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খুলে বেরিয়ে গেল। টানাটানিতে গ্রীগরের সার্টটা 
কাধের কাছে অনেকখানি ছি'ড়ে গেছিল। এই ফুরস্থতে 
সেটা খুলে ফেল্তে যাবে ঠিক্‌ সেই মুহূর্তেই ঝড়ো মেঘের 
মত বৃদ্ধ আবার চৌকাঠের সামনে দাড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে 
গ্রীগরের পিঠের পানে চেয়ে সরোধে বললে_-এই 
বেজাত ছেলেকে আমি বিয়ে দিয়ে দৌবোই ? কালই 
যাবো মেয়ে দেখতে । মুখের ওপর ছেলে চোখ রাঙাবে। 
তাই দেখে আমায় বীচতে হবে|, 

-_সার্টটা খুলে নি, তার পর বিয়ে দিও 'খন।” 

-“আমি তোর বিয়ে দেবোই দেবো! গ্রামের একটা 
অকাট মূর্থ মেয়ের সজে তোর বিয়ে দেবো!” সশব্ে 
দরজার কপাট বন্ধ হ'য়ে গেল। বৃদ্ধের পদ শব্ধ পিড়িতে 
ক্ষীণতর হ'তে হ'তে অবশেষে মিলিয়ে গেল। 
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সিত্রাকভ, গ্রামের প্রান্তে ত্রিপল-ঢাকা গাড়ীগুলি 
সারিবদ্ধ ভাবে সাঞ্জান। গ্রাস্তরে অসম্ভব ত্রততার মধ্যে 
একটি শ্বেতবর্ণের শহর গড়ে তোলা হয়েছে। চতুদ্দিকে 
সটান সোজা পথ চলে গেছে। কেন্তস্থলের স্কোয়ার 
চারি পাশে শান্ত্রীরা পাহার! দিচ্ছে। 

ট্রেনিং ক্যাম্পের স্বাভাবিক নিয়বম-মাফিক জীবন 
যাক্জা নিতাস্তই একঘেয়ে। ভোরবেলা পাহারারত 
কসাকদল চারণভূমি থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে আনে; 
তার পর চলল সাফ করা, ক্রদ করা, জিন লাগান, নাম 
ভাকা, প্যারেড ইত্যাদি। ক্যাম্পের স্টাফ -কমাগ্ডার 
কর্কশন্বরে টেচামেচি করে ঘুরে বেড়ায়। সামারক 
কর্ঘচারীগণ ব্যন্ত-সমস্ত হ»য়ে ইত্কত: ঘোরাফের] করে। 


সার্জেণ্টরা তরুণ কসাকদের শিক্ষা দেবার বেলা হেকে 


অর্ডার দেয়। আক্রোমণোদ্দেশ্টে তাদের পাহাড়ের 
ও পাশে জড়ো করা হ'ল। স্থকৌশলে তার! এগিয়ে 
এসে শক্রকে ঘিরে ফেলল। এর পর চলল ঠাদমারি। 
তরুণ কসাকর্দল অসিথেলায় পরস্পরকে হারাবার জন্য 
আগ্রাণ চেষ্টা করছে। পাকা খেলোয়ার যারা, তারা 
বিমিয়ে ক্লান্তি দূর করছে। 


ক্যাম্প শেষ হবার হপ্তাথানেক পূর্বে আইভ্যান 
তোমিলিনের স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সঙ্জে 
ছিল কিছু খাবার, আর গ্রামের মুখরোচক ছু-চারটি 
ংবাদ। প্রত্যুষেই সে আবার চলে গেল। কস্মকরা 
ঘেযার প্রিয়জন কি আত্মীয়দের সম্ভাষণ কি, দাশ 
তার মারফতে পাঠিয়ে দিলে। ০ 

একমাত্র স্টীফানের কোন সংবাদই সে নিয়ে ঘেতে 
পারলে না। আগের দিন সম্ধ্যাবেলা সে অসুস্থ হ'য়ে 
পড়ে। রোগমুক্তির জন্ত ভোডংকার মাত্রাটা এমন 
বেগীই হল যে, পর দিন তোমিলিনের স্ত্রী তো দূরের 
কথা, বিশ্ব-ছুনিয়ার সব কিছুই তার চোখে একাকার 
হয়ে গিয়েছিল। প্যারেডের সময়েও সে এল না। 
ডাক্তারের সহকারী তার অন্থরোধে রক্ত বার ক'রে 
ফেলবার জন্ত ডজনথানেক জৌক তার বুকে লাগিয়ে 
দিলে।' গাড়ীর চাকায় ঠেস দিয়ে বসে স্টীফান স্থির 
দৃষ্টিতে সেই শোণিত-পিপাস্থ জলৌকাগুলির পানে চেয়ে 


ছিল। তোমিলিন এসে সসঙ্কোচে ভাকলে। স্টীফান 
ঘাড় ফেরাতেই বললে-__-একটা কথা আছে ।» 

-বিল। 

_-আমার স্ত্রী এসেছিল এখানে । আজ ভোবেই 
চলে গেছে।, 


--দিলিস্‌কি? তার পর, 

তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গায়ে আনক কথাই উঠেছে 
ভাই।, 

_-বিটে। 

--মোটেই স্থখবর নয় 1, 

-ছাঃ তার পর” 

--*সে নাকি গ্রীগর মেলেকভকে নিয়ে-"'নিতাস্ত** 
প্রকাশ্তভাবেই'-*" 

মুহূর্ত মধ্যে স্টীফানের মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ 
হ'য়ে গেল। জোক কটাকে ছিড়ে, এক এক করে মাড়িয়ে . 
পিষে ফেলে নীরবে সার্টের বোতাম আটকে ছিলে । 
তার পরই আবার সশঙ্ষিতভাবে তাড়াতাড়ি বোতাম . 
খুলে দিলে! নৈরাশ্ঠ-ব্যঞ্জক ওয় অবিরত কাপতে 
লাগল। মান একটুক রূঢ় হাসি ঠোঁটের প্রান্তে মিলিয়ে 
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বৈশাখ 


গেল। অবশেষে কুঞ্চিত অধর ফ্লাতে চেপে স্থির হ)য়ে 
বসে রইল। তোমিলিন ভাবলে স্টীফান শক্ত একটা 
কিছু চিবোচ্ছে। 

ক্রমে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। মাথা 
থেকে টুপীটা খুলে ধীরে স্টীফান বললে--ঘন্বাদ 
তোমিলিন..*খবরটা জানালে, সে জন্ত ধন্যবাদ 1? 

--'আমি গধু তোমাকে সতর্ক ক'রে দিলাম” 


অন্ধকারের আফ্রিকা 
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স্টীফানকে একটু তোয়াজ করবার জন্ত তার উরু- 
দ্বেশে হু-একটা চাপড় মেরে আবার বললে-_“কিচ্ছু করো 
নাভাই।, | 
তোমিলিন চলে গেলেও স্টীফান্‌ অনেকখন তেমনি 
বিষৃঢ়ভাবে টুপীটার পানে চেয়ে বসে রইল। অর্ধমৃত 
একটা জলৌকা সন্তপ্পণে আবার তার বুট বেয়ে উঠলে। 
(ক্রমশ: ) 
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অন্ধকারের আফ্রিকা 


(ভ্রমণ ) 


পর্বত ] 
পর্যটক প্রীরামনাথ বিশ্বাস 


উগাণ্ডা 


ইয়ালা হ'তেই উচু ভূমি এবং স্বাস্থ্যকর স্থান আরম 
হয়েছে। এখানে ভারতবাসীরা কোনরূপ কৃষিকাজ 
নতুন ক'রে আরম্ভ করতে পারে না।:ইয়াল! হ'তে রওয়ানা 
হয়ে একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামের নাম 
নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তুল ক'রে গ্রামের নামটি ডাইরীতে 


লিখি নি। গ্রামটিতে কয়েক ঘর নিগ্রোর বাস। থাকব 
ভেবেই এ গ্রামে গিয়েছিলাম । গ্রামের অবস্থা দেখে 
মনে হল বাংল দেশের কোনও গ্রামে এসেছি । কাছে 
কাছে কতকগুলি ঘর। প্রায় লোকই অর্ধনগ্র। সন্ধ্যার 


পূর্বে সকলেই পাকের বন্দোবস্ত করছে। ছেলেমেয়ের] 
ধৃলা, মাটি, এবং কাদ। নিয়ে খেলা করছে। লক্ষ্য ক'রে 
দেখলাম, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুণ্তিত। সভ্য 
নিগ্রোরা তাদের ছেলেমেয়েদের মাথ! প্রায়ই মুণ্ডন করতে 
আর্ত করেছে। অনেকে বলে, বার বার মত্ডক মুণ্ডন 
করলে ভেড়ার লোমের মত চুল ছাগলের লোমের মত 
চুলে পরিণত হয়। কথাটা বাণুবিকই ভাববার বিষয় 
বটে। লোহার ঘষায় চুলের ব্বভাব-ধর্ম বদলে যাওয়াটা 
যদিও আশ্চর্যের বিষয়, তা হলেও আমার কাছে তা আশ্চর্য 


বলে মনে হ'ল না, কারণ আমি নতুন ধরণে চিস্তা করতে 
শিখেছি। 
গ্রামে কোথায় থাকব এই নিয়ে চিন্তাকরছি আর 
গ্রামের মধ্যে ঘোরাফের1 করছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, 
একজন পাণ্াবী মুসলমান বাইরে পাড়িয়ে একজন লোকের 
ংগে কথা বলছে। তাকে গিয়ে থাকবার বন্দোবন্ ক'রে 
দেবার জন্য অনুরোধ করতেই সে তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে 
তার বাড়ীতে গেল। বাড়ীখানা খুবই ছোট্ট। শুধু 
স্বামী-স্ত্রীতেই থাকা যায়। এন্সপ বাড়ী দেখে: সেখানে 
থাকৃতে আমি সম্মত হলাম না। সে হেসে বলল, "আমার 
বাড়ীতে থাকৃতে আমি কখনও বলব না। আমার মাঝে 
আর সেই দেখ নিয়ম-কাঙ্ছলের প্রচন নাই । এখানে 
একটু বহন, এক কাপ চা খান, তার পর আপনাকে আমি 
নিকটস্থ একটি বাড়ীতে নিয়ে রেখে আসব।' চা খাওয়া 
হয়ে গেলে লোকটি আমাকে খুব কাছে আর একথানা 
বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঘরখান| খালিই ছিল। ঘরে 
একখানা লোহার খাট, তাঁর উপর একটা শণের জাজিম 
মান্জ বিছবান। একদিকে একখান! টেবিল এবং তাঁর চার 
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দিকে চারখানা চেয়ার। চেয়ারগুসি ভয়ানক অপরিষ্কার, 
অনেক দিন সেগুলি কেহ ব্যবহার না করায় ধুলায় ধূসরিত 
হয়েছিল। পাঞ্জাবী লোকটি আমায় বললে, “এখানে 
বস্থুন, এখনই লোক এসে ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবে, 
বাত্রে থাকৃতে আপনার কোন অস্থ্বিধা হবে না। এই 
কথা বলেই লোকটি চলে গেল। 

আমি ঘরখানার গড়ন দেখতে লাগলাম। মেঝে 
মাটির নয়। কাঠ দিয়ে আমেরিকান অথবা ইউরোপীয় 
ধরণে কেবিন করা হয়েছে । জলের বন্দোবস্ত আছে। 
শৌচাগার যদ্দিও বততমান প্রথা মতে তৈরী হয় নি, তবুও 
ম্থরের দরকার হয় না| ঘরখানা দেখেই আমার 
মনে হ'ল কোনও “ইউরোপীয় ইন্জিনিয়ার ঘরখানা তৈরী 
করেছে। ঘরখানাতে এবরিজিনাল ভাবধারা মোটেই 
নেই। আমি এই সব ভাবছি, এমন সময় একটি নিগ্রো 
বয় একটি মোটা মোমবাতি হাতে ক'রে ঘরে এসে প্রবেশ 
করল। বাতিজালিয়ে সে বিছানা ঝেড়ে বিছানা! পেতে 
দিল। টেবিল চেয়ারও ঝেড়ে পরিষ্কার করল। তার 
পর আমাকে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে শৌচাগার 
দেখিয়ে দিল। সেজানত না আমি তার আসার পূর্বেই 
ঘরানার সব কিছুই দেখে নিয়েছিলাম । হাতমুখ ধুয়ে 
আমি বিছানায় না বসে চেয়ারেই বসলাম এবং একটি 
সিগারেট ধরিয়ে ঘরের চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম । 
বয় আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে চলে গেল। 

কতক্ষণ পর পাপ্রাবী মুসলমানটি এসে আমাকে এক 
পেয়াল! চ1 দিয়ে বলল, বিছানায় গিয়ে বস্থুন। 

আমি বললাম, তা করব কেন, বিছানায্স বসে বিশ্রাম 
কারে যারা অসভ্য, যাদের বসবার কিছুই নেই, তারাই । 

লোকটি হেসে বলল, আপনি দেখছি সভ্যতার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছেন পুবাদমেই | 

আমি বললাম, এসব ঠেকে শিখতে হয় নি, এ সব 
বিষয় শিক্ষা করা সমূহ দরকার | আচ্ছা এ ঘরখান! কে 
তৈরী করছে? 

"আমিই করেছি, বিলাত হ'তে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে 
আনিনি। এ দেশে আসার পর ইউরোগীয়দের ভাব- 
গতিক দেখে আর পুরাতন প্রথাকে আকড়িয়ে থাকৃতে 


মাতৃভূমি 
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ইচ্ছা হ'ল না। দেখলাম ইউরোপীয় প্রথা যাকে আমরা 
বলি, তা ইউরোপীগ্ঘ প্রথা অথবা ইউরোপীন্ আচার- 
ব্যবহার নয়। যা দরকার উন্নতির দ্রিকে এগিয়ে যাবার 
জন্যে তা যদি কয়েক বৎসর পূর্বে আর কেউ প্রচলন ক'রে 
থাকে তবে সেট! তার নিজস্ব নয়। একই চিত্ত একই সময়ে 
ছুজনার মনেতে জাগে বটে, একটি লোক তার চিস্তাকে 
কাজে পরিণত করেছে, আর অন্ত লোকটি করেনি বলে 
সে খাটে হয়ে যায় না; সে তার মাঝে অলসতা'র প্রশ্রয় 
দেয় মাত্র। এখন এসব কথা বাদ দিয়ে আসল কথা 
শুছন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ অঞ্চলে নতুন ক'রে 
কাউকে ভূমি চাষ করতে দেওয়া হয় না। 

আমি বললাম, শুনেছি নিশ্চয়ই, তবে এমন লোকের 
ংগে সাক্ষাৎ হয় নি যে লোকটি দরথাত্ত ক'রেও ভূমি 
পায় নি। 

পাঞ্জাবী লোকটি তখন বলল, “আমি বার বার 
দরখাস্ত ক'রে যখন ভূমি পেলাম না তখন এই নিগ্রোদের 
অধীনে প্রজাত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। এখন আমার 
অধীনে অনেক লোক কাজ করছে। তুলা এবং আখের 
আবাদ বেশ চলছে। একদিকে প্রজাত্ব শ্বীকার করার 
অপমান, অন্ত দিকে অফিসিয়েলদের অত্যাচার বড় কম হয় 
নি। আমি প্রথম প্রথম আদালতে গিয়ে ভারতীয় গ্রথা মতে 
আদালত ফাকি দিতে চেষ্টা করষ্টাম, কিন্তু এখন আর 
তাকরি না। যখনই আদালতে যাই তখনই নিজের 
কথা নিজেই বলি এবং মাঝে ম''% চাষা-স্থলভ দু-একটা 
ধম্কিও দেই, এতেই আমার সব কাজ হয়ে যায়। 
ইউবোপীয় জাতের পদঘেবা করেযে ফল পাই নি, 
পদাধাত ক'রে তার চেয়ে বেশি ফল পেয়েছি। এখন 
আমার উচু ভূমিতে থাকা আর কষ্টকর বলে মনে হয় না, 
তবে একটি কথা, এখানে আর দ্বিতীয় ভারুতবাসী না 
থাকার জন্যই আমার অনেক স্থুবিধা হয়েছে । যদি অন্ত 
কোন ভারতবাসী এখানে থাকত তবে হয়ত আমাকে 
মহা বিপদেই পড়তে হত। 

পাঞ্াবী মুসলমানটিকে দেখলে গ্রীকদের মতই দেখায়। 
সে আমায় বলেছিল, দেশেতে পাজামা এবং কামিজ: 
ব্যবহার তারা করত। এখানে পাজামাটাকে পাতলুনের 


বৈশাখ 


অন্ধকারের আফ্রিক। 
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মত করেছে আর কামিজটা পাতলুনের ভেতর ঢুকিয়ে 
দেয় মাজ্র। এটাকে কি ইউরোপীয় পোষাক বল! যেতে 
পারে? পোধাকটার একটু উন্নতি করা হয়েছে মাঞ্জ। 

প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করি নি। আমার 
মনেই বেজে উঠেছিল সেই কথা যেদ্দিন একটা সত্য কথা 
বলার জন্য আমাকে মেরেছিল এবং আমাকে ফাসাবার জন্য 
আফিস হতে একটা ফাইল চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। 
বিষয়টা এখনে বলতে বাধ্য হলাম । 

ইরাণের বিরজন্দ বলে একস্থানে গত মহাধুদ্ধের সময় 
আমি কাজ করতাম। দিবানিজ্রা আমার অভ্যাস ছিল 
না। তাই দ্বিপ্রহরে কতকগুলি রুশের সংগে ইংগিতে 
কথা বলতে চেষ্টা করছিলাম । রুশেরাও আমার সংগে 
কথা বঙ্গবার চেষ্টা করছিল। এমনি সময় একটি ইংলিশ 
সেপাই একটি বেহালা নিয়ে আমাদের কাছে এসে তাই 
বাজাতে আরম্ত করল। সে বেশ ভালই বেহাল! 
বাজিয়েছিল। বাজান শেষ হয়ে গেলে সবাই তাকে 
বাহবা দিল। আমিও বাহবা দিলাম। কিন্তু আশ্চর্ 
আমার বাহব! শুনে লোকটা রেগে গেল এবং বলল, 
“তোদের দেশে এমন বাগ্যষস্ত্র নিশ্চয়ই নেই 1” 

আমিও বলতে ছাড়লাম না, বললাম, “যখন তোরা 
বনমাহ্ষ ছিলি এবং বৃটেনের বনে জংগলে উলংগ হ'য়ে 
থাকতিস তখন আমাদের দেশের লোক এ সব বাজিয়ে 
আনন্দ করত ।” পু 

এতে লোকট] আরও রেগে গেল এবং পিঠে গোটা- 
কতক কীল বসিয়া দ্িল। আমার কাছে যদিও তা 
বিরাী ওজনের মতই লাগছিল, সে কিন্ত তাচ্ছিল্য 
করেই মেরেছিল। যদি ঠিক ঠিক ক'রে একটা কিল 
মারত তবে আজ হয়ত আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে 
হত না। আমি একটু দুরে গিয়ে মুখ হ'তে পাইপ 
খুলে তার কপালে ছুড়ে মারলাম। এতে তার চুল 
পুড়ে যায় এবং কপালে এমন আঘাত লাগে যে, রক্ত বের 
হ'য়েপড়ে। দলে তারা ভাবী ছিল তাও একটা কারণ 
বটে, দ্বিতীয়ত তখন আমার বয়স অল্প, বুদ্ধিও হারিয়ে 
ফেলেছিলাম । সেজন্টই হয়ত ভয়ে যেখানে ইত্ডিয়ানরা 
থাকে সেদিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম । তখন জানতাম ন 


আমার এই গোরা সেপাইটাকে পাকড়াও করবার 
অধিকার ছিল। | 

আমার মনে হ'ল সেই কথা। আমি সেই কথা স্মরণ 
করেই পাঞ্জাবী মুসলমানের থাক সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম । 
আমার সহানুভূতি পেয়ে সে বড়ই সখী হ'ল এবং পরের 
দিন বিদায়ের বেলা অনেক দূর পর্যন্ত সংগে এসে বিদায় 
দিয়েছিল) 

কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় ইরাণ! একটা 
দেশের কথার সংগে যেন অন্ত একটা দেশের কথার বেশ 
একটা সম্পর্ক ছিল, অথচ বিষয়গুলির সংগে সম্বন্ধ ছিল 
শুধু আমারই। চারদিকের আবহাওয়া এবং উচু-ীর্ 
ভূমিকে অবহেলা ক'রে আমি শ্বধুই ভাবতেছিলাম। মন 
যখন সতেজ ও সজাগ থাকে তখন শরীরের ছোটখাটো 
ছুঃখের কথা মনেই আসে না। ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় 
বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানই আমার উচিত ছিপ, কিন্ত 
তা না ক'রে আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েই চিন্তা 
করছিলাম। মাঝে মাঝে যখন চড়াই আসত তখন নেমে 
পড়তাম সাইকেল থেকে আর ভাবতাম সাত্রাজ্যবাদীদের 
কথা, ছোটমনা জাতীয়তাবাদীদের কথা। শুধু তাই 


নয়। দেশের কথাই সকল সময় চিস্তা করতাম । 
আমাদের দেশের লোকের ধমর্শস্ধতা এখনও কাটে 
নি। ধমন্ধতা কাটার পর আসে জাতীয় ভাব। জাতীয় 


ভাব ষখন খাটো হয়ে যায় তখন আসে আরও বড় ভাব। 
কিন্ত আমরা এখনও ধমদ্ধ। আমাদের দেশের লোকের 
এখনও সদৃগ্তণের অনেক অভাব, এই সব ভাবছি আর 
সাইকেল পুরাদমে চালাচ্ছি, সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল 
দেশটাকে কি ক'রে বিদ্বেশীর হাত হ'তে মুক্ত করা যায়। 
অনেকে বলে পুঁজিবাদী শ্বদেশী বিদেশী সবাই সমান। 
কথাটা সত্য নয়। বিদেশী পুঁজিবাদী সকল সমান হয় 
না। বৃটিশ পুঁজিবাদী এবং জাপানী পুঁজিবাদী এক 
জাতীয়। আমি ভিক্ষা করার সময় সেকথা বেশ ভাল 
করেই বুঝেছিলাম । জাম্ণান, আমেরিকান, চীনা এবং 
গুজরাতী পুঁজিবাদীরা অন্য ধরণের । এদের মন বড়ই 
নরম, তবে রাগ করলে আবল তাবল বকে মাত্র। আমি 
ষে পথে চলছিলাম সেই পথ তৈরী করেছে বুটিশ পুছি- 
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বাদীরা, দেজন্তই বৃটিশ পুঁজিবাদীদের প্রতি আমার ভীষণ 
রাগ হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার উপায় ছিল না। 

ংকরযুক্ত পথেই আমাকে চলতে হচ্ছিল। বৃটিশ পুঁজি- 
বাদীর দল রেলপথটিকে বিশেষ স্থযোগ দেবার জন্ঠই 
ভাঙ্গ রান্তা তৈরী করেনি। মোটরকারের কারবারে 
আমেরিকানদের কাছে ভার মানতে ছিল ক্রমাগতই | 
ছুর্নীতিপরায়ণ বুটিশ পুঁজিবাদীর প্রতি সকল কথা জেনে- 
শুনে মন বদলি করার আর উপাম্ু ছিল ন1। 

এখানে আমি জামঠন পুঁজিবাদীদের একটু ভাল 
বলেছি। একটু ভাল বলার জন্য অনেকে হয়ত রাগ 
করবেন। এক্প রাগ যদি কেউ করেন তবে তার উত্তরে 
বলব পুঁজিবাদী শকটার অর্থ জানা থাকলে অর্থাৎ অঙ্গুভব 
করার মত মন এবং বুদ্ধি থাকলে রাগ করবার আর কিছুই 
থাকবেনা। গোখরা সাপে কামড়ালে যেমন মাঙ্গ্ষ মরে, 
কেউটে সাপে কামড়ালেও তেমনি মাস্ষ মবে। বিষ 
বিষই, তেমনি পু'জিবাদীর তুলনা পুজিবাদীই। 

ভ্রমণ কথা লিখতে গিয়ে বাজে কথায় এসে পড়লাম। 
এসব বাজে কথা আমার মাথায় তখন ক্রমাগত ক্রিয়া 
করছিল, অতএব এসব কথাও আমার ভ্রমণের অস্তর্গন্যই | 
ধার! ওপন্তাসিক ভ্রমণ-বৃত্বান্ত পাঠ করতে চান ভারা যেন 
এখানেই আমার ভ্রমণ-কথা শেষ কেন । 

মূনিয়াস নামক স্থানে পৌছে একটি গুজরাতী ধোজার 
বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। গুজরাতী খোজাটি পূর্বে 
বেনে ছিল। সে আমাকে বার বার ধর্ম কথাই জিজ্ঞাস! 
করছিল। আমি তাকে বললাম, ধর্ম কথা আমার সংগে 
বললে কোনব্ূপ সুত্বর পাবে না! এতে লোকটি চটে 
যায় এবং তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আমিও 
আর কথা ন! বাড়িয়ে ভূষিয়া নামক স্থানের দিকে রওয়ানা 
হলাম! তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। 
পথটা ছিল ভাল। বিনা চিস্তায় পথ চলতে লাগলাষ। 
অন্ধকারের মাঝে পথ-চলা বড়ই কষ্টকর । শরীরটাও ছিল 
দুর্বল । বয়স বেশি হওয়ায় চোখেও কমই দেখছিলাম । 
কিন্তু মন ছিল শক্ত। মানুষের কল্পিত ভগবানের কাছে 
আর মাথা নত করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। 

পথে মাঝে মাঝে খরগোস, বনবিড়াল এবং ছোট 


মাতৃভূমি 
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ছোট হিংস্র জীবও পড়ছিল। কিন্তু সাইকেলের বেল 
বাজাতেই ভার! সরে পড়ছিল। আমি ভাবছিলাম, যদি 
অন্ন এবং আশ্রয় স্থানের জন্ক আজ আমাকে খোজার ঘরে 
থাকতে হ'ত তবে নিশ্চয়ই আমাকে ভগবান আছেন তাও 
বলতে হ'ত। অর্থনীতির চাপে পড়ে অনেক সময় “না? 
কে "হা বলতে হয়। তা পূর্বেও অন্গতব 
করেছি, আজও অস্থভব করলাম।' অনেক রাত পর্যন্ত 
সাইকেল চালিয়ে শেষে পথের এক পাশেই নিশ্চিন্ত হঃয়ে 
শুয়ে পড়লাম। সুর্ধের আলো এবং মাছির কামড়ে আমার 
ঘুম ভেঙ্গে গেল। শরীরটা বেশ দুর্বলই বোধ হচ্ছিল। 
কতক্ষণ চলার পর একদল ভারতীয় বোরানীর সংগে দেখা 
হ'ল। তাদের কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নিলাম। 
খাওয়া শেষ ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রে নিলাম, সেই সঙ্গে 
বোরানীদের কাজও দেখতে লাগলাম । 

নিগ্রোরা দল বেঁধে ঘাড়ে তৃলা নিয়ে এসেছিল । 
বোরানীরা ওদের বেশ করে ঠকাচ্ছিল। ওজন নাম্কা- 
ওয়ানডে করছিল বটে, দাম কিন্ত ঠিক ঠিক দিচ্ছিল না। 
নিশ্রোদের ঠকানইট ওদের ব্যবসা, বেশিক্ষণ দেখতে ভাল 
লাগল না। উঠতে যদিও ইচ্ছা হচ্ছিল না তবুও স্থল 
ত্যাগ করে ভূষিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হলাম। 

তখন বোধ হয় একটা বেজে গিয়েছে । রোদে পথ 
ঘাট খ!খা করছিল। আমার কাছে জল ছিল না, জল 
পিপাসায় আমি কাতর হয়ে পচলাম। ভূষিয়া যদিও 
আমার দৃষ্টিপথে এসেছিল জর পৌছাতে পারছিলাম 
না। ক্ষুধা এবং তৃষ্কায় আমাকে কাতর করেছিল! 
সাইকেল থেকে নেমে কাপতে কাপতে পথ চলছিলাম। 
ভয় হচ্ছিল কখন ব! অজ্ঞান হয়ে পথে পড়ে যাই। সেজন্য 
একটু দুরের একপাম্া পথে চলছিলাম। মনে মনে 
হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, এমনি অবস্থায় কত লোক 
মরে তার হিসাব কজনা রাখে । অবুঝ বৃতূক্ষুর দল ভাবে 
ভগবান তাদের উপবাস রাখছেন, ভগবান তাদের কষ্ট 
দিচ্ছেন, এবং সেই কষ্টের উপশমের আর কোন উপায় না 
পেয়ে ভগবানের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। আহি 
ভাবছিলাম অন্ত কথা। পুঁজিবাদীর অসৎ প্রবৃদ্ধির 
ফলেই আজ আমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। আসূল কথা 


শ. 9৮. 


বৈশাখ 
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জানাও অন্তায় যদি তার প্রতিকার করতে না পারা ঘায়। 
এই সব ভাবছি, হঠাৎ পেটে একটা প্রবল বেদন] 


আমাকে আরও ছু'মাইল যেতে হবে, তার পর পাব জল 
এবং খাবার। 


আমার শরীরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে 


সরু হ'ল। আমি তৎক্ষণাৎ কেতলী থেকে একটু জল মুখে পড়ল। 


দিলাম। সেই জলের পরিমাণ দশ ফোটার বেশি হবে না। 





(ক্রমশ: ) 


খণ -. 
(গম) 
জ্রীশিবদাস ভট্টাচাধ্য 


(১) 

আব্জ বিব্বধষ্টি। প্রতিমা সাজানোর ভার বরাবরই 
রখীনের উপর। রথীন সবেমাত্র এবার শিবপুর 
ইন্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরিয়েছে। 

'ছোড়দা, চ খেতে যাবে চল। বাঃ, চমৎকার 
সাজানো হচ্ছে ত। নমিতা ছুটতে ছুটতে এসে বলল। 

রবীন হাসতে হাসতে একবারটি নমিতার দিকে 
তাকিয়ে নিয়ে বললে--'তোরও যখন সমর্থন পাচ্ছি, 
তখন সত্যি হয়ত ভাল হচ্ছে। বাবা! যাখুতি ধরতে 
পারিস তুই! 

নমিতা তার মাথাটা! বার ছুয়েক ভান দিকে ও ব। 
দিকে দোলাতেই তার পিঠের ছেড়ে-দেওয়া কালো 
কুচ-কুচে বেধীটা ও কানের কানবালা ছু'টে! একসঙ্গেই 
সায় ছিল। 

রথীন তেমনি সাজাতে সাজাতে বললে--“তার 
মানে? নমিতা বললে-_-উ: হু, চুলগুলি তুমি ঠিক মত 
[বসাতে পার নি, তাছাড়া আর সবই ভাল হয়েছে। 
এবার সাজ যা হয়েছে একেবারে চমৎকার । আর হবেই 
বানা কেন? পছন্দটা কার? চিৎপুরের সেই ছোট্ট ছোট্র 
দোকান, তারপর আবার পুজোর ভিড়-কত কথাই না 
বলেছিলে? এবার দেখলে ত আমার পছন্ৰটা ? 

রখীন ছোট্র একটা "ছ** ক'রে নমিতার কথা মত 
[কুরের. চুলগুলি ঠিক মৃত বসাবার জন্ক বার ২৩ চেষ্টা 


এ 


করেও যখন পারল না, তখন একট! সলজ্জ দৃষ্টি বোনের 
দিকে নিক্ষেপ করলে । 

নমিতার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে একটুও দেরী হল না। 
সে খানিকটা আব্বার ও অবহেলার স্থর একসঙ্গে জড়িয়ে 
বললে-_-'সর সর, আমিই ঠিক ক'রে দিচ্ছি"_-এই বলে 
সে নিজেই গিয়ে টুলটার উপর উঠল। 

রথীন নীচে নেমে এসে ভগবতীর কাপড়টা আর একটু 
পায়ের দিকে টেনে দিতে দিতে বললে-“দেখ নমি,৫. 
যদি তুই ধরলিই, তাহলে কাপড়গুলি ও চুলগুলি ভাল 
ক'রে বসিয়ে দিস।, 

হ্যা আমি বসে বসে সারা বিকেলটা এখন এই 
করি 

রধীন নমিতার বিণীটায় ছো্ট একটা টান দিতেই 
নমিতা ডং মা" ক'রে উঠল। রথীন গভীর সেহপুর্ণ 
তিরস্কারের স্থরেই বললে-_-তবে ষে বড় আমার তুল 
ধরছিলি? এত,তোদেরই কাজ। মেয়েদের সাজ-সজ্জায় 
মেয়েরাই চিরদিনই পটু। ব্যাটীছেজেরা ষে এর ভেতর 
আসে, সেত তোরা আসিস্‌ না বলেই ?” 

হ--আসি না বুঝি? তোমরা ডাঁকলে ত আসব ? 
কিজানি, আমাদের ডাকলে পর তোমাদের বাহাছুরির 
ভাগ আবার আমাদের দিতে হয়।* 

তুই দিনদিন বড় বকাঁটে হয়ে উঠছিল নমি। 
বেখুনে একবছর যেতে না যেতেই এই !, 
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তাত বলবেই! সত্যি কথা বললেই তখন তোমরা 
তোমাদের-_ত্রক্ষান্ত্--হামাদের দুর্বল জিনিষগুলি টেনে 
এনে আমাদের মুখ বন্ধ করতে খুবই জান। এ যা: 
- তুমি ত এখনও হরাড়িয়েই রইলে--বৌদি সেই কখন থেকে 
তোমার চা আর খাবার নিয়ে বসে আছেন। যাঁও, খাও 


গিয়ে এক বকুনি । আজ আবার মিসেস চাটার্জি তার মেয়ে. 


রুবিকে নিয়ে পুজা দেখতে এখানেই আস্ছেন। জান, 
ছোড়দা রুবি ঘা চমৎকার গান গাইতে পারে--আমাদের 
স্কুলে সে সেবার গানে প্রথম হযেছিল। তাছাড়া 
ফোটোগ্রাফীতেও তার বেশ ভাল হাত ।” 

মিসেস্‌ চাটাঙ্জি আবার কে রে? 

“কেন, এ যে সিলেটের “বাণী স্ট,ডিও'র মিঃ অমরেশ 
চাটার্জি--তারই স্ত্রী। তখন দেখলে না-_গাড়ী গেল 
তাদের স্টেশন থেকে আনতে ?” 

“কখন কোথায় গাড়ী গেল তাই বসে বসে আমি 
দেখি? আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নাই, 
বলেই রখীন বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল । 

নমিতা রখীনের ছোট বোন--বেখুন কলেজের ফার্ট- 
ইয়ারের ছাত্রী। রূপ? হ্যা, তার আছে। 


(২) 

কিছুক্ষণ আগে খুব জোর একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। 
এই মাত্র কলঘরের সিটি বাজতেই কুলি এবং কুলি-মেয়েরা 
ভিজে কাপড়ে কাপতে কাপতে চা-পার্তির টুকরি মাথায় 
কারে কে কার আগে পাতি ওজন করতে পারে তাই 
নিয়েই ব্যস্ত। কোন কোন কুলিরমণীর পিঠে বীধা সদ্য 
জলে ভিজা শিশু চীৎ্ঘকার করে কীদছে মায়ের বুকে আশ্রয় 
পাবার জন্--মা তাদের পিঠটা দোলাতেই আবার খেমে 
যাচ্ছে । মাঝে মাঝে সর্দারের “এক লেইন হো ঘাও,” 
"হড়বড়াও মাত” ইত্যান্দি চীৎকার চা-বাগানের অস্তিত্ব 
স্বপ্রকাশ করছে। 

রথীন বাংলোয় ঢুকতেই তার বড় ভাই নীতিনের 
রাগজড়িত গ্ুরুগন্ভীর কণঠম্বর শুনতে পেল--হালো, 
হলো; ছাই অফিসে কি কেউ নাই! কে1কেরানীবাবু? 
এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনারা সব! আমি সেই কখন 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 


থেকে টেলিফোনের রিপিভার তুলে আপনাদের 
হাকা-হাঁকি করছি__কি করছিলেন এতক্ষণ? কুলিগুলি 
যে অবেলায় ভিজে গেল, এ জন্ত দায়ী কে? 

রথীন নিঃশবে ভিতরে চলে গেল । 

নীতিন কষ্ঠম্বর আরও চড়িয়ে টেবিলটার উপর একটা 
চাপড় মেরে বললে-'পাতি? পাতি একঘণ্টা কম তুললে 
কি আমার বাগান ফেল পড়ে যেত? আপনার! আবার 
দাযিত্পূর্ণ লোক বলে নিজেদের জাহির করতে চান। 
[610 9০০--৪]] 009 95 নিজেদের স্থখ-স্থবিধের 
কথা ত একটুও ভোলেন না? 

নীতিন ঢপ ক'রে রিসিভারটা ফেলে দিতেই সাম্নে 
অনিভাকে দেখতে পেয়েই যত রাগ গিয়ে তার উপর 


পড়ল। একরকম ডেচেই নীতিন বললে--'সারা দুপুর 
বসে বসে কি কর? আমাকে একটু ডেকে দিতে 
পারলে না? 


অনিত। তার স্বামীকে ভাল করেই চেনে_-তবুও সে 
হঠাৎ এ ভাবে আক্রান্ত হবে, একথা সে ভাবতেও পারে 
নি-_-তাই নিজেকে একটু সামলে নিয়েই সে উত্তর দিল-_ 
“তোমার মত পড়ে পড়ে নাক ডাকাই, আমার ত আর 
খেয়ে দেয়ে কাজ নাই 

নীতিন তার কখুর সম্ভব মত কোমল ক'রে বললে 
না, না, অনিতা-আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম 
যে, কুলিগুলি অবেলায় ভিজে গেল- এর ভিতর কি আর 
গণ্ডাকয়েক মটালেরিয়া দেবীর €*্ণাপে না পড়বে? 

অনিতা রাগ এবং অভিমান জড়িতম্বরে বললে-_ 
'এ তোমার কিন্তু ভারী অন্তায়। তুমি তোমার 
দিবানিজ্রার স্থখটুকু ছাড়তেপারবে না--অথচ হুকুম দেবার 
মালিক একমাত্র তুমিই ॥ 

নীতিনের ম্বর নিষ্নতম স্তরে এসে একেবারে মোলায়েম 
হয়ে গেল। সে বললে-তুমি কিন্তু অনর্থক আমার 
উপর বাগ করছ। এই যে কাল থেকে দুর্গোত্সব আরস্ত 
হবে-_এই যে :পয়সা খরচ ক'রে লিনেমা আর আম 
হি, এসেছে, এ কাদের জন্য ? | 

অনিতার মনে ক্ষোভ ও অভিমানের লেশমান্রও আর 


এর পরে থাক্‌তে পারে না-কিন্তু তবুও মে সে কথা : 
৬ রী চা ্ 


সস 


বৈশাখ 


প্রকাশ না কারে, শ্বামীর ওজস্থিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃত! 
দিবার ভয়েই সে বললে--থাম, খুব হয়েছে_আর 
তোমার অন্গুভূতিহীন সহান্থৃভূতির সাস্তবনা দিয়ে বেদনার 
উপশয করতে হবে না। চা টা খেতে হবে, না এই ভাবেই 
বেদনার উপশম করলে চলবে? ঠাকুরপো সেই কখন 
থেকে চায়ের টেবলে এসে বসে আছে ।, 

“তবে আর 868%টি 2০-যথা আজ্ঞা দেবী' বলেই 
নীতিন চট করে সোফা থেকে উঠে গিয়েই অনিতার হাত 
ছু'ধানা ধরে কাছে টেনে আনতেই সভয়ে অনিতা হাত 
ছিনিয়ে নিয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললে_-এ 
বেহায়াপানা আর কবে ষাবে তোমার--বয়স ত প্রায় 
চল্লিশের কাছাকাছিই হ'তে চলল ।" 


খ্ণ 


(৩) 

এই চাঁবাগান নীতিনদের। এটা আগে ছিল সাহেব- 
'বাগান-তখন নীতিনের বাবাই ছিলেন এই বাগানের 
হভ, ক্লার্ক। ৯৯৩০--৩১ সালে চা-বাগানের মন্দা অবস্থা 
ড়ায় নীতিনের বাবা একরকম জলের ছ্ামেই এই 
[গান খরিদ ক'রে নিয়েছিলেন। বার ছুয়েক বি-এ 
ফেল ক'রে তৃতীয়বার লজ্জার হাত থেকে বাচবার জনই 
দীতিন তার পিতার একরকম অমতেই ৰছর তিনেক 
রে এই বাগানেই এপ্রেনটিস খেটে চঙ্লছিল-ঠিক এই 
ঈময় এসেছিল চায়ের বাজারে ভীষণ মন্দা, পিতার মৃত্যুতে 
শীতিনকেই সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে ক'রে নিতে হয়েছিল। 
কেউ কেউ বলেও ছিলেন ষে উড়োনচণ্ী বাগানটাকে 
ফেল ফেলে দেবে__কিস্তু সত্যিকারের কর্তব্যের ডাক 
খন মাহ্থষের আসে, তখন সে তাকে কিছুতেই অবহেলা 
রি পারে না। বূখীন ও নমিতা নীতিনের ছোট ভাই 
বোন। মা এদের আগেই মারা গিয়েছিলেন। এক 


্ 


[কম ধরতে গেলে অনিতাই নমিতাকে মান্গুষ করেছে__ 


খন রখীন কলকাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়ে। বাড়ী 
দের ছিল কোন দিন বিক্রমপুর--কিস্ত এখন তা সম্পূর্ণ 
দীগর্ভে। 


স্প্ঞ্ঘ ক কি 


(৪) 
চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী_মাঝে মাইল 


তিনেক ব্যাপী সমতলভূমির উপর চায়ের গাছগুলি 
সমান ভাবে ছাটা। কলঘরটা ঠিক এই সকল 
জায়গার মাঝখানটায়-আর তারই চারদিকে চারটে 
কঙ্করের রাস্তা। একটা রাস্তা পাহাড় অতিক্রম 
করে একেবেকে সহরের দিকে চলে গেছে, আর 
তিনটা তিন্িকে সিদে পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। 
পশ্চিম দিকের পাহাড়ের উপর বড় বাংলো--উত্তরে 
বাবুদের বাসা আর দক্ষিণে পাহাড়ের উপব দিয়ে পর পর 
কুলি-লাইন। পুবের পাহাড়গুলিতে লাকুড়ির জন্য রিজার্ভ 
করা জঙ্গল--আর ঠিক তার পরেই গভীর জঙ্বলে 
কুকিদের বস্তি। 


(হ) 

বরষণক্লাস্ত মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলে দিনমণি 
পশ্চিম আকাশটাকে রক্তিমাভায় আরক্ত ক'রে দিক-বলয় 
সবে মাত্র অতিক্রম করেছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত কুলিদের 
মাদলের শবে সন্ধার আকাশ ভরে গেছে। নীচের 
সথবিস্তীর্ণ সমতল সবুজ চা-ক্ষেতের উপর আলামের বর্ষার 
শেষে শীতের আান কুহেলী ধীরে ধীরে নেমে আস্ছে। 
কলকাতার বেতার-কেন্দ্র থেকে কি একটা করুণ রাগিণী 
বেডিও সেট্টায় বেজে চলেছে। রথীন আস্তে আন্তে 
বাংলে! থেকে বেরিয়ে সামনের ফুলবাগানে এসে দাড়িয়ে 
মন্ত বড় একটা! ব্ল্যাক্প্রিত্দ গোলাপ তুলে নিল। ঠিক 
এই সময় হিনুস্থানী দারোয়ানটা সবে মাল্ গাঁজার কক্কিটায় 
একটা সজোরে টান দিয়ে উড়ে মালির হাতে দিয়েছে-- 
ছোটবাবুকে দেখেই উৎ্কলবাসী কোন রকমে কক্ধিটাকে 
লুকিয়ে ফেলল-_কিস্তু হিনুস্থানী আপ্রাণ চেষ্টা করেও 
ধোয়া সবটুকু গিলতে না পেরে “বোম্‌” বলে এক শব 
কারে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে গৌ গৌ করতে লাগল । রথীন 
দৌড়ে সামনে যেতেই উড়ে মাবিটা ভয়ে একপাশে 
পাড়িয়ে কাপতে স্থরু করুল। রথীন বললে--এই, কি 
হয়েছে রে? 

মালি জড়িত কণে বললে--“মু কোন কহিবি বাবু? 

গাজার গঞ্ধে রখীনের বুঝতে আর কিছুই বাকী ছিল 
না। সে মুখ ভেওচেই বললে, "মুকোন কহিবি বাবু 


২৬ৎ 


গাজা কোন খাইথিল!? যা ব্যাটা, জল নিয়ে আয়” মালি 
সভয়ে জল আনতে ছুটুল। দারোয়ান কোন রকমে 
টালটা সামূলে নিয়েই ধূলো ঝেড়ে উঠে বসবার উদ্মোগ 
করতেই রথধীন রাগের মাথায় বললে--ক্যায়া হুয়া 
দারোয়ান 1 দারোয়ান আর একটু টাল সামলে নিয়ে 
উঠে গড়াতে ফ্লাড়াতে বললে-_“মায়ত কুচ নেহি জানতা- 
হ্যায়--মের! তবিয়ত বটছে খারাপ হুয়া, আউর পটসে 
মায় গির গিয়া! এদের ভাব দেখে রধীনের রাগ সপ্তমে 
চড়ে গেল-চীৎকার ক'রে সে বজলে--“আউর থোড়া 
গীঞ্পাকা শ্রাদ্ধ কর, যত গেঁজেল এসে জুটেছে। আউর 
কোন দিন শুনেগা যে গাজাকা শ্রাদ্ধ করা হায় ত আমি 
তোমাদের পিত্ডি চট্কায়গা। বাংলোর কুলি-ঝিটা তার 
উপর ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার স্বর্ণ স্থযোগ 
মনে ক'রে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে--“এ বাবু, হামি 
আউরভি কথা তোকে কহিয়ে দেবে।” কিন্ত আর তার 
বলা হল না--পিছন থেকে অনিতা এসে বললে, "তুই 
থাম। তারপর রথীনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠাকুর- 
পো, এদ্দিকে এম।* বুধীন তার বৌদির পিছন পিছন 
আসতে আসতে বললে-_'দেখ না বৌদি, এদের কাগুটা!” 
অনিতা! হেসে বললে--“কাণ্ডত দেখলাম, কিন্তু তুমি এমন 
চটকদার হিন্দি আবিষ্কার করলে কোথা থেকে শুনি? 
এবার দু'জনেই হো-হো করে হাস্‌্তে আরম্ভ করলে। 
হাসি থেমে ঘেতেই অনিতা বলজে--'ও;ঃ ঠিক কথা, 
আমার ত ছাই দিনের বেলায় খেয়ালই থাকে না। ড্রইং 
রুমের বাতিটার যেনকি দোষ হয়েছে--কখনও কখনও 
স্থইচ টিপলেও জপ্লে না। একবারাট ঠিক ক'রে দিতে 
থারবে ঠাকুরপো ?, 

“চেষ্টা. ক'রে দেখা! যাক, বলেই রথীন স্থুইচটা পরীক্ষা 
করতে লাগল। 

অনিতা হেসে বললে--'ওঃ আমার ত ছাই খেয়ালই 
থাকে না যেতুমি একজন বি-ই। আমরা আমাদের 
বাগানের অপাশ করা এঞিনিয়ার বাবুকেই এপ্রিনিয়ারের 
মত শ্রন্ধা ঢেলে নিংশেষ ক'রে দিয়ে বসে আছি।১ 

স্থইচে রোন গণ্ডগোল না দেখে রথীন একখানা 
চেয়ারের উপর ছোট একটা টুল তলে দিয়ে, ভার উপর 


নি 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


নিজে গিয়ে উঠে দাড়িয়ে বাল্বটা পরীক্ষা ক'রে দেখে 
বললে--“বৌদি, ও ঘর থেকে আমার টর্চটা এনে ধর 
দেখি, বোধ হয় পয়েপ্টটাই খারাপ হয়েছে 

অনিতা বললে--“মেইন (20810) কি ০ করতে হবে? 

রধীন নিঃশৰে শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল-“না। একটু 
পরেই সে বললে-্প্জু-ড্রাইভার, প্রায়ার, ও ল্যাক্টেপও 
চাই। 

রখীন বাতি ঠিক করছে, আর অনিতা টর্চটা ধরে 
আছে। মাঝে মাঝে অনিতা আনমনা হ'য়ে টর্চ"এর 
(0০০8৪) “ফোকাস? এদিকে ওদিকে ফেলছে দেখে বুখীন 
বললে--“বৌদি, কি ভাবছ ? 

অনিতা তার হাতের 6০০টা ঠিক ক'রে ধরতে ধরতে 
বললে-_-.কই না, কিছুই ভাবছি না ত। 

রথীন একটু জোর দিয়েই বললে--সে.হ'তেই পারে 
না বৌদি, নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে, জানত, আমি 
কিছু দিন ৪6162809680) 0:2০১1০9 করেছিলাম। 
$080800188101, 790806100 এবং 01008910009 ০1 
0০88%198 আমি কিছু কিছু জানি ।' 

অনিতা গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললে-- 
'রক্ষে কর ঠাকুরপো, তোমাদের এ সব ইন্জিনিয়ার 
ভাষার 7080066, 070803188107 ত ছাই আমি কিছুই 
বুঝব না। ভাবছিলুম মি: চ্যাটার্জির মেয়ে রুবির 
কথা-_আচ্ছ। ঠাকুরপো গরীবের একটা দায় উদ্ধার ক'রে 
দাও না। সত্যি ঠাকুরপো, মেয়েটা খুব ভাল।” 

রথীন একটু রেগেই বললে-_*ও সব বাজে কথা এখন 
রাখ। শোন, আমি যে 991708%08৮-এর কথা বল- 
ছিলাম, এর সাথে 8199$:০-0088৪৮এর কোন সম্পর্ক 
নাই--তাছাড়া এ 08031881017 ত [88,010-0:810907188- 
190 নয়। এ হচ্ছে মানবীদ্ধ আকর্ষন শক্তি দিয়ে চিস্ত। 
ধারার আদান-প্রদান । [90287 7১85০001085 --অর্থাৎ 


' মানুষের মনন্তত্ব বিজ্ঞানের সাথে এর যথেষ্ট সনবন্ধ আছে।? 


ঠিক এই সময় হন” দিয়ে গাড়ীটা বাংলোর পৌর্টিকোর 
সামনে এসে দাড়াল। অনিতা তাড়াতাড়ি টর্চট! রেখে 
যেতে যেতে বললে--তুমি একটু দীড়াও ঠাকুরপো, আমি 
এঙ্কুনি কাউকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 4: 
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৬ 

অন্ধকার ঘরে রঘীন টুলটার থেকে নামবার চেষ্টা 
করলেও টুলটা চেয়ারের ওপর কীাপছিল--তাই সে 
নিশ্েষ্ট হয়ে বোধ হয় রুবি সম্বন্ধেই নানা রকম কৌতুহল- 
পূর্ণ চিন্তা করছিল। তাদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে ও পাশের 
ঘরগুলি কলহান্ত-মখরিত হ'য়ে উঠেছিল। রুবি যে তার 
ছোট বোন নমিতার থেকেও বেশী চঞ্চল, সে কথা বুঝতে 
আর রথীনের বেশী দেরী হ'ল না। 

মাছষের মন কখন যে কি চায়, আবার তার পর 
মৃহূর্তেই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অসংলগ্ন চিন্তাধারার 
মাঝ দিয়ে কি ঘষে কখন মনের উপর অজানিত ভাবে ছাপ 
ফেলে দেয়, তার খবর ক'জনে রাখে। চাওয়া এবং 
পাওয়া এ ছুটো জিনিসই নিছক মনের ব্যবস! ছাড়া আর 
কিছুই না। 

অন্ধকারে ধীড়িয়ে দাড়িয়ে নানা রকম মধুর অসংলগ্ন 
চিন্তাধারায় যখন রথীন বিভোর, ঠিকৃ তখনই দরজার 
সামনে কার তড়িত আগমনের পায়ের শব্ধ পেল এবং 
সঙ্গে সেই নমিতার কঠম্বর--রুবি, পালালে কিন্তু ভাল 
হবে না বলছি_-একথানা গান তোমার এক্ষুনি গাইতে 
হবে।ঃ 

তাড়াতাড়ি ররীন বললে--“এই কে, আমি কিন্তু 
উপরে আছি।, সঙ্গে সঙ্গেই একটা দারুণ পতনের শব 
এবং পুরুষ কণ্ঠে 'উঃ১ আর মেয়েলি গলায় “মাগো” ছাড়া 
আর কিছুই শোনা গেল না! নমিতা এতক্ষণে ঘরে ঢুকে 
অন্ধকারে কিছু নাদেখতে পেয়ে “বৌদি, বৌদ্দি' বলে 
চীৎকার করতেই অনিতা ছুটে এল এবং ট্টটা জালতেই 
রুবি উঠে বলবার চেষ্টা করে-রথীনের সংজ্ঞাশুন্ত 
দেহে মাথা কেটে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে--*কাকিমা, কি 
হবে”? বলেই আবার কাপতে কাপতে পড়ে গেল। 
নমিতা! ততক্ষণে নিজের শাড়ীটার খানিকটা ছি'ড়ে দাদার 
মাথা বাধতে লেগেগেছে। 

আজ বিজয়া দশমী। চারিদিকে বিদায়ের একটা 
স্লান ছায়া যেন আস্তে আস্তে জমাট হ'য়ে উঠছে। রখীন 
নমিতা ও তার বৌদির অক্রাস্ত শুঞধায় আত্তে আস্তে 
ভালোর.পিক্ই যাচ্ছে। উঠবার এখনও শক্তি নাই। 


এ এ পি ও 


২৬১ 


বেশী চিন্তা করতে গেলেও মাথাটা! কেমন যেন বিম্‌- 
ঝিম্‌ করে উঠে। বাগানের ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ আগে 
ব্যাণ্ডেজ খুলে আবার নৃতন ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে গেছেন 
--এখন রথীন জত্জ্রাচ্ছন্মভাবে পড়ে আছে। রুৰি ও 
তার মা আন্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। রুবির মা যতদূর 
সম্ভব গলার স্বর নীচে নামিয়ে বললেন--ও এখন কেমন 
আছে নমিতা ?” 

নমিতা অবসাদ জড়িত স্বরে উত্তর দিল-_“কিছুটা 
ভাল।” রুবির মা নমিতার ভাব লক্ষ্য ক'রে নিঃশবে তার 
একখানা হাত ধরে বাইরে নিয়ে চললেন-_রুবিও পিছন 
পিছন আসছে দেখে তিনি একটু বিরক্ত হ'য়েই বললেন-_- 
নমিতা খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, তুই এখন এইখানেই 
থাকবি--আর রাতে থাকব আমি নিজে। এর এ 
অবস্থার জন্যে দায়ী কে? সেততৃই। 

নমিতা বাধা দিয়ে বললে__“দায়ী ও না, দায়ী আমিই । 
রুবি নমিতার উত্তরে নিজেকে সান্তনা দিতে না পেরে 
কিসের ধেন একটা প্রচণ্ড নিষ্টর আঘাত প্রতীক্ষা ক'রেই 
সর্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক'রে অপরাধীর ন্যায় সেইখানেই 
সাড়িয়ে রইল। অশান্ত মনে--এতে তার নিজের দোষ 
যে কতখানি, তাই ওজন করবার জন্ত নিজের মনের 
সঙ্গে আপ্রাণ লড়ছিল। মায়ের অহরহ চাপা তিরস্কারে 
সে তার নিজের দোষ খানিকটা স্বীকার ক'রেই নিয়েছিল. 
কিন্তু চাঞ্চলাই যাদের স্বভাব তার্দের চিন্তাধারা ঘে 
ক্ষণতঙ্গুর সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি । রুবি আস্তে 
আস্তে বুখীনের মাথার কাছে টুলটার উপর এসে বলল। 

বাইরে আস্তে আস্তে হাড়িয়ার সুঙ্গে সঙ্গে কুলিদের 
ঝুমুর নাচ জমে উঠছিল । হঠাৎ রথীনের তত্জাভাব কেটে 
ষেতেই সে অস্ফুট কঠে বললে-'আমার কপালটা একটু 
টিপে দাও ত। 

কবির হদ-ঘগ্ত্রের ক্রিয়া তখন দ্বিগুণ হ'তে আরস্ত 


করেছে। সে যতদুর সম্ভব রখীনের দৃষ্টির আড়ালে 


নিজেকে রেখে--ডান হাতধান। কাপাতে কাপাতে বরীনের 
মাথার উপর তুলে দ্িল। 

রখীন নিজের ছুখানা হাতেই রুবির হাতটার উপব 
ঈষৎ চাপ দিঘ্ে--“আ বলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস 


২৬২ 
ফেলল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থেকে রখীন বললে_ 
'আচ্ছা। বৌদি, তুমি ত আমায় মায়ের মত শুশ্রষা ক'রে 
কতবার বাঁচিয়ে তুললে--সেই যে, সেইবার টাইফয়েড 
হয়েছিল--সেও ত এই পৃজার ছুটিতেই-..” 

কুবি রুত্বশ্বাসে আস্তে আস্তে ঘেমে উঠছিল। সে বার 
ছুতিন চেষ্টা করেও কিছুতেই কথা বলতে পারলে না। 

কোন উত্তর না পেয়ে রখীন বললে-“কে, নমি 
নাকি? 

কুঠা-জড়িত স্বরে এবার রুবি বললে--“আমি রুবি।” 

রথীন তাড়াতাড়ি তার হাতখানা ঠেলে দিয়ে নিঃশবে 
আবার চোখ বুঙ্ল। রুবি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে 
জানালার ধারে উঠে গিয়ে গরাদ ধরে ঘামতে লাগল। 
লজ্জা এবং অপমানের তীব্র কশাঘাতে কে যেন তার 
দৃপিণ্ুটাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছিল। এই 
ভাবে দে কতক্ষণ যে ছিল কে জানে_ হঠাৎ টুং কারে 
একটা শব হ'তেই সে মুখ ফেরাল এবং রুথীনের সাথে 
তার চোখাচোখি হ'য়ে গেল। লজ্জায় সে চোখ নামিয়ে 
নিয়ে দেখল যে রধীন থানিকটা উচু ক'রে "হাত বাড়িয়ে 
ফিডিংকাঁপে জল ঢালবার চেষ্টা করছে। রুবি যতদূর সম্ভব 
সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে নিয়ে বললে--“আপনি উঠবেন না, 
আমিই জল দিচ্ছি।' | 

ব্থীনের মাথা ঝিম্-ঝিম করছিল, সে নিঃশবে শুয়ে 
পড়ল। কুবি ফিডিং কাপটা আস্তে রথীনের মুখের কাছে 
তুলে ধরল। কিছুক্ষণ আবার নিঃশবে কেটে যাবার 
পর এই আবহাওয়াটাকে লঘু করবার জন্ত রখীন 
বললে-_'তৃমি.'.আপনি.'"আমার জন্য এত কষ্ট করছেন 
কেন? 

রুবি অন্য দ্রিকে তাকিয়ে নিজের আচলের খুঁটটা 
খুঁটতে খু'টতে বললে--“আপনার এ অবস্থার জন্য ত দ্বায়ী 
আমি--আপনি আমায় ক্ষমা করুন'-বলেই সে মুখ 
তুলল। 

রখীন দেখল, রুবির মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ে 


মাতৃভূমি ৃ 


১৩৫০, 


মুখটাকে পার কারে তুলেছে_-চোথ দিয়ে একটা অব্যক্ত 
ভাষা বেরিয়ে এসে তার পায়ের কাছে আছড়ে মরছে। 
অবাক বিস্ময়ে রখীন খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে 


থেকে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে 
বললে-_-'আপনি আমার এ অবস্থার জন্য দ্া়ী--তার 
মানে? 


রুবি খানিকটা! স্তভভিত হয়ে থাকল। নহস! তার 
নিজের চঞ্চল ভাবটা তাকে পেয়ে বসতেই সে বললে_- 
“কেন, আপনি কি জানেন না ঘে আমিই আপনাকে ফেলে 
দিয়েছিলুম ?" 

রখীন একটু হেসে বললে--'তা ত জানি না, তবে 
আপনি যে পড়ে গিয়েছিলেন তা শুনেছি । আর তা ছাড়া 
আমার জন্য দারী কেউ নয়--এ হচ্ছে আমার ৪127০ 
108625091 কোন কোন সমম্ম ৪11 ৪১০7৪ এ রকম 


. করায়” 


রুবি চুপ করে াড়িয়ে--এ বাড়ীর সকলের বিশেষতঃ 
তার মায়ের বক্র চক্ষুর অন্তরালে একটা যেন আশ্রয় 
খুজে পাচ্ছিল। সে ব্লে-“আমি যা ভয় পেয়ে " 


গিয়েছিলুম ! 
রখীন ভার কথা শেষ না হতেই বললে--তাই বুঝি 


উঠে-পড়ে আমায় ভাল করবার জন্ত লেগে গেছেন। 
আপনার! আমাদের অভিথি--আপনাদের সেবা নিয়ে 
আমাকে যে খুণী হয়ে থাকতে হবে'- ই কথা বলে 
ফেলেই রখাঁন এর গুরুত্ব উপল ক'রে সহসা লজ্জা 
পেল। 

রুবি সে দিকে লক্ষ্য না করেই চট, করে বলে ফেললে 
"বা আমিই ত আপনার কাছে ধণী।' 
* অনিতা দরজার পাশে ধ্রাড়িয়ে সব কথাই শুনছিল_- 
সহসা ঘরে ঢুকে বললে-_“বেশত, ছুঃছনেই ছু'জনের কাছে 
খণী। এখণ শোধ করবার অবসর তোমরা পাবে 


ঠাকুরপো । 


রুবি লজ্জায় লাল হয়ে পাশের ঘরে ছুটে পালাল। 


শা 


রবীন্দ্র-কাব্যের সার্বভৌমিকতা 


: শ্রীজাহবীকুমার চক্রবস্তা, এম্‌-এ 


সাধারণ কবির কাব্য দেশ, কাল ও পাপ্রকে কেন্ত্র 
করিয়াই রচিত হয়। সে কাব্য বাঁ কবিতার মধো 
অসাধারণত্ব থাকিলেও সার্বভৌমিকতা৷ নাই। পৃথিবীতে 
এ পর্যাস্ত ঘত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন-প্রায় 
সকলের কবিতাই ব্যক্তিগত, শ্বজাতিগত বৈশিষ্টোর রঙে 
রডীন হইয়া! তাহা একটি বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ 
রহিয়াছে । কিন্তু কবির মধ্যে এমন কবিও আছেন_- 
ধাহার কবিতা কোন একটা বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট 
কালের নয়; তাহা স্বদেশের সর্বকালের । দেশ, কাল 
ও পাত্রের বন্ধন ছিন্্র করিয়া! তাহা সকল লোকের, সকল- 
কালের, সকল জাতির রসতৃষ্ণা মিটায়। কবির মধ্যে 
এমন কবি ধাহারা__-রবীজনাথ তাহাদের অন্ততম। 

অবশ্য আমি মহাকাব্য বা মহাকবির কথা বলিতেছি 
না। মহাকাব্যও গণ্ভীছাড়া নয়। বিশেষ একটা জাতি 
বা দেশের আশা-আকাক্ষার কথা, উত্ান-পততনের কথ! 
লইয়াই গড়িয়া উঠে মহাকাব্য । স্বতরাং দেশ বা কালকে 
মহাকাব্য অস্বীকার করে না, বরং বিশেষ একটা বিরাট 
জাতি বা দেশের কথাতেই ইহা মুখর হইয়া উঠে। 
ইহার ভিতর কবির নিজস্ব ব্যক্তি-শ্বাতস্ত্রোর ছাপ না 
থাকিলেও--দেশগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ ইহাতে 
থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

ব্যাস, হোমার, ফেন্দৌসী ইহারা মহাকবি। ইহারা 
সকলেই বিশেষ একটা জাতীয় ইতিহাসের উপর বরুঙ 
ফলাইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ব্যাসদ্দেবের মহাভারত 
ভারতের) হোমারের ইলিয়ড (10189) গ্রীসদেশের এবং 
ফের্দৌসীর শাহনামা পারস্তের জাতীয় ইতিহাদ-কাবোর 
দশ! 

ইলিয়ড যখন আমরা পড়ি তখন ওই গ্রীসদেশের এবং 
গ্রীক জাতির বীরত্ব, মহত্ব-_ভাহাদের আশা-আকাজ্জার 
কথাই আমাদের মনকে নাড়া দিয়া যায়! একিলিজ-এর 


(49000158) বীরত্ব এবং হেকুটরের (75069) আরা 
প্রীতিতে আমরা বিস্মিত ও মুখ হই এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবি 
শৌধ্য-বীধোর দিক হইতে, প্রীতির দিক হইতে তৎকালীন 
গ্রীস কতই না. উচ্চন্তরে অবস্থান করিতেছিল। তেমনই 
ব্যাসদেবের মহাভারতে ভারতীয় আধ্য-সভ্যতার একটা 
চিত্র আমর! দেখিতে পাই। ভারতীয় আর্ধাজাতির আশা 
আকাজ্গা শুদ্ধ ঘরোয়া গোলমালের একটা স্থম্পষ্ট চিত্র 
আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। ফের্দৌসীর 
'শাহনামাতেও পারস্তদেশের সমাজগত, জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের আভাস রহিয়াছে। ইরাণ তুরাণের মর্দরকথা 
সোরাব ও রুস্তমের অন্থপম কারুণ্যের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া 
উঠিতেছে। 

কিন্তু রবীন্র-কাবা এ রকম বিশেষ কোন জাতি বা 
দেশের কথায় মুখর হইয়া উঠে নাই। যাহা কিছু তাহার 
কাব্য স্থান পাইয়াছে তাহাই দেশাতিগ, কালাতিগ হইয়া 
সার্বজনীন হইয়া উঠিযাছে। 

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি নন-কাজেই মহাকাবাও তিনি 
রচনা করেন নাই । কিন্তু তিনি বিশ্বকবি-_-তিনি 
গাহিয়াছেন বিশ্বের চিরস্তন সুখ-দুঃখের গান। কেহ কেহ 
হয়তো আপত্তি তুলিবেন, তাহারা বলিবেন, বিশ্বকবি বলিয়া 
কোন কবির সংজ্ঞা হইতে পারে না--ইহা অর্থশৃন্ত। 
কিন্তু যেকবি মহাকবি না হইয়াও অনস্ত বিশ্বের সকল 
কথা, সকল গান কবিতায় প্রকাশ করেন-বিশ্বকবিণই 
বোধ হয় একমান্ত্র সংজ্ঞা যাহা ত্বাহার প্রতি প্রযোজ্য । 
এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই কবিত্বের দাবী করিতে 
পারেন। আমাদের ভারতবর্ষে তো.নাই-ই, সমস্ত পাশ্চাত্য 
জগতেও এমন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ । 
91915/ই বলি আর :০ম010গঞই . বলি-স্সকলের 
কবিতাই একতরফা । বিশ্ব-কবিস্বের মাপকাঠিতে তাহার 
বিচার হয় না। বস্তত: আদিহীন, অন্তহীন কালের কবি 


রবীজনাথ | নিধিল-বিশ্বে যে সুগভীর ধ্বনি আকাশ-পাতাল 
কম্পিত করিয়া অনাদাস্ত কাল হইতে ঝন্কত হইয়া 
উঠিতেছে__তাহারই সাথে ক মিলাইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ 
যাআজাপথের মঙ্গলগীতি গাহিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ 
তাহার মনে স্থান পায় নাই। হিংসা ভূলিয়া, দ্বেষ তুলিয়া, 
সত্যের মল আদেশ শিরে বহন করিয়া তিনি জ্যোতির্মী 
শাশ্বত করুণার পথে চলিতে চলিতে গাহিয়াছেন__ 
প্যারা করি মানবের হাদয়ের মাঝে 
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক ।” 

গ্রাণ দরিলে প্রাণ আসে, স্ষ্রত্বের বলিদানে অনন্ত 
অম্ৃতত্বের অধিকারী হওয়! যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন 
করিতে চাঁতিয়াছেন সেই ত্যাগ যে-ত্যাগ মানুষকে মহতর 
পথে পরিচালিত করে। 

রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন-_বঞ্ধনে মন হয় ক্ষুদ্র, সীমা 
তার ক্রমেই ছোট হইয়া আসে । ছুধও ঠিক সেইথানেই 
বাজে গভীর হইয়া যেখানে মাচ্নয অথণ্ের পরিবর্তে খণ্ড 
লইয়া মাতিয়া উঠে। এই জন্যই তো সমন্বয়ের বাণীটাই 
বড় হইয়! উঠিয়াছে তাহার কাব্যে। তিনি চান মিলন । 
বর্ণে বর্ধে, জাতিতে জাতিতে, অতীতে বর্তমানে, প্রাচীনে 
নবীনে মিলন হউক। মিলন হউক ধনী-দরিব্রে, পপ্ডিতে 
মূর্ধে, প্রাচ্য ও পাশ্চাতো | মিলন_-সে যত ক্ষুদ্রই হউক 
না কেন-ব্র্থ হয় নাঁ-পুণ্যের পদ-পরশ তাদের “পরে ) 
এ কথ! মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন! তাই ত্বাহার 


কাব্যে জাতিবর্ণ-নির্বিবশেষে-দেশ-বিদেশ অভেদ্দে এমন 


একটা নিরপেক্ষ স্থরের অবতারণা করা হইয়াছে-যাহা 
সকলেরই প্রিম্ব-গ্রহণীা এবং আদরের বস্ত্বা_- 
“নকল কালের সকল কবির গীতি” যেন এক রবীন্দ্রনাথের 
কঠে বিরাজ করিতেছে । 
যাহা বিশ্বজনীন তাহাই তাহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। 
রবীন্্-কাবোর অধিকাংশ অঙ্থভৃতিই নিখিল বিশ্বের 


অন্গভূতি। তাহার প্রেম বিশ্বপ্রেম এবং তাহার বিরহ 


বিশ্বঞ্জনের বিরহ | কিছুমাত্র তাহার নিজের নয়--নিজের 
জাতি বানিজের দেশেরও নয়--সমন্ত কিছুই বিশ্বজাতির 
এবং বিশ্বমানবের । উর্বশীকে তিনি চিত্রিত করিলেন 
অনস্ত আর বিশ্ব-সৌনাধ্যের প্রতীক করিয়া-_উর্কশী 
বিশ্বের প্রেয়সী_ 


যাহা কিছু অনস্তকালের এবং , 


রি ১৬৫, 
“যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু 
বিশ্বের প্রেয়সী |” 
কবি কালিদাঁম মেঘদূভ লিখিলেন। তাহার কাব্য 
বিরহী ফক্ষের ব্যক্তিগত বেদনার রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া 
সকলের মনোহরণ করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্ত 
ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি “মেঘদূতকে” বিশ্বের দরবারে 
তুলিয়া ধরিলেন--যক্ষের ব্যক্তিগত দুঃখের প্রকাশ হিসাবে 
নয়-বিশ্বলোকের চিরদিনকার বিরহ-বেদনার রূপক 
হিসবে। মেঘদুতের বিরহ কেবলমাত্র ষক্ষের নহে__ 
ইহা অভিশপ্ত, ভাগ্যহত বিশ্বমানবের-- 
"অস্তগুণি বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন ।” 
রবীন্্রনাথ ভালবাসিয়াছেন মাঙ্গষকে--কিন্ত সে 
মান্থষ একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়__তাহা 
চিরকালের মানুষ । কাব্য ভরিয়া তিনি গাঠিয়াছেন সেই 
মানুষের গান; তিনি গাহিয়াছেন সেই মাস্থৃষের দাবী 
অপূর্বব ছন্দে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন-__সেই মা্থযেরই 
আশা-আকাজ্ফার কথা । তাই তো তিনি সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিতে চান না_তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে_- 
তিনিঞজজলেন-__ 
"ইচ্ছ] করে মনে মনে 
স্বজাতি হইয়া! থাকি সর্ববলোক সনে 
দেশে দেশাস্তরে |” 
নিত্যবিগলিত তার বিরাট জন্তর--অনস্ত তার 
ক্েহরাশি--গভীর তার অনুভূতি গণ্তী পার হইলেই 
মানুষ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে; এই আনন্দই 
উদ্বেল ও উদ্দাম হইয়া কবিন্ব মনে আঘাত করে-_আর 
তিনি “হিল্লোলিয়াঃ মন্রিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, 
বিচ্ছুরিয়া” সমস্ত ভূলোকের একপগ্রাস্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত 
পর্যন্ত ছুটিতে চান। অশান্ত মনের অনস্ত আকাঙ্া তাঁর 
'সীমাহীন, অন্তহীন"- হইয়া সমন বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে 
চায়। নু 
এ কল্পনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সেই সম্ভব; কারণ 
তিনিই একমাত্র কবি ধাহার কাব্যে এই বিরাট বিশ্ব- 
মানবভার প্রশ্ন স্থান পাইতে পারে। তিনি তো স্পষ্টই 
বলেন_- 


বৈশীখ 


রবীন্দর-কাব্যের সার্ববভৌমিকতা 


২৬৫ 





"আমার সব অচ্ুতভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে 
মানবের মধ্যে। * * * স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি 
করে 
হ'য়ে উঠল না। ফেন-না অমরতা! তারই মধ্যে যে মানব 
সর্বলোকে | আমরা রাছগ্রন্ত হ'য়ে মরি; যেথানে নিজের 
দিকে তাকিয়ে--তার দিকে পেছন ফিরে তাকাই ।" 

সত্য কথা বলিতে কি, রধীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একটা 
চিরস্তন সত্বা-সে সত্বা কেবল নিজেকে লইয়া সন্ত 
থাকিতে পারে নাই। সেই জন্তই তিনি রী 
ভাসাইয়াছেন “তুবনের ঘাটে ঘাটে ।* তার কাব্যও তিনি 
কোন ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের প্রতি উৎসর্গ 
করেন নাই; এমন্য়াশর প্রারস্ভে তিনি মুখবন্ধ 
করিয়াছেন-. 

*শুধায়ো না, কবে কোন গান 
কাহারে করিয়াছিস্থ দান, . 
পথের ধূলারপরে 
পড়ে আছে তারি তরে 
যে তাহারে দিতে পারে মান 1” 

এই রকম একটা বিরাট সর্বজনীন অনুভূতি তার 
কাব্যের মধ্যে আছে বলিয়াই তিনি কাবাজগতের 
সার্বভৌম সম্রাট | 

বড় কাব্য বা শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শনই এই যে তাহা 
সীমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকলের হইয়া দাড়ায় | রবীন্দ্র 
নাঁথের কাব্যে আমরা তাহারই আভাস পাই। ইহা ষেন 
একটি নদী । পাহাড় হইতে বহিগত হইয়া নদী কত 
গ্রাম, কত জনপদের প্রান্ত ঘেসিয়া কল্কল্‌, খল্খল্‌ করিয়া 
প্রবাহিত হয়। যেখানে যেখানে তাহার পদস্পর্শ পড়ে-- 
তাহাই শ্তামসবুজতার বড়ে র্ীন হইয়া উঠে । মাঠ ভাবে 
নদী তাহার-_তীর ভাবে নদী তাহার-গ্রাম ভাবে নদী 
তাহার। কিন্তু নদী তো কাহারও নহে। সীমার মধ্য 
দিয়া সে অলীমে ছুটিয়া চলিয়াছে--তাহার বুকে মহা- 
সাগরের সহিত মিলন-স্পন্দন। সে সকলেরই অথচ 


নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা 


কাহারও নয়--তাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আলদ্তি নাই_ 
যেন 'নলিনীধলগতজলম্ঃ। রবীন্ত্র-কাবাও ঠিক্‌ তাই। 
তাহার কাব্যে মোলোমনের গীতাবলীর (99288 ০£ 
90107902) প্রভাব দেখিমা! কেহ বলেন--ইহা আমাদের?) 
কেহ বা স্থফিমতবাদের (98970) গন্ধ পাইয়া 
বলেন, ইহ! ছামাদের ; আবার কেহ কেহ বৈষবডাব ও 
উপনিষদ্দের আদর্শের ধরণ বলিয়া ভাবেন,'ইহা আমাদের 1 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কেহ বলেন ইয়ে্টস্‌-এর (9৪8৪) 
মৃত্যু, তাহার অজ্ঞেমবাদকে (119/10190 ) কেহ বলেন 
মেটারলিঙ্ক-এর (115667110]) অজ্ঞষাদ। তাহার 
প্রেমকে কেহ বলেন ব্রাউনীং-এর ( 9:0চা08 ) প্রেম। 
ওই নদীর মত ইহা সকলেরই, কিন্তু কাহারও নয়। 
এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। তিনি বিশ্বমানবের 
প্রাণের এমন তস্ত্রীতে আঘাত করেন, যাহার ফজে সকলের 
মন-বীণাই বাজিয়া উঠে। এমন একটা অভিনব সঙ্জায় 
তিনি তাহার কাব্যহুন্দরীকে সাজজাইয়াছেন যে, ইহা! যেন 
সত্যই "সকল কালের সকল কবির গীতি” হইয়া 
ধরাড়াইয়াছে। 
কবিবর মাইকেল একস্থানে বলিয়াছিলেন, সমন্ত কিছু 

আহরণ করিয়া এমন কাব্য রচন! করিয়। যাইব-- 

'গৌড়জন যাহে- 

আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি 1” 

ম্ধুস্থদূন তাহার উক্তিকে কতদূর সার্থক করিয়াছিলেন 

তাহা স্থধীজনের বিচার্ধ্য) কিন্তু তাহার উক্তির যদি 
কোন অসম্পর্ণতা থাকিয়া থাকে তো! একথা আমর! 
অকুষ্ঠিত চিতে বলিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ তাহ! পূর্ণ 
করিয়াছেন। স্বজাতির, সর্বাদেশের এবং সর্বকালের 
ভাব ও অন্তুভূতির সমন্বয়ে তিনি যে কাব্য, ষে গান রচনা 
করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমর সগর্কে বলিতে পারি_- 
শুধু গৌড়জন নয় 

বিশ্বজন তাহে--- 

আনন্দে করিবে পান স্থধা নিরবধি । 





হে তুমি হতভাগ্য ! 


(গঙ্গ) 
্রীমৃত্যপরয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


তারপর অনেক কষ্টের পর--শিশুর সমস্ত দেহটা ধাত্রী 
দেখতে পেল। দেখতে পেল ক্রমে-ক্রমে আরও অনেকে, 
শুধু শুক্লা অর্থাৎ শিশুর জননী ছাড়া। 

শিশু যে মুহূর্তে ফুটল, শুর সেই মুহূর্তে ঝরে পড়ল। 

শুক্র স্বানী কেঁদে ফেলল, শিশুর পিতা ভাবল ঃ 
আমার মেয়ে। 

ক খা ০ 

রবিবার, সকালবেলা । অয়স্কাস্ত তবলা বাজাচ্ছেন 
কিংবা শিখাচ্ছেন'** 

ধর্বকায়,। ঢালু কপাল, একটু যেন নিশ্রভ-মণি- 
সমস্থিত ছু'টি চোখ, দৃষ্টি নিরতিশয় অঙ্গসন্িৎসা-মাধান, 
চোথা নাক, দাড়ি_দুর থেকে দেখতে অনেকখানি 
সাবানের ফেনা-কাছে এলে সন্দেহ হয়ঃ ভাড়া করা, 
_ এমন অদ্ভুত দাড়ি! গা”র রঙ, ফ্যাকাসে হলদে--যেন 
্বাস্থ্যহীন, কিন্তু তা না, এরকমই রঙ। এই ভেঙ্গে-চুরে 
মাটির সঙ্গে যিশে-যাওয়া-প্রায় গোছের দুর্বল, বৃদ্ধ, 
আবার একসময় ষাকে বলে, অনেকটা বরধাত্রীদের মধ্যে 
ক্যারিকেচার জানা ঘোড়েল ও তোখড়” ছেলে গোছের । 
বখন গম্ভীর তখন পৃথিবীর গাভভীধ্যের প্রতীক যেন, কয়েক 
ঘণ্টা বাদে আবার হয়তো চায়ের টেবিলে সকলের মধ্যে 
লব চেয়ে আমুদে, বাকৃপটু, কলহাম্তপরায়ণ--ধেন ছোট 


ছেলেটি। কিন্তু সাধারণতঃ বেশীর ভাগ একজন সাধারণ 


গৃহন্থামী, একটা পরিবারের কর্তা--'সংসারের ভাল হয় 
কিসে” এই চিন্তায় আচ্ছন্জ। 
এত কথা আযস্কাত্তেরই সম্বদ্বে--তার আর গান- 
বাজনার । যাক্‌, যা বলছিলুম--অযস্কাস্ত তবল বাজাচ্ছেন 
কিংবা শিধাচ্ছেন-*" 
তীর স্ত্রী হ্গ্রভা একদিন ধিনি অবশ্য সুন্দরী ছিলেন, 
কিন্ত এখন না, শুধু তাই না, বর্তমানে অতি বিজী ও 


হাড়গিলা-সদৃশ যাকে বলে-তা তিনি । বিশেষ হষ্টব্য £ 
চুল তাঁর ইছুরের গার রঙের মতন-একদিন তিনি 
অবশ্য সুন্দরী ছিলেন। তার বয়সও তো! কম হল না। 
সব সময়েই ভীষণ ব্যস্ত ।--বিশেষ ব্যস্ততা-সহকাঁরে তিনি 
তখন রাধছিলেন। 

আর অমলা, তাদের একমান্জে কন্যা শয়ন-ঘরের মধ্যে 
কতকগুলি ছবির ঝাড়পোছে ব্স্ত। 

অমলা স্কুলে পড়ে--পড়তে তার ভাল লাগে। তাই 
বলে সেই 'ভাল-লাগার” মধ্যে সে এমনিভাবে ডোবে নি 
যাতে না-কি সংসারের কাজ করতে গেলে তার বিরক্তি 
লাগতে পারে। কাজ করবার নামে “মাই গড, বলে যে 
পড়ুয়ে মেয়েরা,-অমল! তাদের পংক্তির মধ্যে নয়। তবে, 
একথা ঠিক, কাজের চেয়ে সে পড়াশুনা বেশী পছন্দ 
করে। 

দুটি বেশ হষ্ট-পুষ্ট ছেলে__তার দুই ভাই--সেই সময় 
লাফাতে লাফতে, টেঁচাতে চেঁচাতে তার কাছে এসে কি 
যেন বলতে যাচ্ছিল--দিদি, ও দিদি শু-ছ-_ 

“আঃ ছিঃ, চেঁচায় না অমলা ৩।ইদের বলল, “বাব! 
রাগ করবেন ।” 

ছেলে ছুটি তাদের ছোটভাই যেখানে বসে বসে ঘুরি 
বানাচ্ছিল--সেদিকে এগুল-* 

ঠিক সেই সময় ছড়সুড় ক'রে একটি লোক সেখানে 
এসে উপস্থিত। সে হাপাচ্ছে আর কীাপছে--ভীষণতাবে 
কাপছে, চুল তার উত্বধুন্ব__চোথ-মুখ শুকনো । সমস্ত 
কিছু মিলে সে যেন ঝড়ো কাক। ] 

মন্ট,--হষ-পুষ্ট ছেলে ছুটির মধ্যে যেটি ছোট তাকে 
দেখে চীৎকার করে উঠল, রে মেসোমশায় এসেছে 1? 

আর অমলা “ওমা, মেসোমশায় যে! বলে, সহান্ু- 
মুখে লোকটির দিকে তাকাল। ্বগ্রভা রান্নাঘর থেকে 
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ছুটে এলেন £ “কই, কোথায়? তাই তো, তবুও যা হোক্‌ 
মনে পড়ল ।, 

লোকটি তাদের দিকে কিরৎক্ষণ ট্যালার মতন তাকিয়ে 
রইল, তার পর কি যেন বলতে গেল--টিক সেই সময় 
অয়ন্কান্তের তবলার যিষ্ট আওয়াজ ভেসে আলল-_ধিন্‌ তা- 
তা-ধিন_-। সে কানে হাত দিল,--যা বলতে যাচ্ছিল তা 
রয়ে গেল অপ্রকাশিত। ঘরটার মধ্যে কেমন একটা 
থম্থমে পীড়াদায়ক নিঃস্তন্ধতা আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর 
ক'রে তুলল যেন। 

শুক্লা মারা গেছে! হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে 
লোকটি বলল-_গুড়ম করে একটা আওয়াঙ্জ হ'ল ষেন তার 
মুখ থেকে £ “কাল রাত্রে একটার সময়)? 

শুনে স্প্রভা ব্রাহতের মতন নিঃস্পন্দ, অমলা আর 
তার ভাই ছুটি বিমর্ষ ভাবে চেয়ে রইল তাদের মেসোমশাইর 
দিকে ! 

আবার সেই গীড়াদ্দায়ক নি:স্তন্বতা, শুধু অয়স্কান্তের 
তবলগার আওয়াজ ভেসে আসছে। 

সময় কেটে যেতে লাগল-** 

'আমার+ লোকটি থেমে থেমে বলল অনেকক্ষণ 
পরেঃ “একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়ে উপহার দিয়েই 
ধর! চলে- সে আর বলতে পারল না 

ধএই যে--বড়কর্তার খবর কি? স্থখবরটা দেবে না-কি 
হে ত্রাদার? অকল্মাৎ অযমন্বাত্ত দরজার কাছে এসে 
উপস্থিত হলেন, মুখে ভার একগাল হাসি। সে-হা'সি 
শরক্ষণেই লোপ পেয়ে গেল, তিনি বিল্ময়ে নির্ব্বাক হঃয়ে 
গেলেন, যখন অগ্তান্ত সকলের মুখাকৃতি ভাল ক'রে 
দেখলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি অস্সদ্ধিৎহথ হয়ে 
টঠলেন, ব্যাপার কি? 

বাবা% মণ্ট, বলে ফেলল, “মাসীমা মারা গেছে!” 

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু, লোকটি বলল, এমনভাবে বলল ধেন 
'স বলল ন1ঃ “একটি মেয়ে দিয়ে গেছে আমায়» বলে 
ম্ভূতভাবে নিঃশব-হাসি হাসল একটু, বড় করুণ বড় 
'হাহুভূৃতি আকর্ষক সে হাসি। 

অয়স্বাস্ত দরজার কাছেই শ্তন্ধ ২,য়ে দাড়িয়ে রইলেন। 

তারা সকলেই জাত : শুক্লার সম্ভান হবে-প্রথম 
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সন্তান! সেই গুভদগিনের শুভ-বার্ডা শুনবার জন্ত তীরা 
উদ্্রীব ছিলেন। কিন্তু তা যে এমন মন্্ান্তিক হবে ফে 
ভেবেছিল! 

সময় কেটে যেতে লাগল". 

এবং যখন অনেকট। কেটে গেল--তখন ্খ-গতিতে 
বিড়ালের মতন চুপি-চুপি এসে ঘরে ঢুকলেন অযস্কাস্ত ; 
*ও রকম মন-মরা হয়ো না বিনয়। লোকটির কাধে হাত 
দিয়ে তাকে তিনি সাস্বনা দেন : “জানি, এ বড়ই ছুংখের, 
কিন্তু সব ভগবানের হাত ভাই ।, একটা ঢোক গেলেন ; 
খন আমরা মান্য, তখন এসব সইতে হবে। আমাদের 
কাজও করতে হবে, খেতেও হবে, শুতেও হবে। সম্মুথে 
আমাদের রাশি-রাশি কর্তব্য পড়ে রয়েছে ।, 

বিনয় সেই মুহূর্তে ফুলে ফুলে কেদে উঠল। সেষেন 
আর সহা করতে পারছিল না-_এমনি ভাবে সে টল্তে 
টল্তে শয়ন-ঘরের পাশে অপেক্ষাকৃত একখানি ছোটঘরে 
প্রবেশ ক'রে একটা চেয়ারে ধপ, ক'রে বসে পড়ল, 
নিজ্জ্গাবের ঘতন। 

অয়স্কাস্ত ভাবলেন, আহা, অভাগা! ! 

জগতে বিনয়ের আপনার জন বলে কেউ ঘখন ছিল 
না তখন একদা অয়স্কান্তের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ। স্রেহ- 
পরবশ হয়ে যত্রসহকারে অযস্কাস্ত বিনয়কে নিজের বাড়ীতে 
নিয়ে আসেন । তারপর কোন এক শুভদিনে বিনয়ের 


- সঙ্গে শুর্লার বিবাহ অনুষ্ঠান ুসম্পঙ্ন হ'ল। তার পরই 


এক ইন্ওরেধ্ণ অফিসে একটি কাজ পেয়ে সহবের অন্য 
প্রান্তে শুরাকে নিয়ে বিনয়ের বাসা বাধতে হাল। সে সব 
কতদিনেরই বা কথা! তার এই জীবনে বিনয় মাত্র 
কয়েকটি বছরের জন্ত সখী হয়েছিল । আবার এ কি হ'ল? 
কথাট] ভাব] মাজ্ই বিনয়ের সারা দেহের মধ্যে যেন 
ভূমিকম্প হ'য়ে গেল--এমনিভাবে সে কেপে উঠল, যে- 
চেয়ারটাযর সে বসে সেষ্টাও উঠল|ঠকৃ-ঠক্‌ ক'রে মুদ্ভাবে! 
হঠাৎ ঘরের চারিদিকে তার দৃষ্টি পড়ল £ যা, এই ঘর, এই 
ঘ্বর হয়েছিল বাসর ঘর-_যেদিন শুক্লাকে সে বাস্তবিক 
পেয়েছিল। শুক্লা--তার কর্কশ জীবনে যে এনেছিল 
স্বিদ্কতাঁ, যে ছিল তার একান্ত সমস্ত কিছু, সে কোথায় 
গেল! কেন গেল! আমার আর রইল কি, আমার 
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আর রইল কে! কিচ্ছু না, কেউ না,+"-শধু আমার মেয়ে 
ছাড়া । হয়তে। সে-ও চলে যাবে! বিনয় ছট্ফটু কবে 
উঠল, ভাবল : আমি থাকব না, আমি বাচব না! আর 
সেই মুহূর্তেই “কিন্ধ', কে যেন বলে উঠল অথচ সে-ই বলে 
উঠল তার অজাস্তে, “আমার মেয়ে? 

হ্যা, আমার মেয়ে । তাকে বাচাতে হবে, বড় করতে 
হবে, মাহ্ষ করতে হবে-_বিনয় দৃঢ়ভাবে ভাবতে লাগল।. 

সে ভাবছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কাদছিল। কিস্কতসে যে 
ভাবছিল সঙ্গে সে কাদছিল--তার কোনটাই দে বুঝতে 
পারছিল না। অথচ এটা অনুভব করছিল যে তার গণ্ড 
বেয়ে জল পড়ছে। এমন কি সে-জল মাঝে মাঝে হাত 
দিয়ে সে মুছেও ফেলছিল। তথাপি,-মোটের উপর এটা 
নিভু যে, সে যে তার ছুঃখময় ও হঠাৎআলোর ঝলক্‌ 
মিশ্রিত বিচিজ্র জীবনের কথা ভাবছিল ও সজে সজে 
কাদদছিল--তা সে বুঝতে পারছিল না, অঙ্থভব করতে 
পারছিল না।.*, 

ভ্বীর ম্বত্যু-সংবাদের প্রথম নিদারুণ আঘাতটা কিছুটা 
কাটিয়ে উঠে স্বপ্রভা স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাকে 
নিয়ে চলে গেলেন বিনয়ের বাড়ী । এলেন যখন, কোলে 
তাঁর তখন বিনয়ের “সবে কাল-রাজরে-হওয়া” মেয়েটি, সে 
কাদছে'*ভয়ানক কাদছে। তাকে কোলে ক'রে স্থপ্রভা 
খন বিনয়ের সন্ধান করলেন-_-তখধন দেখা গেল, বিনয় 
সেই ঘরে, সেই চেয়ারে ঠায় বসে রয়েছে । 

স্থপ্রভা তাকে অনেক বুঝালেন। 

কিছুক্ষণ তার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে ভাকিয়ে রইল 
সে। তার পর মেয়ের উপর দৃষ্টিপাত করল। অনেকক্ষণ, 
অনেকক্ষণ সে গভীর ভাবে তাকে দেখল। চোখের পলক 
পড়েছিলস্-কিন্ধ তা এত কম যে, তা কিছু না। 

একটা দীর্ঘনিংস্বাস ত্যাগ করে যখন সে আবার 
স্গ্রভাব দিকে চোখ উঠাল স্থপ্রভার তখন প1 দুটোতে 
বেশ ঝিন্ঝিনি ধরেছে । তবু স্থির ভাবে তিনি অপেক্ষা 
করলেন- হয়ত! বিনয় কি বলবে-__-এই ভেবে। 

বিনয় বলল, কিন্তু আর কিছুই সে বলল না, শুধু 
তার মেয়েকে দেখিয়ে ধরা গলায় বলল, “মেয়েটাকে আমার 
আপনি নিজের চোখে রাখবেন--ও কোন ঝি-টির উপর 


নির্ভর করবেন না।, বলেই, সেই যে সে গুম্‌ হ'য়ে গেল 
আর সন্ধ্যার আগ পধ্যস্তসে এমনি ভাবেই" বসে রইল। 

চারিদিক যখন অন্ধকারাবৃত--তথন সে ক্সথগতিতে 
যেখানে তার মেয়েকে নিয়ে স্থপ্রভা পাহারায় ছিলেন-- 
সেখানে উপস্থিত হ'ল। ছোট্ট একথানি রেলিঙ দেওয়া 
খাটে শিশু তখন শুয়ে। 

সেই খাটখানার পাশে গিয়ে সে দাড়াল, ভান হাতটা 
বাড়িয়ে রেলিউগুলোর মধ্যে কতটা ফাক তা সে আঙ়ল 
দিয়ে মাপল। এই সময় শিশু সামান্ত একটু নড়ে-চড়ে 
উঠল। তৎক্ষণাৎ সে একটু ঝুঁকে পড়ল, তাকে পরিপূর্ণ 
ভাবে অনেকক্ষণ সেদৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করল। “এই 
আমার সর্ববদ্» বিড়বিড়, ক'রে উঠল সে, শিশু যখন 
তার দিকে একটু চাইল-_অস্ততঃ সে তাই মনে করল 
অনেকটা । 

স্প্রভাকে লক্ষ্য করে £ “আমি--” একটা ঢোক গিলল 
সে, বলল--নিশ্চিন্ত,। আমার মেমেকে আপনার 
তত্বাবধানে রেখে ।” 

হঠাৎ "এখন যাই, কাল সকালেই আসব” বলেই সে 
চলে গেল। 

স্বপ্রভা কোন কথাই বলতে পারলেন না। শুধু মনে 
মনে বলে উঠলেন : আমি এত ক'রে শুক্তাকে বলেছিলুম 
যে যখনই বুঝবি তখনই--চোখ দিয়ে তীর টস্টস্‌ ক'রে 
জল পড়তে লাগল। স্বামীকে আসতে দেখে চোখ 


মুছলেন। 
পিবনয় গেল কোথায়? অমস্ধাত্ত প্রশ্ন - “লন 
এসেই । 
“কে জানে! স্ুপ্রভা বলল, 'সকালে আসব ব'লে 
গেল । 


“দেখলুম - বেরিয়ে যাচ্ছে__ডাঁকলুম, কিন্ত__? অযস্কাস্ত 
কাধ ঝাকালেন। “ওর জীবনটায় যে, অযস্কাস্ত যেন 
মাটির ভিতর থেকে কথা বললেন, “কত ছুঃখ ছিল, 
তার পর অন্ুসন্ধিৎস্থ হলেন: কোথায়ই বা গ্নেল, 
খু'জবই বা কোথায়! একটু থেমে “কি ষে করি+ বলে 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। নত ও গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে 
কয়েকবার পাইচারী করলেন। এত আন্তে আত্মে যে, 


বৈশাখ 


হে তুমি হতভাগ্য 


২৬৯ 





এটা আশ্চরধ্য নয়, যদি কেউ বলে, তিনি দাঁড়িয়েই আছেন, 
অবশ্য কথাটা তার তল হবে, বা বলা চলে চোখের 
ভুল। তবে এটা ঠিক, তার ওধরণের পাইচারী দেখলে 
চোখের ভূল হওয়াটা অসম্ভব নয়, সাধারণতঃ । যাই হউক, 
মোটের উপর তিনি পাইচারী করলেন--করতে করতে 
কখন যে তিনি ভার গানবাজনার ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ম 
নিয়ে বসলেন তা নিজেই টের পেলেন না। টের পেলেন 
না ষে, তিনি হারমোনিয়ম বাজ্জাচ্ছেন,। অনেকক্ষণ 
বাজাচ্ছেন । কানে তার আওয়াজ যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল 


না, তা অন্ততঃ তার বিকৃত মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ন] 
মোটেই | 
চমক্‌ ভাঙল তার স্থপ্রভার হিস্‌ হিস্‌ শব সংক্রামিত 


গলায় 8 “আঃ, শুনছ ! বসে বসে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছ-** 
মেয়েটা ষে ঘুমুচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে কিন্তু)” 

এয? 

"বিনয় আবার এসেছে, যেয়েটার কাছে বসে আছে। 
হারযোনিয়ম শুনলে সেকি যনে করবে বলতো! 

তাই তো! অয়ন্কাস্ত হারমোনিয়ম ছেড়ে উঠে 
ঈ্াড়ালেন £ এ আমার উচিত হচ্ছিল না।” দাড়িয়ে 
পড়লেন ধেন কেউ দাড় করিয়ে দিল। 

“্লাড়িয়ে থেক নাস্্চল, খেতে চল । আর বিনয়টার 
পেট্েও তো কিছু যাওয়া দূরকার, সে তো াত লাগিয়ে 
বসে আছে। চল, অমল কতক্ষণ বসে থাকবে ।, 

অমলা কতক্ষণ বসে থাকবে--এ কথাটাকে ব্যাখ্যা ক'রে 
দেখলে অর্থট! ঈলাড়ায় ; অমলা কতক্ষণ ভাত নিয়ে বসে 
থাকবে। কারণ সে-ই বর্তমানে রাম্মার ভার নিয়েছে, ঘে- 
হেতু মা তাঁর ব্যন্ত বিনয়ের মেয়েকে নিয়ে, তার, বলা 
চলে-_এখন মুকূর্তও বিশ্রাম নেই। যদিও কথাটা ঠিক্‌ 
তিনি শ্বভাবভংই ভয়ানক ব্যন্ত--তাহলেও এখন আরো! 
»*"'আর-ও বড় বেশ বকম ব্যস্ত! এককথায় লোকে যাকে 
বলে সাধারণত+,--মব্বারও ফুরসৎ নেই । 

খাওয়া-দাওয়ার পর অয়ঙ্কাস্তের যখন নাক ডাকছিল, 


বিনয় এসে দাড়াল তীর কাছে। অযস্কাত্তের নাকে হাত 


. ছিল সে, একটা ঠেলা মারল তাকে । আস্কাস্ত জেগে 
উঠলেন, ঘুমস্ত-চোখেই তিনি উঠে বসলেন, বিনয়ের কাধে 
হাত দিয়ে বললেন, "কি বিনয়? 


অনতিদূরে ছোট খাটখানার উপর তার ঘুমস্ত মেয়েকে 
দেখিয়ে সে বলল, "ও জেগে পড়বে» গম্ভীর গলায় 
আবার বলল, “নাক ডাকাবেন না। বলে, এগিয়ে গিয়ে 
ঘুমস্ত শিশুর চিবুকে আল্তো করে তার ডান হাতের 
তঞ্জনী ছোয়াতে গেল, কিন্তু বিছ্যুৎগতিতে তঙ্্নীকে 
নিরস্ত করল সে: থাক্‌ জেগে উঠবে, না ঘুমুলে শরীর 
খারাপ হবে ওর। ভাবতে-ভাবতে মেয়ের দিকে চোখ 
রেখেই সে পিছাতে লাগল, আ'র ষ্বেন মাঝপথে কে তাকে 
পিছন থেকে ধান্কা দিল-_হঠাৎ সে এমনিভাবে এগিয়ে 
এল একেবারে স্থপ্রভার কাছে। তাঁকে সে বলল, “ঘুমে 
কাতর হবেন্‌ না যেন, আর, মেয়েকে দেখিয়ে কথা সমাপ্ত 
করল, “লক্ষ্য রাখবেন, ওর গলা ধেন শুকিয়ে না যায়, ওর 
ঘুম না ভেঙ্গে যায়।" 

কাথা সেলাই করছিলেন স্ুপ্রভা, বললেন, 'না-না, তুমি 
ভেব না) 

কাথা যেন শক্ত না হয়--ওর গায়ে লাগবে, কষ্ট 
পাবে।” স্থপ্রভার হস্তস্থিত কাথাখানাকে স্পর্শ ক'রে সে 
পরীক্ষা করল। 

তারপর সে চলে গেল, যাবার সময় বিড়বিড়, ক'রে 
বলতে-বলতে গেল, “আমার মেয়ে, তার জন্ত আমাকে 
অনেক ভাবতে হবে । 

অযস্বাস্ত ও স্থপ্রভা ভাবলেন : আহ! ! বেচারী ! 

সকাল আটটা! লাগাৎ বিনয় আবার এল। চোখে 
তার নিপ্রাহীনতার স্ৃম্পষ্ট ছাপ। মুখ তার শুকিয়ে 
চিম্সিয়ে এমন হ'য়ে গেছে যে মনে হলঃ জ্বালি 
অবস্থাতে-ই একটা লাউয়ের পরিপূর্ণ মৃত্যু হয়েছে। 
সে ছুঃখ প্রকাশ করল যে, ভার উঠতে দেরী হয়ে গেছে, 
ভোবের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল । 

প্রকাশ করল এটুকু বটে, কিস্ধ মনে হ'ল তার কথার 
ধাচে যে, এটুকু সে অপ্রকাশ রাখল এ-প্রকাশের 
মধ্যেই ১৮ 

“ভোরের দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু, আমার 
অনিচ্ছাসত্বেও, আমার ঘুমিয়ে না পড়বার জন্ শত-চেষ্টা 
সত্বেও, এবং এটুকু ঘুমিয়ে পড়ে আমি মহা অন্ায় করেছি 
-আমায় ক্ষমা করুন।*-কিস্কু তার এই অপ্রকাশিত 


২৭৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





বক্তব্য তার প্রকাশিত বক্তবোর চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট 
হ'ল, তার ছু'টি চোখ এব্যাপারে খুব সাহায্য করল। 

আয়স্কান্ত সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, “এতো খুব ভাল 
কথা। তা আবও একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন? শরীরটা 
বেশ বব্ঝরে হয়ে ধেত।? 

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে এসে গ্াড়াল তার 
মেয়ের কাছে। স্থতীক্ষতা মিশ্রিত দেহসিক্ত চাহনি ফেলল 
মেয়ের উপর। শিশুর প্রায় আধা-জীবস্ত মিটটমিটে চোখ 
ছুটির দিকে সে তার মুখ নামাতে লাগল ক্রেনে করে 
মাল নাবানোর মতন, অনেকটা সেই রকম। আধা- 
জীবস্ত, মিটুমিটে চোখ ছুটি ও তার মৃখ যখন এক 
বিঘতেরও কম দূরত্বের সৃষ্টি করল--তখন তার মুখ 
নামানোর গতি রুদ্ধ হয়ে গেল বা রুদ্ধ ক'রে দিল এবং 
উচ্চারণ করল £ 'চমৎ্কার হু*টি চোখ !» 

“রাত্রে ঘুমিয়েছিল বেশ? কিছু পরে সে জিজ্ঞাসা 
করল। 

হ্যা।” সুপ্রভা বললেন। 

এ ঘরে» শঙ্কিত-ৃষ্টিতে ঘরের টারিদিকে তাকাতে 
তাকাতে সে বলল, “--সে-রকম আলো-বাতাস খেলে না।” 

'না-না, এ তুমি বলছ কি? এ-ঘরে চমৎকার আলো- 
বাতাস খেলে ।' অযমন্বাস্ত বললেন। 

কে জানে তার সন্দেহ গেল কি-না, তার মেয়ের দিকে 
আজুল বাড়াল সে ; “ওর মাথার বালিস উচু হ'য়ে গেছে-- 
ওতে মাথার গড়ন খারাপ হয়ে যায়, আমি জানি।' 

*তোমার মেয়ের জন্ত কিছু ভাবতে হবে না। চল, 
ুখ-টুখ ধোবে চল।* আয়স্কাত্ত তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে, 
সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন কলতঙলার দিকে 1.*, 

ক ১ ক 

দিনের পর দিন কাটতে জাগল আর বিনয় হ'তে 
লাগল অন্তুত...অভ্ভূততর.'অন্তুততম-_ 

কথ] বলে না, হাঁসির রেশ মাত্র তার মুখে দেখা যায় 
না, চুপচাপ প্রায় সর্বদাই ব্যথা-মলিন হ'য়ে বসে থাকে । 
নাওয়া-খাওয়ার দিকে তার যোটেই লক্ষ্য নাই, জীবনী- 
শক্তির যেন যথেষ্ট অভাব তাকে পেয়ে বসছে, এমনও মনে 
হয়, কে যেন তাকে “হিপ নোটাইজ* করেছে। 


দিনের মধ্যে শুধু ভার একমাজ চিন্তা তার মেয়ের 
লালন-পালন সঘদ্ধষে। সে একখানা খাতা করেছে। 
প্রতিদিন তার মেয়ের স্বাস্থ সম্বন্ধে সেই খাতায় সে মন্তব্য 
লিখে রাখে । দি কোনদিন শিশুর স্বাস্থ্য একটু থারাপ 
হয় অমনি তার চোখ তাড়া-খাওয়া মাছের চোখের মত 
উদ্‌ত্রাত্ত হয়ে উঠে, তার শরীর আরও যেন ভেঙেচুরে যায়, 
অস্থিরচিত্তে সে কেবল মেয়ের কাছে কাছে পাইচারী 
করতে থাকে । স্থপ্রতা হয়তো ছধ খাওয়াচ্ছেন সে হঠাৎ 
তার হাত থেকে ফিডিং-বোতলটা একরকম ছিনিয়েই 
নেয়, দুধটা! সে পরীক্ষা করে ॥ একটু কি অন্পষ্টভাবে বলে 
উঠে-_স্থপ্রভা তা বুঝবার আগেই ছুধট! সে ফেলে দিয়ে 
কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করে £ “এ ছুধ খারাপ |, ততোধিক 
কঠিন কে বলে--“ছুধ ভাল করে চাকা হয়নি” | ঠিক সেই 
সময় অমলা কি কাজে সেখানে এসেছিল। তার দিকে 
চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বিনয় বলল--তুমি কাজে অবহেলা 
করছ।” ও 

'আমি?” অমল] বিস্মিত । 

তুমি ছুধ ছক না কেন ভাল করে? সে তার 
মুখোমুখি এসে দাড়ায়। জড়িয়ে জড়িয়ে মেয়েকে দেখিয়ে 
৭ওর স্বাস্থ্য আজ খারাপ” বলে সে জানলার কাছে এগিয়ে 
যায়, আকাশের দিকে চেয়ে থাকে একনাগাড়ে 
অনেকক্ষণ |-*. 

তার মেয়েকে ম্বান করানো নিয়ে প্রায়ই সে স্বগ্রভার 
সঙ্গে গোলমাল করে। সে নিজে অমল! উন্থনের 
কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে এক বালতি জল গরম করে-- 
ভীষণ গরম! 

নাওয়াবার সময় স্থপ্রভা কেপে উঠে বলেন, “এ কি! 
এ যে ভীষণ গরম | ওর গ! যে পুড়ে যাবে? 

“না”, সে প্রতিবাদ করে, "জল বেশী না গরম করলে-- 
দোষ কাটে না। আমি কত স্বাস্থ্যের বইতে একথা 
পড়েছি ।, 

“আমি জানি না, যা ইচ্ছে কর।” স্প্রভা “বলে 
ফেলেন এবং তার মেয়েকে তার দিকে বাড়িয়ে দেন। 
সেও হাত বাড়ায় । কিন্তু-- 

স্থপ্রভাকে হাত সরিয়ে আনতে হয়। তিনি বোঝেন £ 


বৈশাঁখ 


হে তুমি হতভাগ্য 
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বিনয়ের মতন মনোভাব তার থাকা উচিত নয়। সে যা 
করছে রেগে গিয়ে তা'তে ইন্ধন যোগালে শিশুর সমূহ 
ক্ষতি স্থনিশ্চিত। তাই, শিশুকে নিজের কোলেই আবার 
গুইয়ে দেন, পরে জল শিগুর গা-সহা মতন হ'লে তাতে 
তোয়ালে ভিজিয়ে, নিঙড়ান তোয়ালে দিয়ে শিশুর গ! 
মোছাতে থাকেন। 

নিজের মেয়ের নাওয়া সম্থদ্ধে নিজের মত 
আহত হওয়ায় বিনয় নিজেকে অন্ুখী মনে করে, 
অবহেলিত বোধ করে। সে সকলের সঙ্গে একদম কথা 
বন্ধ ক'রে দেয় কয়েক ঘণ্টার মত ইচ্ছে করে| সেই সময় 
সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল নিজের মেয়ের কাছে বসে 
থাকে। মেয়ের দিকে সে স্থির-ৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। 
চেয়ে থাকা অবস্থাতেই আপনমনে বলে ; চমৎকার 
দেখতে! বেশ মোটাসোটা হচ্ছে ।-_-যদিও, সতা কথা 
বলতে কি, শিশুটি কঙ্কালসার। সে এত রুগ্ন যে সন্দেহ 
হয় £ “সে বুঝি নেই.” অস্তিত্বহীন |” কিন্তু বিনয় তা বোঝে 
না, কিংবা বুঝেও বোঝে না, হয় তো। হয় তো বা মেয়ের 
দ্দিকে যখন চায় তখন তার চোখে রঙ্গীন চশমা থাকে, কে 
জানে ! 

শিশুর কানের কাছে মুখ দিয়ে ন্সিষ্ককঠে তাকে 
ডাকে ; খুকু? ভার পর লক্ষ্য করে সে তার দিকে চায় 
কিনা। কিন্তু তার আগেই তার চোখ জলে তরে 
উঠে 12৮ 

ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সে তাকে সব সময়ে গাদা গাদ। 
গরম জামা পরিয়ে রাখবার জন্য ব্যন্ত। শিশু তাতে 
ছটফট করে, কেদে উঠে! আর অমনি সে আছে আস্তে 
শিশুকে ভুলাবার জন্য আরস্ভ করে : ও আমার খুকু, ও 
আমার সোনা, কেঁদ না, তোমাকে আমি ক-ত ভালবাসি ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে মুছু মু তাই দেয়। কিন্তু শি কেঁদেই চলে 

সুপ্রতভা তাড়াতাড়ি শিশুকে কোলে নেন্‌, গা থেকে তার 
গরম জামার বাগ্ল খুলে ফেলেন। 

বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দেয় : "জাম! খুলবেন না! 
ওর ঠাণ্ডা লাগবে । | 

'আমি নিজে মা, আমি জানি না কিসে কি হয়? 
স্থগ্রভা বলেন। 


'্ডাক্তাররা বলেন এ রকম ভাবে রাখতে-_ 

তে আরও ছেলেপেলের৷ কষ্ট পায়, দম গ্াটকে আসে, 
শরীর খারাপ হয়ে যায়” 

স্বপ্রভার কথা গুনে সে আরও কালো! হয়ে যায়। সে 
শিউরে উঠে। 

অয়স্বাস্ত তার ছাঙ্জদের গান-বাজনার ঘরে গান শিখা- 
ছ্ছিলেন। মাঝে একসময় জল খেতে এসে ব্যাপারটা 
প্রত্যক্ষ ক'রে কিছু না বলে চলে গেলেন। বিনয়ের 
দিকে চেয়ে শুধু একটু কাধ ঝাঁকানি দিলেন মাত্র যাবার 
সময়। 

একদিন অমলা বিকালে শিশুটিকে ঘুম পাড়াবার জন্য 
কোলে ক'রে বেড়াচ্ছিল ঠিক তাদের বাড়ীর সামনে ষে 
ঘেরা বাগানটুকু ছিল সেখানে । 

বিনয় এসে বলল, “বাগানে ওকে নিয়ে বেড়িও না, গাছ 
থেকে এখন বিশ্রী গ্যাস বের হয়, তার পর স্যাতসেঁতে 
হাওয়া উঠছে ঘাস থেকে ।” 

এ জায়গাটা তো খুব খট্‌্খটে, অমলা বলল £ 
আর সবে তো বিকাল হয়েছে! গড়ের 
মাঠে দেখেন নি, সাহেবদের ছোট ছেলেমেয়েরা এই 
সময়ে-» 

বিনয় তাকে থামিয়ে দেয় : "আমি কিছু দেখতে 
চাই না, শুধু আমার মেয়েকে ছাড়া” একটু চুপ 
করল, তার পর :*ওকে সুস্থ রাখা আমার কর্তব্য, আমি 
বাপ।» 

'ভাক্তারবাবুও তো বলেছেন-” 

“মোটের উপর” আবার অমলাকে চুপ করিয়ে 
দিল সে, কঠিন হয়ে উঠল রীতিমত, বলল, 
'আমার মেয়ের সম্থদ্ধে আমি অনেক বুঝি, এটা ঠিক । 
তৎক্ষণাৎ আবার আদেশের স্থুরে £ ঘা ব্লছি তা তুমি 
শুনবে । 

এই সময় ভার মেয়ে কেদে উঠল, অমল! শিশুকে মৃদ্ধ 
ভাবে নাচাতে লাগল। 

“অত জোরে না! বিনয় চীৎকার করে 
উঠল ও এখন ফুলের মতন নরম--*ওতে ওর লাগে? 

অমলার সামনেই পরীক্ষা তা সত্বেও সে এত কিছু 


২৭ং 
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করছে বিনয়ের জন্য,-সে আজ ক-ত দিন বই খুলতে পাঁয় 
না, বই তাকে হাতছানি দিচ্ছে, আর তা সে তুচ্ছ ক'রে 
যাচ্ছে শুধু বিনয়ের জন্য এককথায় তারই মেয়ের জন্/,_ 
কিন্তু বিনয়ের এ কি ব্যবহার! সে ভিতরে ভিতরে রেগে 
উঠল, আর একটু হ'লে বলতে যাচ্ছিল আর কি: 
মেসোমশায়, দয়া ক'রে নাস-টাস” রাখুন মেয়ের জন্য__ 
ওসব আমাদের দ্বার! হবে না।* কিন্তু সংযত হ'য়ে গেল 
কোনরকমে এবং হনহন করে স্বপ্রভার কাছে গিয়ে কেঁদে 
ফেলল £ “মা, মেসোমশাই আমায় কি রকম ক'রে চোখ 
ঝাডালেন, আমি মা কোথায়্--১ তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে 
গেল। চোখ মুছতে-মুছতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল অযস্কাস্তের 
কাছে; কারণ, কয়েকদিন থেকে হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়া 
মা'র অবস্থা দেখে তার একট! দরকারী কথা মনে পড়ে 
গেল, ঠিক সেই সময়। 

বাবা!” 

“কি? একটা তার-ছোড়া সেতারকে অয়স্বাস্ত ঠিক 
করছিলেন, ঠিক করতে-করতেই বললেন, “হয়েছে কি? 

“মার শরীর খাটতে-খাটতে কি রকম হয়ে পড়েছে 
দেখেছ। মেসোম্শায়ের এ মেয়েকে নিয়ে রাত্রি বেলামঘ 
মা নাঁ-ঘুমিয়ে কেবল জেগে থাকে । ঠায় তিন চারদিন 
ধরে লক্ষ্য করছি মেয়েটা রাত্রে একটু ঘুমায় নাকি 
চেঁচানি! আর মা ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেল গর মেয়েকে 
নিয়ে, ঝন্ধি সামলাতে সামলাতে মা কাহিল হ'য়ে পড়েছে। 
মেসোমশাই বলেন, আমি নাঁকি ওর মেয়ের ফিডিং- 
বোতল ধুই না, শুনেছ কথা? কিন্ত--, একটু থেমে 
বলল, থখুকুকে আমি কি যে ভালবাসি |, 

“তা বল, কি করব? সে্তোরট! মাটিতে নামিয়ে 
বাখলেন তিনি । 

"মাকে একটু ডাক্তার বাবুকে ডেকে দেখাও, মা'র 
অধুধ-টযুধের বন্দোবস্ত কর।” 

“বেশ |” অযন্বাস্ত বললেন আবার £ “তোমার মা'র 
অবস্থা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি ।*--একটু হাসলেন। 


“আর মেলোমশায়ের কথা যা বললুম ?” 

«ওর কথা ছেড়ে দেও মা। ওর মনের ঠিক নেই! 
আহা বিনয়টা বড় ছুঃখী, বেচারী!) বলে অযন্বাস্ত 
জানালার কাছে গেলেন। 


মূহুর্তে অমলারপ্মন আর্ত হয়ে গ্লে। বিনয়ের জন্য 
গভীর সহাহাভূতিতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভাবল : 
মেসোমশায়ের কি কষ্ট !-অমলা পলকে, যাকে বলে, 
উল্টে গেল। 

আর যে-মৃহূর্তে সে উন্টে গেল সেই মুহূর্তে তারও 
অযস্কাস্তের কানে ভেসে এল দ্বণা-মিপ্রিত কণম্বর ;“'সরে 
যাও, ওর মুখের কাছে ঝু'কোন! |? 

“বিনয়ের গলা না? 

অযস্াস্তের প্রশ্নের উত্তর দিল অমলা, হ্যা ।? 

“চল তো”) অযস্কাস্ত দরজা-মুখী হলেন, বললেন, 
'আবার কি হ'ল দেখি-গে ! 

গিয়ে দেখলেন, নস্ত, পূর্বোক্ত ঘ্ট-পুষ্ট ছেলে দু'টির মধ্যে 
ষেটি বড় এককথায় ভার বড় ছেলে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে 
আছে। তারই পাশে মণ্ট, ছ্লাড়িয়ে সহজ ভাবে। 
তাদের ছুই জনেরই চোখ একটু দূরে যেখানে বিনয় তার 
মেয়েকে কোলে ক'রে বসে আছে সেধানে। আর 
দেখলেন, বিনয়ের মুখ-চোথ অস্বাভাবিক রকম কুঁচকান। 
আস্তে আস্তে অয্কান্ত মণ্ট,কে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি 
হয়েছে রে?” 

“বাবা” ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মণ্ট, পিতার কান্ছে, 
বলল : “দাদা না খুকুর কাছে গিয়ে যেই একটু আদর ক'রে 
কথা বলেছে অমনি” গভীর গলায় মণ্ট, কথা শেষ করল : 
মেশোমশায় দাদাকে বললেন, “তোমার নিঃশ্বাস ওর নাকে 
গেলে ওর অস্থখ করবে”--আরও বললেন, দ₹*দর নিঃশ্বাসে 
না-কি বিষ আছে, তাতে খুকুর ছো।০ রোগ হ'তে 
পারে । 
দুরে বিনয় তার মেয়ের চুল-বিহীন মাথায় আলতো! 
ক'রে হাত বুলাচ্ছিল। অন্কাস্ত তাকে উদ্দেশ ক'রে আপন 
মনে গজ গজ, ক'রে উঠলেন £ 'নন্সেম্স.1"**ওর মাথাটা 
একদম খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়।” আযস্কাস্ত পৃথিবীর 
গাভীর্য্ের প্রতীক হয়ে উঠেন, মুহুর্ত মধ্যে । 

ক ক চি 

বৈশাখ মাস। বিকালের দিকে বড়-বড় ফেণটা-আলা! 
সামাস্ত একটু বৃষ্টি হযে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন 
গুমোট গরম পড়ছে যে তা অসহনীয় । 


বৈশাখ 


হে তুমি হতভাগ্য 


২৭৩ 





_ স্থপ্রভার শরীরটা সেই সময় থেকে এত খারাপ 
লাগছিল ! তবু--বিনয়ের মেয়েকে নিয়ে তীর ব্যতিব্যস্ততার 
সীমা ছিল না। শিশু ঘুমাচ্ছিল না কিছুতেই, তাকে নিয়ে 
তিনি একবার উঠেন একবার বসেন, একবার ঘুমপাড়ানি 
গান গাল" 

শিশু যখন ঘুমাল--তখন বেশ রাজি। নিশ্চিম্তমনে 
সুগ্রভা কলতলার দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খাওয়ার 
ঘরে তার চোখ পড়ল। দেখলেন : ভাতের থালা সামনে 
রেখে বিনয় গুম্‌ হ'য়ে বসে আছে আর অযস্কাস্ত তাকে 
খাওয়ার জস্ত নাধছেন-_ 

“কি হল বিনয়? খাচ্ছ না কেন?” স্বগ্রভা এগিয়ে 
গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 

রাকা যাচ্ছে-তাই” বিনয় মন্তব্য করল: "আপনার 
মেয়ে রাধতে পারে না। 

'আচ্ছা, তুমি মাছের ঝোল দিয়ে অস্ততঃ ছু'টি ভাত 
থাও।, অযুস্কাস্ত পীড়াপীড়ির কিছু বাকী রাখছিলেন 
না: “খেয়েই দেখ না, কেমন লাগে ।” 

কিন্তু বিনয় ঠায় গুম্‌ হয়ে বসে রইল। 

ঠিক এই সময়ে প্রভা ছুড়ম করে মাটিতে পড়ে 
গেলেন। অযস্কান্ত ছুটে গেলেন, অম্লা ছুটে এল। 
্থপ্রতা একেবারে সংজ্ঞাশূন্ত । অমলা মাগো বলে কেদে 
উঠল। নম্ধ দৌড় ভাক্তার বাবুকে ডেকে আনতে 

, প্রভার যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি দেখলেন তার 
চারিপাশে তাঁরই দিকে ব্যাকুল-নয়নে তাহার স্বামী, তার 
সন্তানরা চেয়ে আছে। তার মনে হ'ল, তিনি ষেন কি 
হ'য়ে যাচ্ছেন আনন্দে, আবেগে-তা তিনি কিছুতেই 
বুঝে উঠতে পারছেন না। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে 
লাগল, উপভোগ্য অশ্রু তাকে বল! চলে, হা।--আর তার 
মুখখানা উজ্জল হয়ে উঠল। 


ডাক্তারবাবু বললেন অস্কাস্তকে, 'ভয়ানক তুর্ববল 


হয়ে পড়েছেন রীতিমত বিশ্রাম দরকার। এক কাজ 
করুন, ওঁকে অন্ততঃ মাস দেড়েকের জন্যে চেঞ্ে নিয়ে 
যান।” একটু থেমে বললেন, “আর এর আগের বারে 
যে অযুধটা দিয়ে ছিলুম সেটাও থাওয়াবেন-_তাহলেই স্ব্থ 
হয়ে উঠবেন 1, 

অযস্কাস্ত তৎক্ষণাৎ বাজী হ'য়ে গেলেন £ 'কিন্তু-- 
একটু থেমে বললেন, “ই বাঁচ্চাটির কি করাযাবে? 
মানে বিনয়ের মেয়ের কথা বলছি!» 

আমি তোঁসেদিন আপনাকে বলেছি সে কথা। 
বাপের সংস্পর্শে ও যত কম থাকবে ওর পক্ষে ততই মঙ্গল। 
এভদ্রলোকই দেখবেন মেয়েটিকে যারবেন, আর 
পনেরোটা দিনও বোধ হয় পার হবে না। বলে, স্থপ্রভার 
কিছু দুরে বিনয়ের ঘুমস্ত মেয়েটির দিকে চাইলেন । 

'আমরা থাকতে অন্তভঃ তা--+মৃহুষ্বরে সুগ্রভা কি 
বলতে যাচ্ছিলেন_ঠিক্‌ু এমন সময় ছায়ার মত বিনয় 
উপস্থিত হ*ল। ঘস্ঘসে গলায় বলল স্থুগ্রভাকে ঃ 
আপনার কাছে আমার মেয়ে থাকলে, আমি বেশ বুঝছি, 
ওর ছোয়াচ লাগবে, ও--গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল : 
'রোগে পড়তে পারে। তাই ওকে আমি এখান থেকে 
এখনই নিয়ে যাব, বলেই চিলের মতন তার মেয়েকে 
সেছোট খা্টটার থেকে ছো মেরে নিয়ে বুকের সে 
তাকে জাপটে ধরে “আচ্ছা আসি” বলে হন্‌ হন্‌ ক'রে ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বাড়ীর বাইরে বান্তার 
উপর এসে মৌজা তার নিজের শূন্ট-গৃহের দিকে একগ্রকার 
ছুটতে আরস্ত করল *. 

“বেচারী 1) আযস্কাস্ত বলে উঠলেন। 

“দেখবেন আমি বলে দিচ্ছি ডাক্তার কপাল কুঁচকিয়ে 
মন্তব্য করলেন £ 'আগে বলেছিলুম পনেরো দিনের মধ্যে_ 
কিন্তু এখন বলছি, ও দেখবেন তিনদিনের মধ্যেই *০% 


* ইরেজী গলের ছায়া অববনে। 


ইতিহাস রচনায় শিপ্প-বাণিজোর প্রভাৰ 
(পূর্বাহ্থবর্ী ) 
রিয়নাথ নিয়োগী 


তৃভীয় উইলিয়ম ১৬৮৯ থৃষ্টান্বে ইংলগ্ডের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ১৮১৫ সালে ওয়াটালু'র যুদ্ধ হয়। 
উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ১২৬ বৎসরের | এই ১২৬ বৎসরের 
মধ্যে ইংলওড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে সাতটি এবং 
মোটের উপর এই সাতটি যুদ্ধের পরিমাণ কাল যাট বৎসর । 
এই স্থদীর্ঘ যুদ্ধের কারণ কি? নৃতন আবিষ্কৃত মহাদেশ । 
এবং ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের অধীনে থাকিবে কি ফ্রান্সের 
অধীনে থাকিবে, এই প্রশ্্ই ষে এই সাতটি যুদ্ধের মূলে 
রহিয়াছে, দীর্ঘ ১২৬ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
তাহ বুঝিতে পারা ষায়। 

সপ্তদশ শতাবীর অধিকাংশ কাল ব্যাপীই পৃথিবীর 
বাণিজ্যে হল্যাপ্তের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার । 
ক্রমওয়েলের সময়ে এবং দ্বিতীয় চালসে'র রাজত্ব কালে 
ইংলগু হল্যা্ডের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছে এবং আমরা দেখিয়াছি, শেষ পধ্যস্ত এই 
গ্রামে একদিকে লড়িয়াছে ইংলগ্ড ও ফ্রান্স এবং 
আর একদিকে লড়িয়াছে হল্াণ্ড। এই যুদ্ধের পরিণামে 
হন্যাণ্ড অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু ডাচরা পৃথিবীর 
বাণিজ্য তখনও হারায় নাই, পৃথিবীর বাণিজ্যে ইংলগ্ডের 
নেতৃত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৃথিবীর বাণিজ্যে 
ডাচদের পতন অস্থভবযোগ্য হইয়া উঠে ইউট্রেচটের 
সদ্ধির পর। এই সদ্ধির পর হইতে নৃতন মহাদেশ এবং 
পৃথিবীর বাণিজ্যে ইংলগ্ের পুরাতন প্রতিত্বন্বী হল্যাণ্ডের 
পতন হইল, কিন্ত নৃতন প্রতিঙ্ন্বীরূপে দেখা দিল ফ্রান্স। 
কিন্তু এই প্রতিদ্বম্বিভার আশঙ্কা! দেখা দিয়াছিল হল্যাপ্ডের 
উইলিয়ম অব অরেঞ্জ ধখন তৃতীয় উইলিয়ম রূপে 
ইংলগের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চতুর্দশ লুইয়ের 
পৌন্র স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, হ্ৃতরাং 
নতন মহাদেশে স্পেনের সাম্রাজ্য ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত 


হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ইহাতে তৃতীয় 
উইলিয়ম নিজের দেশ হল্যাণ্ডের বিপদ আশঙ্কা করিয়া- 
ছিলেন। স্পেনের সাস্রাঙ্্য যাহাতে ফ্রাব্ের অধীনে না 
আসিতে পারে তাহার জন্য তাহারই চেষ্টায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 
হল্যাও, জান্মানী, রাশিয়া, পর্ত গাল, এবং ইংলঙের মধ্যে 
তরী স্থাপিত হইয়াছিল । ইহা মহতী ঠমত্রী বা 
07900 41119709 নামে খ্যাত। 

১৬৮৯ সালে ফ্রান্সের সহিত ইংলগ্ের ষে যুদ্ধ হয় 
তাহার পরিসমাপ্তি হয় ১৬৯৭ সালের রিজউইকের সন্ধিতে। 
এই সন্ধিতে চতুদ্িশ লুই ১৬৭৮ সাল হইতে যে সকল স্থান 
জয় করিয়াছিলেন তাহা সমন্তই ছাড়িয়া দিতে এবং তৃতীয় 
উইলিয়মকে ইংলগ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী 
হন। এই সন্ধির পরে ইউরোপের বড় বড় শক্তিগুলি 
স্পেনের সাআ্রাজয ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্তু যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে ফ্রান্সের তাগো 
বিশেষ কিছুই জুটিল না। কাজেই তিন বৎসর ন! 
যাইতেই চতুর্দশ লুই এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাহার পৌত্রের, 
উত্তরাধিকারিত্বের সবটুকুই দাবী করিয়া বসিলেন : এখানে 
ফাষ্ট পার্টিশন টিটি ও সেকেও্ড পার্টিশন টি; সম্পর্কে 
আলোচনা করা নিশ্রয়োজন। তৃতীয় উইলিয়ম ফ্রান্সের 
সহিত যুদ্ধ করার গুরুত্ব আরও বিশেষভাবে অহ্ভব 
করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন যখন চলিতেছিল 
তখনই তাহার মৃত্যু হয় এবং রাণী এনে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন। এই যুদ্ধই ম্পেনিশ উত্তরাধিকারিত্বের যুদ্ধ 
( ছাছ ০ 809 8090181) 39009888100.) নামে খ্যাত 
এবং ইউট্রেচ টের সদ্ধিতে উহার উপসংহার! 

ইউট্রেচটের সদ্ষির সর্তাঙ্থসারে চতুর্দশ লুই-এর 
পৌন্র ম্পেনের রাজা হইলেন, কিন্তু সর্ভ হইল ফ্রাহ্দ এবং 


বৈশাখ 


ইতিহাস রচনায় শিল্প-বাঁণিজ্যের প্রভাব 
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স্পেনের রাজা কখনওএকজন হইতে পারিবেন না। অগ্রিম 
মিলান, নেপলস্‌, সাডিনিয়া এবং নেদারল্যাগুস্‌ পাইল, 
ডিউক অব. সেভয় পাইলেন সিসিলি। নৃতন মহাদেশে 
স্পেনের সাম্রাজ্য বজায় রৃহিল। ইংলণ্ড ইউরোপে 
পাইল জিব্রাপ্টার ও মাইনরুক1* এবং আমেরিকায় পাইল 
আকাডি (নোভাস্কটিয়া), সেন্ট ক্রিষ্টফার দ্বীপ, নিউফ্কাউণ্ড- 
ল্যাঞ্ড হডদন উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল আর পাইল 
ক্রীতদাস বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার এবং বৎসরে এক 
বার একটি করিয়া জাহাজ পাঠাইয়া স্পেনের উপনিবেশ- 
গুলিতে বাণিক্্য করিবার অধিকার । চতুর্দশ লুই-এর 
পৌর যাহাতে স্পেনের সিংহাসন না পায় তাহারই জন্য 
ইংলগ্ এই যুদ্ধে নামিয়াছিল, ইতিহাসে এই কথাই 
স্বীকার করা হইয়া থাকে । কিন্তু কাধ্যত: এই উদ্দেশ 
পিদ্ধ হয় নাই, এবং ইংলগ্ডও পরে আর ইহা লইয়া! যাথ! 
ঘাযায় নাই। উপনিবেশ এবং বাণিজ্যই যে আসলে 
এই যুদ্ধের মূল কারণ সদ্ধির এই সত্তাবলী হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়। ইংরেজ ও ডাচ, বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই 
এই যুদ্ধ করা হইয়াছিল। চতুর্দশ লুই-এর পৌত্র স্পেনের 
সিংহাসন পাইলে, ফ্রান্ম এবং স্পেনের সাআজ্য একভ্রীভূত 
হইত এবং ইংলগ ও হল্যাণ্ডের নিকট নৃতন মহাদেশের 
ছ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, নৃতন মহাদেশে পূর্ণ আধিপত্য 
হইত ফ্রাঙ্গের |?" 

মিত্র শক্তিবর্গের সাফল্যের অনুপাতে সর্ভা বলী বৈষম্য- 
পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ইউট্্রেচটের সন্ধির কঠোর সমালোচনা 
কর! হইয়াছে। সাফল্যের অনুপাতে এই সন্ধি যে বৈষমাপূর্ণ 
হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।% এই 





* এই দ্বীপটি ১৭৫৬ খৃষ্টাকে ফ্রান্স অধিকার করে, ১৭৬৩ খৃষ্টাবে 
উহ বুটেনকে ফিরাইয়! দেওয়া হয় । ১৭৮২ খুষ্টাব্দে উহ ম্পেন অধিকার 
করে এবং পরবর্থা বৎসরে এই স্বীপে স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়া 
লওয়া হয়। 
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সন্ধির পূর্ব পরধ্স্ত ফ্রা্সই ছিল ইউয়োপে প্রধান রাষ্ট্র 
কিন্ত এই সন্ধির পর হইতেই ফ্রান্সের এই গৌরব মান 
হইয়া গেল, তাহার স্থান অধিকার করিল ইংলও। এই 
সময় হইতে প্রাচীর বাণিজ্যে ডাচ, বণিকদিগের প্রভাব 
কুপন হইতে থাকে, যদিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পথ্যস্তও 
ডাচ. বণিকগণ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্বন্্ী ছিল। 
পলাশীর যুদ্ধের পয়েও কয়েক বৎসর এই প্রতিত্ন্থিতা 
চলিতেছিল। ১৭৫৯ সালে বাংল! দেশে ডাচদের সহিত 
ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ডাচংরা পরাজিত হইবার 
পর ভারতের বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের আর কোন 
প্রতিদ্ন্দী রহিল না, ডাচ বণিকরা ভারতীয় স্বীপণুণ 
লইয়াই সন্ত রহিল ।৭' 

ইউট্রেচটের সন্ধিতে শাস্তি স্থাপিত হইলেও উহা খুব 
বেশ দিন স্থায়ী হইল নাঁ। স্পেনের উপনিবেশগুলিতে 
বাণিজ্য করিবার জন্য বৎসরে একবার একখানা জাহাজ 
ইংলগু পাঠাইবে, এইব্ধপ একটি সর্তভ হইয়াছিল। কিন্ত 
কৌশলে এই সর্তটি এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। বাণিজ্য- 
জাহাজ একখানাই যাইত বটে, কিন্ত অনেকগুলি ছোট 
জাহাজে করিয়া আরও অনেক পণা পাঠান হইত। এইগুলি 
স্থল হইতে অনেক দূরে লুকাইয়া থাকিত এবং রাত্রিতে এই 
সকল জাহাজ হইতে বড় বাণিজ্য-জাহাজে পণা চালান 
দেওয়া হইত। বৃটিশ উপনিবেশগুলি গোপনে বাণিজ্য 
চালাইবার চেষ্টা করিত। ইহ] লইয়াই স্পেনের সঙ্গে এক 
ঝগড়ার স্থষ্টি হয় এবং উহার পরিণতি হয় কয়েকটি ধণ্ড- 
যুদ্ধে। এই যুদ্ধ জেক্িনের কানের যুদ্ধ (61008 [9 
সা) নামে পরিচিত । অষ্রিয়া রাজ্যের উত্তরাধীকাবিত্ব 


লইয়াও এক যুদ্ধ বাধিয়! উঠিয়াছিল ১৭৪১ খুষ্টান্বে এবং 
১৭৪৮ খুষ্টান্কে উহার পরিসমাষ্থি হয়। 


তৃতীয় উইলিয়মের সময় ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে 
যুদ্ধ আরম হয় তাহার মূল কারণ যে উপনিবেশ ও বাণিজা 
তাহা আমরা দেখিয়াছি । উপনিবেশ এবং বাণিজোর জন্ত 
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সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ হয় অষ্টাদশ শতাবীর মধাতাগে। 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল ইউরোপে, উত্তর-আমেরিকায় এবং 
ভারতবর্ষে। উদ্ধর-আমেরিকায় ফ্রান্স এবং বৃটিশ 
উপনিবেশগুলির সীমা লইয়া বিবাদ আস হয়। ইউরোপে 
ফ্রান্স, অগ্রি়ার লেক্ানী এবং রাশিয়া প্রশিয়ার 
ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে মিত্রতায় আবদ্ধ হয় এবং ফ্রেডারিক 
এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
আমেরিকায় ওপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্ত ইংলগ 
ফ্লেডারিকের পক্ষে যোগ দান করে। ফ্রেডারিকের নিকট 
অর্থ প্রেরণের সময় চেথাম (ডা1]1127) ৮৮৮১ 079 9109) 
বলিয়াছিলেন, “জান্মানীতেই আমি আমেরিকা জয় 
করিব? (গু ৮111 ০০00097 &009110% 10) 09700%7) | 
এই তীক্ষধী বুটিশ-রাষ্ট্রনীতিবিদ বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপের 
ুদ্ধে ফ্রাম্সকে যদি আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে উত্তর- 
আমেরিকায় উপযুক্ত সৈন্য এবং জাহাজ ফ্রাঙ্স পাঠাইতে 
পারিবে না। ফ্রান্স নৃতন মহাদেশে তাহার উপনিবেশগুলি 
কেন হারাইল তাহার কারণের উল্লেখ করিতে যাইয়া স্যার 


জে, আর সিলি বলিয়াছেন, 
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আরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের ষে অবস্থা 
হইয়াছিল, ইউরোপীয় বণিকগণ তাহার নষোগ গ্রহণ 
করিতে ছাড়ে নাই, বিভিন্ন ভারতীয় নৃপতির সংগ্রামের 
সহিত তাহারা আপনাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছিল ।* 
আরকটের নবাবীর ছুই দাবীদারের এক পক্ষে ফরাসী 
বণিক আর একদিকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যোগদান 
করে। এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্য ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিতে সমর্থ হয়। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর 
যুদ্ধ বাংলায় বৃটিশ আধিপত্যের ভিত্তি প্রতিষ্টা করে। 


১৭৬১ থুষ্টাবে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ফরাসীদের নিকট 
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হইতে প্ডিচেরী অধিকার করে। ইহার পর হইতে 
বৃটেনের ভারতীয় বাণিজ্যে ফরাসী-গ্রতিযোগিভার 


অবসান হয়। 

১৭৬৩ খুষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারী নগরীতে সন্ধি 
হইয়া সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। ইংলও 
কানাডা, টোবাগো, ভোমিনিকা, সেপ্টভিন্দে্ট এবং 
প্রেনাডা প্রাপ্ত হয়, স্পেনকে মার্টিনিক, হাভানা এবং 
ম্যানিলা এবং ফ্রান্সকে পণ্ডিচেরী ফিরাইয়া দেওয়া হয়। 
এই সন্ধির ছুই বৎসর পরে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বাংলার 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়। প্যারীর সন্ধি হইতেই পৃথিবীর 
বাণিজ্ো ইংলগ্ের নেতৃত্ব স্তপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার 
গুপনিবেশিক সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই সময় হইতেই। 
কিন্তু এই সাত বত্সরব্যাপী যুদ্ধই উত্তর-আমেরিকায় মূল 
বৃটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও অব্যবহিত 
কারণ স্থট্টি করিয়াছিল । 

আমেরিকায় রাজা বিস্তার লইয়া ফ্রান্সের সহিত 
ইংলত্ের সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরিণামে কানাডা 
বৃটেনের অধিকারতুক্ত হইল বটে, 'কিস্ত এই যুদ্ধের জন্য 
ইংলগ্রেব প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই ব্যয় 
সঙ্কজানের জন্য পালঠমেণ্ট বুটিশ উপনিবেশগুলির উপর 
অত্যধিক কর ধাধ্য করিলেন। এই করের বিরুদ্ধে 
উপনিবেশগুলিতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই 
বিপ্লবে পরিণত হইয়া আমেরিকার স্বাধীনতার শুচন! 
করিল। আমেরিকার ম্বাধীনতা-যুদ্ধের ক: সম্বপ্ধে 
জন মিলার বলিয়াছেন, 
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এ কথা অবশ্ত খুবই ঠিক থে এই ট্যাক্স ধাধ্যের পূর্বে 
আমেরিকার বুটিশ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করে নাই, 
ধদিও মেসাচুসেটস্‌ উপনিবেশ অনেক পূর্ব হইতেই 
স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু 
ইংলত্ডের বাণিজ্য-নীতির জন্য আমেরিকার বৃটিশ 


বৈশাখ 
উপনিবেশগ্ুলিতে যে একটা অসস্তোষ শৃষ্টি হইয়াছিল 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপনিবেশগুলির 
তারকাটা, ছুরী প্রভৃতি লোহার জিনিষ তৈয়ার করিবার 
অধিকার ছিল না, কারণ ইহাতে বৃটিশ লৌহ-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত 
হওয়ার আশঙ্কা ছিল । বীবর হাটও উপনিবেশগুলি তৈয়ার 
করিতে পারিত না। ইংলণ্ডে বীবর পাঠাইয়া দেওয়া 
হইত, সেখাঁন হইতে টুপী তৈয়ার হইয়া আমেরিকার 
বাজারে বিক্রীত হইত। উপনিবেশগুলিতে চিনি এবং 
তামাক উৎপন্ন হইত, কিন্তু এইগুলি তাহারা সোজাস্থজি 
অন্য দেশে চালান দিতে পারিত না। এইগ্ুলি শুধু 
ইংল্ডে চালান দেওয়ার অধিকার তাহাদের ছিল। ইহা 
লইয়া উপনিবেশবাসীদের মনে যথেষ্ট অসন্তোষের স্থষটি 
হইঘাছিল। কিন্তু বৃটিশের অধীনতা! হইতে মুক্ত হইবার 
চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের অধীনতা পাশে আবদ্ধ তইবার 
আশঙ্কা ছিল। সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পরে এই 
আশঙ্কা যখন রহিল না, তখনই তাহাদের অস্তরের 
অসস্তোষ বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহারা 
অভিযোগ করিতে লাগিল ইংলগ তাহাদের বাণিজো বাধা 
স্থ্টী ক্িতেছে। এই অবস্থায় যখন বাণিজ্যাশু ধাধ্য 
হইল, ষ্্াম্প আইন পাশ হইল এবং সম্পেনিশ উপনিবেশ- 
গুলির সহিত বুটিশ উপনিবেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ করিবার 
চেষ্টা কর! হইল, তখনই দেখা দিল অন্তরের অসন্তোষের 
বাহিক রূপ বুটিশ পণ্য বর্জন করা হইল ভাহাদের 
প্রথম কর্ঘমপদ্ধতি। আমেরিকার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত 
করিবার জন্য পার্লামেণ্ট একটি তদস্ত কমিটি গঠন করিয়া- 
ছিলেন) এই তাদস্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় 
মিঃ বেঞামিন ফ্রাঙ্কলিনকে তাহার স্থদীর্ঘ জবানবন্দীর 
উপসংহারে জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল, "আমেরিকার গর্ষের 
বিষয় কি ছিল?" ফ্রান্কলিন উত্তর দিলেন, “বিলাতী 
ফ্যাসনের অনুকরণ করা।* আবার গ্রশ্ন হইল, “এখন 





ইতিহাস রচনায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রভাব 


২৭৭ 


তাহাদের গর্কের বিষয় কি?” ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন, “৫ 
পর্যাস্ত তাহারা নিজেদের পরিধেয় নিজের! তৈয়ার না 
করিতে পারে তত দিন পুরাতন ছেড়া কাপড় 
সেলাই করিয়া ব্যবহার করাই তাহাদের গর্কষের 
বিষয় 1” 

্বাঙ্ছলিন ইংলগ্ডের বণিক সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন যে, নৃতন আইন দ্বারা গবরর্মে্ট যেরূপ 
লাভবান হওয়ার আশা করিতেছেন, তাহা ত হইবেই 
না, অধিকন্ধ ইংবণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি 
হইবে। তীহার চেষ্টাকে লাফল্যমণ্ডিত করিয়া ্যাম্প 
আইন রহিত হইল বটে, কিন্তু একবৎসর না যাইতেই 
উপনিবেশগুলির উপর ছয়টি নৃতন কর ধার্য হইল। 
১৭৭২ থুষ্টাবে পাচটি ট্যাক্স রহিত হইল বটে, কিন্তু চায়ের 
উপর ট্যাক্স রহিয়াই গেল। শেষ পর্ধান্ত এই চায়ের 
ট্যাক্স লইয়াই আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম 
স্বর হইল। জঞ্জ মিলারের মত শুধু অব্যবহিত কারণকেই 
যদি আমেরিকার স্বাধীনতার কারণ বলা হয়, তাহা হইলে 
চাকেই আমেরিকার স্বাধীনতার কারণ বলিতে হয়। 
১৭৭৬ খৃষ্টান্বে আমেরিকা স্বাধীনতা! ঘোষণা করে, কিন্ত 
১৭৮৩ খুষ্টাব্সের পূর্বে ইংলগ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা 
স্বীকার করে নাই। যে-সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে 
আমেরিকায় স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই 
ভারতে রাজ্য স্থাপনে ফ্রান্সের প্রতিযোগিতার বিনাশ 
করিয়াছিল। জামেরিকার স্বাধীনতায় ইংলগডের যে 
উপনিবেশিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ হইয়াছিল 
ভারতে । 
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শাদা কালো 
€ উপস্থাস ) 
[পূর্বাহবৃতি ] 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 


০ ০ ক 

“কিন্ধ ওমা! সেদিনই বিকেলে এসে যাদু বলল 
উজ্জল কঠে; দাদা! দিদি রাজি হয়েছেন যেতে, আপনাকে 
কী বলে যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাই নে।» 

'রাজি হয়েছে? একটু অবাক লাগল, "আরতি? 

গ্যা। কেন দাদা? 

না-এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম ।--কবে যাচ্ছ 
তোমরা? 

কালই ভোরে 


নছ 0 


“লে দিন রাত্রে মিলি অনেকক্ষণ ঘুম এল না চোখে। 
ওকে আরতির কথা বলেছিলাম আমি এমনিই 
-আলটপ্‌কা। কিন্ত দাড়িয়ে গেল ফেটা সেট! বড় বিচিন্্। 
মুখচোর] যাদু সাধল আরতিকে 1? বিশেষ চোরপর্বের 
পরে? কীক'রে পারল? কিন্তু তবু এতেও আমি তত 
আশ্চর্য হই নি, যত আশ্চর্য হয়েছিলাম আরতির রাজি 
হওয়াতে। কারণ যাছুর ওপর ওর যে গভীর অবজ্ঞা সে 
দিন প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল তার পরেও যে ওর আতিথ্য 
আরতি গ্রহণ করতে পারবে এ আমি ভাবতে পারি নি 
সত্যিই 1” 

প্রমীলা বলল ; “কিন্ত কেন পারো নি ভাই?-- 
ও যে বিলিতি মেয়ে তুলছ কেন? যতই কেন না ওদের 
গুণগান করে! তুমি, জেনো ভ্রমণ ও নতি ওদের রক্তে। 
ভাই নতির খাতিরে ওরা অনেক অবনতিই সইতে 
পারে!” 


অসিত হাসল "যা বলেছিস মিলি | এক একটা কথা 
তুই বলিস বড় চমৎকার ।* 

নির্মল বলল £ “কিন্ত বড় বাধা পড়ে যাঁচ্ছে--তারপর 
হ'ল কী--বল আগে ।* 

অসিত হাসল £ *বলি-কারণ সেটা বলবার মতনই 
বটে। যেহেতু পর্বটা এবার চোরের চেয়েও সর্ডিন__ 
কী হ'তে পাবে বল, দেখি ?* 

নিমল হাত তুলে বলল--“] £দ 01)” 

অসিত গম্ভীর মুখে বলল; “বাস্তরপর্ব। অথ-যাছুর 
বাঘশিকার |” 

শবাঘ ?-আর 
হেসে ফেলে। 

অসিতও হাসল : "তাই তো বলছিলাম মিলি, শাদা 
প্রতি পদে কালোর সঙ্গে কৌদল করে-নৈলে ড্রামা ঘটবে 
কেন 1” 

নিম্ল হেসে বলল : “জমে 
থামিস নে।» 

অসিত বলল : *এপিসিভোটা হয়ত একটু অবাস্তর- 
কিন্তু না, তাই বাঁ বলি কেমন ক'রে ? আরতি একটি চিন্ঠি 
লিখেছিল যাছুর বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর বর্ণনা ক'রে” 

গ্রমীলা উৎ্হৃক কে বলল ঃ*চিঠিটা আছে অসিদ1! 


তোমার কমলাকাস্তের দপ্তরে মজুদ থাকে তো প্রায় সব 
চিঠিই। 


অসিত খুসি হ'য়ে বলল £ “আছে--গুনবি? আচ্ছা 
তাহলে ওঘর থেকে আমার চিঠির দপ্তরটা নিয়ে আয় 
সেই কালো চাম্ড়া দিয়ে বাধানো : থোপ-ওয়ালা-- 


বুষেছিস1" 
প্রমীলা বলল: "তা আর বুঝি নি? তাড়া তাড়া 


যাহ?” প্রমীলা ফিক কারে 


উঠেছে রে- বল্‌ বল্‌ 


বৈশাখ ৫ 


শাদা কালো 


২৭৯ 





চিঠি আসে আব কত ঘত্বে গুছিয়ে সব ডকেট ক'রে রাখো! 
ক্ষার চোখে না পড়ে বলো--এক অন্ধ ছাড়া ?” 
ওরা হেসে ওঠে ফের। প্রমীলা ছুটে যায় পাশে 
অসিতের কামরায়। 
চা চা ক 
অসিত পড়ে : 
"অসিত 
কাশ্সীরে তো কতবারই এসেছি-_কিন্তু ফতবারই 
দেখি চোখে পড়ে এ-মায়াবিনীর যেন এক নতুন রূপ__ 
অদেখা রূপ__ফুরোতে যেন জানে না সে। বিধাতার 'পরে 
এক সময়ে আমার রাগ হত এ-ধরণের একচোখোমির 
জন্বে। অর্থাৎ যখন আমি ছিলাম সাম্যবাদিনী-- 
বলতাম সব মানুষই সমান সব দেশই সমান--অন্তত ন! 
হ'লেও হওয়া উচিত। কিন্তু জগতটা আমাদের উচিত 
অন্ুচিত্ের গজকাঠি মেনে চলে না যে--তাই না হ'ল 
সব মানুষ সমান, না সব দেশ। তাই শাহার! হ'ল মরুভূমি 
আর কাশ্মীর তুন্বর্গ। অথচ মাটি দিয়ে গড়া ছুটোরই 
কায়া। তবু কী তফাৎ বলো তো।-_-না অসিত, বলো 
দেখি তুমি কাশ্মীর দেখলে কি মনে নাহ'তে পারে যে 
ভগবানের কাশ্মীর রচনার সময় হঠাৎ এলে গিয়েছিল 
দিলদরিয়া মেজাজ । নয়? প্রকৃতির এত সম্পদ এমন 
অঢেল ভাবে পেয়েছে আর কোন্‌ দেশ--গুধু ভূ-ভারতে 
নয় ভূলোকে 1 নদী নদ, ঝর্ণা হুদ, পশ্ড পাখি, শিল 
জল, গিরি গুহা, আলো হাওয়া, তুষার তপন, নাচ গান 
গতি স্থিতি, শিখর গহবর--কী নেই এ দেশে বলো তে? 
বিশেষ করে এ দেশে ফুলের ফলের গন্ধ। কাল থেকে 
থেকে কেবলই মনে বেজে বেজে উঠছিল গুরুদদেবের 
গম্ভীর স্তোত্র পাঠ সেদিনকান্ব-মনে পড়ে সেদিন 
যখন ভোর বেলা তিনি আবৃত্তি করছিলেন অথর্ব বেদ 
থেকেঃ 
যন্ডে গন্ধ: পৃথিবি সংবতূব 
ষং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ 
যন্তে গন্ধ: পু্করমাবিবেশ 
তেন মাং সুর্ভিং কৃণু। 
এখানে এই রাবণ হ্রদের ধারে কাল এই ভাবটা ধেন 


নিল নবজম্ম গোধূলির অন্তরালে-__যখন ছুটো। পাহাড়ের 
মাঝে নূর্দেব নামলেন পাটে আর সার! আকাশে তার 
বিদায়বাণীর বান ডেকে গেল যেন। ভেসে আসছিল 
তখন এই গন্ধের শিহরণ--কোথা থেকে, কে বলবে? 
কারণ সেখানে চারদিকে যে ফুল ফুটে ছিল তা নয়-. 
কিন্ত মনে হচ্ছিল যেন সমত্য উদ্ভিদ লোক গন্ষের স্তোত্রকে 
দূতী পাঠাচ্ছে আকাশে। সত্যি অসিত, সব ইন্জরিয়ের 
আবেশের মধ্যে বোধ হয় গদ্ধের আবেশই লব চেয়ে 
কোমল, পেলব, অধরা--অথচ কত না ভাবেরই খনি সে! 
কত স্বতিই না সে জাগায় কত বিচিত্র নেশায়, না? 
মনে হয় না তোমার ষে ধরেও ধাকে ধায় না ছোওয়া তাকে 
গ্রেপ্তার করতে পারে কেবল আমাদের স্রাণেন্ত্রিয়? কত 
রকম ভাবের আলোছায়! ফুটে ওঠে আমাদের গন্ধের 
আয়নায়-নয়? কাল গোধূলির আলো এমনি মনে 
হচ্ছিল ষে আমার প্রার্থনাও বুঝি ছড়িয়ে-পড়া গন্ধ, জাগায় 
সে নতুন ক'রে-_কিস্ত কাজ কি, শোনোই না কী লিখলাম 
কাল। কবি বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে তার কবিত্বের 
উপদ্রব সব সময় এড়িয়ে চলা যায় কি--ধরি মাছ না ছুঁই 
পানি ক'রে? শোনে লিখলাম আমি কাল : 
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“কিন্ত মাডৈঃ, পদ্যের অস্তরীক্ষ থেকে গদ্যের ধূলিধামে 
মানলাম বলে। 

“আমি এখানে এসেছিলাম অনেকটা কারে পড়ে 
জানোই তো। যাছুকে সেদিন রাতে এঁ কড়া কথাগুলো 
বলে মনটা একটু ব্যথিয়েই ছিল। ভেবেছিলাম এর পরে 
ও আমার সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে চলবেই চলবে। 
কিন্তু, আশ্চর্য, ও হঠাৎ ছোট ভাইয়ের সুরে বলল £ “দিদি, 
চলুন না শ্রীনগরে আমার মোটরে।” তুমি তো জানোই 
তোমাদের দেশের এই সহজে দাদ! দিদি পাতানো আমার 
কিরকম ভালো! লাগে-এ বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে 
কত বেশি সহজিয়া-_হ্ন্দর | এর পরে আমি “না করি কী 
ক'রে বলো দেখি? কিন্তু ওর সঙ্গে কাশ্মীরে আলা এক 
আর এক বজায় থাকা আর। এআমি কোনোদিন 
কল্পনাই করতে পারি নি যে কোনো সধ্ধ্যপরিচিত বাঙালী 
যুবকের সঙ্জে এভাবে একই বজরায় কাটাব দিনের 
পর দিন! দুর্ণীমের কথা বলছি ন! অবিশ্ঠি-তুমি তো৷ 
জানে ছুর্ণামে সবাই মুষড়ে পড়ে ন!--তোমাস আমার 
মতন মান্গষও জগতে আছে যাদের মনমঘুর কলঙ্কের মেঘ 
দেখলেই সবচেয়ে সহজে পেখম মেলে ।--তবু একেবারে 
সবে-পাওয়া বন্ধু--প্রায় সমবয়সী যুবকের সঙ্গে একল! 
একক্স বাস-_-( বুঝলে না?)--প্রথমট্টা মনে কোথায় যেন 
একটা কিন্তু কিন্তু ভাব আসে। তোমাদের ভাষাস্গ বলবে 
হয়ত “সংস্কার'--এটি তোমাদের আর একটি অতি আশ্চর্য 
গভীর কথা এ-ও মানব--কিন্ধ তবু আমি বলবই বলব 
যে না--এ কুঠা পুরোপুরি সংস্কারও নয়। মেয়েদের মধ্যে 
কোথায় কি একট। আক্র আছেই--ঘোমটা খুলে ব্রীচেস 
পরলেও পারি কই তাকে ডিশমিশ করতে? 

“কিন্তু পারি না বলেই না আমি রুখে উঠলাম। 
ভাবলাম--যাছু যখন আমার সঙ্গে একত্র বাসে ভরিয়ে 
উঠছে না খন আমি এমন কিন্তু কিন্ত ভাবকে প্রশ্রয় 


দিই কোন্‌ লজ্জায়? তাই রয়ে গেলাম এক নৌকায় ওয় 
সজে__এক রকম রোথ ক'রেই বৈকি। 

“লময়ে ময়ে যনে হয় কিন্তু ঘে রোথ ক'রে ভালো 
করি নি। অন্ত কোনো কারণে ভেবো না--শুধু এই 
জন্তে যে মানুষের সঙ্গে একটু বেশি ঘেষাথেষি হ'তে না 
হ'তে তার ছোট ক্রটিগুলোও বড় হ'য়ে দেখা দেয়। যাছু 
অবশ্থ ভালো ছেলে মানতেই হবে ।--কিন্ত-__ন! থাক গে 
যে এত আদর-যতে ঘিরে রেখেছে তার নামে চুকলি কাটি 
কোন্‌ মুখে? 

“কিন্ত না। তোমাদের শান্্ে বলেছে পরধম 
ভয়াবহ। তাই ম্বধর্মেই ফিরে আসি-মেয়েলি ধম 
কি না পরচর্চা। ূ 

হোক্‌ গে নিজমূতি জাহির। সেজেগুজে থাকব আর কত 
বলো দেখি? বলেই ফেলি। তবে এটা জনাস্তিতে মনে 
রেখো £ বন্ধুকে নিয়ে হাসাহাসি--ও জানতে পারলে দুঃখ 
পাবেই--মুখে যতই ভান করুক নিবিচলতার। পুরুষ 
সবচেয়ে শক পায় মেয়েদের হাসিতে । আর ঠিক সেই 
জন্যেই তো আমরা হেসে কুটিকুটি হই তোমাদের মধ্যে 
এতটুকুও হাস্যকর কিছু দেখলে । 

“ভাবছ-_কী ব্যাপার নাজানি! ব্যাপার_-গুরুতর, 
এ-ও মানতেই হবে। সংসারে আমাদের দিনের 
পর দিন চলতে হয় হেসে কেশে হাই তুলে তুঁড়ি 
দিয়েই বেশি । বাঘশিকার আর কজনের ভাগ্যে 
হয় বলো? স্থতরাং এহেন রোমহর্ষক এভিযানে 
যদি গুরুচণ্ডালী কিছু যোগাযোগ দেখি কটু রসিয়ে 
চুটিয়ে ভাসতে পাব না-_-এতট1 আবদার সই কী ক'রে 
বলে! দেখি? স্ুশীলা ব'লে কি মহিলা নই? 

*ব্যাপারট! এই £ মধ্যে হঠাৎ গিয়েছিলাম পেশোয়ারে 
যাদ্ুরই'মোটরে। ওর সে বেড়িয়ে কিন্ত আরাম আছে 
এ মানব | কেবল-হায়বে-যদ্দি এ ব্যা্রবিভ্রাটে ন! 
পড়তে হ'ত! 

“হ'ল কি জানো ? পেশোয়ারে গিয়েই দেখি আমাদের 
আশ্রমের বিক্রম। ওর নিম্রড পিতৃদেব নামটা ওর 
ঠিকই দিয়েছিলেন। নইলে বাপকা বেটা এই বিশ বছর 
বন্ধসেই অত্তগুলো বাঘ বাইসন লাবাড় ক'রে বাংলাদেশের 


বৈশাখ 


শাদা কালো! 
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গোকুলে বাড়ে ? পেশোয়ারের পথে দ্বঙজলে জঙ্গলে বাঘ 
মেলে দজলে দঙ্গলে এ-খবর শুনেই ও ধরল ধাছুকে চলো-_ 
বাদশিকারে বেকুনো যাক্‌। 

“বললও আবার বড় দুর্পগ্নে। আমরা পেশোয়ারে এক 
অতি নুশীল কাশ্মীরি মেয়ের অতিথি হয়ে সবে বসেছি 
চা থেতে এমনি সময়ে। আর হবি তো হ মেয়েটি আবার 
নবাবজাদী--একেবারে কুলীন শাহজাদার শাহজাদী। 
তুমি হয় তো জানো তাকে-_দৌলভ। বড় মাস্থষের 
এক মেয়ে--বিধবা হয় অল্প বয়সেই । স্বামীর সম্পতি প্লাস 
বাপের । শ্বাধীনা। পেশোয়ারি-গাক্কি আবছল গফুর 
খার অতি প্রিয়পাত্রী। বিলেতও গিয়েছিল। যদি ওকে 
দেখে নাও থাকো কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ ওর কথা। 

“আমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল বন্থের ক্রিকেট 
ক্লাবে--৪ম10010806 1086এ 1 আমাকে ওর মনে বোধ হয় 
ধরেছিল। নৈলে সেই শুভদৃষ্টির সময়েই অনুরোধ করবে 
কেন পেশোয়ারে ওর অতিথি হ'তে? যা পেশোয়ারে 
থাইবার পাস দেখবার লোভে নামতেই না বলে কয়ে 
ওকে নিয়ে গিয়ে তুললাম সোজা দৌলতের ওখানে । 
ওকে দৌলতের কথ! বলি নি কেন ন! বললে 
ও কখনই পেশোয়ারের বা খাইবার পাসের ছায়া মাড়াত 
না। 


“যাক--এ হেন হ্থন্দরী বেগমের তীব্র নয়নালোকের 
তলে ও করে কী বলো? তার ওপর ও দিকে আমি-- 
টেবিলে ওর ঠিক পাশেই শোভমানা--ও অস্কুভব করছে 
আমার ব্যঙ্গভর] ভির্ধক দৃষ্টি ওর কণ্ঠে কপালে গালে স্বদ্ধে! 
ও ঘামতে লাগল এঁ শীতেও। 

“দৌলত বলল : 'কী? যাবেন? 

গ্যাদু শুক্ধ মুখে হাসি টেনে বলল £ “যাব টব কি? 
বাঃ-এমন ম্বষোগ হাতছাড়া কর! যায় কখনো? তবে 
বেশ বড় বাঘ তো বিক্রম? মানে, এই-_অর্থাং-- 
হরিণ-টরিণ নয় তো--ওতে আমি নেই কিন্তু ।” 

“আমি হেসে বললাম “তা থাকবে কেন বন্ধু? 
তোমার যত বীরত্ব মাছ ধরায়। তবে মনে বেখো 
হরিণের শি আছে--যা-বঠলে ফিক ক'রে হেসে 
বললাম-_যা ছিচকে চোরেরও নেই ।, 


৬ 


দ্যাছু এমন মিনতিভরা চোখে আমার দিকে চাইল যে 
প্রবল লোভ সত্বেও বল হ'ল না ওর কীতির বথা। 
দৌলত বলল সকটাক্ষে : “চোরের শিং মানে? কী 
করি ?-_ঘুরিয়ে নিলাম কথাটা, বললাম : “ও স্প্রে এক 
তৃতুড়ে চোর দেখে ভব পেয়েছিল কি না, তাতে ছিল দুটো 
লতানে শিংসনা যাছ ? 

“্যাহু--জানোই তো সহজেই রাঁডা হয়ে ওঠে--একটা 
ঢোক গিলে বলল : “বিক্রম একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার 
শিকার করার সাধ আমার আজকের নয়, বহু দিনের । 
কিন্ত আমার তো! বন্দুক নেই কাজেই” 

“আমাদের পোল্যাণ্ডে একটা প্রবচন আছে যে পঙ্গু 
যদি হয় অভাগা তার সামনে উইটিবিও হয়ে ওঠে তুজ £ 
দৌলত সোৎলাহে বলল : “বন্দুকের জন্যে ভাববেন না, 
আমার চারটে আছে। চলুন কালই যাওয়া যাক। আমি 
বাঘ শিকার কখনো দেখি নি।” 


“তার পর? স্থান সিদ্ধুনদের উপরেই সেই বিখ্যাত 
অঙ্জলটা_-কী যেন? যা: ভুলে গেছি নামটা। মরুক 
গে। কথাট। হ'ল এই যে সেখানে বাঘ ঠিক তেমনি সম্তা 
যেষন চিক্ধা হ্রদে মাছ। অন্তত এ ক্ষেতে এইটেই 
হল আদল কথা--অর্থাৎ যাছধর হুর্তাগ্য সম্পর্কে 
প্রাসঙ্গিক । 

“চিঠি বড় হ'য়ে যাচ্ছে--এখনি যাছু ডাকতে আসবে 
খেতে । কিন্তু লস্ীটি অসিত, ওকে বোলো না তোমাকে 
বলে দিয়েছি । জানি-_-এ মেছেলি বোলো না কিন্ত? শুনে 
তুমি হাসবে তোমার পুরুষালি হাসি__কিস্তু তোমরা, 
পুরুষেরা, জানবে কী করে জীবনের কত স্বাছুরস জমাট 
হয়ে থাকে এর কথা ওর কাছে নিরস্তর এই গোপনে 
বলার মধ্যে 1-_যা সত্যিই নিভৃত মহলের কথা তাকে টেনে 
বের ক'রে সাত কান না করে কি পারে কেউ? 
মানে স্থরসিকা? যার! শুধু খোলাখুলি সরলতার মিষ্ট 
রসই চেখে এল-_বাঁ গোপন কথার সিন্দুক প্রগল্ভ জিভের 
চাবি দিয়ে কখনে। খুলল ন! হাটের মাঝে তারা অতি বড় 
ছুর্ভাগা--যেহেতু জানল না৷ আজে! কপটতার সুচারু চাটনি 
স্বাদ। রি 
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প্যা হোক-যা বলছিলাম। বিক্রমের ওদিকে 
জানাশোনা ছিল। নর্মদায় ওর এক বন্ধু আছে-- 
ভারই একটা বাংলো ছিল। সেই বন্ধুই ওকে 
ডেকেছিল। 

"এবার সংক্ষেপে বলি বাকিটুকু 

*আমরা পাচ জন বসলাম গিয়ে ছুটো মাচাতে। 
একটা গাছের পাতায় একেবারে ঢাকা সেটাতে আমি 
দৌঁলত আর যাছুর বন্ধু ললিত। আরু একটাতে যাছু আর 
বিক্রম--ছুই জাদরেল রাইফেল হাতে। যাছুর মুখ বেশ 
দেখা যাচ্ছে। আমি ওকে খুব ভরসা দিচ্ছি মাঝে মাঝে 
হাত তুলে_ও-ও হাসছে বীর্ধবান্‌ হাসি। কিন্তু হায় রে, 
"ওর হাসি বেচারির ঢেউ ঠোঁটে লাগতে না লাগতে বুঝি 
অশ্রর ফেন! হয়েই মাথা খুঁড়ে মরে--বলল দৌলত চুপি 
চুপি। ও শেয়ানা মেয়ে জীবনে নানা ঘাটেরই 
জল খেয়েছে--এক তআ্বাচড়ে নিয়েছে চিনে বীরপুরুষকে। 

“নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে আছি। যতই যাছুকে 
ভরসা দেই না কেন অসিত--গোটা বাঘ, ছাড়া বাঘ-- 
ভাবতে কেমন যেন অস্বস্তি জমাট হ'য়ে ওঠে বুকের মধ্যে। 
--ঘতই করি না কেন অরণ্যের গুণগান-মান্ুষ গ্বভাবে 
আরণাক নয়-পুরবাসী। তাই সে ভগবানের আদিম 
জৈবলীলার অগ্রতিহত লীলালোকে কিনা অরণো আজও 
অবাস্তরই রয়ে গেল। 

অব্ডাস কি সাধে বলেছেন_-বনের মতন বন 
দেখলে মাছষের প্রাণ হাফিয়ে ওঠেই! খাঁটি কথা। 
কারণ বন নিয়ে কবিত্ব করা সম্ভব নয়--কবিত্ব 
করা যায় কেবল কানন নিয়ে। ঠিকৃ তেম্‌নি প্রাণী নিয়ে 
ঘরকল্না করা যায় কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ ন! গ্রাগ নিয়ে পড়ে 
টানাটানি। নইলে কি বাঘ ভাবতেই কাধটার ওপরে 
মূত্র জায়গাটা! এমন ফাক ফাকা মনে হয়? 

“কিন্তু ঈশপের গল্পটি গভীর জ্ঞানগর্ভ মানতেই হবে। 
খরগোশ মশায় ভেবেছিল তার চেয়ে ছুর্ভাগা জীব আর 
কেউ নেই-__গেল তাই আত্মহত্যা করতে পুকুর পাড়ে। 
দ্বেখলেন ব্যাং মশায় লাফিয়ে জলে ঝাপিয়ে পড়ছে তারই 
ভয়ে। তখন ফিরে এল তীর স্থপীরিয়র আত্ম-সম্মান- 
বাচা সম্ভব হ'ল। 


«আমারও তাই তো ধড়ে প্রাণ এল যাছুর আত্মারাম 
প্রায় খাঁচাছাড়া হবার জো দেখে ।--এ পূব দিকে খশ২ 
খশ.!--অম্নি ওর ঘাড় ঘুরল বিছবাৎছ্ধেগে-না একটা 
শকুনি। সর্ধরক্ষে!-কিন্ত আবার এ যে পশ্চিমদদিকে 
বির্‌ বিরৃ--ঘাড়টা তৎক্ষণাৎ একশো! আশি ডিগ্রি ঘুরল-- 
উঃ বীচোয়া--ছুটো ঝর! পাতা! বাস্তবিক বেচারার ওপর 
দয়া হ'ল ওর এই চমৃকে-চমৃকে-সারা হাল দেখে। 

“কিস্ত গীতাকার মিথ্যা বলেন নি-বারই আছে হুরু, 
তারই আছে সারা। কাজেই আমাদের ঘনায়মান ভয়াবহ 
অস্বস্তিও ক্রমশ ফি'কে হয়ে এল-_বিশেষ ক'রে বাইরের 
সৌন্দর্যে । সব তুলিয়ে দিল যখন চোখের দৃষ্টি একটু 
থিতিয়ে এল। তখন দেখবার ভঙ্গিটাও গেল বদূলে 
কি না। 

“এতক্ষণ দেখছিলাম--সম্ত বনটা সমগ্রভাবে--যাঁকে 
বলে 908971--কিস্তু এবার চোখ তীখন হঃয়ে পড়ল 
তার খুটিনাটির পরে। এককথায় ত্রষ্টার দুরবীণ এবার 
পরীক্ষকের অন্থবীণে সঙ্কুচিত হয়ে এল | 

“পাতার ফাক দিয়ে দুলে ছুলে ওঠে সবুজ আর লাল 
পশমের ঘেরাটোপ-পর1 পাহাড়ের পর পাহাড়। শাল 
শেগুন, আমলকী, দেবদারু, বট, অশ্বখ আরো কত যে 
নাম-নাজান! জটাজুটধারী গাছ, তন্বী শ্বামা লতা ব্রততী 
কাটাবন ঝোপঝাপ! থেকে থেকে পলাশ আর রুষ্ণ- 
চূড়ার লাল রঙের মশালও উঠছে জলে জলে পাতা গুলোর 
ছুলুনির দোলে তাল দিয়ে। এখানে ওখানে ঘন্ত মন্ত 
শিমুল গাছের গুঁড়ির সাদা আভা! উঠছে কি।কয়ে ঘনশ্যাম 
রঙের মাঝে মাঝে । মিটি কেতকীর গঞ্ধের সঙ্গে পেলাম 
আ'র একটা ভারি চমত্কার গন্ধ! ললিত বঙ্রল--মহুয়া। 
শুনেছিলাম ভালুকে বড় ভালোবাসে। মনের গায়ে 
কীটা দিয়ে উঠল_-কে জানে হয়ত বাঘে ভালুকে হবে 
মোকাবিলা-_রাজযোটক বলে আর কাকে? 

“আলো আরো উজ্জল হ'য়ে ওঠে "দেখতে দেখতে 
পাখির কাকলিতে জঙ্গল উঠল ভ'রে। একটা পাপিয়ার 
ডাক ভেসে আমে থেকে থেকে । বৌ-কথা-কও আমার 
কত প্রিয় পাখি জানোই তো--ভারি ভালে! লাগল হুঠাৎ 
তার লস্ভাষণ গুনে। এরাজ্েও এত পাখি জানতাম 


বৈশাখ 


শাদা কালে 


২৮৩ 





না। তোমাদের দেশে পাখি যে কত রকম তাকি তোমরা 
জানো অসিত? না--জানো নী। থারাঁ অঢেল পায় 
তারাই সব আগে ভোলে আনন্দের সম্পদ । রাজার 
সামনে রাজভোগ নিত্যই অবহেলার বস্ত--আহারের 
মর্য জানে কেবল নিরক্্রা। পেতে হলে সব আগে হ'তে 
হয় নিঃম্ব। বেশি করেই মনে পড়ছে একটি হলদে পাধির 
কথা। এ তোমার চোখে কখনই পড়ত না-কিস্ত আমি 
ওকে ভুলব না কোনোদিনও। কী ছোট্র তহুপ্ী..নরম 
ভঙজি'**আ'র কী যে গিটি শিষ! 

“হঠাৎ আর এক ঝাঁক পাখি কিচির-মিচির কিচির- 
মিচির করতে করতে নেমে এল। লঙ্গিত বলল-_ 
শ্ামা। কী মিটি নাম! 

কিন্ধু তারপরই দেখি তারা উঠেছে ডরিয়ে। বুঝলাম 
যে “বীটার-দের, আওয়াজে । তবু পারে না পুরোপুরি 
চুপ ক'রে থাকতে-_-(মেয়ে পাখি কি না!-বলবে হয়ত 
তুমি?)--তাই থেকে থেকে ডেকে ওঠে আর নিঃশব্দ 
জঙ্গলটা মুখর হয়ে ওঠে তাদের কলগানে। 

“হ্যা, বলতে তৃলেছি, আমাদের মাচাটির ঠিক বাঁ-দদিক 
ঘেসে একটা শুকৃন নালা একে-বেকে চলে গেছে ভান 
দিকে। আর একটা ছোট নালা পাহাড়ের উপর থেকে 
নেমে ওর সঙ্গে রূচেছে নির্জলা গঙ্গা-যমূনা-সঙ্গম। ললিত 
আমায় চুপি চুপি বললে ব্যাত্বাচার্ধ গা ঢাকা হয়ে না কি 
এই রকম নালায়ই চলাফেরা ক'রে থাকেন-_যুগ্গপৎ শিকার 
ও শিকারীদের ফাকি দিতে । নালাগুলো শুকনো বলেই 
আরও জ্যুৎ পান তিনি, কেন না নালার শধ্যা হস্ল বালির 
সতরঞ্চি, চললে পায়েও লাগে না, আওয়াজও হয় না। 
ললিত আরও বললে ষে পাহাড়ের উপর থেকে ফে-রাস্তায় 
জল নেমে আসে জন্ধ-জানোয়াররাও সেই পথই ব্যবহার 
করে, কেন না জল পাহাড় থেকে নামে ৪1০:৮98৮ 1০0০৪- 
এর খাত বেয়েই--জীবজন্তরাও বলে “ডিটো কেন না 
প্রকৃতির যে নিয়মে জলও চায় ৪০:9৪ ০০, সেই 
নিয়মেই জীবজন্তও চায় ৪0:98 ০০৪, ললিল বেশ 
বলেছিল হেসে : জৈবলীলায় কেবল যান্ছষই ঘুরপাক খেয়ে 
চলতে ভালোবাসে আরতি দেবী! ভবে কেন ষে শুধু 
মাই মনোলীলায় রাজপথ ছেড়ে নিত্যি গলিঘু'জির ইশারা 


খোজে--কেন তৃষ্ণা যার সরলতার দিকে ক্ষুধা ধায় তার 
জটিলতার পানে--একথা তোমার মতন “মনের মানুষের” 
কাছে বলতে যাওয়াটা হবে ০৮08 ০০৪] ৮০ িওদ- 
০৪8819. 

প্যাই হোক এবার ফিরে আসি মৃশ্যলোকে। 

পক্রমে বীটাব-দের আওয়াজ আরো! স্পষ্ট হয়ে উঠল। 
ওমা! দেখি কি--ওর! কখনো বা চিৎকার ক'রে শিকার 
ভাড়ায়, কখনো বা পাথরের গায়ে কুড়ল ঠঁকে শব করতে 
থাকে। দেখে বাঘ-মারার সম্বন্ধে পু'থিতে পড়া বীরত্বের 
ওপর অশ্রদ্ধা এসে গেল। বীরত্ব নেই সেখানে বিশ্ব, 
নেই যেখানে--বটেই তো! কিন্তু থাক । 

“হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড জংলা মোরোগ পুন্জকলত্র 
পরিবুত হ'য়ে শোভাধাত্সা! সরু করে দিয়েছে, আর তাদের 
ঠিক পিছনেই তিন তিনটে মষ্ুর লোজা যেন মাচা টিপ 
ক'রেই ধাওয়া করেছে। উৎসাহে আমি যেই দৌলতকে 
ইশারা করতে যাব-_-অম্নি--ওমা !-ওর| কি স__ব 
কটাই এক জোটে হ'ল উড়ক্ষ--দেখতে দেখতে কেউ 
কোথাই নেই, স--ব ফর্শা! আমি দৌলতকে বললাম 
ফিশ ফিশ করেঃ “দৌলত, দুঃখিত--অত্যন্ত--ওদের 
এ হেন এ£811000 ব্যবহ্ারে_-তুমি বেচারি দেখতে 
পেলে না ওদের পেখম মেলা |, ললিত সাস্বনা! দিয়ে 
হেসে বলল “কিন্ধ প্রাণের দায় যে বড় দায় আরতি 
দেবী! ওরা 8182৮ হয় কী করে বলুন? দৌলত 
বলল: “তার মানে? ললিত কঠস্বর আরো নামিয়ে 
নিয়ে বলল : “ময়ূর শুধু যে অতিলাজুক পাখি তা-ই নয় 
অতি সজাগ পাখি--*শ্রেনচক্ষু* হওয়া উচিত ছিল ওরই 
পদবী। আমি বাজি রেখে বলতে পারি--কিছু একটা ও 
দেখেছে ।--এ দেখুন ওরা ফের এসে বসল এ শেঞুন 
গাছটায়-_-এ, এঁকিন্ত এখন এক্কেবারে চুপ_বলেই 
ঠোটে আঙ্,ল রেখে তীক্ষুনেত্রে এদিকে ওদিকে চেয়ে 
চেয়ে দেখতে লাগল। 

প্বুঝতেই পারছ ওর মুখচোখের এ তীক্ষতাঁ দেখে 
বীহল আমাদের। দৌলতের আপেলের মত টকটকে 
বাঙা গালছুটো! ঢা-খড়ির মত ফ্যাকাশে দেখাল। তয্বের 
কারণ ছিল নাকারণ আমরা বেশি উচু ও মজবুৎ মাচাম 


২৮৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 





হুরক্ষিতা-_তবু মেয়ে তো আমরা : ছুজনেরই রক্তে বেজে হ্থনদর যে সে ভঙ্গি! সত্যি অসিত, ভু তৃলে গেলাম আমি 


উঠল মাদল--লাসম় ডামার প্রত্যাশায়। কারণ ললিত 
কথায় কথায় এ-ও বলেছিল যে বাঘ দেখলে সব পশুপক্ষী 
পালায়, শুধু মুর বাদে । বাঘ যখন চলে নিচে নিচে, ময়ূর 
চলে ডালে ডালে--ওয় কাজ হ'ল অন্ত সব বনচারীদের 
ক্রমাগত সতর্ক ক'রে দেওয়া চৌকিদারের মতন। কাজেই 
আমরা নিশ্বাসও ফেলতে লাগলাষ যথাসম্ভব সন্তর্পণে। 

“হঠাৎ বিক্রম হাত তুলে হুশিয়ার ক'রে দিলে। 
সাম্নে দিয়ে একটা মনোহর হরিণ ছুটে চ'লে গেল হ্তদস্ত 
হায়ে।; সে সঙ্গে গজ পঞ্চাশেক দূরে শেগুন গাছে আসীন 
ময়ূর তিনটির চৌকিদারি শোনা! গেল সঘনে। সে-্বনি 
যে স্বকর্ণে না শুনেছে তাকে বোঝাতে পারব না তার 
নিহিতার্থ; মনে হ'ল যেন সারা জঙ্গলটা রোমাঞ্চিত 
হয়ে উঠে বলছে বনচারীদেরকে ; “সাবধান।, ওদিকে 
বিক্রম ঠায় বেয়ে রয়েছে আমাদের ছুই মাচার মাঝামাঝি 
একটা ঝোপের দ্বিকে। কিন্তু গায়ে কাটা দিয়ে উঠল 
যাছুর চেহারা দেখে! ওর শরীরে সব রক্ত যেন জমে 
পাথর হয়ে গেছে। জলজ্যাস্ত থাড়া মানুষের যে এন 
যরণাপন্ন চেহারা হয় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে 
পারতাম না। দৌলত আমার ব্লাউসের হাতায় টান দিতেই 
ললিত বন্দুক উচিয়ে 'শ-শ' কারে উঠল। 

“বিক্রম বাহাছুর ছেলে--এসব ব্যাপারের অদ্ধিসস্থি 
ওর জানা । বাগিয়ে ধরেছে ওর বন্ুক। অমনি ওম]! 
যাছুর হাত থেকে প্রকাণ্ড বন্ধুকটা লশবে মাটিতে পড়ে 
গেল আর:সঙ্গে সঙ্গে ও চিৎকার ক'রে বিক্রমের গল! ধরল 
জড়িয়ে: 'কাজ নেই বিক্রম--কাজ নেই-_যদ্ি গুলি না 
লাগে-- ব্যান্রাচার্ধ আমাদের নয়ন পথে উদয় হলেন ঠিক 
সেই মুহূ্তে। ললিত আর বিক্রম আগেই দেখেছিল। 

প্বাঘটা শোরগোল শুনেই ফ্াড়িয়েছে ঘাড় সোজা কারে 
জলছে ওর চোখ দুটো সেই আলো-আাধারী ঝোপে। কী 


ওর রূপ দেখে। থেকে থেকে ওর ভোরাকাটা গায়ে পাতার- 
মধ্যে-দিয়ে-ছানিয়ে-আস! রোদ উঠছে ঝিকমিকিয়ে--সে যে 
কী অপরূপ দেখালো-বিশেষ ক'রে পাশে যাছুর এ জবুস্থর 
অবস্থার কন্ট্রান্টে | কারণ মনে রেখো এসব বলতে 
লময় লাগছে বটে কিন্তু ঘটতে সময় লাগেনি। ময় 
ডাকা, বাঁধ আসা, বিক্রম ললিতের বন্দুক ওঠানো, যাছুর 
ডুকরে কেঁদে ওঠা--বাঘের ঘাড় সোজা ক'রে দাড়ান. 
সব ঘটে গেল যেন মুহূর্তে 

পছু-ম্‌! চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওমাচায় শোনা 
গেল তকরার ; বিক্রম যাছুর কবল থেকে নিজেকে 
ছাড়িয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর বলছে; “কী 
করো যাছ! ছাড়ো? মরবে যে-- ভাগ্যে ললিত বন্দুক 
ছুড়ল। নইলে বাঘটা ওদের মাচার দিকে তাগ ক'রে 
লাফ দ্বিত কি না কেজানে?” 

পগুলিটা নিশ্চয় বাঘটার জেগেছিল--কারণ একটু 
হাটে গিয়েই কেমন যেন ঘুরে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
গর্জন করে ফের উঠল গা-ঝাড়া দিয়ে। ক্রমূ-দ্রম্‌- 
বিক্রম যাছুকে তো দিয়ে সরিয়ে পর পর ছু-বাঁর ছুড়েছে 
বনদক্ক। বাটা কেঘন যেন একবার কেপে উঠেই 
ভূমিশয্যা নিল_কিন্তু এবার আর মাটির মায়া কাটাতে 
নয়--তাকেই করতে চিরশঘ্যা।৮ 

"কিন্তু আজ আর সময় নেই অদিত। সত্যি, কী 
হ'ত বলতো? এখন হাসছি বটে যাছুর যাদু খনার কথা 
ভেবে-কিন্তু তখন 18 8৪ 10 181106 -4897 00104 
০০! নাঃ_বাই বলো অসিত, যাছুকে ভালো যে 
জাগে না তাও নয়--কিন্তু সইতে পারি না ওর এই দারুণ 
ভয়কাতুরে-ভাব। স্নেহ হয় তওকে করা যায়--কিন্ত 


শ্রদ্ধা? 
তোমার আরতি” 


্ * ক্রমশঃ 


বৈষ্ণব কবিতায় বসন্ত 
শ্রীঅনিলকুমার ভটটাচার্ধ্য 


বৈষ্ণব-কবিতা প্রেমের কবিতা । প্রেমের দেবতাকে 
বৈষ্ণব কবিগণ অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছেন। 
সৌন্দর্যলোকের মরকত মণিরূপে আত্মার আত্মীয় বন্ধনে 
বেধে প্রেমশতদলে এই দেবতার অর্চনা তারা করেছেন। 
আমরা যাকে ভালোবামি কেবল তারই মাঝে পাই 
অনন্তের পরিচয়। দেবতাকে আমরা ভালোবাসি-_ 
আমরা শ্রদ্ধা করি__আমাদের অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে তাকে 
আমরা পুজা করি। আপন হ'তে আপনতর--প্রিয় হ'তে 
প্রিয়তমরূপে অনন্তত্বরূপ ঈশ্বরকে সসীমের মানুষ আমরা 
আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে অস্থুভব করতে চাই । তাই বিশ্ব- 
রূপ লীলার মাঝে আমরা শুনি প্রিঘ্ুতমের বাশি, যে-বাশির 
প্রেমের স্বর অসীম স্রলোকের সন্ধান দিয়ে আমাদের 
মরমী চিত্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে--আমাদের দার্শনিক 
সত্তাকে অনস্তলোকে বিকশিত করে। সে প্রেমের দেবতা 
কোথায় বাশিতে ধার এত স্থর--ইঙ্গিতে ধার এত 
আহ্বান? মান্ষের মাঝেই তার গ্রকাশ--ভক্কের তক্তি- 
র্থা প্রেমপূর্ণ অস্তরেই তীর স্থান। 
ওপার হ'তে যে বাশি তিনি বাজান এপার হতেই 
তা শোনা যায়। ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ককে সহজ 
হ'তে সহজতর ক'রে বৈষ্ণব কবিগপ ভগবত প্রেমের মহত্ব 
অনুভব করেছেন। 
শুধু বৈকৃঠলোকের গান তাঁরা গাননি। এই মাটির 
পৃথিবীর মাঝে এই স্থট্টির লীলাখেলায় প্রক্কৃতির লীলা- 
রহস্তে ভার] পরম হ্ন্দরের যে স্ুম্বর তথ্য প্রকাশ করেছেন 
কাব্যদর্শনদৃ্টিতে তা হুন্দর-_ভক্ত প্রেমিক হৃদয়ে তা 
পবিভ্র। 
£এই প্রেম-গীতি-হার 
গাথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায় 
কেহ দেয় তারে, কেহ বধুর গলায়। 


দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই 

প্রিয়জনে--প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই 

তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা 

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা ! 

“প্রকৃতির মাঝে অঙ্থভব করার নাম সৌন্দর্যয-সম্ভোগ” 
এই ভম্দর ধরণীর মাঝে ধা-কিছু সুন্দর-যা-কিছু বূপ- 
মধুর তারই বিচিত্র রসধারায় বৈষ্ণব কবিগণ দেবতার 
চরণে তাদের প্রেম-অর্থয সাজিয়েছেন, তাদের প্রেম-নৈবেস্ঠ 
নিবেদন করেছেন। 
প্রক্কৃতির প্রতি রূপে প্রতি অণুতে-পরমাধুতে পরম- 

প্রিয়ের যে স্পর্শ জাগরিত_-ষে রহস্ত অন্তর্নিহিত, তার 
প্রকাশভঙ্গীমায় বৈষ্ণব কাব্যের একটি দিক্‌ স্থউজ্জল | 
খতৃতে ঝতৃতে যে বর্ণ-বৈচিত্রয__ঘে ঝ্ূপলীলা-_ষে সৌন্র্ধ্য- 
সুষম! বৈষ্ণব-কাব্যের খ্ততৃ-উৎসবে তা! অপূর্ব রূপশ্রীমত্ডিত 
হয়ে উঠেছে। কাব্যের ছন্দে ছন্দে গীতিস্থরের স্থুর- 
বন্ধারে রাধাকৃষ্ণের রূপলীলা ঠবঞ্চব-কাব্যের শৌন্দর্য্য- 
অনুভূতির স্থক্্ম মর্মববাদকে স্থঅলঙ্কত করেছে। খতুরাজ 
বসস্তের শুভাগমনে দিকে দিকে সৌন্দর্যের কী অপরূপ 
রূপ-সস্ভার!_ধরণীর ধূলিকণা অনস্ত সৌন্দর্য্যের আধার 
নববৃন্দাবন-রাজো পরিণত হয়েছে। সেই অপন্ধপ সৌন্দর্য 
লীলায় মধুস্থদন-রাধা বনবিহার করছেন-- 

আএল খতুপতিরাজ বসন্ত । 

ধাওল অলিকুল মাধবী-পস্থ ॥ 

দিনকর কিরণ তেল পয়গণ্ড 

কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড | 

বৃপ-আসন নব পাটল-পাত। 

কাঞ্চন কুহুম ছত্র ধরু মাথ | 

মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়। 

সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ! 


২৮৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





পল্প শীতের হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে যখন নবজীবন 
লাভ :করলে--তার প্রেম-নবদলে তখন সৌন্দর্যাগোকের 
দ্বেবতার পবিত্র প্রেমিক আসনই বৈষ্ণব কবির চোখে পড়ে। 
সৌন্দধ্য-রাণী তার অপূর্ব কূপমস্তার বিস্তার ক'রে প্রেমের 
দেবতা পরম হুন্দরেরই আরাধনা করে-- 
আওরে খতুরাজ-বসস্ত। 
খেলত রাই কাছ গুণবস্ত ॥ 
তরু ফুল মুকুলিত, অলিকুল ধায়। 
মদন মহোৎসব পিককুল কায়॥ 
্রক্কতির এই দৌন্দধ্য অবদান- এই রূপ:মাধুধা 
প্রেমের দেবতার অর্থয সাজায়। প্রেমের দেবতারও ম্মেহ 
. যেন রসসাগরের মধ্যে বিকশিত পদ্ের স্তায় শোভা পায়। 
অনস্ত রূপ-লাবণ্য সসীম আনন্দালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে | 
ফাগুয়ার খতু-উৎসবে রঙে রঙে ভরে ওঠে দিকৃ-দিগন্ত, 
সেই রঙের মেলায় রূপের দেবতা-_সৌন্দর্য্ের দেবতার 
লীলাখেলা কী অপূর্ব সৌন্দর্ধাময় 1 
“কাছ ফা দেয়ল হুন্দরি-অঙগে। 
মুখমোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে ॥” 
আকাশ ফাগুয়ার রড়ে রঙিন-_বুন্দাবনের তরুলতাম 
ফায়ার রঙ-- 
“বাজী যযূর নাচে কাছে, রাঙ্গা কোকিল গায় 
বালা ফুলে রাজা ভ্রমর রাজা মধু থায়। 
রাঙ্গা বায়ে রাজা ছৈল কালিন্দীর্‌ পানী। 
গগন তৃবন দিক বিদিগ না জানি ।, 
ফুলে ফুলে ফুলময় ধরণী_এ ধরণীর মাঝে বাস্তবের 
ধূলি-মলিনতা নেই। এই উজ্জল রূপ-রস-গম্ধাভরা! বমস্ত- 


উৎসবে প্ররাধারফের ফুল-বিলাস ক্াবা-সৌন্দর্যের যে 
ছাতি বিকীরণ করেছে কাবা-সাহিত্যের তা অমূল্য সম্পদ 
ভক্ত-প্রাণের তা পবিত্র সৌনরধ্য-রুচি। এই রূপ-লীলায় 
বৈষ্ণব কবি ষছুনন্দন দাস স্বহস্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ক'রে 
ধন্য হয়েছেন__ 


ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তু । 
ফুলময় আভরণ, করে ফুলধস্থ | 
ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলময় কু্। 
ফুলময় সখী ববিখয়ে ফুলপুঞ্জ ॥ 
ফুল-তন্থ হেরি, মুগধ ফুলবান। 
ফুলশরে হানল ফুলময় কান | 

ফুলে উয়ূল বন, ফুল বায়ু মন্দ। 
ফুল-রসে গ্র্য়ে মধুকর কৃন্দ॥ 
অপরূপ-ফুল-দোল ফুল-বিলাস। 
ফুল-করে রহ যছুনন্দন-দাস ॥ 


এই মধুর রদগানে পৃথিবীর মলিনতা মুছ্যোয়। ধত্রাজ 
বসন্তের আগমনে প্রেমের দেবতা ধরণীর মাঝে যে 
প্রেমলীলা করেন তার পবিত্র সৌন্দধ্যরূপ দর্শনে আমরা 
বিঘুঞ্ধ হই। বৈষ্ণব কাব্যের এই মধুর বসস্ত-লীলা 
গীতি-কাব্যের অপূর্ব বিশ্বয়--কাব্য-সাহিত্যে সৌন্দর্যের 
মরকত মণি_ 


মধু-খতু মধুকর-পাঁতি 
মধুর কুন্থম মধু-মাতি 
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ 

মধুর মধুর রসরাজ ॥ 





বিচদশী পত্রিকা হইঢত 


দৃশ্যের রূপান্তর 


[ জণ্তুনের 1১৪ ম'০:৮018 পত্রিকাম় প্রকাশিত 
প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ববিদ্‌ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাঃ জুলিয়ান্‌ 
হাক্সলির (1) 91190 [নস্19) ) প্রবন্ধের আংশিক 
অঙন্থবাদ ] 

আজকের দিনে আমাদের একটি কাজের মূল্যে ছুটি 
কাজ করার সম্ভাবনা--প্রক্কতপক্ষে প্রয়োজনস্পহয়ে 
পড়েছে । এ পর্যস্ত আমরা প্রায় সবাই একটি কাজ নিয়ে-- 
যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু যুদ্ধের 
কাধের উপর দিয়ে অপর একটা কিছুও উকিও মারছে। 
এ বস্তুটি আর কিছুই নয়_-পৃথিবীর রূপান্তর । যখন 
সাধারণের চেয়ে দ্রুততর অবস্থায় ইতিহাস তৈরী হচ্ছে 
এবং যে-সব ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, এবং মধ্যে 
আমরা বেঁচে থাকি, তার সমস্ত কাঠামোটাই সম্পূর্ণ নতুন 
ভাবে ভেঙে গড়া হচ্ছে, তখন পৃথিবীর রূপাস্তর দ্বার! 
আমি দারুণ রকমের একটা পরিবতন পদ্ধতিই বুঝি) 
ইতিহাসে দেখা যায় যে, মানবজাতি এইরূপ বনু 
নিদারুণ পয়িব্ভ্নের মধা দিয়ে এসেছে । আমাদের কাছে 
এইবপ একটি অতি পরিচিত যুগ হচ্ছে রেনেশাস্‌ বা 
জান-বিপ্লব (89081889109) এবং রিফর্মেশান্‌ বা 
ধর্ম-বিপ্রবের যুগ--এইরূপ আরেকটি যুগ হচ্ছে শ্রম-শিল্পের 
বিপ্লবের যুগ (1008865] 16950100100 )। শ্রম-শিল্পের 
বিপ্রবের ফলে বর্ডমানে যে পৃথিবীর স্থ্ি হয়েছে তারই 
আবার সংস্কার হবে বর্তমানে আমরা যে নতুন পরিবতনের 
যুগে বাস করছি তারই সাহায্যে। - 

যদি আমরা গত পচিশ বৎসরের ইতিহাসের দ্দিকে 
ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে দেশের পর দেশ 
ভগ্ন জীর্ণ পুরাতন পদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন 
করেছে। কখনও কখনও এই রূপাস্তর আবার বিপ্রবে 
পরিণত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাবব থেকে রাশিয়া, ইটালী, তুরস্ক, 
চীন, জামণনী, স্পেন, পত্তৃগাল প্রস্ভৃতি কয়েকটি দেশে 
বিপ্লব হয়েছে এবং ততটা! উল্লেখযোগ্য না হ'লেও ফ্রান্সে 


ভিপি পরিবত'নকেও বিপ্রব বল! চলে । এই সব ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানত এ বিপ্লব এসেছে এক- 
নায়কন্ধের সাহায্যে। কিন্ত অ-বৈপ্রবিক এবং গণতান্ত্রিক 
রূপাস্তরও সম্ভবপর। স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার জাতিদের কাছে 
এ নৃপাস্তর দেখা দিয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার্থ 
ব্যাপক আইন প্রণয়নের রূপে। ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমৃহ 
বিশেষ কারে হয়ত নিউজীল্যাণ্ড২-শ্বাধীনভাবে এরই 
একটি ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল পথে এগিয়ে চলেছে । অনেক দিন 
থেকে ততটা ব্যাপান্ষ না হ'লেও ছুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে 
ব্রিটেনও এই রকম ধারার অঙ্কলরণ করেছে এবং বতমান 
যুদ্ধের সময়ে এই ধারাম্থ্দরণ প্রবলতর হয়ে উঠেছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের নব-বিধান (টিওধঘ 7098]) এই ক্বপাস্তরের 
আংশিক কিন্ত বড় আকম্মিক কিন্তির রূপ পরিগ্রহ 
করেছে। 

আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অনেক ঘটনা ঘটছ্থিল। জাতি- 
সঙ্বের (1,982 ০1 7৪5০0৪) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। 
এই প্রতিষ্ঠানের অসাফল্যে প্রমাণিত হ'ল যে কোন একটি 
আস্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্ঘের একান্ত প্রয়োজন। 
এ বিষয়ে হিটলায়ের স্বপ্ন হচ্ছে নব্-বিধান (ও 0:99) 
সি এবং জাপানের স্বপ্র হচ্ছে পূর্ব এশিয়া সম-সমৃদ্ধি 
অঞ্চলের (8986 4818 0০-00:9896 91090 ) 
প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে সন্মিলিত রাষ্্রসমূহেরও স্বপ্ন আছে__ 
যদিও এ স্বপ্ন এখনও যথেষ্ট অস্পষ্ট । মূলত পৃথিবী বুঝতে 
পেরেছে যে সে একটি এককে পরিণত হয়েছে। এই 
রূপাস্তরের আরেকটি আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য এই যে 
পশ্চাদ্‌বর্তী দেশ এবং জাতি সমূহ সম্বদ্ধে সকলেরই উদ্ছেগ 
বেড়েছে। কখনও এ উদ্বেগ দেখা যায় রাজনৈতিক 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় 'ফিলি- 
পিনোদের ম্বাধীনতার পথে পরিচালনায়--কখনও বা এ 
উদ্বেগের প্রকাশ দেখা যায় সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক 
মঙ্গল বিধানে-_-যেমন পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুঞ্জে। কখনও 
এ উদ্বেগ প্রকাশ পায় সর্বপ্রকার উন্নতির চিন্তায-_ব্রিটেন্‌ 
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যেমন তার উপনিবেশগুলির জন্ত যুদ্ধের সময় প্রাপ্য 
ট্টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিগ়্েছে। কখনও বা 
দ্বেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলের জন্ত এ 
উদ্বেগ দেখা যাক্--ঘেমন ব্রিটেনের নিয় অঞ্চলের বেলায় 
(70879856৭ 8:655 ) কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের টনেসি ভ্যালী 
অর্থবিটির ([00088889 ড81197 08:06 ) বেলায়; 
আবার কখনও বা অধীন জাতির দাবীর চাপে পড়ে কাজ 
করতে হয় যেমন ভারতবর্ধে। 
প্রথম দৃষ্টিতে এই বিশৃঙ্খল ঘটনাপ্রবাহ এবং 
ভাবধারার মধ্যে কেনি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নাও দেখা যেতে 
পারে। যাই হোক, একটু গভীর ভাবে তাকালে আমরা 
দেখতে পাই যে সারা পৃথিবীতে এই রবপাস্তর মোটামুটি 
কয়েকটা বিশেষ ধারা অন্গসরণ করে; অর্থনৈতিক 
ব্যাপারে গভর্ণমেপ্টের উদ্াসীনতার (1813802 919 ) 
চেয়ে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দিকেই ঝোক বেশী; 
জীবনের অনেক ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের শাসন প্রবতনের 
প্রবণতা! দেখা যাচ্ছে) অর্থ নৈতিক উদ্দেস্ের চেয়ে আন 
উদ্দেস্টের উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে বেশী; পশ্চাঙ্গবর্তী 
অঞ্চলের মানব-শক্তি এবং প্রার্কৃতিক উপাদান সম্ঘপ্ধে বেশী 
উদ্বেগ দেখা দিয়েছে; এবং কোন শক্তিশালী ও সম্পূর্ণাঙ্ 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোধও বেড়ে 
যাচ্ছে । 
রূপান্তরের মধ্যে এগুলোই হচ্ছে সাধারণ উপাদান । 
কোন-না-কোন রূপে এগুলো সম্পন্ন হবেই। নাৎ্সী 
জামনীতে এগুলো সম্পাদিত হয়েছে এক-নায়কত্বের পথে । 
গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক থেকেও কি কারে এসব সম্পাদন করবে ? 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই ধর! যাক্‌-এমন অনেক লোক 
আছে যারা সত্যই বিশ্বাস করে যে অনৈতিক পরিকল্পনা 
স্থৈরতাহ্িক কীলকের পাতা অংশ মাজ। কাজেই 
সংখ্যালঘিষ্ঠ মতবাদকে জোর ক'রে বন্ধ না করে এঁক্য- 
স্থাপন কি ক'রে সম্ভব? সর্বশেষে গণতান্ত্রিক জাতীয় 
স্বাধীনতার নীতিকে ব্যাহত না| ক'রে আন্তর্জাতিক 
কোন প্রতিষ্ঠানে কি ক'রে বিভিন্ন জাতিকে যোগ দিতে 
বাধ্য করা যায়? 
উত্তরে বগা যায যে, কাজটা কঠিন বটে, তবে অসম্ভব 


নয়। পরিকল্পনাও গণতান্ত্রিক হ'তে পাবরে। উদাহরণ" 
স্বরূপ বলা ঘেতে পারে যে টনেসি ভ্যালী অথরিটি একমাস 
বাধ নিমর্ণণ ও বিছ্যতাগার তৈয়ারীর ব্যাপার ছাড়া অন্য 
কোন ব্যাপারে ও-অঞ্চলে তাঁদের পরিকল্টানা জোর 
ক'রে চালান না। এরা কৃষকর্ধের বুঝিয়ে কৃষিকার্ধের 
উন্নতি-বিধান করেন এবং ধ্বংস নিবারণ করেন। 
এরা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন, .সে বিছ্যৎ 
এরা সরবরাহও করেন না; এরা সহরের এবং 
গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
হৃ্টি করতে প্ররোচিত করেন। এরা জোর ক'রে 
লোকের উপর নতুন পদ্ধতি চাপান না) কিন্তু এরা ছোট 
ছোট রুষক এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য কতকগুলি 
কষিকার্ধোপযোগী বৈছ্যাতিক যন্ত্র নিঘণ করেছেন+--এই 
সব যন্ত্রপাতি এরা কম দামে লাইসেম্সপ্রাপ্ধ বে-সরকারী 
ফার্মের মারফৎ জনসমাজের হাতে পৌছিয়ে দেন। এরা 
সহর-পরিকল্পনার কাজের উপর জোর দেন না; কিন্ত 
ষে সহর-পরিকল্পনার প্রয়োজন অন্থভব করে, তার জন্য 
এরা সব রকম গবেষণার স্থবিধা দেন এবং নিজেদের 
বিচক্ষণ উপদেষ্টাদেরও সেই কাজে লাগতে দেন। 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে ধ্বংস না কারে এ ক্ষেতে পরিকল্পন! 
তার সাহাষ্া করেছে। 
গণতন্ত্রের পথে একতা প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব নয়। একতার 
একটি বড় সহায়ক বস্ত হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় সংস্কতি-- 
সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, দাহিত্য, রেডিয়ো, শিল্প, স্থাপত্য তি 
যা-কিছু জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রতিফডি ৩ করে, 
একটা জাতিকে তার নিজের সন্বদ্ধে, তাঁর সংহত অস্তিত্ব 
সন্ব্ধে, [তার ভাগ্য এবং আদর্শ সন্ধে সচেতন ক'রে 
তোলে । বিশ্বজনীন শিক্ষার একটা উচ্চ শুরও সংহতি 
এবং একত্ব বোধের সহায়ক হ'তে পারে; তেমনি বড় বড় 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে--যেমন 
যুব-প্রতিষ্ঠান, সামরিক প্রতিষ্ঠান ( যেমন সথইট্জার্ন্যাণ্ডে 
বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকদের শ্থেচ্ছারুত প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি। তার পর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্ট্ের উপরে অন্যান্ত 
উদ্দেস্টফে স্থান দিলেও একতা স্থাপনের সাহাধ্য হ'তে 
পারে। যুদ্ধকালীন স্বদেশ-প্রেমই হোক্‌, আর শাস্তির 
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সময়ের স্বদেশ-প্রেমই হোক্‌_স্বদেশ-প্রীতিমূলক উদ্দেস্ত 
সমস্তিগত অহঙ্কার এবং সংহত মত স্থষ্টি করে। বিজ্ঞান, 
ধম শিল্পকলা, দুর্দশা-নিবারণ প্রভৃতি যেসব উদ্দেশ 
জাতির উপরেও উঠতে পারে, তাদের সাহায্যে একতা 
এবং সহযোগিতা স্থাপন সম্ভবপর । 

সর্বশেষ অস্থবিধা হচ্ছে আস্তজ্শতিক প্রতিষ্ঠানকে 
গণতান্ত্রিক করা। কিন্ধু এ অন্থবিধা কি প্রকৃতই এত 
বড়? প্রথমে সর্ববিষয়ে স্বাধীন কতকগুলি একককে 
বৃহত্বর সমগ্রতায় একজিত ক'রেই ত যুক্তরাষ্ট্রের সথষ্টি 
হয়েছিল। এক সময়ে বিভিন্ন এবং পরস্পরুবিরোধী 
ইংলাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড একজ্রিত হ'য়ে গণতান্ত্রিক 
সহযোগিতা স্থাপন করেছে। সম্মিলিত রাষ্্রসমূহের যুক্ত 
সরবরাহ এবং সামরিক কার্ধ পরিচালনায় অনেক সমঘ 
জাতীয় স্বাধীনতা ব্যাহত হয়--যেমন ঘাটি ইজারা দেওয়া 
এবং স্থাপনের সময় $ তবু এসব কিছুই ত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত 
সহযোগিতামূলক ভিত্তিতে সাধিত হচ্ছে-যুদ্ধে জয়- 
লাভের পরে শক্র-অধিক্ত দেঁশসমূহে খাছ্য ও চিকিৎসা 
বিষয়ক সাহায্য প্রেরণের যে পরিকল্পন! বেশ কিছুটা 
অগ্রসর হয়েছে, সে পরিকল্পনাও ত এই জাতীয়। 

এই যুদ্ধের জন্ম 9 দৃঢসংকল্পে শীত্র এই রূপাস্তর সাধনের 
প্রয়োজন আছে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যে-সব 
দেশ ভালভাবে এই রূপান্তর সাধন করতে পেরেছে, তারা 
সাধারণতঃ বেশী লামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। 
শ্বৈরতত্ত্শীল দেশগুলি যে শুধু দীর্ঘদিন ধ'বে যুদ্ধের অন্ত 
প্রস্তুত হ'য়েছে তাই নয়-- শ্বৈরতন্ত্রশীল দেশগুলি রূপাস্তরের 
দিক থেকেও বেশী সম্পূর্ণ। গণতান্জিক দেশসমূহে সামরিক 
নৈপুণ্য বাড়ানোর জন্ত যে-সব পরিবতন প্রয়োজনীয় বলে 
অন্গকৃত হয়েছে, সে-সব প্রয়োজনের গতি সাধারণত আরও 
বেশী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দিকে, অর্থনীতির 
সঙ্গে সন্বস্কবিবঞ্জিত যুদ্ধে সাফল্য লাভের উদ্দেস্টের কাছে 
লাভের উদ্দেপ্য এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় চালানোর 
উদ্দেস্তের আত্মসমর্পণের দিকে, আরও বেশী এঁক্যের দিকে 
এবং আরও বেঙী পূর্ণাঙ্গ আস্তজর্শতিক ব্যবস্থার দিকে-- 
“পৃথিবীর ক্ধপাস্তরে এই চারিটিই প্রধান ধার! । 

একটি শেষ প্রশ্ন বাকী আছে। আমরা কি ক'রে 
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লৌকিকভাবে, সচেতন অবস্থায় এবং ঘথাসস্তব সবচেয়ে 
বেশী উৎসাহ নিয়ে এই বূপান্তরে প্রবেশ করব? উত্তর 
অতি স্পই্--বপাস্তর সাধনের প্রশ্ননহ আমাদের যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে হবে। হিটলার এবং জাপানীর! 
তাদের মুদ্ধের উদ্দেস্ঠয ঘোষণা করেছেন। এই সব উদ্দেশ্য 
ব্যাপক এবং সাহসের সঙ্গে পৃথিবীর রূপাস্তর সাধন করতে 
চায়, বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে বাধা দেবার মত করে নয়--কিংবা 
প্রয়োজনকে লহ ক'রে যাবার মত ক'রেও নয়-_জ্রত- 
সাধনের যত তার! এ স্থযোগ গ্রহণ করেছে । এই রকম 
করতে পেরেছে বলেই তারা বহুলাংশে তাদের লোকদের 
আবেগ-শক্তির সহান্থৃভূতি পেয়েছে। সম্মিলিত রাষ্ট্র 
সমূহেরও এক্ধপ না! করার কোন কারণ নেই--একই জিনিষ 
ভিন্ন উপায়ে করতে হবে এই যা--গণতীস্ত্রিক উপায়ে; 
একই জিনিষি আরও বেশী শক্তিশালী ইবে--কেন-না 
আবেদনের দ্দিক থেকে শেষ পর্বস্ত গণতান্ত্রিক ভা'বই বেশী 
শক্তিশালী । কিন্তু আমরা যদি প্রথমত পৃথিবীর রূপাস্তর 
সম্বন্ধে সচেতন না হই, একে বোঝার চেষ্টা না করি এবং 
এটাকে গণতন্ত্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য স্থযোগ ব'লে মনে না 
করি, তবে ভাবধারার পরিবতন সংঘটিত হবে না। 

( জুলিয়ান্‌ হাকঝ্সলি ) 


মানবোদ্ধার কার্যালয় 
(আমেরিকার কনেক্টিকাট প্রদেশে কি ক'রে 
বিকলাঙ্গ লোকদেরও নানা কার্ষে নিযুক্ত করা হয় এ 
প্রবন্ধে সংক্ষেপে তারই আলোঁচনা করা হয়েছে ] 
কনেকটিকাটে যে মানবোদ্ধার কার্ধালয়টি ( 8180- 
99158£5 01100) আছে--তার সরকারী নাম হচ্ছে 
বৃত্তিমূলক পুননিয়োগ কারধালয় ( ৮০০৪8০79] 78৯৮1 


1158102) 0001০)1 বিকলাঙ্ম লোকের কার্ষে 
পুরনিযবোগের জন্ত সুই এই কার্ধালয়টির জনক হচ্ছেন 
স্টেটের শিক্ষাবিভাগের ঈ. পি, চেস্টার (7. 


0116969:)| স্টেট্টে এখন পর্যন্ত যে পঁ়জিশ হাজার 
রেজেস্টীক্কত বেকার আছে, তার মধ্যে বারো হাজার 
হচ্ছে ভীষণভাবে বিকলাঙ্গ। এরা! ছাড়াও অবশ্য 
হাজার হাজার লোক আছেষারা মনে করে যেনাম 


২১, 
রেজিষ্টারী করা অর্থহীন; পৃথিবীর ধনোৎপাদদন কার্ধে 
তারা আর কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে--সে আশা 
তারা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু উদ্লিখিত ক্লিনিক এটা 
প্রঘাণ করেছে ঘে তাদের তিন-চতুর্থাংশকেই শিল্পকার্ধে 
মিয়োগের উপযোগী ক'রে তোলা ষায়। নিয়়োগকতাঁদের 
মনে এই ক্লিনিক যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যুদ্বোত্বর যুগে 
তার ফল বেশ গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই যুদ্ধের শেষে এমন 
অনেক বিকলাঙ্গ লোক দেখাযাবে যাদের কাজের দরকার-__ 
এই কঠিন সত্যকে চাপা দিয়ে লাভ নেই। কুসংস্কার 
ভেঙে ফেলে এমন সব কিছুই তাদের ভবিষ্যতের পথকে 
স্থগম ক'রে তুলবে। 

সমস্ত স্টেটই বিকলাঙ্গ লোকদের কার্ষে পুননিয়োগ 
করার অন্্ চেষ্টা করে। কনেকৃটিকা্টের অভিনবত্ 
এইখানে যে একটি মাত্র লোক উৎসাহ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে 
নিয়োগকতাঁদের শিক্ষাবিধান করেছেন এবং বুঝিয়ে" 
স্থজিয়ে তাদের শ্বমতে নিয়ে এসেছেন। বাজীকরের 
মত তিনি তীর কাজের মধ্যে নাটকীয় উপাদানের 
আমদানি করেছেন। 

চেস্টার দশ বৎসর যাবত বৃত্তিমূলক কার্ষে 
পুননিয়োগের পরিচালক ছিলেন যুদ্ধ বাধবার পর তিনি 
তার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখতে পেলেন। তিনি 
ব্যগ্রভাবে নিয়োগকতাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
মুর করলেন-_-তীাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন ষে শীগ্রই 
কাদের ভীষণ শ্রমিকের অভাব হবে। কনেকটিকাটের 
মাহুফ্যাক্চারার্ঁ আযসোসিয়েসন্‌ (119000607918 
48800188100 ) তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী 
হলেন। চেস্টার তখন নিয়লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও 
আগ্রহান্থিত ক'রে তুললেন-_কনেকৃটিকাটু মেডিক্যাল 
আসোসিয়েসন্, .ইয়োক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, টিনিটি কলেজ, 
দি, ইউ, এস্‌, এম্প্রয়মেপ্ট সার্তিল, অন্ধদের প্রতিষ্ঠান, 
কুজিম পা এবং হাত নিমর্ণণকারী প্রতিষ্ঠান এবং 
শিল্পবিদ্যালয়সমূহ ৷ 

বিকলাঙগদের শ্রমশিল্পে নিয়োগ করতে হলে তাদের 
প্রথম খুঁজে বার করতে হয়। শ্রমশিল্পে ষদি এমন কোন 
দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে স্থায়ী বিকলাঙ্গত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবন! 


মাতৃতূমি 


১৩৫০ 


থাকে, তবে সে খবর চেস্টারকে জানানো হয়। ধে-সব 
ছেলে-মেয়ের দৈহিক কোন বিকৃতি থাকে, পাবলিক 
স্ুলগুলি তাদের খবর তাকে জানায়। প্রথম মহাযুদ্ধের 
ফলে যারা বিকলাজ হয়েছে এবং যাদের কথা রেকর্ডে 
লেখা আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত একজন 
যুক্তবাষ্ট্ীয় কর্মচারী আছেন। 

কোনও সময় হাটফোর্ডে, কখনও বা নিউ হাভেনে 
কিংবা! ব্রিজপোর্টেঁ পাচশজন ক'রে এই বিকলাঙ্গদের 
একত্রিত করা হয়। সকালে প্রত্যেক পদপ্রার্থীকে এমন 
একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করেন শ্রম-শিল্প সম্বন্ধে ধার 
বিশেষ জ্ঞান আছে--রোগীর পক্ষে কোন কার্য চেষ্টা করা 
উচিত বা কোন কার্ধ থেকে তার দুরে থাকা উচিত সে 
বিষয়ে তিনিই উপতশ দেন। যস্ত্রবিষয়ক এবং কেরাণীর 
কার্ধে দক্ষতা, নৈপুণ্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা দেবার 
জগ্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে পরপ্রার্থীকে মনম্ুত্বিদের 
কাছে ঘেতে হয়। 

তারপরে আমে একজন অভিজ্ঞ পরিদর্শকের পাল! , 
তিনি পদপ্রার্থীর সঙ্গে কথাবার্ডা বলেন, তার পূর্বেকার 
কার্ধতালিকা যদি থাকে, সেটা দেখেন, তার স্বাভীবিক 
কর্মপ্রবত্বি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন--এক কথায় বিকলাঙ্গ 
লোকটি শিল্প কার্ধে যে স্থানটি পূর্ণ করবে, মনে মনে তার 
একটি স্থন্দর চিত্র কল্পনা করেন। 

বকালে আসেন প্রকৃত নিয়োগকতরশরা; এদের 
মধ্যে কেউ কেউ ছোট ছোট শ্রমশিল্লের স্বত্বাধিক নী-_ 
তবে বেশীর ভাগই থাকেন বড় বড় শ্রমশিশে অভিজ্ঞ 
কর্মচারী । স্পষ্টতই তারা মিঃ চেষ্টার ও পপপ্রার্থীদের 
উপদেশ দিতে আসেন এবং তারা উপদেশ দেনও 
বটে। 

*এই ষুবকটির হাট”ফোর্ড ট্রেড স্কুলের নৈশ শ্রেণীতে 
ভি হওয়া উচিত।..যে কাজে লোকের সঙ্গে বেশী দেখা 
হয় এমন কোন কাজ এই মেয়েটির করা উচিত নয়...» 
কিন্তু কার্ধত ক্িনিকের প্রায় অর্ধেক পদপ্রার্থীকেই তখন 
কাজে নেওয়া হ'য়ে থাকে। 

একটি উদাহরণ নেয়া যাক্‌। হিঃ চেষ্টার একটা 
রেকর্ড থেকে প'ড়ে যান "এই লোকটির আ্যারোপ্পেন- 


বৈশাখ 


সঞ্চয়ন 


২৯১ 





চালক-স্ত্সন্বদ্ধে অভিজ্ঞতা আছে, কিন্ত স্কীত-শির! 
রোগ হওয়ায় এক বছর ধারে লোকটি বেকার ব'সে 
আছে। তার স্ত্রী এবং নয়টি ছেলেমেয়ে আছে'*.॥ 
মনগ্তত্ববিদ্‌ সর্বদা সাধারণ-বোধা 'ভাষাতেই তার বিশ্লেষণ 
দিয়ে থাকেন : “বুদ্ধির দিক থেকে লোকটি সাধারণের 
ওপরে; যান্ত্রিক কার্ধে তার নৈপুণযাও ভাল। তাকে 
দেখে ধীর স্থির প্রশাস্ত বলেই মনে হয়-_কিন্ত 
পরিবার ভরণপোষণের জন্য দীর্ঘদিন কিছু রোজগার 
না করতে পেরে এখন অবশ্ত কিছুটা মন-মরা হছে 
আছে ।” 

তার পরে ভাক্তারের রিপোর্ট £ “নিয়োগবর্তীরা এ 
পর্যস্ত লোকটিকে কাজে না নিয়ে ভালই করেছেন; সামাস্ 
কোন দুর্ঘটনায় তার পায়ে আঘাত লাগলেই সে রক্ত প'ড়ে 
মারা যেত। কিন্তু একটা অন্ত্র-চিকিৎ্সায় সে লীগই সুস্থ 
হয়ে উঠতে পারে ।” 

তার ভাবী নিয়োগকর্তারা তাকে যাতে পরীক্ষা 
করতে পারেন, সে জন্ত লোকটিকে ডেকে আনা হয়। 
তার বয়েস চক্সিশের নীচে বটে, তবে সে হাটতে পারে না 
বললেই চলে। লোকটি ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর 
চেস্টার চতুর নীলামকারীর মত উপস্থিত নিয়োগকর্তা 
এবং তদের কমণসচিবদের দিকে তাকিয়ে দাবী করেন: 
এই লোকটির অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য আমাদের কি 
করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা উচিত? তার জন্তকি কোন 
কাজের ব্যবস্থা হবে ?” 

একজন আরোপ্রেনের চালক-যন্ত্র নিম্ণকারী বলে 
উঠলেন £ «ও লোকটি সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আমি ওকে কাজ 
দেব।” 

অস্ত্র-চিকিৎ্সা করা হ'ল? ছুই সপ্তাহ পরে লোকটি 
কাজে যোগ দিল । স্টেট তার অস্ত্রচিকিৎসার জন্য যে-টাকা 
অগ্রিম দিয়েছিল সেটা সে স্বেচ্ছায় ছোট ছোট কিস্তিতে 
ফেরৎ দিচ্ছে! 

সব ক্ষেত্রেই অবশ্থ এত সহজে কার্য স্থসম্পন্ন হয় লা। 
এমন লোকও আছে যাদের কেউ চাদ না। সাধারণত 
দেহ-গত বাধাটাই বড় কথা নয়; তাদের চেহারা নেহাৎ 
নিরাশা-জনক এমন সব বিকলাঙ্গেরও কাজ জোটে । কিন্ত 


সময় সমদব বুদ্ধিবিহীন চোখে, সরল প্রশ্্ের ধীর বিশৃঙ্খল 
উত্তরে বিকৃত দেহের মধ্যে অপরিণত মনের পরিচয়ও পাওয়া 
যায়। এপর্যন্ত রেকর্ডে দেখা যায়, শতকরা পঞ্চাশ জন 
তৎক্ষণাৎ কাজ পেয়েছে; শতকবা পচিশ জনকে বিশেষ 
শিক্ষালাভের জন্ত পাঠাতে হয়েছে-ভাদের কাজ পাবার 
খুবই সম্ভাবনা আছে; শতকরা দশজনকে যুক্তবাীয 
সরকারের ধন-ভাগারেক টাকায় শ্রবণ-যঞ্র, কৃতিম আজ- 
প্রত্যঙ এবং অগ্ান্ত ্জ সরবরাহ করা হয়েছে--তাদেরও 
কাজ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাকী শতকরা 
পনের জনের আরও ভেষজ্জ এবং মনস্তাত্বিক চিকিৎসার 
প্রয়োজন--তাদের কাজ পাবার সম্ভাবনা অবশ্থু সম্দেহ- 
জনক। 

সারা বিকাল এই শোভাষাত্রা চলে; একটি এক 
পা-ওয়ালা লোক আগে ওয়েন্ডারের (৮181091 ) কাঁজ 
করত; স্টেট ষদি ভার জন্ত একখানি কৃজিম পায়ের ব্যবস্থা 
করে দেয়, তবেকি সে কাজ পাবে? জাহাজ নিমর্ণণ 
কারখানার একজন বললেন £“"তাকে আমাদের কাছে 
পাঠিয়ে দাও।” একজন কৃত্রিম অশ্জপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুতকারী 
প্রতিশ্রুতি দিলেন : “আমি দু-দিনেই ওর একখানা পা"র 
বাবস্থা করে দিচ্ছি” ছূর্বল-হৃদয় একজন লোককে 
গণনা-কার্ষের জন্য নেওয়া হ'ল--তার পক্ষে বসে বসেই 
সে কাজ করা সম্ভব। একটি মধ্যবয়ন্ক। নারীর একখানি 
হাত নেই। “আমাদের একজন মেট্রনের দরকার আছে 
তবে ওর একখান কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করতে হবে 
--কোন ফোন মেয়ে আপত্তি করতে পারে ।” সরু-পা 
একটি মেয়ে টাইপিং শিখছে । একজন নিদ্বোগ-কতণ 
বলেন £ “তুল হচ্ছে। টাইপিস্ট কিংবা সেক্কেটারী হলে 
ওকে হরদম নিজের ডেস্ক ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এদিক-ওদিক 
যাতায়াত করতে হবে। ওকে গণনাকার্ধা শিখিদ্বে আমার 
কাছে পাঠিয়ে দ্বিন।” 

চেস্টারের কাজে মাঝে মাঝে হাসির খোরাক 
জোটে। ক্লিনিক একবার একটি এক-চোখো নিগ্রোর জন্য 
রেডিয়োর কারখানায় সামান্ত একটা কাজ জোগাড় ক'রে 
দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে তার অভ্যন্ত মাল ঠানোর 
জায়গায় তাকে আর খুঁন্ছে পাওয়া যাচ্ছিল না। নিয়োগ- 


২৯২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





কতাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল £ দ্যা কোথায়? দে কি 
ভাল কান করতে পারছিল ন11” নিয়োগ-কত? জবাব 
দিলেন ; বানডবিক সে ভালই কাজ করছিল। তাকে 


পরিদর্শনাগারে পাষেন। সে ভালই কাজ করছে”. 


স্তামকে দেখা গেল একটা অন্ধকার ঘরে আরও যাঁট জন 
পরিদর্শকের সঙ্গে কাচে চোখ লাগিয়ে তড়িৎ-পাত্রের 
দিকে তাকিয়ে আছে। স্তাম বুঝিয়ে বলল : “আমি 
মনিবকে বলেছিলাম যে আমি এখানে ভাল কাজ করতে 
পারব--কারণ আমার ত আর এক চোখ বন্ধ করে স্ময় 
নষ্ট*করতে হয় না।” 

নিউ হ্াতেনের একজন নিয়োগ-কতণ যিনি ফেলে- 
দেওয়া বড় বড় লৌহখণ্ড কাজে লাগান--এমন একজন 
আযাসেটইলিস্‌ টর্চ :সঘদ্ধে বিশেষজ্ঞ লোক চেয়েছিজেন যে 
বড় বড় শৌহখণ্ড নিয়ে নাড়াচাড়া! করতে পারবে এবং 
প্রয়োজন হ'লে ওঠাতেও পারবে । কিন্ত তিনি উপযুক্ত 
লোক পাচ্ছিলেন না। মানবোদ্ধার ক্লিনিক তার জন্য 
দুটি লোককে খুঁজে বের করেছিল--একজন একহাত- 
ওয়ালা টর্-বিশেষজ্ঞ এবং আরেকজন প্রায় অন্ধ, স্যামসনের 
মত বলবান লোক-_ক্লিনিক প্রস্তাব দিয়েছিল যে একজনের 
বেতনের বিনিময়ে এরা দুজনে কাজ করবে। কিন্ত 


তার বতঞ্খনে এত বেশী কাজ .করছে যে 
নিয়োগ-কর্ত৫ তাদের প্রত্যেককে পুরো মাইনে 
দিচ্ছেন। 


বিকলাঙ্গ কমচারীকে নিয়োগ-কতণ হয় ত একটা 
চুক্তিপত্রে সই করতে বলতে পারেন; এই চুক্তিপত্রের অর্থ 
এই ফে, তার বিকৃত অঙ্গের দোষে যদি কোন শারীরিক 
দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য সে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে 
না? প্রায় বের ভাগ রাষ্ট্রেই এই নীতি অবলদ্ধিত হয়ে 
থাকে। বিগত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এইক্ধপ 
চুক্তিপত্রে সইকারী একটি লোকের এ রকম দুর্ঘটনা 
ঘটেছে। 

বিকলাজদের যুদ্ধ-কার্ষে লাগানোর প্রচেষ্টায় কনেকৃটি- 
কাটই একমাত্র অগ্রধী রাষ্ট্র নয়। জনশক্তি কমিশন 
(000৩ 0080 60৪0 00202055100 ) সর্বক্র নিয়োগ- 
কর্তাদের সাবধান ক'রে দিয়েছে ষে এ বৎসরের শেষে 


যারা কখনও কাজ পায় নি এমন বিশ লক্ষ থেকে ভ্রিশ লক্গ 
কর্মী খুঁজে বার করতে হবে; এদের মধ্যে যার 
আবার বিকলাঙ্গ তাদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে 
হবে। 
কনেকুটিকাটের শতকরা হিসাব সমগ্র জাতির পক্ষেই 
খাটে; রেজিস্ত্রীকুত পয়ত্রিশ লক্ষ বেকারের মধ্যে দশ লক্ষ 
লোক কোন-না-কোন প্রকারে বিরুতাঙ্গ। ক্নেক্টি- 
কাটের অভিজতা থেকে এই প্রমাণ হয় যে স্থলিপুণ কম 
প্রচেষ্টা এবং নিয়োগ-কতাদের সহযোগিতার সাহাষ্যে 
তাদের পাচ ভাগের চার ভাগকে অন্তত স্বাবলম্বী ক'রে 
তোলা! যায় এবং যুদ্-প্রচেষ্টায়ও তারা তাদের অংশ গ্রহণ 
করতে পারে |* 


রুশ মৈত্রী 
[ইংলগ্খের *দি কন্টেম্পোরারী রিভিয়া” (109 
00769200081 £৪1৪%) পত্রিকায় প্রকাশিত স্যার 
বার্ণার্ড পেয়ার্স (97 78০]্/থ0 28798) লিখিত রুশ 
মৈত্রী (7109 1088180 41112009 ) নামক বহমান 


প্রবঙ্গটি বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগা ।  স্তার বার্ণার্ড, 
পেয়াস্‌” রাশিয়া সম্ক্ধে একজন খ্যাতনামা ইংবেজ 
বিশেষজ্ঞ; তিনি হৃদীর্ঘকাল রাশিয়ায় ছিলেন এবং 


পেনগুইন সিরিজে প্রকাশিত রাশিয়া সম্থদ্ধে একখানি 
বহুতথাপূর্ণ পুস্তকেরও তিনি প্রণেতা 1] 

রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সংস্থাপিত হয়ে এবং যুদ্ধ 
হোক, শাস্তি থাকুক, এ মৈত্রী বিশ বছর ধরে অট্রট 
থাকৃবে। এইটাই আমাদের ধেশের বত'মানে নিধণরিত 
নীতি। অতীতে হিটলারের তুষ্টি বিধান করার পক্ষে ষে 
যুক্তিই থাক্‌ না কেন, এখন আর তা নেই--এখনও কেউ 
যদি হিটলারকে তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করে, তবে সে 
আমাদের বিজয়-লীভের শক্র। ধারা এ সম্বদ্ধে অন্তবূপ 
চিন্তা করতেন, তাদের অবশ্য আমি দো দিচ্ছিষনে। 
তাদের কেউ কেউ এখনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। 
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২৯৩ 





আমাদের দাবী শুধু এই ষে সর্বান্তঃকরণে জাতীয় নীতিকে 
অনুসরণ করা তাদের কর্তব্য এবং এ 'মত্রীকে প্রকৃত 
সার্থকতায় পরিণত করার জন তাদের যথাসাধা চেষ্টা করা 
উচিত। 

দেশের বেশীর ভাগ লোক যে উষ্ণতার সে এ 
মৈশ্্রীকে গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই। আমি প্রায় গত দশ মাস ধরে সংবাদ-মন্্ী- 
বিভাগের (2718৮ 01 [0000088108 ) আহ্বানে 
রাশিয়া সন্প্ধে ব্ৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি-_দেশব্যাপী হাজার 
হাঞ্জার সভায়--ইন্ভার্ণেস্‌ থেকে কর্ণওয়াল পর্যন্ত আমাকে 
ছুটতে হচ্ছে। এবারভীন্‌, সাণ্ারাল্যাণ্ড হাল্‌, বুট ল, 
কভেন্টা, সোয়ানসী প্রভৃতি যে-সব স্থান শক্রর বোমায় 
সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে_-বিশেষ ক'রে পূর্ব এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবততী অঞ্চলেই লোকের আগ্রহ এবং 
উৎসাহ সব চেয়ে বেশী। আমার বক্কৃতা-মঞ্চে সব রকম 
দলেরই সমাগম হয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের 
লোকই রাশিয়ার প্রতিরোধে আমাদের যে পরম উপকার 
হয়েছে সে-বিষয়ে পঞ্চমূখে প্রশংসা করেছেন। ক্কট্ল্যাণ্ড 
ইয়কশায়ার, মিডল্যাস্‌ এবং ওয়েল্স্‌ সবাই এ বিষয়ে 
একমত ( মত্বৈধ যদি থাকে তবে সেটা লওনেরই অংশ- 
বিশেষে আছে) এবং সবাই দাবী করে যে যুদ্ধকালীন 
সহযোগিতা শাস্তিকালীন সহযোগিতায় পরিণত করতে 
হবে। রাশিয়ার ভাষা শেখার জন্য এবং রাশিয়ার সম্বদ্ধে 
পড়াশুনো করার জন্য সারা দেশে অনেক পাঠ-চক্র গ'ড়ে 
উঠেছে ।****আমার জীবনে আমি এক্ধপ উৎসাহ আর 
দেখি নি। বাবার কাছ থেকে শুনেছি যে গ্যারিবল্ভীর 
সময় ইটালীর ব্যাপারেও আমাদের দেশে প্রবল জাতীয় 
উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল--একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা 
করা! চলে, যদিও পরিমাণ এবং বিস্তৃতির দিক থেকে 
বতমান উৎসাহ অনেক বেশী গভীর ও বিস্তৃত। 
গভর্ণমেন্ট দি কখনও দেশের লোকের মতামত জ্বান্তে 
চান, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে বলেই আমার 
নিশ্চিত ধারণা । সর্বোপরি আমরা রুশজাতি ও রুশ 


সৈল্চদল সম্পর্কে ভাল ভাবে অবহিত নই কেন সে বিষয়েও 
প্রশ্ন তোলা হ্য়। 


এই মৈত্রী বিষয়ে আমাদের বিশ্ব গ্রকৃতই সম্পূর্ণ 
অনাবস্তক ছিল। এক সময়ে আমরা ক্রিমিয়াতে রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম_-অভভূত একটা খিচুড়ীগোছের 
যুদ্ধ। এই জামর! পঞ্চমবার একই স্বার্থে অন্ুপ্রাণিত হয়ে 
পৃথিবীগ্রাসী শক্রুর বিরুদ্ধে ইৈত্রী-বন্ধ হয়েছি। ১৯৩৫ 
ুষ্টান্বে আমাদের বতর্মান পররাষ্ট্রসচিব (আমার 
সোভিয়েটু বন্ধুরা তার একাস্তিক সহযোগিতার কথা 
সরুতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করেন ) মক্কোতে বলেছিলেন ধে তিনি 
ছুটি বাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্বার্থের সংঘাত দেখতে পান 
নাসার একথা এশিয়া সম্বন্ধেও যেমন খাটে ইউরোপেও 
তেমনি, প্রশান্ত মহাসাগবরেও যেমন প্রঘোজা অতলাস্তিক 
মহাসাগরেও তেমনি প্রযোজ্য । 

তবু অতীতের ইতিহাস আমাদের যেমন উৎসাহিত 
করে, তেমনি সতর্কও করে। বিগত চারবারের মধ্যে 
তিনবারের মৈভরীই শেষ পর্বস্ত টেকে নি--এগুলোর 
কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা ভাল। জার্‌ পলের সঙ্গে 
আমাদের মৈত্রী ভেঙে যাবার জন্ত অংশত দামী ছিল 
নেপোলিয়'র সঙ্গে বন্দী বিনিময়ে ফরাসী সৈন্যের বদলে 
রুশ সৈম্ত গ্রহণে আমাদের অনিচ্ছা; নেপোলিয় জামাদের 
তূলের স্থযোগ দিয়ে অনেক ছোটখাটো! উপহার সঙ্গে 
দিয়ে তীর বন্দীদের রাশিয়ায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
পলের ছেলে আলেকজাতার অতি সহজেই প্রভাবিত 
হতেন? তার সঙ্জে টিল্জিটে আমাদের সন্ধি ভেঙে 
যাবার প্রধান কারণ এই ছিল যে ডানজিগ. পরিত্রাণের 
জন্ত আমাদের প্রতিশ্রত সাহায্য কখনও গিয়ে পৌছয় নি। 
গত মহাযুদ্ধে আমি রুশ টসন্যদলের পুরোভাগে ছিলাম-- 
আমি নিজের চোখে দেখেছি যে মিঃ লয়েড জজের 
নেতৃত্বে আমাদের ছৃঃসাহসী সৈ্টদল পৌছানোর অনেক 
আগেই নিয়মিত রুশ সৈন্তদল তিন তিন বার চুর্ণবিচুর্ণ 
হয়ে গিয়েছিল-_-আমি তাদের সংখ্যাও বলতে পারি এবং 
শেষ পর্যস্ত যখন রাশিয়ায় আমাদের পাহাষ্য গিস়্ে 
পৌছেছিল, তখন সে সাহাযা ব্যবহারের ন্ট নিয়মিত 
সৈশ্তদল আব ছিল না। 


এর থেকে আমরা বত'মান সামরিক সহযোগিতার 
কঠিন প্রঙ্গে এসে হাজির হই। কতকগুলো অত্যাবশ্যক 


২৯৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





সাধারণ বাপারে বতমানের রুশসৈচ্ঘদল আমার গতযুদ্ধে 
দেখা সৈন্ঘদলের মতই আছে। সর্বদা পশ্চাৎভাগে আমরণ 
প্রবল যুদ্ধ ক'রে-বিশেষ ক'রে রাত্রিতে বেয়নেট যুদ্ধে 
রুশ সৈম্ত পাকা ওগ্তাদ--রুশরা আক্রমণকারীকে পযু্দত্ত 
ফরে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বুকে প্রবল 'জামণন 
আক্রমণেও তারা তাই করেছিল--তাদের অন্য কোন অস্ত 
ছিল না; অবশেষে রুশদের সাহসের ফলে সেপ্টেম্র মাসে 


এ অভিযান যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন লুডেন্ডর্ফ 


অভিযোগ করেছিল যে তিনি রণনৈতিক সাফল্য ছাড় 
আর কিছু লাভ করতে পারেন নি। ঘেরাও করার 
গ্রচেষ্ট পূর্বের মতই সুদুরপরাহত ছিল । কার্ধত সর্বপ্রকার 
সরবরাহে বঞ্চিত সৈশ্যধলই এ সাফল্য লাভ করেছিল। 
এখন রাশিয়ার যাস্িক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নিজন্ব 
কারখানা আছে, অস্ত্রশস্্ আছে, তার নিজশ্ব শিক্ষিত 
যাক্ত্রিক কমিবৃন্দ আছে । তখন সর্বব্যাপী নিরক্ষরত! সাধারণ 
সৈনিকের পদ থেকে কমিশন পদে উন্নতির প্রধান অস্তরায় 
ছিল--এখন বোধ হয় লালফৌজ অন্য যে কোন সন্যদল 
অপেক্ষা দীর্ঘতর সুশৃঙ্খল সামরিক শিক্ষা পেয়েছে। তবু 
চৌদ্দ বৎসরে স্টযালিন জামান শিল্পের সমপর্যায়ে উঠে 
আসবেন এ প্রত্যাশা কেউ করতে পারে না। এসবই 
এখানে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এবং আমরা 
নিজেরা! যখন সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তিতে বিব্রত, তখন 
আমর] যে প্রচুরভাবে সরবরাহ করেছি তারও তুলনা 
মেলা ভার। 

বিস্ক গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধারণা 
হয়েছে যে মৈত্রী জিনিসটা! বড় ক্ষণভঙ্গুর এবং হয়ত বিশেষ 
ক'রে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী। আমার মনে পড়ে--এ রকম 
কথা আমি বন্ছবার শুনেছি যে ইংলগ্ড শেষ বিন্দু পযস্ত 
রুশ রক্ত পান ক'রে যুদ্ধ করেছিল। বতর্মান যুদ্ধে রুশ 
সৈনাদলের ক্ষতির সংখা] পঞ্চাশ লক্ষ। রুশর1 বৃহদাকার 
শিশুদের মতই সহজে গ্রভাবাস্থিত হয়। বিপদের সময় 
যারা তাদের বদ্ধুর কাজ করে তাদের জন্য তাদের 
উৎসাহের অস্ত থাকে না, কিংবা সাধারণ স্বার্থে তাদের 
আত্মোৎসর্গেরও সীমা থাকে না। কিন্তু সেই জন্যই তারা 
অপর পক্ষের আত্মোৎসর্গ বিষয়েও অতিমাত্রায় সচেতন। 


তার! অবশ বোঝে যে অনেক মাস ধ'রে যুদ্ধের প্রধান 
ধান্কাট! তাদের উপর দিয়েই যাচ্ছে এবং বত'গানে তার' 
এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে হয়ত ইচ্ছা খাকলেও তাদের 
সাফল্যলাভ নাও হ'তে পারে। স্বভাবতই একজন মি 
িজ্ঞাসা করে যে অপর মিত্র কি করছে। আমার নৈশ 
অভিযানে আমরা যখন জার্মীন সৈন্যদলের সামনে লুকিয়ে 
বাসে থাকতাম, তখন সাধারণ সৈনিকরা আমায় এই সব 
কথা জিগ্রাসা করত; কোন দূরবর্তী বন্ধু অপর দিক থেকে 
আঘাত করছে, এই ধারণায় তারা অন্তত সান্বদা পেত। 
এখানে প্রভাবশালী কোন লোক এমন আশা পোষণ 
করেন যে জামান এবং রুশরা পরস্পরের বিনাশসাধন 
করুক--এমন কথা যদি তাদের কানে যেত--তবে তারা 
কি ভাবত--সে কথা ভেবে শুধু বিম্মিত হ'তে হয়। 
এখানে কিংবা রাশিয়ায় এরূপ ধারণাকে শুধু কডেটটির 
ধ্বংসাবশেষে প্রদত্ত উইন্চেস্টারের মনোনীত বিশপের 
বক্তৃতার ভাষায় “অবিশ্বাশ্যপূপে হীন” ব'লে অভিহিত করা! 
যেতে পারে। 

“হিটলার রাশিয়! আক্রমণ করার পূর্বে তাঁর সৈনা- 
শক্তি বিশেষ ধ্বংস হয়নি। রুশরা তাদের প্রকাশিত 
ইন্তাহারে সর্বদা হিটলারের সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ের হিলাব 
দেয়। এই জন্য তারা পশ্চিমে মিত্রশক্তির আক্রমণ বিষয়ে 
এত উদ্দিগ্র। আগামী বৎসর হয়ত অপেক্ষাকৃত কম 
জামর্ণণ সৈন্যদলই রুখদের ধরে রাখতে পারবে--তখন 
পশ্চিমে মিন্রশক্তির অস্থবিধা হিগুণিত হস' উঠবে। 
রাশিয়া যদি যুদ্ধ না করে, তবে বিজয়লাভের নিশ্চিত 
সম্ভাবনা লুপ্ত হ'য়ে যাবে। অবস্থা দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাই 
স্থযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করবেন-_অবশ্ব এক্সপ 
দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তবে আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখা 
উচিত ষে বিপদের সম্মুধীন হবার যেমন দায়িত্ব আছে, 
বিপদের সম্মুখীন না হবারও তেমনি দায়িত্ব আছে ।-*-যুগ্ম- 
গ্রচেষ্টায় ছুই কমের বিভিন্ন সময় নির্ঘণ্ট থাকতে পারে না 
এবং সর্বোপরি এই গুরুতর ব্যাপারে ছুই পক্ষের মধ্যে স্পট 
বোঝাবুঝি থাকাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মিত্রশক্তিদের 
যখন যুদ্ধ এবং শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই জয়ী হ'তে হবে, তখন 
মৈত্রীর বাধন শিথিল ক'রে কিংবা পূর্বতন লম্দেহ সংশয় 


বৈশাখ 
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জাগিয়ে তোলে এমন কোন কিছু ঘটতে দ্বেখলেই মনে 
আশঙ্কা হয়। 

আর একদিক থেকেও আত্তরিক মৈত্রীর অন্তরায় 
আছে--এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় অজ্ঞতার অংশও 
কম নয়। স্ট্যালিন এবং টটস্কির মারাত্মক হন্দ সোভিয়েট 
রাষ্্রনৈতিক ইতিহাসের কেন্ত্রীয় ঘটনা-_কিন্ধ আমাদের 
এখানে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী কিংবা উদ্দাপীন কেউ 
এর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়জম করতে পারেন না। এরা যে 
রাষ্রনৈতিক দিক থেকে পরম্পরবিরোধী এই সোজা 
কথাটি আমাদের বামপন্থীর! সাধারণত বুঝে উঠতে পারেন 
নিঃ স্টালিন স্বদেশ-সংগঠনকারী বাষ্্রনেতা, তিনি 
পরিবারের মর্ধাদ] ফিরিয়ে দিয়েছেন_-এমন কি কষকপের 
সহজ সম্পত্তি-বোধেরও কিছুটা নিবৃত্তি তিনি করেছেন 
(তিনি এখন ধীরে ধীরে ধমের উপর থেকে বাধা-নিষেধ 
তুলে নিচ্ছেন)-এক কথায় তার ক্ষমতা! প্রাপ্তির পর 
থেকে আস্তজর্ণাতিকতার স্থানে জাতীয়তা দেখা দিয়েছে। 
আমাদের দেঁশবাসীর্দের মধ্যে কেউ কেউ আবার মনে 
করেন যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে, লোভিমেট 
প্রথম যুগে যে-সব তুল এবং আতিশধ্য করেছিল ( বহুদিন 
হ'ল রাশিয়া থেকে সে-সব অদৃশ্থ হয়েছে) সে-সব তুল 
আমরা বুঝি আবার অনুকরণ করব। তীর! আবার 
আমাদের ১৯১৮-২১ খুষ্টার্সের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
চান--সেটা ছিল ট্রটস্কির ন্বর্ণযুগ; কিন্তু সে-সময় 
স্ট্যালিনের কিছু হাত ছিল না। এটা অসাধারণ রকম 
খারাপ ইতিহাস-জ্ঞান ও অসাধারণ রকম থারাপ বুদ্ধির 
পরিচায়ক । আমাদের নিজেদের বুদ্ধি এবং স্বাধীনতাকে 
অবজ্ঞা করে তারা নিজেদের উদ্দেশ্থ ব্যর্থ করেন। আমরা 
উটস্কি এবং তার “চিরস্তন বিপ্রবে্র সাথে মৈত্রী-বন্ধ 
হই নি--আমরা মৈত্রী-বদ্ধ হয়েছি সেই লোকটির সঙ্গে 
ঘিনি ট্রটস্কির উচ্ছেদসাধন করেছেন এবং ধিনি আমাদের 
সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে আত্ম-রক্ষায় সমর্থ ক'রে 
তুলেছেন। আমাদের সাহসী মিত্রপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের সর্বজাতীয় আকাজ্ষার একচেটিয়া অধিকার 
দাবী করার অধিকার তাদের নেই । এ সব প্রশ্ন যথেষ্ট 
সরল) কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার 


প্রশ্থ আলোচনা করতে হ'লে এসব সম্বন্ধে আমাদের সুম্পই 
ধারণ! থাকা উচিত। গত মহাযুদ্ধের পরে আমরা বোধ 
হয় ভেবেছিলাম যে রাশিয়া এবং জামণানী উভয়েই চির- 
দিনের মত গণনার বাইরে চলে গেছে। কাজেই আমরা 
ফ্রান্ধোের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউরোপের পুনর্গঠনে 
মনোনিবেশ করেছিলাম যদিও পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী 
সম্বন্ধে আমর! এত অজ্ঞ ছিলাম যে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা- 
স্থাপনে আমরা বিশ্মিত হ'য়ে গিয়েছিলাম । আত্ম-রক্ষায় 
অসমর্থ এবং আমারাও যাদের বুক্ষা করতে অসমর্থ 
প্রমাণিত হয়েছি__-এমনি কতকগুলি ছোট 
রাজ্যের তাসের দেশ গঠন করাই আমাদের 
পরিকল্পনা ছিল-_যদ্দিও ফরালীরাই এ পরিকল্পনায় 
আমাদের চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছিল। ফলে ১৯৪* 
খুষ্টাকের গ্রীম্মকালে সর্ববিজয়ী জামাঁনীকে প্রতিরোধ 
করার জন্য শুধু আমরাই ছিলাম-_ প্রকৃত পক্ষে কার্যক্ষেতর 
একজনও মিত্র ছিল না-_ছিল শুধু বন্ছ দুরবর্তী ছোট 
ছোট দেশের প্রতি সীমাহীন কতব্য-বোধ। ব্রিটেন 
আক্রমণে ব্যর্থ হ'য়ে হিটলার এক ব্ছরের মধ্যে অতি 
কম যুদ্ধ ক'রে এই ছুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করেছিলেন) 
এদিকে বাধা পেয়ে নেপোলিয়'র রাশিয়ায় পৌঁছাতে যত 
সময় লেগেছিল, হিটলারের তার চেয়ে কম সময় 
লেগেছিল। বড়দের চেয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর 
ব্যাপারে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার গ্যারাটি ছাড়া 
চিরস্তন শাস্তির সম্ভাবনা নেই। তাই যদি হয় তবে 
কিক'রে একাজ সম্পন্ন করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের 
মত রাশিয়ার মতও বিবেচন] কবে দেখতে হবে ।** 
বতমান রূপেই হোক বা অস্ত রূপেই হোক্‌ রাশিয়ার 
বিপ্লব ছিল অবশ্থস্ভাবী-মহাযুদ্ধে রুশ গবর্ণমেণ্টের 
বার্ধতায় সে বিপ্লব দ্রুততর হয়েছিল। বিপ্লব প্রায় ক্ষেত্রেই 
একটা দেশকে সন্নিহিত দেশগুলোর দয়ার উপর নির্ভর 
করতে বাধ্য করে। পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে 
রাশিয়া যা-কিছু লাভ করেছিল তার সবই তাকে ছেড়ে 
দ্বিতে হয়েছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বাশিয়া এখন 
আস্তর্জাতিকতা থেকে জাতীয়তায় ফিরে এসেছে। 
১৪৩৯ থেকে ১৯৪১ থৃষ্টাৰ পর্যন্ত তার বিশ্রাম-কালটা 
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সে ১৯১৮ খুষ্টাবের হারানো! রাজ্য উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিল 
এসব রাজা ছিল আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং রাশিয়া এগিয়ে 
না গেলে হিটলারের 1110 চ090701এর ঘোযিত নীতি 
অন্থ্যায়ী সেগুলো জার্মানীর ভাগে পড়ত। দেশের 
অত্যন্তরে সে জারুদের অনুস্থত একজাতীয়!নীতি (০0৪- 
780190 0010) ) পরিবতিত করে সকল জাতীম়দের 
জন্থ সমান অধিকার এবং দায়িত্বের ব্যবস্থা প্রবতন 
করেছে। জাম্ণনীর ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক নীতির 
বিরুদ্ধে সম্ভাবাপন্ন এবং স্বাধীন পোলাণ্ কিংবা চেকো- 
প্লোভাকিয়া তরে পক্ষে প্রদ্বোজন, কিন্তু পোলাণ্ড যদি 
হোয়াইট রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ভাগ চায় তবে 
সে দাবীতে সে বাধা দেবে-_কেননা এক্ষেত্রে জাতীয়তার 
দিক থেকে পোলাগডের চেয়ে রাশিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক 
আরও বেশী নিকট । ১৯১৮ খুষ্টাব্বে রাশিয়ার সাময়িক 
বিপর্যয়ের আগে ইউরোপের ম্যাপে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে 
আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছোট বাল্টিক্‌ স্টেটগুলোর কোন 
অস্তিত্ব ছিল না: এক অর্থে এগুলো তার আত্মরক্ষার 
বহিদ্বার_-এগুলোর প্রতি রাজ্য-লিপ্ণ, জামানীর প্রথর 
দৃষ্টি। এখন জামনী যেমন ফিন্ব্যাঙ্জ থেকে লেনিন্গ্রাড, 
আক্রমণ করছে, ভবিষ্যতে কেউ তেমন করতে পারবে না, 
এ ভরসা যদি সে পায়, তবে ফিন্ল্যাণ্ডের শ্বাধীনতায় 
রাশিয়ার কোন বিপদ নেই। 

ভবিষ্যৎ জামণান আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও 
আমেরিকা প্রতিভূ হলেই রাশিয়া সম্মিলিত ভাবে 
এসব সমস্যা সমাধানে মন দিতে পারে। ব্রিটেন 
ইতিপূর্বেই বিশ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে_-দরকার 
হ'লে ভবিষাতে চুক্তিকাল বাড়ানোর প্রতিজ্ঞাও সে 
করেছে। 

অঙ্স্ুত বত'মান নীতিতেই ইউরোপের ভবিষ্যৎ স্থায়ী 
শান্তির যাকিছু প্রকৃত আশা দেখা যায়। আমাদের 


বতণমান ছঃখ-দৈন্ত থেকে আমরা যদি কিছু শিক্ষা পেয়ে 
থাকি, সে শিক্ষা এই হওয়া উচিত যে আমাদের ভবিষ্যৎ 
সম্ভতি ও আমাদের বংশধরদের ভাগা-নিয়ন্তরণে আমরা 
কোন প্রকার রাষ্্রগত বা শ্রেণীগত দাবীর প্রীধান্ত শ্বীকার 
করুব না। আমাদের সম্মিলিত দেশ-সমূহের যোদ্ধারাই 
যুদ্ধ দ্বিতবে। ১৯৪০ খুস্টাব্বে আমাদের আক্রমণের হাত 
থেকে বাচিয়েছিল আমাদের যুবসমাজ | তাদের ঘাড়ে 
অসম্ভব কাজ চাপালে চলবে না। শিক্ষাবিদ্‌ হিসাবে 
যুব-সমাজের সঙ্গে সর্বদা সংস্পশের ফলে--( আমি 
লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমিতির প্রধান কোষাধ্যক্ষ, এই 
সমিতিতে প্রায় তেরো হাঞ্জার ছাত্রছাত্রী আছে )-- 
আমি সর্বদাই যুবকদের অকাল মৃত্যুর কথা শুনতে পাচ্ছি। 
আর যারাও বা বেচে আছে তাদের পক্ষে আজ; যখন 
দেশের সব লাঙ্গলের ফাল অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, 
নিজেদের জীবন সম্পকে পরিকল্পনা করা কিংবা তাদের 
পরে যারা আদবে তাদের জন্য নিরাপত্তার বাবস্থা 
করা অসম্ভব! জামান-আক্রমণ-আশঙ্কিত পৃথিবীর 
এরূপ নিরাপত্তার আশ! আমি দেখি নে$ শুধু যদ্দি বর্তমান 
যুদ্ধের প্রধান তিনটি মিত্রপক্ষের সহযোগিতা যুদ্ধের 
পরেও চলতে থাকে, তবেই কিছু আশা আছে--এ তিনটি 
রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নামের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি আছে-- 
ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অব. নেশন্স্‌, ইউনাইটেড, স্টেটস্‌ 
অব. আমেরিকা ও ইউনিয়ন অব. সোভিয়েট সোস্যালিস্ট 
রিপাবলিক। গত বারের শাস্তি-প্রতিষ্ঠার সময় শে'বাক্ত 
ছুটি শক্তি অনুপস্থিত ছিল। অবশ এর সঙ্গে চীনের 
গণতন্ত্রকেও ধরতে হবে। শুধু এই সব শান্তর সহ- 
যোগিতাই ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের অধিকার নিয়ে স্থায়ী 
শান্তিতে বাস করার আশা করতে পারে।* 
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বৈশাখ সঞ্চযন ২৯৭ 
দেশী পত্রিকা হইত 
সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণে ০ হয় না। এই শ্রেষ্টত্ব আরোপ করা হয় এক কাল্পনিক 
(স্থবোধ ঘোষ ) পরমপুরুষকে--ঘিনি ভগবান অর্থাৎ আদর্শ সমাজ-রুচির 


[ইৈমাসিক সাহিত্য পত্িকা “অভিবাদন, থেকে 
সংকলিত ] " 

"ছেলেবেলায় মনে করিতাম ভগবান বুঝি অনেকটা 
ববীঞ্নাথের মত দেখিতে*--এক লেখিক! রবীন্দ্রনাথের 
জীবনী আলোচনা-প্রসর্গে এই কথা লিখেছেন। কথা- 
গুলির মধ্যে সরল লত্যতা আছে। লেখিকা যে সম্প্রদায়ের 
মানব, ভাতে ধারণা হয় যে তিনি ছেলেবেলা থেকেই 
নিরাকার ভগবানের আরাধনা করতে শিক্ষার্দীক্ষা পেয়ে- 
ছিলেন। ভবুত্তার কিশোর কল্পনায় সকল রকম দার্শনিক 
ংজ্ঞা ঠেলে ফেলে ভগবান দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথের 
রূপে_ স্থশ্রা ও দীর্ঘকাস্তি, সক ও স্থবেশ, গুণী ও জ্ঞানী, 
যশশ্বী ও ধনী এবং মহাকৰি রবীন্দ্রনাথ । 

এই ধারণা কোন দোষের বা গণের কথা নয়। প্রবাদ 
আছে যে, যান্থয তার নিজের “ইমেজ” মতই ভগবানকে 
গড়ে থাকে । পৃথিবীর সর্ধদেশের মানুষ তাই করেছে। 
সামাজিক জীবনে যা কিছু বড় হওয়ার গুণ, সামাজিক 
রুচিতে ঘা কিছু শ্রেয়, প্রের় ও কাম্া-_-তা সব কিছুই 
ভগবানের আছে। সামাজিক জীবনে যা-কিছু পাপ-তাপ, 
শোক-ছুংথ ও বেদন! অর্থাৎ যা কিছু অবাঞ্ছিত-_-ভগবানের 
সে-সব নেই, ভগবানকে সে-দব দুর্ভোগ ভূগতে হয় না। 
পাপুয়ানদের ভগবান তাই সবচেয়ে বেশী সজারুর মাংস 
খেতে পান, তার হাতের বল্পম সবচেয়ে বেশী মজবুত, দীর্ঘ 
ও তীক্ষ। হিন্দুর ভগবান তাই সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু 
ও স্থবিচারক--পাপীকে দণ্ড ও পুণ্যাত্মাকে স্থধশাস্তি দিয়ে 
থাকেন। অর্থাৎ ভগবান একজন খুব ভাল রাজা। 
জীরামচন্ত্রই ভগবান। 

মান্ুষের সমাজ আছে এবং এই সমাজের শাসন 
আছে। এই শাসনের বিধানে মান্ধষের আচরণকে ভাল- 
মন্দ ছ্ছভাগে ভাগ করা হয়েছে। আচরণ ও চিন্তার দিক 
.. দিক্পে কতগুলি বিবয় গহিত ও কতগুলি বিষয় বরণীয়। 

এই বরণীয় আচরণ ও চিস্তার চরম প্রকাশ যার মধ্যে 
সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ; কিন্তু বাণডবে এমন মানুষ 


2 মান! 

কিন্তু সর্দেশে মাসের সমাজের গঠন ও বীতি এক 
নয়। তাই সর্ধদেশে ভগবানও এক নয়। কেষ্-বিষ্ট, 
থেকে সরু করে “বোডা” পধ্যস্ত অঙ্জতর শাস্ত্রীয় ভগবান্‌ 
আছে--তারা রূপে রূপে বিচিত্র ও বিভিন্ন। তা ছাড়! 
এই সব শাস্ত্রীয় ভগবানগুলি প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তির 
চিন্তায় প্রবেশ ক'রে আরও কত বিচিজ্্ 'হয়ে ওঠে কে 
জানে। বলতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবানই তার 
নিজন্ব ও তারা পরস্পর বিভিন্ন । এক ব্যাক্তির মানসেশ্বরের 
মজে অপর ব্যক্তির মানসেশ্বরের কোন সাদৃশ্য নেই। 
হুতরাং বলতে হয় এই ভগবান মাহুষেরই স্থট্টি। মানুষ 
এ'কে ইচ্ছামত গড়ে আর তার "অধীনতাও স্বীকার করে। 
ধর্ের প্রসঙ্গে ভগবানের প্রসঙ্গ এনে এত কথা বলা এই 
কারণে যে, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস আধুনিক সভ্য মান্থষের 
সমাজে একট! অতি শক্তিশালী যানসকূট | আর একটি 
ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক্‌ 

সরম্বতী প্রতিমা বিসর্জনের দিন হযারিসন রোড 
দিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে বহু প্রতিমা শোভাষাত্রা ক'রে 
চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদের এক একটি দল 
বেশ আড়গ্ধরের সঙ্গে গানবাজনা ও রোশনাই জাকিয়ে 
মোটর ট্রাকের ওপর প্রতিমা চড়িয়ে নিয়ে চলেছে। 
প্রত্যেক গলির মুখে পাড়ার পুরুষ মহিলা ও শিশু বৃদ্ধ 
ভীড় করেছে। এক একটি প্রতিমা যায় আর জনতা 
সভক্কি প্রণাম কযে। ঘাদবপুর কলেজ দলের একটি 
সথদৃশ্ত ও সুসজ্জিত প্রতিমাও চলে গেল; জনতা প্রণাম 
্গানালো। তার পরেই এল একটি প্রতিমা--অতি ক্ষুপ্- 
গঠন সাদাসিধে একটি সরগ্বতী। কোন জাকজমক নেই। 
গরীব গোছের একটি লোক প্রতিমাটি মাঁথায্স নিয়ে 
চলেছে, বোধ হয় 'মানৎঃ ছিল। সঙ্গে মাত্র আর একটি 
লোক কীসর বাজিয়ে চলেছে। এই প্রতিমাটিও 
যথারীতি প্রত্যেক জনতার সামনে এসে অনেকক্ষণ ধরে 
থামলো । বাজিয়ে লোকটা কত নেচেকুদে কাসর 


২৯৮ 





বাজালো, কিন্তু জনতা শুধু তাকিয়ে রইলো নিপিগ দৃষ্টি 
দিয়ে-_-এই প্রতিমাটিকে কেউ প্রণাম করলো না। 

এই ঘটনার মধ্যে দেবতা-গ্রীতি ও ধার্্িকতার একটু 
মনন্তাত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়! ধায় বৈকি! এ ক্ষেঞ্ে বলতে 
পারা যায়, সরন্বতী সত্যিই দেবতা নয়--দেবতা হ'ল 
জশাকজমব, আড়গ্বর আর অলঙ্কার। সামাজিক রুচিকে 
এইভাবেই দেবতা নামে অলৌকিক ও অলীক কোন 
শক্তিবিশেষে আরোপ ক'রে আমরা পরোক্ষে প্রচলিত 
সামাজিক যনোবৃত্তিকেই স্ুকীর্তিত করতে চাই । 

প্রশ্ন উঠতে পারে--এই ভগবান বা দেবতা অলীক 
হলেও, এদের দোষটা কি? এদের থাকাতে জগতে 
কার কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে? 

এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আপত্তি হ'লো--এরা! 
সমাজের পরিবর্তনের পথে বাধা । উন্নতি অর্থই পরিবর্তন, 
ক্তরাং এর] উন্নতির বি। মানুষের সমাগত কতক- 
গুলি প্রবৃত্তি থেকে তৈরী হয়েও ভগবান ও দেবতা ক্রমেই 
একটি অব্যয় সত্যের রূপ নিয়ে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির উপরূ 
বিশ্রমের জাল পেতে বসে। সমাজে “ঘা আছে তাই 
থাক (98৮08 00০) মনোভাবই একটি সদাচরণ হয়ে 
ঈলাড়ায়। এই সদাচরধকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়। 
ধাশ্মিকের! মনোবৃত্তি বদলাতে চায় না, কেন নাঁ, তা হ'লে 
ভগবান বদলে যায় যে। ধর্শা চায় সমাজ ভগবানের 
ফ্োহাই নিয়ে একটা পর্দিণামের মধ্যে বাধা পড়ে থাকুক । 
নতুন পরিণাম স্থাক্র প্রেরণা ধর্ষের মধ্যে নেই। এপর্যন্ত 
আমরা সাধারণ সমাজ-মনভ্তত্বের দিক দিয়ে ধর্মের একট] 
পরিচয় পেলাম। এই ধর্ম ( পরিবর্তনবিমুখতা ) ভগবান 
নামে একটি অপ-্দার্শনিক প্রতাপের (6০:০৪) আশ্রয়ে 
নিজেকে বজ্জায় রাখতে চায়। 

অধিকাংশ ধর্মই ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত । কিন্ত 
এই আত্তিক্যবাদই ধর্মের একমাজ্জ গুণ লক্ষণ নম়। রীতি- 
মত ভগবান-বিরোধী ধর্মও অনেক আছে। ভগবান 
মান্কক আর না-মান্ছক সকল ধর্মই মানুষের সামাজিক 
প্রগতির বিরোধী । ভগবান ছাড়াও বহুবিধ কুসংস্কারের 
সমটরি নিয়ে ধর্ম । নানা অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড এই ধর্ের 
অপরিহাধ্য অন্য | ধন্দবোধ মাঙ্কষের আত্ম-জিজাসা 
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২৬২ পিসিসিসিসিপাসাকীপপাপাপাপাপপিসাপাপিশশাপিশি 
বিভ্রান্ত করে। ধর্মবিস্বাসের প্রকোপে মান্য বুঝতে পারে 
না তার প্রাকত-এতিহাসিক-সামাজিক শ্বরূপ। লমাজ- 
বিজ্ঞানী মাঝ্সসমগ্র ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও পরিপাম 
বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার ক'রে যে স্থুত্র আবিষ্কার করেছেন, 
তার অনুসরণের ফলে আমরা সমস্ত পরিবর্তন ও প্রগতির 
যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারি। মাত্স্বাদকে ঠিক তাই কোন 
প্রকার "বাদ" বলা যায় না। এটা বিজ্ঞানসিদ্ধ বিচার- 
পন্ধতি। মাক্সবাদের সঙ্গে কোন দিব্া-সিদ্ধান্ত 
জড়িয়ে নেই-কোন ধরণের বিশ্বাসের ফরমূলা দিয়ে 
বাধা, নয়। মাক্ঝঁয় বিচার-প্রণালী দিয়ে আলোচন! 
করলে আমাদের বহু পুরাতন ও পরিপুষ্ট ধারণা ও 
সিদ্ধান্তের মন্্র বলে যায়! তখন বুঝতে পারি এ পরায্ত 
আমরা অনেক কীচকে কাঞ্চন ব'লে বৃথা উল্লাস কারে 
এসেছি? অনেক রঞ্ুকে সপ্পভ্রয করে বৃথা ভয় পেয়ে 
এসেছি। মান্য বিচার আধুনিকতম জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। 
ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রে এই বিচার প্রয়োগ ক'রে আমরা 
পরিবর্তনের একই স্থত্র আবিষ্কার করি। প্রাণীবজ্ঞান, 
উত্তিদ্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-গঠন, আট? নীতি ও 
রুচি, পদার্থ, মন ও চেতনার সেই পরিবর্তনের পরম 
নিয়মটুকু মান্ধীয় বিচারে যেভাবে ধরা পড়েছে, তার 
ফলেই আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার সমূহ সংজ্ঞানও বদলে 
গেছে। ধর্ধ যে কি-বস্ত মান্খীয় বিচারে তার নির্ণয় 
পাওয়া যায়। 

এই মাক্সায় বিচার-পচ্ধতি জানলে ধদর আসল 
রহস্তটুকু সহজে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ধর্েখ এঁতিহা'সিক 
মূল্য কতটুকু, তার অর্থ অনর্থ তখন যথাযথ ভাবে জানা 
যায়। 

মার্জীয় বিচারের প্রথম আবিষ্কার হ'লো--বন্তবা? 
(58/]আাাাণ ) 1 ফ্ুরোপীয় দর্শনের ভাববাদী কুহক 
থেকে তিনি এই বস্ত্রবাদের তত্বকে উদ্ধার করেছেন। 
বন্তবাদ এককালে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে অনেকখানি 
গ্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু মাক্সায় বস্তবাদের মধ্যে 
থে যৌক্তিক সমগ্রতা আছে, প্রাচীন ভারতীয় বস্তবাদে 
ততট! ছিল না। তবু ভারতীয় চিন্তায় বন্তবাদের এই 
প্রথম আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক সদ্বিৎসার এতিত্থকে স্মরণ 
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করিয়ে দেয়। ভারতীয় লোকায়ত (চার্বাক, বুহম্পতি 
প্রবন্তিত দর্শন) খন বলেন__প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্” 
অথবা 'পৃথিব্প, তেজ? বাস্ুরিত্তিত্বানি, তৎসমূদ্ায়ে 
শরীরেন্দ্রিয় বিষম সংজ্ঞা”+-তখন বুঝতে পারি বন্তবাদের 
সত্যতা প্রাচীন দার্শনিকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি। 
বৈশেধষিকের কণাদের পরমাণুবাদের মধ্যেও বন্তবাদের 
একটি বড় রকমের তত্বের ঘোষণা দেখতে পাই । 
[ অবশ্য, কণাদের পরমাণু হলো লৎ নিত্য ও অঙ্গমেয় ] 
পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কণাদ যে নিয়ম বর্ণনা করেছেন, 
সেটাই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। অর্থাৎ-_ঘট এবং 
পটাদি দ্রব্য পরমাণুর স্বরূপ নয়, পরমাণুপুঞ্জের সমট্টিবাদ 
রব্যাস্তর এবং এই ভ্রব্যাস্তরের নাম অবয়বী।” কতিপয় 
পরমাণুর সংষোগে দ্ধযাণুক, হ্যাপুকের সংযোগে অআসরেণু, 
এবং জমে ক্রমে মৃহাবয়ব দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৭৭৫ 
খৃষ্টাব্দে দার্শনিক কান্ট তীর “560 ০117995508৮ 
নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাণ্টের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 
এঙ্জেল্স্‌ খুসী হয়ে বলেছেন--“কাণ্টের এই আবিষ্কারের 
মধোই পরবর্তী সমণ্ত প্রগতিশীল চিন্তার বীজ লুকিয়ে 
বয়েছে। যদি পৃথিবী একটি সৃষ্ট বন্ত [ 89০০779 যা 
ছিল না, পরে হয়েছে ] মাত্র, তবে পৃথিবীর বর্তমান 
ভূতত্ব, জলবান্ধু পাছপাঁলা ও জীবজন্ত প্রভৃতি সবারই পেছনে 
সি ও রপাস্তরের আদি ও ইতিহাস আছে। “কাল ও 
ক্ষেত হিসাবে এই পপান্ত্রেরও ইতিহাস আছে।” 
বৈশেধিক দর্শনের পরমাণুবাদগত পদার্থাস্তরের সুত্র 
কা্টিয় গৃপ্রের মতই বন্তবাদের সতাতার দিকে ইঙ্গিত 
করে। ভারতীয় জন্তান্য কতকগুলি দর্শনের মধ্যে বস্তবাদের 
সামান্ত কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া ঘায়__জৈনও 
যোগাচারী বৌদ্ধদের মধ্যে । দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 
'সমন্নফল সতত (দার্শনিক অঙ্গিত কথিত) বস্তবাদের 
একটি বড় হ্বীরুতি। 

মার্সও এঙ্ছেলস্‌ বন্তবাদ্দের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠাতা। 
তারা সকল দ্রীর্শনিক ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের 
ভাববাদের (3898159 ) ভ্রাস্ততা বিশ্লেষণ ক'রে 
 দেখিয়েছেন। শেষে এসে তারা কিছুক্ষণ পরীক্ষার জন্ 
ঈাড়ালেন হেগেলের ভাববাদী দর্শনের কাছে। তার 
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কারণ, হছেগেলীয় ভাববাদের বিচাব-পদ্ধতি অন্তান্ত 
দার্শনিকের মত ছিল না। এই হেগেলীয় দর্শনের মধ্যে 
বিচাঝের এক সোনার কাঠি লুকিয়ে ছিল--ডায়ালেক্টিকৃস্‌ 
(1015190/08 ) বা দ্বাম্বিকতা। হেগেলীয় বিচারের 
মহৎ বৈশিষ্ট্য এখানে ; তিনি মেটাফিজিক্সের আধিপত্য 
কাটিয়ে যুক্িকে নতুন পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন । 

কিন্তু হেগেলীয় ছ্বান্থিক আর মাক্সীয় ঘাম্িকে মৌলিক 
পার্থক্য আছে। ধাম্বিককে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় 
ছুই বিপরীতের একত্ব প্রাঞ্ি ( 1 ০6 00081699 )। 
ব্যাখ্যা ক'রে বললে বলা যায়-পরিদৃশ্ত মাই (09:০) 
পরিবর্তনীল, পরিদৃঙ্থের উৎপত্তি ও বিনাশের নিম্বম- 
কান্ছনও পরিবর্তনঞ্ীল, পরম সত্য বা চরম পরিণাম বলে 
বিছু নেই, পরিবর্তনের গতি একটানা বা ক্রমিক নয়-. 
পরিমাণ অবশেষে গুণে রূপান্তরিত হয়, একই বস্তর মধ্যে 
পরস্পরবিরোধী ছুই গুণের উদ্ভব হয়_-বিরোধগুলি 
পরিবর্তিত ও সমন্বিত (9)7188985 ) হয়__ ইত্যাদি । 
কিন্ত হেগেলের কাছে “আইডিয়া হলো প্রধান সত্তা--বন্ত 
'আইডিয়া”র বহিঃপ্রকাশ। 

মার্স ও এগ্গেল্স্‌ হেগেলের এই আইডিয়া সর্ববসত্তার 
নিদ্দারণ প্রমাদটুকু বুঝতে পেরেছিলেন। “আইডিয়া” 
জন্য হেগেলীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিকতাটুকু বেঁচে যায়। 
হেগেলীয় স্বান্থিকতার সঙ্গে বৌহ্ধ-দর্শনের 'প্রতীকসদুৎপাদ? 
খিওবির একটা সাদৃশ্ত আছে।-“অন্মিন সতীদং ভবতি 
অক্টোৎপাদাৎ ইদ্মৃৎপদ্যতে' । একটির কারণ ঘটলে 
অন্যটি ঘটে, একের উৎপত্তি হ'লে অন্ের উৎপত্তি হয়। 
কিন্তু হেগেলের বাম্পীয় আইভিয়ার মত বৌদ্ধ মুক্তির 
সুত্রগুলি ছুংখবাদের সর্বসতাঘ় ক্রি হয়ে উঠেছে। 

মার্সবাদে তাই নিরাশ্বরবাদের লহঙ্জ অভিব্যক্তি-- 
কিন্তু নিছক নিরীশ্বরবাদ মার্বাদ নয়। প্রসঙ্ক্রমে 
আমরা যতদূর এসেছি, তাতে বুঝেছি--মার্সীয় বিচারে 
বন্তবাদ ও জাগতিক পর্ববিষয়ের বপাস্তরের দ্বাস্বিক 
স্বরূপ হলো সার কথা। 

আনেক পত্তিত ধর্ম সন্বদ্ধে অন্য ভাবে একটা সমর্থন খুঁজে 
পাবার চেষ্টা করেন! কেউ বলেন আত্তিক (80:25881) 
উন্নতির তাগিদ থেকে ধর্ম এসেছে । কেউ বলেন ধর্ষের 
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মধ্যে সমাজ তার কৃষ্টিগত অঙ্থঈীলনী বজায় রাখে । কিন্তু 
ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এই তত্বই বার বার উকি দেয় 
যে তাগিদটা ছিল সমাজ-অর্থনীতিক (৪০০1০-90007030) । 
পৃথিবীতে ধর্খের নামে যে-সব সামাজিক অত্র্থান হয়েছেঃ 
তার প্রয়োজন ও প্রেরণা সামাজিক কারণ থেকেই 
উদ্ভুত। একটা পরিবর্তনের সৃষ্টিশীল ছ্ান্দিক বেদনা 
সমাজকে কপাভরের পথে নিয়ে যায়। ধর্ম একটা অন্ভুহাত 
মা) যুকিবাদের নান্তিত্বের জন্তই সে-সব অভ্যুত্থানের 
স্বরূপ মূলতত্ব পণ্ডিতদের নজরের আড়ালে পড়ে যায়। 
ঝড়ে গাছের পাতা নড়ে, কিন্তু পাতা নড়াট! ঝড়ের কারণ 
নয়, তা ছাড়া কুষ্টিগত অন্ুশীলন সমাজ-ধর্শের প্রেরপাতেই 
স্বাধীনভাবে সম্ভব-_ধর্ের দোহাইটুকু সরিয়ে নিলে যেমন 
ব্যক্তিগত জীবনে কোন লোকের সাংস্কৃতিক অধঃপতন হয় 
নাঃ সামাজিক জীবনেও সেই রকম কিছু অঘটন ঘটে না। 
যে-ছেশে যেমন ধর্ম্ঘই থাকুক ধাশ্মিকতার একট! সর্বব- 
দেশীয় রূপ ও তার একটা বিশেষ মানসিক ভিত্তি দেখা যায়। 
পরকাল, জদ্মাস্তর, অনৃষ্ট, অনাসক্তি, বৈরাগ্য, সন্্যাস, 
কুচ্ছ-সাধনা, স্বর্গ, আত্মা, অব্যয় সত্য, পাপপুণ্যের ইতি- 
নেতি ভগবান ইত্যাদি। এর সঙ্গে মানসিক তথা নৈতিক 
একটা পর্ধ্যায় আছে--বীরপুক্জা, প্রতিযোগিতার উচ্চাদর্শ, 
ব্যক্তিগত বড় হওয়া, আত্মবলিদানের মাহাত্ম্য প্রভৃতি । 
শুধু পত্ডিত কেন, বৈজ্ঞানিকদের কথাই ধর! যাক, 
ধারা টেস্ট টিউব নাড়াচাড়া করেন। ভার! পদে পদে 
পদার্থতত্ব ও প্রাণতত্বের বস্ত্বাদী স্বন্নপ প্রত্যক্ষ করেন। 
কিন্তু দেখা যায় তাদের অনেকেই সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের 
বেলায় বস্তবাদ-বিরোধী কথা বলেন | জীন্সের গাণিতিক 
ভগবান”, অলিভার লজের “প্রেত ভগবান” এমন কি 
আইন্সটাইনের “পরমাত্মা ভগবানের কথা অনেকে 
শুনেছেন। বৈজ্ঞানিক হয়েও এদের চিস্তায় শেষরক্ষা 
হয়নি) কারণ মনন-শীলতায় বৈজ্ঞানিকতার অভাব। 
যুক্তির গোড়ায় বন্বাদ ও দ্বাম্থিকতাকে স্বীকার করলে 
অলৌকিক ভাবুকতার কৃহেলিকায় এদের বিদ্যা পথত্রষ্ট 
হতো না। 
আমরা দেখেছি ধর্মের নামে কতগুলি অপমানসিক 
অনুশাসন মানুষের বুদ্ধিকে ঘিরে রেখেছে, ফলে সামাজিক 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 


প্রতিভা হয়েছে সু । এই ধর্মীয় অঙ্গশালনগুলি সমাজের 
বিশেষ এক অর্থনীতিক অবস্থাকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখার 
পক্ষে । এই কায়েমী অর্থনীতি বর্তমান সমাজের প্রগতির 
পথে হিংশ্রুতম বিস্ব। এরই মধ্যে শ্রেনীগত শোষণের 
ঠাটটুস্থ বর্ণচোরা হয়ে ফলে আছে। মাসের বিচারে 
সমাজ-ইতিহাসের ভেতর থেকে আমর! এই শিক্ষা পাই 
যে, শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীগত শোষণের কুকীতি লয় না হ'লে 
সামাজিক ও সবর্মানসিক উন্নতি অসভব ধের ধ্বজা এই 
শ্রেণীস্বার্থের ছৃষ্টবৃদ্ধির মাটিতে দাড়িয়ে আছে। 
শেষ প্রশ্ন, ধর্ের উচ্ছেদ কি ভাবে সম্ভব? মার্কস্‌ 

এঙ্গেলস্‌ ও সাম্যবাদের অন্থতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা লেলিনের 
উক্তিই এই বিষয়ে প্রামাণ্য । ধর্মের বিরুদ্ধে সোজাহৃজি 

কোন জেহাদ ঘোষণা করার কোন অর্থ হয় না। তাহলে 

সেটা বিষ-বৃক্ষের মুল রেখে ডালকাটা হবে মাত্র। চাই 

ধর্মধ্বজার এ সামাজিক ভিত্তিটুকু উপড়ে ফেলা । যে-সব 

সামাজিক বিধি-বিধান ও অবস্থা ধর্মকে লালন করছে-- 

সেই বিধানের বিনাপ হলেই ধরব আপনি নিঃশেষ হয়ে 

যাবে। 

উপসংহারে এসে শুধু এই কথা মনে পড়ে--মার্কস্‌, 

এজেলস্‌ ও লেনিনের প্রতিভার প্ররণাকে বর্তমান যুগের 

যে মনম্বী কর্ষবৃন্দ ষুগন্তত্ত উত্তরাধিকার রূপে 

পেয়েছেন ভীরা বিপ্রবী ও সামাবাদী। 

স্বারা বুঝেছেন জড় অগুপুঞ্জে গড়া এই মহাবয়ব পৃথিবীর 
রূপান্তরের ইতিহাস এক পরিবর্ভনের বেদনার সমাচ্ছন্্তা 

স্পন্বয়ং জড় প্রকৃতিও রূপে গুণে বদলে যায়। পদার্থে 
প্রাণের সাড়া লাগে। প্রাণময় জীবের দেহকোষের 
তস্ধতে তস্ততে তার সংগ্রাম ও আচরণের অভিজ্ঞত! 
চেতনার রঙ লাগিয়ে দেয়। চেতন জীবলীলা নিজেই 
প্রকৃতিকে সৃষ্টি করতে থাকে--ভাব ভাষা কল্পনা স্থর, 
শোক আনন্দ ভালবাসা দিয়ে মান্য তার এক বিচিন্ত 
সুন্দর [সামাজিক প্রকৃতি গড়ে তোলে, আবার বদলে 
ঘায়। শাশ্বত পরিণাম বলে কিছু নেই---এই পরিণামের 
প্রবাহই এখন আমাদের গোচরীভূত সতা। সাম্যবাদী 
বিপ্লবী মনের এই শিক্ষার মধোই তার ইতিকর্তব্যের 
ইঞ্গিত। | 


বৈশাখ 





আজ সামাবাদের প্রেরণায় সারা পৃথিবীর মান্থুষ 
চঞ্চল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ধর্মাশ্রয়ী এক বিরুদ্ধ শক্তিও 
চাড়! দিয়ে ,উঠেছে--ফাসিম্তবাদের রূপে । ফাসিস্তবাদের 
দার্শনিক ভিত্তি ভাববাদের (£068118) ) পুরাতন 
আখড়ায়। ভগবান ও ধর এদের একটা বড় সঙ্থায়। 
সভ্যতা আজ একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। 

আমর] বুঝবো-:একদিন যেখানে টেধিস সমুদ্রের 
লবণাস্ব তরঙভঙগে চূর্ণ হয়ে বাম্প বিস্তার করেছে, 
সেখানে আজ সথকঠিন হিমগিরি সযাসীন। এই প্রচ 
রূপাস্তরের ইতিহাসের মধ্যে ধুগজীর্ণ ধর্দের বিগ্রহ নিজেকে 
অক্ষয় মনে করতে পারে না। ধর্ম হলো অশ্পদার্থ ও 
অসামার্জিক। ধর্ম শুধু অপেক্ষা ক'রে আছে যতদিন ন! 
নববুদ্ধিতে বলীয়ান নতুন মানুষের সমাজ তাকে গলিত 
শবের মত ভাগাড়ে ফেলে দেয়। 


ভারতের জনসংখ্যা 

[ ভারতের ১৯৪১ সালের লোকগণনার চুড়ান্ত ফল 
গুকাশিত হইয়াছে। নিয়ে তাহার কয়েকটি হিসাব প্রদত্ত 
হইল] 

সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৭ 
হাজার ৯ শত ৫৫; ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ 
কোটি ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত €৪। প্রদেশগুলির 
লোকসংখ্যা £-- 


প্রদেশ ১৯৪১ ১৯৩১ 
মাজাজ ৪৯১৩৪ ১,৮১০ ৪৪১২০৫,২৪৩ 
বোদ্বাই ২৯১৮৪৯১৮৪৬ ১৭১৯৯২,০৫৩ 
বাংলা ৬০১৩০৬,৫২৫ ৫৯০১১১৫১৫৪৮ 
যুক্তপ্রদেশ ৫৫১০২০)৬১৭ ৪৮১৪০৮১৪৮২ 
পাঞ্তাব ২৮১৪ ১৮৮১৯ ২৩১৫৯৮০১৮৬৪ 
বিহার ৩৬১৩৪৯১১৫১ ৩২১৩৬৭)৯০৯ 
মধ্যপ্রদদেশ ও বেরার ১৬১৮১৩,৫৮৪ ১৫,৩২৩,০৫৮ 

১০)২০৪)৭৩৩ ৮৬২২১৭৯১ 


আসাম 


সঞ্চয়ন ৩০১ 
উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত গ্রদেশ ৩১০৩৮১০৬৭ ২)৪২৫১০ ৭৬ 
উড়িষা! ৮,৭২৮১৫৪৪ ৮১০২৫)৬৭১ 
সি 8৫৩৫১৯০৮ ৩)৮৮৭১০৭১ 

প্রধান প্রধান সহরগুলির লোকসংখ্যা 
সহর ১৯৪১ ১৯৩১ 
কলিকাত! ২,১৯৮,৪৯১ ১১৬৩১৭৭১ 
বোদাই ১৪৮৯৮৮৩ ১১৬১,৩৮৩ 
মাদাজ ৭৭৭১৪৮১ ৬৪৭২৩ 
লাহোর ৬৭১,৬৫৯ ৪২৯১৭৪৭ 
দিল্লী ৫২০১৮৪৯ ৩৪৭১৫৩৯ 
করাচী ৩৫৪১৪৯২ ২৪৭১৭৯১ 
হাওড়! ৩৭৯,২৯২ ২২৪৮৭৩ 
কাশী ২৬৩,১০৩ ২০৪,৩১৫ 
ঢাকা ২১৩,২১৮ ১৩৮৫১৮ 
কাণপুর ৪৮৭।৩২৪ ২৪৩,৭৫৫ 
আমেদাবাদ ৫৯১,২৬৭ ৩১০১০৯০ 
লক্ষে ৩৮৭,১৭৭ ২৭৪১৬৫৯ 
শিক্ষিতের হার 


সমগ্র তারতে শিক্ষিতের হার ১৯৩১ সাল অপেক্ষা 
শতকয়া +* বৃদ্ধি পাইঘ়াছে £- প্রদেশগুলির মধ্যে 
পাঞ্জাবেই শিক্ষিতের হার সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায়, এ প্রদেশে বর্তমানে 
শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০। যুক্তপ্রদেশে শিক্ষিতের 
খ্য। শঙকর! ৮ জন মাত্্র। শিক্ষিতের সংখ্যা বোম্বাই 
প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী ১৯৪১ সালের হিসাবাহ্ুলারে 
এই প্রদেশে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত এবং. 
মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯ জন শিক্ষিত! বোদ্বাইয়ের 
পরেই বাংলার স্থান। বাংলায় পুরুষদের মধ্যে শতকরা 
২৫ জন্‌ এবং মেয়েদের মধ্য শতকরা ৭ জন শিক্ষিত অর্থাৎ 
এই প্রদেশে গড়পড়তা শতকরা ১৬ জন শিক্ষিত। 

১৯৪১ সালের হিসাবে দেখ! গিয়াছে, ফরাসী অধিকৃত 
ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩২৩,২৯৫ তন্মধ্যে পুরুষ 
১৬২,৯১৬ এবং নারী ১৬*১৩৭৯। 


৩০২ 


১৩৫ 





কবিতা 


ভগবান্‌ 


্রীস্বরেন্্রনাথ মৈত্র 


ঈশ্বর আছেন কি না এ প্রপ্ন্ের কি দিব উত্তর? 
আমি শুধু এই জানি, আমি আছি, আছে মোর মাঝে 
জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাশি, চিন্তাস্বপ্ন অঙ্থ্ভূতি কাজে 
সীমান! মানে না তারা, শুভঙ্কর সত্য ও স্ু্দার 

বুঝি যাহ। তার তরে নমস্কার জানায় অন্তর 

শ্রদ্ধাতরে, প্রাণের আধারে কোথা শঙ্খ-ঘণ্ট! বাজে 
ভূমার পুজার লাগি, ভালবাসা আর জিজ্ঞাসা যে 
দেশকালে ব্যবধান উত্তরিতে চায় নিরস্তর। 


দৌর্বল্যে বা পরবশে অসত্যে অশিবে অন্ুন্বরে 
আমার আঙল আমি আত্ম-বিশ্বৃতি ও বিরতিতে 


হয় যবে মৃহামান্‌ স্বতঃক্চুর্ত বাচিবার আশা 
আমারে উদ্ধ্‌দ্ধ ক'রে বক্ষে যবে জাগে ভালবাস! 


মাছষ ছদেশ কিছ মহতম আদর্শের তরে 
মোর ভগবান্‌ সেথা দেখা দেন হেরি আচদিতে। 


“ছুর্য্যোগ” 
শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল 


অসীম বাধনে বীধিয়া ফেলেছে জীবনের এই মায়া, 
চারিদিকে আজ শুনেছি মায়ার সর, 

নয়ন-সম্মুথে জাধার রজনী মেলিয়াছে কালে। ছায়া 
ছুধ্যোগ রাতি ঘনায়ে চিত্ত-পুর 


পান্থ আমিরে পথের ধারেতে কাটিছে আমার বেলা, 
সমূখে পিছনে না পাই দেখিতে পথ । 


পথে পথে শুধু ধূলি নিয়ে আমি করিতেছি ধূলি-খেলা 
মিশিছে জীবন ধূলি'পরে অবিবত। 


বন্দী ব্যথায় নিবিড় অন্ধ হয়েছে নয়ন মোর 
নিভিয়! গিয়াছে আলোক ত্বাখির *পরে, 


আমার আধার আমার রজনী হবে নাকি আর ভোর, 
মুক্তি-আলোক ফুটিবে না মোর ঘরে? 


লাস্ভির পস্থিল ঘ্প ফেলে দাও দুরে । 
তোমার আমার দ্বারে এল অগ্রদুত, 
উদ্ভাসিত জ্যোতি: নিয়ে সর্বপৃথী ঘুরে, 
স্থদূর ভবিষ্যবাণী জানায় অযৃত। 
গোধূলির লাল রঙ্‌ ললাটে জেপন, 
অগ্নির জলস্ত পিও বক্ষে জল জল, 
ছুহাতে বাজিছে শোনো কাস্তের শ্বনন, 


শ্রীমণালকাস্তি দাশগুপ্ত 


অগ্রদূত হারে এল, ক্লান্তি দুরে যাক্‌। 
আকাশের তারা! আর হরিয়াল পাখী, 
যাক মুছে মন থেকে, স্থুরু ইতিহাস। 
রজের যথার্থ মূল্য হুমর্য্যাদা পাক, 
কল্পিত শ্বপন আজ থাক পড়ে বাকী, 
অগ্রদূত ইসারায় দিয়েছে আশ্বাস। 





ন্মিতহান্তে ভরা মুখ--সরস শ্টামল | 


হংস-বলাকা 
শামসুদ্দীন 


কণ্টকিত অনির্দেশ প্রান্তে সবে চলে-- 
লক্ষ্যহীন দ্িধাগ্রন্ত আখি) 

কমল ফুটিবে, আশা নব স্থর্ধীলোকে 
সম্ভাধিবে সকলেরে ডাকি । 


হর্ষোৎফুল্প দিনাস্তের গোধূলির ছায়া 
সচকিয়া ষেন অধপথে 

উলংগও পংগুলম আধার কারায় 
ব্যাপ্ত রহে মৌন কালম্ত্রোতে। 


ছায়াচ্ছন্ন গ্রাস্তে যেন বমি হংসদল 
পক্ষ ঢাকে অন্ধ সরোবরে 

মনে হয় £ জরদগব ময্যের রূপে 
সঞ্চরিছে নিধিলের ঘরে। 


রক্তনেশা যৌবনের মত ধুলিরথে 
পুষ্পভরা ছন্দময় দিনে, 

বর্গ রচে অধ্যুষিত সম্মুখ বেলায় 
স্থরঞ্রিত লক্ষ্য পথ চিনে। 


নিশীধ সূর্য-_গ্ররবীজ্জবিনোদ সিংহ। শুরু লাইব্রেরী, 
২৯৪ কর্ণওয়ালিশ গ্ীট কলিকাতা! । দাম ছুই টাকা। 
পৃ, ২১২। 

একটি অসামাজিক প্রেম-কাহিনী এবং আর একটি 
. সমাঙ্গ-বিপ্রব--এই ছুই প্রকারের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থের 
আবরঘ্তভ। নামক সঞ্চয় জাতিতে বিপ্লবী, বিপ্লবের ভিতর 
দিয়েই তার এই আখ্যায়িকায় আবির্ভাব। একদিকে 
তার মন সমাজ-চেতনায় ভরা, অন্য দিকে তার মনে 
ভরাতৃবধূর প্রতি প্রেমাসক্ি।_-তার পর, ঘটনার গতির 
সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নারীর শুভাগমনে চিরন্তনী ত্রিতুজের 
ুষ্টি। মূলতঃ, এই গ্রন্থের এই কয়টিই উল্লেখযোগা ঘটনা । 

গ্রন্থের কাহিনী আরম্ত হয়েছে স্থগভীর পটভূমিকায়। 
বিপ্লবী নায়ক সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে চলার 
চেষ্টায় জীবনে আঘাত পেলো! এবং সংসার থেকে নিরাপদ 
দুরত্ধে থাকার জন্যে আদিষ্ট হলো। আর সংসার-ত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাসক্তা। ভ্রাতৃবধূটি (উিবউ ) হৃদয়ে নীরব 
সআঘাত পোষণ করতে আরম্ভ করলো । নায়ক তখন 
কারখানার মজুরদের নিয়ে কতরব্য কাজে আত্মনিম, 
সেখানে এলেন ছবি (দ্বিতীয় নারী )। 

ছুই নারী ও এক পুরুষ এবং নেপথ্যে 
একটি বিরাট কারখানার অগণ্য মন্তুরদের রক্ত 
শোষণের মহোৎসব কারখানা ও কুলিদের প্রাধান্য 
দিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ হলো, কুলিদের প্রতি সহজ 
সহানুভূতিতে মন সচেতন হয়ে উঠলো। এ দিকে 
লেখকের কৃতিত্ব আছে। তিনি তাঁর নিজের চিস্তার গতি 
চালিত করেছেন ষে নিদিষ্ট পথে, পাঠকের মন সেই পথেই 
চালিত হ'তে বাধ্য হয়েছে । লহজ কথায়, তিনি নিজের 
মনের চিন্তাধারা পাঠকের মনে প্রবাহিত করতে 
পেরেছেন। এই প্রবাহে কোনে! বাধার কৃষ্টি হয়নি 
কোথাও । কিন্তু চিস্তার গতি ( অর্থাৎ বাহিনীর গতি) 


হঠাৎ ভিগ্ন পথে চালিত হয়ে পড়েছে। যে বিয়ালিষ্ট 
জাবেষ্টনীকে গ্রন্থের আরম্ভ, গ্রন্থের শেষে তার কোনো 
চিহ্ন পাওয়া যায় নি, সঙ্জল রোমার্টিসিজম-এ এসে কাহিনী 
থেমে গেছে। 


৮ 


এই সঙ্গে একটি কথা বলার আছে £ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে 
প্রেম জিনিষটা সমাজ সমর্থন না করুলেও, আমরা প্রয়োজন- 
বোধে তা মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু এখানে সে 
প্রয়োজনটি ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট ধরা গেলো না। প্রেমিক! 
ভ্রাতৃব্ধূ না হ'য়ে যদি অন্ত কোনো রমণী হতেন ডা হ'লেও 
গল্পটির কাঠামোর কোনে পরিবর্তন হ'তো বলে মনে হয় 


না। 
লেখকের এটি প্রথম গ্রস্থ। দোষক্রটি থাক! ধুবই 


স্বাভাবিক। কিন্ত প্রথম গ্রস্থ হিসাবে তর কৃতিত্বের 
প্রশংসা করতেই হবে। নায়ক সঞ্জয় ঘতট! বিপ্লবী, 
লেখক তার চেয়ে কম বিপ্রবী নন--এ কথাও স্বীকার্ধ। 
ভাষা সহজ ও স্পষ্ট । কিন্ধু স্থানে স্থানে শষস্চয়নে দোষ 
ঘটেছে। প্রুফ দেখার দোষেই হয়ত বানান ভূললক্ষ্য কর! 
গেল অনেক। 

আশ| করি তাঁর বিজ্ঞাপিত আগামী গ্রন্থে তিনি 
এ সব দোধক্রটি থেকে কিছুটা যুক্ত হয়ে জামাদের সম্দুথে 
আরো! পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। 


সথশীল রায় 


' শিল্প-সম্পদ বার্ধিকী--গ্রীকমলচন্্র নাগ সম্পাদদিত। 
১৫।১ পি নীরোদ বিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা | শিল্প- 
সম্পদ প্রকাশনীর পক্ষ হইতে শ্রীকমলচন্্র নাগ কর্তৃক 
প্রকাশিত। মূল্য আটআন। 

শিল্প-সম্পদ বাষিকী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ 
লাভ করিলাম। বাংলা ভাষায় কষি-শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত 
“ইয়ার বুকের একাস্তই অভাব । শিল্প-সম্পদ বাধিকী এই 
অভাব পূরণের প্রচেষ্টা। ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, 
ব্যাক্িং ব্যবসায় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচ্ধয ও বিবরণ এই 
পুন্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারত তথা বাংলায় শিল্প ও 
ব্যবসায়ে ধাহারা ন্মরণীয় হইয়াছেন তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
কথা সন্িবেশে গ্রন্থের সম্পাদনা-রৃতিত্ব পরিশ্ফুট । এইরূপ 
একথানি পুত্তক পঞ্জিকার মতই গৃহে গৃহে স্থান পাইবার 
যোগা। আমরা কমলবাবুর এই নৃতন প্রচেষ্টার সাফল্য 
কামনা করি । 


বৈশাখ 


আক গাঁনিস্থান_্রীরামনাথ বিশ্বাস। ভারতী 
সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে শ্রীসমরেজ্ ভট্টাচার্ষয কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৮। মূলা ছুই টাকা। 
'আফগানিস্থান” বইখানি খ্যাতনামা বাজালী তৃপর্ধযটক 
প্রীমৃত রামনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ভ্রামামান জীবনের 
একটি পরিচ্ছেদ । রামনাথ বাবু বাঙ্গালীর ঘরকুণে দুনণম 
দুর করিঘ্বাছেন। বাঙ্গালী আজ তাহারই কল্যাণে 
বাঙ্গালীর নিজের চোখে দেখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
বিবরণ পড়িবার স্থযোগ পাইয়াছে। 
আফগানিস্থান ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ। কিন্ 
যে-কারণেই হউক এই দেশের পরিচয়ই বোধ হয় আমরা 
সব চেয়ে কম রাখি। রামনাথ বাবুর আফগ্রানিস্থান 
আমাদের এই অভাব দূর করিল। আফগানিস্থানের 
রাঙ্জনীতি, সমাজরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্ত সম্পর্কে তাহার 
প্রত্তাক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ বর্ণনা বইখানিকে সরস ও প্রাণবন্ত 
করিয়াছে । তাহার নিরাভরণ ভাষায় এবং সহজ ও সরল 
বর্ণনভঙ্গীতে বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাংলা 
ভাষায় ভ্রমণ-সাহিতোর দৈন্য রামনাথ বাবু অনেকখানি 
পূরণ করিয়াছেন। তাহার আফগ্ানিস্থান বাংলা ভাষায় 
আর একখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-গ্রস্থ । ত্তাহার অন্তান্ত ভ্রমণ- 
গ্রন্থের ন্যায় আফগানিস্থানও ষে পাঠকসাধারণের কাছে 
সমাদৃত হইবে, সে বিবয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী 


প্রতিদিনের ভ্ীরে ( কবিভাগচ্ছ )- ্রদিলীপকুমার 
রায় প্রণীত ৭২, হ্ারিসান রোড, দি কালচার পাবলিশার্স 
হইতে শ্রীতারাপদ পাব্জ॥ কতৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ 
আনা। 
আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে দিলীপকুমার সমধিক 
প্রতিষ্ঠালাভ করিম়্াছেন। তাহার কবিতার মধ্যে আমরা 
দিব্য জীবনের প্রতি ষে একটি গভীর অভীপ্পার সন্ধান 
পাই, তাহা সত্যই অপূর্ব-বাংলা সাহিত্যে এটি নৃতন। 
কবিতাগুলির মুল হর ভগবদভিমুখীন বলিয়া একশ্রেণীর 
জড়বাদী পাঠকের হয়ত ততটা চিত্তাকর্ষক নাও হইতে 
* পাবে, কিন্তু প্রকৃত রসবোদ্ধা সহ্ৃদয় কাব্যরসপিপান্থ 
পাঠকের চিত্ত যে দিলীপকুমারের কাব্যরসে মুত, অভিভূত 
পুহইবে তাহা নিঃসন্দেহ। 
যুগে ধুগে বহু শ্রেঠ কবির কবিতাই ভগবৎ বিষয় 
অবলম্বনে লিখিত,--তাহাদের শ্রোষঠস্বও অনন্থীকার্য-- 


পুস্তক-পরিচয় 


৩৬৫ 


তথাপি বত'মান কালের এই শ্রেণীর সমালোচকগণ মনে 
করেন নারীপ্রেষ ও দেহবাদই শ্রেষ্ঠ কবিতার একমাত্র 
বিষয়বন্ত-্দিব্জীবন ও ভগবত অভীপ্া শ্রেষ্ঠ কবিতার 
বিষয়বন্ত হইতে পারে না। বতমান কালে দিলীপ- 
কুমারের অপুর্ব কবিতাগুলি সে কথা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণ 
করিয়াছে। তাহার কবিতার জনপ্রিয়তাই ইহার একমাস 
প্রমাপ। বন্তত এই জাতীয় বিচার পাঠকের নিজ নিজ 
অভিরুচির উপর নির্ভর করে--.এবং পাঠকের রুচি *বন্ধধা 
বিভিন্ন” | স্থতরাং কবিতার বিষয়বস্ত্র নিন্বপণ তীহার! 
যতটা সহজ বিবেচনা করেন, তাহা নয়। 
প্রতিদিনের তীরে কয়েকটি সনেটধর্মী যোড়শপদী 
কবিতার সম্টি। ভাষা! ও ছন্দ অনবদ্ধ। কঙ্পনা 
জোরালো ও তাহাতে নৃতনত্ব আছে। কবির দৃষ্টিভগীও 
স্ন্দর এবং জীবনদর্শন স্স্থ মনের পরিচায়ক | শবা-সঞ্চ়ন 
সত্যই অপূর্ব--এবিষয়ে একমান্র রবীন্দ্রনাথের পরেই 
তাহার স্থান দিতে হয়। 
প্রতিদিনের নান! স্বাভাবিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়! 
লেখ! বলিয়া জড়বাদী পাঠকদেরও বইখানি ভাঙ্গ লাগিবে-_- 
যদিও এ ক্ষেত্রেও কবিতাগুলির অস্তরতম মূল স্ত্ 
ভগবদভিমুখী নিঃসন্দেহ। 
এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোত 
সংবরণ করিতে পারিলাম না। 
'আবিষ্কার” কবিতায়__ 
শ্যথনি বঞ্চিত হই-_না-পাওয়ার সে-বেদনা মাঝে 
শুধু তো৷ সান্বনা নয়-_পাওয়ার অতীত ছায়া-স্থরে 
অপরূপ নির্বেদের আকাশ-বৈরাগ্য বাশি বাজে 
অনির্বচনীয় ছন্দে কোন্‌ নব বরণর-নৃপুরে 1” 
চপ কবিতায় 
প্রূপ তব ভালে! লাগে, জানি--রূপ নহে মরীচিকা 
. আভায় তাহার যদি জলে চিম্ময়ের চিরপ্রভা : . 
সে-আলো না পারো! যদি বিলাতে-_-বিফল দীপালিকা, 
দেবতা জাগেনি যেথা সে-তনুপ্রী নহে মনোলোভ| |” 
শেষ লাইনে কবির জীবন-দর্শন সংক্ষেপে স্ন্দররূপে 


ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
এমনি আরও বন্ধ চমৎকার ভ্তবক পাঠক বইটিতে 
পাইবেন। স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 
ছাপা, কাগজ উত্তম । বইখানির বহুল প্রচার বাচছনীয়। 


শরীবৃদ্ধদেব ভট্টাচার্য 





হক সাহেবের পদত্যাগ 

২৮শে মার্চ রবিধার রাতে মৌলবী ফজলুল হক সাহেব 
বাংলার গ্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন, ১লা এপ্রিল 
হইতে গবর্ণর ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অস্থুসারে 
বাংলার শাসনকাধ্য পরিচালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত হক-সাহেব কেন পদত্যাগ করিলেন, 
কি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পদত্যাগ করিবার? 
বাংলার শাসনকাধ্য পরিচালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ 
করা সম্পর্কে গবর্ণরের ঘোষণায় বলা হইয়াছে, “যেহেতু 
বাংলা গ্রদেশের গবর্ণর উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এমন 
অবস্থা উড্ভৃত হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৫ সালের ভারত- 
শাসন আইন অঙ্থসারে.*ইতাদি। কেন এই অবস্থার 
উদ্ভব হইল তাছার কারণ আলোচনা করা হইয়াছে লাট- 
প্রাসাদ হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে। এই ইস্তাহারে 
বল! হইয়াছে *৩১শে মার্চ তারিখে গবর্ণর দেখিতে পান 
যে তাহার মঙ্্িমগ্ুলীর বিলোপ ঘটিয়াছে এবং ১ল! 
এপ্রিলের পূর্বে বাংলার বাজেটের অবশিষ্টাংশ আইন 
সভা কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লওয়া অসম্ভব... 1” গবর্ণর 
মস্্রিগ্ুলীর বিলোপ কেন দেখিতে পাইলেন? উক্ত 
ইন্তাহাবে বল! হইয়াছে, “যাহাতে অধিকতর ব্যাপক এবং 
স্থায়ী ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা পুনগঠন সম্ভব হইতে পারে 
তজ্ন্ত সুযোগ দেওয়ার উদ্গেশ্যে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
এ, কে ফজলুল হক গত ২৮শে মার্চ রবিবার গবর্ণরের 
নিকট পদত্যাগ-পঞ্জ দাখিল করেন এবং উহা গৃহীত হয়।” 

সরকারী ইস্তাহার পড়িলে এই কথাই লোকের মনে 
হইবে, হক সাহেব শ্থেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন) এবং এই 
পদত্যাগের উদ্দেশ্য অধিকতর ব্যাপক এবং স্থায়ী ভিত্তিতে 
মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব করিয়! তোলা। মনে হইবে যেন 
হুক লাহেব পাত্যাগ না করিলে অধিকতর ব্যাপক ও স্থায়ী 
ভিত্তিতে মঞ্জি-সভা গঠন সম্ভব ছিল না। কমদ্দ সভায় 
ভারত-সচিব মিঃ আমেরী উহাকে একটা নিয়মতান্িক রূপ 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ হক সাহেবের পদত্যাগট! 
প্রাদেশিক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যপন্ধতি 


অনগসারেই হইয়াছে। শ্রমিক দলের সন্ত মিঃ সোরেক্সেনের 
প্রশ্রের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, “প্রাদেশিক প্রতিনিধি- 
মূলক প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্যপদ্ধতি অস্সারেই বাংলার প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগ ঘটিয়াছিল। তাহাকে 
পদচ্যুত করা হয় নাই।” তিনি আরও বলেন যে, পদ- 
ত্যাগের কারণ বণনা করিয়া মিঃ ফজলুল হক বঙ্গীয় 
পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। মিঃ আমেনীর 
“বঙীয় পার্লামেন্ট” কথাটা যেমনি মুখভরা তেমনি শ্রুতি- 
স্থথকর। “বঙ্গীয় পার্লামেন্ট, শত বার উচ্চারণ করিয়াও 
যেন তৃপ্তি হয় না। সেই বঙশীয় পার্লামেন্টে হক সাহেব 
কি বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং তাহাতে “প্রতিনিধিমুলক 
প্রতিষ্ঠানের কার্ধ/পদ্ধতি'র কি পরিচয় পাওয়া যায়? 

বঙ্গীয় পার্লামেন্ট” 'প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং 
কাধ্য-পদ্ধতির মনোমুগ্ধকর মোহ-জাল হইতে হক 
সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারটিকে মুক্ত করিলে ঘটনাটি 
এইরূপ জড়ায় : ২৮শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যার সময় গবর্ণর 
হক সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ ছুই 
ঘণ্টাব্যাপী আলোচন! চলিয়াছিল। সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা 
গঠনের জগ্ গবর্ণর কতকগুলি প্রস্তাব হক সাহেবকে দেন, 
কিন্তু আত্মসন্মান বজায় রাখিয়া ভিনি তাহাতে সম্মত 
হইতে পারেন নাই। ইহাতে হক সাহেবের পদত্যাগ 
করা উচিত বলিয়া গবর্ণর প্রস্তাব করেন। হক সাহেব 
এ সম্পর্কে সহযোগী মন্ত্রীদের এবং নিছে দলের সহিত 
পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণর তাহাতে 
রাজী হন নাই? কাজেই তাহাকে পদত্যাগ-পজে স্বাক্ষর 
করিতে হয়। ভীহার পদত্যাগ-পজ্জ গৃহীত হয় সেইদিন 
রাত্রেই। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কাধ্যপদ্ধতি 
অন্থযামী হক সাহেবের পদত্যাগ সম্পর্কে “বয় পার্লামেণ্টে” 
হার নিজের প্রদত্ত বিবৃতির ইহাই সারমর্দ। এই”? 
বিবৃতিতে ফেটুকু অম্পষ্টত1 ছিল, ডা: নলিনাক্ষ সান্তালের 
প্রশ্নে এবং উক্ত প্রশ্নের হক লাহেবের উত্তরে তাহা 
পরিশ্ফুট হইয়াছে। শক 

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্তাল জিজ্ঞাসা করেন, "এ কথা কি 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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সত্য যে, কআাপনার সহির জন্ত পদত্যাগ-পত্রধানি টাইপ 
করিয়া লাট-ভবনে প্রস্তত রাখা হইয়াছিল? আর 
এ কথাও কি আপনাকে বলা হইয়াছিল যে, এ পদত্যাগ- 
পঙ্জে হি করা এবং পদচ্যুত হওয়া--এই ছুইটির মধ্যে 
যে কোন একটি আপনাকে বাছিয়া লইতে হইবে ?” ভা: 
সান্চাল তাহার গ্রন্থের উত্তরের জন্য জেদ করায় হক সাহেব 
বলেন যে, একখানি পদত্যাগ-পত্্র টাইপ করিয়া প্রস্তুত 
রাখা হইয়াছিল তাহা সত্য। গ্রঙ্নের দ্বিতীয় অংশের 
উত্তর যদিও তিনি দেন নাই তাহা হইলেও হক 

; সাহেবের সহির জন্য একখানি পদত্যাগ-পন্জ টাইপ করিয়া 
লাট-ভবনে প্রস্থত রাখা হইতেই উহার উত্তর কি হইতে 
পারে অচ্গমান কর! যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রাজ্েশিক 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি অস্থায়ী হক- 
সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারের স্বরূপ কি ইহাই দীড়াইল 
না থে, পদ্চ্যুতি এবং পদত্যাগ এই ছুইটির একটি তাহাকে 
বাছিয়া লইতে হইয়াছিল এবং পূর্ব হইতেই টাইপ 
করাইয়া রাখা একথানি পদ্দত্যাগ-পত্রে তিনি দস্তখত 
করিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন? 'প্রতিনিধিষূলক প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধযপন্ধতি*তে সহযোগী মন্ত্রীদের এবং নিজের দলের সহিত 
পরামর্শ করিবার স্থযোগ পধ্যস্ত হকলাহেব পাইলেন না। 
বস্তুত; 'প্রদেশিক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্ধাপদ্ধতি'র 
ইতিহাসে হক-সাহেবের পদত্যাগের ঘটন! চিরদিন উজ্জ্বল 
হইয়া থাকিবে। 


ংলার প্রকৃত সমস্তা কি? 

হক্-সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারটি কিরূপ ভাবে 
ঘটিয়াছিল তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু ইহার প্রয়োজন 

: হইয়। পড়িয়াছিল কেন? আমরা সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা 
; গঠনের কথা শুনিয়াছি? স্যার নাজিহুদ্িন মন্ত্রী হইলেই 
চু ন্যদি সর্বদলীয় মঞ্জিসভা হয়, তাহা হইলে গবর্ণর অনায়াসে 
» তাহাকে ম্তিত্ব গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিতে পারিতেন। 
. ইহার জন্য হক-সাহেবকে পদত্যাগ কৰিতে বাধ্য করিবার 
কি কি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
হই. সাহেবের বিবৃতি হইতে আমর! জানিতে পারি, এমন 
ূ কতগুলি প্রস্তাব কর! হইয়াছিল যাহা! তিনি আত্মসন্থান 


বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই গ্রস্তাব- 
গুলি কি তাহা অবশ্ত তিনি প্রকাশ করেন নাই | কাজেই 
এ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে যাওয়া বৃথা । আত্মপন্মান 
রক্ষা করিয়া উহাতে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাঈ, 
হক-সাহেবের এই উক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু পদচ্যুতি এবং 
পদত্যাগের মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়ার অবস্থা তখনই 
উপস্থিত হইতে পারে, প্রধান মন্ত্রী বা মঞ্জরিসভা ব্াবস্থা- 


পরিষদের আস্থাভাজন নকেন এইরূপ সন্দেহ করিবার মত 
ঘটনা যখন সংঘটিত হয়। বিস্ত বাংলায় এইক্প অবস্থা 
হইয়াছিল কি? 


মুসলিম লীগ ও ইউরোপীয় দল মিলিয়া তিনবার হক- 
সাহেবের শক্তি পরীক্ষা করিয়াছেন। এই তিন 
পরীক্ষাতেই হক-সাহেৰ জয়লাভ করিয়াছেন। প্রথম 
পরীক্ষা ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার নির্ববাচন লইয়া। 
প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ 
নৌশের আলী নির্বাচিত হওয়ায় ব্যবস্থা-পরিষদে হক- 
সাহেবেরই সংখ্যা গরিষ্ঠত! প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় 
পরীক্ষা লীগদলের আনীত নিন্দান্থচক প্রস্তাব। এই 
প্রস্তাবে হক-সাহেব ১১৬-৮৬ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। 
তৃতীয় পরীক্ষা ইউরোপীয় দলের আনীত নিম্দান্থচক 
প্রস্তাব। এই পরীক্ষাতেও হক-সাহেবই জয়লাভ 
করিয়াছেন। একথা অবশ্বই ঠিক যে মাজ্জ ১* ভোট 
বেশী পাইয়া হক-সাহেব জয়ী হইয়াছেন। কিন্ত সেই সঙ্গে 
একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, হক-সাহেবের সমর্থক 
কয়েকজন সদস্য অনিবার্ধ্য কারণে অন্পুপস্থিত আছেন। 
সেকথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম । তথাপি ব্যবস্থা-পবিষদে 
হক-সাহেবেরই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাহা স্বীকার করিতেই 
হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে ধিনি সংখ্যালিষ্, তিনি 
কৰেকোন কালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবেন, সেই 
আশায় হক-সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা, সতাই 
অভি বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু এই বিল্ময়কর ব্যাপারই 
বাংলায় ঘটিল। 

হক্‌-সাহেবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস পাইতেছে, ইহা! যনে 
করিবার দিই কোন কারণ থাকে,_আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
এইরূপ কোন কারণ নাই--তাহা হইলে সোজান্থজি নিম্দা- 
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হচক প্রদ্তাবের ফলাফল দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইল 
নাকেন? তিন-তিন বার পরাজয়ের পর লীগ দল ও 
ইউরোপীয় দল কি হকসাহেবকে পরাজিত করা সম্পর্কে 
সত্যই নিরাশ হন নাই? এই অন্থই কি স্বয়ং গবর্ণরের 
হস্তক্ষেপ কর! প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল? 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাগরি্ঠদল প্রগতিশীল 
কোয়ালিশন দলের সমধিত হক্-মস্ত্রিিগুলীকে এনভিপ্রেত 
বলিয়া মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? ২৮শে 
মার্চ গবর্ণবের নির্দেশে হক-সাহেব পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। তাহার পূর্ববগিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ শনিবার ইউরোপীয় 
পলের কর্তৃপক্ষ হইতে চোরাবাজার এবং খাদ্যদ্রব্যের 
ফটকাবাজী ও মন্ধুদকরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
গবর্ণষেন্ট অসমর্থ হইয়াছেন এই অভিযোগে নিম্দাস্থচক 
প্রস্তাব আনা হইয়াছিল। লীগ দল ও ইউরোপীয় দল 
মিলিয়া এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। কিন্তু 
খাছা-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে লীগ দল ও ইউরোপীয় 
দলের নিঞ্জন্থ] কোন নীতি আছে কি? খাদা-সমস্যা 
সমাধান সম্পর্কে হক-মন্ত্রিমগুলীর অসামর্যের কারণ কোথায়, 
তাহাও কি জানা প্রয়োজন নহে? ইউরোপীয় দল কর্তৃক 
উল্লিখিত প্রত্তাব আনয়ন করিবার কয়েকদিন পূর্বে 
বে-সামরিক খাদ্য-সরবরাহ ডিরেক্টরেট সম্পর্কে বঙ্গীয় 
ব্বস্থা-পরিষদ্দে এক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল । হক- 
সাহেব এই বিতর্ক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “কাজ আরঞ 
করিবার পূর্বের অনেক ক্ষেত্ে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করা 
হয় নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে পরে মন্ত্রীদের 
সম্মতি লওয়া হইয়াছে।* মন্ত্রীদের অআসামর্যের কারণ 
কোথায় এইখানেই কি তাহার পরিচয় আমর! 
পাই না? খাজা স্তার নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হইলেই 
কি এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়া যাইবে? হক সাহেব 
সরলভাবে প্রকৃত অবস্থা! স্বীকার কবিয্বাছেন। কিন্ত 
খাজ। শ্তার নাজিমুদ্দীন কি করিতেন, তাহা অন্থমান করার 
মত কিছু আমরা পাই কি? গত ২৩শে মার্চ মুসলিম 
লীগ দলের পক্ষ হইতে “সরকারী কর্্ঘচারীদের কার্ধ্য- 
সমূহের দায়িত্ব গ্রহণে মন্ত্রিমণ্ডলীর অক্ষমতাস্র অভিযোগ 
করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাঁপরিষন্বে এক নিম্দান্ম্চক প্রত্তাব 


মাতৃভূমি 
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উপস্থিত করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা-পরিষঙ্গের 
জন সদশ্ত অবস্ত এই প্রস্তাবের মহৎ উদ্দেস্থাটা বুঝিতে 
পারেন নাই, কিন্তু খাজা শ্তার নাজিমুদ্দিন গদীতে বসিলে 
যে “সরকারী কর্মচারীদের কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ” 
করিতেন, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাহাতে ফল কি হইবে? আমাদের খাস্সমস্তা দুর 
হইবে কি? 

হক-সাহেবকে কেন পদত্যাগ করিতে হইল, গবর্ণর 
নিজ্জ হাতে শাসনভার কেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্নের 
প্রকৃত শ্বর্ূপ নির্বাচক মণ্ডলীকে এবং ব্যবস্থা-পরিষদ্ের 
সস্তদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে, যদি তাহার! সত্যই 
গণতান্ত্রিক অধিকারকে মুল্যবান বলিয়া মনে করেন। 
বাংলার নির্বাচকমগ্ডলীর অধিকার আজ স্থু্ন হইতে 
বসিয়াছে। এই অধিকার শুধু তাহারাই তাহাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মারফৎ রক্ষা করিতে পারেন। 


ংলায় ৯৩ ধারা 

বাংলা দেশ গবর্ণরের প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। 
সরকারী ইন্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৩১শে মার্চ তারিখে 
গবর্ণর দেখিতে পান যে তাহার মন্ত্রিগুলীর বিলোপ 
হইয়াছে এবং ১লা এপ্রিলের পূর্বে বাংলার বাজেটের 
অবশিষ্টাংশ আইন সভা কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লওয়া 
অসম্ভব". | কিন্তু মদ্ত্রিসভার বিলোপ কেন হইল? 
মন্ত্রিসভার এই বিলোপ কি একটা শষ ঘটনা নয়? 
ভারতের আর কোন প্রদেশে এই ভাঁবে ৯৩ ধারার 
প্রয়োগ হইয়াছে কি? 

গবর্ণবের নির্দেশে হক-সাহেব যদি পাত্যাগ করিতে 
বাধ্য না হইতেন তাহা হইলে ১লা এপ্রিলের পূর্বে 
বাজেটের অবশিষ্টাংশ আইনসভা কর্তৃক মঞ্জ,র করাইয়া 
লওয়৷ সম্ভব হইত । আইনসভায় হক-মন্ত্রিগ্ুলীর সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার অভাব ছিল না,_বাজেট নির্ধিত্রে পাশ হইয়া 
যাইভ। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না কেনা হক- 
মন্ত্রিগুলীর বিলোপ একট! স্ষ্ট ঘটনা এবং সৃষ্ট ঘটন! 
হুইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বাংলায় 
৯৩ ধার! প্রয়োগের কারণ হইল। ৯৩ ধারার এবদ্িধ 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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প্রয়োগের কল্পনা ভারত-শাসস আইন রচনার সময় 
পার্লামেন্ট করিয়াছিলেন কি? বন্ততঃ বাংলায় যে- 
ভাবে ৯৩ ধারায় প্রয়োগ হইল ভারতের আর কোন 
প্রদেশে সেরূপ ভাবে ৪৩ ধারার শ্রয়োগ কখনও হয় নাই। 
আসামে সাস্ুক্লা-মন্ত্রিসভ1 যখন পদত্যাগ করিয়াছিলেন, 
তখন ভীহাদ্দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। অনাস্থা প্রস্তাবের 
সম্মুখীন হইতে তাহারা সাহমী হন নাই বলিয়াই পদত্যাগ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযৃত রোহিণীকুমার চৌধুরী 
মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিতেন, কিন্তু স্যার মহশ্মদ 
সাছুল্লাকে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের স্থষোগ দিবার 
জন্তু আসামে অনেক দিন পর্যস্ত শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা 
হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। 
হক-মন্ত্রিমগুলীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং হক সাহেব 
যেদিন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তাহার পূর্ব দিন 
তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিংসন্দেহব্ধপে প্রমাণিত হইয়াছে। 
এমন কি হক সাহেব এই মুহূর্তে আবার মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়া তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সমর্থ 

সরকারী ইস্ভাহারে বলা হইয়াছে, “গবর্ণরকে একাস্ত 
অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া ভারত-শাসন আইনের ৯৩ 
ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল ।' কিন্তু অনিচ্ছাসত্বেও 
বাধ্য হওয়ার উপযোগী অবস্থা কি আগেই স্ষ্ট করা হয় 
নাই? সরকারী ইন্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, 
যথাসম্ভব শর যথারীতি গঠিত মন্ত্রিসভার নিয়োগ দ্বার] 
জরুরী শাসন-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে গবর্ণরের ইহাই 
একান্ত অভিলাষ । যাহার সংখ্যাগরিষ্ঠাতা আছে 
তাহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা সহজ, কিন্তু ধাহার 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই তীহার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাতের 
কোন সোজা পথ নাই। 


সর্বদলীয় মন্ত্রি-দভা 
এক সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণর খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনকে 
মঙ্্রিসভা গঠনের সম্ভাবিত উপায়গুলি খুঁজিয়া বাহির 
করিতে অস্থরোধ করিয়াছেন। খাজা স্যার নাজিমুদ্ধিন 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন হলের নেতাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্ত কি ফল হইয়াছে 


তাহা প্রকাশ নাই। মৃসলিম লীগ পরিষদ-্দলের সাধারণ 
সম্পাদক খান্‌ বাহাছুর মহম্মদ আলী এক বিবৃতি প্রকাশ 
করিয়া জানাইঘাছেন যে, লীগ দল বজীয় ব্যবস্থা-পরিষদের 
জন সদন্ডের সমর্থন লাভ করিয়াছেন অবস্থয 
ইউরোপীয় ছল লইয়া। তথাপি ইহা এক ভৌতিক 
ব্যাপারের মত বলিয়াই মনে হইতেছে । লীগদল যদি 
১৩* জ্বন সদস্যের সমর্থন পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
মন্ত্রিসভা গঠনে খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন অযথা বিলম্ব 
করিতেছেন কেন? 

হক-সাহেবের বিবৃতিতে আমরা সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার 
কথা শুনিয়াছি। সরকারী ইস্তাহারেও সর্বদলীয় 
মঞ্জ্রিিভার কথা আছে। কিন্তু খাজা স্তার নাজিমুদ্দিন 
কিন্ধূপ সর্বদলীয় মন্ত্রিসতা গঠন করিবেন? লীগদল 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃতির জন্ত বিখ্যাত, তাহারা মুসলমান- 
দিগকে একটা পৃথক্‌ বাষ্ট্রজাতি (86100 ) বলিয়া মনে 
করেন। স্যার নাজিম এপর্যাস্ত ম্বদেশী মনোবৃত্তির 
কোন পরিচয় দেন নাই। হক-মন্ত্রিগুলী সরকারী 
কর্মচারীদের কার্ধযসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ 
বলিয়া লীগ্লের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, 
তাহা স্মরণ কর! কর্তব্য। হক-মন্ত্রিমগুলীই ছিল সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত মন্ত্রিগুলী। উহা অপেক্ষা 
ব্যাপক ভিত্তিতে স্থাবর নাক্জিম কিরূপ মন্ত্রিসভা গঠন 
করিবেন? কি মুল নীতির ভিত্তিতে উহা গঠিত হইবে? 

হক-সাহ্বেব সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের তিনটি মূল 
নীতির কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, বর্তমান খাস্ঘসন্কট দুর 
করিয়া জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা। 
দ্বিতীয়তঃ মূল নীতি প্রদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্বা ও 
বে-সামরিক জনরক্ষার সম্তোধজনক সমাধান। তৃতীয়তঃ 
বর্তমান সন্কটজনক অবস্থাতেও জনগণ যাহাতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাবে 
তাহার ব্যবস্থা করা। এই তিনটি মূল নীতি ছাড়াও 
আমাদের দ্বেশে আর একটি সমস্যা আছে--সাম্প্রদায়িক 
সন্্রীতি স্থাপন । ইহার গুরুত্বের কথা অধিক বলাই 
এখানে নিপ্রম্োজন। হুতরাং প্রকৃতপক্ষে চারিটি মৃল- 
নীতির ভিত্বিতে সর্বদলীয় মজিসভা গঠিত হইতে পারে। 


১৩৩ 
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সর্বদলীয় মহ্িসভা গঠনে এই চারিটি মূল নীতি সম্পর্কে 
কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কারণ সর্বদলীয় 
ম্রিসভা গঠনের অর্থ হইল ব্যবস্থা-পরিষদে প্রকতপক্ষে 
কোন বিরোধী দল থাকিবে না। এইজন্তই একমাত্র 
জনসাধারণের অধিকার রক্ষার ভিত্তিতেই সর্বদলীয় 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে। 

খাজা স্তার নাজিমুদ্দিন সর্ধবঙগলীয় মন্ত্রিসভার সন্ধান 
করিতেছেন বটে, কিন্তু কোন মূল নীতি এপধ্যস্ত ঘোষণ! 
করিয়াছেন? তিনি বর্ণহিন্দুদের সমর্থন লাভের চেষ্টা 
করিতেছেন, হক সাহেবের দল ভাঙাইয়া সদস্য নিতে 
'সচেষ্ট আছেন। কিন্তু কোন সাফল্য লাভ করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। এই অবস্থায় কোন 
ব্যক্তির দ্বারা যে অচল অবস্থার সমাধান হইতে পারে, সে 
সন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু তাহা 
করিতে হইলে হক-সাহেবকেই মঞ্িস্ভা গঠনের জন্য 
পুনরায় আহ্বান করিতে হয়। 


ভারত গবর্ণমেন্টের শ্বেতপত্র 

ভারত গবর্ণমেন্ট বিলাতে একখানি শ্বেতপত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই শ্বেতপঞ্ে ভারতের গোলযোগ সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের দায়িত্ব বিবৃত কর হইয়াছে । পঞ্চাশ হাজার 
শবে ইহা রচিত হইলেও আসলে উহা! পুরাতনেরই 
পুনরাবৃত্তি । 

স্বেতপঞ্জে ১৯৪২ সনের »ই এপ্রিল হইতে ৭ই আগষ্ট 
পর্যন্ত সমুদয় ঘটনার বিবরণ প্রধান করা হইয়াছে এবং 
বলা হইয়াছে যে, এ সময়ের মধ্যে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এবং 
সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এক ব্যাপক গণ-আম্দোলনের 
উদ্দোশ্টে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আর কবেন। »ই এপ্রিল 
হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রকান্তে বুটেনকে ভারত হইতে 
অপস্ত হইবার দাবী জানান। ৭ই আগষ্ট বোশ্বাইয়ে 
নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিষেশন হয়। মহাত্মা 
গান্ধী বুটেনকে ভারত হইতে চলিয়া যাইবার দাবী করিয়া- 
ছিলেন এবং এই দাবীর কি অর্থ তাহাও তিনি একাধিকবার 
সুম্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। বৃষ্টেনের হ্তক্ষেপ ছাড়া জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট গঠনের সুযোগ দেওয়াই তাহার এই দাবীর অর্থ। 


মাতৃহুমি 
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এসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যখন যাহা! বলিয্বাছেন সমগ্তাই 
পরম্পরসংক্লিষ্ট একটি অধণ্ড উদ্ভি। একটিকে বাদ দিয়া 
অপরটির অর্থ করা! যায় না। কংগ্রেস যে গণ-আন্দোলনের 
জগ্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিতেছিল তাহা অভিযোগের বিষয় 
হইতে পারে, কিন্তু উহ! সপ্রমাণ করা গ্রয়োজন। এই 
অভিযোগ প্রমাণিত হইতে পারে ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্ত 
ংগ্রেস কিকি কাজ করিয়াছিল তাহারই ভ্বারাঁ এবং 
গোলযোগের সহিত এসকল ফাধ্যের কাধ্যকারণ সন্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠা করা গ্রয়োক্গন। কংগ্রেল ষদ্দি গণবিক্ষোভের জন্ত 
ক্ষেত্র প্রস্তত করিতেছিল, তাহা হইলে গোড়া হইতেই 
উহার প্রতিবিধানের চেষ্টা গবর্ণমেপ্ট করেন নাই কেন? 
অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেন্ট গ্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের দাবী। 
স্েতপত্রে বলা হইয়াছে, এই অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেন্ট 
এমন সব লোকের ধারা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল 
যাহারা প্রথম হইতেই পরাজয়ের মনোবৃতিমম্পন্ন। 
ইহাদের নেতা জাপানের সহিত একট! কথাবার্তা চালাইতে 
প্রথম হইতেই উৎস্থক। কাহাদের দ্বার! অস্থায়ী জাতীয় 
গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভারত-গবর্ণমেপ্ট 
মনে করিয়াছেন? কংগ্রেসীদের লইয়া কি? তাহার 
কি পরাজয়ের মনোবৃতিসম্পন্ন? তীহাদের নেতা কি 
জাপানের সহিত কথাবার্তা চালাইতে উৎস্থক? প্রথমতঃ 
গ্রেস নিজের জন্য কিছুই চায় নাই। সকল দলের 
প্রতিনিধি লইফ্া অস্থায়ী গবর্ণমেপ্ট গঠিত হউক. ইহাই 
ছিল কংগ্রেসের ইচ্ছা! কংগ্রেস নিজের জন ক্ষমতা 
চাহিয়াছিল, শ্বেতপন্রে তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত কর! 
হয়নাই । উহা! ভারত-গবর্ণমেণ্টের এমন একটা অভিমত 
যাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। কংগ্রেস পরাজয়সৃলভ 
মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ 
গবর্ণমেন্ট শ্বেতপত্রে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। 
কংগ্রেশের নেতা জ্বাপানের সহিত আলাপ-আলোচনা 
চালাইতে ইচ্ছুক তাহার প্রমাণ কোথায়? ভারতীয় রাষ্ীয় 
পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ফিল্ড মার্শাল স্মা্টের উক্তি 
উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, “মহাত্মা গান্ধীকে জাপ অস্জ্য়াগী 
বলা শুধু একট। জআড়ম্বরপূর্ণ কপটতা, মাত্র ।” কংগ্রেস 
বৃটেনের বিপদের স্থযোগ লইতে চাহিয়াছিল, ভাহারও 
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কোন প্রমাণ ভারত-গবর্ণমেন্ট জিতে পারেন নাই। পণ্ডিত 
কৃষক ভায়তীয় রাহ্ীয় পরিষদে পাণ্টা অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, লামরিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বৃটেনই 
ক্ষমতা হণ্তান্তর না করিতে দৃ়গ্রতিজ হইয়াছেন । 
নেতৃ-সম্মেলনের ব্যর্থচেষ্টা 

বোদ্াই নেতৃসন্মেলনের প্রতিনিধি দলের স্মারক 
লিপির উত্তরে বড়লাট এক স্থুদীর্ঘ জবাব দিয়াছেন। এই 
সুদীর্ঘ জবাবের সারমর্্দ এই যে, প্রতিনিধিদিগকে মহাত্মা 
গাদ্ধীর সহিত আলাপ-আলোচনার স্থযোগ দিতে তিনি 
অসম্মত। বোদ্ধাই নেতৃসম্মেলনকে বিশ্লেষণ করিয়া বড়ল1ট 
দেখাইয়াছেন যে, বিরাট মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে 
কার্ধ্যতঃ কেহই উক্ত নেতৃদম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। 
তপশীলতুক্ত জাতি ও ভারতীয় নৃপতিদের পক্ষেও কেহ 
ছিলেন না। তার পর মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভাও 
বোদ্াই নেতৃসম্মেলনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। 
বড়লাটের এই দৃ্টিকেন্ত্র হইতে বোস্বাই সম্মেলনের অবস্থা 
কি দ্াড়াইল তাহা সহজেই অন্থমান করিতে পারা যায়। 

বড়লাটের পত্জে ভারতের গোলযোগ সম্পর্কে মহাত্মা 
গান্ধী এবং কংগ্রেসের দাষিত্ব সম্বন্ধে বিদ্তত আলোচন! করা 
হইয়াছে। ইহা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া নৃতন 
করিয়া এখানে কিছু বলা নিপ্রয়োঞ্জন। স্মারক লিপিতে 
কংগ্রেসের হিংসাত্মক আন্দোলনের নিন্দ! করা হয় নাই 
বলিয়া বড়লাট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু এই 
হিংসাত্মক কার্যাবলীকে যে তারতবাণী সমর্থন করে না, 
বড়লাট তাহা অবশ্তই জানেন এবং তিনি ইহাও নিশ্চয়ই 
জানেন যে, ভারভবানী ইহার জন্থ কংগ্রেনকে দায়ী বলিয়া 
মনে করে না। হিংসাত্মক কাধ্যাবলীর নিঙ্গা করা এক 
জিনিষ আর উহাকে কংগ্রেসের কার্যাবলী বলিয়া নিন্দা! 
করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। 
এ সম্পর্কে শ্রীযূত রাজাগোপাল আচারী বলিয়াছেন, “যদি 
এইরূপ আশা কৰা! যায় যে, অশান্তির ব্যাপারে কংগ্রেসের 
দায়িত্ব সম্পর্কে কেবল গবর্ণমেণ্টের নজিরে এক পক্ষের 
বিচার মানিয়া লইব, তাহা হইলে উহাকে একান্ত অন্তায় 
দাবী বলিয়া মনে করিতে হইবে । 


মুসলিম লীগের ৰোত্বাই লম্মেলনে যোগদান করিবার কি 
কারণ থাকিতে পারে? বোস্বাইয়ের নেতৃসন্মেলন কংগ্রে 
এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংস! 
করিবার উপায় সন্ধানের চেষ্টা মাত্র। ভারতীয় বৃপতি- 
বুন্দেরও বোদ্বাই-সন্মেলনে যোগদান করিবার কোন কারণ 
নাই। ভারতের দাবী পুরণ না করিবার পক্ষে যুক্তি 
হিসাবে মুললিম লীগ, হিন্দু মহাঁসভা, দেশীয় রাজন্বর্গের 
উল্লেখ নূতন নয়। কিন্তু বোদ্বাই-নেতৃসন্মেলন তো 
গ্রেসের সমর্থনে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চান না! 
তবে কংগ্রেসকে বাদ দিয়! যে জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠিত হইতে 
পারে না, তাহা লীগ ও মহাসভা উভয়েই শ্বীকার করেন। 
কংগ্রেসকে বাদ দিপা জাতীয় গবর্ণমে্ট গঠন করিতে 
অন্তান্য সকল দল মিলিয়াও পারে না ব্লিয়াই অচল অবস্থার 
সমাধান হইতেছে না। কাজেই মীমাংসার চেষ্টা কংগ্রেসের 
সহিত আলোচনা হইতেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। এই 
জগ্তই মহাত্মা! গান্ধীর সহিত আলোচনা করিবার জন্ত 
আবেদন করা হইয়াছিল। এই আলোচনা হইলেই 
ভাবতের শাস্তি-শৃঙ্খলা বিপর হইয়া উঠিবে, এইবূপ মনে 
করিবারও কোন কারণ নাই। এইয়র্কশায়ার অবজারভারঃ 
পত্জিকাও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। 
ভারত-সচিব মিঃ আমেরী বোত্বাই-নেতৃসন্মেলনের 
প্রচেষ্টাকে শুভ প্রচেষ্টা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। 
নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অঙ্গমতি 
পাইলেন না। এই অবস্থায় তাহাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা 
করার কোন অর্থ আছে কি? ভারতবাসীদ্দের মধ্যে এঁক্য 
স্থাপন করিতে বলা হইবে, 'ক্য স্থাপনের প্রচেষ্টার 
প্রশংসাও করা হইবে, কিন্ত এই প্রচেষ্টাকে কাধ্যকরী 
করিবার জগ্ যে সুযোগ দরকার তাহা দেওয়া! হইবে না। 


ংলার চাউল-সমস্থা1 
গতম্ই এপ্রিল বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের 
রিজিওনাল কমিশনার বিচারপতি ত্রাণ্ড বাংলার চাউল 
সমস্যা সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি 
হিসাব করিয়া দেখাইঘ়াছেন, আমাদের চাউলের অভাব 
মাত শন্তকরা পাচ ভাগ। যুদ্ধের পূর্কো ভারতে ২৯৫ লক্ষ 
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টন চাউল উৎপক্ধ হইত এবং ব্রন্ধদেশ হইতে আসিত 
১৫ লক্ষ টন। ন্ুতরাং ব্রহ্মদেশের চাউল আসা 
বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের চাউলের অভাব 
শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হইতে পারে না। কথাটা 
খুবই সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু চাউলের অভাব শতকরা 
পাঁচ ভাগের বেশী না হইলেও দাম বাড়িয়াছে পীচগুণের 
বেশী। বিচারপতি ব্রাও চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির 
তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার প্রথম কারণটি 
সম্পর্কে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, অধিকাংশ 
চাষীকেই বৎসরে সাত-আট মাস চাউল কিনিয়া খাইতে 
তাহাদের আর্থিক অবস্থাও যার পর নাই খারাপ। 
কাজেই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা 
বেশী পরিমাণ শঙ্ক ধরিয়া রাখিতে বা কিনিতে 
চাওয়া স্বীকার করা অসম্ভব । তাহার দ্বিতীয় কারণটি 
আতঙ্ক ও বুদ্ধিবিভ্রম। কিন্তু প্ররুত পক্ষে উহার 
বিপরীতটাই কি সত্য নয়? বস্ততঃ চাউলের দাম বৃদ্ধির 
ফলেই আতঙ্ক ও বুদ্ধিভ্রমের স্থট্টি হইয়াছে । তবে তাহার 
তৃতীয় কারণটি ষে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অভাধিক 
লাভ করিবার আশায় কতক লোক যে গোপনে চাউল 
সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে এবং রাখিতেছে, গবর্ণমেন্টও 
গত ডিসেম্বর মাসে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, এত দিনেও অতিলোতীরা ধরা 
পড়িল নাঁ, তাহাদ্দের গোপন সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়! 
গেল না। 
বিচারপতি ব্রাণ্ড ভরসা দিয়াছেন, ধান, চাউল) গম 
আসিয়া পৌছিতেছে এবং আরও পৌছিবে এবং দাম 
স্বাভাবিক দামের হারবা উহার কাছাকাছি আসিয়া 
পৌছিবে। গত ২৩শে মার্চ ভারিখেও তৎকালীন 
বে-সামরিক সরবরাহ সচিব বলীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
আশ্বাস দিয়াছিলেন, অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদাজ্বা 
আমদানী করা হইতেছে এবং আট-দশ দিনের মধ্যে 
তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাইবে । এই আট-দশ দিনের 
মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল-_-হক সাহেব পদত্যাগ 
করিলেন, বাংলায় মঙ্জ্রিভার অস্তিত্ব আর রহিল না, 
গবর্ণর নিজ হস্তে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, 


খাতৃডূমি 
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কিন্ধু চাউলের বাজারের কোন পরিবর্তন আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না। তার পর ৬ই এপ্রিল বাংলার বে-সামবিক 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার এক প্রেস-নোট জারী 
করিয়। জানাইলেন, কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল 
আমদানী হইতেছে এবং আরও হইতে থাকিবে বলিয়া 
ধান-চাউল চালানসম্পর্কে গত জাুয়ারী মাসে যে-আদেশ 
জারী করা হইয়াছিল তাহা শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু 
কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী হওয়া 
সত্বেও চাউলের বাজার একটুও নরম দেখা গেল না। 
তারপর বিচারপতি ব্রাণ্ডের এই আশ্বাস। চাউল গম 
আমদানী সম্পর্কে সংবাদেপন্রে কয়েকথানি ছবিও আমরা 
দেখিয়াছি। কিন্তু চাউলের বাজারের অবস্থা দেখিয়া 
লোকের মনে ম্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই যে চাউল আসিতেছে 
তাহা কোথায় গা-ঢাকা দিতেছে ? উহ] কি অতিলোভীদের 
গোপন সঞ্চয়কেই স্ফীততর করিতেছে? চাউলের দাম 
কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কেন? 


কণ্টেশলের চাউল 
কণ্ট্োলের দোকানগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের অন্থপাতে 
খুবই,কম। বহু কষ্টে চাউল পাওয়া যায়, এত দীর্ঘ সময় 
অপেক্ষা কনিয়! থাকিতে হয় যে, পেটের জালায় যাহাদের 
খাটিয়। খাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে অতখানি সময় কবিয়] 
উঠাই কঠিন। অনেক সময় শেষ পধ্যস্ত অপেক্ষা করিয়া 
শেষে খালি হাতেই ফিরিতে হম্ন। অনেক সম, আবার 
ওজন ঠিক হয় না বলিয়াও অভিযোগ শো. থায়। এই 
রকমও শোনা যায় ষে, কতকগুলি ক্ষুদে দালাল কিঞ্চিৎ 
লাতের জন্য নিয়মিত ভাবে কণ্ট্োোলের দোকানে ভীড় 
জমাইয়া চাউল কিনে। সেই চাউল আবার দোকানে 
যাইয়া 'অত্যধিক উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। এই অভিযোগ 
সত্য হইলে কণ্টোোলের দোকান উপলক্ষে চোরাবাজ্জারের 
একটা ব্যবসা চালান হইতেছে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের 

স্থতীক্ষু দৃষ্টি থাকা একান্তই প্রয়োজন । 
হাওড়ার একজন কণ্ট্োলের চাউল-বিক্রেতা কুলীর 
মাথা এক ছালা কণ্ট্টোলের চাউল চাপাইয়! বাড়ী 
যাইবার সময় ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়ে নাই এমন 
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বৈশাখ 
সৌভাগাবানদের অস্থিত্থটা কি নিছক কাল্পনিক? 
কর্তপক্ষ এ দিকে ভীক্ষদৃষ্টি রাধিবার ব্যবস্থা করিবেন 
কি? | 
অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন 
গত বৎসরের ন্যায় এবারও ভারত গবর্ণমেণ্ট অধিক 
খাস্তশশ্ উৎপাদনের জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। 
এই আন্দোলনের ফলে গত বৎসর ৮* লক্ষ একর বেশী 
জমিতে খাগ্ভশস্যের আবাদ হইয়াছিল। এবার আরও 
২* লক্ষ একর বেশী জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ হইবে 
বলিয়া আশা কর! হইয়াছে। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় 
৮০ লক্ষ বা ১ কোটি একর বেশী জমিতে খাদ্যশপ্যের 
আবাদ হওয়। বিশেষ কিছুনা! হইলেও যদি অনাবাদী 
পতিত জমি আবাদ ছানা এই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে ভারতের মোট আবাদী জমি বাড়িয়াছে বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইয়া থাকিলে অধিক খাদ) 
শস্য উৎপাদনের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু যদি শুধু অর্থকরী ফসলের আবাদ 
হ্বাস পাইয়া খাদ্াশস্তের আবাদ বাড়িয়া থাকে, তাহা 
হইলে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন সাফল্য 
লাভ করিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। 
বাংলার জমিদারী প্রথ। 
ভূমি-বাজন্ব কমিশনের সুপারিস অহ্ুারে হকমস্ত্রিমগ্লী 
বাংলার প্রকৃত চাষীর্দিগকে প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে আনিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫ই 
মার্চ রাজন্বনচিব শ্রীযূত প্রমধনাথ ব্যানাঞ্জি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদ্দে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া জানান যে, 
প্রথম দফায় কোফ প্রজ্গার উপরিস্থ সমস্ত শ্রেণীর খার্জানা 
আদাযীম্বত্ব বা স্বার্থ গবর্ণমেপ্ট দখল করিবেন, যত্তদুর 
মম্তব সত্বর এসম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা! হইবে এবং 
প্রথমতঃ একটি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ আরভ 
করা হইবে। জআমিদ্রারী-প্রথা বিলোপের জন্য দশ হইতে 
পনের গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধাত্ত করা হয়। 
তুমিরাজস্ব কমিশনের স্থপারিশ ১৯৪* সনে দাখিল 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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কর! হইলেও হক-নাজিম মন্ত্রিষণ্ডলী এ সম্পর্কে কেবল 
কালক্ষয় করিবার নীতিই গ্র্ণ করিয়া চলিতেছিজেন। 
হুক-মন্্িমগ্লগী পনর মাস কাধ্যকালের পরেই জমিদারী 
প্রথা বিলোপের স্থপারিশ গ্রহণ করিতে সিছবাস্ত করেন। 
কিন্তু বর্তমানে হকমন্ত্রিমগলীর অস্তিত্ব আর লাই। 
কাজেই ভূমিরাজন্বম কমিশনের হুপারিশগুলির ভাগ্যে 
অতঃপর কি ঘটিবে, তাহা কিছুই অন্থ্মান করিবার 
উপায় নাই। 


নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও প্রাদেশিক স্বরাজ 

“সরকারী কর্পগারীদের কার্ধযসমূহের দায়িত্ব গ্রহণে 
মন্ত্রিসভার অক্ষমতার* অভিযোগে লীগদলের পক্ষ হইতে 
হকমন্ত্রিমগ্ডলীর বিরুদ্ধে যখন নিন্বানুচক প্রস্তাব আন 
হইয়াছিল, তখন ইউরোপীয় দলের নেতা মি: ডেভিড 
হেপ্ডী এই প্রস্তাব আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কারণ তাহার 
মতে ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী কর্শচারীদের সমালোচনার 
বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রক্ষা করার কর্তব্য হইতে মন্ত্রিগণ 
বিচ্যুত হওয়ান্ নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেশ্টের মুলদেশেই 
আঘাত করা হইয়াছে । মিঃ হেণ্ডী এখানে নকলকেই 
আপল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনে মন্ত্রীদের নীতি ও নির্দেশই সরকারী 
কর্শচারীরা প্রতিপালান করিতে বাধ্য। সরকারী ক্থ- 
চারীদ্দের কার্য আসলে মন্ত্রীদেরই কারধ্য। কাজেই 
সরকারী কর্মচারীদের কার্ধ্য মঙ্ত্রগণ সমর্থন না করিয়া 
পারেন না। কিন্তু ভারত-শাসন আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের 
ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কতকগুপসি বিষয়ে গবর্ণর মন্ত্রীদের 
পরামর্শ চাহিতে পারেন, কিন্তু তাহার! পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
বাধা নহেন। আবার কতকগুলি বিষন্ন গবর্ণরের বিবেচনা- 
ধীন। এই সকল বিষয়ে গবর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ ন1 
চাহিতেও পারেন। তার পর ভারত-শাঁসন আইনের 
১২৬ ক ধার! জঙ্গলারে প্রদেশের লরকারী কর্দচারীরা 
বড়লাটের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। স্থায়ী 
সরকারী কর্মচারিগণ সম্রাটের কর্মচারী এবং বড়লাট ও 
প্রাদেশিক গব্ণরদের নিয়আপাধীন। তাহার! ব্যবস্থা- 
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পরিষদের নিকট দায়ী নহেন, কিন্ত মন্ত্রীরা ব্বস্থা-পরিষদের 
নিকট দাহিত্বসীল। ইহাই ভারতের প্রাদেশিক গ্বরাজ-- 
নিয়মতান্ত্রিক শাসন । 

বিলাতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে 
গ্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পার্থক্য দেখাইয়া রাঁয 
প্রীযৃত হরেজ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়া- 
ছিলেন, “ইংলগ্ডে সরকারী কর্মচারীদের প্রধান কর্তব্য 
মন্ত্রীদের রক্ষা করা। ভারতে উহার অবস্থা বিপরীত। 
এখানে এইরূপ আশা করা হয় যে, মন্ত্রীরা স্থায়ী সরকারী 
কর্মচারীদের সব কাজে সায় দিয়া যাইবেন, তাহাদের 
অন্যায় কাধ্যের উপর চুণকাম করিবেন এবং তাহারা 
যেখানে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইবেন সেখানে তাহাদের প্রশংসা 
করিবেন ।” ইহাই যদি অবস্থ! হয় তবে তাহাকে লিয়ম- 
তান্ত্রিক শাসন বলা যায় কি? 

ভারতের প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনে মন্ত্রীদের 

নির্দেশের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা হক সাহেব ব্যবস্থা- 
পরিষদে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন ষে, তিনি 
যে সমন্ত আদেশ দিয়াছেন মধ্যপথে কোন-না-কোন উপায়ে 
& লকল আদেশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, হয়ত কোন 
ডানাওয়ালা দূত কতৃক এইরূপ হইয়াছে এবং আদেশগুলি 
আর ভূমিষ্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আরও 
বলিয়াছেন যে, এমন কতকঞ্জলি কার্ধ্য হইয়াছে যাহা তিনি 
স্মর্থন করিতে পারেন না এবং এমন সব ঘটন! ঘটিঘ্াছে 
যাহা কোন দীয়িত্বশীল মন্ত্রী সহ করিতে এবং ন্যায়ুত 
সমর্থন করিতে পারেন না। ইহাই যদি অবস্থা হয়, তাহ! 
হইলে ইহাকেই কি মিঃ হেগ্ী নিয়মতান্ত্রিক শাসন 
বলিবেন? তাহা হইলে জনমতটা কি তাহার মতে 
নিয়মতাস্্িক শাসনের বাধা-ম্বরূপ? দেখা যাইতেছে, 
লীগদল ও ইউরোপীয় দলের মতে জনমতটাই ভারতের 
প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মন্ত বড় ক্রুটি। 


ভারতে 


বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা 
গত ২৯শে মার্চ এক বেতার বক্তৃতায় মিঃ চাচ্চিল 
বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা রক্ষার উপায় সন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি যনে করেন, আগামী বৎসর কিন! 
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তাহার পরের বৎসর কোন একদিন হিটলার পরাজিত 
হইবেন। জাপানকে পরাজিত করিবার কাজ স্থরু হইবে 
হিটলারের পরাজয়ের পরে। হিটলারের পরাজয়কেই 
তিনি যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা বলিয়া মনে করেন এবং এ 
সময়ই আসিবে তাহার মতে ভবিষ্যৎ কর্ন্থটী ঘোষণা 
করিবার দ্রিন। এই কর্শন্থচীটা কি রকমের হইবে, 
বন্তৃতায় তিনি তাহার আভাষ দিয়াছেন এবং বৃটেনের 
পুনগঠিন সম্বন্ধ চতুরর্বাধিকী পরিকল্পনায় একটা কাঠামোও 
প্রধান করিয়াছেন। 

বিশ্বশাস্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত ছুইটি পরিষদ গঠিত 
হইবে,--একটি ইউরোপীয় পরিষদ, আর একটি এসিয়। 
পরিষদ। হিটলারের পরাজয়ের পরেই ইউরোপীয় পরিষদ 
গঠিত হইবে এবং বুটিশ কমনওয়েলথ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
এবং সোভিয়েট ঘাশিয়ার নেতৃত্ে সম্মিলিত জাতিবর্গ ভাবী 
পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা আর্ভ করিবেন। ইউরোপের 
ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মুকুব্বিয়ানার 
তাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রসংহতি বা কন্ফেডারেশন গঠন করিয়া 
নিজেদের প্রতিনিধির মারফৎ নিজেদের অভিপ্রায় :বাক্ত 
করিতে পারিবেন। এই কাজ যখন আরন্ত হইয়া যাইবে 
এসিয়ায় তখনও জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। 
জাপানের পরাজয়ের পর হইবে এলিয়া পরিয়দ গঠিত । 
কিন্তু কাহাদিগকে জইয়া! এই পরিষদ গঠিত হইবে তাহা 
কিছুই বলা হয় নাই। 

বিশ্বশান্তি রক্ষার এই যে কর্মপন্ধত্ি হা! হ্বারা কি 
কাঁজ করা হইবে--কর্শপদ্ধতির বিষঞ্ধ বস্তকি হইবে? 
মিঃ চাচ্চিল ছুইটি মাত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। 
একটি কার্ধ্য হইল অপরাধী রাষ্ট্রগ্ুলিকে কার্ধ্যকরী ভাবে 
নিরস্ত্র রাখা এবং এ সকল রাষ্ট্রের অপরাধী নেতাদের 
এবং তাহাদের সাজোপাজদের বিচারের ব্যবস্থা করা। 
ছিতীয় কা্যটি হইল ইউরোপীয় পরিষদকে সংহত করিবার 
জন্য একটি উচ্চ আদালতের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও 
আন্তজ্জাতিক অথবা উভয়বিধ সৈল্যদল গঠন। মিঃ 
চার্চিল মনে করেন, ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে গেলেই 
খুঁটিনাটির মধ্যে যাওয়া হইল এবং এখন তাহাতে যাওয়া 
সঙ্গত নয়। এসিয়া সম্পর্কে মিঃ চাচ্চিল শুধু জাপানকে 


বৈশাখ 


ৰিবিধ প্রসূঙ্গ 
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পরাজিত করিয়া বুটেন এবং হুল্যা্ডের হৃত বাজ্জা উদ্ধারের 
কথা বলিয়াছেন ভারতবর্ষের কথা তাহার বিশ্বশান্তি 
নিরাপত্বা রক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পায় নাই । বুটিশ 
উপনিবেশগুলির দায়িত্ব যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই, তখন 
এ সকল বিষয়ে কিছু বলা হয়ত তিনি নিপ্রয়োজন মনে 
করিয়া থাকিবেন। এসিয়া পরিষদ ইউরোপীয় পরিষদের 
ভাবেদার পরিষদ হইবে কি না তাহাই বা কে জানে? 

হিটলারের পরাজয়ের পর বৃটিশ রগানী বাণিজোর পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা হওয়ার যথেষ্ট সুযোগের কথা মিঃ চার্চ বলিয়া 
ছেন। ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা রগ্ানী বাণিজা বিশেষ করিয়া 
উপনিবেশিক বাণিজ্যের উপরেই একাস্ত ভাবে নির্ভর 
করে। যুদ্ধের পরেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অস্থুপ্ন থাকিবে 
তাহার বেতার বক্তৃতায় তাহা বুঝিতে পার যায়। ধনতন্ত্ 
থাকিলেই সাত্াজ্যবাদ থাকিবে । তাহা হইলে বিশ্বশাস্তির 
নিরাপত্ত। কি আসলে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্ত! 
রক্ষারই ব্যবস্থা? 


যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা 

বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এম্কনী ইডেন আমেরিকা 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কমঞ্জ সভায় জানাইয়াছেন, 
মোটামুটি সব বিষয়েই আখেরিকার স্িত বুটেনের মতৈক্য 
হইয়াছে। যে-সকঙ্গ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে 
সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : 
প্রথম, যুদ্ধ পরিচালন] সম্পর্কিত সমস্যা্দি, দ্বিতীয়, সামরিক 
কার্যাবলী সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক 
সহযোগিতা, তৃতীয়, ভবিষাৎ নীতি। সামরিক জয়কে 


স্থায়ী শাস্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে যুদ্ধোত্তর . 


নীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মিঃ ইডেন 
ফ্রা্ম ও শত্রুর অধিকৃত দেশগুলির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু 
বৃটেনের অধীন দেশগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা ও 
মতৈক্া হইয়াছে কিনা সে সম্থদ্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। 
বুটেন ও আমেরিকার পরস্পর সন্বদ্ধের কথা উল্লেখ 
কবিয়! মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, "প্রতি বিশ বৎসর অন্তর 
পৃথিবীব্যাপী শোচনীয় সঙ্ঘাত বন্ধ করিবার এবং জগতের 
শান্তি রক্ষায় উভয় মেশে যে তুল্য স্বার্থ বর্তমান, তাহারই 


উপর এই সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন” এই তুল্য 
্বার্থ কি তাহা! তিনি কিছু বলেন নাই। উহা কি বৃটিশ 
ও মার্কিন পুঁজিপতিদের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থ, না সমগ্র 
পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ? যদি 
প্রথমোক্জটিই হয় তাহা হইলে পৃথিবীর অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় ইঞ্জ-মার্কিন যৌথ অংশীদায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
কিন্তু উহাতেই কি যুদ্ধোত্বর পুনর্গ ঠন ব্যবস্থা সার্থক হইবে? 
বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তায় শ্রীয়ৃত নলিনী- 
রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, “ভারত ও চীনের নিম্মতম জীবন- 
যাত্রার সুযোগ লইয়া উন্নততর দেশসমূহ্তের জনগণের উচ্চতম 
জীবনযাত্রা-প্রণালী বজাদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিলে যুদ্ধোতির 
পুনর্গঠনের সমস্ত পরিকল্পনা বার্থ হইবে |” বস্তুতঃ যুদ্বোত্বর 
পুনগঠন সম্পর্কে যে সকল কথা আমরা এপর্যান্ত শুনিয়াছি 
তাহা এতই অস্পষ্ট যে পরাধীন ও অহ্ক্নত দেশগুলি ভরসার 
কিছুই পাইতেছে না। পৃথিবীর শিল্প-বাণিজোর সহিত 
মুদ্রানীতির সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধোত্তর 
বিশ্বমুন্্রানীতি সম্পর্ক বুটেনের একটি পরিকল্পনা আছে । 
উহাকে ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা নামে অভিহিত করা যায়। 
বিখ্যাত বুটিশ অর্থনীতিবিদ্‌ লর্ড কীনস্‌ এই পরিকল্পন! 
গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মুদ্রামানের নাম 
“ব্যাঙ্কর” | মার্কিন পরিকল্পনার মুদ্রামানের নাম 
'ইউনিটাস? | বুটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ ইউনিটাম পরি- 
কল্পনীর বিরোধীতা করিতেছে, কারণ এই পরিকল্পনায় 
পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রীধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফাইনান্সিয়াল 
নিউজ মস্তবা করিয়াছেন, “বিশ্বের বিনিময় ব্যাপারে 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব থাকিবে ইহা স্বাভাবিক ও 
বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
ব্যাপার ।* কিন্তু বুটিশ পরিকল্পনা ও মার্কিন পরিকল্পন] 
উভয়ই ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবন]। 

মার্কিন পরিকল্পনার “ইউনিষ্টাস যে কোন সময় 
সোনায় পরিবর্তিত কর যাইবে। কিন্তু বৃটিশ পরিকল্পনার 
ব্যাস্কর, স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও আস্তজ্জীতিক 
ক্লিমারিং হাউসের সম্মতি ছাড়া স্বর্ণে পরিবন্ধিত করা যাইবে 
না। পার্থক্যটা! অভি সামান্তই মনে হইতে পারে, কিন্ত 


৩১৬ 


ভারতের মুক্রাব্যবস্থার দিক হইতে দেখিলে সহজেই উহা 
গুরুদ্ধ উপলদ্ধি করা যায়। ভারতে মুসা ্টার্লি-এর 
সহিত বীধিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুতরাং বিদেশে 
ভারতের তহবিলে যে অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাহা সমস্তই 
“্যান্ববে' পরিবতিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
অর্থপচিব যে ট্রার্গিং অঞ্চল ও ডলার অঞ্চলের কথা 
বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 
বঙ্গীদ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি মিঃ জি, এল, মেটা 
তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, “ভারতের মুদ্রা ্টার্লিং-এর 
সহিত বাধিয়া দেওয়ার ফলে ইহাই দ্ড়াইয়াছে ষে, ষ্টার্লিং 
টুঁজ্ি আমাদের প্রতিও বাধ্যতামূলক হইয়া দাড়াইবে।” 
বৃটিশ পরিকল্পনায় পাওনাদার দেশ দেনদার দেশের নিকট 
তাহার পাওনাগপণ্তা সোনায় পরিশোধ করিবার দাবী 
করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ বর্তমানে পাওনাদার দেশে 
পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউসে 
প্রাধান্ত থাকিবে বৃটেন ও মাকিনের। ফলে যুদ্ধের পরেও 
যদ্দি ভারতের ষ্টার্সিং সোনায় মিটাইয়া না দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

বৃটিশ পরিকল্পনায় অন্ত দেশগুলিতে শিল্প গড়িয়। 
তুলিবার প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটা খুবই ভাল সন্দেহ 
নাই, কিন্তু বিদেশী মূলধন দেশী মূলধনে গঠিত শিল্প- 
বাণিজোর পক্ষে যে কিরূপ ক্ষতিকর, সে সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীর কাছে নৃতন করিয়া কিছু বলা নিপ্রয়োজন। 
যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার উদ্দেশ যদি পরাধীন ও 
অঙুন্নত দেশগুলির অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার সথযোগ গ্রহণ 
করিয়া বৃটিশ ও যাকিন ধনতন্ত্ের পরিপুষ্টি সাধন করাই 


হয়, তাহা হইলে মিঃ জি, এল, মেটা কথায় বলা যাইতে . 


পারে, "এই সকল যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জালে যদি 
আমর! জড়াইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের উপর ইঙ্জ- 
আমেরিকান প্রতুত্ব কায়েম হইয়। দাড়াইতে পারে ।” 
অর্থনৈতিক প্রাধান্ত রক্ষা করিবার জস্তই রাষ্ট্রনৈতিক 
আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তার করিবার প্রয়োজন হয়| পরাধীন 
দেশগুলি দি রাষ্ট্রনৈতিক আখ্ম-নিয়ঙ্রণের অধিকার না 
পায়। তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আত্মনিয়ন্তরণের 
কোন অধিকার পাইবে না। কিন্ধু যুন্ধোত্তর পরিকল্পনা 


মাতৃভূমি 
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সম্বন্ধে যে-লমন্ড আলোচনা! এ পর্্স্ত হইয়াছে তাহা কি 
শুধু পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার ব্যবস্থাই নহে? মিঃ 
ইডেন বৃটেন ও আমেরিকার মতৈক্যের কথাই -শুধু 
বলিয়াছেন, কিন্তু রাশিয়া, চীন ও আন্কাপ্ত সম্মিলিত জাতি” 
বর্গের সহিত বৃটেন ও আমেরিকা একমত হইয়াছেন কি? 
ওয়ান ওয়ার্ড? পঞ্জিকায় মি: ওয়েও্ডেল উইকী লিখিয়াছেন, 
“যুদ্ধ চলিবার সময়ই যদদি যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন, রাশিয়া, চীন ও 
অন্তান্ত সশ্মিলিত জাতি নিজেদের উদ্দেশ সন্বন্ধে মূলতঃ একমত 
না হয়, তাহা হইলে আটলার্টিক সনদ মিঃ উড়্ু উইলমনের 
চতুর্দশ দফার মতই আমাদিগকে বিদ্ূপ করিবে ।” কিন্ধ 
যুদ্ধোতবর পরিকল্পনা সম্পর্কে বুটেন ও আমেরিকা এই দিক 
দিয়া চিস্তা করিবার প্রয়োজন অস্কভব করিতেছে না। 
পরলোকে বেগম আজাদ 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্ধী বেগম আজাদ 
»ই এপ্রিল সকাল ছয় ঘটিকার সময় ইহলোক হইতে চির 
বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তীহার বয় ৪৫ 
বৎসর হইয়াছিল। ছুই বৎসর যাবৎ তিনি যক্ারোগে 
তুগিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তাহার উদরাময় দেখ! 
দেয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে চিকিৎসকের বুলিটিনে বলা 
হইয়াছিল যে, কয়েক দিনের মধ্োই তাহার মৃত্যু 
অবধারিত। অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মৌলানা 
আজাদ পত্বীর মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। 
পত্বীকে দেখিবার জন্য মৌলানা আজাদকে .ধাগ-স্থবিধা 
দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল 
হয় নাই। পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণের ক্ষণে বেগম 
আজাদ ন্বামীকে দেখিতে না পাওয়ায় অতৃপ্ত আকাঙ্া 
ও অসীম ছুঃখ লইয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। 
তাহার এই ছুঃখ সমস্ত দেশবাসীকে আরও অধিকতর ব্যথা- 
কাতর করিয়াছে। 

প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদের শেষ মৃহূর্তে তাহাকে দেখিতে 
লা পাওয়ার যে বেদনা! ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। 
মৌলানা আজাদের এই ছুঃখ রাখিবার স্থান নাই। 
দেশের জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সমস্ত বেশসেবকের 
অগ্রগামী হইয়াছেন। সমগ্র দেশ তাহার এই গভীরতম 


বৈশাখ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 





শোকের অংশ গ্রহণ করিতেছে! ভগবান ডীহাকে সান্বনা 
প্রদান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। 


পরলোকে শ্তরীযুত সত্যমৃত্তি 

মাদ্রাজের অন্ততম কংথেস-নেতা শ্রীযৃত সতামৃষ্তি গত 
২৮শে মার্চ মান্রাজ জেনারেল হাসপাতালে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। স্বাধীনতার বীর সৈনিকের এই অকাল 
মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবাসী গভীর ব্যথা ছস্তুভব করিতেছে। 
অন্যান্ত ঝ্ুগ্রেস-নেতাদের সহিত তিনিও ভারত রক্ষা 
জাইনে ধৃত ও বন্দী হইয়াহিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি 
অন্ুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে মান্রাঙ্গ জেনারেল হাস- 
পাতালে স্থানাস্তরিত করা হয়। অন্থথের গুরুত্ব বিবেচনা 
করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেও তিনি হাস- 
পাতালেই ছিলেন। 

শ্রযূত সত্যমুদ্তি একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী ছিলেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের পর শ্বরাজাদল গঠিত হইলে তিনি এ দলে 
যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যখন মন্িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে 
কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই, তখন তিনি 
মন্িত্ব গ্রহণের পক্ষে নিভাঁকভাবে প্রচারকার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন। তিনি যাহ! সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহা 
দুঢ়তার সহিত গ্রহণ করিতে ও প্রচার করিতে 
কুষ্টিত হইতেন না। তিনি যেমন স্থবক্তা ছিলেন তেমনি 
তাহার তর্কশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাহার মৃত্যুতে 
ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ফে-স্থান শৃন্ভ হইল তাহা 
কোন দিন পূরণ হইবে না। আমরা তাহার শোকস্তপ্ত 
পরিবারবর্গকে আত্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। 


পরলোকে ডাঃ প্রভূ গুহ-ঠাকুরতা 

গত ১৩ই মার্চ শনিবার বিকালে হঠাৎ হৃদযস্ত্রে 
ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইণ্ডিান টা মার্চেন্ট এক্সপ্যানসন্‌ বোর্ডের 
প্রথম ভারতীয় প্রচার-সচিব ভাঃ প্রত গুহ-ঠাকুরতা 
অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪২ বৎসর । তীহার মৃত্যুতে বঙগ- 
জননী যে একজন কৃতী সন্তানকে হারাইঘ্রাছেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। এত শীষই যে তাহার বৈচিজ্যময় জীবনের 


অবসান স্বটিবে ইহা কেহই কল্পনা! করিতে পারে নাই! 
ভীহার আদিনিবাস ছিল বরিশাল জিলায়; ১৯২২ 
খ্রীষটান্ে ক্গিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া 
তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত 
হার্তীর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়া- 
ছিলেন। তৎপর ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে মৌলিক 
গবেষণার অন্ত তিনি লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. 
ভি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি 
কিছুকাল লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাঁপনার কার্ধয করিযা- 
ছিলেন) তিনি কিছু দিন হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার 
সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 
একাধারে স্থবিজ্ঞ পণ্ডিত, সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক 
ছিলেন। তাহার “এ-ও তা" নামক চিস্তাশীল প্রবন্ধ- 
পুত্তক জনসমাঁজে যথেষ্ট সমাদৃত। তিনি মৃত্যুকালে 
কয়েকটি পুত্রকন্তা ও তাহার বিধবা পত্তী সাহিত্য 
ক্ষেত্রে স্থপরিচিতা নীলিমা দেবীকে রাখিয়া গিয়াছেন। 
আমরা তাহার আত্মার মঙ্গল কামনা করি। 


শিপ 


আরাকানের অভিযান 

গত ডিসেম্বর মাসে বুটিশ পক্ষ হইতে আরাকান 
অভিযান আরভ হয়। কিন্তু এই অভিযান সম্পর্কে এত দিন 
সথম্পষ্ট খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় 
সমর বিভাগ কর্ত ক প্রকাশিত একটি যুক্ত ইস্তাহার হইতে 
জানা ধায়, বুটিশবাহিনীকে ডনবাইক হইতে মায় উপদ্ীপের 
ইম্দন হইতে ভিন মাইল উত্বর-পশ্চিমে কিম্নাকপাত্তে 
সরাইয়া আনা হইয়াছে । শক্রুপক্ষ গোপনে কয়াজনের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মায়ু নদী অতিক্রম করিয়া বুটিশবাহিনীর 
সরবরাহস্ত্র বিপস্জ করিয়া তুলিয়াছিল। এই জদগ্ঘই 
ডনবাইক হইতে ঘাটি সরাইয়া আনা হইয়াছে। দক্ষিণ 
দিকে ভনবাইক হইতে মাঘু উপদ্থীপের উত্তর-পূর্ব দিকে 
কয়াজন ও টাংলাও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যহ 
রচনা করিতে হইলে এমন ভাবে করা প্রয়োজন যাহাতে 
বর্ধার সময়েও উহা অব্যাহত রাখা যায়। উক্ত ইস্তাহায়ে 
বলা হইয়াছে যে, এইরূপ কোন পরিকল্পনা লইয়া এই 
অভিযান আরম্ভ করা হয় নাই। জাপানীরা অবস্ত 


৩১৮ 


কতকগুলি ঘাটি পুনরায় দখল করিতে পারিয়াছে। 
কিন্তু এইগুলি বর্ধার সময় রক্ষা করা সম্ভব হইত 
না। 

আরাকান অভিযানকে ব্রক্ষদেশ পুনরুদ্ধীরের জন্ত 
অভিযান বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
জাপান যখন চীনের ইউনান প্রদেশ আক্রমণ করে তখন 
এই অভিযান আর হয়। মুখ্যতঃ ইহার উদ্দেস্ত ছিল 
ছুটি, ভারতের নীমাস্ক রক্ষা করা এবং ইউনানে 
জাপানীদের চাপহ্াস করা। এই উদ্দেশ্ব যে সফল হয় 
নাই তাহা নহে; তবে আরাকানের অভিযান যে খুব 
ক্রুতগতিতে অগ্রসর হয় নাই, তাহার কারণ গতিবিধির 
অন্থবিধা ও পর্যাপ্ত যুদ্ধ জাহাজের অভাব। তারপর 
জাপানীরা চোরাযুদ্ধ করিতে খুব সিদ্ধহত্ত। পূর্ব-দক্ষিণ 
বঙ্গে কতকদিন ধরিয়া যে জাপানী বিমানের হানা 
চলিতেছে তৎসম্বদ্ধে উক্ত ইন্তাহারে বলা হইয়াছে যে, 
উহার উদ্দে্ট আক্রমণাত্মক নহে। বর্ধারভ্তের এখনও 
যেকয়েক সপ্তাহ বাকী আছে এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মদেশ 
রক্ষার ব্যবস্থা বর্ধ হইবে না বলিয়াই এই হানা 
চলিতেছে । 

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা 

বাংলার গবর্ণর মন্ত্রিমণ্ডুদী গঠনের জন্য খাক্জা শ্তার 
নাজিমুদ্দিনের সাহায্য চাহিঘাছেন এষং খাজা স্যার নাজি- 
মুদ্দিনও এই সাহাধ্য করিতে সম্মত হইয়া একটি বিবৃতি 
গ্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্রে গবর্ণর তাহাকে সর্বদলীয় 
মধি-সভ! গঠনের উপায় সম্বপ্ধে অনুসন্ধান করিতে অঙ্ুরোধ 
করিয়াছিলেন । তাহার অঙ্গুসন্ধানের রিপোর্টের ভিত্বিতেই 
মগ্ি-সভা গঠনের জন্ত তিনি আহৃত হইয়াছেন কি না 
তাহ! অবস্থা কিছুই জান! যায় নাঁ। কিন্তু তাহার বিবৃতি 
সম্বন্ধে প্রথমেই যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই 
যে, তিনি সম্পূর্ণ নিজেব দায়িত্বে এই বিকৃতি দিয়াছেন, 
পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহযোগে এই বিবৃতি 
দেন নাই। পরিষদের বিভিগ্ন দলের নেতারা এই বিবৃতি 
সমর্থন করিফাছেন একথাও তিনি বিবৃতিতে বলেন 


নাই। 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


বিবৃতির বিষ্যবস্তর দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
প্রথমেই দেখা যায়, তিনি বাংলার সমস্ত মৃসলমানদের 
পক্ষ হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে সহযোগিতার হস্ত 
সম্প্রণারণ করিয়াছেন| ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, তিনি 
কষক-গ্রজাদল ও প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলকে স্বীকার 
করিতে চাঁন না এবং কংগ্রেস পালণমেশ্টোরী দল এবং 
অফিসিয়াল কংগ্রেসকে তিনি হিন্মু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া সাব্যস্ত 
করিতে চান। স্যার নাজিমুদ্দিনের বিবৃতিতে সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা, ধরপাকড়, আটক রাখা, রাজনৈতিক 
অপরাধের বিচারকাধ্য, রাজবন্দীদের মুক্তিদান কিংবা 
হুখস্থাচ্ছন্দ্য বিধান, পাইকারী জরিমানা ইত্যাদি 
সমস্যা জাতীয়তার দিক হইতে সমাধান করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দ্যাছেন। স্যার নাজিমুদ্দিন হিন্দু 
মুসলমানের একজাতিত্বে বিশ্বাস করেন না» হ্ৃতরাং 
কিরূপ জ্বাতীয়তার দিক হইতে এই সকল সমন্ঠার 
সমাধান করা হইবে, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। 
তা ছাড়া 'জাতীয়তার দিক্‌” হইতে সমাধান কর! কথাটার 
অর্থ খুবই অস্পষ্ট, এত অস্পষ্ট যে, জাতীয়তা বিরোধী 
সমাধানকেও জাতীয়তার দিক হইতে সমাধান বলিয়া 
সাব্যস্ত করা যায়। 

সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার অজ্ুহাতেই হক সাহেবকে 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য কর! হইয়াছে, কিন্তু খাজা স্যার 
নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহত হইয় যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহাতে আমর! শুধু একদলীয় খাৎ লীগ্লীয় 
মন্জ্িসভা গঠনেরই আভাষ পাইডেছি। গবর্ণর সার্টিফিকেট 
করিয়া বাজেট পাশ করিয়াছেন, স্থতরাং কয়েক মাসের 
মধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহত হওয়ার সম্ভাবন! 
নাই। এই অবস্থায় স্যার নাজিমুদ্দিনের বিবৃতির 
আলোকে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে একটা সন্দেহ ও 
আশঙ্কা স্থটি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা 

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবন্তন-উৎসবে জার 
আজ্রেশির দালাল তাহার অভিভাষণে ভারতের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলিকে দেশের সাম্প্রদায়িক মনোবত্বির জন্য 
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আংশিক ভাবে দায়ী করিয়াছেন । ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে দেশের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দূর করিবার 
উপযোগী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই বরং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থাই এমন যে তাহাতে 
সাপ্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ক্ষুরিত ও বর্ধিত হইবারই স্থযোগ 
পার়। আহ্েশির দালালের কথাগুলি যে এই দিক 
দিয়া] খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ধকু সমস্যা 
এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির 
গ্রতিষেধক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপে প্রচলন করিতে পারা 
যায়। 

সাশ্প্রদাগ্লিক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার সুবিধা কি 
শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই আছে? আমাদের 
দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়া হইতেই কি সাম্প্রধায়িক 
মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠ্ঠিবার সুযোগ পাম না? প্রাথমিক 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় এখনও মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব 
রহিয়াছে । শিশুকাল হইতেই দুই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে” 
দিগকে পৃথক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। এইখানেই 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে এবং তাহাই ক্রমে 
বদ্ধিত হইয়া আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত 
করিয়া তুলিতেছে।  শ্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিষেধক হইলেই চলিবে না। 
দেশের শতকরা কয়জন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ 
করিবার স্থযোগ পায়? কাহাদের ভাগ্যে এই স্থযোগ জুটে ? 
দেশের ধাহারা ধনী এবং নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোক 
তাহারাই ছেলেমেয়েদিগকে বিশ্ববিদ্যালঘনে পড়াইতে 
পারেন। তাহারা সর্বদাই শ্রেণীস্বার্থরক্ষায় তৎপর। কিন্ত 
দেশে আজও শিল্পবিপ্রব সংঘটিত হয় নাই। জাতীয়তা- 
বাদ তাহাদ্দের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
তাই তাহাদের বুদ্ধি যায় সাম্প্রদায়িক স্থার্থরক্ষার নামে 
শ্রেবীস্বার্থ বজায় রাখিবার উপায়ের সন্ধানে । এই বুদ্ধিই 
কষযিষু হিন্দু ও বিপন্ন ইসলামের ধ্বনি তুলিয়াছে। তাই 
শিক্ষা--যাহা আসলে সম্পূর্ণ অসাস্প্রদায়িক বিষয় তাহার 
মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে । কারণ দেশের 
শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন ইহারাই। ইহার 


,প্রাতিকারের পথ স্যার আদ্রেশির দালাল দেখাইতে পারেন 
(নাই। টি 


মানুষ স্বরূপতঃ ভাল, না মন্দ ? 

মানুষের স্বভাব প্রকৃতিগতই মন্দ কিনা তাহা ুক্ধ 
এবং জটিল প্রশ্ন। ল-কলেজ ইউনিয়ন সপ্তাহের শেষ 
দ্রিবসে বিচারপতি মিঃ আর, বি, পাল এই জটিল প্রশ্ন 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিচাবপতি মি: পাল 
মনে করেন, মা্ষের স্বভাব দ্বরূপতঃ মন্দ। কিন্তু মানুষ 
যদি স্বাভাবিক মন্দ প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে উহার 
পরিবর্তন হইতে পারে না। কারণ মাহ্ছষের ম্বভাব- 
ধর্দেরই যদি পরিবর্তন হয় তাহা হইলে তাহার আর রহিল 
কি? স্বভাব-ধর্দের বিনাশ কি প্রকৃতপক্ষে মহুম্তত্বেরই 
বিনাশ নহে ? আমরা ভাল মানুষও দেখি, মন্দ মানুষও 
দেখি। ইহা হইতে এইটুকুই শুধু আমরা মনে করিতে 
পারবি যে, মান্য স্বভাবতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়, 
প্রতিবেশের প্রভাবেই মানুষ ভাল বা মন্দ হইয়া গড়িয়া 
উঠে। শুধু তাই নয়, মানুষের স্থ্টি পরিবেশই এমন 
হইয়াছে ঘে-মাহ্থষ মন্দপ্রবণ না হইয়া পারে না। মাঙ্ুষকে 
ভাল কবিতে হইলে প্রয়োজন এই প্রতিবেশের পরিবর্তন 
করা। যে-সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের লোভকে জাগ্রত করে, 
মে-সমাজ-ব্যবস্থায় নির্লোভ মানুষ তৈয়ার কর! সম্ভব নয়। 


ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 

লর্ড সতায় ভারতীয় সমন্তা সম্পর্ষিত আলোচনায় 
উদ্ারনৈতিক দলের সদস্য লর্ড শ্তামুয়েল বলিয়াছেন, 
“ভারতের পক্ষে হূর্তাগ্য এই যে, সেখানে সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।” কথাটা 
কতক পরিমাণে হয়ত ঠিক্‌, কারণ মুগলিম লীগ ও হিন্দু 
মহাসভা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল। 
কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব কতটুকু, 
তাহাদের শক্তির উত্স কোথায় তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার প্রয়োজনীয়তা বর্ড স্যামুয়েল অহ্থভব করেন 
নাই। কংগ্রেস ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অসান্প্র- 
দায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। লর্ড স্যামুয়েল কংগ্রেসে 
তেমন আমল দিতে চান না। তবে এইটুকু পর্য্যন্ত তিনি 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কংগ্রেস বড় জোর 
ভারতের অর্ধেকের কিছু বেশী লোকের পক্ষে কথা বলিতে 


৬২৪ 


পারে। কিন্ধু বাকী অর্ধেকের কম যাহারা তাহাদেরও 
বেশীর ভাগই কংগ্রেসের অসাশ্প্রদাযিক ভাবধারায় 
অনুপ্রাণিত, তাহা লর্ড স্তামুয্নেল ইচ্ছা করিলেই জানিতে 
পারেন। কংগ্রেস ব্দি ভারতের অর্ধেকের বেশী লোকের 
পক্ষে কথা বলিতে পারে তাহ! হইলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
গঠিত বাজনৈতিক দল মুললিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার 
স্থান কোথায় তাহা লর্ড স্যামুয়েল নিশ্চয়ই বুঝিতে 
পারেন। 

বর্ণগত ও ধর্মগত্ত ভেদ ভারতে আছে সত্য, কিন্তু 
উহাকে মৌলিক ভেদ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ 
নাই। ষুসলিম লীগ অপেক্ষা কংগ্রেসেই মূললমান সমস্য 
বেশী। ইহা দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় নাযে, ধর্ম ও 
বর্ণভেদ সত্বেও ভারতবাসী জ!তীয়তার স্থত্রদ্ধারা একক 
গ্রধিত হইতে পারে? 

লর্ড স্যামুদ্েল কংগ্রেসের একনায়কোচিত মনোভাবের 
কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস কখনই নিজের জন্য 
কিছু চায় নাই-এমন কি প্রর্ুত ক্ষমতা হস্তান্তর করা 
হইলে লীগের হাতে উহা দিতেও কংগ্রেস আপত্তি করে 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস দাবী করিয়াছে গণপরিষদের । 
বিস্ত বুটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদর্গণ এ পধ্যস্ত গণপরিষদের দাবীকে 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ কি ইহাই নয় যে, 
গণপরিষদ আহৃত হইলে সাশ্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত 
রাজনৈতিক গ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তঃদারশূন্যতা প্রকাশিত 
হইয়া পড়িবে এবং ভারতকে স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে 
গ্রধান যুক্তি সাশ্রমায়িক বিভেদের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত 
হইয়া যাইবে? বস্ততঃ সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই 
সাম্প্রদাতিক দলগুলি গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং এগুলিই 
আবার সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিবার অন্ভুহাতে পরিণত 
হইয়াছে। 

বার্ণূর্ড শ'য়ের ভবিষ্যদ্বাণী 

বর্তমান মহাযুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহা কেহই বালিতে 

পারে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার 


১৬৫০ 


কথা আমরা কাহার কাহার মৃখে শুনিযছি। উহা! 
কেবল সাধারণভাবে একটা মহাসমরের আশঙ্কা মাত্র। 
কি কারণে তৃতীয় মহাসমর বাঁধিয়া উঠিতে পারে 
এখনই ভাহা অহ্থমান করা সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করে 
না। কিন্তু গত ১০ই এপ্রিল নিউ লিডার' পত্রিকায় বিশ্ব- 
বিখ্যাত নাট্যকার মিঃ জঙ্জ বার্ণার্ড শ' পৃথিবীর পরবর্তী 
মহাসমর সম্বন্ধে বিস্ময়কর ভবিষ্যত্বাধী করিয়াছেন। 

তিনি লিখিয়াছেন,__*জান্মানী, জাপান এবং ইটালীর 
সামাজা-সমৃহ ধ্বংস হইবার পর রুশ-চীন মৈত্রী এবং 
ইজ-মাকিন মৈত্রীর মধ্যস্থ বর্তমান চুক্তি প্রত্যক্ষভাবে 
পার্থকযে এবং অপরুষ্টভাবে পৃথিবী ব্যাপী অপর একটি 
মহাসমরে পর্যবসিত হইবে। ষ্ট্যালিন এবং চিয়াং- 
কাইশেকের পক্ষে বৃটিশ সাম্াজ্যই সর্বশেষ শক্র হইয়া 
ধাড়াইবে।” 

বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে মৈআ্রীকে 
বার্ণার্ড শ' ছুই ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন-_ইঙ্জ-মাকিন 
মৈত্রী এবং কশ-চীন মৈত্রী । এই ছুই মৈত্রীর মধ্যে কেন 
পার্থকা স্থষ্টি হইবে এবং কেন যুদ্ধ বাঁধিবে, তাহার কারণ 
তিনি কিছু বলিয়াছেন কি-না, রয়টারের প্রেরিত সংক্ষিপ্ত 
ংবাদের মধো তাহার কোন সন্ধান পাইলাম ৭14 জর্জ 
বারণার্ড শ অনেক সময় এমন উক্তি করিয়া থাকেন, ধাহা 
লোকের কাছে স্ববিরোধী এবং ছূর্ববোধ্য বলিয়া মনে হয়। 
তৃতীয় মহাসমর স্থদ্ধে তাহার ভবিষাৎবাণী এরূপ উক্তি 
হওয়াও আশ্চর্ধা নয়। বর্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর্কোই 
আর একটি মহাসমরের আশঙ্কা মানব-সমাজের জাবধাৎকে 
অন্ধকারাচ্ছন্প করিয়া তোলে। বিশ্বণান্তির নিরাপত্তার 
ভিত্তি সম্থক্ধে যতটুকু আভাষ আমরা পাইয়াছি, তাহা শুধু 
ধনতন্্র ও সাম্রাজাবাদ রক্ষার নামান্তর বলিয়াই মনে 
হইয়াছে।' তথাপি বর্তমান মহাযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদী 
দেশসমূহ তাহাদের শীতির পরিবর্তন করিতে বাধা হইতে 
পারে, এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়ার আশা করা কি একাস্তই 
অসম্ভব? 


চি 





প্রশান্ত চক্রবর্তী 


আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে জাোচনা করতে 
গেলেই সর্বপ্রথম যে প্রন্থটা আজ আমানের মনের 
মধ্যে দেখা দেয় তা খুব সম্ভবতঃ এই যে--আমরা যে 
গ্র়ের কবি পেয়েছি ঠিক সেই স্তরের উপন্ালিক পাই নি 
কেন? আবার যে স্তরের উপপ্তাসিক পেয়েছি টিক সেই 
শ্রের নাট্যকার কেন পাই নি? 

আমাদের এ গ্রন্থ আধুনিক সাহিত্য সন্ধে 
প্রযোজ্তা হ'লেও প্রাচীন সাহিত্যকে বাদ দিয়ে 
এট আলোচনা অসস্ভব। কারণ জাধুনিক বাঙ্গলা 
সাহিত্যের সঙ্জে প্রাচীন বাঙ্গল। সাহিত্যের 
নাড়ীর যোগ রয়েছে এবং সে ঘোগস্জ ক্ষীণ হ'লেও অদৃশ্ 
হয়নি। 

এ প্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবায় আগে এই প্রসঙ্গে 
একটা কথ! বলে রাখা আবন্তক। পৃথিবীয কোনও 
সাহিতাই হঠাৎ এক ছগিনে বড় হয়ে ওঠে লি । যে সাহিত্যই 
আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রযাণিত হয়েছে--তারই 
ভিতরে অন্থন্ধান কলে হেখা বাবে_-বছ লেখকের বহু 
দিনের মিলিত চে, আদশ এবং নিহিত কর্পপন্থা 
তাকে হীরে গ্বীরে পরিণতির. দিকে নিয়ে গেছে। 
শেকসপীওর বা রবীননাথ হঠাৎ জন্মেছিলেন এ কথা 
সপ্ত অন্ধীকারধয নয়-ঞারণ তাদের মত. যুগান্তকারী 
লেখক খু কমই জয্মান--সখনেক যুগে হত '্ন্মানই না। 
কিছ তু. বখাও ক. সহি ে তীয়া ইলণে এবং 


ভারতেই জন্মেছিলেন--যেখানকার সাহিত্যে একটা 
স্থনিয়ন্ত্রিত প্রাচীন ধারা বর্তমান ছিল। ভারা 
তাদের মত কেউ ভ ভিববতে, আফিকায় বা প্রশ্মদেশে 
জন্মান নি! | 

এখানে জার একটা রুখ! বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না বোধ হয--তা হচ্চে এই যে, সাভিতোর উৎকর্ষ প্রধানতঃ 
নির্ভর করে তার আদর্শের ওপর । ঘখনই কোন লাহিত্য 
তার জ্যরর্শ থেক্ষে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে তখনই তার অধঃপতন 
হয়--ইতিহাসে ভার যথেষ্ট গ্রঘাণ পাওয়া বায়। অবস্থ তাই 
বরা এরর রর থাকবে এমন 
কোন বখা নেই। 

যাহোক এবার আমাদের প্রশ্ন সম্বদ্ধে কিছু আলোচন! 
করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমাদের প্রশ্থ সব্ঘক্ধে 
আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম বাঞ্জলা কাব্য-সাহিতোন 
বিষয় আলোচনা করাই উচিত কলে মনে হয়। কাক্ধণ 
বিশ্ব-সাহিত্যে বাঙ্ছলার ঘা কিছু দান তার প্রধান অংশই 
যে তার কাবা এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও জবকাশ নেই। 
কাকাই ব্দাজ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রধান ভূষণ। 
বাছা কাবোর এই উৎকর্ধের কারণ অ্সন্ধান ক'রে 
দ্বখতে গেলে প্রাচীন বালা কাব্যের ধারা সন্ধে কিছু 
জানা আবস্তক। | 

লা কাবোৰ উদর উপাস, নাটক ইত্যাগিয় 
বৃহ পূর্বো। ধাহাবদীর কথা বাধ দিয়ে অন্ততঃ বহি 


৩২২ কর রঃ 

-ভিযাল, কাশীরাম দাস দেকেও ধরা ধায় তা হ'লেও বাজলা 
(কাব্য বয়েল কদ ক'রেও পাঁচ-শ বছর । এই পাঁচশ 
বছরের বাঙ্গলা কাব্যের ইতিহাসের মধ্যে তার একটা 
অখণ্ড সমগ্র রূপ ফুটে উঠেছে! এই সমগ্র বা্গলা কাব্যকে 
বিভিত্ন রকম ফুলে গাথা! মালার সঙ্ধে তুলনা করলে 
অশোভন হবে না। ফুল বিভিন্ন প্রকারের হ'লেও স্থজটা 
একই । সেটা হচ্চে বাঁলাদেশের হুর--তার আকাশ, 
বাতাস, আলো-হাওয়ার বিশিষ্ট বূপ। বিভিন্ন কবির 
'কাব্য বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন ভঙ্গীর হ'লেও--ভার্দের 
সৌন্দর্য্যোপলব্ধিয মধ্যে একটা! ভাবগত এঁক্য সব সময়ই 
দেখাযায়। 

, কাশীরাম দাসের মহাভারত বা কৃতিবাসের বামায়ণ 
সংস্তের অন্থবাদ হ'লেও এই বাঙ্গলা দেশেরই ছণচে 
চালা। কাণীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস মহাভারত ও 
রামায়ণকে--এই “বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার 
বায়ু, বাংলার ফলে"্র যে একটা বিশিষ্ট স্থর আছে-_ 
সেই গ্থুর়ের ছাচে ঢেলে সম্পূর্ণ নৃতন করে গড়েছেন ।-- 
তাই অনুহাদ হ'লেও তা সম্পূর্ণ অভিন্ব ছুটি মহাকাব্য হয়ে 
ধাড়িয়েছে। | 

কিন্তু তা সত্বেও এ কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার 
কব্ধতে হবে যে, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঠিক 
খাটি বাছলা কাব্যের হুট কাশীরাম দাস বা কৃতিধাসের 
সময়ও হয়নি। কারণ তান্ধের কাব্য বাঙ্গলার ছাচে 
ঢালা হ'লেও ভাব মূল কাহিনীর আম্জানী করতে হয়েছে 
বাঙ্গলা দেশের বাইরে থেকে। রামায়ণ বা মহাভারত 
কোনোটাই বাজরা দেশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নয়। 
আমাঞ্জের মনে হয়, বৈষ্ণব কবিদের আমলেই আমরা খাট 
বাক্ষলা কাব্যের পরিচয় প্রথম পেয়েছি। সেই সুদূর 
ধোড়শ শতাবীতে বাঙলা দেশের জল বাতাস, বাঙলা 
দেশের ছিষ্ক শ্যামলতা! বাঙ্গালীর মনে একটা জনির্বচনীয় 
ভারমাধুধ্য এনে দিয়েছিল--সেইটেই প্রকাশিত হ'ল তায় 
নিদ্ধের হাতে গড়। বৈষ্ছব ধর্টের ভিতর দিয়ে। ক্দাবার 
লেই বৈধণয ধর্টেরই রাধা-কফ-তত্ব আবলঘন ক'যে ঠবফব 
কবিদের রচিত গীতি-কাবোয় উদ্ভব হমল। এই রাধা 
কৃষ্ধেয শ্রেমলীলা অবলদ্ষন ক'রে বালা দেশের বিশিষ্ট 


পাদ ২৫ 


বে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠল তাই হ'ল ভাব-রধান 
বৈফাব-সাহিভ্য। বৈষণষ কাতর প্রথম যুগ প্ররর্ভন 
করলেন বিজ্তাপতি ও চতীঘ্বাস। অবনত বিদ্তাপতিকে 
আমাদের আলোচল! থেকে বাঁদ দেওয়! যেতে পাবে- 
কারণ তার কাব্য মৈথিলী ভাষায় রচিত--বাজল! ভাবায় 
নয়। চততীদাসই আমাদের মতে খাঁটি বাঙ্গলা কাবোর 
অষ্টা। কারণ তার কাবোর ভাব, ভাষা, ভঙ্ষী ইত্যাদি 
সমস্ত কিছুই বাঙগল! দেশের নিজস্ব জিনিষ। 

বৈষ্ণব যুগে বিদ্তাপতি, চত্বীধাস ছাড়াও বহু কবি 
জন্মগ্রহণ করেন--এবং বৈষ্ণব যুগের পরেও বু বিশিষ্ট 
কবির উদ্ভব হয়”তবে তীগের প্রতোকের বিষয় পৃথক 
ভাবে আলোচনা কর! অনাবস্তক। বৈষ্ব-সাহিত্যের 
যুগ গত হ'লেও তার প্রভাব বাঙ্গল! সাহিত্য থেকে 
কখনও বিলুপ্ত হয় নি। বৈষ্ণব-সাহিত্য নানাভাবে 
আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। 
বৈষ্ণব গীতিকাব্য রবীন্ত্রনাথের কাব্যে এসে চরম পর্ধিণতি 
লাভ করেছে। ূ 

বৈষ্ণব যুগের পরে প্রতিভাশালী কবিদের মধ্যে কবি- 
ক্ষণ মৃকুন্দরামের নাম করা যেতে পারে। মুকুন্দরাম 
প্রাচীন ধারারই অন্তুদরণ ক'রে কাহিনীমলক কাব্য রচনা 
করেন। মুকুন্দরামের পরে অনেক বিশিষ্ট কবি জন্ম 
গ্রহণ করেন, তবে তাদের মধ্যে ভারভচঞ্রের নামই উল্লেখ 
যোগ্য । ভারতচন্্ই একহিসাবে খাটি বাঙ্গলার শেষ কবি 
(অবশ্ঠ ঈশ্বর গুপ্ত সন্বদ্ধেও একথা কতকাংশে বত )। 
ভাবতচন্্রেত্ অব্যবহিত পরেই সমগ্র বাঙ্গলা দেশ ইংরাজের 
অধীন হ'য়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্য সত্যতার আলোকে 
সমাজ, সাহিভা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই প্রভাবান্থিত 
হয়ে পড়তে থাকে। বাঙ্গলা সাহিত্যও এই যুগসন্ধিক্ষণে 
এক বিরাট সমন্তার সম্দুখীন হ'য়ে পড়ে । লৌভাগাক্রমে 
এই লময় অলাধারণ প্রতিভাশ্ালী মনীধী ও কবি মাইকেল 
মধুনুদন.দত্ত জন্মগ্রহণ করেন । অধিকাংশ শিক্ষিত জোকই 
এ সয় এড অধিক মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্প হ'য়ে পড়েন 
ষে, বাক্গলার সমাজ, সাহিত্য বা ভাষাকে ভীরা স্পা ও 
জবজ্ঞার চোধে দেখতে আরজ করেন। ঈশ্বয় গুপ্ত এই . 
সময বাঙলা কাব্যের স্বাততয রক্ষা ক্র পংসাধা চেষ্টা, 
্ তু ট অর প5ড তত 0 


বালা সাহিত্যের ধারা 








করেন নি সংখ্টাবছ্ল.খিযদ্ধ পর্থীজের সক 
বিযোধিডা- করবার মৃত প্রতিভ1:বা পাতিত্য তার ছিল 
না। তাই মধুকুদনেয মত মনীষী কবির জাবি9াবের 
একান্ত প্রয়োজন অহ্ভৃত হয়েছিল সে সময় বাল! 
সাহিত্যে। . ঘধুজুমনেয় জয় না হ'লে বাজলা কাবাকে 
আজ কামর! থে ঠিক কি রকম জবস্থায় দেখতে পেতাম 
তা অঙ্ছমান করা শক়্। 

যাই হোক, মাইকেলের প্রতিভা বাজলা কাবাকে 


আসঙ্ন সমস্তার হাত থেকে যুক্ত ক'রে তার গতি সুনিয়ঙত্িত . 


কে দিল। মধুস্দূন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
ছিলেন--কিস্ত তাই বলে তীর নিজের দেশ বাতার 
সন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না1। তিনি প্রথম জীবনে 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে খুব বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন 
বটে, কিন্তু পরবর্তা জীবনে নিজের তুল বুঝতে পেরেছিলেন 
এবং বাঙ্গল! সাহিত্যের চর্চায় সম্পূর্ণকূপে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। তাত কাব্যে আমরা পাশ্চাত্য ও এ দেশী 
ভাবধারার অপূর্ব সমম্বয় দেখতে পাই-আর এই 
সমঘ্বয়েরই ছিল তখন একাস্ত প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্য 
ও বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে চরিজ্রগত বাঁ নীতিগত পার্থক্য 
বা বিরোধিতা অত্যন্ত প্রবল এবং সেই কারণে এই ছুটো! 
পরম্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন সাহিত্যের এক জায়গায় টি'কে 
থাকা হয়ে উঠেছিল অদস্ভব। কাজে কাজেই এই ছুই 
ভারধারাকেই বাচিয়ে রাখার একধাপ উপায় ছিল এ ছুয়ের 
সমন্বয় সাধন ক'রে দেওয়া । মধুস্দ্নের কাব্য পাশ্চাত্য 
ভাবাদর্শে বুচিত হ'লেও বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ার সে 
তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে । তীর অধিকাংশ রচনাকঘই 
মূল কাহিনী ব! মূল ভাব প্রধানতঃ প্রাচীন বাঙ্গলা কাবা 
থেকেই গ্রহণ বরা হয়েচে। কাঁজে কাজেই প্রাচীন 
বাঙ্গল! কাব্যধারার সঙ্গে তার ঘোগন্ছন্ছও ছিঙ্গ হয়নি। 
মধুস্ঘনের এই অসাধ্য সাধনের ফলেই যে বাঙ্গল! কাব্য 


দান বিনাশের ছাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এ কথা 


সর্ববাদীসম্মত। ৃ 
 মধুন্দনের প্রতিত1 বাক্ষলা কাব্য সাহিত্যে এক নৃতন 
অধ্যায়ে ছুচনা করল। হেমচক্, নবীনচন্ত প্রতৃতি 
শক্তিশামীটুক্ৰি মন্থন প্রদর্শিত পথ দিয়ে হক্ষতার নে 


হে নিক এলেন জের ঁ 
ধারা এসে চয়ম পরিণতি লাত করল রযীজনাথের কাব্যে? 
রবীজনাথের রচনায় যেন বিশ্বপাহিত্যের সর .ধামিত 
ছয়ে উঠল বৈষব-সাহিতোর মধ্য দ্বিছ্ে। ববীন্নাখ 
বিশ্বসাহিত্যের সঙ্ধে বাঙ্ছলা সাহিতাকে মিলিয়ে দিলেন, 
তাই তীর কাব্য সম্পূর্ণ প্রাদেশিকতা দোষ বঙ্ছিত, 
নৈর্বযদ্ধিক ও সার্বজনীন হয়ে বিশ্বে এফ পরম আমরের 
জিনিষ হয়ে দাড়াল--তাই ববীন্রনাথ হলেন বিশ্বকবি! 

এ পর্যাস্ত আমর! এটুকু অন্ততঃ ম্নেখতে পেলুম যে, 
বাঙ্গলা কাব্য বন্ছ প্রাচীন কালেউদ্তব লাভ করলেও 
কখনও প্রা্ীনের সন্ধে তার, যোগন্থত্র হারায় নি। : এবং 
ধীরে ধীয়ে নূতন নৃতন ধারায় নৃতনতর পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হয়েছে। সেই জন্টেই কাব্য সম্পদে. বাঙলা 
সাহিতা আজ গৌরবাহিত হতে পেয়েছে। 

কাব্যের পরই বাঞ্ছলা সাহিত্যে ঠিক উপস্জাসের স্থান 
নয়। কাব্যের :পর বান্ধলার নিজশ্ব যদি কিছু থাকে তা 
হচ্চে তার ছোট গল্প। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের বাইরে 
বলে তাকে এ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া! যেতে পারে । 

কাব্য বা ছোট গল্পের তৃলনাদ বাঙলা সাহিত্যে ভাল 
উপগ্ভাদের একাস্ত অভাব । খুব বেশী ক'বেও মাত্র ধান 
দশেক উপন্তাসের নাম করা যেতে পারে যা প্রথম শ্রেণীর 
বলে মেনে নেওয়া যায়-ঘদিও আজ পর্য্স্য সংখা 
উপন্তাসিকের আবির্ভাব হয়েছে বাজলা দেশে। তযে সে 
জন্কে ছুঃখ কল্পবার কারণ বিশেষ কিছু দেই। কায়গ 
প্রথমতঃ বাঙলা সাহিতো উপস্তাসের স্যাই হয়েছে সামান্ত 
কিছু দিন আগে । তার পর দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর সন্্ীর্ণ, 
একঘেয়ে জীবন উপন্তাসের বা নাটকের সম্পূর্ণ অঙ্থপযৃক্ত । 
এই কারণেই অধিকাংশ বাঙলা উপস্থাস প্রাণহীন নিজ্জীব 
রচনায় পরিণত হয়েছে । কিন্ত এত বাধা সত্বেও এত 
অল্প দিনের মধ্যে যে কয়েকখানাও প্রথম শ্রেণীর উপগ্যাস 
বেরোতে পেরেছে--ভাও কম কথ! লয়। 

বাঙ্গলা শপন্তাসিকদের মধ্যে প্রধানত; তিনজনের 
নাম কর! ঘায় ধাদের চেষ্টায় বালা উপন্তাস আজ অন্ততঃ 


স্নিজের পায়ের উপর জ্লাড়াতে পেয়েছে । তারা হচ্ছেন-- 


বক্ছিমচন্্র। রবীজ্ঞনাথ। এবং শরৎচজ্র। বন্ধিমচজ্াই 


২ ৯২৪ ও ৃ 
ৃ . শাহুনিক বালা উপক্াসের অক্টা। তার জাগে ছু-এক- 
... খানা উপন্তাসের ধরণে লেখা বই থাকলেও ঠিক্‌ উপন্াসিক 
... খলতে কেউ ছিল না। উপস্ভাসেয় কল্পনা বন্ধিমচন্্রকে 


বিষেঈী থেকেই আমদানী করতে হয়েছিল। কিন্ত তার 


সেই আমদানী-করা কল্পনাকে এ দেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
দিতে ভিনি চেট্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে তার সে 
, চেঠী বিশেধ সফল হয় নি। সেই কারণেই তার প্রথম 
দিকের লেখা উপস্ভাস কয়েকখানার অধিকাংশ স্থানই 
অলীক অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হয়। তবে বন্ধিমচন্্রকে 
এ জন্ত দোষ দেওয়া যান না। কারণ একটা জিনিষকে 
নৃতন ছাই করেই তার উৎকর্ম সাধন করা যে কত বড় শক্ত 
কাজ তা অচ্মান করা কঠিন নয়। বঙ্কিম তার 
অসাধারণ প্রতিভার সাহাযোই তার নূতন স্থিকে অপূর্ব 
সৌষ্টবে মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন পরবর্তী জীবনে। 
ভিনি তীর প্রথম জীবনের অভিজভাব ফলে পরবর্তী 
জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন 

বন্কিষচন্দ্রে পর জাবিত্াব হ'ল রবীন্তরনাথেয়। 
ববীজ্রনাথ বন্ধিদচঙ্জ-প্রবর্ঠিত ধারা অন্থুসারে বাহ্গলা 
উপস্ভাসকে টেনে মিয়ে গেলেন। তীর প্রথম জীবনের 
উপন্তাস ছুখানা সম্পূর্ণরূপে বন্কিষী ধাঁচে লেখা। তবে 
তার পরেই ার লিজ্জন্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে তার 
উপন্তাসে। বাঙ্গল উপস্তানও তাঁর সঙ্গে এক নৃত্তন অভিনব 
পথে অগ্রসর হয়। রবী্নাথই বাঙ্গল! লাহিত্যে এক রকম 
মনত্বত্দূলক উপন্তাসের অষ্টা। তার শেষের দিকের 
কয়েকখানা উপস্তালে অপূর্ব বিশ্লেবণী শক্তির পরিচয় 
পাওয়! যায়। | 

রবীন্রনাথের পর এলেন শরৎচন্্র। তিনি নিজ 
জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার রচনাকে ভরে তুললেন 
বিশ্বস্বণিত্ত গন্বীব-দুঃখীদের কথায় ঘান্গের কথা তার আগে 
যাঙ্গল! সাহিত্যে আর কোনও উপস্তাসিকের রচনায় দেখা 
হাম নি। সেই কারণেই তার উপন্তাস সবচেয়ে লোকপ্রিয় 
হয়ে উঠন। শরংচন্ই সর্ঘগ্রথম ভার উপভ্ভাসে বাঙলা 
মেশের সামাজিক সমস্যা বা ক্রটিলিকে সকলের সামনে 
তুলে ধরেন। 

এই ভিনজন: ছাড়াও বহু উপভ্ালিক এদের 






সমসাময়িক কালে উদ্ভব লা: করেছিলেন ভবে 
তের কথা: বিশদভাবে আলোচনা নাঁ করলে, কি 
হন্গেলা। ও 
যোটেয উপর আমরা! দেখতে নি বিজ বা 
বাঙ্গল! উপন্তান বেশ ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রলয় 
হয়ে উলেছিল। বঙ্ধিমচত্র, রবীন্নাথ, শরৎচল- 
গ্রত্যেকেই নিজ নি জাদশের অহুসয়ণ ক'রে তার উৎকর্ষ 
সাধন কার চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু শরৎচজ্রের 


পরেই হঠাৎ কেন যেন বাল! উপস্জাসের গতিরু্ধ হ'য়ে 


গিক্জেছে। এখন যেন মনে হু সে তার আদর্শ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। বহু শক্তিশালী লেখক রবীশ্রনাখ, 
শরৎচন্দ্রের পরেও আবিভূর্ত হয়েছেন--কিন্তু কোন প্রথম 
শ্রেণীর উপন্তাস তাদের কাছ থেকে বড় একটা পাওয়া 
যায়লি। তবে এতে ভীন্ত হবার বিশেষ কোনও কারণ 
নেই এই জন্তে যে, রবীজুনাধ বা শরৎচন্ের মৃত্যুর পর 
বেদী ঈ্গিন অতীত হয় নি। 

উপন্যাসের পর আসছে বাঞ্জলা নাটকের কখা-- 
যে ক্ষেত্রে বাজলা সাহিত্য সবচেয়ে দীন। অত্যন্ত ছুঃখের 
সঙ্গেই আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হয়েছে যে, খানা 
কি এক্থানা ছাড়া-প্রথম শ্রী ত দুরের কথা--সাধারণ 
ভাল নাটকও আমাদের নেই। এর সর্ফপ্রধান কারণ 
খুব সম্ভবতঃ বাঞ্জানীর সঙ্কীর্ণ প্রাণহীন জীষন-ান্া- 
প্রপালী। বাঙ্গালীর জীবন দিয়ে জোর ক'য়ে উপন্াস 
পর্যন্ত লেখা চলে, কিন্তু নাটক রচনা প্রায় অসম্ভব ৷. কায়ণ 
নাটকের, প্রধান গ্তণই হচ্ছে ঘটনাবৈচিতা. যে নাটক 
বৈচিজ্ঞাহীন সে নাটক 'নাটক* নামেয়ই অযোগ্য । তবে 
এ ছাড়াও একটা ছিতীয় কারগ আছে ফে জন্যে বাঙ্গল! 
সাহিত্যে ভাল নাটক রচিত হ'তে পারে নি। আধুনিক 
নাটকের কল্পনাও উপন্তাসেরই মত বিদেশ খেকে আমদানী 
করা। প্রাচীন কালে বাচ্ছলা নাটক ঘে একেবারেই ছিল 
নাতানয়-তবে তার সঙ্গে জাধুনিক নাটকের রচন! 
পদ্ধতির কোনও সম্ধ নেই। কযধুনিক বালা নাক সম্পূর্ণ 
পাশ্চান্তা ভঙ্গীতে রচিত । এর হী করেন খুব লত্তব্। কবি 


” ছিজেজলাল রায়। হিজলা নাটক রচন! ক'য়ে বাধল! 
. সাহিত্যে এক নূতন ধারার সী করলেন বটে কিন্তু বিদেশ 





খেকে ্থাজীনী করা জিনিস এখানকাধ টিতে কবে 
কিন! এ রখা তিনি তেবে দেখবার অবসর পেজেন না। 
প্রাচীন সাহিজ্ঞ-ধারার সঙ্গে তিনি এই নৃতন জামদানী- 
কর! জিনিষকে কোনও দিন খাপ খাইয়ে লেওয়ারও চেষ্টা 
করলেন না। তার ফলে দে একেবারে বিনষ্ট না হ'লেও 


“ধীরে বহে ভন্প!. 


(অঙ্থবাদ-উপক্তাস ) ৬ 
(পূর্বান্ছবৃদ্ধি) উহ 


জল খে সকলোব; লজ 
আাহাদের' লব্ে্ছ হয় বাজিলাঁ নাট্য সাহিত্য ভবিষাত্তে 
কোনো ফিন উত্ঠে ধা়াতে পারবে কি নামি না তাক্ষে 
টা ভিন িগিরেদেগ 
হ্য়। | 


জী | 
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দিন দশেকের মধ্যে কসাকরা গ্রামে ফিরবে। 
প্রণয়ের যেপয়োয়া আতিশধ্যে একসিনিয়! উন্মাদগ্রায়। 
পিতার শালানি সত্বেও প্রতি রাজেই গ্রীগর লুকিয়ে 
একসিনিয়ার কাছে আসত। ভোরবেলা! সবাই তাকে 

দেখত গৃহে। 

হা ছৃদ্বেষ এমনি করেই চলল। নিজের ওপর 
বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে গ্রীগর | বিনিজ্র বানি 
যাপনে মূখে একটা! বিশুষবক্রিষ্ট ভাব। ফোটরাগত নয়নে 
ক্লান্তির ্লানিমা। একসিনিয়! বেপরোয়া । মূখ অনাবৃত 
ক'রেই সে ঘুরে বেড়াত । তার চোখের তলার কালিমা- 
রেখা নির্বধাপিত চিতা্সির মতই বীভৎস; তার ঈষৎ 

ফোলা! উন্মুখ ওটাধনে সক্কোচমুক্ক শ্মিত ছাসিরেখা। 
ওদের এ সম্পর্কটা নিতান্তই অন্ধাভাবিক। এমনি 
সন্কোচমুক্ত দ্বিধাহীন ভাব, লোকের চোখে একটু বাড়াবাড়ি 
বলেই মনে হস্ত। গোপন রাখা তো! ছুরের কথা, 
লুকোবান চেষ্টা পর্ধযস্ভ নেই! গ্রীগরের বন্ধুষহলে পূর্বে 
একসিনিয় সম্পর্কে ঠাষ্রা-তামাস৷ চললেও, আজকে তার! 
ওকে দেখলে এড়িগ্সে যাবার চেষ্টাই করে। মেয়েরা 
মনে ধনে একসিনিয়াকে ছিংসে করলেও, তার নিন্দায় 

পর্চমূখ। টা না 
| শরীর এ যোগাযোগের কথা কোপ রাখত, কি 


একসিনিয়! ব্যাপারটা লুকিয়ে ষাবার চেষ্টা করত, তা 
হজে সমান্জের চোখে এর মধ্যে কোন কিছুই বিসদৃশ 
মনে হ'্ড না। ছুগ্চার দিন মধু-গঞ্জনের পর সবাই 
তুলে যেতে পারত। কিন্তু এর! চলেছে সম্পূর্ণ ভি পথে। 
বিবাদ সেইখানেই। সাময়িক বিলাসের লঙ্গে এর 
সৌসাদৃশড নেই। সম্পর্ক এদের আরও দৃঢ়তর সুনে 


আবন্ধ। কুৎসিত আগ্রহ নিয়ে পড়গীয়া ফলাফলের 
প্রতীক্ষা করতে লাগল। ক্ীফান আহক, তাহ'লেই 
বাধন ছিড়বে। 


এস্টাকতদ্বের শব্যার উপরে শাঙা-কালো তুলোর রীল 
এলোমেলোভাবে জড়ান একগোছা ছড়ি টার্ডান ছিল। 
মশা-মাছি তার উপর রাক্সি যাপন কক্ত। একলিনিয়ার 
নগ্ বাসর উপর মাথা রেখে গ্রীগর স্থির দৃষ্টিতে তার পানে 
চেঞ্নে ঘাছে। একসিনিয়া অপর হাতে তার চুলে ছাত 
বুলিয়ে িচ্ছে। আল থেকে ছুধেব গন্ধ জালে মৃথ 
ঘুরিয়ে শ্রীগর ঘখন একসিনিয়ার বগলে মৃখ চেগে ধরে, 
নারীর স্বেদ্ের একট! তীব্র জামেজে তার নাক ভরে যায়। 
খাটখান! ছাড়! ঘরে একটা সিদ্ধুক আছে দরজার পাশে 
সহস্থে এফসিনিয়া বিষাহের যৌতুক, পরিচ্ছদ, গহন! ভরে 
রেখেছে তাত যধ্যে। কোণে জাছে টেবিল একটা, খান 


ছয়েক চেক আর তৈলচি্ একখানা-ন্দুখে প্রোবিত 











: আোলের মধ্যে চুন করে তাকনে-_্রীস্কা? 
না -প্বলো 1 
দ্বার মাজ নাদিন? 

আমি কি করব গ্রীস্কা? 

স্দ্আমি কি বুঝি বল? 

দীর্ঘশ্বাস চেপে নীরবে একসিনিয়া হাত বুলিয়ে দিভে 
লাগল। খানিক পবে আবার বললে-_স্টীফান আমাকে 
খুন করবে 

গ্রীগর নিক্ভর। ঘুষে তার চোখ ডেঙে আসছে। 
নিত্রালস চোখ চেয়ে দেখে, একসিনিয়া তার স্থুনীল আয় 
নয়ন মেলে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে। 

»প্জমার খ্বামী এলে ভূমি আমাকে জেড়ে যাবে? 
ভব পাবে” 

_দ্আমি ভর» করতে যাব তাকে? তুমি তার 
স্ত্রী, ভয় করতে হয় তুমিই করবে । 

এতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, এতটুকু ভরাই না। 
ফিদ্ত দিনেয় বেল! একলা বসে যখন মনে পড়ে, আমার 
সাই ভয় করে প্রীস্কা 1" 

_,ক্টীফানের আলাতে কিছুই এসে যায় না) কিন্তু বাবা 
থে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন 1" হাই তুলে 
প্রীগর বলে, আবার কি বলতে যেতেই টের পেল, তার 
মাথার তলায় একসিনিদার হাত্তখানা! অবশ হয়ে নেভিয়ে 
পড়ে বালিশের মধ্যে, পরে সহসা জাবার দৃঢ় হয়ে ওঠে। 

_ -পকার সঙ্গে কথা বলছেন ? 

পাকাপাকি ফোথাও হয় নি কিছু । মা: বললে 
করগুনভের স্টাতালিয়ার কথা নাকি বাধা বলেছেন ? 

, -শভাতানিয়া-''ভাতালিয়! খুব তাল মেয়ে'*'ধুব হন্দর 


তে” তি তাকে বিষে ফরলে...লেছিন তাকে দেখে" 


_ এহসিনিযা সি দষ্টতে জানালায় গানে মং 












পাতলা কুযাসার কটা জাবরণে আদিনা জান ষমে 
বিরামকীন বিল্িরব। ভনের ভাটি থেকে বন্ধের গম্ভীর 
্বর কানে 'াসছে। 
-প্রীম্কা। 
: শফিছু ভাবছিলে ? 
গ্রীগরের অনমনীয় হাতখানা টেনে নিজের বক্ষদেশে, 
হিমকীতল গালে চেপে ধরে আর্তকঠে একসিনিয়া বলে 
উঠল-_দ্আমায় এমন ক'রে পাগল ফেন তুমি করলে 
গ্রীস্কা--এখন আমার উপায় 1"আমি ভুবেছি, স্টীফান 
এলে স্বামি কি বলবো 1 কে আমায় দেখবে ঢঃ 
নীরবে গ্রীগর পড়ে রইল। একসিনিয়া তার সুগঠিত 
ঈগলের মত নাক, তার ছায়াচ্ছন্প চোখের পানে স্থি 
দিতে চেয়ে রইল | সহসা উচ্ভাসের বন্যায় তার সংঘমের 
বাধ ভেডে চুরমার হয়ে গেল । ঝুকে লে উন্াদের মত অধ 
ু্বনে গ্রীদ্কার মুখ, চোখ, ঘাড়, তার লোশ বক্ষ ভয়ে 
দিতে লাগল। পরে হাফ ছেড়ে মৃদু কম্পিত স্বরে বললে, 
( গ্রীগর টের পেল তার সারা দেহ খরথর ক'রে কাপছে) 
-গ্রীস্কা, গ্রীস্কা চল আমরা পালিয়ে যাই । লু: ছেড়ে 
চল আমরা চলে যাই। আমি স্বামী, সংসার স ছাড়বো 
এতক্ষণ তোমার কাছে থাকবো.“*চল দুরে ধনি অঞ্চলে 
কোথাও হাই। আমি তোমাকে ভালবাসব; তোমার 
সেবা করব। চল1 প্যারোমন্ভ খনিতে আমার এক 
মামা দারোয়ান আছে। তাকে বললে সে নিশ্চই 
আমাদের সাহাধ্য করবে। গ্রীস্ক! গ্রীস্ফ।! বল যাবে? 
একটি গুধু মুখের কথা ্ 
অসাড় ভাবে চোখ বুজে শরীর পড়ে ব্ই্স। 
অপ্রত্যাশিত ভাবে চাইলে হখন, চোখে তাঁর হব বিজ্ঞপের 
সুমি একেবারেই বোকা, একসিনিয়*”.লত্যিই 


তি এ | $ 





তাবাকান্_-বখ আটকে আসে আরফিন 'স্বাবার সঙ্গে "চা 


গত বছর স্টেসনে গিয়ে জমি টেক পেয়েছি। কি কারে 
লেখানে দে লোকে বাদ করে, আমি ভেবে পাইনে। 
হয়ত ভাবা অভ্যন্ত হয়ে গেছে ।' 
থুখু ফেলে গ্রীগর জাবার বললে-_.প্রাম ছেড়ে কোথাও 
আমি যাচ্ছি নে। 
বাতির জঙ্ধকার গভীর হয়ে উঠল। 
কুয়াসার আন্তরণ খসে পড়েছে। চীদ্দের ওপর দিয়ে 
একথণ্ড মেধ উড়ে গেল। ছায়া ঘরের মধ্যেও গভীরতর 
হয়ে এল। সেই নিরদ্ধ আধারে একসিনিয়ার কাধের 
। স্ব কম্পন কিংবা দু'হাতে মাথা চেপে বালিশের ওপর 
উপুড় হ'য়ে ঘে সে চোখের জলে ভালছিল, এ ছুয়েব ফোন 
1 কিছুই গ্রীগরের নজরে পড়ল না। 


রা ০ ০ 


ঙ 
' তোমিলিনের স্ত্রীর আগমনের পর থেকে স্টীফানের 
চোখ মুখের ভাব একেবারেই বদলে গেছে। জ্ঝুঁকে 
পড়েছে চোঁখের. ওপর । কপালে গভীর চিস্তা-রেখা। 
ঘোড়া যেমন নিরূপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্বেও তারে 
সওয়ারকে পিঠে বহন ক'রে চলে, মৌন ধূমায়িত ক্ষোভে 
স্টীফানও তেমনি নিজের ছুঃখের বোঝা বহন করতে 
লাগল। সঙ্গীদের সঙ্ধে কথা বড় বেশী বলে না। সামান্ত 
একটু কিছুতেই চটে-মটে অস্থির । তা ছাড়া পিয়োত্রার 
সঙ্গে ভার বছ দিনের বন্ধুত্ব একেবারেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে, 
ফিয়েও একবার তার পানে চায় না) পরম্পর বীতিমত 

শক হয়েই তার! বাড়ী ফিরল। 
*. আসবার সমন পূর্বের মত ছল বেখেই এল | পিয়োআা 
এব সনের ঘোড়া ছুটোফে গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া 
িনু্ানিঘ। পিছনে তাত নিজের ঘোড়ায় পিঠে । 





প্রাঙ্গণের - 


ডিক বাধে ছিরে | 
গ্রামের কোন প্রদীপশিখা দেখবার জো নেই। কপাধাতে 
পিয়োত্রা ঘোড়া ছুটটোকে অস্থির ক'রে তুলল হঠাৎ 
অন্ধকারের ভেতর থেকে ন্টীফান চীৎঙ্কার কয়ে বললে--- 
“এই, ওকি | নিজেরটা ছেড়ে সব সময়ে কেবল আমারটার 
সির ৃ 
ভাল কারে চোখ চেয়ে দ্যাথো না। 
চলছে তাকেই মারছি ।” 
স্টীফান্‌ জবাব দিলে না। আধ ঘণ্টাখানেক নীরবে 





যেটা না 


এই-ভাবেই চলল। চাকার তলায় কাদা প্যাচ পাচ "২" 


করছে। বাশ ছেড়ে পিয়োআ্া একটা সিঃগ্রট ধরালে। 
স্টাফানের সঙ্গে পরবর্তী ঝগড়ায় যে-সব গালাগাল বাবহার 
হবে, যনে মনে পিয়োআ! বসে তার মহড়া দিচ্ছিল। 
সহসা একটা ঝাকানি খেয়ে গাড়ীটা থেমে গেল । কাদায় 
পিছলে ঘোড়া ছুটো পা দিয়ে মাটি ঘষছে। 

_কি হোলো আবার?” শঙ্ষিতভাবে স্টীফান্‌ 
জিজ্ঞাসা করলে। 

একটা আলো নিয়ে এসো না, শীগ,পির করে|” 
পিয়োজা! বললে। 

সামনে ঘোড়া ছুটো উঠবার চেষ্টা করছে আর 
নাপিকাঁশঙ্ধ করছে। কে একটা দিশলাইর কাঠি জাললে। 
ক্ষীণ একটু আলো-রেখ। জলে উঠে মূহুর্ত মধ্যে নিভে 
গেল। আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার । কম্পিত হত্ডে পিয়োস্রা 
পতিত্ত ঘোড়াটাকে লাগামের নীচুতে ধরে বাখল। 

ফোসফোস শৰ্ধ ক'রে ঘোড়াটা কাত হ'য়ে পড়ল। 
অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে জেলে স্টাফান্‌ দেখলে, তার 
ঘোড়াটার সামনের বী' পাখানা৷ প্রায় ছাট অবধি ইছুরের 


গর্দে চুকে গেছে। ক্রতপদে ত্র হ'য়ে কিন্োনিযা 


৩৩৪, 


মাতৃভূমি 


১৬৫৬ 





"যাহোক একটা কিছু দাও আমাকে 1 
. - এন্কসিনিঘা ভুধ এবং কুটি এনে দিয়ে, স্টোভের কাছে 
নরে দ্রাড়াল। স্টীফান পলকহীন দৃষ্টিতে তার কৃষ্ণবলয়- 
বেষ্টিত চোখের পানে বারে বারেই চাইতে লাগল। 
খাওয়া শেষ ক'রে উঠে ধাড়িয়ে স্টীফান ক্রুশ, করলে। 

একসিনিয়া টেবিলের কাছে এগিয়ে আস্তেই সহসা 
স্গীফান্‌ জিজ্ঞাস! করল'-_“এখন বলো সব! 

একসিনিয়া চুপ ক'রে টেবিল দাফ. করতে লাগল,। 

--বিলো, কি করে তোমার স্বামীর ইজ্জৎ রক্ষ! করেছ, 
কি ভাবে তোমার পাতিবত্য পালন করেছ, বলো ॥ 

মাথার উপর প্রচণ্ড ঘুধির চোটে হুমূড়ি খেয়ে 
একসিনিয়ার পামের তল! থেকে মাটি সরে গেল যেন।* 
ঘরজ্জার উপর ছিটকে পড়ে সে আর্তনাদ ক'রে উঠল। 
তাক করে স্টীফান যদি মাথার ওপর একঘ! লাগাতে পারে 
তাহলে বড় বড় জোয়ানের অবস্থাই কাহিল হয়ে উঠে, 
আর একসিনিয়া তো মেয়ে। ভয়ে কিংবা মেয়েদের 
স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের জন্তই হোক্‌ ছু' এক মিনিট সেই ভাবে 
পড়ে থেকে একনিনিয়া চার হাত-পায়ে ওঠে গাড়াল। 
একটা সিগ্রেট ধরিয়ে স্টীফান ঘরের মধ্যে দাড়িয়ে হাই 
তুলছিল; একসিনিয়াকে সরে পড়তে দেখেই সে সিথেটটা 
ছুঁড়ে ফেলে দরজার দিকে রুখে এপুল, কিন্তু একনিনিয়া 
ইতিমধ্যে কপাট বদ্ধ ক'রে দিয়েছে। স্টীফান্‌ ছুটে তার 
পেছন পেছন গেল। দরুদরু ধারায় নাক দিয়ে একসিনিয়ার 
বক্ত ঝরছে, দৌড়ে সে মেলেকভ এবং তাদের বাড়ীর 
সীমানার বেড়া পর্যন্ত পৌছতে না! পৌছুতে, বাজপাধীর 
মত ছো মেরে স্টীফান দৃঢ় মুষ্টিতে তার চুলের মুঠি ধরে 
মাটিতে ফেলে দিলে । চড় চড় ক'রে ছিড়ে অনেকগাছি চুল 
স্টীফানের হাতের মুঠৌয় রয়ে গেল। 

স্বামী যদি নিজের স্ত্রীকে জুতো দিয়ে পদ্রদলিতও করে, 
তাতেই বা কি এলে যায়? বাহুহীন এলেক্সী শ্তামীল 
যাবার পথে উ'ক্ষি মেরে দেখে দাড়ি ফাক ক'রে হেদে চলে 
গ্েল। তাছাড়া স্টাফান যে তার আইনতঃ বিবাহিতা 
স্ত্রীকে মারবে, এতো জানা কথা। শ্যামীল একবার ভাবলে 
দেখে ঘাই মেরে ফেলে নাকি) কিন্তু বিবেক বরদাস্ত 
করতে পারলে না। তাছাড়া, সেতো আর মেয়ে নয়। 


দুবথেকে স্টীকানকে তখন দেখজে মনে হয় সে 
কলাকন্নৃত্য করছে। খ্রীগর ও তাকে লাফাতে দেখে 
প্রথম তাই ভেবেছিল। তার পরু জানাল! দিয়ে ভাল 
ক'রে লক্ষ্য কবে দৌড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। 
পিয়োজজাও ছুটলে পেছন পেছন। পাখীর মত উড়ে গ্রীগর 
বেড়া পার হ'ল এবং ছুটে পেছন থেকে স্টীফানকে 
আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্ধু টলতে টলতে ম্টীফান 
বন্ত ভন্তুকের মত তার দিকে ঘুরে ধাড়াল। 

বিনা বাক্যব্যয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হ'য়ে গেল। 
মেলেকভ ভ্রাতৃহ্থ্ প্রাণপণে ষুঝতে লাগল। মনে হয়, 
ছুটো গরাড়কাক মিলে একটা কস্কালকে ঠুকুরে অস্থির ক'রে 
তুলেছে। স্টীফানের ঘুষিতে কয়েক বারই গ্রীগর 
ধরাশামী হয়েছে। স্ীফান শক্তপোক্ত হ'লেও পিয়োত্রা 
তার তুলনায় বেশী জোয়ান । তবুসে পর্যগ বাযুতাড়িত 
গুন্সের মত স্টীফানের ঘুষিতে অস্থির হয়ে উঠেছে, কিন্ত 
দ্মবার মত ছেলে সে নয়! স্টীফান তাদের সঙ্গে যুঝতে 
যুঝতে এক পা ছ,পা ক'রে পিছু হটে দিড়ি পধাস্ত এসেছে। 
ক্রিন্তোনিঘ্া এমনি সময়ে তার কাছে কিধার নেবার জন্ত 
এসেছিল । দেখে, সে ওদের ছাড়িয়ে দিলে। 

আঃ থামো,--, হাত ঘুরিয়ে ক্রিন্তোনিয়া বললে, 


“সরে যাও, না হলে আমি আতামানের কাছে রিপোর্ট 
করে দেবো ।১ 
থুকু করে হাতের তেলোয় কিছু রক্ত এবং আধখানা 


ধাত ফেলে রুক্ষ শ্বরে পিয়োজা! বললে-- ঢলে আদব 
গ্রীস্কা, আর একদিন দেখে নেবো। 
-আমার পেছনে লাগতে আস্বি না, এই বলে 


ধিচ্ছি! ভাল হবে না।'--স্টীফান সিঁড়ি থেকে শাসিয়ে 
বললে । 
শআচ্ছা, আচ্ছা, দেখা ধাবে। 


দেখা যাবে নয়। তাহ'লে ভৃড়ি ফাসিয়ে দেব 
বলে দিলাম?। 


--, ভুঁড়ি ফাসাবে, মুখে অনেক বেটাই বলে ।' 

দ্থুখে বলে! ধড়া 1 স্টীফান ছুটে ওদের দিকে এলো, 
গ্রীগর রুধে দাড়াল) কিন্ত ক্রিস্তোনিয়া তাকে ফটক 
অবধি ঠেলে দিয়ে বললে,ফের আসবি তো আমিই ভাল 
করে ভু'ঘা দেবো তোকে । এসি" (কমশ:) 


1 


লোকশিক্ষা 


শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত 


মাত তিনদিন পূর্বে এই কনফারেন্সের সম্পাদক 
প্রীতিভাজন শ্রীধুক্ত মিহিরকুমার সেন জোক শিক্ষা সন্বদ্ধ 
এই সভায় কিছু বলিতে অস্থরোধ করিলে নিজের 
অধোগ্যতার কথা ভাবিঘ্। আমি প্রথমে ইহাতে অসম্মত 
হইয়াছিলাম। কিন্ত তিনি আমাকে বুঝাইয় দিয়াছিলেন 
যে, এই সম্মেলনে বহু বিঘজ্জনের সমাগম হইবে ধারা 
শিক্ষাকার্ধ্ে ব্রতী আছেন। আমিও যখন প্রকারাস্তরে 
একটা বিশেষ আদর্শ লইয়া লোকশিক্ষা কার্ধে নিযুক্ত 
আছি তখন আমার বক্তবা এই সন্মেলনের সম্মুখে ব্যক্ত 
করিলে তাহারা আমার আদর্শটি সন্বদ্ধে বিচার করিবার 
সুযোগ পাইবেন। কাহার কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে 
হল। তাই নিজের অঙ্থপযুক্ততা সত্বেও আমার 
বন্তবা সংক্ষেপে বিবুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। 
মনোভাব ঠিক বাক্ত করিতে পারিয়াছি কি না জানি না। 
চল্লিশ বৎসর পূর্বে শিক্ষকতা কার্ধো ব্রতী ছিলাম। 

.. খাত দীর্ঘকাল পরে সেই অভিজ্ঞতার দাবী লইয়া! সমবেড 
প্রবীণ ও নবীন ভিজ শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট শিক্ষা 
সন্বদ্ধে কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। গত ত্রিশ 
বৎসর যাবত পল্ী-উন্নয়ন-মৃূলক একটি প্রতিষ্ঠানের 
স্থাপদ্বিতারূপে আমি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। প্রধানতঃ 

ৰ তপশীলতৃক্ত শ্রেণীসমূহের মধো শিক্ষা বিস্তার এই সমিতির 
। বৈশিষ্ট্য। ইহার নাম "বজীয় অবনত জাতির উন্নতি- 
বিধায়িনী সমিতি” বাংলা দেশের নানা স্থানে এই 

1 সমিতির কাধ্যক্ষেত্র বিদ্তৃত। কিছুদিন পৃর্কেও এই 
, সমিতির দ্বারা প্রায় সাড়ে-চারিশত স্কুল পরিচালিত 
হইত। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক বিষ্যালয় ; 
'. কয়েকটি মা উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। এখন স্থুল- 
বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় সমিতির স্থল পরিচালনার দাফিত্ব 
অনেকটা! কমিয়া প্িয়াছে এবং ইহার পরিচালনাধীন স্কুলের 

ৃ সাধু হাস পাইয়াছে। এস্থানে এই সমিতির 


বিচির জীবন-ইতভিহাস ও ইহার অচুষিত কার্যকলাপ বর্ণনা 
করা আমার উদ্দেশ্য নে, কিন্তু এই কারোর সংশ্রীবে 
থাকিয়া জন-শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সকল চিন্তাধারা মনে উদয় 
হইয়াছে তাহাই জ্বাপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি। 

পল্লীগ্রামে আমার জম্ম--গ্রাথমিক শিক্ষা পল্লীতেই 
লাভ করিয়াছিলাম। এই জন্ত আজকালকার সহর-জাত 
তরুণ ও প্রবীণ সম্প্রদাদ্থ অপেক্ষা পল্জীর অভিজ্ঞতা আমার 
বেশী। তদুপরি পূর্ব্বোদ্ত সমিতির কাধ্য উপলক্ষে আমি 
বাংলার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছি? শুধু রেল, ট্রামার 
অথবা নৌকাোগে নহে, জল-কাদা ভাঙ্গিয়া পদক্রজে গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে যাইতে হষইয়াছে। তপমীলতৃক্ত 
সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ীতে আতিথা স্বীকার করিয়াছি-_ 
তাহাদের বাড়ীর মেছ়নেদের প্রস্তুত অন্ধ-বাঞ্জনে ক্ষুধা নিবৃত্ধি 
করিয়াছি--তাহাদের ঘরের মাটির মেঝেয় চাঁটাই পাতিয়া 
সধত্বে তাহারা যে বিছানা পাতিয়া দিয়াছে তাহাতে রাত্রি 
যাপন করিয়াছি । কিসে গ্রামের স্থাস্থোর উন্নতি হইতে 
পারে, কি প্রকারে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার 
বায় নির্বাহ করা যাইতে পাবে, কি প্রকারে মুমূর্ধ গ্রাম্য 
বিদ্যালয়গুলিকে সম্ীবিত করিয়া তোলা যায়, রাত্রি একটা! 
ছুইটা পর্যন্ত জাগিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান মাতধ্বরদের 
সহিত তাহার আলোচন! করিয়াছি। 

যোল বৎসব পূর্বে পাবনা জেলার : নমংশুক্রদের মধ্যে 
হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্ীষ্ধর্ম গ্রহণের জন্ঘ এক প্রবল 
ও ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত হুইঘ্াছিল। উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুধিগের ছর্বযবহাব-জনিত .অভিমানই ছিল এ. 
আন্দোলনের মূল কারণ | এই আন্দোলন প্রশমনের জন্ত 
আমাকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতকগুলি গ্রাম পরিভ্রমণ 
করিতে হইয়াছিল] একটি গ্রাষে রাত্রি যাপন করিয়া 
ভোর বেলায় পরব্রজে বাহির হইতাম। মধ্যান্ছ 


৩৩২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





গ্রাঘাস্করে অতিথি হইয়া আবার সদ্ধ্যাকালে অগ্ত 
গ্রামে উপস্থিত হইতাম । এই ভাবে কয়েক দিন এ 
অঞ্চলে কাটাইতে হইয়াছিল এবং তাহায় ফলে জন- 
সাধারণের অবস্থা ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছি। 

অদ্য হইতে মাত্র লাত দিন পূর্ষেও ফরিদপুর জেলার 
গোপালগঞ্জ মহকুমার বিল অঞ্চলের নমঃশূক্র ভাইদের 
একাস্তিক আগ্রহে রেল, ফ্রীমার ও নৌকাপথে আমাকে 
সন্ত্রীক টুঠামাজ্জা গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। দিবানিশি 
বৈষয়িক কর্্ম-ব্াস্ততার মধ্ো থাকিয়াও প্রাণের টানে 
আমার কৃষাণ ভাইবোনের যধ্য যাইয়া তাহাদের সঙ্গে 
শমন্ধ যাপন করিতে এবং তাহাদের স্থখ-ছুঃখের 
কথা শুনিয়া বুদ্ধি পরামর্শ দিতে ও ষথাশক্তি সাহাধা করিতে 
খামার মন আকুল হইয়া উঠে। জন-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার 
চিন্তাধার! উপরে লিখিত পটভূমিকাকে ভিত্তি কবিয়াই 
গঠিত হইয়াছে | 

সাধারপতঃ জাতির শিক্ষাবিধানের ভাব রাষ্ট্র গ্রহণ 
করিয়া থাকে । যে সর্বব্যাপী অশিক্ষা, মুঢ়তা ও কুসংস্কার 
আজ আযাদের জাতীয় জীবনকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া 
তৃলিয়াছে, বাষ্ট্রপক্কি আমাঙের হাতে থাকিলে তাহার 
অনেক কিছুই হয়ত আজ থাকিত না। রাষ্ট্রশক্তি ইচ্ছুক 
হইলে একটা জাতিকে কত সহজে গড়িয়া তোলা যার, 
সোভিয়েট রাশিয়া এবং বর্তমান চীন তাহার প্রকট 
উদাহরণ । কিন্তু সে হদিনের আশায় বসিয়া থাকিলে ত 
চলিষে না) বরং ভাহাকে নিকটতব করিবার জন্যই নিষ্ঠার 
সঙ্গে, একান্তিকতার সঙ্গে আমাদিগকে শিক্ষাবিস্তার 
করিতে হইবে; ভারতীয় সভ্যতার মূল পল্পীর' বুকে 
নিহিত-একথা বলিলে কিছুই অতুক্তি হয় না । আযাদের 
দ্বেশে শতকরা ৮৯ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং 
শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিকম্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 


করে। বাংলার পল্ীতে পন্লীতে ঘুবিয়া আমার এই: 


অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, আমাদের পল্লী-গ্রামে ছুখ-দারিস্তা 
আছে সত্য; কিন্তু লোকের! সব সময় ছুঃখ-দারিক্রোর 
জন্তই কষ্ট ভোগ করে না। তাহাদের কষ্ট ভোগের 
আন্ততম প্রধান কারণ তাহাছের শিক্ষার অভাব | অবশ্ত 


শিক্ষা বলিতে আমি শুধু পৃধিগত বিদ্যার কথাই বুঝি 
না। প্ররুত শিক্ষার উদ্গেন্ত মানব-জীবনের সর্বাজীণ 
উক্তি বিধান করা) বর্থমানে আমাদের পল্লীগুলির 
সংস্কার ও উন্নতি বিধান করিতে হইলে, আমাদিগকে 
পল্লীবাসিগণের সর্বাজীণ উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে 
হইবে। এক কথায় জামাদের পল্গীগুলিতে জন-শিক্ষার 
গ্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে। 

এই জন-শিক্ষার মধ্যে প্রধানত: চারিটি সমন্কা 
বিজড়িত। এর কোন একটিকে বাদ দিয়া প্রকৃত জন- 
শিক্ষা স্ভব নহে । আন-শিক্ষা বলিতে আনি বুঝি (১) 
বিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা, (২) শ্বাস্থ্া-বিষয়ক শিক্ষা, (৩) 
অর্থনৈতিক শিক্ষা ও (৪) ধন্দ-বিষয়ক শিক্ষা । 

নিরক্ষর দেশবাসীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার "প্রচলন 
যে একাস্ত আবশ্টক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মানত 
নাই। বিদ্যা মান্ছধের অস্ধত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে নৃতন 
করিয়া পৃথিবীর সঙ্জে পরিচিত করায়--অনেক ভ্রম ও 
কুসংস্কার বিদ্যার প্রভাবে বিদৃরিত হইয়া যায়। কিন্ত 
সকল নিরক্ষরকে বিদ্বাদান দেশের বর্তমান অবস্থায় 
হয়ত সম্ভব নহে । আবু তাহা না হইলেই হে অন্ত উপায়ে 
অশিক্ষার অন্ধকার প্রচুর পরিমাগে দুর করা যায় না ভাটা 
ন্ছে। 

সাধারণতঃ গ্রামের নিরক্ষর বয়ক্ধ ব্যক্তিরা দিবাভাগে 
কার্ধারত থাকে, এ জদ্ত তাহাদের শিক্ষার জন্ত নৈশ 
বিদ্যালয় স্থাপন করা ছাড়া উপায় নাই। খংনেক স্থলে 
দেখিয়াছি, নৈশ বিদ্যালয়গুলি আশাহ্ুদূণ ফলগ্রহ্থ হু 
না। সাধারণ বিদ্যালয় হইতে এই ধরণের বিদ্যালয়ের 
কাজ যথেই পরিমাণে বিভিগ্র গ্রকারের হওয়৷ উচিত। 
শুধু পুস্তক পাঠ ও অন্ক কধিতে দিলেই চলিবে না) 
ইতিহাস, ভূগোল, ব্যক্কিগত স্বাস্থ্য, পল্লীস্বাস্থ্য, অর্থনীতির 
মূল সুহ্ধ এবং দেশের সকল প্রকার অবস্থা সন্বদ্ধেও জ্ঞানদান 
কৰিবার চেষ্টা করিতে হইবে । নালা প্রকার চার্ট, গোলক, 
মানচিত্র, আলোকচিআ ব্যবহার করিলে নৈশ বিদ্যালয়গুলি 
চিত্তাকর্ষক হয় এবং জ্ঞান বিস্তার ও দেশাত্ুবোধ জাগ্রত 
করিভে বিশেষ সাহাধা কযে। চেষ্টা কবিলে এই নৈশ 
বিদ্যালঘগ্তলিকে শুধু জঞান-প্রচারের নয়, অসার নূর ধর 


ত্যষঠ 


লোকশিক্ষা 
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জ্ঞান প্রচাবেরও ক্ষেঞ্জ করিয়া তোলা যায়। হিন্দু-মুসলমান- 
খৃষ্টান প্রতৃতি সম্রদাযতৃক্ত সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী 
চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিলে সকলেরই যন ধর্মমভাষে 
অনুপ্রাণিত হইতে পারে। রর 
দ্বিতীয়তঃ, স্থাস্থা-বিষয়ক শিক্ষা গ্রামবাসীদের পক্ষে 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের 
স্বস্থাই ভাল নয়। স্বাধীন দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
ও রাষ্ট্রশক্তির সাহাযো পানাম! যোজকের পার্খববর্তী মহা 
অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলিও স্বাস্থাকর স্থানে পরিণত হয়। আর 
আমাদের দেশে স্থাস্বাকর গ্রামগুলিও দিনের পর দিন 
অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এ কথা সতা 
যে, গ্রামবাসিগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইলে দেশের 
স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে। গ্রামস্থ জনসাধারণের 
মধ্যে স্বাস্থাতত্বের জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। মূখে 
এবং আলোকচিজ্র-সহযোগে ম্যালেরিয়া বসস্ত কলের! 
প্রভৃতি রোগের কারণ, চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্বন্ধে 
শিক্ষাদান করিতে হইবে । মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের 
উৎসাহ বর্দনের জগ স্থাস্থা-বিষয়ক প্রদর্শনীরও বাবস্থা 
করা আবষ্ঠক। স্্রীলোকদিগকে গ্রস্থতি-পরিচর্ধ্যা ও শিশু- 
পালন সন্থন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামবাসীদিগকে 
সম্মিলিত ভাবে জঙ্গল পরিফার, জঙ্গাশয়ের পগ্কোন্ধার, 
বাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করিতে শিধাইতে 
হইবে। 
অর্থনৈতিক শিক্ষা-_কুষকেরা আজ খপডারে 
জঙ্জরিত; এই খপের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্কি 
দিয়া তাহাদের মুখে আবার ভাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, 
তাহাদের অর্থনৈতিক শিক্ষা-বিধানের প্রয়োজন বোধ তয় 
সর্ধাগ্রে। কৃষকদিগকে সঞ্চয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন 
করিয়া তুলিতে হইবে-ভাহাদের মধ বিজঞান-সম্মত 
কষিতত্ব এবং কৃষি-কারধ্যেষ উন্নততর প্রণালী সমূহের 
প্রচার করিতে হইবে । গ্রামে গ্রামে জধি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক 
এবং সমবায় খণষান সমিতি স্থাপনে কৃষকদিগকে উৎসাহিত 
করিতে হইবে | কধকদিগের অর্থনৈতিক উন্ধতি সাধনের 


নানা দিক দিয়া এত পথ রহিয়াছে যে, তাহার বিস্তৃত, 


আলোরুিিধানে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে। উৎসাহী 
ছি 


ও নিষ্ঠাবান কর্মীরা কার্ধ্যারস্ক করিলে জমে সকল গন্থাই 
তাহাঙ্গিগের নিফট প্রকাশিত হইবে। 

তার পর, ধর্মকে বাদ দিয়া আমাদের দেশে ফোন 
শিক্ষাই পূর্াঙ্গ হইতে পারে না। জীবনের মূলে 
ভগবদ্ভক্তি না থাকিলে মানুষের সর্ধবা্জীণ উন্নতি সম্ভব 
নয়) ধর্মের ভিত্তিতে জন-শিক্ষার আদর্শ গঠিত হওয়া 
উচিত। তাই বলিয়া জন-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে 
সাম্প্রদাদিক ভেদ-বুদ্ধি-প্রণোদিত কোন সন্ীর্ণ ধর্মভাবের 
স্থান হওয়া উচিত নম্ব। জন-সমাজে ধর্মের উচ্চ আদর্শ 
প্রচার করিতে হইবে। হব শ্ব ধর্শে প্রকৃত আস্থাবান 
হইয়াও যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় প্রীতির বন্ধন 
থাকা সম্ভবপর গ্রামবাসী্দিগকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে । 
এককালে আমাদের দেশে ধর্মভাব প্রচারের একটা বড় 
উপায় ছিল কথকতা ও যাত্রা। এখন কথকতা ও যাত্রা 
ক্রমশঃই আমাদের পল্লীজীবন হইতে দূরে সবিয়া যাইতেছে । 
এগুলির পুনঃগ্রচলনের জঙ্ঘ চেষ্টা করিতে হইবে । 

লোকশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় সম্বদ্ধে যাহা বলিলাম 
তাঙ্ার কোন কথাই হয়ত নৃতন নয়। সকলেই হয়ত 
স্বীকার করিবেন যে, এই সকল বিষয়ে এবং এই 
প্রণালীতেই এ দেশে লোকশিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রধান 
অন্তরায় করার অভাব । শুধু সুশিক্ষিত শিক্ষক হইলেই 
চলিবে না, শুধু ত্যাগী লোক হইলেও চলিবে না। চাই 
চরিজ্রধান, উৎসাহী, ত্যাগী, বিশ্বাসী মান্ষ-_মানবের 
অন্তরে ভগবান বাস করেন এবং ছোট বড়, উচ্চ নীচ, 
সকলেরই অনস্ত উন্নতি সম্ভবপর এই বিশ্বাস যাহার 
অস্তরে জীবস্ত ভাবে বর্তমান এমন মান্য 1 এক্সপ লোক- 
শিক্ষক আমি দেখিয়াছি এবং যাহাতে এই শ্রেণীর লোক- 
শিক্ষক আরো! প্রস্তাত হয় তজ্জন্য ভগবানের নিকট আকুল 
ভাবে প্রার্থনা করিভেছি। ছুষ্ইজন কর্মীর কথ! এ স্থলে 
উল্লেখ করিতেছি । "অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী 
সমিতি” স্থাপিত হইবার ২* বৎসর পর অধিকতর ব্যাপক 
উদ্দেশ্ত লইয়া “জনসেবামণ্ডলী* নামক একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইম্বাছে। যিনি প্রথমোক্ত সমিতির প্রাণ হইয়! 
৩* বৎসর ইহার সেবা করিয়াছেন, জনসেবামগ্লীবও 
কর্ণধার তিনি। তীহাব সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, 
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যে, তপশীলতৃক্ত জাতিসমূহের মধ্যে তিনি কর্ত্দ করিয়াছেন, 
তাহার! তাহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে, নিজেদের 
পরমাতীয় পরিজন বলিয়া মনে করে। আবালবৃদ্ধবনিতার 
তিনি প্রিয়। পিতাপুত্ের কলহ তিনি মীমাংসা করিয়া 
দেন, পতি বিপথগামী হইলে স্ত্রী তাহার সাহায্য চাহেন। 
শত শত বালক-বালিকার তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যাবস্থা 
করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি অসাধ্য 
সাধন করিয়াছেন। আমি তাহাকে আদর্শ লোকশিক্ষক 
বলিষ্বা মনে করি। বিদ্যায় কিন্তু তিনি ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষায় অন্ত্বীর্ণ। 
জনসেবামণ্ডলীর আর একজন কর্্ীর কথ! এ স্থলে 
উদ্লেখ করিতেছি । তিনি মুসলমান । ছাবৃত্তি পর্যন্ত 
পড়িয়াছেন। কিন্তু তীহার জ্ঞানস্পৃহা তীত্র। ভিনি 
সত্যাগ্রহী, গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেল খাটিয়াছিলেন। 
প্রথম যখন তীহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তখন তাহার 
সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, পিতা ও ছোট ভাই দিনমজুরী করিয়া পরিবার 
চালান, জ্যাঠা মহাশয় তাহাকে খাইতে দেন। তিনি 
একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে 
শতাধিক ছাত্রছাত্রী । আরো ছুইজন শিক্ষকের সাহাধো 
ভিনি বিদ্যালয়টি চালাইতেছেন। সাধারণ শিক্ষা বাতীত 
তিনি ছাজদিগকে ধর্ম শিক্ষা জেন, কোরাণ শিখান। প্রায় 
২৫টি ছাজ বাজেও তাহার সঙ্গে ্ুলগৃহে বাস করে এবং 
প্রাচীন কালের ব্রদ্ধচারী প্লাতকের গায় তীহার নিকট 
শিক্ষা লাভ করে। স্বগ্াম ও পরবর্তী গ্রাঘসমূহের 
লোকসাধারণের উপর ভীতার আশ্চর্ধ্য প্রভাব । সম্প্রতি 
তিনি হুগ্রাম ও পার্খবর্তী গ্রামসমূহ্বের চোরদিগের 
ংশোধনের জন্য এক সভা করিয়াছেন। যাহারা চুরি 
কষে, ধরা না পড়িলেও গ্রামবাসীরা জানে তাহারা চোর । 
গ্রামবাসীদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 
'আমরা সকলেই জানি চোর কাহারা। আপনারা সকলে 
প্রতিজা করুন, আর তাহারা চুরি করিতে চাহিলে 
আপনারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবেন সকলেই এ 
প্রত্তাবে সম্মত হইয়াছেন । আশা করি এই চোরের দল 
তাহাদের এই দুষ্ট ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইবে। দুর 


মাতৃভূমি 
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পলীগ্াম হইতে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জরা 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কয়েক জিন “জনসেবা মণ্ডলীর 
আশ্রমে থাকিবার জন্ত তাহাকে অঙগরোধ করিয়াছিলাম, 
তিনি চোরদিগের সভার অধিবেশন আছে বলিয়া থাকিতে 
চাছেন নাই। দেশে গিয়া কযেকটি টাঁকা চাহিয়া তিনি 
আমাকে একখানি চিঠি লিথিয়াছিলেন। আমি টাকা 
পাঠাইয়াছি, কিন্তু কিছু দেরী হইয়া গিয়াছিল। টাকা 
পৌছিবার পূর্বেই অগ্থত্র হইতে টাকা পাইয়া তিনি 
লিখিয়াছেন, "আপনি টাকা পাঠান নাই বলিয়া আমি 
দুঃখিত হই নাই। অন্তর হইতে আমি টাকা পাইয়াছি। 
খোদার উপর যাহাদের নির্ভর, খোদা তাহাদের অভাব 
দুর করেন। আমাকে লিখিলেই আমি এখন কয়েক 
দিনের জন্য কেন্দ্রীয় আশ্রমে আসিয়া বাস করিয়া শিক্ষা 
লাভ করিতে পারি 1” 

এই শ্রেণীর ভগবন্ধিশ্বাসী, উৎসাহী, তে্জন্বী, ত্যাগী 
কর্মার সংখা যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশে ততই প্ররুত লোক- 
শিক্ষা বিস্তারলাভ করিবে এবং দেশের প্রক্কৃত মুক্তির দিন 
তত নিকট হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর কর্মী যথেষ্ট পরিমাণ 
তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমরা লৌকশিক্ষা ব্যাপারে 
উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইব না, তাহা হইতে পারে না। 
আমাদের, বিশেষতঃ শিক্ষক সম্প্রদায়ের, এ বিষয়ে গুরুতর 
কর্তবা রহিয়াছে । আমাদের বর্তব্য যে কত গুরু, সপ্তা 
পূর্ব্বে বিল অঞ্চলে লন্ধ আমার একটি অভিজ্ঞতার কথ! 
হইতে আপনারা তাহ বুঝিতে পারিবেন । অবেক্ক হয়ত 
জানেন, গোপালগঞ্জের বিল অঞ্চল অভি-+৯ উর্বর । 
এ অঞ্চলে প্রচুর ধান্য জন্মে। এই বৎসরেও এই অঞ্চলের 
লোকেরা প্রায় সকলেই উদর পূর্ণ করিয়াই খাইতে 
পাইতেছে। কিন্তু ট্ঠামান্া অঞ্চলের লোকদের মুখে 
আমি একটা আতঙ্কের ছায়া, সম্মূধে একটা বিপদের 
সভভাবনায় ভীত--দেধিয়া আসিয়াছি। এই অঞ্চলে এই 
সময়ে চাঘ-আবাদ করিয়া আউস ও আমন ধান বপন করা 
হয়। কিন্তু এ বৎসর অকালে অতিবৃ্ি। হইয়া বিল 
ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষকদের য়ন হইতে আগামী 
শঙ্ক ফলাইবার আশা লুণধ হইয়াছে । তাহারা :বলিল, 
এন্্প অকালে অতিবৃষ্টি সে] অঞ্চলে গত টপ বৃৎসযে 

ছি সস) 


+ 


৬০, 


শি 


৬৩৫ 





হইয়াছে বলিয়া কেহ জানে না। অঙ্থুস্ধানে জানিলাম, 
১৪১৫ হাজার টীকা খরচ করিয়া একটা খাল কা্টাইলে 
জমিতে এরূপ জল জমিতে পারিত না, নিয়মিত ফসল 
* উৎপাদনে এরূপ বাধার হষ্টি হইত না। গবর্ণমেন্ট নাকি 
প্রস্তাবিত খাল খননের জন্য ১২ হাজার টাক! দিতে 
স্বীকৃত হইয়াছেন, মাত্র আড়াই হাজার টাকা স্থানীয় 
অধিবাসীদের নিকট চাহিয়াছেন। এই আড়াই হাজার 
টাকা চালা কিয়া তোল! তেমন কষ্টসাঁধা বলিয্না মনে হয় 
না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, পূর্বে অবগত হইলে 
এই আড়াই হাজার টাকা আমি অগ্রিম দিয়া পরে চাদা 
আদায় করিয়া উঠাইয়া লইতাম। তাহারা বলিল, 
তাহাদের কোন নেতা না থাকায় এ চিন্তা তাহাদের মনেই 
আসে নাই, এবং এই বৎসরেই যে একসপ অতিবৃষ্টি হইবে 
তাহাও তাহার] কল্পনা করে নাই। এই অঞ্চলে হাই 
স্থুলের সংখ্যা অনেক। উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব 
নাই। কিন্তু শুধু একটু দূরদৃষ্টির অভাবে আগামী বৎসর 
স্লক্ষ লোকের অক্নাভাবের ব্যবস্থা হইয়া রহিল। 
আপনাদিগকে আমি অনুরোধ করি, নিরবচ্ছিন্ন 
বিগ্ভাশিক্ষা দানের কার্যের বাহিরে 
সাধারণের স্থধছুঃখ সঘস্ধে আরো বেশী করিয়া মনোযোগী 
হউন, সম্মুখে দীর্ঘ গ্রীম্মাবকাশ আমিতেছে, আপনাদের 
ছাত্রদিগকে যদি আপনারা দেশ, জ্জাতি ও মানবতার সেবার 
আদর্শে উতন্ধ করিতে চাহেন, তবে এই গ্রীম্াবকাশে 
প্রত্যেক ছাত্রকে সাধ্যমত নিজ গ্রামে লোকশিক্ষা বিস্তারে 
অস্থপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করুন। পূর্বোষ্লিখিত চতুরজ 
লোকশিক্ষার প্রথম তিনটি বিস্তারের অনেক সহায়তা 
এই ছাত্রদল হ্বারা হইতে পারে । কি জাতীয়তাবাদী কি 
আস্তার্জতীয়ভাবাদী সকল মতাবলম্বী নেতাগণই জনজাগরণ 
কামনা করেন। ছাত্রগণ যে মতাবলম্বী হোক না কেন, এই 
জনজাগরণ আনযনে সাহাধ্য করিলে প্রকৃত জনসেবা, দেশ 
সেবা করা হইবে। বিদ্া স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক শিক্ষা জন- 


আপনারা জন-. 


সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইলে জনগণের হপ্ত ও মু্ধ মন 
জাত হইয়া স্বগ্রামের হিতচেষ্টাহইতে আরভ করিয়া ক্রমে 
চিত্তের বিস্তারের সহিত স্বদেশ ও অবশেষে বিশ্বমানবের 
হিতার্থে চিন্তা ও চেষ্টা করিতে শিধিবে। এই শিক্ষাও 
লোকশিক্ষারই অঙ্গ। কিন্তু প্রথমে গ্রামবাসীর নিজ স্বার্থ, 
গ্রামোঙ্গরন ইত্যাক্গির প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিস্বৃত হইলে 
বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা । পূর্ণজাগ্রত না হওয়া 
পধ্যস্ত মানুষ স্বার্থ তুলিতে পারেনা! ভোলার 
প্রয়োজ্ধনীয়তা কতটুকু তাহাও বলা! কঠিন। অতএব 
জনসমাজকে নিজ স্থার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্রমে বিশ্ব- 
মানবতার স্বার্থের বিষয়ে অবহিত করিতে হইলে, 
তাহাদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি অবহিত হইয়া, সহাভৃতি- 
শীলভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ দৃরীকরণের প্রচেষ্টা 
দ্বারা প্রথমে তাহাদের হৃদয় জয় করিতে হইবে। তার . 
পর জাতীয়তাবাদের বা জস্তর্াতিক সাধ্যবাদের আদর্শ 
ক্রমে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলে তাহা জনগণের 
গ্রহণযোগা হইতে পারে। উপদেষ্টরূপে গেলে উচ্চ 
আপর্শের প্রচারক কখনই জনগণের মন আকিষ্ট করিতে 
পারিবেন না। জনগণের দরদী বন্ধু, তাহাদ্েরই একজন 
রূপে নিজকে প্রমাণ করিতে পারিলেই ক্রমে গ্রামবাসীদের 
মধ্যে উচ্চ আদর্শের বীজ বপন করা সম্ভব হইতে পাবে। 
এই কথা লোকশিক্ষা বিস্তারকারী ছাত্রমলের প্রতি মুহূর্তে 
স্মরণ রাখিয়া নিজ ব্যবহার, ভাষা ও চিন্তা নিয়ন্্িত 
করিতে হইবে। গ্রীন্মাবকাশের প্রারস্ভে আপনারা নিজ 
ছাত্রদ্লকে এ বিষয়ে উদ্ধদ্ধ করিতে পারিলে ও সাধ্যমত 
তাহাদের সহকম্থবীরূপে কাজে নামিতে পারিলে আপনারা 
নিজ ছাজদের প্রতি, দেশ ও মানবতার প্রতি, আপনাদের 
গুরু কর্তবাসাধনে সফলকাম হইবেন এই আমার বিশ্বাস ।& 


৬ গত ২৪শে এশ্রিল নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিভ্কালয়ের অধ্যাপক 


সম্মেলনে পঠিত । 


্রীপ্রীরামরুের দান 


শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় 


সমাজতত্ববিদ্‌ পর্তিতদদিপের একদল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, মাছৃষ একটা ধর্শকে অবলম্বন করিয়াই সমাজবন্ধ 
হইয়াছে । তাহাদের আর একদল বলেন, কথাটা হয়ত 
ঠিক, কিন্তু ধর্দশ দ্বারা মান্থৃষের ক্ষতিই হইয়াছে বেশী। 
পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে ধর্দের নামে মানুষে মানুষে 
এত'মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে 
যে, শেষোক্ত সমাজতত্ববিদ্‌ পত্ডিতদল উহা হইতে এইক্প 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া! থাকিলে বিশ্ময়ের বিষয় কিছুই 
মনে হইবে না। বস্ততঃ পৃথিবীতে ধর্ম একটি নয়, 
একাধিক। প্রত্যেক ধণ্মের ধারক এবং বাহকগণ ধর্মের 
অন্তনিহিত তত্ব বাদ দিয়া যখন শুধু আচার-অহষ্ঠান 
লইয়াই মাতিয়া উঠে, তখনই দেখা দেয় ধন্ের গ্লানি 
আচার-সর্বস্থতা হইতেই ধর্শের মানি জন্মে এবং ধর্ের 
এই গ্লানিই পরিণত হয় ধর্্ম-বিদ্বেষের বীজে। পৃথিবীতে 
হখনই কোন দেশে ধর্টের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই 
'পরিজ্জাপায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুম্কতাং কোন এক 
মত্যন্ত্ট! মহাপুরুষ আবিভূততি হইয়া ধর্মকে সত্যের 
আলনে গ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদের 
আবির্ভাবের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ইতিহাস 
আলোচনা করিলে এই সত্যের সপ্ধানই আমরা পাইয়া 
থাকি। আজ হইতে একশত সাত বৎসর পূর্বের ধর্মকে 
মানি যুক্ত করিবার মহান্‌ উদ্দেশ্তেই প্রঞ্ীরামক্্জ পরমহংস 
ছ্বেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। 

্রাহ্মণ্ ধর্দ যখন আচার-অঙ্কুষ্ঠানের গণ্তীতে আবদ্ধ 
হইয়া বন্ধ জলাশয়ের মত পক্কিলতায় আবিল হইয়া 
উঠিয়াছিল তখন তাহাকে আচার-অগ্ুষ্ঠানের বন্ধন হইতে 
মুক্তি দিতে আবিভূতি হইয়াছিলেন অমিতাভ গৌতমবৃদ্ধ। 
ইদীধর্শে যখন গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল, তখন বিশুধৃষ্টের 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। ভেরশত বৎসর পূর্বের আরবরা! 
যখন প্রকৃত ধর্ম হইতে আর্ট হইয়া পুতুল-পুজকে পরিণত 


হইয়াছিল, তখনই ইসলামের বাণী লইয়া আবিভৃতি 
হইয়াছিলেন হজরত মহম্দ। বৌদ্ধধর্ের পতনের যুগে 
আমরা পাইয়াছি অদ্বিতীয় জানবীর শক্করাচার্ধ্যকে। 
হিন্ুধর্মকে মানিমুক্ত করিয়া আচগডালে হয়িনাম বিতরণের 


 জন্তই প্রেমাবতার শ্রীরুফ্ণচৈতন্থের আবির্ভাব হইয়াঁছিল। 


“ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" বিভিন্ন ধর্েয 
সমাবেশ হইয়াছে। এই বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ ধর্ম 
জগতে এক নৃতন যুগের সুচনা করিয়াছিল, 
প্রয়োজন হইয়া! পড়িয়্ছিল এমন একজন মহান 
পুরুষের আভির্ভাব যিনি সকল ধর্দের নিগুঢ় তথ্থের 
অখণ্ডত্ব নিজের জীবনের সাধনাদ্থার! স্থপ্রতিষ্টিত করিতে 
সম্থ। বস্তুতঃ ধর্মজগতে ইহা এক বিপুল বিপ্লবের” 
পূর্বাভাষ। ধর্মজগতে এই বিপ্লবের বাধী-মন্ত্রের উষ্টা 
খধিরূপে আবিভূতি হইলেন শ্রপ্ীরামকষ্। 

পৃথিবীতে বিপ্লব অভিনব বা ভয়ের কিছুই নয়, বিপ্লব 
শুধু বিবর্তনের একটা ভ্রততর গতি মাঝজ। বিবর্তনের 
গতিপথ যখন প্রতিক্রিয়াঈলতার শত বাধায় বিদ্রসন্ুল 
হইয়। উঠে, তখন বিবর্তনেরই অস্তনিহিত শক্তি প্রবল 
বেগে ধাক্কা দিয়া সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেন্দা! “চরাচর 
প্রাবিয়া বহিয়া" নিজের গতিপথকে বাধামুক্ত করিয়!লয়। ধর্ম 
সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে, 
প্রত্যেকের আবির্ভাবের সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে এক-একটি 
নৃতন ধর্ম । এইবপে একের পর আর ধর্মের সংখা! যেমন 
বাড়িয়া উঠিতে লাগিল তেমনি সমস্ত ধর্ষের গ্ানি সত [শীত 
হইয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। এইবপে সমাজ- 
বিবর্তনের রথচক্র ঘখন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল, 
তখন সর্ববধন্্ম সমন্থয়ের বাদী লইয়া] আসিলেন শ্রীীরামক। 
তিনি শুধু বাণীই মাস্থষের জন্ত আনেন নাই, নিজের 
জীবনের সাধনার স্থারা সমস্ত ধর্মের ভাত্বিক একস প্রমাণ 
করিয়াছেন। মান্য নিজ নিজ ধর্দের পি সটান 


্রত্রীরামকের দান 
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অন্থু্র রাঁধিয়াও যে কিভাবে এঁক্যবদ্ধ হইতে পারে 
পশপ্রীরারু্জ তাহার জীবন্ত আদর্শ। ইহা যদ্দি ধর্শ- 
জ্রগতে বিপ্লব না হয় তবে বিপ্লব বলিতে আর কি বুঝায় 
আমি জানিনা--ধ্শকে অবলম্বন করিয়াই মাস্ৃষ যদি 
সমাজবন্ধ হইয়া থাকে, তবে মানব-সমাজের অগ্রগতির 
ঈম্ঘা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিপ্রব আর কিছুই হইতে 
পারে না। 

একদিক হইতে দেখিতে গেলে প্রশ্ররাম্কঃ নৃতন 
কোন ধন প্রচার করেন লাই, আবার আর একদিক হইতে 
দেখিতে গেলে তিনি এক মহান্‌ ধর্শ প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। এই ধর্ম শুধু সমস্ত ধর্শের 900]798)8 নয়, 
ইহাকে বলিতে পারা ষায়--086118100 ০৫ 07082150-- 
মানবতার ধর্ম। বস্ততঃ ধর্মকে তিনি জীবনের মস্তবড় 
একটা আটেঁপরিণত করিয়াছেন। জীবনের বিভিম্ 
দিকের মধোে--5809৩৮এর মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান 
করিয়া মানবীয় বিবর্তনের বহবিধ সমস্যার সমাধান 
করিতে পারাযায় আর্ট( 4৮) সমাদিগকে সেই 
শিক্ষাই দিয়া থাকে। ফুগের ভাবধারার সঙ্গে সামগ্সা 
বিধান করিয়াই যাছুষকে চলিতে হয়, কারণ আমুষ 
তো 8090:800 100151008] নয়, মাঙুষ 
17001510081] অর্থাৎ 30019] 4111709]--সমাজের মধ্যে 
বাস করিয়াই তাহার পূর্ণতা, তাহার জীবনের সার্থকতা]! 
কশ্ম, জান এবং প্রেম মাহ্ৃষের একই সংস্কৃতি বা ০1607৩- 
এর বিভিন্ন দিক মাজ্র। মানুষ এই সংস্কৃতি-বিবর্তনের 
পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মাহুষকে নৃতন করিয়া 
[তন পরিবেশের মধ্যে নির্জেকে থাপ খাওয়াইয়া লইতে 
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হয়। মানুষের এই যে কর্মপ্রচেষ্টা তাহাই আট। 
যে উপায়ে সমস্ত পরিবর্তনের মধোও মাধ নিজেকে 
থাপ খাওয়াইয়া৷ লইতে পারে, আত্মোন্নতির সঙ্গে দেশের 
ও দশের উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই সর্ধশ্রেষ্ 
আটএবং এই আর্টই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

মানের সঙ্গে মাসষের, তাহার সমাজ ও রাষ্্রের এবং 
সমগ্র বিশ্বমানবের অচ্ছেদ্য নিবিড় সন্বস্ব। ক্ুতরাং 
ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আস্তজ্জাতিক সব দিক 
দিয়াই নিজেকে গড়িয়া তোলা মানুষের প্রধানতম কর্তব্য । 
কি ভাবে জীবনকে এই 'ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় 
তাহারই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা-_ যে (81010 তাহাই মানুষের 
ধশ্ম-সাধনা। এই ধর্শলাধনার পথের জন্ু বন্ুদিন মানুষকে 
প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে-দীর্ঘদিন তাহাকে অপেক্ষা 
করিতে হইয়াছে নৃতন পথের সন্ধানের জগ্য। জরীগ্ররামরুষঃ 
এই মানবতার ধর্দ সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন-- 
মানুষকে দিয়াছেন উন্নততর ধশ্ের সন্ধান। যে ধর্শ 
এবং সংস্কৃতি মাচ্ুষকে তিনি দিয়াছেন তাহা সার্বজনীন । 
মানুষকে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ দান। ইহাই যুগধর্শ-_ 
[9 80876 01 ৮৪:8৪, উপনিষদের তত্র খষি 
মান্গষকে যে স্বরাজ্য লাভের বাণী শুনাইয়াছেন ইহা 
তাহারই সহজ ও সরলপ পথ। উপনিষদেব খাষি যে 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিত ছুরত্যধা দুম পথের কথা 
গুনাইয়াছেন। ইহা সেই ছুর্গম পথ নয়_-্ত্রীতামক্ণ 
ইহাকে ₹৪80781 ঠ৪81৪-এব্ল উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
মান্ষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন 1% 

ইটচুনা (হুলী) ্রীপ্ীরামকৃফদেবের জন্ম-উৎসবে পঠিত। 








শিকল 
(গল্প) 


্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | 


শেষটায় একদিন অবস্থা! সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠল । 
বাউরীর ছেলে ব'লে স্বরূপ একেবারে পচে যায় নি। 
অন্তত তুলপীর মতো! মেয়ের চোখে সে মৃদ্দোফরাস হতে 
পারে না। আর যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে কোন্‌ 
আক্কেলে তুঙ্গলী এসেছিল তার সঙ্গে ঘর করতে? সেকি 
তাকে সেধে এনেছিল ? ওই ত চেহারা-তার আবার 
দেমাক কত! 

সেধে আনে নিসে দত্যি কথা। কিন্তু তাই বলে 
তুলসী কি মান্থৃষ নয়? গরুছাগলের মতে! মারধোর খেয়ে 
মরবে সে স্বরূপের হাতে? আজই নাহয় তিনকুলে কেউ 
নেই তার--কিন্ধ মেদিনীপুরের মণ্ডলের মেয়ে তনে। 
নেহাৎ ভাগোর দোষেই না! কঙ্পকাতাঘধ ঝি-গিরি করতে 
এসেছিল! তবুতা-ই ছিল ভার ভালো। কতো কথাই 
বলেছে স্বরূপ তখন তাকে--দেখিয়েছে কতো আশা! 
নইলে কি দরকার ছিল তার একটা আধা-সাওতালীকে 
বিয়ে করবার? 

ছুক্জনারই এ-সব সমালোচনা ইদ্দানীংকার। তিন 
বছর আগে কিন্তু স্বরূপের কাছে তুললীর চেয়ে স্ন্দর সার 
কলকাতায় আর কেউ ছিল না, আর তুলসীও স্বর্ূপকে 
পেয়ে হাতে স্বর্গই পেয়েছিল । 

আর এখন তুলনীকে দেখে স্বরূপের গা ঘিন ঘিন, 
করতে থাকে । আবার তুনসীও স্বরূপের পুরু ঠোটে 
জংলী মাহ্ষের ইতরামোই দেখতে পান্ধ। 

অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে ছোট ছোট চোখগুলো! 
অলজলে করে বলেছিল শ্বরূপ : "থাকতে লারবি ত 
আছিন ক্যানে? তুর মতো গণ্ডা গণ্ডা বাদী রাস্তায় 
পড়ে আছে! 

তাড়ির টক গন্ধে ঘরটা তৃরভূর করছিল--কাপড়ের 
এক মুঠো আচল নাকে ঠেসে তুলসী জবাব দিলে : "আর 


তোর. মতো মৃদ্দোফরাস 1 ঘরের বাঁধে তার ঠাই হয় 


কখনো ?” 

্বর্ূপ কাপড়ের খু'টটা কোমরে জড়িয়ে টলমলে পায়ে 
এগিয়ে এলো তুলসীর দিকে । আজ যদি খুনই না করে 
ফেলতে পারে সে তৃলসীকে, তবে তার নাম স্বরূপ বাউরী 
নয়। তুলসী ভার ভাঙা টিনের স্থটকেনটা একহাতে 
টেনে নিয়ে আরেক ভাতে প্রাণপণে একটা ধান্কা দিল 
স্বক্ূপকে | দুঃতিনটা পাক খেয়ে স্বরূপ মেঝেতে পড়ে 
গেল। তুলসী তখন রাস্তায় । 

কালীঘাটের নাটমন্দিরেই পড়ে থাকবে তুলসী-না 
হয় ভিক্ষে করেই চালাবে যদ্দিন না একটা কাজ খুঁজে 
পায়--তবু ন্বরূপের সঙ্গে আর নয়। জেদের উপর নয়-- 
ঠান্ডা মাথায়ও অনেক সময় ভেবে দেখেছে তুঙ্গসী 
স্বূপের সঙ্গে তার থাকার কথা। থাঁকা অসভ্ভব। 
হাজার হোক ছোট জাত ত স্বরূপ--ওর সঙ্গে তুলসীর 
মিল হতে পারে কখনো? যেয়ি নোংরা স্বভাব তেস্সি 
ভার চলাফের।। হবে না? বাঙালী-ইত নয়, যত সব 
বুনো সাওতালের জাতভাই | সমস্ত আতে॥ গিয়ে ঢুকল 
শ্ষটায় তুলসীর বাঙালী রক্তে । মাগো, কি বাচা-টাই না সে 
বেচেছে আজ যে ছেলেট! তার নেই! ও আপদ বেচে 
থাকলে নারাট। জন্ম মাতালের কীল চড় থেয়ে মরতে হ'ত 
তার--থাকতে হ'ত মৃথ গুঁজে ওই নরককুণ্ডে! একা 
পেটে কি চিন্তা এখন তার? ছুবেলা খাটবে যেখানে, 
ছুদুঠো থেতে পাবেই। 

লোক পেলে ছুমুঠো৷ খেতে দিতে কেন, বাড়ি ছেড়ে 
দ্রিতেও কলকাতায় তখন অনেকে রাজী । বোমার ভয়ে 
লোক পালাচ্ছে. কলকাতার জীবনের পাল প্রায় 
স্ত্ীতমিকাবঙ্জিত। অলিতে-গলিতে হব কবে মেসের 


সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে । স্ত্রীরা যখন গুনে; "জীবন 
ৃ সা স্, 


পরমায়ুতত্ব 


শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল 


ংসারে সকলই দীর্ঘাযু হইয়! বাচিয়া থাকিতে চায়। 
নিতান্ত বিকৃতমদ্থি্ধ না হইলে কেহই মবিতে ইচ্ছা করে 
না। -শোকে ছুঃখে যাহাদের জীবন ছূর্বহ হয় তাহারাই 
নিজের মৃত্যু কামনা করে। প্রাণিগণ যতদিন বাচিয়া 
থাকে ততদিনই তাহাদের পরমায়ু। ভগবান কাহারও 
আমু নির্দিষ্ট করিয়া দেন না। কোন্‌ প্রাণী কতদিন বাচে 
তাহার একটা গড় নিধর্ণরণ কর! যাইতে পারে। 
অনেকের ধারণা সত্যযুগে মাছষ হাজার হাজার বছর 
বাচিত। অনেক মুনিধষি নিজনে বন্ধ সহম্র বংসর 
তপস্থা করিয়া কাটাইয়াছেন পৌরাণিক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ 
আছে। আমাদের পঞ্জিকাতে কোন্‌ যুগে মাস্থুষের দেহ 
কত হাত দীর্ঘ ও কম সহস্র বৎসর তাহাদের পব্মাযু ছিল 
তাগার তালিকা প্রদত্ত হইয়া থাকে । বিশ্বাপী লোকেরা 
তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেল। দু-একটি সাধু- 
মর্যানী দেখিবার সৌাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাহাদের 
শিষাদিগের মুখে শুনিয়াছি বাবাদের কেহ শত শত, কেহ 
আটশত বছর হিমালয়ের নিভৃভ গহ্বরে তপস্যা 
করিয়াছেন। তাহাদের প্রাত পড়িয়া আবার উঠিগ্াছে, 
চুল পাকিয়া আবার কাচা হইয়াছে ইত্যাদি। 
বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ । বেদ-ন্ত্রগুলি অন্যুন 
পাচ হাজার বৎসর পূর্বে রচিত্ত হইয়াছিল। বেদ পাঠ 
করিলে জানা যায়, সে কালের খধিরা শত বৎসর পরমাযু 
লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। খগেদের 
কয়েকটি মন্ত্রের রচয়িতা খধিরা দেবতাদিগের নিকট 
দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করিঘবাছেন। দেবতাদিগের 
নিকট বর চাহিতে কেহই কম চায় না। মাহ্ছষের যত 
বছর বাচিয়া থাকা সম্ভব তত বৎসর বাচিম্না থাকার জন্যই 
তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । খগণেদের একটি মন্ত্রে 
রচগ্িতা খাধি অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন- 


হ চরে দূরীভূত কর। আমাদের অন্প বন্ধিত 


কর। আমরা যেন শোভন পুত্র-পৌত্রাদি সমস্থিত হইয়া 
শত হেমস্ত অর্থাৎ শত বদর জ্বীবিত থাকিয়া স্থ ভোগ 
করি। 

বি দ্বেষাংসীন্ুহি বধয়েলাংমদেম শতহিমা স্থুবীবাঃ | 

৬১৭. 

আর একটি মন্ত্রে আে,--শতবর্ষ-জীবী পুত্র যেন আমরা 
পোষণ করি । (১/৬৪।১৪ ) আরও একটি মন্ত্রে একজন 
খষি কনার পতির শতবর্ষ পরমায় লাভের জঙ্ক দেবতার 
নিকট প্রার্থন! করিয়াছেন। 

দীর্ঘাযুরস্ত। য: পতি জীবাত শরদ:ঃ শতমূ। ১*ম1৩৯ 

স্থতরাং পাচ হাঙ্জার বৎসর পূর্বেও একশত বৎসর 
পরমায়ুলাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া! খধিরা মনে 
করিতেন। 

কঠোপনিষদদে আছে বালক নচিকেতা পিতৃ-আজ্ঞ! 
পালনের জন্য ষষের গৃহে গমন করিয়াছিলেন । নচিকেতা 
আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ষম্‌কে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন! বালক আত্মজ্ঞান দানের উপযুক্ত পাত্র কিন! 
তাহা পরীক্ষার জন্য যম তাহাকে কতকগুলি প্রলোভন 
দিয়াছিলেন ! যম প্রথমে ধনৈশ্বধ্ের প্রলোভন 
দেখাইলেন। নচিকেতা তাহা গ্রাহহ করিলেন না। ষম 
জানিতেন মানুষের দীর্ঘজীবী হইম়! বাচিয়া থাকিবার 
আকাজ্ষ/ অতিশয় প্রবল। তিনি নচিকেতাকে 
বলিলেন- | 

শতামুষঃ পুজ-পৌত্রান্‌ বৃহীধ 
বহন পশূন্‌ হস্তি হিরণ্যমস্থ্ান্‌। 

হে নাচিকেত্তঃ, তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র পৌন্র, বহু 
পণ্ড, অশ্ব, গঙ্জ ও হিরণ্য প্রার্থনা কর। 

শত বৎসর পরমাযু যদি তৎকালে অত্যধিক না হইত 
তবে ঘম তাহা নচিকেতার পক্ষে লোভনীয় মনে করিতেন 
না। 


তল লানদিশাশািত পিপিপি ভাটিতা টিন 


৩৪৪ 


রামায়ণ মহাভারতের যুগেও শত বৎসর পরমাযু দীর্ঘ 
বলিয্াই বিবেচিত হইত । তথনও “শত বৎসর পরমাযু 
হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করা হইত। ইহা হইতে মনে 
হয়, প্রাচীন কালে যাহারা একশত বৎসর বাচিত তাহা- 
দিগকে লোকে দীর্ঘজীবী মনে করিত। অনেকে হয়ত 
একশত বৎসর অতিক্রম করিয়া যাইত । এখনও যায়। 
প্রাচীন অনেক গ্রন্থে জীবজন্তর কি পরিমাণ পরমায়ু হইতে 
পারে তাহার তালিকা পাওয়া যায়। 'শব্মালা' গ্রন্থে 
মান্ষের ও হন্তীর পরমায়ুকাল ১২০ বৎসর ৫ দিন, 
অর্থের ৬২ বৎসর, কুকুরের ১২, গো ও মহিষের ২৪ বৎসর 
নিধাঁরিত হইয়াছে । ম্বগ ও শুকরের যত দিন পর্যন্ত 
ছয়টি দন্ত না হয় তত দিন পরমায়ু। জ্যোতিষ শান্দেও 
মানুষের পরমাযু ১২৭ বৎসর নিধণরিত হইয়াছে। 
বতমান সময়ে ভারতবাসীর পরমাযু অনেক পরিমাণে 
হাস হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ দারিজ্ত্য, অনাহার। 
অস্বাস্থ্যকর খাছ ভোজন ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসহেতু 
ভারতবাঁসীর পরমাঘু হাস পাইতেছে। দ্রিন দিলই 
আমাদের জীবনী শক্তি কমিয় যাইতেছে । শরীরের ব্যাধি 
ংরোধক ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। দরিদ্রতা দূর না 
হইলে ভারতবাসীর পরমাফু বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। 
স্বাধীন দেশে জনসাধারণের পরমাঁু বৃদ্ধির জা বছ তদন্ত, 
আলোচনা ও উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে । আমাদের 


বিদেশী শাসনকর্তাবা এই সধ্ষদ্ধে সময় ও অর্থ ব্যয় কর! 
আবশ্তাক বোধ করেন না। 

জন পরিপাক শক্তি নিদ্রা প্রাতে শধ্যা 

শতকরা গড়ে ত্যাগ 
ভাল মধ্যম খারাপ 

(১৬১৭ ৯১ ৯ ০ ৮ঘণ্টা টা 
(৮*শ্৯িৎ ব্খসর) 
(২)২*২ ৯৪, ৬১ * ঘটা ঙ্টা 
(৯*--১*০ বৎসর) 
(৩)৫২ ৯৮ ২ *  *ঘণ্টা টা 
(০০ উতে) 

৮৬৪ 


এই তালিকা হইতে দ্রেখিতে পাওয়া যায় যাহারা 
মীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন তাহাদের সকলেরই হজমশক্তি খুব 
ভাল ছিল। ঝুল ব্যক্তি অপেক্ষ! ক্ষীণ ব্যক্তিরা অধিক 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 

দিন বাচে। তাহাদের দেহ দীর্ঘ, ওজন একমণ উনভ্রিশ 
সেরের অধিক নয় এবং দেড় মণের্ও কম নয়। দীর্ঘজীবন 
লাভের জন্ত স্ুনিজ্তা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত শতবর্ষজীবীরা 
রাজি ১০টার সময় নিদ্রা যাইতেন, ৬টার সময় গাত্রোখান 
করিতেন। আট ঘণ্টার কম ত্রাহারা নিদ্ভা ধাইতেন না। 
পূর্বোজ্ ৮৬৪ জন দীর্ঘজীবীর মধ্যে শতকরা ৫* জন ছিলেন 
নিরামিবভোজী। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা অল্প পরিষাণ মাংস 
ভোজন করিতেন। তাহারা কেহই ধূমপান করিতেন না। 
শতকরা ৫* জন সামান্য পরিমাণ ম্ পান করিতেন। 
ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় হানিকর। মদ্যপান 


হইতেও নাকি ধূমপান স্বাস্থ্যের অধিকতর অনিষ্ট করিয়া 


থাকে । 707 41610 1150002810 লিখিয়াছেন, 
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দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই 
ধৃষপান করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও সিগারেট খাইতে 
আরস্ড করিয়াছে । বিড়ির কাটতি বাড়িয়াছে। 

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা অধিক বয়সে বিবাহ 
করিয়া থাকে। ধাহারা বৎসর হইতে শতাধিক 
বৎসর জীবিত ছিলেন তাহার্দের অধিকাংশই গড়ে 
২৪-২৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিয়াছিঙ্গেন। বিবাহ 
মানুষকে সংযমী করে ও যথেচ্ছারিতার পথ রুদ্ধ করে। 

ডাক্তার মেকডনেন্ড লিখিয়াছেন তিটি পানা দেশের 
শত শত দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া 
দেখিয়াছেন সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদিগের সস্তানই 
দীর্ঘজীবী হয়।, ৃ 
. মাতাপিতার জীবনীশক্তি সন্তান লাভ করে। অল্লামু 
ব্ক্তিদ্িগের সম্তানও অল্লাধু হয়) বিবাহ কালে পাত্র ও 
পাত্রীর মাতাপিতার পরমাযুর কথা অন্থুসন্ধান করা এবাস্ত 
প্রয়োজন । ডাক্তার মেকডনেন্ড পধালোচনা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন শ্বগোজ্রে বিবাহ সম্ভানের পক্ষে অনিষ্টকর। 
সন্তান দীর্ঘজীবী হয়না। হিন্দুরা এই তথ্য বছ পূর্বেই 
আবিফার করিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত-.. পপ্ডিতগণও 
শ্বগোত্রে বিবাহ অনিষ্টকর বলিয়া মিদ্ধাস্ত করিনা 


৮০ 


ষ্ঠ 





বিবাহের গড় বয়স 

জন পিতা মাতা পূর্বপুরুষ স্বগোজে ভিন্ন গোত্রে সম্তানগণ 
| দীর্ঘজীবী শতকরা বিবাহ %. . 

১৩ ৩৪ ৩৯ ৯৮ র্ ঙ ও) ৬টি 
(৮০ সপ ) 
২০২ ৩৩ ৩ নম ৪ 5৬ এটি 
(৯ ৪০০১৪ 5) 
৫২ ৩২ ২৯ ৯৯ ৩ ৯৬ ৬টি 


(১*০--তদৃধে) 


ধনী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অল্লাযু হয়। তাহার কারণ 
নীরা পান আহার সম্বর্ধে অনেক সময়ই অমিভাচারী। 
চাহারা শ্রমবিমুখ ও অলস। শ্রমবিমুখত! স্থাস্থোর পক্ষে 
ঘনিষ্কর | ধনীরা যে আল্লায় হয় ইা গ্ররুতিরই 
1তিশোধ ! 

ডাক্তার মেকনেল্ড জিখিয়াছেন, *বিশেধজ্ঞ ভাক্তারগণ 
1য় নয় হাজার লোকের বংশাবলী আলোচনা করিয়। 
[র করিয়াছেন যে, দীর্ঘজীবী ব্যক্কিদিগের সস্তান দীর্ঘজীবী 
। পিতামাতার দেহের ধাত ও উন্নত স্বাস্থ্য ও 
1বনীশক্কি বংশান্থক্রমে সন্তান প্রাপ্ত হয়।” এই সম্বন্ধে 
হারও মত ভেদ নাই । 


[ছে ৪৮0০5 01 ৮১৩ 750৩ £৩06০01085 10501518,8797 
8078 1008৮ 0, 6119000%, 60 100€1৮7৮ ৪ 90. 11100118019 
119071580 ₹101) 0:01981)15 000515$5 109, 30006 ০00 
৭0100 200. 000080 ৮0৪ ৪৮050 (00018501 06 1008 
১৫) ৮045 00 20100500156 5188 ৮04 ৮1591) ০ ০০710 
00৮00, 

ষে সকল দেশের আদমন্থুমারীর বিবরণ প্রকাশিত হয় 
[ই সকল দেশের অধিবাসীদের তুলনায় ভারতবাসীর 
মামু যে সর্বাপেক্ষা কম নিম্বোদ্কৃত তালিক] হইতে তাহা 


'ঘাণিত হইবে৷ 


হলাও ৬৫ বৎসর গড়ে বাঁচে 
অস্রিযা ৬৩ ঢা 
আমেরিকা ৬১ সঃ 
নরওয়ে ৬১ ” 
ইংলগ্ু ৬০ ১ 
দক্ষিণ-আফ্রিকা ৬০ 9 
জানি ৬ ৯2 
সুইজারল্যা্ড ৬* ্ 
ফ্রান্স ৫৪ ৮ 
ইটালি ৫৪ না 
জাপান ৪৫ ৰ্ 
চীন . ৩৫ $ 
ভারতবর্ষ ২৭ রি 
নি, 


ভারতবর্ষের পরমাযু অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতিদিগের 
পরমাযুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ফ্রা্স ও ইটালির 
অর্ধেক। জাপানের লোকের পরমায়ু এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চীনেরও উন্নতি হয় নাই। 

কিছুদিন পূর্বে 30681) ঠ191991 4880০18890-এর 
অস্ততৃক্ত ৪** শত অভিজ্ঞ ডাক্তার ৮৬৪ জন দীর্ঘজীবী 
ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা, তাহাদের খাদ্য ও জীবনধারূণ- 
প্রণালী আলোচন! করিয়া একখানি পুস্তক! প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন। এই পুন্তিকার বৃত্তান্ত সকলেই অস্রাস্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার 47৮) 1159000810 1]. 1), সেই সকল বিবরণ 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া! এবং স্ভাহার নিজের 
সংগৃহীত বিবরণ সকল বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি সাধারণ 
তথ্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অনেক 
কৌতুহলজনক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। 

পূর্বোক্ত ৮৮৪ জন দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৬১ 
জন ৮০-৯০ বৎসর, ২০২ জন ৯*-১০০ ব্সর এবং ৫২ জন 
শতবর্ষের অধিক জীবিত ছিলেন। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
তীহাদিগের কি বিশেষত্ব ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

অন বৎসর দেহাকৃতি শতকরা উচ্চতা গড়ে ওজন 

স্থল ক্ষীণ মধ্যম গড়ে ফিট মণ সের 


(১) ৬১০ (৮৯৯০) ১২ ৩৮ ৫০ €,9৪. ১৮৮২৯ 
(২) ২৯২ (৯০-১০০) ৯ ৫১ ৪১ ৫.৪. ১--২৭ 
(৩) ৫২ (১১০ বেশী) ১৮৪৫ ৪৭ ৫ ১২5 


ডাক্তার মেকডেনেন্ড ইউরোপ ও আমেরিকার বছু- 


মে 


৩৪৬ 


১৩৫৩ 





. বিভিন্ন কালের লোকদিগের পরমাযুর একটি গড় নিধাঁরণ 
_ করিয়াছেন। তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


শতকরা যত লোক শতকরা যত লোক 
৬০ বৎসর বাচিয়াছে ৮* বৎসর বাচিয়াছে 
প্রাচীন কালে ৭৬ ৩৬ 
১৫শ--১৬শ শতাবী ৫৮ ১২ 
১৭শসপ ৰ্ি ৬৫ ১৩ 
১৮শ- 5 ৭২ ৃ ১৯ 
১৯শ- ১ ণ্৬ ২* 
২*শ- ৩১ ৮১ ২৫ 


প্রাচীনকালে লোক দীর্ঘায়ু হইত। ১৫শ হইতে ১৬শ 
শতান্বীতে লোকের আমু হ্রাস পাইয্বাছিল। তাহার পর 
আয়ু বৃদ্ধি হইতে থাকে । আধুনিক কালে শিক্ষিত 


ংখ্যক বিখ্যাত ফ্যক্তির পরমাযুর পর্যালোচনা করিয়া সম্প্রদায়ের পরমা প্রাচীন কাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে 


বৈজ্ঞানিক শিক্ষা স্বাস্থ্যোক্রতির সাহায্য করিতেছে। 
ডাক্তার মেকভোনেন্ড পাশ্চাত্য দেশের কোন্‌ ব্যবসা; 

লোক গড়ে কত বৎসর বাচে তাহারও একটি তালিব 

প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তালিকাটি কৌতুহল-উদ্দীপ: 


সন্দেহ নাই। 


গড়ে বধ্সর 
সঙ্গীত ব্যবসায়ী ৬২ 
ওপন্যাসিক ৬৩ 
চিত্রকর ও ভাঙ্কর : ৬৬ 
ধম'ধাজক ৬্৬ 
সাহিত্যিক ৬৭ 
রাজনীতিজ্ঞ ৭১ 
বৈজ্ঞানিক প২ 
এঁতিহাসিক ৭৩ 





অন্ধকারের আফ্রিকা 
ভেমণ) 
[পুর্াস্ব্তী] 
ভূপর্্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস 


আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মতে সবলের প্রতি 
যখন কোন দোষারোপ করা হয় তখন বল! হয় লোকটা 
করুণার পাত্র। আমি সেন্গপ মত মোটেই পোষণ করি 
না। বোধ হয় আমি সাহিত্যিক নয় বলেই আমার মনে 
হচ্ছে, এসব কথার কোন মূল্য নাই। করুণা আবার 
কিসের? এক গালে চড় মেরেছে, যদি ফিরিয়ে দিতে 
পারলাম ত ভালই, নতুবা গালখানার উপর হাত বুলাতে 
বুলাতেই ফিরে এসেছি । আমি যা এখানে বলঙ্সাম তাই 
, অনেক স্থলেই করেছি, আবার কোথাও চড় খেয়ে কিছুই 
না করতে পেরে এক দম চম্পট দিয়েছি । ভূষিয়া দূর 
হ'তেই দেখতে পাচ্ছিলাম, কিদ্ধ শরীরে এমন শক্তি ছিল 
না ষে, দু-মাইল পথ চলে গিয়ে খাবার কিনে অথবা কারে! 


বট ৮... ০৩০, 


কাছ থেকে খাবার চেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করি ' ঠিক এমনি 
সময় সামনে পথের ডান দিকে পড়ল একটা! বাগানবাড়ী। 
বাগানে ফল ছিল না বটে; কিন্তু বাগান ছিল চমৎকার 
সাজানো । পাইন, লঙ্ষা বট যা দিয়ে শীতপ্রধান দেশে 
টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের পোষ্ট কর হয়। তার পর 
ছিল কতকগুলি ফুলের গাছ। ফুলের গাছগুলি ফুলে 
একেবারে ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু ফুল তো আব খাবার 
নয়, তাই হাতখানা পেছন দিকে আপনা থেকেই চলে 
আসছিল। 

আর একটু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বাগানের ভিতরে 
প্রবেশ করলাম। বাগানে একজন শ্বেতকায় তখন উধ” 
আকাশের দিকে ভাকিয়ে ছিলে! ফেন আনিস “ুখছেন 


জ্যেষ্ঠ 


আর তার রূপ নয়ন ভরে পাঁন করছেন। এ সব ভাওতা 
সাহেব পা্দরী কেন ত্রাঙ্গণ পাদ্দরী অথবা মোল্লা ঠাকুরদের 
একটা রোগবিশেষ তা আমি ভাল ক'রে জানি। তাই 
ধ্যানমগ্ন আত্ম-সমাহিত মহাপ্রাণের ধ্যান ভাংতে আমার 
কোনরূপ সংকোচ হলো না। সামনের দিকে গিয়ে 
বললাম, “মহাশয় ক্ষমা করবেন, আমি ক্ষুধাত? 
এক টুকরা রুটি এবং এক গ্লাস জল পেলে ভাল হয়।” 

ধ্যান ভেংগে মহা খষি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 
“হে পাপী, যহাপ্রতৃকে স্মরণ কর।” 

আমি বলিলাম, *আমি পাপী নই, তুমি পাপী, রুটি 
দিবে কিনা বল?” 

“এখানে পাপীর জন্ত রুটি নেই।” 

আমার রাগ তখন পন্চমে উঠেছে, এক রকম যেন 
আত্মধিশ্বতই হ»য়ে পড়েছিলাম । তাই যা মুখে এজ তাই 
বলে লোকটাকে গাল দিয়ে বাগান থেকে বেড়িয়ে 
পড়ঙাম। উত্তেজনায় আমার সমস্ত অবসাদ যেন কেটে 
গেল, এগিয়ে যেতে আমার যেন আর মোটেই কষ্ট হচ্ছিল 
না। 

রাগের মাথায় এক দমে ছু-মাইল হেটে এক খোজার 
বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খোজা ইস্নেসেরী 
শ্রেণীর লোক। সিয়া মত মেনে চলে। সিয়ার! স্ুদ্িকে 
খুব কমই পছন্দ করে। হিন্দুদের মোটেই হিংসা করে না, 
একটু করুণার চক্ষেই দেখে এবং নিজের মতবাদে টেনে 
আনবার চেষ্টাকরে। খোজ ভগ্রঙ্গোক প্রথমেই আমার 
নাম জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনেই তিনি বুঝলেন আমি 
হিন্দু অর্থাৎ করুণার পান্র। আমাকে বসতে দিয়েই ঘরের 
তিত্তর চলে গেলেন, এবং এক বদনা জল এনে আমাকে 
হাত-মুখ ধুতে বললেন । আমার হাত-মৃখ ধোয়া হয়ে 
গেলে একখান বড় থালাতে করে ভাত, কুটি, ডাল, সব্জি, 
দই এবং কিছু মিটি এনে আমার সামনে ধরলেন । আমিও 
আর বিলদ্ব না ক'রে সেই উত্তম খাদ্য গরুর মত গিলতে 
লাগলাম। আমি যখন খাদ্য গিলছিলাম তখন তিনি 
আমাকে একটি গল্প শোনাতে লাগলেন । গল্পটি বলার 
পূর্বে আমি অন্ধ একটি কথা বলব। বেনারস নগরীতে 
কোন এুেউবডুলাক ছিলেন। তিনি যখন খেতে 
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বসতেন তখন তাঁকে গল্প না শোনালে খাওয়া হতো না। 
আজ আমাকে সেই বেনার্পী ধনীর সমপর্যায়ের লোক 
ভেবে মনে বেশ হালি পাচ্ছিল । 

এবার সেই খোজা ভদ্রলোকের বলা গল্পটি বলছি। 
আল্লার দরবারে এক ছিল ফেরেশতাঁ। ফেরেশতার 
চরিত্র দোষ ছিল। আল্লার কাজ-কর্ম বেশি থাকায় 
স্বর্গধামে অসৎ জোক যে বাস করছে সেই সংবাদ আল্লার 
মোটেই জানা ছিল না। হঠাৎ পাপী ফেরেশতার কথা 
আল্লার মনে হবামাত্্ই তাকে ডেকে এনে আল্লা বললেন, 
তুই বেটা মহাপাপী, হ্বর্গে থাকার উপযুক্ত নস্‌। তুই 
দুনিয়ায় গিয়ে পাপ ভোগ কর, ।” তখন ফেরেশতা! আল্লার 
পায়ে ধরে কাদতে লাগল । আল্লা দয়াপরবশ হয়ে তাকে 
বললেন, তুমি ছুনিয়ায় গিয়ে সমস্ত ছুনিয়৷ পায়ে ছেঁটে অ্রমণ 
করবে। এভে তোমার বেশ পরিশ্রম হবে। পাঁহাড়- 
পর্বত ডিংগাতে তোমার নাক হ'তে যত দীর্ঘনিশ্বাস বইবে 
সেই দীর্ঘ নিশ্বাপগুলি আমি শুনতে পাব। যখন 
তোমার দীর্ঘনিস্বাস ফেল্বার আর শক্তি থাকবে না 
তখনই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। দুনিয়াতে 
তোমার নাম হবে মুসা পীর। ছুনিয়ার লোকে 
তোমার কথা মন দিয়ে শুনবে এবং তোমাকে বেশ শর 
করবে। 

খোজা ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমিও 
আল্লার পিয়ারা, তোমার হখন পাপ ক্ষম হয়ে যাবে তখন 
তোমাকেও আল্লা ডেকে পাঠাবেন। তোমার চরিজ- 
দোষ হবার খুবই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মনে রেখো, 
যদি চরিজ্রদোষ হয় তবে ম্বর্গের দরজা তোমার 
চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যাবে। 

খোঙ্জা ভদ্রলোকের গল্পটি যে একদম বানানে তা 
শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম | কারণ মুসাপীর ছিলেন একজন 
প্রফেট। তিনি কখনও স্বর্গচ্যুত হন নি সে কথাই বোধ 
হয় পশ্চিম দেশীয় ধর্ম পুত্তকগুলি বলে থাকে। যাহোক 
গল্প গল্পই, বে ভাতে বেশ ভাল উপদেশই আত্মগোপন 


করেছিল। খোজা ভদ্রলোককে তার খাদ্য এবং শিক্ষা 
সথচক গল্প বলার জন্য ধন্তবাদ দিয়ে বের ভয়ে 
পড়লাম । 


৩৪৮ 
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ইচ্ছা! করলেই ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকৃতে পারতাম, 
কিন্তু থাকি নি। নাথাকবার একমাত্র কারণ হলো তিনি 
যে আবার কোন্‌ কাহিনী বলতে স্থরু করবেন তার ঠিক 
নেই। সে অন্তই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে শহরটি 
দেখতে বড়ই ইচ্ছা হলো। 

শহরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, একটি ইউরোপীয় 
সেখানে বাস , করে না। শহরের কাছে কোথায়ু 
ইউরোপীয়রা বাস করে, সে সন্ধান নেবার ইচ্ছা হলে! 
না। রাত্রে এক গুজরাতী পেটেলের বাড়িতে থাকতে 
হয়েছিল। লোকটি সঙ্জন, স্বদেশবাসী একজন পর্যটককে 
পেয়ে তিনি খুব খুসী হয়েছিলেন এবং রাজ্েই অনেককে 
ডেকে এনে একটা সভা করেছিলেন। কথা প্রসংগে 
অনেক কথাই আমাকে বলতে হয়েছিল। উপসংহারে 
আমি বলেছিলাম, আপনারা তো এদেশে কুকুর বিড়ালের 
মতই থাকেন, আপনাদের মান ইজ্জত কিছু আছে বলে 
আমার মোটেই মনে হয় না, অতএব তারত হ'তে 


আমদানী সাম্প্রদায়িকতা ভূগে গিয়ে এক জাত এক ধর্ম 


মেনে লিয়ে আপনাদের কাজ কর) উচিত। আপনাদের যদি 
কোন ধম থাকে তবে তাহবে ইউরোপীয়দের সমান 
ইওয়া, এর বেশি বিছুই নয়। 
এখানকার ভারতীয়দের অনেকের ধারণা ইউরোগীয়রা 
অবশ্বাই নরকে যাবে। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে 
এসেও যাদের সেই সনাতন ভাবধার! অটুট রয়েছে তাদের 
কাছে বলার মত আমার আর কিছু ছিলনা। অনেকে 
এসব কুকথা কুবাত? প্রকাস্তেই বলতেছিল। তারা 
বলছিল, হিন্দু এবং সিয়াগণই একমাত্র শ্বর্গে যাবার 
অধিকারী,আর কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। সিয্াদের 
মতে স্থন্নিরা কখনও স্বর্গে ঘেতে পারে না। সুখের বিষয় 
পভাতে কোন স্থম্ি মুসলমান ছিল না। আফ্রিকাতে 
স্থপ্সি মুললমান এবং আহামদীয়া শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা 
বাংগালীর সংখ্যার সমান বললেও তল হয় না। এঙ্জের 
সংখ্যা অংগুলিতে গোনা ষেতে পারে। যে কয়জন পাঠান 
হালে কেনিয়া এবং উগাণ্ডাতে প্রবেশ করেছে তারা 
শিখদেরই সংগে সমাজ ক'রে থাকে । 
সভা শেষ হ'য়ে গেলে আমি পে্টেল মহাশয়কে বললাম, 


এতদূর এসেও ঘে আপনাদের এখনও কোন পরিবর্তন 
হয়নি এ বড়ই দুঃখের বিষয়। পেটেল আমাকে নীরবে 
এমনই একটি ইংগিত করলেন ঘাত্ে ক'রে আমি বুঝতে 
পারলাম, এখানকার লোক সবাই অশিক্ষিত এবং দুনিয়ার 
কোন সংবাদই রাখে না। 

পর দিন প্রাতে ম্বিলীর দিকে রওয়ানা হলাম। 
মবিলীর দিকের পথটা খুবই ভাল এবং প্রায়ই সমতল 
ভূমি। ছুদিকে আখের ক্ষেত। মাঝে মাঝে তুলার ক্ষেতে 
তুলাও পেকে বয়েছিল। আমি ঠিক করলাম এর পর 
থেকে আর কোন ইওিয়ান ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকতে 
যাব না। ইত্ডিয়ানদের বাড়ীতে থাকলে নিগ্রোদের কথা 
মোটেই মনে আসে না। ইত্ডিয়ানদের বাড়ীতে শুধু শোনা 
যায় নিগ্রোরা চোর আর ডাকাত। কিন্তু ভারতবালী 
যেমন কারে ব্যবনাষের ভেতর দিয়ে দিনে ডাকাতি করেন 
সেক্ধপ নিগ্রোরা কিছুই করে না। 

এ দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্ত বড়ই স্ন্দন। সমতল ভূমির 
ওপর হঠাৎ একটা পাহাড় যেন হা করে ফ্লাড়িয়ে আছে। 
পার্বত্য ভূমির ৪পর সমতল ভূমি প্রামই উচুনীচু। উচু- 
নীচু ভূমির উপর ভাল পথ থাকলে সাইকেল চনে ভাল । 
আমার সাইকেলও পুরা দমেই চলছিল। কিন্তু একটা! 
কথা সকল সময়ই মনে রাখতে হবে, শরীরে যদি শক্তি 
নাথাকে তবে কিছুই ভাল লাগে না। ক্রমাগত ঘেমে 
ঘেমে আমার শরীর ছূর্বঙ হ'য়ে পড়েছিল । তাই মাঝে 
যাঝে নিগ্রোদের বাড়ীতে গিয়ে একটা পুন খরই ভাড়া 
করে শুয়ে থাকতে হতো। এপ করে কয়েক দিন শুয়ে 
থাকলেই শরীরে ফের শক্তি ফিরে অ'সত। তত 

এ দিকের নিগ্রোরা প্রায়ই সভ্য । স্থদানীদের সংগে 
এদ্দেরু বেশ সম্বন্ধ রয়েছে । নিগ্রো এবং আরবে মিলে 
যে জাতের সৃষ্টি হয়েছে তারাই হ'ল হুদানী। সুদানীদের 
মাঝে গ্রীক, তুরুক এবং অগ্তান্ত ইউরোপীয় জাতের রক্ত 
মিশে যাওয়ায় এদের শরীরের রং মাথার চুল বেশ 
তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে । কিন্তু একটা কথা বলতে বাধা 
হব যার জন্য আমি বাস্তবিকই অনুতপ্ত, কিন্তু না বললে 
আমার আ্রমণ-কথা সার্থক হয় না। স্ু্ানীরা বড়ই 
ধূর্ত এবং পরভ্রীকাতর | নিগ্রোদের রস তাগ 


জ্যেষ্ঠ 


করতে কোন দিনই কোনরূপ ক্বন্থুব করেনা। পথে 
কয়েকটি হ্থদানীর সংগে দেখ! হয়েছিল, এমন কি কয়েক 
রাত এদের বস্তিতেও থেকেছি।, বন্তিগুলি আমাদের 
দেশের পশ্চিমান্চলের গ্রামের মতই | স্থধানী গ্রাম- 
প্রথা এবং ভারতীয় গ্রাম-প্রথা একই ধরুণের। গ্রামের 
মাঝেই গৃহপালিত জীব রাখা হয় এবং গ্রামের অদ্বরেই 
চাষের ভূমি | নিগ্রোরা মেরূপ কিছু করে না। যারা 
একটু সভ্যতা লাভ করেছে তারাই গ্রামে কোনকূপ 
গৃহপালিত জীব রাখা দুরের কথা মুবগী পযন্ত রাখে না। 
এতে গ্রাম থাকে পরিষ্কার। তার পর গ্রামের 
বাইরে খামার-ঘরগুলি রয়েছে, তথায় গিয়ে তারা 
মন্তুরী করে মান্র। প্ররুত পক্ষে ষে সকল নিগ্রো 
একটু সভ্য হয়েছে তারাই বৈজ্ঞানিক প্রথা গ্রহণ 
করেছে। বৈজ্ঞানিক প্রথা মতে সমাজের শ্রীবুদ্ধি হয় 
অতি সত্বর। নিগ্রোদের এই স্ুবুদ্ধি দেখে আমার আনন্দ 
হয়েছিল। যে সকল সোমালী আমার সংগে কথা ব্লত 
তাদের কথার আভামে বুঝলাম এদের মাঝে সামাজিক 
দোষ এত প্রবেশ করেছে যে এবা রাষ্ট্র বলে কিছুই 
বুঝতে রাজি নয়। তারা শুধু জানে টাকা এবং টাকার 
বদলে যতটুকু স্থৃধ-হবিধা ভোগ করা যায় তাই ভোগ 
ক'রে যাওয়া, এব বেশি নয়। 

এদেশে এক প্রকার লতা :হয় তা প্রায় সোমালীরাই 
রাত্রের বেলা একটা-ছুটা কবে খায়। এই লতাগুলি 
খেলে ঘুম মোটেই হয় না এবং কামভাব সকল সময়ই 
প্রবল থাকে । আমি একদিন ছুটি লতা খেয়ে তার কুফল 
বেশ অঙ্ভব করেছিলাম। "যে সমাজে এরূপ জিনিস 
প্রকাশে সর্বসাধারণ ব্যবহার করে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার। আমাদের দেশে গাঁজা ভাং এবং চরদ 
প্রচলিত আছে, তা বলে সেই নেশাগুলিকে আমরা ভাল 
বলি না। গাজাখোরকে আমরা কোন মতেই সম্মান 
প্রদর্শন করি মা। কিন্তু সোমালীরা এই শ্রেণীর লতা 
যৌবন অবস্থাতে প্রকাশ্রেই বাবহার করতে আবস্ত করে। 
, এতে ভাজের মা-বাবা অথবা অভিভাবকরা কেউ বাধা 
দেয় না। 

29 খাদ্য আমাদের মতই। ডাল, রুটি, 


||: রিল এন 


অন্ধকাঁরের আফ্রিক! 


২, 


ভাত এদের প্রধান খান্ত। মাছ-মাংস পেলেই খায়।' 
মাছ-মাংসের পাক-প্রণালীও আমাদের মতই । এদের 
হোটেলে এবং বাড়ীতে খেতে বেশ ভালই লাগত, কিন্তু 
এদের অমানুষিকতা মোটেই পছন্দ হ'ত না। 

এদ্দিকে পথে কোন ইত্ডিয়ানদের বাড়ীতে না থেকে 
সোমালী এবং নিগ্রোদের বাড়ীতে থেকে বেশ আবামই 
পেয়েছিলাম। ইপ্ডিয়ানরা হাজার কথা বকিয়ে এক 
পেয়ালা চা দেবে, সোমালী এবং নিগ্রোরা1 যদি দেবার হয় 
তবে কিছু শা বকিয়েই খাদ্য দিয়ে শোবার স্থান দেখিয়ে 
দিয়ে সবে পড়বে । এরূপ সন্বাবহার পেয়েও সোমালীদের 
বিরুদ্ধে ষে কিছু বলতে হ'ল সেজন্ত পর্টটক সমাজ 
দায়ী নন, দায়ী আমি। আমার এটা একটা মন্ত 
দোষ। 

ছয় দ্রিন পথে কাটিয়ে মবিলীতে গিয়ে পৌছি। 
এখানে অনেক ইত্ডিয়ান বাদ করে। খোজা শ্রেণীর 
লোকই বেশি। মাথায় তুকা টুপি, পরনে পাজামা, পায়ে 
শুধু ছ্ুতা। বেনেরা ধুতি পরে পথে অর্ধ-উলংগ অবস্থায়ই 
ইাটে। অনেক ইউরোগীয়ান প্রতিবাদ করেছে, শুনেছি 
এখানে পাজামা, ধুতি, লুংগি প্রচঙ্গন ঘাতে বন্ধ হয় 
তার বাবস্থা করা হবে। আমি একদিন একজন 
ইউরোগীয়ের সংগে এ সম্বন্ধে আলাপ করেছিলাম। তিনি 
আমাকে কথায় জবাব না দিয়ে কতকগুলি দৃহা দেখাজেন, 
ঘা ছেখে জামার মত লোকের সব্মে মাথা নত করতে 
হয়োছল। এসম্বদ্ধে আমি আব গ্রতবা্থ কি নি এবং 
সেদিন থেকেই এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা বদ্ধ কে 
দিয়েছিলাম । সেই ইউন্োপীঘ ভত্রঙ্গোকই একদিন 
আমাকে তার কাছে বসিয়ে এমন কতকগুলি কথা বলে- 
ছিলেন তারও প্রতিবাদ আমি করি নি এবং কখনও 
প্রতিবাদ করতে পারব না। 

যাকে আমরা তুলা টুপ বলি, ইউরোপে যাকে ফেজ 
বলে, আরবগণ তাকেই বলে তুপি কাফের অথবা কাফের 
তুপি। নিগ্রোরা সেই তৃপি বা ট্রপি বাবহার ক'রে বলে 
তাকে কাফের টুপি বলা হয় না। তার পুরাতন 
ইতিহাসও আছে। যে কোন মতেই হউক বৃটিশ পূর্ব- 
আফ্রিকাতে এই টুপির নাম হয়েছে কাফের টুপি। এই 
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টুপি আমাদের দেশী ভাইরা ব্যবহার ক'রে নিজেদের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন। 
একটা কথা আছে সেই কথাটা হ'ল ছূর্বলের সকল 
কাজেই সবল ব্যক্তিরা দোষ দেখতে পায়। ভারতবাসীরা 
ফেজ মাথায় দেয় সেজজন্ত ভারতবাসীদের ইউরোগীয়গণ 
স্বশা করে, কিন্তু মিশরের লোক সেই ফেজ ব্যবহার করলে 
কোন দোষই হয় না। অবস্থা মিশরের লোকও বুটিশ 
পূর্ব-আফ্রিকাতে ফেজ মাথায় দিয়ে কোনও ইউরোপীয় 
সমাজে মিশতে সমর্থ হন না এ কথাট1 সকলেই জানে। 
মিশরের লোক কিন্তু এ অঞ্চলে পাজামা পরে পথে-ঘাটে 
বের হয় না। আমরা পরাধীন দেশের লোক প্রথম কথা, 
দ্বিতীয় কথা হ'ল আমর বিদেশে গিয়ে একটুও বদলাব 
না, এতেই ইউরোপীয়গণ আমাদের দেখে ক্ষেপে যায়। 
দক্ষিণ-আফ্রিকার পেগ বিলটার প্রথম কারণই 
হলো তাই। যাবা ইউরোপীয় প্রথামতে চলে তাদের 
প্রতি বুয়রগণ অনেকটা সদয় তা আমি-শ্বচক্ষে দেখেছি । 
মবিলীতে পৌছে আমি স্থানীয় হিন্দু ধযশালাতে 
আশ্রয় নিই। ধ্মশালার চাঁকরটি হিন্দি জানতো, 
তারই মারফতে সেই স্থানের অনেক সঠিক সংবাদ 
সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম । নিগ্রো চাকরটি যেরূপ 
স্থন্দর ভাবে পাক ক'রে দিত তাতে মনে হ'ত সে একজন 
ওত্ভাদ পাচক। 
মবিলী সমৃদ্রতীর হ'তে অন্তত তিন হাজার ফিট উচ্চ 
ভূমিতে অবস্থিত। উত্তর দিকে পর্বতমালা উচু হয়ে 
বেশ একখানা কালো! চাদরের মত মবিলীর লজ্জা নিবারণ 
করছে, দক্ষিণ দিকট! এক দম ফাকা। পূর্ব দিকটা ক্রমে 
নীচু হ'য়ে সাগরে গিয়ে ডুব দিয়েছে আর পশ্চিম দিকে 
২কর-ভূমি ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে যিশেছে বালু-সমুক্্ 
সাহারাতে । স্থানটি আমার কাছে ভারি ভালো লাগল। 
ধমশালার পাশেই একটি আমগাছ। আমগাছের এক 
দিকে আম পেকে রয়েছে আর অন্য দিকে নৃতন বোল 
হচ্ছে। দিনের বেল! বেশ গরম, রাতে বেশ একটু শীত 
অচুভব হয়। জল পরিস্কার। 
উত্তরে পাহাড়টির দিকে আমি অনেক সময় চেয়ে 
থাকতায়। . এতে অনেকে ভাবত পাহাড়ের ওপর আমান 


একটা ঝেঁক পড়েছে । অনেক ইত্ডিয়ান এসে আয়াকে 
জানাত পাহাড়ে পরী আছে। একটা হাতী এবং একটা 
অঙ্গগর সাপ নাকি পর্বতমালা পাহারা! দিয়ে থাকে । নানা 
লোক নানা কথা বলতে লাগল । এখানে যেমন আমি ভূত- 
প্রেতের কথা উঠিলেই বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিই 
সেখানেও তেমনি ভাবে তৃত-প্রেতের কথা বাজে বলে 
উড়িয়ে দিতাম। 

এ দিকের ইতিয়ানর! নিগ্রোদের ঠকিয়ে বেশ ধনী 
হয়েছে। ধনীরা প্রায়ই বাজে কথায় বিশ্বাদ করে। তত 
পরী এ সবে ওদের বেশ আস্থা ছিল। যখন তারা শুনল 
আমি এ সব কথা বাজে বলে উড়িয়ে দিই তথন কয়েক জন 
ধনী এসে আমাকে বলল ধদ্দি আমি পাহাড়ের মাঝে রাতে 
একাকী কাটিয়ে আসতে পারি তবে তারা তৃত-প্রেত 
কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি 
হলাম। পরের দিন একখানা ইরাকে করে কতকগুলি 
দেশবাসী সন্ধ্যার সময় আমাকে একটা পাহাড়ের কাছে 
রেখে চলে গেল । 

আমার কাছে কোনরূপ অস্থ্ ছিল না, কারণ আমি 
ভাল করেই জানতাষ এ অঞ্চলে হিংন্ত্র জীবের মাঝে হাতী 
ছাড়া আর কোন জস্ধ-জানোয়ার নেই। সে জন্ত পাহাড়ে 
গিয়েই কাঠ কুড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড আগুন জালিয়ে তার 
কাছে বসে ব্লেকের একখানা ডিটেকটিভ নভেল পাঠ করতে 
স্থরু করেছিলাম | রাত যখন বারটা তখন ধনীদের দেওয়া 
উত্তম খাদা আহার ক'রে, উত্তম বিছ্বানা বিছিতস শুয়ে 
পড়লাম | ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মাথায় প্রচুর 
কোয়াশা পড়ে মাথা ভিজে-গেছে। একটুও দেরী না 
করে নিকটস্থ ঝরনায় গিয়ে নান করে, গরম জল 
ক'রে চা খেলাম। যখন পাহাড়ের.গহ্বরগুলি দেখতে 
বেরুই তখন অনেক দুরে মোটর আসছে বলেই মনে 
হয়েছিল । 

সেদিকে বেশিক্ষণ না তাকিয়ে প্রকাণ্ড একট! 
গুহাতে প্রবেশ করলাম। গুহাতে তখনও অস্কার জমে 
রয়েছিল। টিপ বাতি দিয়ে গুহা! পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, 
সেখানে মাঞ্জ কয়েক দিন আগে কে বা কাহারা পাক ক'রে 
খেয়েছে এবং হাড়ি ও অর্ধদদ্ধ কাঠ চারি চিত ক্ষত 
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অবস্থায় রেখে গেছে । মনে মনে একটু হাসলাম, ভাবলাম 
এমন স্থানে দিন কাটান যেতে পারে ঘদি প্রচুর খাদ্য এবং 
পড়বার বই থাকে সঙ্গে। আরও অনেকগুলি গুহা দেখে 
মনে হ'ল এ অন্চলে প্রচুর চণা-পাথর থাকার ফলেই 
গুহাগুলি আপনি হচ্ছে, আপনি ধুজে যাচ্ছে। টুণা- 
পাথরের ধম'ই হ'ল তাই । চুণা-পাথর যথন যেখানে মাটির 
উপর ভেসে উঠে তখন তথায় কোনরূপ বিষাক্ত সাপ 
থাকতে ভালবাসে না অথবা হিংস্র জীবও নিকটস্থ স্থানের 
জল খেতে ভালবাসে না। এখানকার চুণা-পাঁথর পচে 
গেছে বলেই বন্য জীব এদিকে আসে না। চুণা-পাথরু 


যদ্দি না পচে কঠিন পাথরের আকারে থাকে তবে কিন্ধ 
বন্ত জীবরা এসে আরও বেশি করে বসবাস করে, এ 
কথাটাও মনে রাখতে হবে। মালয় দেশের ইপো শহর 
তার প্রমাণ! 

সূর্য উঠার সংগে সংগেই মধিলী হ'তে ধনীর দল 
আমার মৃতদেহ খুঁজে বের করার জন্ত এসে যখন দেখল 
আমার কিছুই হয় নি তখন তারা বেশ আনন্দই প্রকাশ 
করল। কিন্ধ এদের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, আমার মৃত 


দেহ দেখলেই তারা সুখী হ'ত। 
(ক্রমশ) 





শাদা কালো 
(উপন্যাস) 
পূর্বাবৃতি] 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 


প্রমীলা বলল £ “ভাবিয়ে দিলে বৈ কি অসিদ। !” 

অসিত বলল £ “কী হিসেবে 1” 

প্রমীলা বলল : “আমার মনে হচ্ছিল একটু আগেই 
ঘে তোমার আরতি দেবীর বাইবের পাঁলিশ যতই থাকুক 
নাকেন ভেতরটা তেমন চকৃচকে নয় হয়ত-নৈলে__ 
রাগ কোরো না ভাই-_নিজের হোস্টকে দিয়েকি কেউ 
এ ভাবে হাসাহাসি করে? কিন্তু এখন হয়ত ব্যাপারটাকে 
খানিকটা দেখতে পারছি ত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে । এ রকম 
মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা কর! সত্যিই কঠিন--মানছি। 

নির্মল বলল: পমকুক গে। তার পর কী হ'ল 
বল?” 

রা ১ ১ 

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত শুরু করল ফের: "পট 
পরিবত্দ করবার সময় এল। কাল--এর দিন পনের 
বাদে। স্থান-ছুমেল। আরতি পেশোয়ার থেকে গেছে 
কলকাতায় বেড়াতে দৌলতের মোটরে। ফিরে এল 
একাজ 


প্রমীলা পা্পূরণ করল ; “মেই 0:০1891 ৪০০, চির- 
পরিচিত যাছু তোমাদের--মাসিমা-অমিতা--অলিদার 
পরিবেশে?” 

অসিত একটু হাসল, বললঃ “গ্রীক দার্শনিক 
বপেছেন শুনে থাকবি হয়ত নিমণলের কাছে যে, এক জলে 
মান্য দুবার স্নান করে না। কথাটা গভীর। কিন্তু এর 
একটা! হিন্দুভাষ্য আছে, সেটা আরও গভীর: যে এক 
মান্য ছুবার এক জায়গায় ফেরে না। আরো শাদা 
বাংলায় বলতে গেলে কথাটা দাড়ায় ষে, যাদুও ফিরল 
বটে-আর মাসিমা--অমিতা--অসিতদ্ার মধ্যেও বটে-- 
কিন্ত ষে ফিরল সে-ও যেমন চিরপরিচিত যাদু ছিল না, 
তেম্নি হাদদের মধ্যে ফিরল তারাও ছিলেন না ওর সেই 
পূর্বপরিচিত মাসিমা-অমিতা-অলিতদ1। : 

নিম'ল হেসে প্রমীলার দিকে তেরছ চাহনি হেলে 
বললঃ “করছ কী মিলি! প্রোটেস্ট করো! ।৮ 

প্রমীলা মুখ বেঁকিয়ে বলল : ”ঢ--উ1 

নিমল বললঃ প্ডঙ হ'ল? ও যা বলল তার 


৩৫২ 


মাতৃভূমি 


১৬৫* 





নিহিতার্থ কী দাড়ায় একটু ভেবে দেখেছ কি? বলছে 
যে, এ চঞ্চল জগতে ০00997580159 অচলায়তনের মাটি 
কামড়ে ধারা চিরদিন পড়ে আছেন সেই তোমরা--খুঁড়ি 
মহিলারাও-বদলে যেতে পারো !” 
প্রমীলা ভুরু কুচকে বলল £ “কথা শুনলে গা জালা 
করে ।” অসিতের দিকে তাকিয়ে £ ণ“তাষার তো অনেক 
টৈশ্বমানবীকা সখী আাছেন অসিদা, দিতে পারো তাদের 
কারুর সঙ্গে ওকে এক বারজুতে? দেখিই না সে-পক্ষি- 
রাণীদের সঙ্গে পক্ষিরাজ ঠাকুর কদিন ঘরকন্নার জুড়িগাড়ি 
টানেন চি হাহ 1হ হি করতে করতে ।” 
অসিত হেসে বলল £ “আহা, অত রাগতে আছে 
দিদি! এত দিনে এটুকুও বুঝলি নে যে তোদের আমরা 
ষে নিন্দা করি সেটা আসলে হল ব্যাজস্ততিই 
বটে?” 
“বিশ্বাস হয় ন। ষে--» বলে প্রমীলা বেণী ছুলিয়ে। 
গতা হলে প্রমাণ দিতে হল । ধর খরশানদের সেরা 
ডি এল রায়কে । তার স্ত্রী যতর্দিন বেঁচে ছিলেন তত 
দিন সে সর্বংসহাকে নিয়ে বং-তামাশার কবির যে কতই 
ঘটা জানিসই তো? কথনো বা ছুঃখ কর! উদাস থাম্থাজে 
--৮ বলে গুনপগ্তনিয়ে £ 
“দ্নেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয় 
উর্ষশীর ন্মায় মোটেই প্রিয্বার উড়ে যাবার গতিক নয় । 
বরং শেষে মাথার বত্তন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন, 
বিফল চেষ্টা বিফল যতন দ্বর্গ হ'তে হ'ল পতন 
বডেছিলাম যাহারে ভাবলাম বাহা বাহ] বে !, 
কখনো বাক্সাক করা না তোয়াক্কা মন্ত্রারে : 
“তোথায় ভালোবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাবো ? 
(ষে) তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাবো? 
ডাকলে তোমার পাই নে সাড়া নেই কি কেউ আবু 
তোমা ছাড়া? 
€ এই ) গোপজোড়াতে দিলে চাড়া 
তোমার মতন অনেক পাবো।? 
কিন্তু কে নাজ্ানে বল যে গভীরের দিকে তার জীবনের 
মোড় ফিরিয়ে দিলো এ জীবনসঙ্গিনীরই অকাল মরণ? 
তখন কথনো বা বললেন কবিত্তায় : 


হাস শুধু আমার সখা? ছুঃখ আঁমার কেহই নয়? 

হ্বাস্ক কঃরে অধজীবন করেছি তো অপচয় । 
কখনো বা গাইলেন আরো! গভীর স্থরে-_গানে-যেখানে 
তার জুড়ি ছিল না-ঘে : 

হৃখের কথা বলো না আর-_ বুঝেছি সখ কেবল ফাকি 

ছুঃখে আছি আছি ভালো!--ছুঃখেই আমি ভালো থাকি 

অতএব আশ্বন্ত হ দিদি, আশ্বস্ত হ, কারণ আমি 
হলপ ক'রে বলতে পারি ষে, তোর পাখা হওয়ার কল্পনা 
ওর উর্বশীর কথা মনে ক'রে রোমাঞ্চ হয় না__বড় জোর 
পিপীলিকার কথা মনে কঃরে হৃৎকম্প হয়” 

নির্মল করযোড়ে বলল £ “আর থাক্‌ দৈবজ্ঞ ঠাকুর, 
ঢের হয়েছে অন্তর্ধামিয়ানা 1-না, সত্যি অসিত, তোর 
মুখে একেবারেই মানায় না এই ঘরোয়া ঘরকয়ার কথা : 
তাই এ অনধিকারচর্ট৷ রেখে হাত দে সেই কাঞজ্জে যা তুই 
পারিস: বল্‌ ঘরহারানোর রোমান্দ_-শোন1 আমাদের 
তোদের আশ্রমে এসে কী ক'রে গিক্িপনা কম্ল 
মাসিমার 1৮ 

প্রমীলা বলল : “এতে আমিও, কিন্ত আমার নামে 
পতিব্রন্তা অপবাদ চাপাতে পারবে না ভাই। না ঠাটা 
নয় অস্দা--সত্যি কি মাসিমাও বদলে গেলেন নাকি 
তোমাদের আশ্রমে যাছু ফিরতে না ফিরুতে এ বছর- 
খানেকের মধো ? 

অসিত বললঃ গেলেন বৈ কি।” 

প্রমীলা উৎস্থক কে বলল: পকিস্তঠি: কীভাবে 
বলবে 1” 

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : “বলতে বাধে 
একটু মিলি। না শোন্‌, রাগ করিস নে দিদি লক্ষ্মীটি। 
কেন বাধে একটু শুনলেই বুঝবি। এসব কথা শুনতে 
হলে এসব বিষয়ে একটু দরদ চাই। কিন্তু একেলে 
মা্ছষের এ সবে শুধু যেদরদ নেই তা নয়--এ সঙ্গে সঙ্গে 
আছে এমন একটা বহৃমূল অশ্রদ্ধা যে-_দাছুর একটা 
ঠাট্টা মনে পড়ে গেল--তীদের ওপর ক্ষোভ হ'ত খুবই 
যদি না দয়া হ'ত আরো বেশি 1 

নিমূল হেসে বলল : *ঠাট্রাটা করেছিলেন তিনি 


ত্যৈষঠ 


শাদা কালো 


শু 





অলিতও হাসল : “এক টৈজ্ঞািককে, সেই যেবার 
এলাহাবাদে কুস্তমেলায় তার সঙ্গে দেখা না? সেইবারেই 
জর্জ টাউনে এক সভায়। | 

প্রমীলা উৎস্ুককণ্ঠে বলল £ “বলো না ভাই। বেশ 
লাগে এসব শুনতে | 

“সে ভারি মজা--বলবার মতনই বটে, একেবারে 
আচম্ক1 কিনা! হ'ল কি, কুষ্ভমেলায় জনসমাগযে অদ্ভুত 

নাড়া দেখে ক্ষেপে উঠলেন-_দ্াছুর ভাষায়_--আলো কপ্রাপ্ত 

ও মালোকপ্রাঙ্গাগণ, বললেন--এত বড় ব্যাপক কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধে প্রোটেষ্ট না করলে আলো লজ্জায় মুখ ঢাকবে, 
অতএব ডাকা হোক এক পেল্লায় ভাগবততক্ত-্ভগ বান" 
নিবারিণী সভা, ধন্মের সেকেলিয়ানাকে একেলে যুক্তি- 
ধুহ্থরিরা তুলো ধুনে না দিয়ে আর জলগ্রহণ করবেন 
না কিছুতেই। দাহ বললেন হেসে; চলো দাদা, 
একবার দেখে আসি কোন্‌ চার্জে গুরা ভগবানকে 
পুলিপোলাও পাঠাবে ফের মরীয়া ।, 

“সভায় লোক হয়েছিল বটে !--হবে না দাদা? খোদ 
ভগবানকে তুলে! ধুনবে 1--বললেন দাছু সভায় ঢুকেই 
ফিশফিশ কবে। 

“দার একদল ভক্ত শিষা ছিল, তারা তুলল তাকে 
জোর ক'রে বন্কৃতার মঞ্চে । দাদু সেখানে গদিয়ান হয়ে 
আমাদ্দের দিকে থেকে থেকে নয়না হানতে লাগলেন 


মূচকে হেসে। 

“সভায় কালাপাহাড়ি বাগ্সিতার বান ডেকে গেল 
দেখতে দেখতে-বলাই বেশি: কেউ বললেন : 
ভারত ডুবল ধন্ম ধন্ম কারে। কেউ রাগলেন £ 


ভারত ডুবল ছুঁও না ছুও না করে। কেউ বা 
কাদলেন£ হায় ভারত, সায়েম ছেড়ে এখনো 
ভেক্কি মানো--তাই তো? তোমার দুঃখে আজ শেয়াল- 
কুকুর কাদছে | কেউ বা হাসলেন; ভারত দেউলে হ'ল 
যত সব নিষ্ন্মা গেরুয়াপরা ভক্তদের উদ্লাবাত্মার সিধে 
"জোগাতে ( সভায় ঘন ঘন করতালি )-_-শেষে ক্লাইমাক্স এল 
যখন এক স্কুলকায় টজ্ঞানিক উঠে অকাট্য যুক্তি দিয়ে 
প্রমাণ ক'রে দিলেন যে অজ্ঞানের হিমে ভয়ের কুয়াশা 
জ'মে যেন বরফের ঠাই গণড়ে ওঠে তারই নাম 


ভগবান্‌্-ধার হাজারো! বাধের দরুণ বৃদ্ধির জাহাজ স্টামার 
কিছুই চলতে পারে না। সভায় পুনরায় অটহান্য ) 
'আর--বললেন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক--'এই সাধু সিসি 
পাণ্ডাপুরুত মোহাপ্তেই আরও প্রগতির স্পীডের দফা 
সারল--কেন-না এ বরফের অচলায়তন ওর] ভাঙতে 
দেবে না কিছুতে, আগলাবে শান্ত পুথি তন্ত্রমন্ত্ের প্রতিমা 
উচিয়ে।-কিন্ক' বললেন তিনি বজনাদে টেবিলে ঘু'দি 
মেরে--এিই সব নিম? প্যারাসাইটিক সাধুসস্তদের দিন 
ফুরিয়ে এসেছে-বিজ্ঞানের জয়ঞ্জয়কারে অহঙ্কার তাদের 
খাবি খাচ্ছে--অত্এব লেভীস অআ্যাশ্ড জেপ্ট লঘেন, 
আপনাদের সবারহ কতব্য একবাক্যে এই অহঙ্কার 
কুসংস্কার তথা ভগ্ডামির বিরুদ্ধে রেজলুশন পাপ করা। 
আর সব আগে তাড়ানো চাই তাদ্দের-ধারা সমাজের 
কোনো কাজেই লাগেন না শুধু এই জাক করা ছাড়া 
যে কেবল তারাই ভগবানকে জানেন--ব,লে ভেংচি 
কেটে আওড়ালেন: বেদামি চাহং পুক্রষং মতান্তম্‌ 
পরস্তাৎ।--১ উঃ সভায় সে কী 


আদিত্যবর্ণতণ তমসঃ 
হাততালি । 
পহঠাৎ উঠজেন দাছু্সবাই অবাক, কিন্ত দাদু 


গ্রাহাও করলেন না__বললেন : “সভাপতি মহাশয় ও 
সভাপত্বী মহোদয়া_-আমাকে ছুটে! কথা বলতে দিতে 
আজ হয়-_, (সভাপত্বী শুনে চেথারম্যানের স্ত্রী তো 
লজ্জায় রাঙী-লোকের হালিতে ) বলেই ফিরে সভার 
দিকে : “আর হে আলোকপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তাগণ ! (সভায় 
এবার আরো হাসির সাড়া পড়ে গেল )স্থফি কবি 
জলালুদ্দিন রুমির একটি কবিতা আপনাদের কর্ণগোচর 
করতে চায় এ ছুর্ভাগা গেকুয়াধারী। কবিতাটি এই যে 
একদা জনৈক বধিষু সিংহ সাহেব হাওয়া খেতে বেরিয়ে 
হঠাৎ এক কুয়োর পাড়ে হাজির। দেখেন_-কুয়োর 
জলে আর এক সিংহসাহেব পরিসরে সমানই বধিপ্কু। 
(সবাই গুৎস্থক্যবশে একেবারে চুপ) সিংহসাহেব তো 
রেগেই আগুন। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সম্মান 
তিনি কখনো করেন নি, নিজের কণ্ঠ-ল্যাবরেটরির নাদ 
ছাড়া আব কোনো নাদকে কখনো দেন নি সিংহনাদ 
নাম। (সভায় ফের হাসির টিটকিরি--“বিজানিক 


৩৫৪ 


মাতৃভূমি 


১৬৫৪ 





মহাশয়ের মুখ লাল্চে' ) কারণ ফর এই এক বদ্ধমূল 
যে লিংহনাদাৎ পরতরং নতি । 

যাহোক, বললেন দাছু আবো চেঁচিয়ে, কারণ সভায় 
একদল ছিল যারা এতে খুশি হচ্ছিল খুবই, 'এছেন সিংহ- 
সাহেব তো তাকালেন কুয়োর জলে রেগে টং ভঃয়ে। 
বললেন ঘাড় নেড়ে সিংহল ভাষায়--সাবধান ! ( সভায় 
হাসি বেড়ে উঠল আরো) ওমা ! নিচের মিংহ সাহেবও 
কেশরের কলার ফুলিয়ে সাড়া দিলেন সাবধান ! আর 
ভদ্রতা রক্ষা করলে ভদ্রস্থ থাকে না: সিংহসাহের খিচুলেন 
দস্ত। কিন্তু ও কী--ও-ও রাত দেখায় যে-_কী ছুঃশীল। 
গাক্‌--ইনি উচোলেন থাবা। ধমকের প্রতিধ্বনি এল-_ 
গাকৃ। এহেন পাপিষ্টের সাজা না দিলে মহতী বিনষ্টিং__ 
তাই অগত্যা সিংহল ভাষায় তবে রে বলেই গিলেন 
সিংহলাহেব লাফ। ফল অঙ্গুমেয়। (হাততালি) 

“সাধু ও সাধবীগণ। (ফের হাসির রোল ও করতালি ) 
বাগ করবেন নাযদ্দ আমি বলি যে একথা বুদ্ধির বেলায়ও 
খাটে অক্ষরে অক্ষরে : অর্থাৎ জগৎটাকে স্থূল দেখেন তারাই 
যাদের বুদ্ধির বহর আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ (সভায় অষ্হা্ত 
বৈজ্ঞানিক লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু দাদু অকুতোভয়ে 
বলেই চললেন ) £ যেহেতু জীবনের সাক্ষ্য সত্যিই এই 
ঘে যার্দশী ভাবল] যন্য সিদ্ছির্ভবতি তাদৃশী - ন্যাবা যার 
হয়নি সে জগতটাকে হলদে দেখে না--জগতে যে রঙ 
ফেলবে সেই রই ফিরে আসে: স্থন্দর দেখে সে-ই যার 
সৌন্দর্বোধ আছে, অনুস্থ দেখেন তিনি যিনি নিজে 
মুমূর্য। নিজের মনে ধার আলে! জলে নি তিনি জগতের 
শ্রেষ্ঠ মহাত্বাদের চোখেও দেখেন কুসংস্কারের ছায়া, 
আত্মোপলন্ধির কোনো ঝঙ্কারই ধার প্রাণে জাগে নি তিনি 
সেসব উপলব্ধির মেঘনির্ধোষেও শোনেন অহঙ্কারের 
মুখরুতাঁ। | আরও ঘন ঘন হাততালি ) 

গিশ্তীর ও গভ্ভীরাগণ! আজ আপনারা আরও কত 
যে শিখে গেলেন? জেনে গেলেন এখানে অনেক 
জাজ্জপ্যমান বক্তার মুখে যে জগতকে ধ্বংসের পথে রওন] 
ক'রে দিচ্ছে কি ধরণের ভক্তজ্ঞানী মনীষীদের আন্তিকতা। 
এ কথার-গ্রতিবাদ করব না আমি, কারণ, ধারা ক্রসে 
ঝুলবার সময়েও বলেছিলেন £ “পিতা, যারা, আমাকে হত্যা 


করছে তাদের ক্ষমা করো-তারা জানে না তারা কি 
করছে” ধার! গুপ্ত জগাই যাধাইকেও আলিঙ্গন ক'রে 
বলেছিলেন “মেবেছিস বেশ করেছিস শুধু একবার হরি 
বল্‌, এ জগতের ধ্বংসের জন্তে তারাই দায়ী, ন! ধারা 
বুদ্ধি দিয়ে বারুদ, ট্যান্ক, বোমা) গ্যাস তৈরি করছেন 
তারাই দায়ী--এ বিচার আজ ভূক্কভোগীই করছেন কোনো 
বাইরের জঞ্জ জুরির দরকার নেই আর। আমি আজ 
গুধু বলব গীতার একটি প্রাচীন গ্লোকের কথা যে, 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহত্তি জন্তব:। অবিশ্বি এ 
মুহ্বমানপ্গের মধো যে এ সভার বৈজ্ঞানিক বক্তা জন্তবঃগণ 
পড়েন না তা বলাই বেশি, কারণ তাদের ই্টদেবতার 
পুরাণেই তাদের রেহাই দিয়েছে এই ব'লে যে 608 
[07580106 600)0870 1৪ ৪18৪ 95:08])890 তাই আশা 
তারা গীতাক/রের বা গেকুয়াধারীদের বিরুদ্ধে 
ডভিফামেশনের চার্জ আনতে রাতারাতি উকিলবাড়ি 
ছুটবেন না? কিন্তু কথাটা তার শেষ হ'ল না, বৈজ্ঞানিক 
লাঠিয়ালরা আর সইতে পারলেন ন| পড়লেন লাফিয়ে 
সভায় বেধে গেল এক প্রচণ্ড কুরুক্ষেত্র--শেম্‌ শেম্‌, হিয়ার 
হিয়ার, থামো থামো, না না আমরা আরো! শুনতে চাই-- 
এই সব করতে করতে শেষ্টায় চেয়ার ছোড়াছুড়ির-_ 
একেবারে দক্ষযজ্ঞ |” 


করি 


৮ সখ ০ 

একটু থেমে অসিত বলল : “কিন্তু দাদু এ যে 'অজ্ানেন 
আবৃতং জানের স্লোকটি আড়লেন সেই অজা7..? বরণ 
নিদারুণ বলেই আমার দয়া মতন হয় তীদেস ”পরে যার 
না জেনে গাল দেন ধমকে, যোগকে, করুণাকে 1” বলতে 
বজতে অসিতের মুখে ফুটে ওঠে অগ্থকম্পার হাসি: 
“কেমন জানিস্‌। মাসিমার কথা দিয়েই বোঝাতে চেষ্ট 
করি কী বলতে যাচ্ছি। কারণ তীর খানিকটা জান তো 
সত্যিই হয়েছিল । তবু সংস্কার আনে হাজারো পাৎলা 
আবরণ ঘার্দের একটির নাম দায়িত্ববোধ! ভাবটা! এই 
ষে সংসার সত্যি আমরাই চালাচ্ছি। প্রতি পদে আমরা 
দেখি "না বাধিতে ঘর হাটের ভিতর ভেঙে যায় এই সাধের 
মেলা?_ তবু ক্রমাগতই সেই একই যুক্তি ফিবে ফিরে মাথা 
চাড়া দেয় ঘে, আমাদের মনই এ সংসারের ০৫ বাসে। 


১৮. 
৯ 
সি টা 
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শাদ। কালো 
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“কথাটা অবাস্তর নয়, কেন-না এই সব নিয়েই বাধত 
আমাতে মাসিমাতে। মাসিমার এই দায়িত্ববোধ 
হয়ে উঠেছিল যেন “মরিয়া না মরে বাম এ কেমন বৈরী” । 
তাই তো তিনি ঘুরেফিরে প্রায়ই বলতেন অমিতার বিয়ে 
না দিলে তিনি ভগবানকে হ্স্থির হয়ে ডাকতে পারছেন 
না। সব আগে অমিতান বিয়ে দেওয়া তার যে কর্তব্য, 
বলতেন মাপিম৷ প্রায়ই ভারিন্কি ভঙ্গিতে ।” 

“কেন মালিমা?? বলতাম আমি, "তুমি যখন 
ভগবানের কাছেই চাইছ শরণাগতি তখন শুধু অমিতার 
বেলায়ই বা নিজেকে কত্রী মনে করছে কেন? 


“তোদের কী যে-সব উদ্ভট কথা অসিত', বলতেন” 


মাসিমা মুখভার ক'রে, 'অমিতার জন্ম দিলাম আমি, আমার 
কোনো দায়িত্ব নেই? বললেই হ'ল? 

“আছে যদি মেনেও নিই--তা। হলেই বা কী মাসিমা? 
সে দায়িত্বের পালা কি এখনো ফুরোয় পি বলতে চাও? 
শিক্ষা তো ওকে দিয়েছ খানিকটা । এখন ও সাবালিকাও 
বটে। তা ছাড়া ও যে খুব স্বুদ্ধি মেয়ে এ-ও তুমি জানো 
খুব ভালো করেই । বেশ তো, এবার গর পথ ও-ই 
বেছে নিক লা? বিশেষ যখন তোমার লক্ষা আর 
সংপারও নয়, ঘরকক্প।ও নয়।* 

“কিন্তু তাই ব'লে__মানে--তুই কিচ্ছু বুঝবি শা বাছা, 
কেবগ তর্ক করবি। আহা, ওর প্রতি কতব্য তো আছে 
একটা--মা তো আমি । না তাও ন1?? 

'এ তো মাসিমা, মুখে যতই বলে! ভগবান্ই কতা, 
আমরা অকতা, মনে জানো যে তা নয়। তাই এসব 
ক্ষেত্রে হয় নীতির দোহাই পাড়ে, না হয় মমতা নিছ্ছে করো! 


উচ্ছাস।, 
“গোড়ায় গোড়ায় এই ধরণের কথা কাটাকাটি 
প্রায়ই ইত মিলি। কারণ মাসিমাকে প্রথম প্রথম 


এই কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না যে 
শরপাগতির বীজমঞ্্র হ'ল নিজের স্বতন্ত্র দায়িত্ব বোধ থেকে 
মুক্তি-_যমত্ববোধ থেকে নিষ্কৃতি। পরমহংসদেবের কথা 
বলতাম £ সেই যে একজন নিঃস্ব এসে তাকে বলেছিল ঃ 
"ঠাকুর, আমার কেউ নেই--তাতে তিনি হাততালি দিয়ে 
বলেছিস্টেটাদ্ী চমৎকার! যার কেউ নেই তারুই 


শিল্রগ ণ 


ভগবান আছেন। কিন্তু যদিও এ ধরণের কথাকটায় 
মাসিমার মন টানত, কাজের বেলায় এদের তিনি বড় 
একটা আমল দিতে চাইতেন না-রকমারি ওজবে নাকচ 
করবার চেষ্টা পেতেন। 
আর একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয় ত এ কথাটা পরিষ্কার 
হবে। 
মাসিমার মা ছিলেন তার অস্থথ করল 
একবার । অমনি বায়না ধরলেন তিনি যেতেই হবে মানে 
সেবা করতে! ফের বাধল আমার সঙ্গে । বললাম গুরুদেব 
এ ধরণের আসক্তির জন্ভে সাধন! ছেড়ে কিছু দিনের জগ্গে 
ংসারে ফেরারও অন্থুমোদন করেন না, বলেন : এ যাওঘার 
মূলেও থাকে মমত্ববোধ লা হয় কতরবা বোধ--অর্থাৎ বাসনা 
কিন্বা অহঙ্কার । বললাম £ গুরুদেব প্রায়ই বলেন দেশের 
বন্তে বন ত্যাগ করলে লোকে হাততালি দেয়, কিন্ত 
ভগবানের জন্তে ঘর ছাড়লে সে করে ঘরেরই ওকালতি । 
বললাম রাবেয়ার কথা £ যে ভক্তিমতী বাবেয়াকে ধখন 
একজন জিজ্ঞাস করেছিল সে বিয়ে করবে কি না তখন 
রাবেয়া বলেছিল £বিয়ে করতে পারে সে-ই যার 
ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া নিজের ইচ্ছা বলে কোনো জিনিস 
আছে । 
“বিয়ের কথা হচ্ছে না, তুই সংপাবের কিছু বুঝিস না 
অসিত, তবু কথা কবি সব তাতে । নিজের মা, গতধারিগী 


বেচে। 


তার অস্থখ-" 
"এই ধরণের সেই একই মামুলি ওজর নান! 
ছনুবেশে। খতিয়ে দেখলে দাড়ায় কী? না আমি 


আমি--আমার আমার । বল্গলাষ শেষটায় হেসে £ মাসি- 
মা,.সেই গান আছে নাঃ 

আমার আমার বলে ডাকি আমার এ ৪ আমার ডা 

তোমার-নিয়ে তুমি থাকো নিয়ো না তো৷ আমার ঘা ।" 

“মাসিমা তবু যেন মেনেও মানতে চাইতেন না। এ 
যোগমায়া দেবীর আর এক মায়া মিলি, যার দরুণ সংসারে 
খন থাকি তখন দুর্গমের ছূর্গতিই মন টানে--অথচ যোগে 
আসতে না আসতেই দেখি সংসাবুই ফের পিছু ডাকতে 
শুরু করেছে। এই দোটানায় পড়েই মাসিমা তর্ক করতেন, 
বলতেন : “কিন্ত আমার আমার যাকে বলছিস সেই 





৩৫৬ 
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মমতার গোড়া ঘি সবাই কেটে দিত বাবা তাহ'লে সংসার 
তরুর আগায় কোলো ফলই ফলত কি?” 

"বলতাম তখন : “মাসিমা এখানে এসেও সেই 
সবাইফ্ের কথা? এখনও কি তুমি বুঝতে পাবো! নি যে, 
সবাই সংসার-তরুর তলায় জল দিচ্ছে, না যে-ডালে বসেছে 
সে ডালে কোপ মারছে এ চিন্তা আমাদের নয়_-অর্থাৎ কি 
না তাদের নয় ধারা ও তুরুর ছায়ায় থাকতে নারাজ ? 
আসলে কথাটা সবাই বা বিশ্বমানবের নয় মাসিমা, কথাটা 
হ'ল গ্বধমেরি। সংসার যাদের কাছে দ্বধর্ম তারা চলবেই 
সেই ধর্ম মেনে স্বখে দুঃখে-আর--” 

«রোস্‌ রোস্‌, চলে কি ভূল করে বলতে চাস? সবটাই 
ফক্ষিকারি? 

“কে বলছে? গুরুদেব কি প্রায়ই বলেন না যে যাকে 
তুল বলি সেটাও আসলে ঠিকেরই উল্টো-পিঠ? তলের 
যদ্দি ষোলো কড়াই কাণ! হ'ত তবে তার টাকশালের 
টাকায় বিশ্বলীলার বেচা-কেন। যে এত দিন চলত না] এ-ও 
মানি। কিন্তু তবু অধ্যাত্ম সত্যকে যে সত্যের সত্য বলে 
চিনেছে আর যোগকেই চিনেছে এ-সত্যকে পাবার দেবা 
পথ বলে তাকে অন্তত অন্তরেও তো 'এঅনীকারের কাছে 
খাটি থাকতে হবে, ন| হবে না? 

'কে অস্বীকার করছে ? 

'যদি এ কথা অস্বীকার না কনো তবে এও তোমাকে 
স্বীকার করতেই হবে যাসিম'ঃ যে সংসারের সত্য যাঁই 
হোক না কেন তার মামুলি ওঠাপড়া, গোনাগুস্তি, তাবনা- 
চিন্তা, রফা-নিম্পত্বির পথ দিয়ে যোগমায়া দেবী তার দীক্ষা- 
ছুলালদের রওনা করে পেন নি কোনো দিনই, কেন-না 
প্রকৃতির চিরকেলে হাটা-পথ তার কাধাশড়ক নয়। আর 
নয় বলেই যুগে যুগে দেশে দেশে ধারা এ দীক্ষা নিয়েছেন 
তারা বলেছেন এক বাক্যে যে ক্রমবিকাশের পথে প্রক্কৃতি 
আমাছের যেভাবে ঠেলছেন গজেন্দ্রগমনে বিছ্যুৎপর্ণা যোগ- 
মায়া দেবী অত টিকিয়ে টিকিয়ে চলতে নারাজ--কেন না 
সার প্রগতির ছন্দই আলাদা । তাই তো দেশে দেশে যুগে 
যুগে সত্যের শ্রেষ্ট উপলব্ধির তীর্থযাত্রী হয়েছেন ধার! তারা 
কেউই সাধারণের পায়ে-চল! পথে চলেন নি--নিজের পথ 
কেটে নিয়েছেন যোগমায়া দেবীরই ডাকে নিজের উপলব্ধির 


নির্দেশে । মাসিমা, বিশ্বলীলায় লৌকিক অভিজ্ঞতা আর 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাশ-মনের চাহিদা আর অন্তরের 
তৃষ্ণা, সংপারের টান আর আকাশের ডাঁক যখন এক 
জিনিষ নয় তখন ওদের নির্দেশ এক হবে কেমন ক'রে 
শুনি? তুমি রাগ করলে করব কী বলো-- সংসারের 
চোখে যার নাম বিচক্ষণতা, জ্ঞানের দুটিতে তার সাড়ে- 
পনের আনা না হোক অন্তত বার আনা মেকি তো 
বটেই ।% 

নিমল বলল : “মাসিমা এ সব অপ্রিয় সত্যে 
যদি এতই রাগ করত্তেন তবে তুই বলতে যেতিস কেন?” 

অসিত বলল £ “আমাদের সবাইকার মতন মানিমারও 
মনের মধো যে ভাল ছিল সেটা তুলছিস কেন? তাই 
সংসাবিয়্ানার বিরুদ্ধে কোনো কোনো কথায় তিনি রাগ 
করলেও সব কথায়ই কিছু বেগে টং হতেন না। অনেক 
দিন থেকে ধমচিরা করে চ*লে ঠেকেও তো শিখেছিলেন 
যে খাটি ধর্ম হল গরীব, তার কথা বাসি হ'লে তবেই 
মিষ্টি হয়ে ওঠে। তা ছাড়া অনেক সময়েই দেখতে পেতাম 
যে, যে-সব ঘর-ভাঙানি কথা আমি বলতাম তাদের স্থরে 
তার মন প্রাণ বিজ্রোহ করলেও হৃদয় আগে থেকেই সাড়া 
দিয়ে বসে আছে-কেবল সে-সাড়া মন-প্রাণের দেউড়ির 
নজরবন্দী পেরুতে পারছে না। এ-ও যোগে প্রায়ই 
ঘটে : আমর! ভুল পথে যখন রওনা হই বেশ বুঝি তুল 
করছি--( যেটা সংসারে সব সময়ে এত পরিষ্কার বুঝি না) 
_-বুঝি, কেননা যোগমায়া দেবীর মায়া ৬ একগুয়ে 
চীজ--তার দেওয়া আলো! তুমি দেখেও দেখবে না সাধ্য 
কি--ুটিদান না করে তিনি ছাড়লে তো? ভান দিকে 
তার উদয় হ'লে যদি তুমি বা দিকে মুখ ফেরাও--ও মা, 
অমনি ভিনি শুট ক'রে ঘুরে গেছেন ধা দিকে, তুমি ফের 
চাইলে ডান দিকে অমনি তিনিও ঘুরে ফের সেইখানেই 
হাজির! পারি না বললে ছাড়বার পান্রী তো তিনি 
নন। পারিয়ে নেবেনই নেবেন ভিনি-- অবিশ্থি যদ্দি তার 
সালিসি মানি ।” 

“কিস্ত সাড়ে পনের আনা লোকই তো মানে না 1” 
বলে নিমল। 

“বটেই তো ভাই, মানলে সংসারে বণ ফিরে 

১২. 


জ্যৈষ্ঠ 


শাদা কালো 
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ঘেত কবে। তবে--” ব'লে অসিত হাসে ফের--“তবে 
কি জানিস ভাই? মা এই ঘে ওই সাড়ে-পনের আনার 
দল ভারে কা্টলেও ধারে কাটে এ বাকি আধ আনার দল 
যান্দের গীতা বলেছে শ্রে্ঠ--ঘদূ ষদ্‌ আচরভি শ্রেষ্ট- 
স্ততদদেবেতরো জন:__পথ দেখাতেও তারা, যত রকম অদল- 
বদলের ঢেড়া পেটাতেও তারা । এরা কেমন জানিস? 
ঠিক যেন ছুরস্ত ছেলে তাই মা প্রকৃতিকে নিত্যি দেয় 
তাড়া, ধরে বায়নাককা, বলে : চলুন না মা, বেলা যেকয়ে 
যায়!” 

“প্রকৃতি বলেন £ “আঃ দিক্‌ করিস নে। 
সবুরে মেওয়া ফলে ? 

"আমর! ঘে সে-মেওয়া চাই নে মা।১ - 

“তবে? 

“আমরা চাই বিপুল আলো? 

“তাতে কী হবে শুনি? 

“তাজানি না মা।” 

“তবে কী জানিস বাছা ? 

“কিছুই না মা, শুধু এইটুকু ছাড়! যে অল্পে সখ নেই। 
অথচ তৃমি মা, এইট অগ্পকেই রইলে অঞ্চলের নিধি 
কাবে।? 

“ছেলের কথা শুনলে গা জালা করে।--তোদের এ 
বিপুল আলে” অনস্ত অমুত এসবের মে-ও ধরবেন কিনি 
শুনি? বাছা, সব কিছুই রয়ে সয়ে ।? 

“কিন্ত আমাদের যে তর সয় ন! মা। তাই ভুমি যদি না 
যাও তবে আমরা চললাম তোমাকে রেখেই--* 

“যা, যাহ, বিরক্ত করিস্‌ নি ।-ও কি? যাল কোথায়? 
আহা শোন্‌ না বাছ।--আয় ফিবে আয় মাঁণিক ! আয় 
আমার অঞ্চলের নিধি-্্নয়নতার]! শোন্--অমন দুবস্ত- 
পনা করে কি? কোথায় যাবি শুনি ও অচিন পথে-_না 
জানিস পথ-ঘাট, না পেয়েছিস পাথেয়--, 

পাথেয় তো মা, পথেরই দান 

“ও সব পুখিপড়া বুলি ছাড়, বাছা !__শোন্‌, দিক্‌ 
করিস নে, এবার আমি রাগ করব-প্লাড়াব পথ আগলে 

'আগলে কি কেউ কাউকে রাখতে পারে মা-মণি? 
না, নুন কখনো পোষ মানে? মায়েপোয়ে 


জানিস নে 


মকক্দমা ধুম হবে রামপ্রসা্ম বলে--গায় নাকি তোমার 
ছুরস্ত ছেলেরা সবাই? তা ছাড়া মা, রাগ কোরে না 
লক্ত্ীটি, কিন্ত যারা তোমার উপরওয়ালার ডাক শুনেছে 
তারা তোমার শাসন মানবে কেন বলো ? তারা বলবেই 
বলবে তুমি একটু সেকেলে হয়ে গেছ বলেই জানো না 
যে খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে ধারা চলে তাদেরই নাম পঙ্ভু।' 

*একটু থেমে অসিত বলে ঃ 'এই-ই হ'য়ে এসেছে 
মিলি, আবহমানকাল-_প্ররুতির সঙ্গে পুরুষের এই হুম্ব-_ 
সনাতনের সঙ্গে অনাগতের মন কষাকষি। আর আবহমান 
কাল নবররিরই জয়জয়কার হয়েছে শেষটায়-_ষদিও পথে 
জয়-পরাজয় বহু বার হয়ত বদলিয়েছেস্পুরোনো জড়তা 
বার বার ছিনিয়ে নিয়েছে জমুমাল্য বিজয়ী দুরাশার হাত 
থেকে । কিন্তু তবু শেষ পর্ষস্ত এ মালা সে বাখতে পারে 
নি, কেন-না! অনাগতের শক্ষিই যে সমস্ত সনাতন শক্তিকে 
বেখেছে জীইয়ে। তবে--* বলে একটু থেমে অসিত 
বলে--“এ কথাটা মালিমা অন্তত বুঝতেন। তাই তো 
বোঝাতেন তিনি অমিতাঁকে' যে সতাকে তো আমাদের 
ছশচে ঢালাই করা চলবে না মা-আমাদেরই ঢালাই 
করতে হবে সতোর ছাচে।” | 

প্রমীলা বলল: “অমিতা বুঝি তর্ক করত এ পিয়ে 1” 

*একটু করত বৈ কি প্রথম প্রথম। হাজার স্বুবুদ্ধি 
হোক কলেজে-পড়া মেয়ে তো--ভক্তিকে খুব স্ুনজ্জরে 
দেখতে পারত না, মানে গোড়ার দিকে । তা ছাড়! সত্য 
বলতে ও বুঝত দিল্লীর লাড্ড, নয়--রসগোল্লার পায়েষ। 
তাই বুঝতে পারত নাঁধে এ হেন স্থম্থাছু বর পেতে কেউ 
আপত্তি করতে পারে, অর্থাৎ সতোর আলো! নামতে চাইলে 
বাধা পেতে পারে আমাদের স্বভাবের কাদরামির দরুণ । 
মাসিয়া এই সব সময়েই সব চেয়ে স্থন্দর বোঝাতেন ওকে 
আর তখনই তার মধ্যে যে পৃজারিণী ছিল সে দিত দেখা। 
বলত সেঃ ওরে মেয়ে! সত্য চাওয়া কি সহজ কথা 
ভাবিস? আমাদের দেহে মনে প্রাণে হাজারে] গুপ্তচর 
রয়েছে লুকিয়ে--সত্যের মুক্ত আলো হাওয়া নামতে-লা- 
নামতে তারা হানা দেয় লোভের কাঁড়াকাড়ির ক্রোধের 
মৃতি ধরে। তাই তো সতাকে চাইতে হ'লে সব আগে 
চাই এই সব যিখ্যার ঘুষখোরদেরকে তাড়ানো আমাদের 


৩৫৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





মধো থেকে। লক্্মী নাষেন না! জ্াস্তাকুড়ে- প্রণাম 
করে-লাধে কি মার নাম কম্লাসনা ? 

“অমিত প্রথম প্রথম এ কথা মানতে পারত না কিছুতে, 
কিন্তু ক্রমশঃ গুরুদেবের সংস্পর্শে আসতে আসতে ষখন 
ওর হৃদয়ে সত্যতৃষ্কার শিখা জ'জে উঠল তখন বুঝল 
ক্রমশ । বুঝল, কেন-না তখন প্রত্যক্ষ করল যে, 
যে-সত্যকে ওর একটা অংশ চায় তাতে ওরই আর একটা 

ংশ প্রাণপণে দেয় বাধা! তখনই ও প্রথম বুঝল যে 
অস্তরের দাবি বড় হলে দামও বেড়ে উঠে কিন্তু আমাদের 
প্রাণ-মন ছোটরই কারবারী, কাজেই কোনো কিছুর জন্যে 
বিধাতা একটু বেশি দূর হাকলে তারা খুঁৎ খৃৎ করে, ভয় 
পায়-_-শেষটায় বিদ্রোহ ক'রে বলে বসে--চাই না এমন অমূল্য 
নিধি। তাই তো আধ্যাত্মিক পথে গোড়ার দিকে আসে 
এত শুধতা, অস্তথ্ন্থ দুঃখ, বেদনা) নিরাশা--যাকে 20- 
00075 7088৪ এ নাম দিয়েছে 91088) 0:798০00৮ 

প্ছুংখ বেদনা আসে-বুঝি, কিন্তু নিরাশ! আসে কেন 
অসিদা ?” 

*যখন অভয়ের শিখা প্রাণ-মনের আধার তৃফানের 
সঙ্গে লড়াইয়ে নিভে যাবার মত্তন হমু তখনই আসে 
নিরাশা। কারণ এ-আলোই হ'ল ছুরাশার একমাজ 


সম্বল সত্যসদ্ধানের অচিন পথে । এ-হেন আলো নিভে গেলে 


সে চোখে অন্ধকার দেখবে না? তবে এ ছাড়া আরও 
একটা কথা আছে £ আমর] যার সঙ্গে বেশি দিন ঘর করি 
সে হয়ে ওঠেই ঘরণী--তাকে বিদায় দিতে বাজে। 
শ্রীমতী মিথ্যাদেবীকে নিয়ে আমরা সাধারণতঃ থাকি 
তো ?--কার্জেই তাকে তুষ্ট করতে তার জন্যে গহনা 
গড়াতে হবে তো তারই রুচি যেনে --অর্থাৎ, মিথ্যারই 
পালিশ দিয়ে? তাই যদি তার আ্রীঅঙের জন্তে সত্যের 
তিল পরিমাণ সোনা দেই শেকরাকে তাহ'লে তাকে 
বলি £ “বাপু, দেখো কিন্তু, এ তিল পরিমাণ সোনায় তাল 
পরিমাণ পান মিশিয়ে ভবে গড়বে গুর গয়না । কেন-না 
জানোই তে! উনি--মানে--হুম্‌। 

প্রমীলা হেসে বলে £ “যতই বলো অসিদা, সংসারটাকে 
তুমি শুধু যে দেখেছ তা-ই না বেশ একটু রসিয়ে রলিয়ে 
চেখেছ।” 


অসিত বলল হেসে £ “নৈলে কি আর গুঁকে অত 
ভরাভাম দিদি ?--কিন্তু এটা হাসির কথা নয় মিলি”, 
ব'লে অসিত গন্ভীর হয়ে, “কেন জানি না আমাকে 
এখনো বাজে ভাবতে ষে সংসারটা ভগবানের হাতে গড়া 
হওয়া সত্বেও সত্য যারা যায় তাদের সঙ্গে কিছুতে খাপ 
খাওয়ানো গেল নাঁ। প্রথম প্রথম-মানে তরুণ 
যৌবনে যখন কবির কাব্যের নিকষে সতাকে কষতাম 
তখন বলতাম সিংহনাদ করে যে “বৈরাগাসাধনে মুক্তি 
মে আমার নয়।»-_কিন্তু বৃথা দিদি বৃথা! বৈরাগা বিনা 
সত্য মেলে না, অনাসক্তি বিনা শাস্তি নেই, ত্যাগ বিনা 
ভোগও অসম্ভব। তাই প্রথম দিকে একটু আধটু 
কাব্যনাদ করলেও শেষটায় ছাড়তেই হয় কাব্যের অভিমান, 
কেন-না কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প পড় জোব অধ'সত্য | 
তাই যান্তেই হয় যে সত্যের পরম বল্পভকে পেতে হালে 
কুমারী ছরাশাকে আগে হ'তে হবে দদিক্কা নিরাভরণা আর 
ংসারকে যে আগেই প্রিয়তম ব'লে বরণ করে ফেলেছে 
তাকে হতে হবে বিধবা। আলোর আলো ফোটে শুধু 
ছায়ার ছায়ায়__কাটাপথে ! কান্নাকাটি ক'রে লাভ নেই_ 
হাতে হবে বীর্ষবান্, শক্তিমঞ্জে দীক্ষিত- 'নায়মাত্ম। 
বলহীনেন লত্য:-তো! আর কথার কথা নয়---মান্ধাতার 
আমল থেকে অন্য কোনো পথেই পায়নিও কেউ 
অমৃতকে 1” 

প্রমীলা দুঃখিত হয়ে 
রিক্ততা এল বাঁ ভাবে?” 

পসেকি কোনো একটা মাত্র চেনা পথে? 
অভিযান, বাসনা, মমতা, আত্মবঞ্চন। ছিল সবই দিতে 
হ'ল বিদায়--ঞুব সম্পদকে ছাড়তে হজ অঞ্বের জন্তে। 
ছদিন যেতে না যেতে বুঝতে পারলেন মাসিমা যে রঙ 
বাংতা দিয়ে সাজানো চলবে না কার মাতৃত্বের মানসী 
প্রতিমাকে । বলতে হাল গুরুদেবকে--গুযুদেব, 
তোমাকেই দিলাম স্থধী অমিতার ভারস-ষাঁ করবে 
করো-আমি মা হয়েও মা নই আর। আর যত 
চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে একথা তাকে বলতে 
হয়েছিল জানি তো। 

“কিন্ধ মাসিমা যেই একথা বলুধ্যান। অম্দি 


21:17 


বলল £ “মাসিমার ক্ষেত্রে এ 


যেখানেই 


জ্ৈষ্ঠ 


শাদা কালো 


৩৫৯ 





শুধু যেত্ার চলার বাধা কেটে গেল তাই নয়--সেই সঙ্গে 
ছন্দও গেল বদলে। বাইরেটা যখন বদলে যায়, ধীরে 
ধীরে ভিতরটাও ধায় বদলে, আবাবু ভিতরটা ব্দলালে 
বাইরেটাও বদলাতে হয় সে-বদলের সঙ্গে তাল বেখে। 
মাসিমার ক্ষেত্রে এ দেখলাম এত স্পষ্ট যেকী বলব? 
শবধুত্তার মন রুচি মেজাজই নয়,ধরণ-ধারণ চলন-বলন, 
এমন কি যুখের চেহারা পধস্ত গেল বদলে। সঙ্গে 
সঙ্গে ক্রমশ: গোড়াকার সংস্কারেও পৌছল ব্বপাপ্তরের 
চাপ-তারাও বদলাতে গুরু করল। তাই বলছিলাম 


মিলি, যে যাছু যখন ফিরে এল মাস-ছয়েক বাদে তখন 
দেখা গেল মাসিমা সে আর এডুকেটেড, গ্রাজুয়েট লেডি 
নেই-সাধনায় ডুবে প্রায় পর্যানসীনার সামিল হ'য়ে 
দাড়িয়েছেন |” 
প্রমীলা ছুঃখিত হয়ে বলল £ “আর আমতা ?” 
“অমিতাও বদলে যাচ্ছিল বৈ কি। আর কী ভাবে 
বলাচ্ছিল তারও আভাষ দিয়েছি একটু আগেই। ন্ত 


হাজ!র হোক ছেঙ্গেমান্গষ তো-মাপিমার মতন অত 


ভক্তির মূলধন ওর কোথায়? কাজেই ওর ধারণ! বদলালেও 
ধরণ বদলায় নি রূপান্তরের শুদ মিলতেও তাই দ্নেরি হ'ল। 

কিন্তু তবু সে-ও শান্ত হয়েছিল অনেকখানি । ফেমল 
ধর, আগে আগে তর্ক করত--প্রায় তোরই মত, কিন্ত 
ইদানীং তর্ক ছেড়ে ঝুঁকছিল জিজ্ঞান্ততার দিকেই। 
চোখের মধ্যেও তার একটা নতুন আতা ফুটে উঠেছিল 
খানিকটা বিষাদের খানিকটা প্রশাস্তির। এর আর একটা 
বদল হয়েছিপ এই যে ও আমার কাছে খুব কীঁত'ন-ভঙ্গন 
শেখা শুরু ক'রে দিল । সুকণ্ঠী ও ছিল আগে থেকেই, ক্রমশ 
স্থগায়িকা হয়ে উঠল দেখতে দেখতে । 

“যাছু ফিরে এলেই পড়ে গেল এই নতুন পরিবেশের 
মধ্যে আর যেহেতু ইতিমধে) মাপিমার দুষ্টিদীপ এসেছিল 
নিতে, সেহেতু ও একটু ভরা পেয়ে মিলতে গুরু করল 
অমিতার সঙ্গে সংজ ভাবে। দেখতে দেখতে বেশ একট! 
ঘরোয়া পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠল আমাদের । 


যু ০ ৪ 





৩৬* মাতৃভূমি 


কবিতা 


. ন্ধান 
গোপাল ভৌমিক 


জীবনের ভিত্বি নড়ে ওঠে : 
যৌবনের কি তীব্র দাপটে-_ 
কেঁপে ওঠে পুরাতন পৃথিবীর বুক 
তরঙ্গিত রাত্রির মতন, 

তারই মাঝে পরিষ্ফুট 

স্প্তি-ভাঙা আলোর শ্বপন--- 
শ্বগিত যৌবন । 


কালো মৃত্যু ছায়! ফেলে আকাশের গায় 
ঝরে মৃত্যু পৃথিবীতে | 
শকুনির পাখায় পাখায় ঃ 


১৩৫ 





পৃথিবীর স্বপ্ন তবু জীবনের স্পর্শ পেতে চায়-_. 
হে মৃত্যু বিদায় । 


. স্থির প্রেরণা শুধু-_ 


কামনায় ভবে না নিঃশেষ £ 

জীবনের অমোঘ নির্দেশ 

এনে দেবে পৃথিবীতে নব রূপাস্তর-- 
আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে 

ভেসে যাবে দিক্‌ দিগ্তর ; 

খুঁজে পাবে লঙ্ষ্যস্থল 

ধাঙ্গুকীর সুনির্দিষ্ট শর । 


জীবন ও মৃত্যু 


অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 


অলঙ্কার, 

শিলা? স্বর্ণ, রং, 

নটিনীর ঢং, 

বন্রূপীুবিচিত্র আকার, 
--অংশুমান্‌ কঠিন দর্শক 1-- 
এলো! ওই আলোর কুক, 
রূপায়িত অন্ত লাজ, 

পরো পরে! সাজ | 


তিমির, 

নির্বাত স্বকীয় নীড় 

দর্শকের নাহি ভীড়, 

কে লঙ্ঘিবে কালের প্রাচীর ? 
কোথা গেল পূর্বাহ্ণ শিশির ? 

সপ্ত বিহঙ্গম 

দেখিয়াছে সমুচ্চয় স্থাবর -জষ্ঈম-_ 
আজ নাহি লাজ, 

খোলো খোলো সাজ। 


ষ্ঠ কবিতা ৬৬১ 
ইভ্যাকুযুির স্বগতোক্তি 





মিহিরকুমার সেন 
আজ যারা রয়েছে রেংগুনে বারে বারে ফিরে ফিরে 
তারা কি দেখেছে চোখে তার পর শবের উপর দিয়া চলে আসি হ্বদেশের পানে। 
বক্তপায়ী জাপানের সে মহাউৎ্সব? সেই ক্ষণে-- 
মাজো কি পথেতে রাঁজে একটি বিচিত্র শিহরণ করি তোলে নাবিক ঘোব 
প্রাণহীন, মৃত্তিময় শব ? বাতাস কহিছে, ওরে, সরম কি নাই তোর 
চারা কি পথেতে শুয়ে যাহারে ঘিরিয়া তোর গড়ে উঠেছিল ধরার আমর! 
গালসাদা চূর্স্থরুকী *পরে,-- তাহারেই পদদলি 
রা একদিন কাপুরুষ প্রাণ ভয়ে যেতেছিস্‌ চলি 
রংগুন রক্ষিবে বলি, করেছিল পণ পৃথিবীর ইতিহাসে রহিল তোদের বীঠি লজ্জা দিয়ে মোড়া 1, 
ফান্‌ এক প্রবঞ্চক প্রাতে ? 
দীবনের আয়ু হ'ল ক্ষীণ। বাতাসের এই কথা শুনে 
নির্বেদের তগ্ততাপে জলি মনে মনে 
ক্র এল ধীরে ধীরে দুরে থেকে নমস্কার করি তাহাদের 
1থের বাতাসে তার ধ্বনি শুনি কাপে আজো যারা রয়েছে বেংগ্তনে ॥ 
লৌহশ্রী , 
সুশীল রায় 
লোহা মহার্ঘ, শুনি চারিদিকে লৌহের টাঁনাটানি-_- সধবারা সাবধান ! 
চাবিদিকে তাই শুনি নানা কানাকানি । হাতের লোহায়, বলা তো যাঁয় না, 
বন্দীরা বুঝি এবার মুক্তি পাবে পড়িতেও পারে টান । 
লোহার গরাদ লোহার শেকল যুদ্ৃক্ষেত্রে যাবে৷ 
ওজন করিয়া হন্দরে হন্দরে আমাদের এই লৌহযুগের বাণিজ্য থাক বেঁচে 
লোহার জাহাজ লোহ! নিয়ে ঘায় নানাবিধ বন্দরে । সধবার লোহা বন্দী মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে । 
দৈনিক খুলে দেখি প্রথমেই, সৈনিক কতগুলা খুলে দেয় বুঝি কারাগার-দ্বার মস্লিম-হিন্দুর 
নিমেষে হ'য়েছে ধূলা। শত সধবার হাতের লোহা ও সীমস্ত-সিন্দুর । 
গান 
€(মালকোষ ) 
শরীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য 
সুখের দিনে তোমারে ভূলে যাই, আজকে যধন অফুল জীবন-তরী 
ছঃথে তোমায় নিবিড় করে পাই ॥ ছুখের অলে উঠল ভরি ভরি-- 
তাই.তো, প্রত, বাবে বারে চেয়ে দেখি কখন নিজে 
মেগেছি ছুধ তোমার দ্বারে, তোমায়, প্রত, তুলেছি যে, 


২, গর্বে উঠে জীবন ভরি তাই ॥ ... গ্মেহ তোমার কেমন করে চাই ॥ 


১ 
ঃ 


সহ 


(বিদেশী পত্রিকা হইঢত) | 


| ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রেশনিং 

[মেলবোর্ের 1 ওম ৫5 পজজিকায় প্রকাশিত 
88000078  201386 শীর্ষক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত 
অঙ্থবাদ] 

বন্ত-নিয়ন্্রণের ফলে সাধারণ নাগরিকদের পোষক- 
বিষয়ক সামান্য অমিতব্য়ও শেষ হয়েছে। ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আমাদের উপর মিতাচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
ফ্যাশন বিকৃত হয়ে উঠেছে । আমাদের আইন-প্রণয়ন- 
কারী কিংবা তার্দের কর্মীদের কুশলী কৃটনীতির ফলে 
উদ্ধত্য, অহঙ্কার এবং সৌষ্টব আজ পরাজিত। শুধু যুদধ- 
কালীন অবস্থাই এইরূপ অদ্ভুত সামাজিক সংস্কার সম্ভবপব 
ক'রে তোলে--যদিও বহু শতাষী পূর্বে অনেক সভ্যদেশ 
বন্্র এবং খাদ্য-বিষয়ক অমিতব্যয় ও বিলাস সীমাবদ্ধ 
করার উপ্গেহ্থে ব্যয়নিয়ামক আইন নিয়ে বার্থ পরীক্ষা 
করেছে। 

১৩৩৬ থৃষ্টাবে তৃতীয় এডওয়ার্ডের অধীনে ইংলগ্ডের 
পার্লামেন্ট তৎকালীন ভূরিভোজ কমানোর জন্য আইন পাস 
করেছিল--এই আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে দ্রিবা- 
ভোজন কিংবা নৈশভোজন কিংবা ঘষে কোন রকমের 
ডোজন হোক্‌, কেউ দুই পর্যায়ের (ট০ 0081898) বেশী 
থাবার খেতে পারবে না, “এবং বেশী পক্ষে মাছ হোক 
আর মাংস ফোক-_ছুই রকমের খাবারের সঙ্গে সাধারণ 
ব্যঞ্জন থাকবে-চা্টনি কিংবা অন্য কোন খাবার থাকবে 
না। আর কেউ যণ্দি চাটনি খেতেও চাষ তবে সে চাটনি 
বেশী অর্থ ব্যয় ক'রে তৈরী করা চলবে না। এবং তার 
সঙ্গে যদি মাছ কিংবা মাংস মেশাতে হয়, তবু এটা বেশী 
পক্ষে ছুই প্রকারেরই হ'তে হবে। অবশ্ত বছরের 
প্রধান প্রধান: ভোজের দিনগুলোতে প্রত্যেক 
লোকই বেশী পক্ষে তিন পর্যায়ের খাবার খেতে পারবে 1” 

ইংরেজদের পোষাক নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রথম আইন প্রণয়ন 
করা হয়েছিল ১৩৬৩ থুষ্টাবে--অবশ্ত এই আইনের উদ্দেশ্য 
ছিল যে, একদৃটিতে দেখেই যেন যাহষের পদমর্ধাদ1 বোঝা! 


যায়। পোষাকের সুষ্মতম বর্ণনাও নির্দিই ক'রে ' দেওয়া 
হয়েছিল। কিন্তু তাদের খুসীমত পোষাক-পরার 
ব্যক্তিগত অধিকারে হত্তক্ষেপে জন্ম-ন্বাধীন ইংরেজ 
জাতি এক্প প্রবল বিরোধিতা করেছিল যে 
বারো মাস পরে এই আইন প্রত্যাহার ক'রে নিতে 
হয়েছিল। 

একশ বছর চলে গেল এবং ইংলও যখন ছুই গোলাপের 
যুদ্ধ নামক মারাত্মক গৃষ্ঠ-যুদ্ধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন-_-তখন 
সাধারণের ব্যয় সঙ্কোচ করা আবার প্রয়োজনীয় ব'লে মনে 
হ'ল। বলা হ'ল যে লোকের! “বেশী পোষাক পরছিল; 
ফলে ঈশ্বর অত্যান্ত শসন্ধষ্ট হ'য়ে উঠছিলেন, ইংলগ দরিষ্ত্ 
ই'য়ে পড়ছিল, অন্য দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল এবং 
পরিমিত বায় সমগ্রভাবে ধ্বংস হচ্ছিল।” কাজেই 
সগ্ধম হেনরী আইন করেছিলেন ষে লর্ড ছাড়া 
অন্য কেউ দামী পশমের পোষাক, সোনার জড়ি দেওয়া 
কাপড় বা সম্মানস্থচক পোষাক পরবে না; নাইট ছাড়া 
অন্থ কেউ ভেলভেট, স্তাটিন্‌, আম্ণাইন্‌ কিংবা এই জাতীয় 
নকল কাপড়ের পোষাক পরতে পাববে না। কোন নাগরিক 
যদি বছরে ৪০ পাউণ্ডের কম রোজগার করে, তবে তার 
পক্ষে ফার্‌, বিদেশী রেশম কিংবা! “বর্ণ ও বৌপ্য-ভূষিত? 
কটিবদ্ধ পরা নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদি বানি আয় ছুই 
পাউগ্ডের কম হয় তবে ফাষ্টিয্ান্‌ নামক কার্পাস বস্ত্র, লাল 
রঙের পোষাক এবং. শাদা কিংবা কালো. ভেড়ার লোম 
ছাড়া সর্বপ্রকার পশমের পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ ছিল। 
আর কোন শ্রমিক কিংবা শ্রম-শিল্পী ছুই শিলিং গজের 
চেয়ে বেশী দামের কাপড় ব্যবহার করতে পারত না। 
শুধু সন্তান্ত ব্যক্তিরাই ছোট টিউনিক কিংবা জ্যাকেট 
পরতে পারতেন; আর সবাইকে নিয়ন্ত্রিত দৈর্ধের পোষাক 
পরতে হস্ত, না হলে পোষাক বাজেয়াপ্ত করা হ'ত এবং যে 
দজি সে পোষাক তৈরী-করত তাকেও শাস্তি দেও হত | 
ভিউক, আর্চবিশপ, এবং মার্ক,ইস্দের প্রতি গাউনের জন্য 
যোল গন্জ কাপড় দেওয়া হ'ত আর্ল ১ গজ লিয়ে 


জ্যৈষ্ঠ 


সঞ্চয়ন 


৩৬৩ 





সন্ধষ্ট থাকতে হণ্ত, ভাইকাউপ্টবা পেতেন বারো গজ, 
ব্যারনরা আট গজ এবং নাইটব! ছয় গজ--আর সাধারণ 
লোকদের জদ্ত পাঁচ গজ্কেই যথেষ্ট বলে মনে করা হণ্ত। 

অষ্টম হেন্রী নিজের ছাড়া আর কারও অমিতব্যয় 
অনুমোদন করতেন না) তিনি চারটি ব্যয়-নিয়ামক আইন 
প্রণয়ন করেছিলেন । যদি কোন কৃষিকর্মী তার পোষাকের 
জন্য গজপ্রতি ছুই শিলিংয়ের বেশী দাম দিত, তবে 
তাকে তিনদিন তুড়ংয়ে ফেলে যস্ত্রণা দেওয়া হ'ত--এরূপ 
শাস্তিবিধান সত্বেও অন্তের আইনের মত তার “পোষাক- 
বিষয়ক আইনও” অমান্য করা হ'ত। ১৫৩২ খৃষ্টান্কে 
বায়-দিয়ামক আইন যাজক-সম্প্রদায় সমন্বন্ধেও প্রযুক্ত 
হয়েছিল। দামী বিদেশী পোষাক ব্যবহার নিষিদ্ধ 
হয়েছিল এবং তীদের আরও বেশী আঘাত করেছিল 
খাদা-বি্ষিয়ক নিয়ন্ত্রণ ; যদিও আর্চবিশ্রপরা মাছ-যাংসের 
ছয় প্রকারের খাবার খেতে পেতেন, বিশপরাঁ পেতেন 
শুধু পাচ প্রকারের, ভীন্‌ এবং আর্চভীকনর! পেতেন চার 
প্রকারের-আর নীচু দরের যাজক-সম্প্রদায় পেতেন মাত্র 
দুই প্রকারের খাবার । এই প্রকারে বাধ্যতামূলক ভাবে 
খাগ্কাদ্রবা থেকে যে টাকা বাচানো হ'ত, তাই দিয়ে 
গরীবদের জন্ত সাধারণ খাবার কিনে দেওয়া হ'ত। তিন- 
চার মাস ধরে এই সব আইন পালন করা হয়েছিন্স--তার 
গর অব্যবহারের দরুণ এ সব আইন উঠে গিয়ে আবার 
পুরানো অমিতবায় সুরু হয়েছিল । 

১৫৫৪ খুষ্টান্বে রাণী মেরী শেষ সছুদ্গেস্ট প্রণোিত 
কিন্তু নিরর্থক ব্যয়-নিয়ামক আইন তৈরী করেছিলেন। 
পোষাক-বিষয়ক আতিশযোর দরুণ কঠোর শাস্তির বাবস্থা 
করা হয়েছিল। নাইটের নীচে কোন লোকের পক্ষে 
রেশমের পোষাক পরা সম্ভব ছিল না। নিজের বহুমূল্য 
এবং পরিপূর্ণ পোষাকাগার সত্বেও রাণী এলিজাবে ভয় 
দেখিয়ে এবং প্ররোচিত ক'রে তাঁর প্রজাদের পোষাক- 
প্রিয়তা কমাতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্ধু তিনি কোন 
নুতন আইন তৈরী করেন নি--তিনি ত্তার পিতা এবং 
ভ্বীর তৈরী আইন প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত 
সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তীর প্রচেষ্টায় অরুত- 
কার্য হায়ে ভিনি২৫৭৫ থুষ্টান্জবে একটি ঘোষণা প্রচার 


করলেন ভার মধ্যে অতিরিক্ত ব্যয়ের দৌহ্গুলে] 
দেখানো হয়েছিল, “বিশেষ ক'রে যে-সব যুবক এই সব 


জিনিসের অর্থহীন চাকচিক্য দেখে প্রলুধ হয় এবং শুধু 


যেনিজেদের সব-কিছু ধ্বংল করে তাই নয়--পিতৃপ্রদতত 
ধনসম্পত্তিও ধ্বংস করে এবং খণগ্রন্ত হ'য়ে এমন বিপদে 
পড়ে ষে তারা বে-আইনী কাজ করার চেষ্টা না ক'রে 
আইনের আওতার বাইরে থাকতে পারে না; ফলে তার! 
যেমন দেশের কাজে লাগতে পারত, তেমন কোন কাজেই 
তারা লাগে না|” ১৫৭১ থৃষ্টাবে বাণী ঘোষণা করলেন যে 
তিনি দীর্ঘ বতিরাবরণ এবং বড় গলবস্ত্র পছন্দ করেন না 
তাই তিনি তার অন্ুরক্ত প্রজাদের এসব ব্াবহার না 
করতে অস্থরোধ করলেন। 

প্রথম জেমসের বান্সত্বকালে সব বায়-নিয়ামক আইন 
প্রত্যাহৃত হয়েছিল-_-যদিও তিনি নিজে দাসী এবং শিক্ষা 
নবিশদের ফ্যাশন্-প্রিয়তায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন-- 
ফলে উদ্ধত যুবকদের পোষাক-বিষয়ক উচ্চাকাজ্ষাকে 
নিয়ন্িত করার জন্য সহরের গিল্ডগুলো আইন পাস 
করেছিল। শিক্ষা-নবিশের পাজামা ফাষ্টিয়ান্‌ (এক 
প্রকারের কার্পাস-বন্্র ), চটের কাপড় কিংবা ক্যানভ্যাস 
কিংবা প্রতি গজ আধ ক্রাউন দামের চেয়ে বেশী দামের 
কাপড়ে তৈরী হ'তে পারবে না; তার মোজা হবে পশমে 
তৈরী) এবং স্পেনীয় জুতা যাতে সেনা পরে, সে জন্ম 
সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। দাসীমেয়েছের পক্ষে 
লন্‌ ও কেম্রিক পরা, চওড়া গলবন্ কিংবা ফার্দিংগেল্‌ 
এবং সুষ্্ম জাল দেওয়া স্কার্ট পর! নিষিদ্ধ হয়েছিল। 
জেম্স ফার্দিংগেল্কে (এক প্রকাবের পেটিকোট ) *দ্ধত্য- 
স্থচক পোষাক” বনে নিন্না করেছিলেন--কেন-না এক 
বার জেমূম যখন গ্রেজ ইনের ( 27875 হো) ভর" 
লোকদ্দের অভিনীত একটি মুখোস-পরা অভিনয় দেখার 
জন্য হোয়াইট হলের একটি কক্ষে প্রবেশ করছিলেন,তখনই 
ফার্দিংগেল্‌-পরা এ দলে মেয়ে তাঁর পথ বন্ধ করে ঈাড়িয়ে- 
ছিল। মেয়েরা শুধু তাদের এই স্বণ্য ফার্দিংগেলের আকার 
বাড়িয়েই জেমসের নিন্বাব প্রত্যত্বব দিল এবং তিনি 
যত দিন বেচে ছিলেন, ততঙ্গিন তাঁর! এটা পরেছিল। 

এর পরে বাজ! এবং পার্লামেন্ট বিজের মৃত স্বাধীন 





নাগরিকদের পৌষাক বিহয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছিলেন। 
এক পরে একটা মা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে চতুর্থ 
জর্জের সময়। প্রায় ১২* বৎসর আগে তিনি বাঁজসভায় 
হপ পেটিকোটের (8০০ 90০০৪ ) ব্যবহার নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিলেন ।* 


নেতৃত্ব 

প্রাচীন কালের রোমান সাধারণ-তন্ত্রের মত যুদ্ধকালীন 
প্রয়োজনে আজকের দিনে ইংরেজী ভাষাভাষী জগতেও 
নেতৃত্বের প্রয়োক্গন বেড়ে গেছে। আধুনিক গণতন্ত্রে 
নেতৃত্বের প্রতি এবং কার্ধ সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখবার 
এটাও একটা কারণ! আর একটি কারণ হচ্ছে এই ঘে, 
আমর] যখন প্রাক্াতিক সম্পদের সাহায্যে অক্ষশক্তিকে 
পরাজিত করার জন্ত সকল শক্তি প্রয়োগ করছি, তখন 
আমাদের শত্রুদের ফুয়েরার-নীতির ( না01270-চ000 ) 
কাছে আমাদের গণ-তাস্ত্রি নীতি যাতে পরাজিত না হয় 
সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত হ'তে হবে। নেতৃত্ব এবং 
তার উপকারিতা সম্বন্ধে অন্ধসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই 
একটা অস্থবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়) বার্সা এ বিষয়ে 
মনোযোগ দিয়েছিলেন । তিনি লিখেছিলেন ; “জীবনকে 
বোঝার ম্বাভাবিক অসাধর্থ্য বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য।* 
মান্গষের ব্যাপারে ঘুক্তি প্রয়োগ করতে গেলে হৃদয়াবেগকে 
অবজ্ঞা করা এবং যে-সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের কার্ধকে 
প্রধানতঃ পরিচালনা করে সে-সবকে অবহেলা করা 
খুবই স্বাভাবিক । কি কি উপাদানে নেতৃত্ব তৈরী আমরা 
বদি সেটা আবিফধার করতে চাই এবং কি প্রকারে নেত! 
তৈরী করতে হয়, এই বহু আলোচিত প্রশ্নের উপর যদি 
আলোক নিক্ষেপ করতে চাই, তবে আমাদিগকে এই 
বিপদের বিরুদ্ধে সাবধান হ'তে হবে। 

আমরা কার্ধত আমাদের চতুর্দিকে যে-নেতৃত দেখতে 
পাই, তার দিকে তাকিয়ে দেখুন । আমরা সর্ধ-প্রকারের 





+ [এই প্রবন্ধের প্রতিপা্য বিষয় এই বে পৃথিবীতে বোধ হয় কিছুই 
নতুন নেই। ব্তর্ধান বুদ্ধের দরুণ পৃথিবীর সর্বত্র থে খাদ্য ও বন 
নিয়্ত্রণ চলছে, সেটাও নতুন কিছু নয়। ইতিহীস খৃ'জলে এরূপ খাঁদা-বস্্- 
নি্ামক আইনেরও সন্ধান পাওয়া যায়] 





১৩৫৩ 





নেতাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ গুণ না আবিষার কারে 
পারি নাঁ। রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, যুন্ধ-বিভাগে এৰং 
যুদ্ধে সাহায্যকারী বিভাগে (যেমন ক্লোবেদ্দ নাইটিজেলের 
মধ্যে তেমনি গুলিভার ক্রমওযেলের মধ্যে), শাস্তিকালীন 
আবিষ্কার, পর্বতারোহণ কিংবা সমুদ্র যাক্জ প্রস্থৃতি নানারূপ 
দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে এবং সর্বপ্রকাঁরের শিক্ষার মধ্যেও 
এই সাধারণ গুণ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তত এই 
ধরণের পাঁচটি গুণ আমার কাছে অতি প্রয়োজনীয় 
বলে মনে হয়। প্রত্যেক নেতারই নিয়োক্ত গুপগুলি থাকা 
চাই £ 

(১) তিনি কোথায় ধাচ্ছেন এবং কোন্‌ পথে সেখানে 
পৌছাতে পাবেন সে বিষয়ে জ্ঞান £ এই জ্ঞান তাকে 
সার স্বাভাবিক পারিপার্িকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নেয়। 

(২) তিনি এবং তার অন্সরণকারীর! তাদের গন্তব্য 
স্থানে পৌছাবেন এপ বিশ্বাস এবং স্থনিশ্চিত আশ! থাকা 
চাই £ সাদের উপরে কভার বিশ্বাস, তার উপরে তাদের 
বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে : প্রকৃতপক্ষে তিনি যে অভিযানের 
নেতৃত্ব করেন, সে বিষয়ে তীর গভীর আগ্রহ থাকতে 
হবে যাতে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে 
হৃদয়াবেগ, অনুভূতি এবং শক্তিশালী প্রবৃত্তিসমূতের যোগ 
থাকে। 

(৩) কুতকার্ধতা লাভের জন্তু সংকল্প ঃ তার গন্তব্য 
স্থানে পৌছানোর জন্য তাঁর উদ্দেশ্তের মধ্যে তাত আগ্রহ 
কেন্দ্রীভূত থাকবে যাতে যখনই তিনি বিপদের সম্মুখীন 
হবেন তখনই ভার ইচ্ছাঁশক্তির সমণ্ড শি দেখা 
দেবে। 

€৪) তীর অহ্সরণকারীদের সম্বন্ধে তার সহানুভূতি- 
শীল বোধ থাকা উচিত £ বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তাদের 
অস্বিধা সম্বন্ধে ভিনি যেমন সজাগ থাকবেন তেমনি 
ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রেম প্রভৃতির ছারা তিনি তাদের সঙ্গে ভাই 
হিসাবে আবদ্ধ থাকবেন--এই প্রকারে তিনি তার 
সামাজিক পারিপার্থিকে অভ্যন্ত হয়ে ওঠেন । 

(৫) তার পর তার একটা দর্শন কিংবা! আরও; ভাল 
হয় যি একটা ধর্ম থাকে : এই নান 


৬৬৫. 





সমস্ত প্রতি এবং ভগবানের লঙ্গে যুক্ত কষে, কে 
মূলযনির্দয়ের একটা মাপকাঠি দেয় এবং সমস্ত বস্তুর সামঞ্ন্ত 
দেখতে তাকে সাহায্য কয়ে : আধ্যাত্িক পরিবেশের সঙ্গেও 
তীর নিজেকে থাপ খাওয়ানো প্রয়োজন । 
এই পাঁচটি গণের কোনটিই সহজাত নয়, যদিও সহজাত 
গুণের সাহায্যে এর প্রতিটিরই উন্নতি. বিধান কর! 
যায়। কাজেই নেতাদের পরিকল্পনাছদারে উৎপন্ন 
শশ্য হিসাবে ভাবতে হবে_-এখানে-ওধানে মাঝে 
মাঝে এর থেকে স্থন্দর ন্থম্দর ছু-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়) 
পশ্চাহর্তী এবং অলস সমাজ-ব্যবস্থাই হঠাৎ বুনো ফল কিন্বা 
প্রাকৃতিক রত্বের মত নেত' জম্মানোর আশায় বসে থাকে । 
কিন্ত নাৎসী জামণনীতে যেমন নেতা সৃষ্টির জন্ত বিশেষ 
বিগ্ভালঘবের স্থপ্্ি হয়েছে, তাতে নেতারা ভবিষ্যতে ষে-সব 
লোকের উপর নেতৃত্ব করবেন, ভাদ্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের থেকে তাদের যদি বিচ্ছিয়্ করে রাখা যায়) 
তবে এ সব বিদ্যালয়ের উদ্েশ্ই বার্থ হয়ে যাবে। 
নেতাদের শিক্ষার এই পদ্ধতিতে তারা নেতৃত্বের একটা 
অতি প্রয়োজনীয় গুণ থেকে বঞ্চিত হবে : সহামুভূতিশীল 
দুটিতে তারা লাধারণ লোকদের বুঝতে পারবে না। 
আবার শিক্ষা-পন্ধতি যদি এ রকম হয় যাতে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্ঞালয় পর্বস্ত নেতা-নির্বাচনের সম 
নেতৃত্বের অনেক গুণকে অবহেলা ক'রে শুধু জ্ঞান এবং 
বুদ্ধির পরীক্ষার উপর বিশ্বাস ক'রে বুত্তি-পাওয়া ছেলে- 
মেয়েকে কিংবা যুবক-যুবতীকে বেছে নেওয়া হয়, তবে 
সে শিক্ষা-পদ্ধতিকেও যুক্তি-সঙ্গত বলা চলে না। নেতা 
নির্বাচন এবং বিদ্যালয়-বহিভূ্ত কাধ, বুদ্ধিবৃত্তির শৃঙ্খলা 
ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার দ্বার! তাদের শিক্ষাবিধান গণতান্ত্রিক 
শিক্ষা-পন্ধতির আবশ্তক অঙ্গ। শিক্ষা-লভ্য নয় এমন 
» প্রকৃতি-গত অন্ান্ত গুণও চাই--অবশ্ত গ্রত্যেক নেতারই 
এন্ূপ গুণের প্রয়োজন নেই,--যে-সব নেতা বিশেষ 
. প্রকারের অভিধানে নেতৃত্ব করে, তাদের এসব গুণের 
দরকার । উদাহরণ-শ্বক্ষপ, যার হৃদয় এবং ফুস্ফুস্‌ নির্দোষ 
নয়, এরূপ লোক পার্বত্য অভিধানে পথ প্রদর্শক হতে পারে 
না তেমনি বর্ণান্ধ লোক জাহাব্ম কিংবা যন্তর-চালিত 
গাড়ী চাপাতে পারে না। বড় বড় ছুঃসাহসিক অভিযান 


নেতাষের কাছ থেকে উচ্প্তরের সাধারণ ক্ষমতা দাবী 
করে। পার্লামেন্ট চালিত গণভঙ্গে রাজ্মনৈতিক নেতাদের 
পক্ষে কথা বলার সহঙ্ব ভাব, বস্কৃতার ফততা। প্রত্যুত্তর 
দানে প্রতাৎ্পন্থমতিত্ব প্রত্ৃতি ববত্যাবস্তক। আর যে 
কোন গণ-তঙ্থে লিন্কলন্,রুজভেপ্ট কিংবা চাচিলের বিরাট 
নেতৃত্ব হয়ত অসম্ভব হ'ত যর্দি না তাদের স্বাভাবিক 
বাগ্ষি তা-গুপ থাকত--ছবশ্য বাষ্সিতাই হোক জর বেতার 
বন্তৃতাই হোক স্বাভাবিক দোষ সংশোধন করতে অভ্যাস 
অনেকটা সাহাধ্য করে। 

গণতান্্রিক রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে শ্বৈরভাঙ্জিক বাষ্ট্রের 
একনায়কদের দর্শনের দিক থেকে যতটা বিভিন্নতা আছে, 
নেতৃত্বের অগ্যান্ত গুণের দিক থেকে ততটা নেই। 
গণতাগ্ত্রিক রাষ্ট্রে বেশীর ভাগ চিন্তাশীল লোকরা কোথায় 
নীত হ'তে চায় সেটা নির্ধারিত হয় তাদের দর্শন অর্থাৎ 
ধমনগত নীতি-বোধের দ্বারা । তাদের নেতারা এই সব 
নীতির দ্বারা আবদ্ধ: তারা ভগবান এবং আইনের 
অধীনে । কিন্তু স্বৈর-তাস্ত্রিক রাষ্ট্রে একনায়ক সর্বশক্কি- 
মান। একনায়ক যদি ভাণও করেন যে তিনি ভগবানের 
সেবা করছেন, তবে তার ভগবানের সংজ্ঞা-নির্দেশ করেন 
তিনি এবং তিনি একাই তার গন্ভব্যস্থান নির্ণয় করেন। 
এর থেকে এই মনে হয় ফে, গণতন্তরগুলি যদি আজ সাধারণ 
আদর্শের বন্ধনে বঙ্গ নাহ্য় যদি বিশেষ কোন জাতির 
প্রত্যক্ষ মঙ্জল সাধনের চেয়ে বড় কোন আদর্শ তার না 
থাকে, তবে গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হারানোর বিপদ উপস্থিত। 
স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শের পথে এর গতিকে বাঁধা দেবার আর 
কোন উপায় নেই । নীতিহীন সম্প্রদায় নীতিহীন নেতার 
( মা) দয়ার উপর নির্ভরশীল হবেই। 

আদর্শে আস্থাবান গণভন্ত্রগুলির সামনে এর চেয়ে কম 
খুরুতর হ'লেও আরেকটি বিপদ লমৃপস্থিত। গণতাস্িক 
নেতার! ন্বাধীনতা, নায়, সামা, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি নীতি সমন্ধে 
যতই আস্থাবান হউন না) এই সব অতীন্্রি্ ভাবকে 
প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রস্থোগ করতে ষে 
জানের প্রয়োজন তা তাদের নাও থাকতে পারে। অবস্ত 
দার্শনিক রাজনৈতিক নেতার পক্ষে ট্যাংকের পরিকল্পনা 
করা কিংবা সেতু নিম করতে জানার আবস্উকতা নে 


৬৬৬ 
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তাই বলে তীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যূল্য অবজ্ঞা করা 
উচিত নয়। বাস্তব জগত সম্বন্ধে বেশী কিছু না জানলে, 
তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই অন্ত লোকের শিল্প-বিষয়ক জ্ঞানকে 
কাজে লাগাতে পারবেন না। তার বিশেষজ্ঞরা এপ 
অধীনস্থ থাকেন যে তারা উচ্চতর রাজনীতির সম্বদ্ধে কিছুই 
জানেন না। তারা যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না হন, 
তবে উপায় নির্দেশ সম্বন্ধে তাদের উপদেশে খু 
থাকবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের যদি 
প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞানের পটভূমিকা থাকে--এবং তাদের 
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার যদি যে দর্শনে সমন্ত বিজ্ঞান এসে 
মিলিত হয়, তার সম্বদ্ধেবেশী আগ্রহ দেখান, তবে 
আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ ও তাদের বিশেষজ্ঞদের মধো 
ভেদ্টা অনেক কমে যায় এবং তারা একযোগে আরও 
বেশী কৃতকার্ধতা লাভ করতে পারেন। 

ব্যবসায়ের নেতৃত্বে সাধারণত পরিচালক এবং তার 
বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের মধ্যে একপ বিভিন্নতা দেখা যায় 
না। সাধারণতঃ ভাবী কম-্পরিচালক (11817121) 
1019000:) কিংবা সভাপতি (0880080) তার 
যৌবনের কয়েক বৎসর ধ্যবসায় সম্বদ্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে ব্যয় করেন এবং তার বাস্তব পারিপার্থিকে 
নজেকে খাপ খাইয়ে নেন। তিনি কখন দোকানে 
্কংবা কার্যালয়ে কাজ করেন, তখন তাঁর সামাজিক 
গারিপাশ্থিকের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং যে-সব লোকের 
নৈতৃত্ব তাকে একদিন করতে হবে তাদেরও তিনি বুঝতে 
শখেন £ এদের মধ্যে কম€-সচিব থাকে, পরিকল্পনাকারী 
ঢাকে। গবেষক থাকে এবং ফোরম্যান, দোকানের স্টম়ার্ড 
৪ অন্যান্ত কর্মীও থাকে । তিনি তীর ব্যবসায়কে প্রধানত 
মকর কিংবা তার অংশীদারদের আয়ের পস্থা হিসাবে 
1 দেখে জনগণ যা চায় কিংবা] তাদের যা প্রয়োজন তেমনি 
জনিস তৈরি ক'রে সামাজিক সেবা-কার্ধেও লাগাতে 
1ারেন। তার মানসিক গঠন এরূপ হ'লে প্রচ্টাবান 
[বসায়ের ভাল নেতা হওয়ার উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস এবং 
ঢু সংকল্পের অভাব তার মধ্যে হবে না। তবু ব্যবসায়ে 
র্ঠ নেতৃত্ব প্রায়ই এমন লোকের মধ্যে পাওয়! যায় হা্দের 
রজগ্ত বিশেষ কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নি--কিস্ত যারা 


ছোট থেকে সুরু ক'রে নিজেদের ব্যবসায় গীড়ে তুলেছেন । 
এরূপ লোকদের আত্মবিশ্বাস এবং তীদ্দের জী হবার 
পৃ ইচ্ছা! উল্লেখধোগ্য। তাঁদের নিজেদের বাবসায় তারা 
ক থেকে ৬ পর্বস্ত ভাল ভাবে জানেন বলে, তাদের মধ্যে 
নেতৃত্বের কয়েকটি অত্যাবশ্তক গুণ থাকে | 

সামরিক একনায়কত্বের সঙ্জে তুলনায় শান্তির সময় 
গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সৈম্যদলের নেতৃত্বের অনেক 
অস্থবিধা ; এক নায়কত্বের নিষ্টঠর সংশোধনের (72021985 . 
ঢ5:£9৪) দ্বারা যুদ্ধের মত অবস্থারই স্থ্টি করা হয়, 
ফলে স্থলবাঠিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ 
পদগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্ক তরুণেরা অতান্ত শীঙ্জ 
উন্নীত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে বয়সের সম্মান এত 
বেশী যে শাস্তির সময় যে-সব প্রধান সেনাপতি থাকে 
তারা প্রায় ক্ষেত্রেই বিগণ্ত-যৌবন £ ত্বারা তাদের'এই 
সর্বোচ্চ পদের জন্য তাদের নেতৃত্বের বর্তমান গুণের কাছে 
নয়, অতীতগ্তণের কাছেই দায়ী। এবং বেশীর ভাগ 
গণতঙ্ত্রেই সেনাপতি) নৌ-সেনাপতি এবং বিমান” 
সেনাপতির নিরাচন সীমাবদ্ধ থাকে সৈগ্দের শতকর! 
সেই ৫ জনের মধো হাদের জম্ম হয়েছে অফিসার শ্রেণীতে । 
এই ছুটি কারণেই যে-সব একনায়ক শান্তিপ্রিম গণতন্ত- 
গুলোকে আক্রমণ করেন, কাবা যথেষ্ট প্রার্স্তিক স্থবিধা 
উপভোগ করেন। অবস্ঠ গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলো যে এই 
অস্থবিধা ভোগ করেই চলবে এমন কোন কারণ নেই। 
যে-সব লোক নিয়স্তরেরু কমচারী পদে কিংবা সবারণ 
শৈশ্তপর্দে কাজ করেছে প্রধানত ভার্দের কমিশন দেওয়ার 
যুদ্ধকালীন রীতি অপরিবতিত রাখা উচিত । সৈন্যদের 
উচ্চতর কতৃতত্বে সহজেই বয়সের ফল কমানো যেতে পাঁরে-- 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্থল-সৈন্য্লে কমিশন 
প্রাপ্তদ্দের থেকে অন্য শ্রেণীর অফিসারদের যেমন বিভিন্ন 
কারে রাখা হয়, তেমনি সেনাপতি ও বিভাগীয় অফিসারদের 
মধ্যেও বিভিম্নতার রেখা টানা যায়। তাহলে প্রথমত 
উচ্চ সামর্থ্য এবং নেতৃত্বের প্রাথমিক গুণের জন্য নিবাচিভ 
ভাবী সেনাপতি তাঁর যৌবনের কয়েক বছর বিভাগীয় 
অফিসার ও অন্যান্য কমচারীদের মধ্যে কাটাবেন--তার 
পর ত্রিশ বছর "বয়েস পেরিয়ে গেলে তিনিও একটি 


জ্যেষ্ঠ 


সঞ্চয়ন 


৬৬৭ 





বিভাগের কতৃত্ব পাবেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, তার 
বাবহারিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি চলবে এবং বিভাগীয় 
অফিসারের সঙ্গে তার শিক্ষার ততটাই বিভিন্নতা থাকবে 
যতটা একজন এন্‌* সি. ও (টব. 0, ০0.2০০- 
00101088810090 008) এবং তার মধ্যে থাকে। 
এই রকম পদ্ধতিতে পরিকল্পনা] করলে গণতন্ত্রের সৈম্যদল 
যুবক সেনাপতিদের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে পারে। 

শাস্তিকালীন দুঃসাহসিক অভিধানে, যেমন আবিষ্কার, 
পর্যতারোহণ কিংবা সামুদ্রিক অভিযানে, নেতৃত্বের 
অত্যাবশ্যক গুণগুলোর দরকার হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন্‌ 
এবং পর্বতের পথণ-প্রদর্শকের একই রকম গুণের দরকার। 
নাবিক যেমন সমুত্রের প্রক্কৃতি চেনে তেমনি পর্বত এবং 
তুষারের রাজ্যে কি পাওয়! যাবে পথণ-প্রদর্শকের তা জান! 
চাই |**, 


এই রকম শাস্তিকালীন ছুঃসাহসিক অভিষান যে শুধু 
নেতৃত্বের বিভিন্ন গুণ দাবী করে তাই নয়--সেগুলোকে 
পরিবধিতও করে । যে-সব যুবক-যুবতী একদিন জীবনের 
বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব করবে--অথচ এতদ্দিন যারা শুধু 
নিয় পদে তাদের কাঙ্গ শিখে এসেছে, এই সব অভিধান 
তাদের জন্য মৃল্যবান্‌ শিক্ষা বিধান করে। পর্বতে কিংবা 
সযুদ্র-পথে পৎ-প্রদর্শক কিংবা ক্যাপ্টেনের পক্ষে তার কাজ 
জানা কতটা প্রয়োজনীয়, সার্থক নেতৃত্বে আত্ম-বিশ্বাস 
এবং দুটসংকল্প কত বিরাট অংশ গ্রহণ করে, নেলসনের 
ক্যাপ্টেন্দের মত নেতা যদি তাঁর সহানুভূতিশীল বুদ্ধি এবং 
ভ্রাতৃত্বের সাহায্যে তার দলকে একটা প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে 
অঙ্গপ্রাণিত করেন, তবে কি বিভিন্নতা হয়, এবং কি কবে 
শ্রেষ্ঠ নেতারা তাদের অন্থলরণকারীদের সঙ্গে সাধারণ 
প্রত্যক্ষ অভিযানের চেয়েও বিস্তৃততর দুটি ভজীর অংশীদার 
হন--এ সবই পার্বতা এবং সামুদ্রিক অভিযান শিক্ষা দিতে 
পারে। অভিযানকারীর! আরও এমন শিক্ষা লাভ করতে 
পারে যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগবে। 
ধরুন, সাহলের সঙ্গে সম্মুখীন হ'লে বিপদ কেমন সহজেই 
অস্তঠিত হয়ে ধায়। উপত্যকা থেকে যেমন দেখা যায়, 
কোন পর্বতই ততটা উচ্চ নয় । 

ব্যায়াম-চর্চা এবং উন্মুক্ত মাঠে ক্রীড়া প্রীতির চিতত- 


বিনোগনের মূল্য অনেক হ'লেও, নেতৃত্বের গুণগুলে। দাবী 
করা এবং শিক্ষা দেওয়া ব্যাপারে সামুত্রিক' কিংবা পার্ধত্য 
অভিযান কিংবা সামাজিক সেবার সঙ্গে এদের তৃলন! হয় 
না। যারা খেলাধূলো৷ করে তাদের সঙন্ধে এটা যদি সত্য 
হয়, তবে যারা শুধু নিক্ষিঘভাবে দীড়িয়ে, থেকে দৃষ্ত 
উপভোগ করে, তাদের সম্বন্ধে আযরা কি বলব? (বাইচ 
খেলা হয়ত একটা ব্যতিক্রম। বাজির চেয়ে দীর্ঘ নৌ- 
চালনা শিক্ষায় দাড়ীদের চরিত্রে আরও অনেক বেশী স্থায়ী 
ফল স্থষ্টি হ'তে দেখাযায়। নাবিকদের পরস্পরের মধ্যে 
এবং তাদের শিক্ষকের সঙ্গে সম্বদ্ধের উপর কূতকার্যতা 
কিংবা বার্থতা অনেকটা নির্ভর করে। বাইচ থেলা শুধু 
শুধুই অক্সফোর্ড এবং কেম্ক্রিজের খেলাধূলোর মধ্যে স্থান 
লাভের সম্মান পায় নি। কিন্তু আমেরিকায় স্কুল এবং 
কলেজের ফুটবল ও অন্যান্য টীমের সভারা একই টেবিলে 
আহার করে এবং সর্বদা একত্র থেকে নাবিকদের মতই 
সঙ্ঘবন্ধ মনোবৃত্তি অর্জন করে )) 
প্রত্যেক রকমের শিক্ষায় শিক্ষক এবং ছান্রের সম্পর্ক 
ংশত নেতা এবং নীতের সম্পর্কের মত। ভাল শিক্ষককে 
স্তার ছাত্রদের জান্তে হবে; তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং 
নিরভিমান হবেন। তার কার্ষের মহত্ব সম্বপ্থে তাহার জ্ঞান 
থাক্‌বে এবং কৃতকার্ধতা লাভের দৃঢ়লংকল্প তার থাকবে; 
তার ছাত্রদের সম্বন্ধে এবং যে-সব বিষয় তিনি শেখানোর 
চেষ্টা করেন, সে-সব সম্ধন্ধে তীর জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়; 
এবং সর্ববিষয়ে সাহাধাকারী ভাল বন্ধু এবং সহপাঠী 
হিসাবে তাকে শ্রদ্ধা করাও তার ছাত্রদের কতরবা। প্রকৃত 
পক্ষে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে এমন 
একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকে যেটা তার ছাত্ররা ধীরে ধীরে 
বধিষু মাত্রায় অঙন্থসরণ করে। সংক্ষেপে যথেষ্ট আঙ্গিক- 
জ্ঞান ছাড়াও তীর চরিত্রে নেতৃত্বের এমন অন্যান্য গুণ থাকা 
চাই যাতে তীর ছাত্ররা তার মধ্যে একটি মহৎ লোকের 
সন্ধান পা এবং জীবনে প্রত্যেকেই তীর মত হ'তে চায়।*** 
যে শিক্ষকরা এমনি করে অধিভক্ক যনে যুবক-যুবতীদের 
শিক্ষা বিধানে সাহায্য করেন, তাদের প্রত্যেকেই 
অতলাস্তিক সনন্দ (4১৮15001008) এবং প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের চার প্রকারের স্বাধীনতার (০৪: চু৩০- 
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৫0095) নীতিতে নৃতন সাহসী জগং গড়ে তোলায় মৃল্যবান্‌ 
অংশ গ্রহণ করবেন 1 


রাশিয়া কি হারিয়েছে 

[ ভনেজ, এবং ইউক্রেনের হন্ত্র-শিল্প এবং কৃষিকার্ধের 
অঞ্চল হারানোর ফলে এবছরে রাশিয়ার প্রতিরোধ 
ক্ষমতার কি তারতমা হবে এ প্রবন্ধে তারই আলোচনা 
করা হয়েছে। প্রবন্ধটির লেখক ঈ. এম্‌. ফ্রাইভ.ফিন্ 
(ঘ. ত. ঘ6৫1610 ) নাম-করা সাংবাদিক। প্রবন্ধটি 
জগ্নের 17598 90০8 [15 পঞ্িকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। ] 

“পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণের ফলে জার্ধানর1! তাদের 
ঝাশিয়া বিজয়ের কোন লাভই পাচ্ছে না একথা ভাবতে 
আমর] তালবাসি। বত'মান সপ্বদ্বে একথা অবশ্ত সতা; 
কিন্তু একথ তূললে চলবে না ষে, আজ হোক কাল হোক্‌ 
দক্ষিণের কৃষিকার্য, শিল্প ও খনি অঞ্চল হারিয়ে রাশিয়ার 
মামরিক শক্তি স্থুম হবে। এই দিক থেকেই জার্মানির 
ইউকেন্‌ এবং ভনেজ, অধিকার এবং ককেসাস্‌ ও 
কাম্পিয়ানের দিকে অভিযান বিচার ক'রে দেখতে হবে। 

রাশিয়ার গোলাঘর হিসাবে ইউক্রেনের গুরুত্ব স্বস্ধে 
অতুযুক্তি করা হ'য়ে থাকে; এই প্রদেশের আয়তন গোটা 
রাশিয়ার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ--ঘার কালো মাটি 
নামে প্রসিদ্ধ কষি-অঞ্চল রাশিয়ার মোট কধিত অঞ্চলের 
এক-পঞ্চমাংশ | কিন্তু একথা সাধারণত তুলে যাওয়া হয় 
যে, ইউক্রেনে তিন কোটি দশ লক্ষ লোকের বসতি-_ 
অর্থাৎ বাশিয়ার মোট লোক-সংখ্যার ১৮২ ভাগ এই 
অঞ্চলে বাস করে। এই দৃঁইিকোণ থেকে দেখলে দেখা! 
যায় যে রাশিয়ায় উত্পয় মোট গমের মধ্যে শতকরা ২২৭ 
ভাগ গম এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়| এই পরিমাণটা বেনী বটে 
--তবু এর মধ্যে “রাশিয়ার গোলা ঘর" নামের সার্থকতা 
খুঁজে পাওয়া যায় 'না। কাধ্ত গত দশ বছরের মধ্যে 
রাশিয়ার গোলা ঘর পূর্ব থেকে আরও পূর্বে সরে গেছে। 





% [09 00062700055 7919 পর্সিকার প্রকাশিত ৪এ- 
]] 3806৮এর লেখা [,9806781087) নানক প্রনদ্বেযর জাংশিক 
অনুবাদ] ও 


পক্ষান্তরে ইউক্ষেনে চিনি তৈরী হয় সব চেয়ে বেশী-- 
১৯৩৮ খুষ্টা্ে বাশিয়ায় উৎপর চিনির মধ্যে শতকরা ৬৮ 
ভাগই ছিল ইউজ্জেনের চিনি; খাদ্য-সরবরাহের দিক 
থেকে আমাদের সোভিফেট মিত্রা চিনির ক্ঘভাব সবচেয়ে 
বেশী অঙ্থভব করছেন । 
কিন্তু এটাও তূগ্‌লে চলবে না ষে, উত্তর-ককেসাসের 
যে তিনটি অঞ্চল শত্রুরা নিয়েছে--কঞ্চসাগরৎ আজভ 
সাগর এবং স্ট্যালিন্গ্রাড, অঞ্চল, সে তিনটি অঞ্চল রুধি- 
কার্ষের দিক থেকে রাশিয়ার সমৃদ্ধতম অঞ্চলের মধো 
পড়ে; এ সব অঞ্চলের উৎপক শশ্থের পরিমাণ প্রায় 
ইউক্রেনের সমান। কাজেই সবশ্তুদ্ধ সোভিয়েট রাশিয়। 
তার ষুদ্ধ-পূর্ব খান্ত-সরবরাহের প্রায় শতকরা ৪* ভাগ খান 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে 
খনিজ দ্রব্যের দিক থেকে_-বিশেষ ক'রে কয়ল! এবং 
লোহার দিক থেকে । যুদ্ধের পূর্বে ডন অববাহিকা থেকে 
রাশিয়ায় শ্রতকরা ফাট ভাগ কয়লা পাওয়া যেত এবং ধাতু- 
ভ্রবোর কাজে বাবহারের উপযোগী ভাল এক প্রকারের 
কোক্‌ কয়লাও এখানে পাওয়া যেত। এই প্রকারের গুণ 
বিশিষ্ট কয়লা-উৎপার্দনকারী আর একটি মাত্র খনি 
কুজনেট-স্কে আছে--এই খনি থেকে যুদ্ধ-পূর্বরাশিয়ায় 
মোট কয়লার শতকরা ১৪৪ ভাগ পাওয়া যেত। 
নিঃসন্দেহে এই পরিষাণ এখন আরও বেড়ে গেছে, কেননা 
কুজনেটস্কের খনি খুব সমৃদ্ধ এবং এই খনি থেকে শধু যে 
কুজবাসের (সাইবেরিয়ার “কামারের অববাহিক:' ) শিল্প 
কেন্তরঙ্জলিতেই কয়লা সরবরাহ করা হয় তা” নয়, উরাল- 
ভল্লা অঞ্চলে--এমন কি স্বদূর প্রাচোর শিল্পাঞ্চলেও এখান 
থেকে কয়ল! সরবরাহ কর! হয়। 
পঞ্চ-বাধিকী পরিকল্পনা অস্থসারে ১৯৩৭ থৃষ্টায্বের 
এক কোটি আশি লক্ষটন কয়লার পরিবতে” ছুই কোটি 
আশি লক্ষ টন কয়লা উৎপাদনেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 
১৯৩৭ থৃষ্টান্ধে রাশিয়ার মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক 
হাজার ছুইশ সত্তর লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৪২ থুষ্টা্কে 
ছুই হাজার চারশ ত্রিশ লক্ষ টনে দীড়িয়েছিল। কিন্তু 
ভোনেজের কয়লার পরিমাণ শতকর! যাঁট ভাগের পরিবতে 
শতকরা ৪৬ ভাগে এসে ছাড়িয়েছিল। অন্তান্থ কমলার 
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খনি আছে কাঁজাকস্বানে। মস্কো অঞ্চলে, উরাল্-ডল়া 
অঞ্চলে, পূর্ব মাইবেরিয়ায় এবং সুদুর প্রাচ্যে, কিন্তু বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই এ কয়লায় কোকের কাজ হয় না এবং ধার 
দ্রব্য গলানোর কাজেও ব্যবহার করা যায় ন। 

লৌহের সম্বদ্ধে বলা যায় ষে, যুদ্ধের পূর্বে ইউক্রেনস্থিত 
ক্রিভোয়। রগের সমৃদ্ধ খনিগুলি থেকে সোভিয্ে্টের যোট 
উৎপাদনের শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী লোহা! পাওয়া! 
যেত গুরুত্বপূর্ণ আর ঘে কয়টি লৌহ-খনি আছে, 
সেগুলো উরাল-ভয়া অঞ্চলে--প্রধানত ম্যাগ সিটোগন্তে? 
ভার্ডলোভস্কে এবং চেলিয়াবিনক্কে। ১৯৩৮ থৃষ্টাব্ষে এই 
সব খনির উত্পাদনের পরিমাণ আশি লক্ষ টনেরও বেশী 
হয়েছিল--অর্থাৎ রাশিয়ার মোট উৎপাদনের শতকর! 
একঝ্সিশ ভাগ । এখানেও পঞ্চ-বাধধিক পরিকল্পনাহপারে 
গত চার বছরে উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন-না 
এখানকার লৌহখনিগ্ুলি বেশ সমৃদ্ধ এবং ইউক্রেনের 
খনিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। মধ্য রাশিয়ায়, মস্কো এবং টুলার 
চতুর্দিকে, কুজবসে এবং স্বর প্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত কম 
গুরুত্বপূর্ণ (মোট সোভিয়েট উৎপাদনের মাত্র ছয় ভাগ 
পাওয়া যায়) কয়েকটি লৌহ-খনি আছে। 

ঢালাই গৌহ এবং ইম্পাত তৈরী কার্ধে আরেকটি 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ম্যাংগানীজ (11870887886) | ম্যাংগানীজ 
উৎপাদনে রাশিয়াই জগতের মধ্যে শ্রেষঠস্বান অর্ধিকার 
করত--পৃথিবীর উৎপাদনের শতকর] চষ্লিশ ভাগের বেশীই 
পাওয়া যেত রাশিয়া থেকে । এই ম্যাংগানীজের প্রায় 
সবটাই পাওয়া যেত দুটো! খনি থেকে : ইউক্রেনের 
নিকোপোল (শতকর! ৬৫ ভাগ) এবং ট্রাক্ঘ-ককেসীমার 
চিয়াটুরী ( শতকরা:৬, ভাগ) থেকে। উরাল এবং 
পশ্চিম সাইবেরিয়াম আর যে সব ম্যাংগানীজের খনি, 
তাদের গুরুত্ব কম। কিন্তু নিকোপোল খনি- 
গুলি বগ্তঘানে জার্ধানদের হাতে এবং চিয়াটুরীর 
খনিগুলিও জা্ষান সৈল্যরা! বিপন্গ ক'রে তুলেছে। 

বড় যন্তর-শিল্পের পক্ষে কয়লা, লৌহ এবং ম্যাংগানীজ, 
. অতি প্রয়োজনীয় এবং ঢালা লোহা ও ইম্পাত নির্যাণ ত 
মন্পূর্ণ রূপে এগুলির উপর নির্ভরশীল | যুদ্ধের পূর্বে যে 
অন্পপাতে বিভিন্ন শিল্পাঞ্ল এই উৎপাদনে 

ণ 


আংশ গ্রহণ রুরত, নীচে তার একটা ভালিক| দেওয়া 
গেল: ও 
ঢালাই লোহ। 


ইস্পাত 
শতকরা! শতকরা . 
হক্ষিণ-রাশিয়া ৬৩ €৩ 
উরাল-ভল্লা ১৮ ২৪ 
মন্কো এবং টুলা ৮ ১৮ 
সাইবেরিয়া 
(কৃজবাস ইত্যাছি) ১, ৯ 


১৯৩৭ খুষ্টা থেকে দক্ষিণ-রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা 
পূর্ব-অঞ্চলের আপেক্ষিক অংশের পরিমাণ বেড়ে গেছে, 
কিন্তু ইউক্রেনে যেমন কোক্‌ কয়লার পাশাপাশি লৌহ 
এবং ম্যাংগানীজের ধনি আছে, এরূপ অন্থকৃল অবস্থা 
আর কোথাও নেই। পূর্ব দিকে কোক্‌ কয়লার খনি 
হচ্ছে কুজনেটস্ক অববাহিকায়-_-আর প্রায় ১৫০*শ 
কিলোমিটার পশ্চিমে উরাল-ভয়া অঞ্চলে হচ্ছে লোহ!। 
একা ইউক্রেন একতৃতীংশ, মস্কোলেনিনগ্রাড অঞ্চল 
প্রায় অর্ধেক, উরাল-ভল্না মার শতকরা বারে! ভাগ এবং 
ট্রাব্দ-ককেসিয়া শততকর] সাত ডাগেরও কম কোক্‌ কয়ল! 
উৎপক্প করে। এ ব্যাপারেও বিশেষ ক'রে পূর্বাঞ্চলে গত 
কয়েক বৎসরের মধ্যে নতুন ভাবে উদ্জতি করা হয়েছে 
তবে নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়লা ও তড়িৎ 
শক্তি সীমাবন্ধ হওমায়। বাধ্য হদধে এ উন্নতিও হয়েছে 
সীমাবঞ্চ। এলুমিনিয়ামে তড়িৎশক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট 
প্রয়োজন বলেই, প্রধান; ইউক্রেনে এলুমিনিম্বাম 
উৎপাদন কেন্দ্রীভূত (সোভিয়েট উৎপাদনের প্রায় শতকরা 
৭২ ভাগ), যদিও বল্সাইট পাওয়া যায় প্রধানতঃ লেলিন- 
গ্রাডের পূর্ব দিকে টিথ ভিনে। সম্প্রতি উর্াল, মধ্য এশিয়া 
এবং সাইবেরিঘাতেও বজ্মাইট আবিষ্কার করা হয়েছে 
এবং যুদ্ধের পূর্বে এলুমিনিয়াম শিল্পকে ইউক্রেনের কেন 
থেকে অপনারিত করার উদ্দেশ্তে উরালে এবং ক্যাৰে- 
লিয়াতে নৃতন এলুমিনিষ্ামের ঢালাই কারখানা নিম্ণণ করা 
হচ্ছিল। 

এধন তৈলোৎপাদীনের কথা আলোচনা করা যাক। 





(সুনে পূর্বে রাশির বৎসরে তিন ফোটি টন তৈল উৎপাদন 
করত-_তার মধ্যে শতকরা ৯* ভাগই আসত ককেশাস 
থেকে এবং বাষী দশ ভাগ পাওয়া যেত উরাল-ভল্না, এ, 
কাম্পিয়ানের উত্তরাঞ্চল, তুর্কিপ্ভান এবং সাধালিন স্বীপেয 
তৈলাঞ্চল থেকে। বাকুর তৈল খনিগুলিই সোভিয়েট 
উৎপাদনের তিনচত্ুত্াশ দিত? গ্রজনীর তৈল-খনি 


থেকে শতকরা ৯ ভাগ এবং মাইকপের থেকে শতকরা 


৬ ভাগের কিছু বেশী পাওয়া যেত। যদিও মাইকপ 
ইতিপূর্বেই জার্মানীর হাতে চলে গিয়েছে এবং গ্রজনীও 
ভীষণভাবে বিপর, তবু বাকু ককেশাসের প্রবল প্রতিরোধের 
দ্বারা সুরক্ষিত এবং মাখাচ.কাঁলা! থেকে বাকু পর্যস্ত 
কাম্পিয়ানের তীর ধ'রে যে রাস্তা চলে গেছে, সে রাস্তাটি 
তার বন্ধুর প্রকৃতির জন্য আত্মরক্ষার ব্যাপারে খুব 
উপযোগী । 

বস্তুতঃ রাশিয়ার পক্ষে বাকু হারানোর চেয়ে 
বাঞ্চু থেকে বিচ্ছি্ন হবারই সম্ভাবনা বেশী অবশ্ত যদি 
জামণানরা ভন! বহধীপে আট্রাথানে পৌছাতে পারে। 


ককেশাসের পেল চলাচ্ করে ছুটি রাস্তা ধরে; প্রথমত, . 


তেল-নলের ( 701076-029 ) সাহায্যে কৃষ্$সাগরের বন্দর 
বাটুম এবং টুয়াপ্‌সেতে এই তেল নিয়ে যাওয়া হয়__পরে 
ইউক্রেনের কেন্দ্র রস্টভ ও ট্র,ডোভায়াতে এই তেল যায়। 
দ্বিতীয়ত, ভন্নার জলপথে এবং উত্তরে লেনিনগ্রাড পর্যস্ত 
বিভিন্ন খালের সহযোগে সংযুক্ধ নদীপথে এই তেল সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে । বতমানে এই একমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে-_ 
কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সাধারণত নভেম্বর মাসে এই 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং এপ্রিলের পূর্বে আর স্থরু 
হয় না। 

কিন্ত রাশিয়ার সৈশ্ভদল যদ্দি বাকু থেকে বিচ্ছিন্নও 
হয়ে যায়, তবু যতটা মনে করা হয় তাদের অবস্থা ততটা 
বিপন্ন হবে না। সোঁভিয়েট তৈল-খনিগুলোর সহজ- 
তেদ্যতা সবস্ধে পূর্ণ সচেতন সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট সামরিক 
দিক থেকে আনও বেশী স্থবিধাক্নক স্থানে নতুন 
তৈলাঞ্চল স্থাই করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এর মধ্যে 


শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করা হয়েছিল ১৯৩৩ খুষ্টাকে উরাল-ভঙ্ী 
ফিলার ইসিম্বেভোতে (তথাকথিত “দ্বিতীয় বাকু* )। 


১৩৫৫ 


শীষ্ই বোঝা গেল যে, গোটা অঞ্চলটাই তেলের দিক থেকে 
সম্বন্ধ এবং কয়েক স্থানে-+বিশেষ ক'রে বগুকুন্ান, টুইমাজ) 
হান এবং এমন কি পার্মেও তৈল-উত্বোলন স্থরু 
হয়েছিল। | 
রক্ষিত তৈলের পরিমাণ বাকুর মতই, মনে হয়, 
কিন্তু ১৯৩৮ থৃষটান্ে উৎপাদনের পরিমাণ বিশ লক্ষ টনের 
বেশী হয়নি। এর কারণ এই ছিল যে, সোভিয়েট 
গবর্ণমেষ্টের প্রয়োজনীয় তৈল-খনন-যন্ত্র কিংবা বিশ্বেষজ 
এপ্সিনিয়ার তৎকালে ছিল না। সেই সময় রুশরা যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে যন্ত্রাদি পেতে অনেক কষ্ট ভোগ করছিল। যাহা 
হউক, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৪২ থৃষ্টাবে উরাল-ভল্লা 
অঞ্চল থেকে গ্রাপ্য তেলের পরিমাণ ঠিক করা হয়েছিল 
৯৩ লক্ষ টন এবং অন্তান্ত অঞ্চল থেকে-বিশেষ ক'রে 
এপ্বা, তুর্কমেনিয়া ও সাখালিন থেকে আশা! করা গেছিল 
৪১ লক্ষ টন। ১৯৩৮ খুষ্টান্জে অস্থভূত অন্থবিধা আর 
এখন রুশদের নেই_-এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে 
পারি: পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় সব 
যস্ত্রাদি সরবরাহ করছে এবং যদি ককেশাসের তৈলখনির 
কাজ বদ্ধ হয়ে যায়, তবে পূর্বাঞ্চলে কাজ করার জন্ত অনেক 
এগ্রিনিয়ারকেও পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বতমানে 
রাশিয়া যখন ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন 
১৯৩৮ খুষ্টাব্বের তুলনায় তার তেলের প্রয়োজন তিন 
কোটী টনের অনেক নীচে । যদি ককেশাস ছাড়া অন্তান্য 
অঞ্চল থেকে রাশ্রিয়ার তেলোৎ্পাদন এক কো? 'অশ লক্ষ 
টনের সমান কিংবা তাঁর চেয়ে কমও হয়, তবে বাইখ 
গভর্ণমেপ্টর চেয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের অবস্থা ভালই 
থাকবে। 
উত্তর-ককেশাসের তৈলাধচল-যাইকপ (1181002) 
এবং হয়ত গ্রজনী--হারালে সোভিয়েট সরবরাহ বেশী 
ক্ষতিগ্রন্ত হবে না, কেন-ন! উল্লিখিত অঞ্চলের টঠৈতলোৎ" 
পাদন রাশিঘ্ার মোট টঠৈলোৎপাদনের শতকরা 
১৪ ভাগের বেশী নয়! রাইখ গভর্ণমেন্টের দ্রিক থেকে 
মাইকপ, এবং গ্রজনী অধিকার খুব লাভজনক । এই 
ছুটি অঞ্চল বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন তেল উৎপাদন করে 
অর্থাৎ য়ে রুমানিয়ার কাছ থেকে রাইখ গভর্ণমেন্ট তার " 





শুণ$ 





পেল সরবরাহের প্রায় অধে”ক পায়, ভার দমান। অবস্ত 
প্রধান প্রশ্ন এই যে, জার্মানয়া কখন এই তৈলখসিগুলো 
কাজে লাগাতে পারবে--কেন-না রুপরা পশ্চাদপসরণের 
সময় এগুলোকে নিয়মিত ভাবে ধ্বংস ক'রে গেছে। 

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, রুশরা গত দশ বছরের 
মধ্যে তৈলোৎপাদনকারী সমস্ত অঞ্চলে--বিশেষ ক'রে 
উরাল-ভল্লাতে, আধুনিক তৈলসংশোধনাগার নিমঁপ 
করেছে যাতে তারা বাকু ' এবং বাটুমের কারখানাগুলোর 
অতাব না৷ অনুভব করে। পক্ষান্তরে ককেশাসের পেল 
বিশেষ ক'রে বাকুর-_ইউজ্রেনের অর্থ নৈতিক উন্নতির দিক 
থেকে অপরিহার্য । রাইখ গভর্ণমেণ্ট থে পর্যস্ত ইউক্রেনের 
কৃষিকার্ধে কয়েক লক্ষ টন পেউ্রল প্রয়োগ না করতে পারে, 
নেপর্যস্ত জামণানদের জন্য বেশী গম কিংবা চিনি পাবার 
প্রশ্নই উঠতে পারে না। 


এ কবেকটি তথ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার ক্ষতি 
কিছুটা পরিচছ্ দিতে পারে। প্রধানত গতর্ণমেপ্টের 
দূরদর্শিতা এবং অধিবাসীদের আত্মত্যাগের ফলে, প্রাঙচো 
আক্রমণের হাত থেকে যুক্ত একটা শিল্প গ'ড়ে তোলা 
সম্ভব হয়েছে এবং তাবু ক্ষতি সত্বেও রাশিয়া এখনও যত ্ঁ 
শিল্পের দিক থেকে একটা বিরাট শক্তি। তবে এখন 
আর মানবীয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির দিক থেকে রাশিয়ার 
সম্পধকে অ-নি:শেষণীয় বলা চলে না-কারণ সোভিয়নেটের 
এই শক্তি ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এক বছর 
আগের চেয়ে রাশিয়া আজ ছূর্বলতর এবং আর এক বছর 
পরে যে আরও ছুর্ধল হ'য়ে পড়বে সে বিষয়ে লন্দেহ নেই। 
ইংল্যাপ্ড এবং আমেরিকা থেকে রাশিয়ার সরবরাহ-বৃদ্ধির 
প্রয়োজন বত'মান অবস্থার প্বাস্তাবিক ফল। 


( দেশী পত্রিকা হইতে) 


শিক্ষা সাহিত্য ও সমাজ 

[পাটনার বাঙলা মাসিক পত্রিকা ধ্রিভাতী? থেকে 
সন্কলিত ] ও 

দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার দায়িত্ব 
এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার 
রাষ্ট্রের ষে কর্তব্য আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত- 
শাদক-সমাজ তা! অন্বীকার করেন। শিক্ষার হবর্ণময় 
আলোতে দেশ ও সমাজের সুচীভেদা অধ্বত্বও জড়পিত্ডের 
মত কুসংস্কারের গতাঙগগতিকতা ছিন্ন হয়ে যাবে, এমন 
কি দেশের অবচেতন মনের অভ্যন্তরে যে শৈথিল্য ও 
কদধ্যতা আছে--শিক্ষার দরবারে তার রেশটুকুও দেখতে 
পাওয়! যাবে না-ষদি আমাদের ছাত্রসমাজ বা শিক্ষক 
মমাজ ভার জন্ত প্রস্তত থাকে। পরাধীন দেশে রাষ্টিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যে অবনতি 
এসেছে-দাসত্থের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মূর্খ অনভিজ্ঞ নরনারী 
গ্রাম্য আবহাওয়ায় মুত শতাবীর পর শতাব্দী পরম্পরের 
যাত্রায় চলেছে--তাদের অবিরাম ছাবিদ্রা-ক্রন্দন উন্মুক্ত 
গ্রাস্তরের নৈশ অন্বকাষে প্রেতের রুদ্ধ স্বরের যত 


শোনাচ্ছে--তার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী আমাদের রাষ্ট্র 
আর শিক্ষিত শোষক সমাঅ। এই শিক্ষিত শোষক 
সমাজের ব্যক্রিত্বাতন্ত্রা দেশের শিক্ষা ও উদ্নতির সোপালে 
অত্যাঙ্গ প্রাচীরের মত ছড়িয়ে রয়েছে । 

দ্বেশের অশিক্ষার জন্য যদি আমাদের ঝাষ্ট্ই দায়ী হয়_- 
তবে জ্বশ্মের পর মৃহ্র্ত থেকে লিগে মৃতার পূর্ব মুহূর্ত 
পর্যন্ত দারিজ্য ও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম এবং 
ধীরে ধীরে বৈতরণীর দিকে ফ্রাড় টেনে জীবনের বোঝা 
নিয়ে চলার ষে কারুণ্য ও জীবনের এই যে ট্রাজিডি তার 
জন্যও সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের রাষ্ট্র। কিন্ত রাষ্ট্র ত কোন 
বস্ত্র নয় যাকে আমরা কিছু বলতে পাঁরি অথবা যাঁর উপর 
আমাদের জোর চলে। ব্যক্তি-সম্টিকে নিয়ে আমাদের 
দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে-তার মধ্যে মাথা গলাতে গেলে 
মাথাটা! সেখানে রেখে আসতে হবে। অথচ আমাদের 
নিদ্নেই যখন বাষ্ট গড়ে উঠেছে--সেখানে আমাদের জোর 
থাকবে না কেন?. অবস্থা এর খুব সহজ উত্তর আছে-- 
যেহেতু আমাদের দেশ পরাধীন। তাই বিদেশী শাসক 
সমাজ ইংলখের স্বার্থের অন্ত যেট্‌কু শিক্ষা ও জান 






. শ্রর়োজন সেইটুকু দিবে খালান।. দেশের শিল্প, সাহিত্য 
ও লংস্কন্িকে বাচিয়ে রাখবার ষে আবঞ্তকতা আছে-_ 
কামাদেয শিক্ষিত্ত শাঁলকের়া তা অন্বীকার করেন। তাই 
এর আগে আময়া! দেখেছি সর্বপ্রথম যেদিন “বণিকের 
যানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্বপে সেদিন ফোর্ট উইলিয়মে 
ভারতীয় সামা অভিজ্ঞ লোকদের কেরানীর কাজ শিখিয়ে 
নেওয়া হ'ত এবং ভার জঙ্ক যেটুকু লেখাপড়া প্রয়োজন 
শুধু সেটুকু শিক্ষাই তারা পেতেন । আমাদের দেশে 
বিদেশী শাসক সমাজ শিক্ষার উন্নতির দিকে দৃক্পাত করেন 
নি) সাহিত্য ও কৃষ্টিকে বাচিয়ে রাখতে হ'লে জাতীয় 
জীবনে প্রবহমান শআ্োতকে জীবস্ত রাখবার যে 
প্রয়োজনীয়তা] আছে--তা তারা ভাবেন না। আমাদের 
বেশী শিক্ষা দিলে যদ্দি আমরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের 
চাল বুঝে ফেলি--দেশকে ভালবাসি, স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
মচেতন হই--তাই তারা শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞ। দেখান। 
একটু বেদী শিক্ষা পেলেই ত্ডারা ক্রমাগত মৃখ চেপে ধরতে 
যান। 
ক ফু ফ 

আজকের মানব-ইতিহাসে এই যে ছদ্দিন এসেছে 
সভ্যতার চরম শীর্ধে মানুষের বর্বরতা ও পৈশাটিক 
অভিযান--যে কৃষ্টি, যে সংস্কতি, যে ভাবান্ুভৃতির 
গভীরতা ও সার্বজনীনডা৷ আমাদের সভ্যতার উত্তরাধিকারী 
করেছিল--"সেই সংস্কৃতি আজ বিচ্ছিন্ন, পদদলিত, বিধ্বন্ত। 
এই ছুদ্দিনের আগমনী সাড়া দিয়েছিল পাশ্চাত্য দেশে! 
তাই মোভিয়েট ও চীন দেশে শিক্ষার যে অভিযান 
চলেছিল এবং আজ্গকের প্রমত্ত ধ্বংসলীলার মধ্যে ও ট্রেঞ্চে 
বিধ্বস্ত বাড়ীর নীচে, খোলা মাঠের বুকে শিক্ষার জয়মোত 
চলেছে আজও--তার ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর তেমন 
চমকপ্রদ । সেখানকার রাষ্্ী দেশের জনসাধারণকে 
শিক্ষিত ক'রে বৃহত্তর জগতের সামনে গাড় করিয়ে মে 
বিশ্বযানবভা ও বিশ্বমৈত্রীর স্থত্রে আবদ্ধ দেশের নরনারী 
সামোর জয়গান গায়, জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে 
নেয় সম্পূর্ভাবে। মেটা তাদের ফত না দেশের গৌরব, 
তত শিক্ষার প্রভাব ও বিস্তারের গৌরব। 

রোযা কোল তার প্)৪ 9০00] চ07000970660”-এ 
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এক জাগার লিখেছেন যে শিশুর মধ্যে আলোব ছাকাশ 
ঢেকে হায় ক্রমে অন্ধকারের শাপে : 


বর 


*পুশ)6 819 ৮0 51085 30. উঠা 28051126200 
সঠ) 800 80880800৬27) 10000৮45086, 0০9৫5 ০ 
605 00110 09€1079, 105 8080০ £0092898 1) 1 ৪0০ 
০০%615 019 11226 

দেশ-বিদেশের এই অন্ধকারের শাপ ঘাতে: শৈশব ও 
টৈশোরকে কুঁকড়ে মেরে ফেলতে না পারে তার জন্ত 
যে-সব আয়োজন হয়েছে, আমাদের দেশে তার কিছুমাত্র 


হয়নি। সেই কথাই আজ বলব। 
চা ঙ ঞ 


মহাচীন-শিক্ষা-সংগঠন প্রণালীর ক্রমোন্গতি এবং বিশ্ব- 
মানবতার স্বীকৃতি মহাচীনের অতীতের দেশ ও সমাজকে 
ভেঙেচুরে এক অথণ্ড নতুন চীন জাতি ও সমাজ গড়ে 
তুলেছে--সর্বগ্রকার প্রাদদেশিকতা ও সাশ্রদায়িকতার 
উর্ধে তার স্থান। ক্ষুদ্র স্থার্থাম্্েধী প্রাদেশিক দল মহা 
চীনের জাতীয়তার জন্ত, রাষ্ট্রের জন্য, ধর্দ ও সংস্কারের 
বেড়াজাল পেরিয়ে এক হয়ে মিশে গেল । তারা বললে £ 


120 86816০0106৭ হচা,::17702800]115 80৮6 811 


দেশের কৃষি, শিল্প ও আর্থিক উন্নতি এবং স্কুল ও 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নতুন শিক্ষা-পন্ধতির হ্বারা মহাচীন 
সভ্যতার আর এক জাদর্শ দেখিয়ে দিলে | আজকের এই 
ষে ৪৫ কোটি চীনারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমর" পংগ্রাম 
চালিয়েছে, সেজন্ত সেখানকার ছাত্্সমাঙ্জ « এনসাধারণ 
বছ কষ্টে জীবনধারণ করছে--একই ঘরে হয়ত তিন-চার 
পরিবার বাস করছে, ছাত্রের! খোলা মাঠে স্কুল চালাচ্ছে। 
সেখানে এই. ষে এক নতুন সমাঞ্জ গড়ে উঠেছে সেক্গস্ত 
গ্রশংসা রুরা যেতে পারে মহাচীনের শিক্ষা-পন্ধতির--ষে 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে নবর্তর সমাজ গড়ে উঠতে পারে, 
মরণোন্ুখ জাতি ও দেশ জেগে ওঠে-_জীবস্ হয়, প্রাণবান্‌ 
হয়) দেশের অশিক্ষিত নরনারীর অস্ত সেখানকার ছাত্র 
সমাজ ভীষণ সংগ্রাম চালিয়েছে বাধা ও বিস্কের বিরুদ্ষে-_ 
এক কথায় চীনের সমগ্র জনসাধারণ দেশ, সমাজ ও জাতির 
উন্নতিবিধানে সর্বতোভাবে কর্কুশলতার মধ্য দিয়ে, 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহাটীনকে বাচিয়ে তুলছে। সেই 





জংগ্রামের কিছু আভাষ পাওয়া যাবে পর ৪0০ মূ 


0808-এর পল্জে £. ৃ . 
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এই ছুঃখ-কষ্টকেই তারা স্বাধীনতার সোনার কাঠি 
করে তুলেছে। 

যুদ্ধের সাময়িক বিপদের সময়ও তারা শিল্পশিক্ষায় 
অবহেলা করে নি। তান বইপড়া বিদ্যার চেয়ে 
0780809] 19817108-এর উপর বেশী জোর দেয়, আমাদের 
দেশের মত কলেজী বিদ্যার মোহে গর্বাদ্থিত হয়ে শিক্ষার 
মূলাকে কমিয়ে দেয় না। তারা পুঁথির চেয়ে কারধানাকে 
ভাল ক'রে চেনে জানে বোঝে । তাই তারা বলে ঃ 


বুথে ওঠে 8000110608 050 গ্রে 6%৩াগ 
৪/0060% 200 ৪ 1000092 


মঙাচীনের এই 10008018115%000 ( যঙ্জুশিল্পের 
প্রচলন ) দেশের আর্থিক উন্নতির বুল পরিমাণে সহায়তা 
করেছে। শুধু তাই নয়_-মহাচীনের দশ কোটি কিশোর 
ও তরুণ ছেলেমেয়ে 'বয়ন্কাউট? ও গার্শ গাইভ+এর শিক্ষা 
পাচ্ছে প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলে । আধুনিক পদ্ধতিতে 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সমাজের উন্নতি ও 
সেবাকেই তারা জাদর্শ বলে মেনে নিয়েছে । 2880029] 
০] 9০০0 &9800150100-এর ১৫ হাজার ছেলে আজ 
যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃভ রয়েছে । মহাচীনের এই 
সামাজিক ও বাস্রীক উত্নতি শুধু সম্ভব হয়েছে সেখানকার 
ছাত্রসমাজ ও কিশোর-সমাজের অগাধ উদ্যমের জোরে। 


শিক্ষা মানে যে শারীরিক ও মানসিক আনন্দ সেকথ! 
আমাদের দেশের অভিভাবকের! বুঝতে চান না। স্কুল 
থেঞ্ষে এট্যাক্স পাশ ক'রে কলেজের মুখ দেখতে না 
দেখতেই ছোটলাটের দপ্তরখানায়্ ত্রিশ টাকাঁর কেরানীর 
"টাঙ্কুরী এবং কিছুদিনের মধোই বিয়ে ক'রে দশ-বারটা 
ছেলেমেয়ে নিয়ে মা ভ্মিশ বছষেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ে 
চত্তীমণ্ডপে সান্ধ্য যজলিস্‌ কিংবা কানীবাস-_আমাদের 


পঞ্চম... 


দেশের একজন ছেলের এই মিথুন্ত ছবি।, 








শৈশবের 
ষ্তীন ্বপ্র। আশাদাকাঙ্ষা সব ভেঙে চুরমার 
হয়ে যাঁয়। আমাদের এই বাঙালী পরিবারের ছেলে” 
মেয়েরা-ঘারা মুড়ি-নারকেল থেয়ে আজীবন কাটায়_ 
হাটুর উপর ময়লা কাপড় পরে দারিভ্রোর বড়াই করে। 
ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ভাবে ভাববার ও বোবাধার থে 
প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের দেশের বাপ-মারা! ত। 
মানতে চান না। ছেলে কোন দিন বাপের মুখের উপর 
কথা বলতে সাহস করে, না বাপই ছেলেকে কোন দিন 
বন্ধু ভাবে ভেবে দেখবার স্বপ্ন দেখেন? নিজে যেভাবে 
তারা মাধ হয়েছেন, ঠিক সেই ভাবে মান্য না হয়ে যদি 
কোন ছেলে নিঙ্জের জীবনে কিছু বৈচিত্রা এনে ফেলে (যেন 
কত বড় অপরাধ 1) তবে সে আমাদের দেশে কুলাঙ্গার, 
পাষণ্ড ইত্যাদি বলেই গণ্য হবে। চাষার ছেলেকে চাষ! 
হতে হবে, নয় ত সে সমার্জে স্থান পাবে না। কেরানীর 
ছেলে ডাক্তার হবে না, জজের ছেলে মাঠে আসবে না 
লাঙল-কান্তে হাতে করে, ভোমের মেয়ে দাসী হ'তে পারবে 
না, ছ্বুতোরের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে না! এ যেন পব 
জেলখানার কয়েদী, এক ওয়ার্ড েকে অন্ত ওয়ার্ডে ঘাবার 
পাসপোর্ট নেই! ভ্বীবনে স্বপ্ন দেখবার জো নেই, ঘুম 
ভেঙে াবে। এ দেশে বর্ণ, শ্রেণী এবং জাতি দেখে তবে 
শিক্ষার পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই চাষার ছেলে বি-এ 
পাঁশ করে ডিগ্রীর মালা পরে যখন ফিরে আসে --কলেজী 
বিদ্যার মোহে সে তখন নিজের অস্তিত্বকে তৃলতে চেষ্টা 
করে। জদ্মভূমির প্রতি তার আসে ম্বণা, সে চায় পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ফ্ুপ্কি-কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার 
মধ্যমে সেইটেই বেশী করে বলে ঃ মাতৃভাষা ছেড়ে বিদেশী 
ভাষা শিখতে হবে । অথচ মজা এই যে, আমাদের 
শিক্ষকরাও ভাল বরে ইংরেজী বলতে পারেন না! 
সেক্স পীয়ার পড়াতে গিয়ে হোমারের কথ। বলেন, আর 
বাইবেল পড়াতে গিয়ে টলন্টয্নকে টেনে আসেন। তাই 
চাষার ছেলে বি-এ পাশ করে যখন কাছারী কিংবা! কোন 
ফার্মে চাকুরী নেয়-_স্বাভাবিক ভাবেই সে তখন চাষাদের 
শ্বজাতি বলে মেনে নেবে না। তার বন্ধুরা বলবে এ সব 
মাত | কিন্ত এই 1788০৮হ-এর অন্ত দায়ী কে 1 








. িক্ষবিদ্যালয-ন! ভারা নিজে? আদি বলব ঃ 
. বিশ্ববিষধ্যালয়--যেখালে পুথির অর্ধাঙগাই সব চেয়ে 
ব্ড়। | 
না ধু সা 

 ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, সোভিয়েটে আমরা দেখি যে 
সেখানকার ছাক্সসমাজ্স নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও কর্ম্পটু। কারণ 
সে দেশের বাপ-মারা 68০90181 নয়--ধর্্মভীরু নয়। 
আর তা ছাড়া ধর্মের এই যে গৌঁড়ামি--এ শুধু সনাতনী 
কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বলি: আমার 
আনন্দই হচ্ছে ধর্_ঈশ্বর মানে আনন্দ! স্থৃতরাং আমার 
কাছে আত্বাই সব চেয়ে বড়-সেই পরম ক্রদ্ধ-__ 
ধিনি আমার জীবন-দেবতা, তার আনন্দই আমার 
আনম্দ। আমাদের পৌত্তলিকতা আমাদের দূর্বলতা 
মাত। 

সা ঙা চর 
লোভিয়েট বিশ্ব-মানবতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, 

জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলবার ভার রাষ্ট্র নিয়েছে 
এবং দেশ ও সমাজকে গড়ে তুলছে 0020070019810 
989-এ | সে জন্য সোভিয়েট সাহিত্য অনেক সাহাষ্য 
করেছে--টলস্টয়, টুর্গেনিভ, চেকৃভ, গোকি, ডট্টয়ভক্কী, 
লেনিন, স্টালিন প্রভৃতি সাহিত্যরঘীদের সাহায্যে 
আজ সোভিয়েট রিপাবলিক জগতের সামনে এক নবধুগের 
স্থচনা! করেছে। 


আমাদের শৈশবের শিক্গণার সঙ্গে সোভিয়েটের শিশ্ত- - 


শিক্ষা-সংগঠনের বহু পার্থক্য আছে। সোভিয়েটের ছেলে 
মেয়েরা ছোট থেকেই যে জিনিসটা শিক্ষার ভেতর পেয়ে 
থাকে-সেটা হচ্ছে আনন্দ--নির্্ঘল, উজ্জ্বল, জ্যোতিক্মান। 
কিন্ত জামাদের দেশের শিশু-শিক্ষায় প্রথম বন্বসেই পরিচয় 
হয়--মাস্টারদের বেতের কঞ্চি আর পুথির গুরুগভীর 
কথাসমষ্টির সঙ্গে । ছোট বয়স থেকেই আনন্দ জিনিষটাকে 
আমর! ভূলে যাই, শিক্ষার পরিবর্তে আমরা পাই রস্থাস্থ্ 
আর দীপ্তিহীন কল্পনা । স্কুলের গন্তীর বাইরে যে বাহুর 
জগৎ আছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে হার মানি আর 
 ছাঁ-তাশ করি, আমাদের ক্ষমতাকে দোষ দিই । এই 
1099০88) 109065মঠা নিক বড় হাতে না হ'তেই পু'থির 





ফুলি আাউড়ে, শেলী-কীউলের শর ক'রে পাশ্চাত্য সততার 
বুক্নি ছাড়তে স্থকু করি £ ফ্রয়েড থেকে মার্কস পরযস্ত কেউ 
বাফ যায় না। অথচ দেশের আর্দিক অবস্থা জিজ্েস 
করলে বোধ হয় বাজার দর খুলে বসবো। এই ক'রে 
জীবনের বাস্তবভার সৌন্দর্যকে হারিছে 01০ হয়ে পড়ি। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “ষেটাঁ আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, 
আমাদের জীবন ক্রম্মাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া 
বিদ্যাটার প্রতি আগাগোড়া অবিশ্বাস ও জশ্রন্ধা জন্মিতে 
থাকে ।* তাই জীবনের প্রতি আমাদের বৈরাগ্য আসে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--"আমাদের বিদ্যালয়ে কাজকর্ম, 
পড়াশুনা, অহ্ষ্ঠান আয়োজন এবং নীতি-শান্-মন্মত 
কর্তবযটার টানাটানি থাকৃতে পারে কিন্তু মাঝখানে তিনি 
কোথায়-_সেই রসন্বরূপ? এই রুসের প্রতিষ্ঠা না৷ করলেও 
কাজ চলে কিন্তু কাজই ত মানুষের শেষ লক্ষ্য নয়--রসং 
হি লন্ধানন্দী ভবতি--সেই রসকে জানলেই আনন্দ হয়। 
আনন্দই সকল চেষ্টা, সকল কাজের পূর্ণতা । আমাদের 
বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে, অধ্যাপকদ্দের মধো, কাজের 
মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে সেই আনন্দ কবে দীপ্চি পেয়ে 
উঠবেন 1” 

আমাদের শিক্ষার আর একটা! হ্বীবস্ত ছবি আমরা 
পাই শরৎচন্দ্রের “বিলাসী” গল্পটিতে। সেখানে শর্তচন্তর 
বলেছেন £ “কাঁর বাগানে আম পাকিতে নুর, করিয়াছে 
কোন বনে বৈচি অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গা'চ কাঠাল 
এই পাঁকিল বঙল্গিয়া--এই সব খবর লষ্টাতে” লময় যায়, 
কিন্তু আদল যা বিছ্যা-_কামাস্কাটকার রাজধানী কি এবং 
সাইবেরিষার খনির মধ্যে কূপ! মেলে কি সোনা! মেলে এ 
সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরস্থৎই মেলে না। 
কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে 
বলি পারসিয়ার বন্দর, আব হুমায়ূনের বাপের নাম 
জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয় আসি তোগলক খা!। 
তার পর প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী আসিয়া 
কখনও কা মতলব করি মাষ্টারুকে ঠ্যাঙানো উচিত কখনও 


বাঠিক অমন ঝিষ্রী স্থূল ছাড়িয়া দেওয়] উচিত ।» 


এই ত আমাদের অবস্থা। স্থুলের পরিধির বাইরে 
যাওয়া আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়) বইয়ের বাইরের কথা 


্ 


স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার অধিকাত, নেই । আমাদের 
শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ফোন সংযোগ নেই__বাপ-মা-ভাই 
বোনদের হাসি-কারার কথা স্লের মাষ্টাররা বলেন না। 
সারা বলেন, বাপী এলিজাবেথ বিয়ে করেন নি কেন, 
আওরজন্েব আর আলাউদ্দিনের হারেমে কয়জন সহচরী 
ছিলেন কিংবা সেকপীয়ায়ের প্রক্কতপক্ষে দাড়ি ছিল কি 
না। “এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এক্িনমাত্র হইয়া 
থাকে--তাহা বসত জোগায়--প্রাণ জোগায় না।» 
( রবীন্দ্রনাথ )--শিক্ষকরাও নিয়মের গণ্তী ধরে সময়ের 
পরিমাপ করে মুখস্থ ঝুলি আউড়ে যান--ক্লাসের শেষের 
বেঞ্চের ছেলের! ঘুমুচ্ছে কি কবিতা লিখছে সে খোজ 
রাখবার দরকার বোধ করেন নাঁ। তাই "আজকাল 
প্রয়োজনের নিয়ম শিক্ষকের গর্জ ছাত্রের কাছে আসা, 
কিন্ত স্বতাবের নিয়ম শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। 
শিক্ষক দোকানদার, বি্যাদান তাহার ব্যবসায়।” 
( রবীন্দ্রনাথ ) কাদের মনোবৃত্তি গতানগগতিকতার চাপে 
ভারপ্রস্ত এবং তাদের সমাজ সনাতনী । তাই নতুন কোন 
শিক্ষক এলে তিনি প্রথম দিনেই কম্পিত কে বলেন যে 
মাস গেলে তিনি যোট! মাইনে পাবেন--অর্থাৎ তাঁর আর 
'কি (পোয়া বারে! । )--ছাত্ররাই শেষে পন্তাবে। অথচ 
তিনিও একদিন ছাক্জ ছিলেন । এসব তীদের 81891 
৪০, | প্রথম বক্তৃতায় তারা বলে থাকেন বইছ্লের কোন্‌ 
পাতার কোন্‌ লাইনট! পরীক্ষায় আস্তে পারে আর 
কেমন লিখলে কত নম্বর পাওয়া যেতে পারে। কারণ 
আমরা পড়তে যাই পাশ করার জন্য, পড়বার জন্য নয়। 
আগেই বলেছি ষে বিভ্ালয় অস্প সংস্থানের কথা বলে না, 
দেশের কথ! বলে নাঁ, সমাজ ও সাহিত্যের কথা বলগতে 
গেলে স্বাধীনতার কথা এড়িয়ে যায়--এক কথায় বাচবার 
সমস্যা বিদ্যালয় দেখায় না। শিক্ষকরা স্ধু আকবর 
জাহা্ীর আর ববিঠাকুবের “কথা ও কাহিনী" পড়িয়েই 
ডিগ্রী দিয়ে বলেন যে-_তুমি মানুষ হয়েছ। অথচ আমি 
ঘ্দি বলি : "ছেলে যদ্দি মান্থুষ করিতে হয়, তবে ছেলে- 
'বেলা হইতেই তাহাকে মাষ করিতে হইবে, নতুবা সে 
ছেলেই থাকিবে, মাঙ্গুষ হইবে না” (রবীজ্নাথ )-তবে 
তারা বললেন এ সব আমাদের ধৃষ্টতা। তাই আমরা-- 









ূ্‌ ৬ৰ৫ 
- .. স্ভয়ে ভয়ে যাই, ভে য়ে চাই, 
ভয়ে ভয়ে শুধু পুথি আওড়াই ।” 

আমরা বুবি না ষে *সর্ধং পরবশং ছংখং নর্বযাত্মবশং 
স্থখম্‌”-সেজন্য শিক্ষাকে আমরা ভুলের ফটকের মধোই 
আটক রেখেছি। আজ আমাদের বলতে হবে--'সহং 
বীধ্যৎ করবাবহৈ”, জোর গলায় ঠেঁচিন্বে বল্ব--তেজদ্ি 
নাবধিনমন্ত ॥ 

কিন্তু টেচালেই কি আকাশের চাদ পাওয়া যাবে? 
আমরা জোর করে ত অধ্যয়ন স্থকু করতে পারি 
না, অথবা পিকেটিং করতেও পারি না, তাহলে সেটা 
শিক্ষাপ্রোঠিত্তা হবে। আমাদের স্বাধীন বিষ্তালয় 
থাকলেও, স্বাধীন মনোবৃদ্ধি নেই-_সবাবই পায়ে শেকল 
বাধা। আর তা” ছাড়া “স্বাধীন বিদ্যালয় এদেশে থাকিবে 
কি করিয়া? অক্রসংস্থানের উপায় যে বীধা। কতকগুলি 
সংকীর্ণ পথের ভিতর দিয়া সকলেই অগ্রসর হইতে বাধ্য। 
নৃতন প্রণালীতে শিক্ষ। বিস্তারের হুযোগ কাজেই ঘটিয়া 
উঠে না। সকলকেই হয় কেরাধী--না হয় উকীল হইতে 
হইবে। গবর্ণমেপ্ট শিক্ষার উপর যে ছাপ মাবিয়া দেন 
সেই ছাপ ভিন্ন বিস্তার অন্য কোন চিহ্ন ভারতবর্ষে স্বীকৃতই 
হয় নাঁ। ইহার জন্য রাষ্ট্রশাসকগণ দায়ী ।*--( বিনয়- 
কুমার সরকার) 

আমাদের দেশের শিক্ষার মিডিয়ষ বিদেশী ভাষা। 
অবশ্য ইংরেজী যে আন্তর্জাতিক ভাষা ( 276970881008] 
180805£9 ) তা" আমি স্বীকার করি। আমার পাশের 
বাড়ীর কথা--আমাদের দেশের কথা আমি অন্ত ভাষায় 
জানব কেন? আমরা ঘখন বড় বড় বুকনি ছাড়ি-_ 
98010811800, আর 809181757) কিংবা 082) এব 
6৮৪০:)--অখবা মার্কসের দ্বান্দিক বস্তরবাদ সদ্ধে--তখন 
তার অর্ধেক কথা বুঝি না। এর জন্ম দায়ী জীমরা_ 
মাতৃভাষাকে যেন বিদেশী ভাষা বলে ধরে নিই। তারে 
কোন যূল্য আছে তা আমর বুঝি না। যার মধ্য দিয়ে 
আমি যাচ্গুষ হলাম তাকে তুলতে চেষ্টা করি।"*" ** 

মাতৃভাষাকে আমাদের স্কুল কলেজেই পরিহার করা 
হয়--বাইবের জগতে তার মৃল্যও কমে এসেছে ভাদের 
জন্ত--ধারা বাবুচ্চি, ডিনার, পার্টি নিয়ে যেতে থাকেন আর 
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বাংলা পরিচয়ের জণ্ত আলাদাভাবে টিউটর রাখেন। 
আথচ ইংয়েজীও ত বলতে শিধলেন না। ইংলগ্ডের 
সমাজের নজির দেখিয়ে তারা দূরে সরে যান। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন £*বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, 
কারণ বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের 
নহে।* কিন্তু বাঙ্গালী পেটি বুর্জদোয়ার দল তা বুঝবেন 
না! কিছুতেই। আমার মনে হয় স্কুল থেকে মাতৃভাষার 


উপরেই জোর দেওয়া উচিত। কারণ 


৭ এু)6 06950010804 10002-600806 2৪ 008 2208 1037 
ঢ০৪০৮ 02 96006800001 1090006100১ 20: 19783825 28 
০ 1009৮ 08:1606 800 80001869 1080750)2106, 10101) 0090০ 
000 099 101 906: 500998100, ০1 00০08768800 10858, 800 
10698018010] 0076] 60 00007569120. 8100 056 09০, 
(96666 21৮৫. 70%০৫0% 05 0, 90:00). . 


তা হলে স্কুল কলেজের শিক্ষা যদি বলে দেশকে 
ভালবাস! দেশ ফ্রোহিতা, তবে দে শিক্ষার মূল্য কোথায়? 
মঞ্চের উপর গ্লাড়িয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে দশবার জেল 
থেকে ঘুরে এসে আমরা হই 796০৮ অথচ ত্যাগ শ্বীকার 
করতে 101001016-এ বাধে । 
স্কুলের শিক্ষ! ঘা করতে পারে নি-_কাজেই আমাদের 
প্রগতি সাহিত্যকে তার ভার নিতে হবে। শ্রীঅতুল গুপ্ত 
মহাশয় তাঁর "শিক্ষা ও সভাতা” পুস্তকে একজায়গায় বলেছেন 
ষে, শিক্ষার উদ্দেশ্ব চরিত গঠন এবং আদর্শ মান্ুষ গড়ে 
তোলা । আমাদের শিক্ষ/ এর কিয়দংশও করে না। তাই 
আমাদের একাঞ্জ করতে হবে সাহিত্যের দরবারে। 
প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্য কি রকম হবে? বিশুদ্ধ 


8989, না 4 6: 1195 ৪৯8৪1 সাহিত্যের কাজ হি 
09 10010 ৪0 60610100200 1/ঠি, হয়, তবে সে প্রকৃত 
লাহিত্য হবে না। কারণ আয়না ত মায়ার ফাদ, ওতে ত 
প্রকৃত রূপ দেখা যায় না, প্রতিবিদ্ব দেখা যায়। তবে 
সাহিত্য কেমন হবে? 1 3. £11০-এর 10015100815 
882) না ট৪20%10909ঘর 1168 ৪5091 যাই হোক্‌, 
আমাদের মানতেই হবে আর্টই হচ্ছে জীবন আর জীবন 
হচ্ছে আর্ট। একটি অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না-- 


এরা 10870002008, 


দেশ ও সমাজ যখন ম্রণোন্ুখ, তখন শেলীর মত ভরত 
পক্ষীর স্বপ্ন দেখা চলবে না--সুরধ্য অস্তাচলে গেলে দিনের 
মহিমা! কীর্তনে লাভ কি? রোমের চিতায় নেবোর 
বেহালা শুনে আটে র হয়ত মধ্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু দেশ, 
সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভ বাঁচানো যাবে না।-"আজ শিক্ষার 
মানি এসেছে-_তাকে মুছতে হবে। তার একমাত্র সহায় 
আমাদের সাহিত্য- কুষ্ব্যাধিগ্রশ্ত গলিত সমাজ নয়_- 
কিংবা ডিগ্রীর ভিপো বিদ্যালয় নয়। সেই জন্তই ত রুশো 


বলেছিলেন : 


..08060:58500210১০0) 0, 2090, 08. 1002089 1 0] 
25 5০02. 10161008৮ 08৮0) 1159, 01011010099; 906081889 15 
90069, 10৪ 01988016, 75 870191019 105010068, 

কলমবাঞ্জী করেই সমাজের আর এক নবতরবূপ দেওয়া 


যাবে। কেমন করে? সেকথা সাম্যবাদীর! বলবে। 


সাহিভা, না প্রোপাগাণ্ড। সাহিত্য? 4৮ 0: 8৮8 (বর্ধিত সিংহ) 











মরা মাটি__সগয় উট্টাচার্য। প্রকাশক : পূর্বাশা, 
[ পি ১৩, গণেশচন্ত্র এভেঙ্থা, কলিকাতা । দাম ছুই টাকা । 
ই. শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাঙালী পাঠকপাঠিকা সমাজে 
এতদিন ভাল কবি হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন। কিন্ত 
সম্প্রতি গল্প জিখে এবং পর পর ছুখানা উপপ্থাস রচনা 
করে তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন ষে সাম্প্রতিক বাংলা 
গদ্য সাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়। “মরা মাটি? সঞ্জয় 
- বাবুর দ্বিতীয় উপন্থাস এবং ম্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 
এই উপগ্থাসটি তার ইতিপূর্বে প্রকাশিত উপন্যাস (বৃভর 
চেয়ে অনেক দিক থেকে সার্থকতর রচনা। 'বৃত্বে'র 
কাহিনী গড়ে উঠেছিল আমাদের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত 
জীবনের বার্থভা নিয়ে। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন 
. অনেকটা বাফুভৃতো  নিরাশ্রয়? গোছের--অনেকটা 
1 মুলবিহ্ীন গাছের মত। তাই 'বৃত্বে'র বিষয়-বস্ত ছিঙ্ 
£ অনেকটা ব্যক্তি-কেজ্রিক_-আত্ম-বিশ্লেষণ মূলক । 'মরা 
। মাটিতে যে আত্ম-বিক্েষণের অডাব আছে তা নয়, 
ভবে 'মরা মাটি কৃষিষ্ীবী বাংলার কৃষক-জীবনের চিত্র 
কলে সামাজিক সার্থকতার দিক থেকে এর আবেদন 
আরও বেশী ব্যাপক। তারপর “বৃত্তের মধ্যে বুদ্ধিজীবী 
জীবনের আত্ম-বিশ্লেষপ-পরাচর্যের ফলেই হয়ত লেখকের 
: রচনা-পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল কিঞ্চিৎ জটিল এবং ভারী) 
সেই জন্য সাধারণ উপন্যাস-পাঠকের রসোপভোগে কিছুটা 
ব্যাঘাত ঘটা বিশ্ময়কর নয়। কিন্তু “মরা মাটি'র রচনা- 
পদ্ধতিতে লেখক বিশ্বয়কর সরলতা এবং শক্তির গ্রকাশ 
দেখিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি কোথাও 
- আমাদের উপভোগকে পীড়িত করে না। অথচ “বৃত্ত 
এবং “মরা মাটিতে লেখকের গল্প বলার ভঙ্গী একই 
ব্কমের। তিনি নিজেকে নেপথ্যে রেখে নায়কের শ্মৃতি- 
কথার রূপে গল্পটি আমাদের সামনে উপস্থিত 
১ করেছেন। 
& 


০ শিপন ললিপপ, 


৮ 


ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্যে দুঃস্থ নিয়-মধ্যবিত্ব 
শ্রেণী এবং শ্রমজীবীদের সন্থত্ধে কিছু কিছু উপন্যাস যে, 
নালেখা হয়েছে তা" নয়-তবে বাংলার পন্দীর কৃষকদের 
জীবন-কথা নিয়ে গল্প-উপন্যাস কমই লেখা হয়েছে। 
ষা লেখা হয়েছে তারও বেশীর ভাগের মধ্যে আমর! 
দেখি যে লেখক-লেখিকা সাধারণত সহাস্ছভূতি এবং 
করুণার দৃষ্টিতেই দে জীবনের দ্দিকে তাকিয়েছেন। 
কিন্তু এদিক থেকে সঞ্চয় বাবুর পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন ং 
একজন কৃষক কি ভাবে তার নিজের জীবন ও সমাজের 
দিকে তাকায় তিনি তাই আমাদের চোখের সামনে 
তুলে ধরৃতে চেয়েছেন। শশীগল গায়ের জমিদার 
বাড়ীর ডাক-সাইটে বরকন্দাজ জয়া মালের ছেলে 
ভরত কি করে পৈতৃক ব্যবসায় ছেড়ে কৃষিকার্ধের 
দিকে ঝুঁকল এবং শেষ পর্যন্ত কি ক'রে সে সামান্য 
শ্রমক্জীবীতে পরিণত হ'ল লেখক তারুই চিত্র এঁকেছেন 
“মিরা মাটিতে | জমিদার-প্রধান গ্রাম শশীদলের বাসিন্দাদের 


কৃষিকাধই ছিল প্রধান উপজীবা); কিন্তু ধীরে ধীরে 


গায়ের বাজারে বড় ব্যবসায়ী এসে বানা বাধল--খণভার- 
জর্জরিত, প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল চাষারা ধীরে 
ধীরে ব্যবসায়ীর খপ্পরে গিয়ে পড়তে লাগল, জমিদারের 
জমিদারী গেল--ক্রমে রুষকরা সামান্ত শ্রমজীবীতে পরিণত 
হ'ল। বধিষু ন্্-শিল্প এবং ব্যবসায়ের কাছে রক্ষণশীল 
কৃষিকাধ হ'ল পরাজিত) অথচ কৃষকদের মজ্জায় মজ্জায় 
শিল্প-বিরোধ-ষে-মরাষাটি তাদের জীবিকানির্বাহের 
সুষ্ঠ বন্দোবস্ত করতে পারে না, তার প্রতি তাদের কি 
অসীম মমত্ব-বোধ। ক্ষযিষণ। বাংলার কৃষকদের প্রতীক 
ভরতের চরিজ্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই ব্র্থতা-বোধ সুন্দর 
ফুটিয়ে তুলেছেন। ভরতের স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা 
এবং ভরতের বোন বাল-বিধবা ছূর্গার গঞ্জের সাহার সঙ্গে 
পলায়নের যে চিত্র লেখক একেছেন, তার মধ্যে বাস্তব 


ক 


৩৭৮ 
বোধের ছাপ এত বেশী সুম্পষ্ট যে তীর প্রশংসা না কারে 
আমরা পারি না। ভবে টুনীর সঙ্গে তরতের সম্পর্কটা 
ধোৌয়াটে--রহল্তময় ) এ ধরণের নৈর্বযক্তিকতা বোধ হয় 
নিরক্ষর ককষকজীবনে সহজ-লভ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আর 
একটা ত্রুটির উল্লেখ না ক'রে পারি নাঁ--অব্ঠ এটা ক্রটি 
কিনা! সেট! বিচার-সাপেক্ষ। ভরতের স্বৃতির রূপ দিয়ে 
কাহিনীটি আমাঙ্ের সামনে উপস্থিত করানো হয়েছে। 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভরত নিরক্ষর গ্রাম্য কষক। 
কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকের স্বাভাবিক চিত্তাশীলতা 
এবং মাঝে মাঝে তার চিন্তা-স্থঘের জটিলতা আমাদের 
ভাবিয়ে ভোলে; ভরতের চরিভ্ের মধ্য দিয়ে মাঝে 
মাঝে লেখকের বুদ্ধিজীবী চিস্তাশীল মধাবিত্ত মন ষেন 
পাঠকদের কাছে উকি দেয়। তবে মনে হয় যে এক্রটি 
স্বাভাবিক; কেন-না লেখক কৃষকঞ্জেধীর লোক নন-- 
একটি কূষক কি ভাবে তার বিগভ জীবনের দিকে তাকিয়ে 
দেখে, সেটা পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা লেখকের পক্ষে 
খুবই কঠিন। সব দিক ছ্িয়ে বিচার করলে “মর! মাটি 
যে একখান! উল্লেখযোগ্য উপন্তাস হয়েছে, গে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। বাংলার ক্জকজীবনের আশা-আকাঙ্ছা, 
্ঘ-অভীগ্পার এমন হুন্দর জীবস্ত চিত্র ইতিপূর্বে আর 
কোন বাংলা উপন্তাদে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। 
মুন্্রণ-পারিপাট্য ও অঙজ-সজ্জায় পূর্বাশ! তার সুনাম অক্ষুণ্ণ 
রেখেছে। 

বাংলার ছেলে'-_স্ত্রীভূমিকা-বজিত ছোট ছেলেদের 
নাটিকা। সতীকুমার নাগ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান : অশোক 
লাইব্রেরী, ১৫১ স্তামাচরণ দে হ্ীট, কলিকাত1। দাম 
আট আনা। ৃ 

গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যে একেবারে অপরিচিত নন। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত তীর একখানা নাটিকা শিশুমহলে 
বেশ সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমান নাটিকাখানিতে গ্রন্থকার 
দেখাতে চেয়েছেন যে অর্থাভাবে বাঙলার অনেক কৃতী 
তরুণ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় 
না তাদের টি টাকা দিয়ে কিনে নেয় ধনী ব্যবসায়ীরা 


মাতৃডূমি 


১৩৫৪ 


এবং তাদের দারিভ্রোর সথযোগ নিয়ে এই ধনীরাই সমাজে 
মান সন্য ও গ্রতিপত্তির অধিকারী হন। নাটিকাটির 
মধ্যে কিছুটা নিম সত্য হয়ত আছে-_কিন্তু হচিস্তিত 
পরিকল্পনা ও নাটকীয় সংঘাতের অভাবে বইখানি খুব 
জমে ওঠে নি। মাঝে মাঝে বানান তুল ও ইংরেজী 
উচ্চারণের তুলও পরিদৃষ্ট হয়। তবে ঠিকমত পরিচালিত 
হ'লে নাটিকাটি মঞ্চে জমে উঠতে পারে। বইখানির ছাপা 
ও বীধাই ভাল। এ 
ধপ্রভাতী'_ জন-শিক্ষা ক্রোড়পঞ্জ। সম্পাদক প্ীমণীজ- 
চ্্র সমাদ্দার । কার্ধালয় £ বেহার হ্রোন্ড, প্রেন, পাটনা । 
পাটনার 'প্রভাতী' পন্জিকাথানি মানিক পত্জিকাজগতে 
স্থপরিচিত। বর্তমানে 'প্রভাত' নিঃসন্দেহে প্রবামী 
বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ মাসিক পঞ্জিকা। আলোচ্য জন-শিক্ষা 
ক্রোড়পত্রটি 'প্রভাতীর"ই অর্গবিশেষ) প্রধানত বিহার 
প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষার মারফৎ জনশিক্ষার 
প্রচারের জন্যই এই ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত করা হয়েছে। 
মৃখবদ্ধে নারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন £ "জনশিক্ষা! প্রসার লাভ 
না করলে জনগণের ও দেশের মঙ্গল হবে লা.” একথা যে 
কত মর্মাস্তিক ভাবে সত্য তা? আমর। দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। আমাদের দেশবাসীদের 
দর্বব্যাপী অশিক্ষা ও কুসংস্তার যে আমাদের সর্বাঙ্গীন্‌ 
জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী সে বিষয়ে সদ্দেশের অবকাশ 
নেই। এ দিক থেকে বিচার করে 'প্রভাভীর 
জন-শিক্ষা বিস্তার ও বাংল! ভাষা প্রচারক এই অভিনব 
পদ্ধতিকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন না ক'রে পারা যায় না। 
বাংলা দেশ, বাংলা সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান 
বিষয়ক ছোট ছোট সহজ সরল প্রবন্ধ পত্রিকাখানিতে 
প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা এই 
ক্রোড়পত্র নিয়মিত পড়লে যে অনেক কিছু শিখতে 
পারবেন, সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। (প্রভাতী, 
কড়ৃপক্ষের জন-শিক্ষা প্রচারের এই প্রচেষ্টা সার্থকতা মগ্তিত 
হোক এই কামনা করি। 
গোপাল ভৌমিক 








দাবী. 


(গল্প) 


জ্রীগোপালচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা! খুলে গেল--যেন এই- 
টুকুর জন্যই উৎকর্ণ হ'য়ে কেউ অপেক্ষা করছিল। 
নবীনের রৌন্রক্ি্ট মুখেও যে একটা প্রফুক্প ভাব জল্‌- 
জল্‌ করছিল, মার দৃষ্টিতে তা এড়ায় নাই। তবু স্পন্দিত 
বক্ষেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--কি হ'ল রে নবা? 
-ছ্যা মা, চাকরী এবার সত্যই ভাগ্যে ছুটে গেছে। 
-ছেলের কথায় মার মনে আবার আশা জেগে ওঠে। 
স্বামীর মৃত্যুর পর কত কষ্টেই না নবীনকে মাছুষ ক'রে 
বিশ বছরেরটি করেছেন। বিশ্বতপ্রায় অতীতের কথা 
মনে পড়ে তার চোখ দিয়ে ছু-ফ্রোটা অশ্রু শিথিল গণ্ডে 
গড়িয়ে পড়ে। 
_চাঁকরী তো হ'ল মা, কিন্তু মাইনে মান্্র কুড়ি টাকা 
--আর থাটুনী সেই দশটা থেকে সন্ধ্যা ছণ্টা অবধি | 
_তা হোক বাবা, এইটুকু যে মিলেছে তা শুধু মা 
কাসীর দয়ায_-আমি মানত ক'রে রেখেছি প্রথম মাসের 
মাইনে যেন পাবি সেই দিনই কালীঘাটে পুজো দিব। 
নবীন ছেসে বলল--তা৷ দিবে ৈকি মা, নিশ্চয় দিবে-- 


কিন্তু মাইনেটা! কি মা-কালী আরও কিছু বেশী ক'রে দিলে . 


পারতেন না? 

মা তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললেন--ও কথা 
বলতে নেই নবীন, যার যেমন কমন, তিনি তো তেমনি 
দ্দিবেন। 

মা-কালীকে নিঘ্লে নবীন আর কোন উচ্চবাচ্য করল 
না। শুধু বলল--কাল থেকে কিন্তু আটটার মধ্যে রেধে 
দিতে হবে মা। 

আটটার মধ্যে? এই না বললি দশটা থেকে 
আপিস--অত সকালে খেয়ে কি করবি? 

নবীন হেসে উঠল, বলল--কর্খের কথাটা এরই মধ্যে 
ভূলে গেলে মা! আমার যেমন কণ্দ-চাঁকরী সেই 


টালীগঞ্জে--মাইনে কুড়ি টাকা, ট্রামে বাসে তো আর 
যাওয়া চলবে না, হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে এই তিন 
মাইল পথ। [ও 


অনেক রাজেও মার আর চোখে ঘুঘ আসে না_ন্থামীয় 
মৃত্ার-পর ছুই বছরের নবীনকে নিয়ে অনেক কষ্টই তিনি 
করেছেন। কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ছুঃখ-দারিজ্রাময় 
অমানিশার বুঝি শেষ হবে? মাত্র কুড়ি টাকা--তা হোক, 
মায়ে-পোয়ে কুড়ি টাকাই যথেষ্ট । মার মনে কিন্তু এরই 
মধ্যেই নবীনের ভাবী বধূর টুকটুকে ছোট মুখখানি ভেসে 
ওঠেছে । অনেক কষ্ট সংসারে তিনি পেয়েছেন, কিন্তু আর 
নাঁ-ছেলেকে বিয়ে করিয়ে সংসার থেকে তিনি ছুটি 
নেবেন। নাঁ, ঠিক ছুটি নয়-_তার মনের কোণে ভেসে 
উঠে নবীনের ভাবী পুত্র-কন্তার কচি কচি মুখ। 
ভগবানের নাম আর নবীনের পুন্ত্রকপ্থাকে নিয়েই বাকী 
জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু-মায়ের ভাবন! 
আবার আরেক দ্রিকে চলে-নবীনকে বিয়ে কালে এই 
কুড়ি টাকায় চলবে কি ফ+রে, তার পর নবীনের ছেলেমেয়ে 
তার নাতি-নাতনী--! আবার আশা জাগে মনে, 
নবীনের মাইনে তো আর চিরকাল কুড়ি টাকাই থাকবে 
না--বাড়বে নিশ্চয়ই | নবীনের মত অমন সোনারটাদ 
ছেলে কয়জনের হয়--আপিসের সবাই তাকে ভালবাসবে-- 
চাকরীতে তাঁর উন্নতি ক'রে দিবে, মাইনে বাড়িয়ে 
দিবে। 

হায়রে মা! একজনের উন্নতি দেখলে 
আরেক জনের মন যে হিংসে জলে পুড়ে খাক যায়, সে 
কথা তো তোমার জানা নাই। ভাল কাজ দেখালেই ষে 
উন্নতি হয» নাঁঁ-আরও কিছু ভার সঙ্গে চাই--মার তো তা 
জানা নাই। কত তুচ্ছ কারণে-ছস্তের মিথ্যে কান- 
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তাভানো কথায় কত সহজে চাকরী ছুটে যায় মা তাকি টিফিনের সময় জরখাবার ধেলে চলবে' কেন! আর 


ক'রে জানবে! 

নবীনের চাকনী স্থরু হয়ে গেছে। সগ্ধা। সময় ছেলেকে 
জল খেতে দিয়ে মা জিজ্ঞাম করলেন-হাারে নবু। কেমন 

দেখলি আপিস। 

নবীনের মুখে একট আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেকুচ্ছিল, 

হাসিমুখে বলল--বেশ লাগল মা। আমাদের আপিসের 
ধিনি কর্তা, টিফিনের পরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন 
আমার তো ভয়ানক ভয় করছিল । কিন্ধু তাঁর খাস-কাম- 
রায় ঢুকেই আমার ভয় কেটে গেল। কি সুন্দর চেহারা 
_হানি-হাদি মুখ। কত বড়লোক, তার পর বিলাত 
ফেরৎ, কিন্তু পরেছেন একটা খন্দর়ের ধুতি, গায়ে একটা 
খক্দর়ের পাগ্াবী। দেখে কে বলবে যে অত বড় 
আপিসটার তিনিই ঘগুমুণ্ডের কর্তা। 

শুনে নবীনের যা-ও খুব খুসী হ'য়ে বললেন--তোকে 
তিনি কি বললেন তা তো বললি না। 

-কাজ-কর্মের কথা কিছুই বললেন না, 
গুধু জিজ্ঞেস করলেন, আমার দেশ কোথায়, কে কে আছে 
এই সব। 

--তুই কি বললি? 

স্যলব আত কি, যা বলবার তাই বললাম। ডাঃ 
চৌধুরী--আমাদের আলিসের মালিকের নাম হলো ডাঃ 
চৌধুরী--বললেন, মাকে খুব ডক্তি করো, মার 
আশীর্বাদ থাকলে ছুনিয়ায় কোন কাজই আর অসাধ্য 
থাকে না। 

নবীনের মায়ের ছুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্র ঝরে পড়তে 
লাগলো! । এই আনন্দাশ্রুতে ধুয়ে ার চোখের দৃষ্টি ষেন 
তীক্ষ হয়ে উঠল, ছেলের প্রদীপ মুখের অন্তরালে ক্লান্তির 
একটা স্লানিমা তিনি দেখতে পেলেন, জিজ্রেস করলেনস. 
টিফিনের ছুটিটা তো জলখাওয়ার জন্তে, নয় রে? 

শষ্থ্যা মা, আমাদের আপিসেই একটা বেষ্টরেন্ট আছে, 
দশটার সময় আপিসের গেট হদ্ধ হয়েযায়। বিকেলে 
ছুটির আগে আর কেউ আপিস থেকে বেকুতে পারে না কি 
না তাই এই ব্যবস্থা! । | 

-তৃই কি খেলি? 


আপিসের রেষ্টরেন্টে সব জিনিযই বাইরের চেয়ে 
আকৃকার1। | 

মায়ের মুখে বিষাদের ছায়া নেষে আসে--সকলে খায় 
আর তার নবু--তিনি যেন আর চিন্তা করতে পারেন না 
একেবারেই যে রিক্কা তিনি! 


নবীনের চাকরীর একমাস হয়ে গিয়েছে--আজ সে 
মাইনে পেয়েছে । মা বললেন-_আজ তুই কিছু খেলেই 
পারতিস আপিসের রেষ্ট,রেপ্ট থেকে! 
নবীনের শুফ মুখে হালি ফুটে উঠল- জিভ 
বাড়ানো ভাল নয় মা। তার পর তোমার সেই 
মানত রয়েছে প্রথম মাইনের টাকা পেলে কালীঘাটে পূজো 
দেবে। " 
মা যেন কি বলতে চেয়েও বলতে পারেন না, জিভ যেন 
আড়ষ্ট হ'য়ে আসে । 
সেই দিনই সন্ধ্যায় যায়ে-পোয়ে কালীঘাট যেয়ে পূজো 
দিয়ে আসলেন পাঁচ টাকা খরচ করে। বাকী পনেরটি 
টাকায় এক মাস চালাতে হবে--ম1 সারারাকি শুধু এই 
কথাই ভাবলেন। 
পরের দিন আপিস থেকে নবীন যখন ফিরল তখন 
তার মুখখানা ধেন ছাইয়ের মত হ'য়ে গিয়েছে । মায়ের 
মন শঙ্কিত হ'য়ে উঠল-_অস্থুখ করেছে না! কি রে নবু? 
না মা অন্থধ করে নি, কিন্তু করে « তো পারে! 
--যাট্‌, ও কথা বলে না 
»-কিন্ত অন্থখ হতেও পারে, হ'লে ষেকি হবে তাই 
ভাবছি। 
মিছে মিছি অসথখের কথা ভাবছিস কেন? 
মিছেমিছি নয় মা, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে 
আপিসে। আমার বয়সেরই একটি ছেলে কাজ করতো! 
আমাদের আপিসে। তাহার হলো ম্যালেরিয়া--একেবারে 
মালিগনান্ট টাইপ। কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে 
এসেছে, কিন্তু শরীর খুব দূর্বল | বিদ্ধ পেটের গরজ বড় 
গ্ুজ--এই ছূর্বল শরীয়র নিয়েই অফিসে এসেছে। ছুটি 
ছরিয়ে গেছে, না এসেই বা করে কি? ম্যানেজার বাবু 





বলজেন--'তোমাকে আর ছুটি দেখার ক্ষমন্তা তো আমায় 
নেই, কিন্ধু তোমার শরীরও যে বড় ছূর্বল, কাজই বা 
করবে'কি ক'রে? 

ছেলেটি বলল, “না করে আর কি করব স্যার ।” 

ম্যানেক্জার একটু ভেষে তাকে একটা খুব হাল্কা 
রকমের কাজে বসিয্কে দিলেন। টিফিনের পর ভাঃ চৌধুরী 
যখন ঘুরে ঘুরে আফিসের কাজ দেখছিলেন, তখন তীর 
নজবে পড়ল এ ছেলেটি। রোগশীর্ণ চেহারা দেখে ডাঃ 
চৌধুরী তার সঙ্গে একটু কি আলাপ করলেন, তার পর 
সেইখানেই ডেকে পাঠালেন, ম্যানেজারকে | ছেলেটির 
দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
এ রকম রোগা জোককে কেন কাজে বসিয়েছেন? 

ম্যানেজারবাবু একটু থতমত খেয়ে বগলেন--আজ্ে, 
ওর আর ছুটি পাওনা নেই-_ 


তা না-ই থাকলো-_এই রকম রোগা লোক দিয়ে 
আফিসের কাজ চলে-মাইনেও দিতে হবে আবার 
কাজেরও ক্ষতি হবে, তা ভেবে দেখেছেন--যান, এখনই 
মাইনে চুকিয়ে বিদায় ক'রে দিন! 

নবীনের মা জিজ্ঞাসা করলেন--তার পর কি হ'লরে 
নবীন। 


-যা হবার তাই--ছেলেটি চোখের জলে কত কাকুতি- 
মিনতি করজল--বাড়ীতে বিধবা মা, বিয়ের যুগ্সি বোন, 
একটি ছোট ভাই-_নির্ভর এই চাকরীটি। কিন্তু ডাঃ 
চৌধুরীর মন ভিজল না । চোখের জল ফেলতে ফেলতে 
ছেলেটি বেরিয়ে গেল। 

মায়ের চোখেও জল ভরে এসেছিল--মা তো--পরের 
ছেলে হ'লেও মনে বাথা বাজে । ভাবী গলায় বললেন_- 
সবই ভগবানের ভাত বাবা-তারই নির্দেশ-_নইলে ধনী 
দরিদ্র সুতি হবে কেন? ফতদিন কাজ করতে পারে তত 
দিনই গরীবের অন্প জোটে, যখন অকর্মন্ হয়ে পড়ে তখন 
কেউ তার দ্দিফে ফিরে তাকায় না। হয়ত আর জন্মে 
কি পাপ করেছিল, এজশ্মে তাই এ ঈ্শা। 


মার কথায় নবীন জ্লান হেসে বলল--কিন্তু ডাঃ চৌধুরী 
ইচ্ছে করলেই তো ওকে রাখতে পাধতেন--ভগবান তো 


আর কঠীকে বলে দেন নি হে) ও পাপী চাষী থেকে 
ভাড়াও 

মা হেসে বললেনস্-শোন ছেলের কথাস্ভগবান 
কাউকে কিছু বজেন নাকি? এ হচ্ছে ব্যবসা_বাধসা 
করতে বসলে একটু নি্দয় হতে হয় বৈকি? এও তে! 
ভঙ্গবানেরই ব্যবস্থা। তোর নিজ্জের ল্যবল! হ'লে তুই কি 
কি ক্ষেতি স্বীকার করতিস। 

ছেলে মার কথা শোনে, কিন্ত মেনে নিতে পারে না। 

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গিয়াছে__সব 
জিনিষেরই দাম বেড়ে উঠছে হ-থ করে। কুড়ি টাকাতে 
নবীনের ছু'জনের সংসারই আর চলে না। ম! বললেন-_ 
তোদের মাইনে কিছু বাড়বে নারে নবু এই আকৃকারাঁর 
দিনে--সব আপিসেই নাকি বাড়ছে। 

নবীন শুদ্বমুখে বলন--কি করে বলি মা, অপিসে 
কেউ তো কিছু বলে না। 


--দেখ নবুঃ ভগবান তো আর অস্থি দেন না, মাহুঘকে 
চেষ্টা করতে হয--তিনি দেন শুধু চেষ্টার ফল। 

সে-দিন অপিসে নবীন মার কথামত কিছু চেষ্টা করার 
জনা চেষ্টা করল। তার একজন সহকম্ফ্া বলল---ও আর 
ইচ্ছে মশায়। 

"কেন হবে নাঃ সবাই মিলে আমরা বদি দাবী 
করি-আর এতো অন্যায় দাবী নয়, অফিসের যখন লাঁভ 
হচ্ছে, এই আক্কারার দিনে আমাদের মাইনে না খাড়লে 
চলে কি ক'রে, ডাঃ চৌধুরী কি একথা বুঝবেন 
না? 

নবীনের এই সহকশ্ীটি অনেকদিন এখানে চাকুরী 
করেন, বললেন-_না মশায়, কেউ আপনার কথায় মাইনে 
বাড়াবার জনা এক সাঙ্গ দাবী করুতে যাবে না. 
সবাই নিজের নিজের পথ দেখছে । 

কিন্ত নবীন বৃঝতে পারে না, বলে-কেন মশায়, 
ভাঃ চৌধুনী ফেমন অমাদ্ধিক গোক--আমাদের জন্য কত 
তিনি ভাবেন। 

-বুঝছেন না যশাই ও হচ্ছে ব্যবসায়ের টেকৃটিস্‌-- 
বিজিনেসম্যানদের এ ভাবেই চলতে হয়। 

সেঙ্গিন কথাবার্তা এর বেজী আর এগোল না। 
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পরের দিন | অপিসে যাবার আগে নবীন খেতে বসেছে, 
মা বললেন--এইবার শুভ কাজটা শেষ করে ফেল বাবা। 
-কিকাজমষা? 
মা হেসে বললেন--কি কাজ আবার, আমাকে একটি 
ছোট্ট মা এনে দে। 
নবীন হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারল না, কে 
ষেন তার যুখ চেপে ধরল, বলল-_-এই কুড়ি টাকা মাইনেতে 
বিয়ে করা পোধায় না মা। 
-মাইনেকি তোর 
করলেই বাড়বে । 
নবীন আর কিছু বলিল না। নীরবে খাওয়া শেষ 
ক'রে অপিলে চলে গেল। 
নবীন মাত্র কাজ স্থু করেছে__ডাঃ চৌধুরীর খাস 
বেয়ারা এসে বলল-_সাহেবের কামরায় তার ডাক 
পড়েছে। নবীন কিছু বুঝতে পারল না_কিন্ত তার 
বুক একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। 
ভাই চৌধুরীর খাস কামরায় ঢুকতেই হাসি হাঁসি মৃথে 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন_-তোমারই নাম নবীন? 
"আজে হাযা। 
-বেশ বেশ, কিন্তু তুমি আমার ছেলেদের কানে 
ধর্মঘটের মন্ত্র দিচ্ছ কেন? 
ডাঃ চৌধুরী তাঁর অপিসের কর্মচারীদের অন্যলোকের 
কাছে ছেপে বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন। 


বাড়বে না? একটু চেষ্টা 


নবীন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, বলল-- 
ধর্রঘট! 

ভাঃ চৌধুরী গঞ্জন ক'রে উঠলেন--া ধর্মঘট, কাল 
তুমি আমার ছেলেদের মধ্যে প্রচার করেছ--মাইনে 
বাড়াবার জন্য ধর্মঘট করা উচিত। 

নবীন কীদ কাদ শ্বরে বলল--আজে না, সম্পূর্ণ মিথো 
কথা। 

--মিথো কথা? ধর্মঘট করতে বল নি তুমি? 

আজে না, আমি বলেছি, সকজে মিলে যদি 
আমাদের দাবী আপমার কাছে জানাই, তাহলে--. 

নবীনকে তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই ভা: চৌধুরী 

গঞ্জন কারে উঠলেন--এ একই কথা হ'ল--তুমি নিজেই 
স্বীকার করছ ধর্্ঘট করাবার টেষ্টা করেছিলে_- 
মীতারাম-_ 

খাস বেয়ার সীতারাম হাত জোড় ক'রে এসে দাড়াল। 
ভাঃ চৌধুরী বললেন--ওকে ঘাড় ধরে সমস্ত অপিস ঘুরিয়ে 


তারপর অপিস থেকে বের ক'রে দাঁও। সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 


ধর্মঘট করার চেষ্টার জন্য এই শান্তি। 
ক সা সা 
সেদিন ছুপুর বেলায় নবীনের মা ঘুমিয়ে সপ্ন 
দেখছিলেন--নবীন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে ফিরেছে_ 
চারদিকে রোশনাই-ব্যাণ্ড বাজছে--তিনি যেন বউ-এবু 
ঘোমটা খুলে মুখ দেখে বলছেন-_বাঃ বেশ বউ-_ 





ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ 


সত্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


বণিকনীতির (10908010180 ) সমালোচনা হইতেই 
ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা 
বলিলে বোধ হয় খুব বেশী তুল বলাহয় না। বস্ততঃ 
জ্ঞানের জন্ত নিঃস্বার্থ স্পৃহা কিনা মাস্থষের অর্থনৈতিক 
জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি করিবার আকাঙ্ষা হইতে 
অর্থনীতিবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে নাই, _গড়িয়া উঠিমাছে 
কতকগ্তলি বিশেষ অর্থনৈতিক সমন্তার কার্যকরী 
সমাধানের প্রয়োজনীয়তা হইতে। দেশের সম্পদ্দ কি 
করিয়া বপ্ধিভ করিতে পারা যায় তীহাই ছিল বণিকনীতি- 
বাদীদের উদ্দেশ । তাঁহাদ্দের মতবাদকে কোন সথসংবদ্ধ 
অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের রূপ প্রদান করা হয় নাই, করিবার 
প্রয়োজনও তখন ছিঙ্গ না। কার্যকরী স্থবিধার জঙ্ এক 
এক জন এক-এক ব্যবস্থা গ্রদান কবিয়াছিলেন। তাহা 
হইলেও সব মিলিয়া মোটামুটি ভাবে বণিকনীতির মুল 
কথ| ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বাণিজ্া এমন ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি 
হয় বেশী এবং বাণিজ্যিক উদর্তভন হিসাবে প্রচুর সোনা 
রূপা ঘরে আসে । মৃল্যবান্‌ ধাতু হিসাবে সোনা-নধপাকেই 
ত্তাহারা সম্পদের আসন প্রদান করিবেন, ইহা মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় নয়। বর্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণ 
সোনার্বপাকেই সম্পদ বলেন না বটে, কিন্তু সোনাবদপার 
আমদানি-রগ্তানির উপর ত্বাহারা কতখানি গুরুত্ব আরোপ 
করেন, তাহা ব্যাঙ্কর বনাম ইউনিটাস্‌ পরিকল্পনা লইয়া 
বৃটিশ এবং মার্কিন অর্থনীতিবিদৃদের সমালোচনা ও প্রতি- 
সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। 

বণিকনীতিবাদের মুল কথা ছিল শুধু বৈদেশিক 
বাণিজ্য নয়, নিয়মিত বৈদেশিক বাণিজ্য,--স্প্ট কথায় 
“ওপনিবেশিক বাণিজ্য । শুধু উপনিবেশরের সহিত বাণিজোই 
বাণিজ্যকে মালিক দেশের অছুকূলে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। 
বণিকমীতিকে অনেক সময় কোলবার্টিজম বলিয়া অভিহিত 


করা হইলেও, কোলবার্টের ওপনিবেশিক নীতির. পূর্বেই 
উহার উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমওয়েলের নেভিগেশন আইন 
বণিকনীতিরই একটা বূপ। অবাধ-বাণিজ্য নীতির. 
সমর্থক এডাম শ্মিথ উনাকে “বাণিজ্যিক বিধিসমূহের মধ্যে 
বিজ্ঞতম”-_৮11)9 51898 0£ 8]] 00271090191 26018” 
61008” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বণিকশনীতির 
বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণট! 'আদিয়াছিল ফিজিওক্রাটদের 
নিকট হইতেই । ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাই এই মতবাদ 
সু্টির কারণ তাহা! সকলেই স্বীকার. করেন। ইংলিশ 
চ্যানেল পাড়ি দিয়া এই মতবাদ এডাম স্মিথের হাতে 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানের রূপ গ্রহণ করিল। এডাম স্মিথ 
তাহার ৭ওয়েল্থ অব নেশানসে*র একটি অংশ শুধু বশিক- 
নীতির সমালোচনাতেই ব্যয় করিয়াছেন। তা ছাড়া 
বণিক-নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা গোটা বইটাতেই পাওয়া! 
যায়। শুধু এডাম ন্দিথই নয় রিকার্ডো, জেমস মিল, সে 
(৪গ্য ) প্রভৃতি কেহই বণিক-নীতির দোষগুলি উদঘাটন 
করিতে জ্রটি করেন নাই। 

বণিকনীতি নিয়ন্ত্রিত ঠবদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ প- 
নিবেশিক বাণিজ্য । এই বাণিজ্য থে আসলে একচেটিয়া 
নীতির রূপ বিশেষ, এই বাণিজ্যে যে লাভ হয় ভাহাষে 
প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া লাভ, কাজেই লাভটা যে যায় শুধু 
অন্লসংখ্যক লোকের হাতে তাহা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি- 
বিজ্ঞানীরা সকলেই শ্বীকার করিয়াছেন। বণিক-নীতি 
বার যে লাভ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া নিজেদের দেশে 
কিন ভাবে দ্বেখা দেয় এডাম স্মিথ তাহা বিষ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছেন। উপনিবেশে যে-সকল পণ্য রপ্তানি হয় 
সেগুলি একচেটিয়া বাণিজ্যের অন্তর্গভ। এই সকল 
পণ্যের রপ্তানি হইতে যে-লাভ হয় তাহ! একচেটিয়া লাভ 
বলিয়া লাভের হারটা হয় কিছু বেশী। কাজেই উপনিবেশে 
যেসকল পণ্য রধ্ানি হয় সেই সকল পণ্যের উৎপাদন- 
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শিল্পে বেশী পরিমাণে মূলধন নিয়োজিত হইয়! থাকে। 
ফলে অগ্ান্ত পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্যে মূলধন কম 
নিয়োজিত এবং তাহার ফল্বরূপ প্রতিযোগিতার তীব্রতা 
হাস পাইয়া এ সকল পণ্যের রপ্ানি-বাণিজোও লাভের 
হার বদ্ধিত হয়। এডাম স্মিথের মতে উপনিবেশিক 
বাণিজ্য মাতৃদেশের  (007061858) লাভের হার 
ছুই দিক দিয়া বর্ধিত করে। প্রথমতঃ, পনিবেশিক 
বাণিজ্যের একচেটিয়া! লাভের হারটা স্বাভাবিকই কিছু 
বেশী বলিয়া এই লাভট1 যখন মাতৃদেশের মোট লাভের 
সহিত মিশিয়া যায় তখন মাতৃদেশের মোট লাভের হারটাও 
কিছু না বাড়িয়াও পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উপনিবেশে 
বপ্তানির জন্য পণ্যের উৎ্পাদন-শিঞ্পে অধিক পরিমাণে 
মূলধন আকুষ্ট হওয়ায় বাণিজ্যের অন্যান্ত শাখায় 
প্রতিষোগিতা হাস পাইয়া এগ্তনিতেও লাভের হার বঞ্চিত 
হয়। লাভ বাড়ে বটে, কিন্তু উহা যায় অল্লসংখ্যক 
লোকের হাতে । তৃতীয়ত্তঃ, মাতৃদ্দেশে লাভের হার যেমন 
বাড়ে, তেমনি পণ্যের দামও বাড়িয়া যাঁয়। ইহাই এভাম 
শ্মিথের অভিমত। স্থতরাং তাহার মতে বণিক"নীতির 
ফল গ্াড়াইল এই যে, 
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- এক দেশের অল্লসংখ্যক লোকের সামান্ত স্বার্থ বৃদ্ধির 
জন্তু এ দেশের আব সকল লোকের এবং অন্থান্ত দেশের 
সমস্ত শ্রেণীর লোকের স্থার্থহানি করা হয়।"'শ্রমিকের 
মজুরী আয়ের একটা প্রধান মৌলিক উপায়, কিন্তু 
একচেটিয়া নীতি উহার প্রাচুর্য্যের হ্রাস করিয়া থাকে ।' 
এভাম শ্মিধের মতে বণিকনীতি দ্বারা অর্থাৎ নিয়ুঞ্িত 
বাণিজা স্বারা ক্ষতি শুধু উপনিবেশেরই হয় না, মাতৃ- 
. দ্বেশেরও ক্ষতি হয়। 

উপনিবেশের সহিত বাণিজ্যকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করা সম্ভব যে, উহা! উপনিবেশের পক্ষে কম সুবিধাজনক 
এবং মাতৃদেশের পক্ষে বেশী স্বিধাজনক হইতে পারে। 


একথা রিকার্ডোও স্বীকার করিয়াছেন । কিন্কু এক রকমের 


বৈদেশিক বাণিজ্য আর এক রকমের বৈদেশিক বাণিজ্যে 
পরিবত্িত হইলেই ধে লাভের হারেরও পরিবর্তন হইবে 
তাহা তিনি স্বীকার করেন না। আর লাভের হার যদি 
বাড়েও, তাহা! হইজে পণ্যের দামও যে বাড়িবে এমন 
কোন কথা নাই, ইহাই রিকার্ডোর অভিমত। কারণ 
তাহার মতে মজুরি অথবা লাভ দ্বার জিনিষের দাম 
নিয়ছিত হয় লা। বৈদেশিক বাণিজ্োর দ্বারা লাভের 
হার বন্ধিত হইবার ক্ষেত্র ষে আছে রিকার্ডে। তাহ! শ্বীকার 
করিয়াছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে যদি সন্তা 
খান্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, তাহা হইলে 
শ্রমের মূল্য” হাসের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা ঘায়। 
লাভের হারটা বদ্ধিত হয় এই শ্রমের মূল্যের ভ্বাস 
হইতেই । রিকার্ডো মনে করেন অবাধ বাণিজ্যে এবং 
সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বাজার থাকিলেই শুধু তাহা 
সম্ভব হইতে পাবে। 

একদিক দরিয়া দেখিতে গেলে রিকার্ডোর কথা সত্য 
বলিয়াই মনে হইবে। কোন শিল্লো্ত দেশ বৈদেশিক 
বাণিজ্য হইতে কতকটা স্থবিধা পাইলে এই স্থবিধ! 
লাভের হারকে বদ্ধিত না-ও করিতে পারে। কারণ 
লাভের হারের হ্াস-বৃদ্ধিটা বিভিন্ন পণোর মুলোর 
অন্গপাতের উপর নির্ভর করে। এমনও হইতে পারে যে, 
বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ মুদ্রা-ব্যবস্থায় সোনার পরিমাণ 
বর্ধিত করিয়! দিয়! সকল রকম পণোর দামত্মি সমান 
অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। ঈীপ হইলে 
বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে দামের অন্থপাভটা ঠিকই থাকিয়া 
যাইবে । কাজেই লাভের হার বন্ধিত হইবার স্থগ রহিল 
কোথায়? নিঞ্জলা। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক 
বাণিজ্য, এখন পর্যযস্ত শুধু একটা কাল্পনিক বস্ত, এমন কি 
যে-ুগটাকে অবাধ বাণিজ্যের যুগ বলিয়া অতিহিত 
করা হয়, তখনও খাটি অবাধ বাণিজ্যের দেখা মিলে 
নাই । অবাধ বাণিজ্য এবং অধিক বিস্তৃত বান্ধার না 
থাকিলেই যে বৈদেশিক বাণিজা হইতে লাভের হার 
বদ্ধিত হইবে না একথা কি করিয়া স্বীকার করাধায়! 
অনুরত কৃষিপ্রধান দেশের সহিত বাণিজ্যে উন্নত শিক্প- 
প্রধান দেশ সন্তায় প্রচুর পরিমাণে খাস্তশস্ত এবং কীছ- 
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মাল আমদানি করিতে পারে। এই আমদানির প্রভাব 
ব্যবহার্য পণোর উৎপাদন-বায় হাসের মধো যেমন দেখ! 
দেয় তেমনি দেখা দেয় উৎপাদন-হঙ্ত্র নিশ্মাণ-শিল্পে 
উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসের মধ্যে । এই দ্বিক দিয়! বিবেচনা 
করিলে অন্ুম্তত কৃষিস্প্রধান দেশের সহিত বাণিজ্যের 
ফলে উয্নত শিল্পপ্রধান দেশে লাভের হার ষেমন বদ্ধিত 
হয় তেমনি মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্্রও বিভ্তৃত হইয়া থাকে। 
ইহার সঙ্গে যদি অন্ুপ্নত কৃষিপ্রধান দেশে মুলধনও নিয়োগ 
করিতে পারা যায় তাহ! হইলে লাভের হারটা আরও বেশী 
বন্ধিত হয়। 
বণিক-নীতির যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছিল শৈশব 
কাল--বিরাটু যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা তখনও হয় নাই। 
উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের প্রশ্থটাই ছিল তখন 
অবাস্তব। কাজেই বণিক-নীতির যুগে মালিক দেশ এবং 
উপনিবেশের“মধ্যে বাণিজ্য এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাণিজ্যের স্থৃবিধাটা 
মালিক দেশের অনুকূলেই হয়। উপনিবেশে মূলধন 
নিয়োগ একেবারেই করা হইত না তাহ1 নয়, কিন্ত 
ধনতঙ্্ের শৈশবে উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ শুধু অপ্রধান 
ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্ধু ধনতন্ত্র যখন পূর্ণবিকাশ 
লাভ করিল-_যন্ত্রশিল্পের প্রসৃত উন্নতি সাধিত হইল, 
কলকারখানা বিরাট আকার ধারণ করিল, এক কথাদ 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় খন পূর্ণ বিপ্রব সাধিত হইল তখন 
ধন্তঙজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাড়াইল উপনিবেশে মূলধন 
নিয়োগ । 
ব্রণিক-নীতি হ্বারা অর্ডিত লাতকে ক্লাসিক্াাল 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক রকমেব একচেটিয়া লাভ 
বলিয়া উহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 
ধনতগ্ত্রের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উতৎ্পাদন-শিল্পে অবাধ 
প্রতিযোগিতার ফল স্বরূপ নূতন আর এক রকমের এক- 
চেটিয়া ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। উৎপাদন-শিল্প 
হইতে পুঁজিপতিদের যে লাভ হয় ভাহার সবটা অনুৎপাদক 
- কাধ্যে--পুঁজিপতিদের খাওয়া, পরা, থাকা, বিলাস-ব্যসন 
ইত্যাদিতেই ব্যয় হইঘাই নিঃশেষ হইয়া যায় না, উহ্বার 
বিশিষ্ট একটা অংশ নৃতন মৃলখন রূপে উৎপাদন-শিল্লে 
৪৯ 


প্রবেশ করে। এইরূপে বিভিষ্থ পণ্যের উৎপাদন-শিল্পে 
যূলধন ক্রমেই বাড়িয়া চলে । উৎপাদন-শিল্লে মুলধনের এই 
বৃদ্ধিতে একদিকে উত্পাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় আর 
একদিকে তেমনি উহাই শ্রমের উৎপাদ্দিক! শক্তি বৃদ্ধির 
প্রেরণা ঘোগাইয়া থাকে। ুলধনের বৃদ্ধিটা শুধু মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধিতেই পর্ধ্যবসিত হয় না, মূলধনের সংগঠনেও 
পরিবর্তন আনয়ন করে। মুলধনের প্রসারট! যদি শুধু 
পরিমাণ-গত হয়, তাহা হইলে কোন একটি পণ্যের বিভিন্ন 
উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মূলধনের কম-বেশী পরিমাণ অঙ্কুসারে 
লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ- 
গত বৃদ্ধি যদি মূলধনের সংগঠনের মধ্যেও পরিবর্তন 
আনয়ন করে, তাহা হইলে বেশী মূলধন হইতে লাতের 
পরিমাণই শুধু বর্ধিত হয় না, লাভের হারটাও বাড়িয়া 
যায়। মুলধনের সংগঠনের পরিবর্তন না হইলে নিক্িষ্ 
পরিমাণ যন্ত্রপাতির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন 
হয় বলিয়া শ্রমিকের চাহিদা! বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও বাড়ে । ফল স্বরূপ লাভের হায় 
হ্বাস পায়। স্বতরাং মূলধন বৃদ্ধির সঙজে সঙ্গে শ্রমের 
উৎপাদ্দিকা বুদ্ধির জন্ত উৎপাদন-কৌশলেও পরিবর্তন দেখ! 
দিল-_আবির্ভাব হইল কলযস্ত্রের। কলযস্ত্রের আবির্ভাবে 
সূলধনের টেক্নিক্যাল সংগঠনে পরিবর্তন সাধিত হইল 
অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমে অপেক্ষারুত বেগ ঘন্ত্রপাতি 
এবং কাচা যাল পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা সম্ভবপর 
হইল। প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে হইলে পণ্যকে 
অপেক্ষার্ত সন্তা করা প্রয়োজন। মুলধনের টেকনিক্যাল 
সংগঠনে পরিবর্তন সাধিত হইলে পণা অপেক্ষাকৃত সন্তা 
হয়, কিন্ধু মূলধনের পরিমাণ যাহার বেঙ্ী তাহার লাভের 
হারও বদ্ধিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজি- 
পতিদের মধ্যে দেখা দেয় মাত্প্্ায়। ছোট ছোট পুঁজি- 
পতিরা! ধ্বংসপ্রার্ধ হয়--তাহার্দের মূলধন কতক নষ্ট হয় 
এবং বাকীটা বিজয়ী পুক্িপতিদের হাতে চলিয়া যায়। 
ইহাতে সামাজিক মূলধনের মোট পরিমাণ বাড়ে না বটে, 
কিন্ত কতকগুলি পুঁজিপতির হাতে মূলধনের পরিমাণ 
বাড়িয়া যায় অর্থাৎ মূলধনের বণ্টনের পরিবর্তন হয়। 
পুঁজিপতিদদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মৃলধন বন্টনের 


৬৮৬ 


মাতৃভূমি 
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খন পরিবর্তন চলিতেছিল, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা 
তখন আর একটি নৃতন শক্তি লাভ করিল--ব্যান্বিং 
ব্যবসায়। দেশের বিভিন্ন লোকের হাতে যে-সকল টাকা" 
পয়সা ছড়ান থাকে ভাহা সংগ্রহ করা ব্যাঙ্কের একটি 
কাজ। এইকপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যাঙ্ক গ্রথমে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে খণ দিত। কিন্তু ' ক্রমে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশও ব্যাঙ্ক ক্রম করিতে লাগিল। 
এইরূপে শিক্পগ্রতিষ্ঠানের মূলধনের সহিত ব্যাঙ্ক-মূলধনের 
হইল সংমিশ্রণ বা একীকরণ। এই সংমিশ্রিত বা একন্ত্রী- 
কৃত মূলধনকে হিলফোডিং (7116010% ) ফাইনান্দ 
ক্যাপিট্যাল নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাস্ষিং 
ব্যবসায়েও একীকরণ চলিতে লাগিল--ছোট ছোট ব্যাঙ্কের 
একীকরণে বড় বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিল, আবার বড় বড় 
ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা হইলেন শিশ্প-গ্রতিষ্ঠানের পরিচালক 
এবং বড় বড় শিল্পপতির! হইলেন ব্যাঙ্কের ভিরেক্টার। 
প্রতিযোগিতা! এবং ফাইনান্স ক্যাপিট্যাল মৃলধন-সংহতির 
প্রধান প্রেরণা । প্রতিযোগিতার ফলে একদিকে যেমন 
ছোট ছোট মৃবধনগুলি বড় বড় মূলধনের কুক্ষিগত হইতে 
লাগিল তেমনি বিভিন্ন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এবং 
সহযোগিতায় গড়িয়! উঠিল কার্টেল, সিগ্ডিকেট এবং ট্রাষ্ট 
প্রসূতি একচেটিয়া বাবস্থা । বস্তত: ধনতন্ত্রের ইহা পুর্ণ 
যৌবন। 

কোন বিশেষ শ্রেণীর শিল্পে অথবা কতকগুলি বিভিন্ন 
শিল্পে ধখন একচেটিয়! পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন 
লাভের হার সত্যই বাড়িতে থাকে । কিন্তু অবস্থা ক্রমে 
এমন হইয়া দীড়ায় যে, শ্রমিকের মজুরি না কমাইলে 
একচেটিয়া ব্যবস্থাতেও জাভের হার আর বর্ধিত হয় না। 
স্কৃতরাং একচেটিয়া ব্যবস্থার ফল দেখ! দেয় মন্তুরি হাসের 
মধ্যে। কিন্তু শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে মঙ্জুরি 


হাস করা সহজ হজ না! দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া পদ্ধতিতে 
যে বেশী লাভটা আসে তাহা পাওয়া যায় যে-সকল উৎপাদক 
একচেটিয়া ব্যবস্থার বাহিরে থাকে তাহাদেরই লাভের 
অংশে ভাগ বসাইয্া। ইহাতে লাভের বণ্টনেই শুধু 
পরিবর্তন হয় লাভের সীমা বর্ধিত হয় না। ধনতন্ত্রের প্রথম 
অবস্থায় ধনতন্্বাদী দেশ বিদেশে শুধু পণ্যই বপ্তানি 
করিত, কিন্ত উৎপাদন-শিল্পে একচেটিয়া পদ্ধতি প্রবর্তিত 
হওয়ার পর দেখা গেল, লাভের হারটা প্রথমে বাড়িলেও 
পরে উহা হ্রাস পাইতে লাগিল। যৃলধনের যে অংশটা 
শ্রমিকের মজুরির জন্ত ব্যয়িত হয় উহা হইতেই লাভের 
বর্ধিত হার পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাতন ধনতান্ত্রিক 
দ্বেশগুলিতে মূলধনের সংহতি (090811896102) এবং 
উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের 
মন্জুরির জন্ যে মূলধন নিয়োজিত হইত তাহার পরিমাণ 
হাস পাইল। পুরাতন ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতির! 
যখন দেখিলেন নিজেদের দেশে আর লাভঙ্জনক উপায়ে 
মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র নাই তখন অন্ত দেশে মূলধন 
নিয়োগের স্থবিধাটা তাহারা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু 
ইচ্ছা করিলেই যে কোন দেশে মূলধন নিয়োগ করিতে 
পারা যায় না, মূলধন নিয়োগের উপযোগী শ্ববিধা আছে 
এইব্প দেশ থাকা প্রয়োজন। উপনিবেশগুলিই এই দেশ। 
এখানে উপনিবেশ বলিতে বণিক-নীতির যুগের উপনিবেশ- 
গুলির কথা আমরা বলিতেছি না-_কানাঁভা, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতির কথা বলিতেছি না। এই সক". উপনিবেশ 
কার্য্যতঃ স্বাধীনতা লাত করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
ভোমিনিয়নগুলি বাদে অন্য যে সকঙ্গ উপনিবেশ আছে, 
অধীন দেশ আছে, ম্যাণ্ডেটরী রাইট আছে সমশ্ই সামাজ্য- 


বা যুগের উপনিবেশ। | 
ক্রমশঃ 
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ংলার নৃতন মন্ত্রিমগ্ডলী 

খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্িতে বাংলায় নৃতন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। গত ৩১শে মার্চ তারিখের 
যে-ঘোষণায় বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনআইনের 
৯৩ ধারার বিধান সমূহ বলবৎ করা হইযাছিল ২৪শে 
এপ্রিল গবর্ণর উহা! বাতিল করিয়া নিয়লিখিত ব্যক্তিদ্দিগকে 
মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন : 

১। খাজা শ্যার নাজিমুদদীন-_ প্রধান মন্ত্রী, শ্বরাষ্ট 
( অদামরিক দেশরক্ষা বিভাগ সহ) বিভাগ; ২। মিঃ 
হুসেন সহিদ স্থরাওয়া্দি--অসামরিক মরবরাহ বিভাগ; 
৩। মিঃ তুলসীচন্ত্র গোস্বামী--অর্থ বিভাগ; ৪। মিঃ 
তমিজুদ্দিন খাঁ শিক্ষা) ৫ মিঃ বরদাপ্রসম্প পাইন__ 
পূর্ত ও যানবাহন; ৬। খাঁ বাহাছুর সৈয়দ মুয়াজ্জেম 
উদ্দিন তোসেন-_রুষি (পল্লী সংস্কার সহ)) ৭। মিঃ তারক- 
নাথ মুখোপাধ্যায়__রাজস্ব (লোকাপসরণ ও রিলিফ সহ) 
৮1 নবাব মুশারফ হোসেন খা বাহাছুর-বিচার ও 
আইন বিভাগ; ৯। মিঃ খাজা সাহাবুদ্দিন--বাণিজা, 
শ্রম ও শিল্প বিভাগ (যুদ্ধোপ্তর পুনর্গঠন সহ); ১*। মিঃ 
প্রেমহরি বন্মা-বন ও আবগারী বিভাগ) ১১। খা 
বাহাছুর মৌলবী জালালুফ্ষিন আহমদ-_নন্া্থ্য ও স্থানীয় 
স্বায়ত্রশাসন ; ১২। মিঃ পুলিনবিহ্বারী মল্লিক-- প্রচার 
বিভাগ) ১৩। মিঃ ফোগেশ্রনাথ মণ্ড--সমবায় ধণদান 
ও পল্লী-ণ বিভাগ । 

সর্বদলীয় মন্তি-সভার নামেই মৌলবী ফজলুল হক 
সাহেবের নিকট হইতে পদত্যাগ-পঞ্জ গ্রহণ করা হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার পরত্যাগের তিন সপ্চাহেরও কিছু অধিককাল 
পরে ঘে মন্্ি-সভা গঠিত হইল তাহা যে সর্বদলীয় হয় নাই 
টেটম্ম্যান পন্ধিকাকে পর্যন্ত একথা স্বীকার করিতে 
হইয়াছে। মুসলমান মন্ত্রী সকলেই লীগদলতৃক্ত । যে- 
তিন বর্ণ হিন্দু এই মন্ত্রিসভার আছেন তীহারা কোন দলের 
প্রতিনিধি হিসাবে মন্তি-সভায় যোগদান করেন নাই । বরং 
মকত্রিঙায় যোগদান করিবার জন্তই শ্রীদূত তুলসীচন্ 


গোস্বামী এবং শ্রীঘূত বরদাপ্রসর্র পাইন কংগ্রেস পার্ল 
মেন্টারী দলের এবং শ্রীযুত তারকনাথ মৃখোপাধ্যায় জাতীয় 
দলের সাস্তপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তফসিলতৃক্ত 
সম্প্রদায়ের তিনজন মন্ত্রীকে তফসিলতৃক্ত সদস্যদের প্রতিনিধি 
বলা 'চলে না,_তাহাদের একাধিক দল রহিয়াছে। 
দ্বেখা যাইতেছে, কৃষক-গ্রজা দল, প্রোগ্নেসিভ দল, কংগ্রেস 
পার্লামেপ্টারী দল, অফিসিয়াল কংগ্রেস দল, জাতীয় দল, 
তফলিলতৃক্তদের অপর দলের কোন প্রতিনিধি এই 
মন্ত্রিসভায় নাই । ইউরোপীয় দল হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করার 
কোন প্রশ্নই এপর্ধ্স্ত কখনও উঠে নাই! কাজেই 
ইউরোপীয় দল হইতে মন্ত্রী গ্রহণের কথাটাই নিশ্রয়োজন। 
কিন্তু এই নৃতন মন্ত্রিসভা যে ইউরোপীয় দলের সমর্থনলাভ 
করিবেন, ইহা ম্বতঃপিদ্বের মতই সকলে ধরিয়া লইয়াছেন। 
ইউরোপীয় দল যে লীগ দলকে সমর্থন করিবেন মুসলিম. 
লীগ পরিষদদলের সাধারণ সম্পাদক খান্‌ বাহাছুব মহন্মদ 
আলীন্র বিবৃতিতেও তাহা স্বীরুত হইয়াছে। 

বর্ণ হিন্দুর যে তিন জন মন্ত্রী হইয়াছেন, তাহাদের 
কোন অঙ্গগামী নাই, তাহাল। কেবল নিজেরাই নিজেদের 
নেতা! । ব্যবস্থা-পরিষদ যেখানে একক সংখা-গরিঠ ছল 
থাকে না, সেখানে কোন দলবিশেষের গঠিত মন্ত্রিসভার এ 
দলের বাহিরের কোন অগ্ছগামীহীন মন্ত্রী যদি থাকেল, 
তাহা হইলে ভিনি মন্ত্রিসভার ভার স্রাপই হইয়া 
থাকেন। বস্ততঃ বর্তমান মন্ত্রিসভা ইউরোপীয় 
দল কর্তৃক সমর্থিত লীগ মন্ত্রিসভা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। 

বাংলার অব-সমশ্যা সমাধানের জন্যই একটি সর্বদলীয় 
মন্ত্রিসভার প্রয়োজন অন্ভভূত হইয়াছিল এবং এইরূপ ধরিয়া 
লওয়! হইয়াছিল যে, হক সাহেবের নিকট হইতে পদত্যাগ- 
পত্র আন্বায় করা হইলেই স্তার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে 
সর্বদলীয় মিলত! গঠিত হইবার আর কোন বাধা থাকিবে 
না। কিন্তু কার্যত: দেখা যাইতেছে, তাহা হইল না। 
বরং পূর্বব মঞ্জি-পভাই সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা ছিল। পূর্ব 


৩৮৮ 


মন্ধিসভায় ছিল না শুধু লীগদল, আর বর্তমান 
আছে শুধু লীগদল। কুষক-প্রজা দল, প্রোগ্রেসিভ দল, 
_ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল, অফিসিয়াল কংগ্রেস দল, 
জাতীয় দলের ফোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নাই। 
অফিসিয়াল কংখোস অবস্ত মনিত্ব গ্রহণ করিবে ন1। কিন্ধু 
অন্তান্ত দলের কোন প্রতিনিধি এই মঙ্ত্রিসভায় নাই কেন? 
এই মন্ত্রিসভা সর্বদলীয় না হওয়ার দোষটা স্টেটস্ম্যান 
পত্রিকা অন্তানা দলের উপর চাপাইয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা 
যখন বাজী হইলেন না, যখন গবর্ণর এবং প্রধান মন্ত্রী আর 
কি করিতে পারেন । কিন্ত অন্যান্য দল সর্ধদলীয় মন্ত্রিসভা 
গঠনে বাজী ছিলেন না বা বাঁজী নচ্থেন, এ কথা সত্য নছে। 
প্রত্যেক দলই সর্ধবলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আগ্রহাদ্িত 
ছিলেন, কিন্তু সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন একমাত্র সর্ববদল- 
গ্রাহা বা সর্বঙলের স্বীকৃত নেতার পক্ষেই সম্ভব । কোন 
বাক্তিবিশেষের নির্দেশে কোন সর্বদলীয় নেতৃত্ব গড়িয়া 
উঠিতে পারে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তিকে নেতা বলিয়া 
মানিতে সকপ দল স্বীকৃত হয়। নেতৃত্বটা বাহির হইতে 
সকল দলের উপর ফেন, কোন দলের উপরেই চাপাইয়। 
জেওয়া যায় না। ্টেটস্ম্যান পত্রিকার উক্তি হইতে এই 
কথাই বুঝা যাইতেছে যে, গবর্ণর যে সর্বদলীয় মন্ত্রিপভা 
গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন খাজা হ্যার নাজিমুদ্দীনের 
নেতৃত্বে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল না। . ইহার জনা বিভিষ্ 
দলগুলি দায়ী নহে। খাজা স্ঠার নাজিমুদ্দীন যদি তাহার 
নেতৃত্ব সকল দলকে গ্রহণ করাইতে পারিতেন, তাহা হইলেই 
তাহার নেতৃত্বে সর্বদলীয় ম্্রিসভা গঠিত হইতে পারিত। 
স্যার নাজিমুদ্দীন হদি স্ল দলকে তাহার নেতৃত্ব মানাইয়া 
জইতে পারিতেন, তীহার নেতৃত্বে সকল দলের আস্থা! 
জল্মাইতে পারিতেন, তাহা হইলে যেমন উহাকে আটকাইয়! 
বাথা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না, তেমনি সকল দলের 
ঘাড়ে শ্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্ব চাঁপাইয়। দিবারও কোন 
সহজ উপায় নাই। 
বর্তমান মঞ্িসত| সর্বদলীয় নহে, গ্রাতিনিধিযূলক ও 
নহে। কৃষক-প্রজাদলের কোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় 
নাই। তিন জন বর্ণ হিচ্দু আছেন বটে, কিন্তু শুধু নিজের 
ছাড়া আর কাহারও প্রতিনিধি তাহারা নহেন। তফ.সিল- 
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দাবী করিতে পারেন না। ইহাকে ব্যাপক তিত্তির উপর 
গঠিত মন্ত্রিসভাও বল! যায় না। লীগ দল ও ইউরোপীয় 
দলের ভিত্তি ছাড়া আর কোন ভিত্তি এই মন্ত্রিসভার 


নাই। 


২৬ নং বিধি ও নৃতন অিনান্স 

ভারতীয় ফেভারেল কোর্ট বিচারে সাব্যস্ত করেন যেঃ 
ভারত্তরক্ষা বিষয়ক ২৬ নং বিখিটি ভারতরক্ষ/া আইনের 
২(২)ধারায় বিধি প্রণয়নের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা 
অতিক্রম করিয়াছে বিধায় উহা অবৈধ। অতঃপর ভারত 
গবর্ণমেন্ট উক্ত ২৬ নং বিধিটিকে আইনসিদ্ধ করিবার 
জন্ত নৃতন অভিনান্দস জারী করিয়াছেন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গ প্রমুখ 
আট হাজার লোক এই বিধি অনুসারে আটক আছেন। 

ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬ নং বিধি অনুসারে কেশব 
তালপড়ে নামক এক বাক্তিকে আটক রাখার আদেশ 
রহিত করার জন্ত ফৌজদারী কাধ্যবিধি আইনের ৪৮১ধারা 
(হেবিয়াম করপাস অর্থাৎ বন্দীকে বিচারার্থ আদালতে 
উপস্থিত করিবার আদেশ) অস্ভুষায়ী বোস্বাই হাইকোর্টে 
দরখান্ত করা হইয়াছিল। বোম্বাই হাইকোর্ট উক্ত 
আবেদন অগ্রাহথ করিলে উদ্ত আদেশের বিরুহ্ধে ফেডারেল 
কোর্টে আপীল করা হয়। ১৯৩৫ লালের ভারত শাসন 
আইনের ১*২ ধারা অন্্যায়ী বড়লাট জঙ্গ! অবস্থা! ঘোষণা 
করায় ভারত রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই 
আইনের ২ (২) ধারায় ভারতরক্ষা বিষয়ক বিধিগ্রণ়নের 
ক্ষমতা ভারুত গবর্ণমেপ্টকে প্রদান করা হইয়াছে এবং ভারত 
রক্ষা বিষয়ক অন্তান্ত বিধির স্যায় উক্ত ২*নং বিধিটিও প্রন্ীত 
হইয়াছে উক্ত ক্ষমত| বলে। বুদ্ধের সময় প্রত্যেক গবণমেন্টই 
যে শাস্তির সময় অজ্ঞাত ও অচিস্তনীয় ক্ষমতা গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিদ্না থাকেন, ফেডারেল কোর্ট 
তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ফেডারেল 
কোর্ট ইহাঁও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের দাসত্ব 
ধীহাদের হাতে তাহারা বিপদ ও সন্কটের সমছ্থে সহুদস্ 
প্রণোদিত হইয়া] যে-কাজ করেন, ভাহার নির্মম ও কঠোর 
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সমালোচনা করিতে আদালতের বিরত থাকা উচিত। 
কিন্তু ফেডারেল কোর্টের সম্মুখে ষে প্রশ্নটি উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহা এই যে, আইন-সভার নিকট হইতে শাসন 
কর্তৃপক্ষ ষে ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহার অতিরিক্ত ক্ষমতা 
তাহারা প্রয়োগ করিতেছেন কি না? এই প্রস্বটি এত 
গুরুত্বপূর্ণ যে, যুদ্ধের বিপদ ও সঙ্বটপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও 
ফেডারেল কোর্ট মনে করেন, আধালত এই প্রশ্নের 
মীমাংসার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইতে পারেন না 

গবর্ণমেন্ট যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে 
কোন কাধ্য করিতে পারে অথবা তাহার পক্ষে করা সম্ভব, 
তাহা হইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা ২৬ নং 
বিধিতে আছে। কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাক 
করিতে বাধা দান করিবার জন্য আটক করা প্রয়োজন 
বলয়! গবর্ণমেপ্ট মনে করিলেই ২৬ ধারা অনুসারে 
তাঁহাকে গ্রেগ্থার করার পক্ষে যথে্ট। ফেডারেল কোর্ট 
মনে করেন, আইন সভা! গবর্ণমেন্টকে এইন্ধপ ক্ষমতা 
আবশ্তই দিতে পারেন। কিন্তু ভারত রক্ষা আইনের ২ (২) 
ধারাম্ধ এইবপ ক্ষমতা গবর্ণমেপ্টকে দেওয়া হয় নাই। 
কোন ব্যক্তি কোন কাজ করিতে উদ্যত বলিযা যুক্তিসঙ্গত 
ভাবে সন্দেহভাজন হইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 
জন্য বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা উক্ত ধারায় গবর্ণমেণ্টকে 
দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা অন্থ্ষায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের 
একটি সর্ভ আছে। সর্তটি হইল এই যে, কোন ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার করিবার পূর্বে এব্যক্তি কোন কাধ্য করিতে 
উদ্যত বলিব ঘুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহভাজন কিনা তাহা 
স্থির করিতে হইবে। 


বায়ান প্রসঙ্গে ফেভাবেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
স্যার মরিস গয়ার ২৬নং বিধি অন্সারে গ্রেপ্তারের ক্ষমতার 
প্রয়োগকর্তা সদ্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। কোন 
ব্যক্তি বিশেষ বা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, এমন 
কোন কথা ভারতীয় আইনে নাই। প্রধান বিচারপতি যন্তব্য 
করিয়াছেন, “কিন্তু আমরা যতদূর দেখি কোন ব্যক্তি বা 
মণ্ডলী হত নগপ্যই হউক না! ফেন, তাহার উপর এই সকল 
ক্ষমডা ন্তপ্ড করা নিবারণের কোন বিধান নাই।” 
ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, এবং আটকও করা হইয়াছে 


বহলোককে । কাজেই ক্ষমতার প্রয়োগকর্তা মনোনীত 

করা সহজও নয়। বিলাতে স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষে গ্রত্যেক 
ব্যক্তির বিষয় বিবেচনা করিয্বা দেখা সম্ভব । কিন্তু ভারতে 
বড়লাট, কিন্বা গবর্ণর, কিস্বা তাহাদের পরামর্শ দাতাগণের 
পক্ষে গ্রত্যেকটি সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিষয় বিবেচনা 
করিয়া দেখা স্ভব নহে। কিন্ত তাহার ফল কি 
ধ্াড়াইয়াছে? শ্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন, “এই 
অবস্থায় যাহাদের উপর ক্ষমতা অর্পণ কর] হইয়াছে 
তাহাদের পক্ষে আটক ব্যক্তি সন্দেহভাজন কিন! ডাহা 
স্থির কর] সকল ক্ষেত্রে সহঙ্গ নহে 1” - 

আমরা দেখিলাম, ফেডারেল কোর্টের বায়ে ছুইটি 

গুরুত্বপূর্ণ ক্রুটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৯ নং 
বিধিটি ভারতর্ক্ষা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন 
করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থাও এমন 
ষে, কোন নগণ্য সরকারী: কর্মচারীর হাতেও এই]ক্ষমতা 
দেওয়ার পক্ষে কোন বাধ! নাই এবং সেই সরকারী কর্ম” 
চাবী এমনও হইতে পারে ষে,কি কার্যে বাধা দেওয়ার 
অন্ত গ্রে্ধার করা হইতেছে সে সম্বন্ধে সে এবং ধৃত ব্যক্তি 
উভয়েই সমান অজ্ঞ। ফেডারেল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের 
পর এইবূপ আশা করাই স্বাভাবিক যে, উক্ত ২৬ নং 
বিধিটি ভারতয়ক্ষা আইনের ২ (২) ধারার অন্ধ্যায়ী করিয়া 
ংশোধন করা হইবে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ 
ভিদ্র পথ ধরিয়াছেন। ২৬ নং বিধিকে সংশোধন না 
করিয়া! ভারতরক্ষা আইনের ২ (২) ধারাকেই ২৬ নং 
বিধির উপযোগী করিয়া সংশোধন কর! হইয়াছে। এই 
ংশোধনের ফলে ২৩ নং বিধিটি অক্ষু্ন রহিল এবং 
ইতিপূর্বে উক্ত অবৈধ বিধি অনুসারে ধাহাদিগকে গ্রোর 
কধা হইয়াছে ত্াহাদিগকেও আর মৃক্তি দিতে হইল ন!। 
কিন্ত ইহাতে ফেডারেল কোর্টের নির্দেশের মর্ধ্যাদাী কি 
ক্কু্ হইল না? এ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট এবং বৃটিশ 
গবর্ণমেশ্টের পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইফাছে। 
এ দ্বেশের গবর্ণমেপ্টের কফিয়তে তবু একটা স-সক্ষোচ 
ভাব আছে, কিন্ত বিলাভী কৈফিম্বতে বল। হইয়াছে যে, 
রায়ের মধ্যেই উহা না মানিবার ইঙ্গিত ও প্ররোচনা 
রহিয়াছে । আমরা কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাইলাম না। 


/ 
নু 
নি 


নি 


রক্ষিত হয় কি? 
মিঃ জিঙ্গার এঁকয-প্রচে্ট 


নয়াদিল্লীতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিদ্লা 
হিন্দুযুললিম এঁকোর জন্ত হিন্দু-সাধারণকে অহথরোধ 
করিয়াছেন। কিস্তু তাহার এই অন্গুয়োধটা যে মেকী 
তাহা ধুঝিতে বিলম্ব হয় না । বুটেনের ভেদনীতির ফলে 
ভারতে ভেদ নীতি স্থটি হইয়াছে, মিঃ জিল্না একথা স্বীকার 
করেন না। ভারতবাসীরাই এই সাশ্প্রদায়িক ভেদ হাটি 
করিয়াছে ইহাই তাহার অভিযত। বস্ততঃ ভারতের 
অনৈক্য সম্পর্কে বিদেশী শাসকরা এতঙ্দিন যাতা 
আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছেন মিঃ জিম্া তাহারই 
সাফাই গাহিয়াছেন নয়াদিরীতে। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম 
এঁক্যের জন্য আ-প্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, কিন্ত 


লীগের সাম্প্রদায়িক মনোবৃতির জন্তই এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে . 


সার্থক হইতে পারিতেছে না। মি: জিলা তাহার পূর্ববরীতি 
বজায় বাঁধিয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রতি বিষোদগার 
করিতেও কনর করেন নাই । তার পর হিন্দু-সারারণকে 
একথাও তিনি শুনাইয়াছেন যে, স্বাধীনতা পাইতে হইলে 
ভীহার পাকিস্তানের দাবী এবং দৈতজাতিতত্ব মানিয়া 
লইতে হইবে। ইহার পরেও মিঃ জিন্নার এক্য প্রয়াসকে 
কিন্ধপে খাঁটি বলিয়া স্বীকার করা যায়? 

লীগের নয়াদিজ্ী অধিবেশনে মিঃ জিল্লা বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন, তেরশত বৎসর পূর্বেই সসলমানরা সাম্যের 
কথ জানিয়াছে, স্থতরাং কংগ্রেসের গণতন্ত্র নিল্প্রয়োজন | 
কিন্তু হজরত মহম্মদ এবং তাহার পরবর্তী চারিজন খলিফা 
যে ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন মিঃ জিন্না 
তাহার নিজের জীবনে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন 
প্রদর্শন করিয়াছেন কি? হজরত মহম্মদ পাকিস্তানের 
কথা কোথাও বলিয়াছেন কি? ইসলামী গণতন্ত্রের সহিত 
পাকিস্তান খাপ খায় কি? মিঃ জিরা একের কথ! 
বলিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহার অভিভাষণের প্রতোকটি 
কথায় শুধু ভেদ কৃঠির প্রয়াসই দেখা যায়। 


ৰ  এইফ্প কৈফিযতে আইন ও বিচারালয়ের মর্ধ্যাদা সত্যই 


মিঃ জি্গার উদ্মা | 

বিলাতী পদ্জিকাগুলিকে মি; জিরার শক্তির উৎস 
বলিলে বোধ হয় ভূল বলা হয় না। কিন্তু মুসলিম লীগের 
দিল্লী অধিবেশনে প্রদত্ত মিঃ জিপ্নার অভিভাষপটি খাটি 
বিলাতী পত্রিকাগ্ুলিরও মৃধরোচক হয় নাই দেখিয়া 
আমরাই বিশ্বিত হইয়াছি, কাজেই মিঃ জিল্লার দ্বিতীয় 
রিপুর প্রকোপ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
হইবার £&ক আছে? টাইমস্‌ পঞ্জিকা হিং জিন্নার অভি- 
ভাষণকে ফ্যাসিষ্টস্থলভ চাতুর্ধ্যও কুচকাওয়াজের সহিত 
তুলন! করিয়াছেন। এমন কি মিঃ জিল্নার পাকিস্তানের 
দাবী যে ভারতের সকল মূসলমান সমর্থন করে না, তাহা 
পর্যন্ত টাইমস্‌ স্বীকার করিয়াছেন। গ্লাসগো হেরচ্ড তো 
মিঃ জিম্নার শক্তির প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
বস্ততঃ ইহাতে রাগ না-ই বাহয় কার! মিঃ জি! চটিয়া 
যাইয়া বিলাতী পত্রিকাগুলির সমালোচনার উত্তরে বেশ 
কড়া রকমের একটা! বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছন। 

মিঃ জিন্নার এই উদ্মা প্রকাঁশকে যে বিলাতী পত্রিকা" 
গুলি খুব আমল দিয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে না। তাহার এই উদ্মা! যে নির্ব্িষ তাহা ত্াভারা 
ভাল করিয়াই জানেন। মিঃ জিক্লার উদ্মা তো দুরের কথ! 
লীগের অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্মমান সাহেব যখন 
বঞিলেন যে,মুসলমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাবতে ফেডারেশন 
বা কন্ফেভাবেশন প্রবর্তিত হইলে লীগ বলপ্রয়োগে” নীতি 
অবলম্বন করিবে, তখনও ভারত গবর্ণমেপ্ট *5ং বিধি 
অন্থসারে লীগনেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার প্রয়ো- 
জনীয়তা অন্ুভব করেন নাই । কারণ তাহারা জানেন . 
লীগের এই বীরদর্পের মধ্যে ভারতে সাত্রাজাবাদকে. কায়েম 
রাখিবার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়। 


লীগ মন্ত্রী-মগ্ডলী 
মিঃ জিল্লা দাবী করিয়াছেন, ভারতের চারিটি প্রদেশে 
লীগ মগ্্রিষগুলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আর একটিতে 
হইতে চলিয়াছে। উক্ত চারিটি প্রদেশের একটি বাংলা 
এবং আর একটি পাঞ্জাব। বাংলায় নৃতন মঙ্িমগ্ুলী 
গঠনকে মিঃ জিন্না ওয়াটালু' যুদ্ধ জয়ের সহিত তুলনা 


যু 





করিয়াছেন! ওয়াটার ঘুক্ধটা আজকাল যেমন খুব সন্তা 
হইয়া গিয়াছে। মহাত্থা! গান্ধীর অনশনকেও একখানি 
রিলাভী পত্রিকা ওয়াটালু'র পর্ধ্যায় ফেলিম্বাছিলেন। কিন্তু 
বাংলার ওয়ার্টালু-বিজয়ী ওয়েলিংটন খাজা স্তার় নজিমৃদ্দীন 
নহেন। আসাম ও সিশ্ধুর ওয়াটানুপ লড়াই যেভাবে 
জয় হইয়াছে বাংলাতেও হইয়াছে অনেকটা সেই 
ভাবেই। পাঞ্জাবের মন্ত্রিযণ্ডলীকে লীগ মস্্রিগ্তদী 
বলায় পাঞ্জাবের রাজত্ব সচিব স্যার ছোট্টরাম তাহার 
প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের পরেও যিঃ 
জিনা তাহার উজ্জি প্রত্যাহার করেন নাই। অধিকস্ত 
স্তার ছোট্টরামেরই পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী রাজা গজনফর 
আলী এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মিঃ 
জিল্না পাঁ্াবের মন্ত্রিমগ্তলীকে লীগ মন্ত্রিমগ্ুপী বলেন 
নাই বটে, কিন্তু উহাকে লীগপন্থী মন্ত্রিসভা 
বলা চলে! অতঃপর স্যার ছোট্রটরাম কি করিবেন তাহা 
জানা যায় না। তিনি হয় ত নিজে চোখ বুজিয়া 
মনে করিতেছেন, তাহাকে কেহই দেখিতে পাইতেছে 
না। 

আর একটি লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে ৷ সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কতক 
সদস্য বন্দী হইলে মন্ত্রিত্ব করার যে কত স্থবিধা তাহার 
পথপ্রদর্শস করিয়াছে, উড়িষ্যা। ইহার উপর অস্থগ্রহ 
বিতরণ তো আছেই । মন্ত্রিসভা গঠনের এমন একটা উপায় 
যখন পাওয়া গিয়াছে তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও 
মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে ইহাতে আর বিশ্ময়ের বিষয় কি 
থাকিতে পারে? 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা-গ্রাতিষ্ঠানেও কিরূপে 
সাম্প্রদাদ্ধিক মনোবুত্তি গড়িয়া! উঠিবার স্থযোগ পায় ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ সম্পর্কে তদস্ত কমিটির রিপোর্ট 
হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। গত ৩১শে জা্গুয়ারী 
"ঢাকা কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের, ছাত্রী ইউনিয়নের 
সভায় এক গণ্ডগোল হয়। তার পর ২র! ফেব্রুয়ারী ঢাকা 
বিশ্ববিদ|ালয়ের প্রধান অট্টালিকা ও প্রাঙ্গণে 


জর একটি হাঙ্গামা হছ়। এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়]. 
প্রহ্িকারের. উপায় নির্ধারণের জন্য ঢাকা বিভাগের 
কমিশনার একটি কমিটি গঠন করেন। শ্রীযুত পক্ষজ্ুমার 
ঘোষ এবং মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিমকে লইয়া কমিটি গঠিত 
হয় এবং রিপোর্টের সমস্ত বিষয়েই তাহার! একমত 
হইয়াছেন । 

তস্ত কমিটি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মূল উৎসের 
সন্ধান পাইয়াছেন পৃথক নির্বাচনের মধ্যে। পৃথক 
নির্বাচনের ফলেই আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতা এবং 
রাজনীতি একার্থবোধক হইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও কিরূপে প্রভাব 
বিস্তার করে কমিটি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । ঢাক] বিশ্ব- 
বিদ্যালষের হল সিষ্টেম সাশ্্রদায়িক তিতির উপর 
প্রতিষ্টিত। কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, “বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
জন্য বিভিন্ন হল থাকায় ক্লাসের বাহিরে ছাত্রদের সমস্ত 
কাধ্যকলাপই সাম্প্রদা্িক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
আমাদের নির্বাচন হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে । ছান্তররা 
খেলাধুলা পর্যাস্ত করেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে । ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট ও কাধ্য-নির্বাহক সমিতির 
নির্বাচন ও কাধ্যকলাপও. সাপ্প্রদায়িক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কোন বিষয়ে আলোচন! ও ভোট গ্রহণের লময় ' 
সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে বিষয়টি বিচার করা৷ হইয়া 
থাকে। 

তদস্তা কমিটির রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিয়মাহুবপ্তিতার একাস্ত অভাবের কথাও উল্লেখ করা 
হইয়াছে। কমিটি মনে করেন, যদি নিয়মান্ুবন্তিতা থাকিত, 
তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক যনোবৃত্তি ৩১শে জাঙ্গয়ারী ও ২রা 
ফেব্রুয়ারীর গগুগোল স্থ্টি করিতে পারিত নাঁ। 
নিয়মান্বন্তিতাঁর না থাকার কারণ ভাইস্‌ চ্যাক্সেলারের 
হাতে ক্ষমতার অভাব--তিনি সব সম্যুই নিজেকে কমিটির 
মুখাপেক্ষী মনে করেন। এজন্য তাহাকে দোষ দিয়া লাভ 
নাই। তাহাকে যখন চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে, তখন 
স্বাধীন মনোবৃত্তি দেখাইতে গেলে চলিবে কেন? প্রকৃত 
ক্ষমতা যদি দেওয়া না হয় তাহা হইলে ভাইস চ্যান্সেলারের 
কতক দাত্িত্ব রেজিষ্রারের হাতে ছাড়িয়া দিলেও কোন 

ছা 
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. ফল হুইবে-না। কমিটি স্থপারিশ অনুসারে কার্ধ্য নির্ববাহক 
সমিতির গঠলই : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদ্দের মধ্যে 
. নিয়মান্ধবস্তিতা প্রতিষ্ঠার উপা্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ, মই ত্িদস্ক কমিটির রিপোর্ট ঘে ভাবে 


. ফাধ্যে পরিধড করিবেন, তাহারই উপরে 
এই নিপোর্টেরি স্থপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করিবে । 
শাসন-পরিষদে নৃতন নিয়োগ 


নিম্নলিখিত ব্যস্কিদিগকে বড়লাটের শাসন-পরিষদের 
সস্ত নিষুক্ত করা হইয়াছে : স্তার আজিষুল হক 
সি-আই-ই ? ভাঃ এন, বি খারে এম-এল-এ; স্যার 
অশোরকুমার রায়। মহাত্মা গাদ্ধীর অনশনের সমস স্যার 
হোমী মোদী, ভ্রীহৃত নলিনীরঞজন সরকার এবং শ্রীধুত আণে 
শাসনস্পরিষদের সদস্য পদ্দ পরিত্যাগ করায় তিনটি 
আসন শুন্ত হম্ব। উল্লিখিত তিন জন সদস্যের নৃতন 
নিয়োগ দ্বারা শুন্ত আসন পূর্ণ করা হইল। এই নৃতন 
নিয়োগ উপলক্ষে দপ্তর বপ্টনেরও কিছু অধ্ল-বদল করা 
হইয়াছে । সমর পরিষদে ভারতীয় সদ্‌সা দেওয়ান বাহাদুর 
ভ্তার রাঁমদ্বামী মুদালিয়র সরবরাহ সদস্য হইলেন। স্তার 
রামদ্যামী মুদালিয়র সমরপরিষদের সদশ্যপদেই বহাল 
থাঁকিবেন, আপাততঃ তাহার স্বলাভিষিক্ত নিয়োগের 
কোন প্রশ্গ উঠে নাই। ভার আজিজুল হক বাণিজ্য 
বিভাঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হুইলেন। তিনি লঙুনে 
ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন; তাহার স্থলে বর্তমানে 
ভারত সচিবের উপদেষ্টা শ্তার এস, রঙ্জনাথনকে ভারতের 
ছাই কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্তার অশোক 
কুমার রায় শ্তার স্থলতান আহমদের স্থলে আইন সচিব 
ইইলেন এবং স্যার স্থলতান আহমদ হইলেন প্রচার ও 
বেভার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । 
নবনিযুক্ত তিন জন সদস্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে 
আমাদের কিছু বলিবার নাই। তীহারা সকলেই যোগ্য 
ব্যক্কি। স্যার . অশোককুমার বাংলার এডভোকেট 
জেনারেল, স্থৃতরাং এই দিক গিয়া তাহার আইন সচিব 
হওয়ার যোগ্যতা সন্ধে কোন প্রশ্থই উদ্রিতে পারেধ না। 


কিন্তু বাংলা অথবা ভারতের রাষ্ট্রনীতির সহিত তাহার 
$ চি টি 


মাতঠৃহুমি 
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কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া! ছিনি নিজেও বোধ হয় দাবী 
করেন না। স্যার আঞ্িতুল হককে আমর! মুসলিম 
লীগের সদসা বলিহাই জানি, কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের 
সঙস্য পঙ্ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি 
এই নৃতন কান্ধ গ্রহণের পূর্বে মিঃ জিয়্ায় লন্মতি লইয়! 
ছিলেন তো? ডাঃ খারে ছিলেন কংগ্রেস-সেবী, কিন 
শাস্তিবিধানের অস্ত্রে তীহাকে কংগ্রেস হইতে ছণটিয়া 
দেওয়। হইয়াছে 

সম্প্রমারিত শাসন পরিষদ সম্পর্কে নৃতন করিঘা 
আমাদের কিছু বলিবার নাই। এই সম্প্রসারণ নীতি 
যে ভারতবাসীকে সন্ত করিতে পারেন নাই, কর্তৃপক্ষ 
তাহা অবগত আছেন। ভারতগবর্ণমেপ্টের প্রধান প্রধান 
নীতির সামান্য পরিবর্তন করিবার ক্ষমতাও ভারতীয় 
সদস্যদের নাই, অধিকন্তু ভারতীয় স্বার্থের হানিকর অনেক 
কিছুই তাহাদের সমর্থন করিতে হয়। প্রতিক্রিগ্নাশীল 
বিধিব্যবস্থার সহিত তাাদ্দের নাম যুক্ত হইয়া দেশের 
যথেষ্ ক্ষতি হইয়া থাকে। 


মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ আমেরী 

বিলাতের ডেইলী হেরন্ড পত্রিকা আবিষ্কার 
করিয়াছেন, “মিঃ আমেরী এবং তীহার প্রধান শক্র মিঃ 
গান্ধীর দৃিভঙ্গী একই প্রকার......আমেরী এবং গাছী 
জাতীয় আশাআকাঙজক্ষাকে বিশ্বের ভবিষ্যতের [উতিশ্বরূপ 
বলিয়া মনে করেন।” এই রকম এক। আবিষ্কার ফে 
মৌলিকতার পরিচায়ক তাহাতে সম্দেহ নাই। সাম্মাজ্য- 
বাদী মিঃ আমেরী আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকামী 
জননেতা মহাত্মা গান্ধী উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক না হইয়া 
যায় কোথায়! কিন্তু দুঃখের বিষয় পালবমেন্টে ওয়েলসের 
শ্রমিকসদস্য মিঃ কোভ ডেইলী হেরজ্ড পত্রিকার বুদ্ধির 
তারিফ না করিয়া তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
ভেইলী হেরজ্ড পত্রিকা এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া 
থে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সাস্বাজ্যবাদী 
বুক্তিরই প্রতিধ্বনি মাআ। মিঃ কোডের প্রতিবাদের 
উত্তরে ভেইলী হেরল্ড লিখিয়াছেন :-_ 

“ছুদ্ধের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিলে 


রি 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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ক্রিপদের প্রন্তাবে তাহাকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেলী ঘ্বল ইহাতে, আপত্তি করেন। 
কংগ্রেল এই বিল্বে্ জন শুধুমাজ প্রতিযাদ জ্ঞাপন করিয়াই 
ষ্যান্ত হয় নাই) ধু্ধপ্রচেষ্টা ধ্যাহত করিবার জন্য একটা 
আদ্দোলনেও প্রবৃত্ত হইয়াছে বিশ্বের সমস্থ জাতিগুলির 
স্বাধীনতার জন্মই এই দুগ্ধ চালানো হইতেছে এবং গ্রতিপক্ষ 
এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ভারত চিরদাসত্থ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইবে। ইহা জানিয়াও কংগ্রেস এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়্াছে। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাগে অন্ধ, জ্জামাদের এই 
উক্তির ইহা অপেক্ষা ম্পষ্টতর প্রমাণ আর কিছুই থাকিতে 
পারে না।” 

ক্রিপস্-মিশন কেন বার্থ হইল, তাহা লইয়া বু জালোচনা 
এপধাস্ত হইঘ়াছে। নৃতন করিদ্বা এ সন্বদ্ধে বলিবার 
কিছুই নাই। ক্ষমতা হত্তাস্তর করিতে বৃটেনের অনিচ্ছাই 
এই ব্যর্থতার কারণ। কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টা কখনও ব্যাহত 
করিতে চায় নাই, বরং বুদ্ধ প্রচেষ্টার সহযোগি তাকে অধিক- 
তর শক্তিশালী করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেস্থ। স্থতরাং 
| ২গ্রেসের বিরুদ্ধে যে-সকল দোষারোপ উক্ত পত্রিক! 
একমাত্র সাআাজাবাদীর পক্ষেই তাহা করা 
'সন্ভব। কারণ কংগ্রেস অক্ষশক্তির পরাক্সয় যেমন চায় 
তেমনি চায় ভারতের দ্বাধীনতা, আর সাস্রাজ্যবাদী 
অক্ষশক্তির পরাজয় চায় বটে, নিজের সাম্রাজ্যবাদ 
ছাড়িতে চায় না। বিশ্বের সমস্ত জাতির স্বাধীনতার জনা 
নই যুদ্ধ কি না, তাহা আজও প্রমাণিত হয় নাই। অধীন 
দেশগুলি শাসনের দায়িত্ব থে বৃটেন ত্যাগ করিতে চায় 
বা মিঃ চার্চিল, মিঃ আমেরী প্রভৃতির উত্তিতেই তাহা 
প্রকাশ। 


ভারতের স্বাধীনতা 
মাদাম চিয়াং কাইশেক গত ১৪ই এক্রিল নিউইয়র্ক 
হরে, এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের ্বাধীনতা পাওয়ার 
রশ্নকে পৃথিবীর বর্তমান সমস্তা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । তিনি আরও বলিঘাছেন, *যুদ্ধের পরে 
যাকিনযুক্তরাষ্ট্, থেট বৃটেন, রাশিয়া এবং চীন এই চারিটি 
1হৎ রাষ্ট্রকে একটি বিশ্বপরিষদ গঠনে উদ্বো্ী হইতে 
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হইবে।. যে-সফল দেশ সম্পূর্ণ ত্বাধীনতা পাইবে সেই 
দেশগুলির নিঃস্বার্থ নিছন্প ব্যবস্থা থাকিবে, এই বিশ্ব 
পরিষদের হাতে ।” মহাত্মা পানীয় চিন্তাশক্ি জম্পষ্ট 
তাত আক্তর্জাতিক দৃষ্টি নাই, তাহার এই নকল উক্তি 
্রান্িহৃঙক হইলেও. পতিত: নেহক সবে তিনি হাহা 
বলিয়াছেন তাছা- খুবই সত্য। তিনি বলিয়াছেন, 
শ্যান্র্জাতিক দৃষ্টিলম্পর পর্জিত নেহরুকে মুক্তি দেওয়া 
উচিত। তিনি ভারতের মুক্ত রাজনৈতিক চেতনাকে 
মিত্রশক্তির অস্থকূলে নিয়োজিত করিতে পারিবেন ।* চীন 
ভুক্তভোগী দেশ, তাই ভারত ও অক্তান্ত পরাধীন দেশের 
প্রতি মাদাম চিপ্াং কাইশের সহাঙ্ছভূতি খাকিবে, ইছা 
খুবই স্বাভাবিক। কিন্ধু মিত্রশক্কিবর্গের মধ্যে প্রধান 
ছইটি শক্তি বুটেন এবং আমেরিক! ভারতের স্বাধীনতার 
্রশ্থকে কিরূপ দৃষ্টিতে দ্বেখে তাহা! মাগ্গাম চি্নাং 
কাইশেকের অজাত না থাকিবারই কথ!। 

ভারতবর্ষ কূটেনের অধীন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মিঃ 
চার্চিল, মিঃ ইডেন, মি: আমেরীপ্রমৃথ বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ- 
গণের অভিমত আমরা জানি। কোন ফোন চিন্তাশীল 
বিশি্ই ইংরাজ এবং * বিলাতী সংবাঙপজ্জ যে ভারতের 
স্বার্ধীনতা সমর্থন করেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত লয়! 
বিলাতের নবগঠিত কমন্ওয়েলখ দলের নেতা স্যার 
রিচার্ড অকৃল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, সশ্মিলিত জাতির কর্তব্য 
ভারতীয় অচল অবস্থা দূর করিবার জন্ট বৃটিশের উপর চাপ 
দেওয়া, বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যাপার হস্তক্ষেপ করা । সম্মিলিত 
জাতিবর্গের মধ্যে চীনের অভিমত মাদাম চিয়াং কাইশেকের 
উক্তিতেই প্রকাশ, কিন্তু বুটেনের উপর চাপ দেওয়ার কোন 
সাম্য চীনের নাই। রাশিয়া নিজের আত্মরক্ষা লইয়াই 
বিব্রত। তারপর ইঞ্জ-সোভিয়েট চুক্তিতে এক পক্ষের রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা সম্পর্কে অপর পক্ষের কোন কথ! বলিবার অধিকার 
স্বীকৃত হয় নাই। বাকী রইল শুধু মাকিনযুক্তরাষ্্ী। মিস্‌ 
পার্প বাক নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাম্ম একটি প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন, “ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইংরেজছিগের 
দৃটিভঙ্গী আমেরিকায় আমাদের তুলনায় অনেক উদার ও 
সহজবোধ্য ।” কিন্তু ভায়ত সম্পর্কে মি; চাচ্চিলের, সহিত 
মত-পার্থকা জানা ইয়াও বৃটিশ সংবাদপজসমূহ আবার মিঃ 
-. 
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চাঁ্চিলকেই যে সমর্ধন করেন ভাহা মিস্‌ গার্ণবাকের 
দৃর্ধিকে এড়ায় নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 
শ্কারণ হারা ভালভাবেই জানেন যে, অবশেষে মিঃ 
চার্চিল না হইলেও অন ব্যক্তিগণ ভারভ সম্পর্কে এমন 
কন্মপন্থ! অঙ্টুসরণ করিবেন যাহার ফলে সাম্রাজ্যের বার্থ 
সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে ।” মিস্‌ পার্লবাকের উদ্ভি হইতে 
কি ইহাই বুঝা যায় যে, সান্ভাজ্যেরংন্বা্থ অব্যাহত থাকিবে 
বঙিয়াই ইংরাজগণ ভারত সম্পর্কে উদার দৃষ্টি তঙ্গীর 
পরিচয় দিয়া থাকেন? |] 
অনেক আমেরিকাবাসী আছেন যাহারা ভারতের জাতীয় 
দাবীর প্রতি সহাঙ্থৃতৃতিশল। ভারতীয় সমন্তায় আমেরিকার 
হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী আমেরিকায় যে নাই তাহা 
নহে। কিন্তু তাহাদের অভিমত মার্কিন গবরর্মেণ্টের উপর 
কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাল্ফ বার্টন পেরীর সমালো- 
চনার উত্তর দান প্রসঙ্গে মার্কিন যুজরাষ্রের সহকারী স্বরাষ্ট্র 
সচিব মি: সামনার ওয়েলস যে-সকল উদারনৈতিক 
আমেরিকাবালী ভারতীয় সমশ্যায় মার্কিন গবর্ণমেণ্টের 
কার্ধ্যকরী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় 
জিজাসা করিয়াছেন, “কিন্ত হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বের 
উদ্দারনীতি বলিতে কি বুঝায় তাহাই জানা প্রয়োজন। 
আমি স্বীকার করিতে বাধা যে, উহা আমার ধারণার 
বাহিরে ।» আমেরিকা যদি ভারতীয় ব্যাপার লইগ্না 
মাথা ঘামাইতে না চায়, তাহা হইলে উদার নীতি কথাটা 
মিঃ লামনার ওয়েলসের কাছে ছুর্ববোধা তো হইবেই। 
উদ্লারনীতি তাহার কাছে ছুর্বোধ্য, আর ভারতের শাসন 
তাছিক সমস্তা তাহার কাছে অতান্ত জটিলও সমন্তা 
অর্থাৎ উহাও ছুর্ববোধ্যের নামান্তর । তবে ভারতীয় 
সমস্যার সমাধান ব্যাপারে সাহাধা করিতে মার্কিন গবর্ণ- 
মেন্টের ঘগ্রহের কথ! জানাইতে তিনি ভুলেন মাই। 
এই কথা পড়িয়া আমাদের মনে হয়, আমরা কোন বৃটিশ 
বাষ্্র নীতিবিদের লেখা পড়িতেছি। বস্ততঃ মিঃ সামনার 
ওয়েলমের উক্তি পড়িয়া মনে হয়, ভারতের শাসন তান্ত্রিক 
প্রশ্ন সম্পর্কে বুটেন এবং আমেরিকার মধ্যে কোন 
খতানৈক্য ঘটে নাই । 
হী 








ভারতীয় ব্যাপারে মিত্রশক্কির হস্তক্ষেপ করিখী় 


কতটুকু জাশ। আছে, উদ্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা 


কি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না? মিস্‌ সোনিয়! টোমরা 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তীহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে হেন 
টি বিউন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্মিলিত 
জাতিবর্গের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কতখানি সাহাহ) 
পাইবার শা! করিতে পারে সে-সন্বন্ধে তিনি লিখিয়া" 
ছেন, 
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চিন্তাক্জীল ভারতীয়গণ অবশেষে উপলদ্ধি করিয়াছেন থে 


সম্মিলিত জাতিবর্গের কাহারও নিকট হইতে ভ্রাহার 
সাহায্য পাইতে পারেন না, তাহাদিগকে তাহাদের 
নিজেদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে । কিন্তু কেন 
লাহাষা পাইতে পারে না? ভারতীয় সমস্াকে বৃটেনের 
ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া সম্মিলিত জাতিবর্গ অর্থাৎ 
আমেরিকা মনে করে, এই জন্যই কি? 


সাআাজ্যে ভারতের স্থান 

দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভায় অতি ক্রুতগতিতেই 
ভারতীয় স্বার্থ সক্ষোচ আইন পাশ হইয়া! গিয়াছে । ভারত 
গবধৃমে্টের পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে আপতি উত্থাপন 
করা হইয়াছিল, কিন্ত কোন ফল হয় নাষ্ট । এই আইন 
সম্পর্কে পার্লামেন্টের কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর হইতে এই 
বিষয়ে বুটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দাসীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
গত ৪ঠা মে মঙ্গলবার কমঞ্ সভায় প্রশ্ন কর! হইয়াছিল 
ষে, এই আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে এই আইন 
সম্পর্কে বুটিশ গবর্ণমেন্ট এবং দক্ষিণ আক্রিকা গবর্ণমেপ্টের 
মধ্যে পত্রালাপ এবং আপোব-আলোচনার বিশ্তৃত 
বিবরণ শ্বেতপঞ্র ছ্বারা কিন্বা অন্ত কোন ভাবে 
প্রকাশ করা হইবে কিনা? উত্তরে মিঃ এটলী 
জানাইলেন, প্রস্তাবিত ধরণের কোন পআজলাপ ও 
আপোষ আলোচনা হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার 
কৈফিয়ৎ ম্বূপ তিনি বলিলেন, ব্যাপারটা আস্তঃ- 
ওউপনিবেশিক ধরণের, কাজেই দক্ষিণ আজ্িকাস্থ ভারতের 





ষ্ঠ 








সবাই কমিশনারেষ মারফৎ ভারত গবর্ণছেপ্ট ও ইউনিয়ন 
গবর্ণমেন্টের মধ্যে প্রত্যক্ষভাষে আলোচনা হইতেছে। 
এতখানি কৈফিয়ৎ দেওয়ার. পরেও শ্রমিক সদস্ত হিঃ 
এযামন জিজ্ঞাসা করেন, বুটিশ গবর্ণমেন্ট এ সম্পর্কে দক্ষিণ 
আফ্রিকার নিকট হইতে কোন আলোচনা বা পরামশ 
পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? মিঃ এটলী উত্তর দিলেন, 
ন] মহাশয় । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রকম একটা ভারতীয় স্বার্থ 
বিরোধী আইন পাশ হইয়া গেল, অথচ দক্ষিণ আফ্রিকা 
গবর্ণমেপ্ট বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত একবার আলোচনা 
করিবারও প্রয়োজন অস্ুভব করলেন না, বৃটিশ গবর্ণমেপ্টও 
এ বিষয় উদাসীন রহিলেন। আর ব্যাপারটা যদি আস্তঃ- 
ওপনিবেশিক ধরণেরই হয়, ভাহ! হইলে দক্ষিণ আক্রিকার 
গব্মেন্ট ভারত গবর্ণষেন্টের আপতিটা একেবারে 
উড়াইয়া দিলেন কিরূপে? ইহার কারণ কি ইহাই যে 
ডারত গবর্ণমেণ্ট শক্তিহীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেন্ট 
প্রয়োজন হইলে শক্তি জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর 
নির্ভর করিতে পারে? ভারত শাসনে ভারতের জনমত 
হতদিন স্গ্রতিষ্টিত না হইবে, ততদিন ভারত গধর্ণমেণ্টের 
এই ছুর্ধবলতা থাকিবেই | প্রতিবাদ নিশ্ষল হওয়ায় আর 
কোন কার্যকরী প্রতিবাদ করার উপায় আছে কি না, 
ভারত গবর্ণমেন্ট সে-সম্বপ্ধে কোন চিস্তা করিয়াছেন 
কি? টীক্ঘভাল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য নির্ববাহক 
ঘমিতি ভারত গবর্ণমেপ্টের নিকট এ সম্পর্কে 

কটি নৃত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রষ্তাবে দক্ষিণ- 
৮ ইউনিয়ন গবর্ণমেপ্টের সহিত কূটনৈতিক সমব্ধ 
ক করিয়া ভারতীয় হাই-কমিশনারকে স্বদেশে আহ্বান 
[রিতে অঙ্গরোধ করা হইয়াছে । মিঃ এটলীর কৰিত 
ত ব্যাপারটি যদি আস্তঃ-উপনিবেশকই হয়, তাহা হইলে 
াধ্যকরী প্রতিবাদের জন্ত ভাবত গবর্ণমেন্ট এই পন্থা গ্রহণ 
রিতে না পারার কি কারণ থাকিতে পারে? ট্রা্ঘভাল 







পঞ্চম স্বাধীনতা ৃ 

প্রেসিডেন্ট রুঙ্জভেপ্টের চারি প্রকারের স্বাধীনতার 
কথা আমবা! শুনিয়াছি। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে সহকারী 
স্বরাষ্ট্র সচিব মি: সামনার ওয়েলস এই চারি প্রকারের 
স্বাধীনতার লহিত আর একটি অধীনত! জুড়িয়া দিয়াছেন। 
এই পঞ্চম স্বাধীনতা হইল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা৷ হইতে 
মুক্তি বা আর্থিক প্রতৃত্বের অবসান। অতীতে বুটেন এবং 
আমেরিকা অর্থনৈতিক প্রতুত্ব রক্ষার দোষে দোষী ছিলেন, 
এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন, 
এই  স্বার্থপরতাটা আন্তর্জাতিক প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার 
উচ্চাকাক্ষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, উহ! অজ্ঞতাজনিত। 
তিনি আরও মনে করেন, বুটেন এবং আমেরিকা এই 
নীতির তুল বুঝিতে পারিয়াছে। 

আর্থিক প্রতৃত্বের অবসান কথাটা! গুনিভে বেশ। 
পরাধীন দেশগুলির ইহাতে আনন্দিত হইবার কথা। 
অজ্ঞতা হইতে অর্থনৈতিক গ্রতুত্বের স্থাি হইয়াছে ভুক্তভোগী 
পরাধীন দেশগুলি এ কথা স্বীকার করিতে পারিবে ন1। 
হিভীয়তঃ আমেরিকা কথ! আমরা কিছু ন! জানিজেও 
বুটেন অর্থনৈতিক গ্রতৃত্ব রক্ষার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার কোন আভায পর্যাস্ত আমর! পাই নাই। বৃটেন 
যে সাআ্াজাবাদ পরিত্যাগ করিতে রাজী নয়, মিঃ চার্চিল, 
মিঃ আমেরী, মিঃ ট্র্যানলী প্রভৃতি সকলেই তাহা বলিয়াছেন। 
মিঃ সামনার ওয়েলসেরও তাহ! না জানিবার কোন কারণ 
নাই। 


অজতা হইতে যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা 
হয় নাই, বরং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থচিস্তিত ও সুনির্ধারিত 
পথেই উহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের 
অভাব নাই। আর্থিক প্রতৃত্বের ক্ষেত্র যাহার যতখানি 
বিস্তৃত সেই অন্পাতেই তাহার আত্বজ্জাতিক প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । অর্থনৈতিক গ্রতৃত্ব রক্ষা নীতির 
তুল আমেরিকা! বুঝিতে পারিয়াছেন ভাহার কোন প্রমাণ 
এ পর্ধযয্ত পাওয়। যায় নাই। দামেরিকার ইউনিটাস 
পরিকল্পনা স্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেতে যার্কিন প্রাধাস্ত 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আশঙ্কাই বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ 


৬৯৬ 


করিয়া থাকে। অক্ষশক্তির পরাজয়ের পরেও যে বৃটেন 
সামাজাবাম পরিত্যাগ করিবে, তাহারও কোন পরিচয় এ 
পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই । কাজেই মিঃ সামনার ওয়েলসের 
পঞ্চম স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভরসা করিবার এখনও কিছু দেখ! 
যাইতেছে না। 


সপ 


ডাঃ আম্মেদকারের হিতোপদেশ 


ভারত গবর্ণমেন্টের শ্রম-সচিব ভাঃ আছেদকার গত 
»ই মে বোস্বাইয়ে তফশীলভূক্ত শ্রেণী ফেডারেশন কর্তৃক 
আহত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গাদ্বী এবং মিঃ 
জিন্গাকে কার্ধাকরী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের 
পরামর্শ দিয়াছেন। তাহার অভিমত এই যে, মহাত্মা 


গান্ধী এবং কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে, 


জেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন এবং গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া 
মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা এক বিরাট 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
ঘে-পচিশ বৎসর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অতুজ্জল 
যুগ-_যে-পচিশ বৎসরে ভারতের আশা-আকাত্রার বিপুল 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভাঃ আঙ্ছেদকার তাহাকেই 
বার্থতার যুগ বলিয়া অভিচ্িত করিয়াছেন । তাহার এই 
প্রতিক্রিয়াশীল দৃ্টভঙ্গীর তীক্ষতা 
সাফল্যেরই পরিচায়ক নহে। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যলাঁভ করিবার জন্ত ধন বল 
এবং জনবল ছুই-ই প্রয়োজন। এইগুলি অর্জন করিতেই 
বছ রাজনীতিকেরই জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়া যায়। 
মহাত্মা গান্ধী জনবল ও ধনবল হুই-ই অনায়াসে 
পাইয়াছেন মনে করিয়া ভাঃ আম্বেদকার অত্যন্ত স্ব 
হইম়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সাফল্যের দিকেই তাহার 
দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্ত তাহার সাধনার দিকটা তাঁহার লক্ষ্যের 
মধ্যেই পড়িল না। আরও একটা কথা, ডাঃ আম্বেদকার 
ভাবিয়া দেখেন নাই যে, রাজনৈতিক পন্থা ঘদি টিক ঠিক 
ভাবে ধরা না যায়, তাহা হইলে জীবনের বেশীর ভাগ 
ব্যয় করিয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্ যাহা 
প্রশ্োজন তাহা অঞ্জন করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী যদি 


কি কংগ্রেসের 


১৩৫৩ 


অনায়াসেই তাহা পাইগা থাকেন তাঁহা হইলে বৃঝিতে 
হইবে যথার্থ পথটিই তিনি ধরিয়াছেন। ভারতবাসী 
কংগ্রেসের অনুসরণ করে একধা ঠিক কিন্তু, অঞ্ধভাবে করে 
ডাঃ আম্বেদকারের এই উক্তি ঠিক নহে। মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতবাসীর বাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত 
করিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী কংগ্রেসের অক্কুসরণ করে। 

মহাত্মা গান্ধী ঘদি ডাঃ আম্বেদকারের উপদেশ 
শিরোধাধ্য করিয়! রাজনৈতিক বানপ্রস্থ অবলদ্ধন করিতে 
রাজীও হন, তাহা হইলে ভারতবাসী তাহাতে রাজী 
হইবে কেন? ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহাত্মা! গান্ধীর 
নেতৃত্ব ঘেষন এক মুহূর্তডও টিকিতে পারে না, তেমনি 
ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব ত্যাগও করিতে 
পারেন না। ডাঃ আম্বেদকার যদি ভারতবাসীকে তাহার 
হ্বমতে আনিতে পাবেন, তাহা হইলে মহাত্স। গান্ধী ও 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব একদিনে ধূলায় 'লুষ্তিত হইবে, অবসর 
গ্রহণের জন্ত হিতোপদেশ দিতে হইবে না। ডাঃ আদ্েদ- 
কার একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? 


আমেরী সাহেবের অপূর্বর কৈফিযুৎ 

প্রেশিডেপ্ট রুজভেপ্টের প্রতিনিধি মিং উইলিয়ুম: 
ফিলিপস ভারতবর্ষে আসিয়া সকল কলের নেতাদের সহিত 
আলাপ-আলোচন! করিয়াছেন, করেন নাই শুধু মহাত্মা 
গান্ধীর সহিত । সকলের কাছেই উচ্: এক রহশ্যজ্জনক 
ব্যাপার বলিয়া! মনে হইয়াছে । ভায়তবর্ধ ত্যাগ করিবার 
পূর্বে মি; ফিলিপস শ্বয়ং এই রহশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রশ্থের উত্তরে তিনি 
বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ-আলোচনা 
করিবার আগ্রহ তাহার ছিল এবং ইহার অন্ত উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি অন্গমতিও টাহিয়াছিলেন। কিন্ত 
সাহারা মিঃ ফিলিপসকে প্রার্থিত স্থযোগ দিতে অন্বীকত 
হইয়াছেন। এই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ধিনিই হউন, হাত 
গান্ধীর সহিত প্রেপিভেণ্ট রুদ্বভেপ্টেয প্রতিনিধিকে সাক্ষাং 
করিতে না দেওয়ার কারণ সকলের কাছেই ছুজেয় রহ 
বলিয়া মনে হইয়াছে। সকলের মনেই এই প্রশ্ন গিয়াছে, 
এই *অর্ধনয় বিজ্রোহী ফকিবে'র সহিত মিঃ ফিলিপ? 


জ্যৈষ্ঠ 


কারাগারে সাক্ষাৎ করিলেও ভায়তের শান্তি-শৃঙ্খলা ভলের 
কিনব যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ধ্যাহত হইবার আশঙ্কা ছিল কি? 
লগ্নে এক গল মার্চিন সাংবাদিক মিঃ ফিলিপসকে 
মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিতে না দিবার কারণ সম্বন্ধে 
মিঃ আমেরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন.। উত্তরে মিঃ 
মেরী বলিয়াছেন, 
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অর্থাৎ “বৃটিশ গবর্ণষেপ্ট মিঃ গান্ধীকে ভারতের 
নির্ধিস্বতা রক্ষার বিরুদ্ধে অপরাধজনক কার্যের প্ররোচনা- 
দাতা রলিয়া মনে করেন, এই জন্তই মিঃ গান্ধীর সহিত 
মিঃ উইলিমুম ফিলিপসকে সাক্ষাৎ, করিতে দেওয়া অসম্ভর 
হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধী অপরাধজনক কারের প্ররোচনা 
দেন, মিঃ আমেরীর এই উত্তি সত্য বলিঘ্লা স্বীকার 
করিজেও আমেরিকাবাসীরা এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস 
করিবে না যে, মিঃ ফিলিপদ ও মহাত্মা! গান্ধীর অপরাধ- 
জনক কার্যের প্ররোচনা ছ্বারা প্ররোচিত হইয়া পড়িবেন। 
আমেরিকাবাসীর] হদি তাহাদের অতীত ইতিহাসের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, মিঃ 
আমেরী মহাত্বা গান্ধী সম্বদ্ধে যাহা! বলিয়াছেন জর্জ 
ওয়াশিংটন ও তাহার দল (2808) সন্ধে লর্ড নর্থও অনুরূপ 
উক্তিই করিয়াছিলেন । 

“এই প্রসঙ্গে মি: ওয়েখেল উইক্কীর পৃথিবী ভ্রমণের 
পথে ভাবুতে আসিবার কারণের কথাও উল্লেখঘোগ্য । 
মি: উইন্কীর শ্রমণ-তাঁলিকা হইতে ভারতবর্ষ বাদ 
পড়ার কারণ সন্থদ্ধে এইকপ সন্দেহের স্থষ্টি হইয়াছে 
ফে, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাকে এইকপ ইঙ্গিত প্রদান করেন 
'ঘে, এই সময়ে তাহার ভারতে না যাওয়াই সমীচীন । 
ভাবত গবর্ণমেপ্ট বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
অস্বীকার করায় মিঃ উইন্কী এবিষয়ে নীরবতা ভঙ্জ না 
করিলে বিষয়টি পরিষ্কার কবলে বুঝা যাইবে না। 


ওয়াশিংটন-বৈঠক 


উত্তর-আস্রিফান বুদ্ধ গ্রকত পক্ষে শেষ হইয়া গিদ্বাছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৩৯৭ 


মিপ্বশক্তি কর্তৃক বিজার্তা ও টিউনিসিয়া অধিকৃত হওয়ার 
পর এক্সিস সৈম্ভবাছিনী বন উপস্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল, 
কিন্তু সেখানেও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। 
রোমেল বোধ হয় পূর্বেই উত্তর-আফ্রিকা পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। 


উত্তর-আকফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই বিজদ্ব যুদ্ধের আর 
এক অধায় সৃচনা করিল। কাসাররাঙ্কার বৈঠকে 
হিটলারকে প্রথমে উত্তর-আফ্রিকায় এবং পরে ইউরোপে 
পরাজিত করিবার সিন্ধান্ত গৃহীত হয়। উত্তর-আফ্রিকায় 
মিন্রশক্তির সাফল্যের পর ইউরোপের অন্ট সংগ্রাম আসঙ্জ 
হইয়া উঠিয়াছে। মিম্রশক্তিবর্গের সমর-পরিকল্পনা সম্পর্কে 
পরামর্শ করিবার জন্যই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল 
ওয়াশিংটনে গিয়াছেন। ওয়াশিংটন বৈঠকের আলাপ- 
আলোচনার ধারা কোন্‌ খাতে বহিতেছে মার্কিন পন্দিকা- 
সমূহে সেই বিষয়ে নানা রকম জঙ্পনা-কল্পন!- চলিতেছে । 
জেনারেল ওঘেভেল এবং তাহার সহযোগীদের ওদাশিংটনে 
উপস্থিতি হইতে ওয়াশিংটন পোষ্ট অঙ্মান করেন, এই 
বৈঠকে স্থদূর প্রাচীতে অভিঘানের বিষয়ও আলোচিত 
হুইবে। ইউরোপে হিটলারকে আক্রমণ এবং প্রাচীতে 
জাপানকে আক্রমণ ছুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ । ষ্্যালিন অনেক 
কিন হইতেই ইউরোপে দ্বিতীয় বণাঙ্গন স্থতির প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । রাশিয়ার উপর হইতে জাশ্মানীর গ্রীশ্মাভি- 
যানের চাপ হ্বাস করাহ জন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় রণাজন স্মটটি 
অপরিহাধ্য | এদিকে আরাকান রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, 
১১ই মে রাজিতে বুটিশ সৈল্ত মংদ হইতে হিনা বাধায় 
সরিয়া আসিয়াছে এবং উত্তরে অধিকতর স্বিধাজনক 
ঘণাটিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে । জাপান অতঃপর কি 
করিবে তাহা! কিছু অন্যান করিতে লন! পারা গেলেও 
জাপানীরা মংদ পধ্যস্ত আলায় দক্ষিণ-পূর্ব বজের অবস্থা 
বিপজ্জনক হইয়া উঠার আশঙ্কা আছে। চীন এখনও 
জাপানের চাপে নিশ্পেষিত হইতেছে । অষ্টেলিয়াও 
জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হছ নাই। স্থৃতরাং 
জাপালের সহিত যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । 
আফ্রিকায় মিজশক্কি সাফল্য লাভ করায় তৃমধ্যসাগৰ 
হিত্বশক্তির পক্ষে নিরাপদ হইয়াছে । অনেক যুদ্ধ-জাতাক্ত 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 





এবং-বাণিজ্য-জাহাঙ্গ এখন প্রাচীর যুদ্ধে নিয়োগ করা! 
যাইতে পারে। ওয়াশিংটন বৈঠকে কি স্থির হইবে 
তাহা! এখনও অচুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আফ্রিকা 
বিজয়ের পয ছিটলার এবং জাপান ছুই শক্রকেই একসজে 
আক্রমণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার বিষয় নয়। 


সপ 


. খাদ্য-সমস্যা 
১৩ই মে রাইটাপ” বিজ্ডিংয়ে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে 
ভারত-সরকারের বাণিজ্য- ও খান্য- সচিব স্যার আঙ্জিজুল 
হক, বাংলার বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ স্থরাওয়ার্দি 
ও ভারত সরকারের থাস্-বিভাগ্ের সেক্রেটারী মেঞ্জর 
জেনারেল উড দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। তাঁহারা মানলিক বিপর্যায়কেই খাদ্যন্রব্যের ঘাটতি 
ও ষুল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করিয়াছেন । কিন্ত আগে মানসিক 
বিপধ্যয় তারপর খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি, না আগে 
খাদ্যন্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি পরে মানসিক বিপর্যয়, 
তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। শুধু শুধুই 
মানসিক বিপর্ধ্যয় ঘটিতে পারে, মনোবিজ্ঞানে এপ কোন 
পরিস্থিতির বিষয় পাওয়া যায় না। মানব-মনের যত কিছু 
পরিবর্তন হয় সমস্তই হয় বহির্জগতের সংম্পর্শে। স্থতরাং 
এপ প্রশ্থ উঠা খুবই স্বাভাবিক যে, মানসিক বিপর্যয় 
ঘবটিল কেন? এবং কোন্‌ প্রেণীর লোকের এই মানসিক 
বিপর্ধ্যয় প্রথম ঘটিয়াছে। দেশের খাদাত্রব্যের পরিমাণটা 
বাস্তব বন্ত হইলেও সে সম্বন্ধে কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
জগ্মিতে পারে না। দেশের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও অবস্থা 
প্রতিফলিত হয় মুল্যের মধ্যে। এই মুল্য সাধারণ 
মান্থষের কাছে একমাত্র উপায় যাহা দ্বারা দেশের খাদ্য- 
দ্রব্যের অবস্থা তাহার পক্ষে অহ্ছমান কর সম্ভব | সৃতরাং 
ধাদযদ্রবোর মূল্যবৃদ্ধি না হওয়া পর্যাত্ত জনসাধারণের 
মানসিক অবস্থার বিপধ্যয় ঘটিবার কি কারণ থাকিতে 
পারে? এখন দেখা দরকার কোন শ্রেণী-বিশেষের মলে 
মানসিক বিপধ্যয় ঘটিবার মত কোন কাপ সৃষ্টি হইয়াছে 
কিনা? . 
অ্রদ্ষদেশ হইতে চাউল রপ্তালি বন্ধ হওয়ায় এবং শত্রুকে 
[রিবার নীতির ফলে একগ্রেণীর লোকের মানসিক 


অবস্থার পরিবর্ঘন ঘটতে পায়ে এবং তাহাদেয মলে 
চাউল মন্দ করিবার আকাক্ষা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব 
নয়। কিন্তু ইহারা কাহার? নিম্নবিত্ত মধ্যঞ্রেণীর লোক 
নিশ্চয়ই নয়। তাহাঙ্গের মাসিক যাহা আয় তাহা দিয়া 
মাসিক খরচই চলে অতিকষ্টে। চাউল মন্দ করা 
তাহাদের কর্ম নয়। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশেরই 
চাষের জমি সামন্ত, বৎসরে কয়েক মান তাহাদিগকে 
কিনিষ়্া খাইতে হয়। তাহারা চাউল . বধান মন্ুদ 
করিয়া রাখিবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। 
আর মজুদ করিয়া বাখিলেও এই ছুন্ম্ল্যের বাজারে মজুদ 
ভাঙিয়া খাওয়া ছাড়া তাহাদের উপায়াস্তর কি? বাস্তবিক 
পক্ষে বেশী দাম দিয়াই তাহাদিগকে কিনিয়া খাইতে 
হইতেছে । ঘরে চাউল মন্তুদ রাখিয়া বেশী দাম দিয়া 
কিনিয়া খাইতে পারে এরূপ অবস্থা নিয়বিত মধ্যশ্রেণী 
বা রুষকদের নয়। 

চাউল দি কাহা'রা মজুদ করিয়া রাখিয়া থাকেন 
তবে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুদ করিবার 
মত সঙ্গতি ধাহাদের আছে, তীাহারাই রাখিয়াছেন। 
এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই ছুর্খল্যের বান্জারেও 
মজুদ চাউল তাহারা বাজারে ছাড়িতেছেন না কিসের 
আশায়? আরও বেশী লাভ করিবার আশায় কি? এমনও 
হইতে পারে তীহারা কিছু কিচু চাউল বাজারে 
ছাড়িতেছেন, কিন্তু একসজে বেশী ছাড়িভেছেন না, 
দাম হঠাৎ কষিয়া যাইবার আশঙ্কায়। যদি ,/নসিক 
বিপর্ধযয় ঘটয়া থাকে তবে এই সকল বৃহৎ মজুতকারীদেরই 
ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাই বাবলা যায় কি করিয়া! 
মানসিক বিপর্যায়ের ফলে নিজেদের লোকসান ঘটিতে 
পারে, এমন কিছু তীহারা করিতেছেন নাতো? 
লাভের হারের কিঞ্চিৎ হাসও যাহাতে না হয়, শ্তাহার! 
কি সেই পথেই চলিতেছেন না? ইহা তো মানসিক 
বিপর্যয়ের লক্ষণ নয়। যাহ] হউক, এই সকল বৃহৎ বৃহৎ 
মজুদকারীদের য্জুদ চাউলের লঙ্কান কর! গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু এই দিক দিয়া সরকারী অভিযান 
এখনও ঘর হয় নাই । 

উদ্ত সাংবাদিক বৈঠকে জনসাধারণকে লাহসের সহিত .. 


বাস্তব অবস্থার লক্ষূ্থীন হওয়ার কথা বল! হইয়াছে । ইহার 
প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি । 
কিন্তু বাত্তব অবস্থাটা কি ভাহা জান! প্রয়োজন | মেক্জর- 
জেনারেল উড হিসাধ করিয়া দেখাইয়াছেল, ১৯৩৬-৩৭ 
সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাংলায় 
প্রতি বসর গড়ে ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন*চাউল উৎপর 
হইয়াছে । যুদ্ধের পূর্ববন্তী তিন বৎসরের উৎপাদনের 
সহিত যুদ্ধকালীন ছুই বৎসরের উৎপাদন মিলাইয়। গড়- 
পড়তা উৎপাদনের হিসাব করা অর্থশান্্াহুমোদিত বলিয়া 
স্বীকার করা কঠিন। কারণ ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে 
দিল্লীতে খাগ্ঘ-উৎপাদন সন্মেরনে বাংলায় প্রতি বৎসর গড়ে 
১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয় বলিয়। 
ধরা হইয়াছে । তার পর ব্রত্ষদেশ হইতে যে চাউল 
আমদানী হইত তাহাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্বাক। 
আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় প্রকৃত অভাকটা খুব বেশী 
নয়, একথা স্বীকার করার পরও আর একটা বাস্তব অবস্থা 
থাকিয়া যায়, চাউলের অত্যধিক মূল্য বুদ্ধি। থাস্থান্রব্যের 
পরিমাণ দ্বারা মুল্যের এই অত্যাধিক বুদ্ধি সমর্থনষোগা 


নয়) ইহাই যদি বান্তব অবস্থা হয়। তাহা হইলে 


প্রতিকারের উপায় কি? জনসাধারণই বাকি ভাবে এই 
বাশ্তব অবস্থার সম্মুধীন হইতে পারে? মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
লোকের মনে যে আতঙ্ক স্যরি হইয়াছে, মৃল্যকে স্বাভাবিক 
অবস্থার কাছাকাছি নামাইয়াই এই আতঙ্ক দূর করা 
সম্ভব। মজুদ্কারীরাই যদ্দি দুপ্রাপ্যতা ও ছুর্মল্যতার 
জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে অবিলঙ্ষে এবং অতি দ্রুত মন্ধুদ 
চাউলের সন্ধান করিয়া উহা! বাজারে ছাড়িতে হইবে। 


শহীদ আল্লাবক 
সদ্ঠুর ভূতপূর্বর জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী নিখিল-ভারত আজাদ 
সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আল্লাবন্স ৩১শে বৈশাখ সকাল 
নয়টার সময় শিকারপুবে বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন, 
-এই নিদারুণ সংবাদে সমগ্র দেশবাসী ব্যথাকাতরচিত্ে 
স্স্ভিত ও মর্দাহত হইয়াছে । প্রকাশ দিবালোকে; পুলিশ 
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লাইনের সম্মূধে আততাম্মীর গুলীতে তিনি নিহক্ক 
হইয়াছেন প্রতিহিংসা কিরূপ প্রবল হইলে মানুষ 
এইকপ ছুঃলাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । 

মিঃ আল্লাবন্ধ স্বাধীনতার আদর্শেই তাহার বাঁজতৈতিক 
জীবনকে গঠিত করিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে এরূপ 
খাটি লোক খুব কমই পাওয়া যায়। তাহার তেজন্থিতা ও 
আদর্শনিষ্টা অতুলনীয়। এই আদর্শনিঠার জন্তই তিনি 
অবিচলিত চিত্তে পদচ্যুতিকে বরণ করিদ্বা লইতে পারিয়া- 
ছিলেন। ভাহার পদনচ্যুতির পর সিদ্ধুতে লীগ-মস্ত্রি-সডা 
গঠিত হইয়াছে । কিন্তু এই মঞ্্রিলতা এখনও ব্যবস্থা- 
পরিষর্দের সম্মুখীন হয় নাই। এই অবস্থায় মিঃ আল্লাবন্ 
নিহত হওয়ায় সি্ধুর গুরুতর ক্ষতি হইল। এই হত্যা- 
কাণ্ডের মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত থাকুক আর না-ই 
থাকুক, আততায়ীরা একজন জনপ্রিয় দেশপ্রাণ নেতাকে 
নিহত করিয়া ভারতের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আততামীদিগকে গ্রেফতার ও 
্প্ডিত করার অন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলদ্িত হয়, সমগ্র 
দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাহ! লক্ষা করিবে। 

মিং আল্লাবক্সের এই মৃত্য সাধারণ মৃত্যু নয়, ইহ! 
দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বীরের মৃত্যু_-মিঃ 
আল্লাবক্স আজ হইতে শহীদ আল্লাবয্ম | তাহার এই 
আত্মোৎসর্গ ভারতের জাতীম ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া 
থাকিবে । রক্তগঞ্জ। বহাইবার ভন ধাহার! প্রদর্শন করেনঃ 
শহীদ জাল্লাবক্সের এই আত্মোৎ্সর্গ কি তীহাদ্িগপকেও এই 
বলিয় সতর্ক করিয়া দিবে না যে, ভারতের জাতীয় লক্ষ্য 
স্বাধীনতা লাভের পথ ইহাতে শুধু ব্যাহভই হইয়া উঠিবে? 


ংলা হইতে চাউল সরাইবার কাহিনী 
বাংলা দেবেশ হইতে চাউল সবাইবার বে কাছিনী 
এত দিন অপ্রকাশিত ছিল, পদত্যাগের পর মৌলবী 
ফজলুল হক কলিকাতায় শ্রদ্ধানদদ পার্কের সভায় তাহা 


প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন! 
চাউল সম্পর্কিত নীতি লইয়া লাটসাহেবের সহিত 
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তাহার মতানৈক্যের বিষদ্ধ মিঃ হক বলেন যে জাপানী 
ফৈল্দল কর্তৃক গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রশ্মদেশ 
অধিকৃত হইবার পর তিনি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
দেখেন তিনটি জেলা হইতে চাউল সরাইয়া ফেলার 
আয়োজন হইতেছে । জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে 
পারেন যে কৃষি বিভাগের গড়পড়তা ফসলের হিসাব 
দেখিয়া লাটসাহেব জানিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত তিন 
জেলায় নাকি বাড়তি চাউল আছে। আর সেইজগ্েই 
যাহাতে সেগুলি শক্রহন্তে না পড়ে তাহার জন্ লাটসাহেব 
তাঁহার সেক্ষেটারীকে ডাকিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই 
তিন জেলা হইতে ৩০ লক্ষ মণ চাউল সরাইয়া 
ফেলিবার অরুরী আদেশ দিয়াছেন! অতঃপর লাটপাহেব 
এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। 
মিঃ হুক বলেন, তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে 
তথ্যাদির হারা এ ভিন জেলায় বাড়তি চাউলের সম্পর্কে 
সিঙ্ধাত্ত কর! হইয়াছে তাহাতে গত বৎসরের ফসল বৃদ্ধি, 
বর্জঘান বৎসরের লোকবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ জরুরী অবস্থায় 
চাহিদার পরিমাণ প্রস্তুতি কোন বিষয়ই কোনন্ধপ হিসাব 
করা হয় নাই। কিন্ত লাটসাহছেব পুনবণার হুকুম দিলেন 
"আগামী কল্যের মধ্যেই জাপানীরা আসিয়া পড়িবে, 
স্থৃতবাৎ ১* ঘণ্টার মধ্যেই চাউল সরান চাই-ই ।” তখন মিঃ 
হক নিরুপায় হইয়া বলিলেন যে তিনি চাউল সরান বিষয়ে 
লহায়তা করিবেন, কিন্তু এইক্প কাধ্যের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিবেন না। তখন বিনা কাগন্ধপত্জেই কোন একটি 
কোম্পানীকে পাকড়াও করা হইল আর চাউল সবাইবার 
টাকা দাপাম দেওয়া হইল। এইভাবে 





জন্ত ২, লক্ষ 





১৬৫৬ 
ছিনিমিনি থেলিতে খেলিতে বাংলার চাউল সব নিঃশেষ 
হইয় গিয়্াছে.। আ্বামার সতকাবাধধীতে কেছই কর্ণপাত 
করে নাই। যিঃহক বলেন, আজ প্রচার করা! হইতেছে 
বাংলায় প্রচুর চাউল মজুদ বৃহিয়াছে। কিন্তু একথা 
আদে লত্য নহে। প্রক্কৃতপক্ষে বাংলা দেশে যে চাউল 
থাকা উচিত ছিল তাহার সিকি চাউলও বতম্নানে এদেশে 
নাই। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও প্রচুর চাউল এদেশ 
হইতে বপ্তানী করিয়া দেওয়] হইয়াছে । মিঃ হক আরও 
বলেন যে, অবশেষে যখন চাউলের অভাবে দেশে হাহাকার 
লাগিল তখন লোকের ছু্শা দেখিয়া তাহার প্রাণে এত 
ছঃখ বাজিয়াছিল যেতিনি স্বেচ্ছায় লাটসাহেবকে 
জানাইলেন যে, দেশের খাছসমস্থা সমাধানের জঙন্ত যদি 
মন্ভ্িসভাকে সর্ধদলীয় ম্্রিসভায় পরিণত করিবার গ্রয়ো্জন 
হয় তবে তাহার জন্য তিনি পদত্যাগ পর্ধ্যস্ত ফরিতে 
প্রস্তত। দেশের লোকের জীবন-মরণের সমস্টার 
সমাধানের আন্ত তিনিযে কোন কাজ করিতে গ্রস্তত। 
লাটসাহেব তাহার এই প্রতিক্রতির স্থঘোগ গ্রহণ করিয়াই 
ত্তাহার নিকট হইতে পদত্যাগপত্র আদায় করিলেন। : 
জাপান কর্তৃক ব্রদ্মদেশ অধিকারের পর লক্ষ লক্ষ বাড়তি 
লোক আসিয়া আশ্রয় লাভ করিল বাংলায়, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে বাড়তি চাউল উঠিয়া ষে ফোথায় গেল তাহার সন্ধান 
আজও মিজিল না। ব্রক্ম দেশ হইতে সবিষ্বা আলিবার 
সময় জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল অ+. হইয়াছিল 
কি না, হইয়া থাকিলে মেই চাউলই বা গেল কোথায় হক 
সাহেব এই লংবাদটিও দিলে তাল করিতেন । 











সংস্কাতির বিবত'ন 
্রীরবীন্রবিনোদ সিংহ 


বৈজ্ঞানিক বিঙ্গেষণের রঞজন-রশ্মিতেই সমাজ্বিবভনের 


বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে ছুনিয়াটাকে বিচার করলে একথা 
মাজ আর বলতে বাধে নাষে অর্থনৈতিক কাঠামোই 
দৃভাতার বনিয়াদ। বনিয়াদ বলতে মানুষের সামাজিক 
্পর্ক, অর্থনৈতিক উত্পাদন ও বিলিব্যবস্থাই বুঝতে হবে। 
এই সম্পর্ক ও বিলিব্যবস্থা কখনও চিরস্তন হতে পারে না। 
ঘান্থষের জীবিকার সংস্থানেই তার পরিবর্তনের কারণ 
মেলে। জীবিকা স্থষ্টির আদি প্রয়োজন। প্রাগৈতিহাসিক 
প্র্থর-যুগ সম্বদ্ধে যদি একথা সত্য হয়, তবে আজকের 
দিনের পুঁজিবাদী শিকল্প-ঘুগেও তা মিথ্যে হওয়ার কারণ 
বটেনি। ক্ষুধার জালা নিবারণ করতে প্রয়োজন হয় 
বিপুল চেষ্টার, কারণ ক্ষুধার তাড়নাক্গ মানুষকে উদ্মাদর হতে 
হয্ন। অথচ সে চেষ্টা নির্ভর করছে কতগুলি বান্তব 
পারিপার্থিক ও প্রাকৃতিক বাবস্থার উপর। এই প্রাকৃতিক 
ও অন্তান্ত পারিপাস্থিকের উপর অধিকার বিস্তার করতে 
গিয়েই মান্ষ গড়ে তুলেছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিরচনায় 
মান্থষের এই ষে সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মূলে আছে 


₹তগুলি বাস্তব উপকরণ ( 27897%5] [08503 ) আর তার. 
শিকড়ের টান প্রধানতঃ সমাজ-ব্যবস্থার ভিজে মাটিতে 


প্রত্যেক যুগের বাস্তব উপকরণ নিজকে গড়ে ওঠে তার 

পরবর্তী ঘুগের বাচবার সম্ভাবনা, আর সে বীচবার সস্ভাবনা 

থেকে একদিন সমাজ ও সংস্কৃতি নবজন্ম লা করে। 
ভবিষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির এই ভ্রণ-সস্ভাবনার 


কারণ ধরা পড়ে। জগত স্থির আদিতে দেখি বস্তময় 
বিরাট বিশ্বের জঠরে অন্নিময় এক বিশাল ঘূর্ণি বস্তনিচন্বকে 
প্রতিনিয়ত সঞ্চালিত করছে। এই ঘুর্ণির কাগারী 
ইলেক্ট্রন ও প্রোটন্। ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের নিরস্তর 
ঘর্ষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নব নব বাস্তব জীব-কোষ। 
ঘাত-প্রতিঘাতের পরম্পরায় (069759610 0£ 0119 2900)9 
0%০07011090108 ) এই জীবকোষ থেকে জন্ম নেয় বস্ত" 
পুঞজ। যে ঘম্বের সমবায়ে বস্বপুঞ্জের সৃষ্টি হলো, তার 
অভ্যস্তরও এই ছন্দের বাস্পে ভরা। বিরোধ থেকে জন্ম 
নিয়ে কৃষ্ট বন্ত সেই বিরোধের ধমকে এড়াতে পাবে না। 
সে নৃতন নৃতন স্থষ্টির পথে বিরোধেরই সমধর্মী হতে ওঠে। 
বিরোধটা চিবস্তন, আর চিরস্তন বলেই বান্তব জগত এত 
পরিবত'নশীল। পারস্পরিক অস্তধিরোধ মাটির পৃথিবীকে 
তাই একঠাই দাড়িয়ে থাকতে দিচ্ছে না। স্বাভাবিক 
পরিবত'নের সংগে হাত মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনে সমাজের রূপাস্তর হচ্ছে, আর সামাজিক পরি- 
বত শুধু সংস্কৃতির রূপাস্তরই সুচনা করে। ূ 
গ39০7 29795652086] এই কথাটা তাই 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাধারা-প্রন্থত নম্ব। সভ্যতার ইতিহাস চলে 
বাস্তব জগতের পারিপাশ্বিককে কেন্দ্র করে সমাজের 
বিচিজ্জ সমস্তার স্বভাব-ধর্মী ঘম্ব-সূলক (10181908108] ) 


খা 


লি 


৪০২ 
পরিস্থিতির তাগিদে । সমাজের একটা বিশেষ ব্যবস্থার 
আওতায় বর্ধিত পারিপার্থিকের বিরুদ্ধে সেই পারিপাশ্বিক- 
কষ্ট আরেকটা অসভ্ভোষ বা প্রতিবন্ী মন গড়ে ওঠে। 
চলতি সমাজ-ব্যবস্থার জঠরে আরেকটা ব্যবস্থার ভ্রণ দান? 
পাকায়। এই জ্বণের বহিপ্রকাশ হিসেবে দেখা গেয় 
নৃতনতর সমাজ ও সংস্কৃতি । এই সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্বতন 
সমান কিংবা তার প্রতিত্বদ্দী সমাজ-মনের আর সন্ধান 
পাওয়া না'ও ষেতে পারে । এই মতবাদের (7)18190610 
10509175110 ) প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক স্‌ ( 78] থা) 
হলেও আদর্শ ও ভাবগত গুরু দারশশনিক হেগেগ (89291) | 
হেগেল বলেন--1159918 800 006 8:001-81)6318--06 
০1 01018 002288 00 800009815. হেগেলের এই মতবাদ 
ভাবকে ভিত্তি করে তৈরি । 71080 011999কে ভিত্তি 
করেই ছেগেলীয় দরশন--ভাবজগতের পরিবতর্নের সংগে 
সংগে বস্তজগত পরিবতর্নের পথে এগিয়ে যায়। মার্কস্‌ 
হেগেলের এই দ্বাম্দ্িক ভাববাদকে ভাবজগত থেকে বাস্তব 
জগতে টেনে আনেন। মার্কসের মতে বান্তবের 
পরিবতানের সংগে সংগে ভাবের পবিবতর্ন আর্ত । 
বস্তই জগত হ্যত্ির আদি-__স্থৃতরাং সমাজ-সংস্কৃতিরও। 
ইতিহাসের জড়বার্দী বিশ্লেষণ (01959118118910 10691 
[50509096788 ) দ্বারা মার্কস, ইতিহাস 
চক্রাকারে ঘোরে, এ তথ্যের সারবতাকে মিথা প্রমাণ 
করেছেন। যে সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতায় আঙ্গ 
প্রাচীনত্বের দাবী নিয়ে বেচে আছে, সে সমাজ ও সংস্কৃতি 
পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে, মানুষের জড়বাদী 
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি একথা স্বীকার করে না। সমাজের 
অর্থনৈতিক কাঠামো ও তার অংগাংগী পারিপার্থিক নিস 
সংস্কৃতির খন মূল উৎপাটিত হয়ে যাক্স, তখন সে সমাজ 
পুনরুখিত হবে একথা যেমনি অসম্ভব, সে সমাজ-ৃষ্ট 
সংস্কৃতির মৃত্যু হবে, সেও অনিবার্ধ। সংস্কতির বিবর্তনের 
ইতিহাস বাস্তববাদীর চৌথে আজ এমনি করে খরা 
ছিয়েছে। 
সংস্কৃতির একটা ভ্তব ধরা যাক। পশ্চারণ 
(8588০০ ) যুগের যাযাবর বৃত্তির প্রভাব-মুক্ত হয়ে 
মানুষ সংস্কৃতির যাত্রাপথে যেখানে এসে কৃষিঘুগে পৌছালো, 


| উস. ্ 


মাতৃভূমি টি 


১৩৫৩ 
দেদ্িন থেকেই সামাঞ্িক মাহথষের গৃহনিষণণ স্থরু। 
কৃষিবিদ্তারের সংগে সংগে গৃহনিমাঁণ করে যাধাবর মানুষ 
হলো গৃহী, অনাবাদী জমি হলো কধিত উর্বর, কুষক হলো 
জধির মাসিক অথচ মালিকানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 
পণ্তকে বশ করে অস্ত্রের লাহায্যে লভা হলো নিশ্চিড 
খাস্, কিন্ত এই নিশ্চিত খাস্ও প্রক্কৃতি-অনপেক্ষ নয়। 
কৃষির প্রয়োজনে পণুচারণটা মুখ্য হয়ে দাড়ালো। অথচ 
পশুচারণের তাগিদে চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষকে পরস্পরের সংগে সর্বদা দ্বন্দে রত থাকতে হতো । 
বিজেতা ও বিজিতের অন্থরূপ দ্বন্দের ফলে দেখা 
দিয়েছিলো মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার । 
বিজিত শক্রকে বিজেতার অধীনে জীবিকার সংগ্রহ 
করতে হতো। দাস-প্রথা ও সাফতপ্রথা (9০: 
87৪59 ) সেগিনের মাটির রসে তৈরি। পরবর্তীকালে 
ষখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'অধিকার সমাজদেহে ছড়িয়ে 
পড়লো তখন এই সাফ প্রথা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর দাসদের ক্রীত-শ্রমে যে অর্থের 
উৎপাদন হতো! সে উৎপাদনের ফল ভোগ করতো জমির 
মালিক, দাস-শ্রমিক পেতো কেবলমানর গ্রাসাচ্ছাদন | তাই 
ক্রীতদাস ও ক্রেতার সম্পর্ক কোন মতেই মধুর থাকতে 
পারেনি। শোষক এ শোধিতের এই অর্থনৈতিক 
সম্পর্কের সংঘর্ষকে গ্রানাচ্ছাদন ও ধন-সঞ্চয়ের সংঘর্ধ 
(86:9519 ০591) ৪00318687099 %090. 73097)9 ) 
বলা ঘেতে পারে। মাস্থষের ইতিহান এই সদ: বণ্টন ও 
শ্রেনীবৈষম্যেরই ইতিহাস। ক্ষমতাপিষ্ট নিয়শ্রেণীর 
শুমলব্ধ উৎপাদনের মোটা অংশ আখ্মপাৎ করেই ধনিক 
ক্ষমতাশালীর সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। 
এই ত ছিল প্রাচীন সমাজের সংস্কৃতির একটা অন্ধ্নত 
স্তর। দৈনন্দিন জীবিকা ও আধিপত্য-বিস্তারী সংঘর্ষে 
বিজিত মাহ্ষগুলি সেদিনও বিজেতার পরাক্রমে সন্ত 
পাকৃতো। সন্ত্রস্ত থাকৃতো অথচ একটা ধৃমায়িত বিশ্রোহ 
তাদের মনের আকাশে সময় সময় উকিঝু'কি মারতো। 
আজকের দিনে শোষণের ও উৎপীড়নের বিক্ুদ্ধে বিভ্রোহ 
করা শ্রমিক ও অন্তান্ত শোধিতের পক্ষে যতটা স্বভাবধর্মী, 
সেদিনের ক্রীতদাসদের পক্ষে সে বিস্তোহ্‌ ত্ততটা ছিল না। 


আধাঁঢ় 


সংস্কৃতির বিবর্তন 


৪৯৩ 





এই থেকে কি একথা বলা চলেনা ষে সংস্কৃতির চাক! 
আজ ঘুরে গেছে? কৃষিজীবী শ্রমিকের পক্ষে যে 
বিদ্রোহটা শুধু ধোয়ার আকার ধারণ করেই নিঃশেষ 
হয়ে গিয়েছিলো, লে বিস্বোহই আজ শিল্পজীবী শ্রমিকের 
হাতে পড়ে ধোয়ার মায়া ত্যাগ করে আগুন হয়ে দেখা 
দিয়েছে। যে বিদ্রোহ সেদিন একটা সামস্তনুপতিকে 
গদিচ্যুত করতে পারে নি, সে বিজ্রোছই আজ একটা 
রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারছে। কেমন করে 
এজিনিষ সম্ভব হলো? সমাজের গতিপথে আঙ্গ যে 
অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সুত্রপাত হয়েছে সেখানে 
শ্রমিকের শক্তি দেখি অসামান্য । লমাজ-কাঠামোটাই 
আজ একদম বদলে গেছে। যে জলস্ত ফার্ণেসের আগুনে 
আজ পৃথিবীর শিল্পবিপ্লব দেখা দিয়েছে আর পুঁজিবাদীর 
ধনাগার পরিবধিত হচ্ছে, সেই ফার্ণেসেরই পারিপার্থিকে 
শ্রমিকের বিদ্রোহ ঘনায়। এট] শিল্প-বিপ্রবেরই ফল। 
কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে কৃষিজীবীরাও প্রকৃতির 
কাছে মাথা নত করে স্বভাবতই আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে 
পড়ে। ক্লুষিজীবী মাহুষ প্রক্কৃতির আদর্শেই সহনশীল। 
তাই সেদিনের কুষি-সমাজের কৃষিশ্রমিকের পক্ষে যে 
বিল্রোহ সম্ভব হয় নি, আজ শিল্পের আওতায় শ্রমিকশ্রেণী 
সে বিদ্রোহই সম্ভব করে তুলেছে। ভারতবর্ষ এখনও 
কির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল বলে শ্রমিকজাগরণ এখনো 
পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তাই পরনির্ভর- 
শীল। শিল্প-বিপ্রব ও শ্রমিকজাগরণের পরেও কি একথা 
বলা যেতে পারে যে প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক আবার 
ফিরে আসবে? সমাজের পক্ষে আবারও কি সেদিনের 
নপুংস আবেষ্টনের দিকে পশ্চাৎ্" ফিরে তাকানো সম্ভব? 
সতাই কি সমাজট! একটা নৃতনত্তর অর্থনৈতিক ও 
'সামাজিক সাম্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না? এর পরও 
কি বলতে হবে ষে ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে ? তাই যদি 
বলি, তবে এও বলতে হবে যে-জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্মি-রেখ। 
আমাদের গণ্ডার-দেছের অভ্যন্তরে পৌছতে পারে নি। 

হব সের (ল০১8) *ষ্রেট অব নেচার (96889 ০ 
1২৪%0:5) আজ গবেষণার জিনিষ। তার মূল্য ইতি- 
হালের অন্ধর্গত । জোর হার মুন্ুক তার--এই-মতবাদ 


অবাজক শষ্টেট অব. নেচারে”র ক্ষেত্রে সত্যি হত্তে পারে, 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 
সমাজে তার কোন গ্রতিক্রিমা নেই। আজ ব্যটির 
জন্গুশাসনকে লমষ্টির উপর বসাবার প্রয়োজন দেখি নে। 
কৃপমত্ুকতা আজ আর বিচারকে আশ্রয় করবে না। 
উনিশ শতকের আদর্শবাদী ছোট গণ্ডিকে পশ্চাতে রেখে 
বিশ শতকের জড়বাদী ঘোড়-দৌড় চলছে। সংস্কৃতির 
চক্রপথে আজ সাম্যবাদের আবির্তাব। কোথা থেকে 
একট! প্রচণ্ড শক্তি এসে মাহুষের পুরনো মরচেপড়া মনকে 
যেন আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ঝকৃঝকে করে তুললো । 
মানসলোকের এই পরিবতনের ফলে আগের' দিনের 
কাঠামোয় তৈরি সমাজ যেন হালের আমদানী নৃতন 
মমাজটাকে আর ধরে বাখতে পারছে না। যাচ্ছষের 
কলাকৌশলকে অভিনবের দিকে তীত্র এক ধাক্কা! দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে সমাজ, আর সংগে সংগে সমাজজ-স্থষ্ট 
সংস্কৃতি । এর জন্তে দায়ী জড়বাদী বিজ্ঞান। খুটিনাটি 
বাদ দিয়ে এখানেই বিজ্ঞানের সামাজিক সার্থকতা। 
এই দিক থেকেই বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
পাথেয় । & 
সমাজের সংগে সংস্কৃতির নাড়ির টান। অতএব 
সমাজের পরিবত'ন হলে সংস্কৃতিটাও দাড়িয়ে থাকে না। 
এ কথাটা নিয়ে ইদানীং কালে বোঝা-পড়া চলছে । সবার 
মুখে সাম্যবাদের লান অক্ষর। ন্ুর্ধোদয়ের আগের 
আভাষ। কিন্তু শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে শ্রেদীপুঃ 
আজকের সংস্কৃতি বীচবে কিনা এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা 
সাম্য-বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের নেই। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, 
সাহিত্য নিয়েই সংস্কৃতি। প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের 
সাহিত্য-স্থটি তার নিজের সমাজের পারিপার্থিককে ভিডিযে 
পরবর্তী শ্রেণীহীন সমাজে তুল্য সার্থকতা নিয়ে বেচে থাকবে 
নামরে যাবে এ নিয়ে তর্কের অস্ত নেই। কেন? 
সমাজের বত'মান পু'জিবাদ্ীী আদর্শের বাণী বহন করে 
আজকের সাহিত্য সংস্কৃতির সাম্যবাদী দরবারে ভার 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাম্াবানী সমাজের 
জন্ম হবে পুঁজিবাদের দ্বন্ব থেকে- এর লক্ষ্যে আছে 
শ্রেণীহীন সাম্য । স্বতর়াং শ্রেণীর বাণী নিষে আজকের 
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সত 
জেণী-সাহিত্য সে জনাগত সমাজে দাড়াতে পারে না। 
একথা সেকৃম্পীয়ার স্ধে হদি সত্যি হর তবে রবীন্দ্রনাথ 
সন্বদ্ধেও মিথো হওয়ার কারণ নেই। কালিদাস বাংলা 
দেশে আজও বেঁচে আছেন, কারণ বাংলা দেশ আজও 
কৃষিগত প্রাণ). ষে কালিদাস বেঁচে আছেন সে সেদিনের 
 কষিসভ্যতা পুষ্ট কবি কালিদাস, কালজয়ী কালিদাস নয়। 
রবীন্দ্রনাথ জাতীয়ভাবাদী আদর্শে ভারতের প্রাচীন 
এঁতিহকে বাচিয়ে রেখে সাহিত্য কৃষ্টি করেছেন, কিন্তু 





এ ১৬২৯ 
সামাবাদ নিজেকে জাতীঘতাবাদের স্পর্শ থেকে নিরাপ? 
দূযত্থে রেখে বিশ্বশক্তির উপাসনা প্রাণ-গ্রতিষ্ঠ। সে 
প্রগতি সম্ভব অগ্রসারী বদ্ধনহীন মন নিয়ে। অগ্রসারী 
মন-ফেলে-আসা দিনের এশ্বর্কে এতিহাসিক মূল্য দেয়, 
কিন্তু সেনকে ফিরিয়ে আনে নাঁ। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ 
সন্্ধেও তাই। মহেন-জো-দড়োর প্রতিভা বিরাট শ্জির 
পরিচয় দেয়, কিন্তু আমরা মহেন-জো-দড়োর ভারতবর্ষকে 
ফিরিয়ে আনতে চাই নে। 








“ধীরে বহে ডন্‌” 
( অন্থবাদ-উপন্তাস ) 
[পূর্বাহবৃতা 
৬ মিখেল্‌ শোলকভ. 
পঞ্চম অধ্যায় 
(৯) 


_পিয়োত্রাকে ভার ঘোড়াটা আর ঘুড়ীটাকে 
গাড়ীতে জুড়তে বল !” 

উপাসনাকালীন গীর্জার ওয়ার্ডেনের মত গম্ভীর 
ভাবে প্যান্টালীমন আদেশ ক'রে দ্রুত বাকী ঝোলটুকু শেষ 
করে ফেললে। সতর্ক দৃষ্টিতে ছুনিয়া গ্রীগরের প্রতিটি 
ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল। কমলালেবু রঙের শালটাতে 
ইলিনীস্নাকে বেশ ভারিক্কি বলে যনে হচ্ছিল। দরদী 
কণ্ঠে বৃদ্ধকে বললে--“আর একটু ঝোল দিচ্ছি, খেয়ে 
ফেল! না খেয়ে খেয়ে কি চেহারা! হয়েছে দেখেছ ?” 

--খাবার অবসর নেই!'--বৃদ্ধ উত্তর দিল। 
চৌকাঠের পাশে গ্াড়িয়ে পিয়োত্রা বললে--গাড়ী প্রস্বত, 
আহুন? তার ভাব দেখে ছুনিয়া হেসে, অঞ্চলে মুখ 
লুকাল। 
_ ঘটক হিসাবে ইলিনীস্নার স্থচতুর বিধবা মান্তুতো 
বোন ভ্যাসিলিস! ওদের সঙ্গে যাবে ঠিক হয়েছে । সর্বান্রে 


আর তার ধরে না। প্যাপ্টালীমন তার ভাব দেখে বিরক্ত 
ভাবে বললে--অমন দাত বার করে আর হেসো না 
ভ্যাসিলিসা। তুমিই সব পণ্ড ক'রে দেবে! আর যে 


-্থন্দর দাত! একটা এদিকে, একটা ওদিকে ১৭ন সবগুলি 


পাড় মাতাল ।” 

--আমি তো আর বর নই! 

লাই বা হলে, তবু তুমি অমন ক'রে হাসতে 
পাবো না।, 

ভ্যাসিলিসা বিমর্ষ ভারে বসে রইল। পিম্বোস্জা 
ইতিমধ্যে ফটক. খুলেছে। কাচা চামড়ার রাশটা ধরে 
গ্রীগর ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল। প্যান্টালীমন এবং 
ইলিনীস্না তরুণ যুগলের মত পশ্চাতের আসনে উপবেশন 
করলে) ঠোঁট কামূড়ে গ্রীগব' চাবুক চালাল-_হেলে 
ছুলে। ঝাঁকানি খেয়ে ঘড়ঘড় শঙ্ষে রাস্ত। দিয়ে গাড়ী 
ছুটে চলল। বাক হয়ে খ্রীগর পিয়োজ্সার খোড়াটায় পিঠে 


সে-ই গাড়ীতে বসল গিয়ে। আনন্দের আতিশফ্যে হাসি বাড়ি যারলে। বাতাসে ভাচড়ান-দাড়ি উদ্ছখু্ধ হয়ে 


॥. উক্* . 











ধাবে এই আপক্কা়। এক হাঁতে ধাড়ি ধরে বৃদ্ধ গ্রীগরের 
দিকে ঝুঁকে বললে--“ঘুড়ীটাকে চাৰ.কা না।” বাতাসের 
ঝাপটায় চোখের কোণে জল জমেছে, জ্যাকেটের প্রান্তে 
মুছে ইলিনীপনা পথের উড়ন্ত নীল শার্টটা লক্ষ্য করতে 
লাগল । কমাকরা পথ ছেড়ে দিয়ে, উৎসুক নয়নে তাদের 
পানে চেয়ে রইল। ঘেউ ঘেউ ক'রে কুকুবগুলি এগিয়ে 
আসে; পরক্ষণেই ঘোড়ার চাটি খেয়ে কেউ কেউ শব্দ ক'রে 
পালায়। 

মিনিট দশেকের মধ্যেই গ্রীগর গ্রাম ছেড়ে করগু- 
নভে তক্তার-বেড়া দেওয়া প্রাঙ্গণের সম্মুখে এসে হাজির 
হাল। পে গাড়ীতেই বইস। প্যাণ্টালীমন্‌ খুঁড়িয়ে 
সিঁড়ির দিকে চলল, পশ্চাতে” এলো ইলিনীস্না এবং 
ভালিলিসা। পথে সংগৃহীত সাহস পাছে গুলিয়ে যায়, 
এই আশঙ্কায় বুদ্ধ ত্রুতপদে অগ্রসর হ'তে লাগলো । 

একসজেই প্যাপ্টালীমন ও ইলিনীস্না রাক্নাঘরে 
ঢুকলো। কিস্তুত্ত্রীর চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা বলে, তার 
পাশে না দাড়িয়ে বৃদ্ধ এক পা এগিয়ে দাড়ালো । অতঃপর 
মাথার টুপী খুলে, ক্রুশ ক'রে বৃদ্ধ হেসে জিজ্ঞাসা করলো-_ 
সিব ভাল তো! 

সধিম্তবাদ !বেঞধি ছেড়ে উঠে গৃহন্থামী প্রতি- 
সম্ভাষণ জানিয়ে বললে। 

-আপনার জনাকয়েক অতিথি এসেছে, মীরণ গ্রীগরী 
ভিচ.1, 

ভালই তো! মেবিঘ্া, এদের বসবার কিছু দাও!" 

ধুলো নেই তবুহাভ দিয়ে ঝেড়ে মেরিয়া তিনখানি 
টুল এগিয়ে দিলো। প্যাণ্টালীমন একখানি টুলের প্রান্তে 
বসে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, ভনিতা না কবেই 
বললে_-“আমবা একট। দরকারে এসেছি” এই সময়ে 
ইলিনীস্না এবং ভ্যাসিলিসা স্কার্ট টেনে বসে পড়লে । 

স্বলুন কি দরকার !' হেসে গৃহম্বামী বললেন । 

শ্রীগরর ঘরে ঢুকে, এদিক ওদিকে চেয়ে -করগুনভদেরে 
সম্ভাণ জানালে । -গ্রীগর্কে দেখে আগমনের উদ্দেশ্য 
বুঝতে তার এডটুকু বিলম্ব হ'ল না। স্ত্রীকে বললেন, 
“ঘোড়া কটাকে ভেতয়ে এনে খেতে দাও) - 

দাড়ি চুল্‌কে বৃদ্ধ আবার হললেন--'কথাটা খুব বেশী 


কিছু নব। আপনার একটি কুমারী কন্ত। আছে, 
আমাদেরও ছেলে আছে একটি-.একট1 কোন যোগাযোগ 
কধা যাক নাকি? মেষের বিয়ে এখন দেবেন তে]? :সেই 
কথাই আমরা জান্তে এসেছি । একটা আত্মীয়তা ছয়ে 
যেতো !ঃ 

-কে তা বলতে পারে বলুন।”-টাকে হাত 
বুলিয়ে বৃদ্ধ মীরণ বললেন-'সত্যি কথা বল্তে কি, 
মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা এখনও ভেবে ঠিক করতে 
পারিনি। অনেক সব কাজ পড়ে রয়েছে, তা ছাড়া বয়স 
তো! এমন বেশী হয়নি। এই আঠাবোয় পড়ল বুঝি। 
না মেবিয়া ? 

_'এ রকমই হবে? 

-তা হোলে বিয়ের ঠিক বয়সই হয়েছে।-- 
আলোচনায় যোগদান ক'রে ত্যাসিলিসা বললে--“মেয়েরা 
বুড়ী তো তাড়াতাড়িতে হয়ে পড়ে, বারান্দা থেকে 
চুরি ক'রে যে সম্মার্জনীটা সে জ্যাকেটের তলায় লুকিয়ে 
রেখেছিল, তার খোচা? লেগে ভ্যাসিলিসা টুলের উপর 
উস্ধুস্‌ করতে লাগল | প্রবাদ আছে যে, যে-ঘটক কনের 
ঝাঁটা চুরি ক'রে নিতে পারে, তাঁর উদ্দেস্ট কখনও ব্যর্থ হয় 
না। 

-বিসন্তের প্রথম দিকে আর একটা সম্বন্ধ এসেছিল, 
কিন্ত মেয়েকে একটা যা তা” ঘরে তে] আর দেওয়া যায় 
না। ঘরে-বাইবের সব কাজই সে করতে পারে 1 মেরিয়া 
উত্তর দিলেন। 

করশুনভ-পতীর অনাবহ্ক কথার মধ্যেই পাাণ্টালীমন 
বলে উঠল, 'ভাল লোক আসলে আপনারা নিশ্চয়ই 
ফিরিয়ে দিতেন না।” মাথা চুলকে গৃহত্বামী বললেন__ 
“নাঃ ফিিয়ে দেবার কোন কথা নয় । যে কোন সময়ই 
আমরা ওর বিদ্ে দিতে পারি ।» 

প্রত্থাব ফ্েসে যাবার উপক্রম হ্ল। প্যাপ্টালীমন 
ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু স্বযোগ 
বুঝে সচতুবু ভ্যাসিলিসা এমনি মোলায়েম ভাষায় করস্- 
নভের - খুণকীর্তন করলে যে মুহূর্ত মধ্য ফাটল জোড়া 
লাগল। 

দেখুন । এই রুকম একটা কথা হছ্জি গঠে তা. 


ৃঁ চা 


এ ক 


৪৬ 


হ'লে ভেবেচিস্তে সব দিক দেখে তার সমাধান করা 
দরকার । মেয়ের হৃথশাত্বি ভেবে করা উচিত। সত্যিই 
নেতালিয়ার মত কাজকর্খে অমন মেয়ে কোথায় খুঁজে 
পাওয়া ঘায়? কাজে যেন আগুন জলে। আর কাজ কত 
স্ত্দর 1 তার পর গ্রীগরকে দেখিয়ে, মীরনের পানে চেয়ে 
বললে-_-“তার পর ছেলের দিক যদি দেখেন তো অমন বর 
পাওয়া বরাতের কথা! ওর দিকে যখন তাকাই, আমারই 
লোভ হয়, া দেখতেও অনেকটা! আমার কর্তার মতই। 
তা” ছাড়া ওদের ঘরে কাজকর্দে সবাই পটু। এ অঞ্চলে 
য়েকারও কাছে প্রোকোফিভিচের কথা জিজ্ঞেন করলে, 
জান্তে পারবেন। সবাই লোক ভাল । অমন সৎ লোক," 
নিজের সন্তানের কোন অমঙ্গল হোক্‌, কোন বাপ-মা কি 
ভাই চায়? 

ভ্যাসিলিসার স্ব ভ্সন! প্যাণ্টালীযনের কানে মধু 
বর্ষণ করলে। আনত দুটিতে, নাকের লোম আঙুল 
: দিয়ে খুটতে খু'টতে তিনি ভ্যাসিলিসার মুখনিংহ্ুত করশু- 
নভের উর্ধতন পঞ্চম পুরুষের গুণকীর্ভন গুনতে লাগলেন। 

-.বালাই, মেয়ের জমজল চাইব কেন ?1--মেিয়া 
বললেন। 

কিন্ত কথ! কি জানেন, তেমন বড় হয় নি তো, 
তাই বিয়ে দিতে চাই না!শ্প্রশাস্ত হানি হেসে মীরন 
উত্তর করলেন। 


না) তেমন ছোট আর কই!) প্যাণ্টালীমন বললে।. 


--আজ হোক, কাল হোক তাকে পরের বাড়ী পাঠাতে 
হবেই 1'নাটকীয় উচ্্াস ভরে কেঁদে করণুনভ-পত্বী 
বললেন । | 

“মেয়েটিকে তা হ'লে একবারটি ভাকুন না গ্রীগরী- 
ভিচ, দেখি 1, 

সন্তোলিয়া।” 

সশঙ্কিতা একটি মেয়ে হ্বারপ্রাস্তে দাড়াল এসে। 
আয়, ভেতরে আয়! ও একটু লাজুক !--কন্যার 
উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্ত অক্রসজল চোখে হেসে মেবিষ়া 
ব্ললেন। - 
ক্রেতা যেমন কিনৰার আগে তীক্ষ দৃষ্টিতে তার পণ্য 
ঘুড়ীটাকে পর্যবেক্গণ করে, গ্রীগরও তেমনি ভাবে 


মাতৃভূমি 


১৩৫, 


এই লাঙ্ছুক মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। চোখ ছু 
কটা হ'লেও শাস্তপ্রীমণ্ডিত ; নিটোল গালে ঈষৎ গোলাগ 
আভা; হাত ছানি শ্রম-মলিন। দৃঢ় সংবদ্ধ উত্ভি্ 
যৌবন-কিশলয়ের প্রকাশ আজিও সঙ্কুচিত । আপাদমন্তব 
পর্যবেক্ষপ ক'রে গ্রীগর মনে মনে সিদ্ধান্ত করল,_-চলতে 
পারে।, 

মেয়েটি চোখ তুরে চাইলো গ্রীগরের পানে। তাঁর 
সেই সরল, অকপট এবং ঈষৎ বিভ্রত চাহনি দেখে মনে 


“হয়, সে যেন বলছে--যেমন দেখছ এই-ই আমার সব। 


নিজের পছন্দ মত বিচার ক'রে নাও” গ্রীগরের মুখ দৃষ্টি 
বললে--চখৎ্কার 1 ঠোঁটের প্রাস্তে হাসিরেখা দেখা 
দিল। ৭ 

হাত নেড়ে নেতালিয়ার বাব! বললেন--'হয়েছে, যাও ।” 

দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে নেতালিয়া তার হালি 
এবং আগ্রহ না চেপেই চাইল গ্রীগরের পানে । 

গৃহিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে করশুনভ বলতে স্থ্র 
করলেন, শুহুন, প্যাপ্টালীমন প্রোকোফিভিচ, আপনার এ 
সম্বন্ধে আরও আলোচনা করে দেখুন, আমারাও নিজেদের 
মধ্যে আলোচনা করি। তার পর ঠিক কর! যাবে, এ সম্্ধ 


হবে কি, হবে না-কেমন? বু 
যাবার বেলা সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্যাণ্টালীমন 
বলে গেলেন-_পবের রবিবারে আবার আসবো 


তা হলে? যেন শোনেন নি এই ভাণ ক'ছে করশুন্ভ ইচ্ছে 
করে জবাব দিলেন না। 
চা ক ০ 
(২) 
এই ঘুণে-ধরা দাম্পত্য জীবন সত্থেও স্টীফান্‌ যেদিন 
তোমিলিনের কাছ থেকে একসিনিয়ার সম্বন্ধে শুনল, 


সেই দিন থেকে সে বুঝল--একসিনিয়াকে সে ভালবাসে। 


নি্করূণ এবং তিক্ত হ'লেও তা! ভালবাসা। কোট মুড়ি 
দিয়ে গাড়ীতে শুয়ে সে সারা রাত ভেবেছে, বাড়ী গেলে 
একসিনিয়া তাকে কি ভাবে অভার্থনা করবে। রুদ্ধরোষ 
ও যন্ত্রণায় দে ঘুমোতে পারে নি। চোখ বুজে পড়ে কি 
ক'রে প্রতিশোধ তুলবে বিস্তারিত ভাবে তার ধু'টিনাটি 
ভেবেছে। 


আষাঢ় 


ধীরে বহে ঙন 


৪*৭ 


| স্ীফান্‌ বাড়ী ফিরবার পর দিন থেকে এস্টাকতদের একসিনিয়া নিজ্িত স্বামীর মুখের পানে চেয়ে থাকত। 


তে একটা সম্্স্ত ভীতি নেমে এসেছে; মনে হয় 
তের বাড়ী বুঝি। একসিনিয়! সন্তর্পণে পা টিপে টিপে 
টত, বলত ফিস্ফিস্‌ করে; তবু তার ভয়-চকিত দৃষ্টির 
ধ্যেও গ্রীগর যে বহ্ছি জালিয়ে দিয়ে গেছে, তার পুলক 
জ্যাতির ছিটে তখনও লেগেছিল । 

একসিনিয়ার পানে স্থির-দৃ্িতে চেয়েও স্টীফানের 
মনে হ'ত, সে ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে 
|একসিনিয়া এখন অস্ভূতি মাজ। মানপিক হত্ণায় স্টীফান্‌ 
ক করত। রাত্রিতে মক্ষিকার দল কড়িকাঠে আশ্রয় 
গ্রহণ করলে একসিনিয়া বিছানা পাতত। মুখ চেপে 
ধরে স্টীফান্‌ তাকে প্রাণভরে প্রহার ক'রে যস্ত্রণার লাঘব 
করত। গ্রীগরের সঙ্গে. যা-কিছু হয়েছে খুঁটিনাটি সব 
তাকে খুলে বলতে হবে! একসিনিয়ার শ্বাসরোধ হয়ে 
যাবার উপক্রম হত, যন্ত্রণায় সে বিছানার পর গড়াগড়ি 
দিত। অবশেষে স্্রীর কোমল শরীরে প্রহার ক'রে 
স্টীফানের হাত ষখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন চোখে জল 
এসেছে কিনা দেখবার জন্ত মুখের উপর সে হাতত বাড়াত। 
কিন্তু একসিনিয়ার উত্তপ্ত গালে অশ্রুর লেশমাত্র নেই । 

-বিলবে কি না? 

স্নো), ূ 

খুন কারে ফেলে দেবো ।, 

-তাই ভাল, দোহাই তোমার, দোহাই যীশুর, 
আমাকে খুন ক'রে ফেল। এ জীবনের চাইতে আমার...? 

দাত কড়মড় করে স্টীফান্‌ একসিনিঘ়্ার স্থেদসিক্ত 
স্তনের চামড়া মুচড়ে ছিড়ে ফেল্গবার উপক্রম করত । 
একসিনিয়া তীব্র যন্ত্রণা “মাগো? কারে আর্তনাদ ক'রে 
সউিঠত। 
.. খুব লাগছে, না? ক্লেষ কে স্টীফান্‌ জিজ্ঞাস 
ঢকরুত। 
১৮ ছা) 
॥. -ভেবেছ কি, আমিও ব্যথা পাই নি? 
:» এইভাবে অনেকক্ষণ কাবার পর গভীর রাত্রে 
স্টীফান্‌ ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমের মধ্যেও সে ্লাত কড়মড় 
করে ঘুষি বাগাত & কছইয়ে ভর করে স্থিরদৃষ্টিতে 


তার পর বালিশে মাথা রেখে একান্তে মনে মনে কথা 
বলত। 

গ্রীগরের সে দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল প্রায়ই হয় না। 
সেদিন ভনের কাছে একবার মাত্র দেখেছিল তাকে। 
গ্রীগর ধাড়গুলিকে জল খাইয়ে উপরে উঠে আসছে, 
আর একসিনিয়া জল আনতে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই 
একসিনিয়ার ধমনীতে রক্ত টগববগ করে উঠল) মনে 
হ'ল বাঁলতির ভাড়ট। হাতে হিম-স্ঈতল হয়ে গেছে। 

পরে যখন এই সাক্ষাতের কথা মনে পড়ত, একপিনিয়া 
বিশ্বাস করতে পারত না, এমনতর সাক্ষাৎ একটা ঘটে- 
ছিল। পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা বালতির শব্ধ শুনেই 
গ্রীগর চোখ তুলে চেয়ে দেখে একসিনিয়া॥ কৌতুকোহ্দল 
নয়নে তার পানে চেয়ে গ্রীগর জ্রকুঞ্চিত ক'রে বোকার 
মত হেসে উঠল। একপিনিয়া তার মাথা-সোজা 
একদৃষ্টে ডনের স্থনীল তরঙ্গের পানে চেয়ে রইল। গ্রীগর 
ডাকল--“একসিনিয়া 1” 

কয়েক পা এগিয়ে একসিনিয়া আনত মস্তকে থম্‌কে 
ফাড়াল। ক্ুদ্ধভাবে পশ্চাতের একটা ধাড়কে চাবুক 
মেরে মূখ না ফিরিয়েই গ্রীগর বলল--ন্টীফান্‌ রাই 
কাটতে কখন যাবে ? 

জোগাড় কচ্ছে দেখে এলাম |” 

তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমাদের স্থর্ধ্যমুখী 
ফুলের ঝোপটার কাছে যেও, আমি পরে আসবো । 

'একসিনিয়৷ বালতিতে শঙ্ব করতে করতে ডনে নামল 
গিয়ে। সর্পিল ফেনরাশি অপূর্ব নৃতাছমে টেউয়ের মাথার 
উপর দিয়ে মালার মত নদীর কিনারে বেয়ে উঠছে। 
সামুদ্রিক চিলগুলি নদীবক্ষে উড়ে বেড়াচ্ছে। চুনোপু'টি 
মাছগুলি ইতস্তত জলের উপর লাফিয়ে উঠছে। ও পারে 
চড়ার ও খায়ে প্রাচীন পপলার-সীর্য উদ্ধতভাবে আকাশের 
বুকে মাথা তুলে ধাড়িয়ে আছে। বালতি ভরতে গিয়ে 
সহসা ঘেমে একসিনিয়া হাটু জল অবধি নেমে পড়ল। 
স্িপ্ধ জলরাশি তার পায়ের চারি ধারে পাক খেয়ে তাকে 
সুড়স্থড়ি দিয়ে চলে যেতে লাগল। স্টীফানের বাড়ী 
ফির্বার ওর ত্ষিদ্ধ আমেজে একসিনিয়ার ঠোট ছুখানি 


৪৪৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৬ 





এই-ই সর্বপ্রথম এক অর্থহীন হালির উল্লাসে প্রদীপ্ত হয়ে 
উঠল। ৰ / * [ও 

পশ্চাতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইতেই দেখে প্রীগর তখনও 
উপরে উঠছে । দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলেছে সে। 
টিল! পাজামাটার অস্তরাল থেকে মাঝে মাঝে সাদা উলের 
মোজা-জোড়া দেখা যায়। একসিনিয়ার দৃষ্টি ঝাপসা 
হয়ে এল। অন্তরে সে দৃঢ় আলিঙ্গনে গ্রীগরের সবল 
পদদ্ধয় জড়িয়ে সোহাগ করতে লাগল। পেছনে ঘাড়ের 
কাছে তার ময়ল! সার্টটা ছেঁড়া ছিল। বাতাসে সেই ছিষ্ন 
টুক্রাটি উড়ে গ্রীগরের বলিষ্ঠ দেহের অংশ অবারিত ক'রে 
ধরেছে; একসিনিয়া তার প্রিয় দেহের অংশটুকু দৃষ্ি- 
ছষ্বনে অস্থির ক'রে তুলল। একছিন এ দেহ ত তারই 
ছিল। টপটপ, ক'রে তার সহাস, বিবর্ণ ঠোটের ওপর 
অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল । 

জোয়ালের আকড়ায় লাগিয়ে দেবার জন্ক বালতি 


দুটো মাটিতে রেখে নীচু হ'তেই, বালির উপর গ্রীগরের 


বুটের দাগ চোখে পড়ল। শঙ্কিতভাবে সে এদিক ওদিকে 
চেয়ে দেখল। কাছে কেউ নেই। দুরে নদীর কিনারে 
. কয়েকটা ছেলে স্নান করছে মাত্র। আননপিড়ি হয়ে বসে, 
দু-হাতে সে প্র চিহ্টি চেপে ধরল। তার পর জোয়ালটা 


কাধে তুলে আপন মনে হাস্তে হান্তে ক্রুতপদে বাড়ী: 


ফিরল। 

স্বচ্ছ মুসলিন-অবণুঠনাবৃত হয়ে সুধ্য গ্রামদিগস্ত 
পাড়ি দিচ্ছে । কুঞ্চিত, থণ্ড থণ্ড শুভ্র মেঘের অন্তরালে 
আকাশের বুকে একটা স্গিষ্ধ আরক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে, 
« ঘরেব চালে, ধূলিমলিন পথচাীহীন রাস্তায়, ফাশ্ধের 
প্রাঙ্গণের শুকৃনো ঘাসের উপর এক অসহ্‌ গুমটু নেষে 
এসেছে। 

একসিনিয়া সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখে স্টীফান ফসল 
কাটবার যস্্রটার মধ্যে ঘোড়াট! জুড়ে দিচ্ছে । আসনের 
লাম্নে কোটটা রেখে, এক লাফে স্টীফান চড়ে বসে 
একসিনিয়াকে ডেকে বললে-_-ফট কটা খুলে দিয়ে যাও । 

আদেশ পালন করতে করতে, শঙ্কিত দৃিতে তায় 
পানে চেয়ে একসিনিয়া ভরসা করে জিজেন্‌ করল-- 
“কখন ফিরবে আবার ?" | 


ক 


সন্ধ্যার মুখে । এনিকুশকীর- সঙ্গে একজ্র হয়ে 
কাট্ ঠিক করেছি। কামারের ওখান থেকে কাজ সেরে, 
বাড়ী এসে সে মাঠে ধাবে, ভার লঙ্গে আমার খাবারট। 
দিয়ে দিও |, 

কচমচং শব্দে গাড়ীর ঢাকা রাস্ত। দিয়ে গড়িয়ে 
চলল। ঘরে এসে একসিনিয়া খানিকক্ষণ মাথায় হাত 
দিয়ে বাড়িয়ে রইল) অবশেষে মাথায় রুমালখানা বেধে 
নদীর দিকে ছুটল। কিন্তবদি সেফিরে আসে? তবে? 
_বিছাৎ্চমকে কথাটা মাথায় খেলতেই একলিনিয়া 
থম্‌কে ফ্রাড়াল। মনে হয় পাশে একটা গর্ভ দেখে ভয় 
পেয়েছে বুঝি । কিন্তু এ দ্বিধা ক্ষণিকের । পিছনে এদিক 
ওদ্দিক চেয়েই, সে আবার রুদ্বশ্বাসে ছুটল । 

বেড়া, বাগান, রৌদ্রকরোজ্জল কুর্ধযমুখীর দিগন্তম্পর্শ 
ক্ষেত হরিৎ সাগরের স্থট্টি করেছে। লবুজ আলুর চার! 
গাছ। স্থইয়ে বসে শ্তামীলদের বউয়েরা আলুর চারার 
গোড়া খুঁড়ছে। তাদের গোলাগী স্কার্টের সামান্ত কিছু 
দেখা যায়। মেলেকভদের বাগানের কাছে এসে 
একসিনিয়া কয়েক বার এদিক ওদিক চেয়ে ফটক খুলল । 
্্ধ্যমুখীর কুঞটার কাছে এসে ছু-হাতে সবুজ গাছগুলি 
ফাক ক'রে সেহুইয়ে ভেতরে ঢুকল। ফুলের রেণু মুখ 
থেকে মুছে একসিনিয় মাটির ওপরে বসে পড়ল। চারি 
ধার নির্জন, নিশুন্ধ। কাণ পেতে সে পিঃসজ ভ্রমরের মৃদ্ধ 
গুঞ্জন শুন্তে লাগল। 


আধ-ঘপ্টাখানেক বসে থাকবার পর. “বর সন্দেহ হতে 
লাগল। আসবে কি? চলে যাবে মনস্থ করে সে 
মাথার রুমালখানা ঠিক করছে এমনি সময়ে বাগানের 
ফটক খুলবার আওয়াজ হ'ল। পরক্ষণেই ডাক শুনল-_- 
'একসিনিয়া ! 

--এিই দিকে এস।” 

--থাক্‌, তা হ'লে এসেছ তৃমি।, ভেতরে ঢুকে গ্রীগর 
তার পাশে বসে পড়ল। দু'জনের চোখাচোখি হ'ল। 
গ্রীগরেব মৌন-জিজ্ঞাসার উত্তরে -একসিনিস্কা কাছায় ভেঙে 
পড়ে বললে--“আমার এতটুকু শক্কি অবশিষ্ট নেই গ্রীস্কা, 
আমি গেছি । 

-কেন, সেকি করে?" রি 


আষাঢ় 


ধীরে বহে ভন 
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ক্ষোভে জ্যাকেটের কলার খুলে সে গ্রীগরকে দেখালো । 
তার দৃঢ়-সংবন্ধ, পরিষ্ষীত গোলাপী শুনহয়ে অসংখ্য কাল- 
শটার দাগ। 
স্পবুঝলে ? রোজ সে মারে আমাকে । আমার রক্ত 
চ্‌ষে খাচ্ছে ।...আর তুমিও বেশ! কুকুরের মত আমা 
কলঙ্কিত কারে, এখন সরে পড়েছ 1,**সবাই তোমরা এ 
একই.” । কম্পিত হত্ডে বোতাম আটকে একসিনিয়] 
ভার পানে চাইল। গ্রীগর মুখ থুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে 
ছিল । 
একটা ঘাসের শীব ফ্রাতে চিবোতে চিবোতে ধীরে সে 
[বললে_তা হলে আমার ঘাড়েই তুমি দোষ চাপাতে 
চাও, না? 
অপরাধী তুমি নও ? 
--'একসিনিয়া, অনিচ্ছুক কুকুবীকে কুকুর কখনও 
।উত্যক্ত করে ন1।” 
! এই পূর্ব-পরিকম্সিত সরাসরি অপমান একসিনিয়ার 
(বুকে শেলের মত বাজল। ছু-হাতে সে চোখ চেপে 
টল। ্রচুঞ্চিত ক'রে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে গ্রীগর দেখে 
তর্জনী ও মধ্যমার ফাক দিয়ে এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে 
ডুছে। একটু বিচ্ছিন্ধ মলিন রৌদ্রের ফালি সেই স্বচ্ছ 
বিকরকণার উপর টলমল ক'রে মুহূর্ত মধ্যে ভিজা দাগটি 
ছে দিল। চোখের জল গ্রীগর সইতে পারল না। 
বে এক তীব্ অন্থস্তিতে সে উশখুশ করতে লাগল। 
[কটা লাল পিপড়ে তার পা-জামার উপর বেয়ে উঠেছিল, 
জার কিছু না পেয়ে অবশেষে সেইটেকেই পিষে ফেললে । 
সিনিয়র পানে চেয়ে দেখে সে ঠিক তেমনি ভাবেই 
সআছে। কিন্তু এবারে তার হাতের পিঠে তিনটি 
রণ অশ্রধারা। 
হলো কি? তোমাকে ব্যথ! দিয়েছি? একসিনিয় ! 
দি! একসিনিয়া, শোনো, একটা কথা শোনো 1? 
চোখ থেকে হাত নামিয়ে রুদ্ধ কঠে একসিনিয়া বললে 
প'আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলাম; 
তুমি ?***ত় নেই, তোমার ঘাড়ে চাপতে আসি নি।» 
তখন সে সত্যিই তাই ভাবছিল; কিন্তু ডনের দিকে 
রঃ আসবার ৰেলা ভেবেছে--“আজকে ছাড়াছাড়ি নেই, 
২ 







আজ কথা আদায় করবই। তাকে ছেড়ে আর কার 
সজে আমি থাকৃবো1? স্টীফানের কথা মনে জাগতেই 
জোর ক'রে মাথা ঝেকে সেই কণ্টকিত কল্পনা ঝেড়ে 
ফেলবার চেষ্টা করেছে। 

কন্থইয়ে ভর ক'রে অবনত মন্ুকে শ্রীগর বসেছিল। 
চুপ ক'রে মুখ থেকে চিবানো গোলাপী পাপড়িট। ফেলে 
ধীরে সে জিজ্ঞেস করল-_'তাহ'লে এইখানেই আমাদের 
তালবানা শেষ ? 

গ্রীগরের চোখের পানে চাইবার চেষ্টা ক'রে শঙ্িত 
ভাবে একপিনিয়া বললে--কি কারে শেষ হ'ল? কি 
কোরে ? 


গ্রীগর অন্ত দিকে চেয়েছিল । 

বিশুফ ক্লান্ত মৃত্তিক! থেকে একটা আক্রগম্ধ আসছে। 
পবন ক্্যামুখীর সবুজ-পত্রের মধ্যে প্রলাপ বকে চলে গেল। 
মুহূর্তের জন্য একথণ্ড মেঘ হূর্ধাকে আড়াল ক'রে দাড়াল। 
প্রান্তরে, গ্রামে এবং একসিনিয়ার মনেও সেই কুষ্ণমেঘের 
ছায়া পড়ল। 

মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রীগর 
বললে_-'শোনো, একসিনিয়া! একটা কথা আমি 
ভাবছি! বাগানের ফটকের কাছে বামাক্জ ও গাড়ীর শব্ধ 
শোনা গেল,_-'ওঠ, টেকো [ ডাকট1 একসিনিয়ার এত 
কাছে মনে হ'ল যেসে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। মাথা 
তুলে গ্রীগর অনুচ্চ স্বরে বললে-_“কুমালটা খুলে ফেল, না! 
হ'লে দেখা যায়। ওর হয় ত আমাদের এখনও দেখে নি।” 

একসিনিয়া রুমালখানা খুলে রাখলে । স্ষ্ধযমুখীর 
সঙ্গে কৌতুকরত পবন অমনিই ছুটে এসে, তার সোনালী 
কেশগুচ্ছের সঙ্গে অশোভন রঙ্গে মেতে উঠল । গাড়ীর শব্দ 
ক্রমে দূর দৃরাস্তে মিলিয়ে গেল। 

-দেখ আমি ভাবছি”, গ্রীগর আবার ব্লতে স্থরু 
করল, “যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরান যাবে লা। 
দোষারোপ কবে কোনও লাভ নেই। কিন্তঘে কোরেই 
হোক আমাদের বাঁচতে হবে তো।” 

একটা ফুলের ডাটা ভেঙে একসিনিয়া অধীর আগ্রহে 
গ্রীগরের কথা শ্তনতে লাগল। তার পানে চেয়ে দেখে; 
চোখে চাঞ্চল্যের অণুমা্ নেই । 


মাতৃভূমি ১৩৫৪ 
সোজা! ফটকের দিকে এল। সম্ত্ন্ত ভাবে গ্রীগর ডাকল 
- এিকসিনিয়া।' একসিনিয়! বধির | সাড়া! ছিলে ফটকের 
কর্কশ শক । 

পাছে দেখ! যায় এই ভয়ে, টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
স্থির দৃষ্টিতে শ্রীগর একসিনিয়ার পানে চেয়ে রইল। 
কিন্তু যাকে দেখছে সে ত একসিনিয়া নয়! তার 
স্বাভাবিক ব্রীড়া-চঞ্চল দোলাফ়িত চলনভঙ্গী কোথায়? 
ভাবে ঠোট কামড়ে গ্রীগর বলে বসল--..“এ নাঃ এ আর কেউ। সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিদেশিনী হবে 


ব্যাপারটার এইখানেই যবনিকা ফেলে দিই, কি বলো? হয়ত। 
একসিনিয়া চমকিত ভাবে উঠে প্রাড়াল! কোন কথা ক 
না বলে, আনত সুর্ধামুখীর হরিৎশীর্ধটা ফাক ক'রে সে 
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--আমি ভাবছি, এস আমরা*** 

একসিনিয় চঞ্চল হ'য়ে উঠল । গ্েহ আর মনে একাগ্র 
উৎ্কঠা নিয়ে সে কথাটির সমাপ্থির জন্ত প্রতীক্ষা করতে 
লাগল। ঠোঁট ছুখানি ভয় ও অধীর আগ্রহে উৎস্থক 
হয়ে উঠল। মুখ শুকিয়ে এল। ভাবলে গ্রীগর হয় ত 
বলবে--"*এ ব্যাপারটার একটা শেষ ক'রে ফেলি,-_তুমি 
স্টীফানকে ছেড়ে চলে এস” কিন্তু হায় স্থির অচঞ্চল 


(ক্রমশ:) 


ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ 
(পুর্বাঙ্গবৃত্তি) 
শ্রীগোপালচন্ত্র নিয়োগী, বি-এল 


নয়া বণিকনীতি । ইহারই নাম ধনতাঙ্জিক ষুগের সাম্রাজ্য- 
বাদ। ইহাকে আমরা নয়া গুপনিবেশিক নীতিও বলিতে 
পারি। 


ক্রমবন্ধমান একচেটিয়া ব্যবস্থায় ক্রম-হ "ন্‌ লাতের 
হার পুরাতন ধনতাস্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিদিগকে মূলধন 
রপ্তানির প্রেরণা যোগাইয়া থাকে! উপনিবেশের আদিম 
উৎ্পাদন-ব্যবস্থা, সন্তা শ্রমশক্তি এবং মূলধনের জন্য 
আধা-একচেটিয়া সুবিধা হইতে উপনিবেশে মূলধন 
; নিয়োগ করিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিদের দুই দিক 
দিয়া লাভের হার বর্ধিত হয়। নিজেছের দেশে এ 
মবলধন নিয়োগ করিলে তাহারা ষে হারে লাভ পাইতেন, 


বণিক-নীতির যুগে পণা রগ্চানিই ছিল ধনতঙ্ত্রে 
অন্যতম বৈশিষ্ট্--উপনিবেশে মূলধন রপ্তানর কোন 
প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার 
ক্রমোক্লতিতে একচেটিয়া নীতি এবং ফাইনান্স ক্যাপিটালের 
প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই দেখা দিল মূলধন 
রপ্তানীর গ্রয়োজনীয়ত1 । লেনিন বলিয়াছেন, 

?070097 909 010 1506 0£ 02070010800 51000 066. 0000 
[১00005707558110, 000 200০7 9££০98.%88 006 2098 
65016] নাসির 10299 2০০৫০ 98116811910 10 1080) 
22701501901195 [26৮1 11, 006 000 91 ০8011 1104 0900206 609 
নে 19900795 মি 676 151£099 হি: র্‌ 

801081900) 0, 69) 
পুরাতন ধনতত্ত্রে অবাধ প্রতিষোগিতা প্রচলিত ছিল এবং 


পণ্য-রপ্তানিই ছিল উহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আধুনিক 


ধনতন্ত্রে একচেটিয়া পদ্ধতির প্রতিপত্তি এবং উহার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইয়াছে মূলধন রপ্তানি ।” অবশ্থ এ কথার অর্থ 
ইহা নয় ষে, পণ্য-রপ্তানির পরিবর্তে মূলধন রপ্তানি আর্ত 
হইল। পণ্য-রপ্তানি ও মূলধন-রপ্তানি দুই-ই চলিতে 
লাগিল একসঙ্গে । এই সময় হইতেই ধনতন্ত্রে দেখা দিল 
রি 


উপনিবেশে তাহা অপেক্ষা অধিক হারে লাভ পাইয়া 
থাকেন। লাভের এই অধিক হারটা নিজেদের দেশে 
নিয়োজিত মুলধন হইতে প্রাপ্ত লাভের সঙ্গে মিশিয়্া মোট 
লাভের হারটা বর্ধিত করিয়া দেয়। ডা! ছাড়া আরও 
একটা উপায়ে লাভের হার বন্ধিত হয়। কতক মূলধন উপ- 


আষাড় 
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৪১১ 





বেশে বপ্তানিহ ওয়ায় যালিক দেশে সুলধনের প্রতিযোগিতা! 
হ্াসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফল দেখা যায় মালিক দেশে শ্রমিকের 
চাহিদা হ্রাসের মধ্যে-_বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ি! 
গিয়া সংরক্ষিত শিক্পী-শ্রমিক বাহিনী” ($00080:9] 
79909 ৪1৭05) পরিপুষ্ট হয়। কাজেই মালিক দেশের 
পুঁজিপিতিরা নিজেদের দেশেও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
শ্রমশক্তি ক্রয় করিতে সমর্থ হন। ইহাতেও তীহাদের 
লাভের হার বর্ধিত হয় । উপনিবেশে কতক মূলধন 
রপ্তানি করিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশেও 
অধিক হারে লাভ অর্জন করেন, আবার নিজেদের দেশেও 
বাড়তি মুল্য (৪:7]58 %৪1০) পাইয়া থাকেন অধিক 
হারে। ধনতান্ত্রিক উতৎ্পাদন-ব্যবস্থা কেন যে সাঙ্্াজ্য- 
বাদী নীতি পক্লিত্যাগ করিতে পারে না, এইখানেই 
তাহার কারণের লন্জান পাওয়া যায়। 

উপনিবেশে নানা ভাবেই মূলধন নিয়োগের হৃবিধা 
থাকে। উপনিবেশগুলি প্রধানত অঙ্থন্পত দেশ-_ আদিম 
উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রচলিত। মালিক দেশের মূলধন 
উপনিবেশের এই আদিম উৎপাদন-ব্যবস্থাকে শোষণ 
করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। স্থদের লাভজনক হারে 
প্রচুর পরিমাণে মূলধন খণ দেওয়া হইয়া থাকে । অনুন্নত 
দেশে শ্রমশক্তি সন্ত! বলিয়া উপনিবেশের সন্ত শ্রমশক্ষি 
শোষণের জন্য মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলেন । উপনিবেশে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িস্া তোলাকেই অঙ্ন্গত দেশকে শিল্পায়িত 
করিয়া তৃলিতেছেন বলিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিরা 
জোর গলায় প্রচার-কারধ্য চালাইয়া থাকেন। কিন্তু মালিক 
দেশের মৃলধনে উপনিবেশগুলি কি ভাবে শিল্পায়িত হইয়া 
উঠে ভাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন । উপ- 
নিবেশের সন্তা শ্রম শোষণ করিবার জন্য মালিক দেশের 
পু'জিপতিরা উপনিবেশে কতকগুলি শিল্প গড়িয়া তোলেন 
এবং পণ্য চালান দেওয়ার স্থবিধার জন্ত রেল-টীমার 
প্রতৃতি উন্নততর সরবরাহ-ব্যবস্থা গঠন করেন বটে, কিন্ত 
উপনিবেশে পূর্ণ মাত্রায় শিল্প-বিপ্রব সাধিত হুইতে দেন না। 
উপনিবেশ পূর্ণ মান্জায় শিকল্পায়িত হইয়া উঠ্ঠিলেই মালিক 
দেশের শিল্পের প্রতিযোগী হইম্বা দাড়াইবে এবং উপনিবেশে 


নিয়োজিত মালিক দেশের মূলধন নিক্ষের দেশে নিয়োজিত | 
যূলধনের প্রতিযোগী হইয়া মূলধন-রপ্তানির উদ্দেস্ঠাই ব্যর্থ 
করিয়া দিবে । মালিক দেশের পুঁকিপতিরা উপনিবেশে 


-সেই সকল শিল্পই গড়িয়া তোলেন যেগুলি নিজেদের দেশের 


শিল্পের প্রতিযোগী নম, বরং নিজেদের দেশের শিল্পের 
অন্থসজী। মালিক দেশের শিল্পের প্রশ্সিযোগী নয়, 
উপনিবেশে এইরূপ শিল্প গড়িয়া তুলিলে মালিক দেশের 
কলযস্্-নিম্মাণ-শিল্পের সবিধা হম-_মালিক দেশ যে সকল 
কলযস্ নিশ্বাণ করে উপনিবেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া তুলিয়া তাহার চাহিদা বৃদ্ধিকরা যাছ। 
উপনিবেশকে পূর্ণমাত্রায় শিল্পায়িত করিয়া না তুলিলেও 
যালিক দেশের মুলধন উপনিবেশে বগানি হইয়া 
উহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আংশিক বিপ্লব 
আনিয়। থাকে সে কথা ঠিক। উপনিবেশে ধনতান্ত্রিক 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলেই স্বীয় শ্রম বিক্রয় 
করিতে সমর্থ স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন । এই শ্বাধীন 
শ্রমিক স্থষ্টি করিতে যাইয়া উপনিবেশের প্রাচীন অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। 
ফলে উপনিবেশেও মালিক দেশের অহ্থরূপ প্রেণীবিভাগ 
গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মালিক দেশের মুলধন 
উপনিবেশে যে শুধু স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রেতা শ্রমিক-শ্রেণীই 
গড়িয়া তোলে তাহা নয়, নৃতন বুজ্জোয়া শ্রেঈ9 গড়িয়া 
তোলে । উপনিবেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতে ইহার ফল 
দেখা দ্বিতে বিলম্ব হমূনা। উপনিবেশের এই 
নৃতন-গড়া বুর্জোয়াগণকে নিজেদের মুলধনে শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়িতে যাইয়া মালিক দেশের মুলধনের 
অসম প্রতিযোগিতার সম্মুবীন হইতে হয়। কোন 
শিশু-শিল্পই রক্ষণমূলক ব্যবস্থা ছাড়া টিকিয়া থাকিতে পারে 
না। শুধু রক্ষণমূলক স্থযোগ-স্থবিধার অভাবের জন্মই 
উপনিবেশের বৃর্জদোয়াদের শিল্প-গ্রচেষ্টা অতি সঙ্বীর্ণ সীমার 
মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া যায়। স্বিধাপ্রাত্ত টৈদেশিক 
মূলধনের প্রতিযোগিতা তাহাদের মনে অসস্তোষ স্ষ্্ি করে 
-_তাহারা বৈদেশিক পুঁজির অসম প্রতিযোগিতা হইতে 
মুক্ত হইয়া! রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশকে শিল্পা়িত করিতে 
চান। উপনিবেশগুলিতে এই ভাবে ক্রমেই জাতীয় 
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আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে, স্থায়ত্ত-শাসনের 
দাবী দেখা দেয়। 

বণিক-নীতির যুগে উপনিবেশে শুধু পণ্যই রপ্তানি করা 
হইত। কাজেই এই রপ্তানি-বাণিজাটা যাহাতে মালিক 
দেশেরই অনুকূল হয় তাহারই জন্য বাণিজ্যা-নিয়ন্রণের নানা 
রকম বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। কিন্তু মূলধন রপ্তানি করিলে বাণিজ্যা-নিয়ন্ত্রটা 
গৌণ ব্যাপার হইয়া পড়ে, উহার প্রয়োজনীয়তা আর 
তেমন থাকে না, থাকিলেও খুব সামান্যই থাকে। উপ- 
নিবেশে মূলধন নিয়োগ করিলে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের তেমন 
প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্কু উপনিবেশের রাষ্্রনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আধিপত্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা 
হয়খুব বেশী। এই আধিপত্য রক্ষার জন্য এবং উপ- 
নিবেশের জ্বাতীয় আন্দোলনের প্রতিষেধকর্ূপে সামাঞ্জিক 
ও রাষ্টীনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে সমর্থন করা ও প্রশ্রয় 
দেওয়া হইয়া থাকে । ওপনিবেশিক আধিপত্য অতি 
সামান্য পরিমাণে কুপন হওয়ার আশঙ্কাও কোন মালিকদেশ 
সহ করিতে পারে ন1। মালিকদেশের পুজিপতিদের 
মধ্যে হ্কার্থের সজ্ঘাত যতই থাকুক, উপনিবেশিক আধিপত্য 
রক্ষায় তাহারা সকলেই একজোট হইয়া থাকেন! এমন 
কি, মালিকদেশের শ্রমিকরা 'পধ্যস্ত তাহাদের ন্বশ্রেণী 
ওুঁপনিবেশিক শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিস্বত হইয়া 
উপনিবেশিক প্রাধান্য রক্ষার জন্য নিজেদের দেশের পুঁজি- 
পতি শ্রেণীকেই সমর্থন করিয়া থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা 
খুবই আশ্চধ্যঙ্জনক বলিয়া মনে হইবে। মালিকদেশের 
শ্রমিকরা তাহাদের বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন পগুঁজিপতি শ্রেণীকে 
সমর্থন করিবে কেন? বিশেষতঃ উপনিবেশে মূলধন 
নিয়োগের ফলে তাহাঞ্গের নিজেদেরই যখন মঙ্জুরি হ্রাসের 
সম্ভাবনা রূহিয়াছে, তখন মালিকদেশে পুঁজি এবং শ্রমের 
বিরোধটা প্রবল হওয়াই তো স্বাভাবিক! কিন্তু এখন 
পর্যাস্ত উহা সম্ভাবনা মাত্রই রহিয়াছে, উহাকে ব্যাহত 
করিবার মত কারণের অভাব এখন পধ্যস্ত হয় নাই। 

মুলধন রপ্তানি ঘারা মাঁলিকদেশের পুঁজিপতিদের লাভ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরাও কতকটা স্থবিধ। পাইয়া থাকে 
ৰইকি ! প্রথমতঃ, অঙ্ত্নত দেশ হইতে খাগ্ত্রবয আসে 


উ 


সম্তা। দ্বিতীয়ত: অনুম্ধত দেশে রপ্তানি-পণোর নৃতদ 
বাজার সৃষ্টি হওয়ায় কতগুলি উৎপাদন-শিল্পেও যথেষ্ট লাং 
হইয়া থাকে । ফলে এ সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদেরং 
কতকটা স্থবিধা হয়। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নৎ 
কতকট। সাফল্যের সহিত মজুরি হাস করার বিরুদ্ধে বাধ 
দিতে পারে। মালিক দেশের কতক মুলধন যদ্ন 
উপনিবেশে খাটাইবার স্থযোগ পাওয়া না যাইত, তাহ 
হইলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই 
লোভনীয় হইত না। গত মহাযুদ্ধের পর জাশ্মানীর 
শ্রমিকদের ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। উপনিবে* 
শোষণ যদ্দি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে সালিকদেশে 
সংরক্ষিত শিল্পী শ্রমিকের অর্থাৎ বেকার শ্রমিকের সংখা' 
বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে, যে মূলধন উপনিবেশে নিয়ো? 
করিতে পারা যাইত তাহাকে বেকার বসিয়া! থাকিতে হয় 
আর খাটাইতে গেলেও খাটাইবার ক্ষেন্্ে পাওয়া যায় খুং 
সন্কীর্ণ। কারণ অন্ত মূলধন আগেই প্রায় সব স্থান দখজ 
করিয়া রাখিয়াছে। উপনিবেশে মুলধন নিয়োগের পৎ 
কুদ্ধ হইলে এ মূলধনের নিজের দেশের শ্রমিকদের শোষ্‌ঃ 
এবং ছোট-খাটে। উৎপাদক ও নিম্বিত্ব মধ্যশ্রেণীর ঘাত্ধ 
ভাঙ্গিয়া লাভ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। ফ্যাসি! 
মতবাদের উৎপত্তির কারণের সন্ধান এইখানেই পাওয় 
যায়। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে নির্বি্ষে 
শ্রমিকদিগকে শোষণ করিতে পারে ত'শার জন্তুই 
হিটলারের অস্যুদয়ের পর জাম্মানীর ৮ ,ক সঙ্ঘগুক্ি 
তাগিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর চলিল জান্মান 
জাতির মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহের নামে রাজ; 
বিস্তারের জন্ত সামরিক আয়োজন। জাশ্মানী কি সত্যই 
বাড়তি লোক সংখ্যার বাসের জন্ত রাজ্য বিস্তারের 
প্রয়োজন অস্থভব করিয়াছিল? ইটালী ও জাপানের 
রাজ্বিস্তারের প্রচেষ্টার মধ্যে কি দেশের বাড়তি লোকে: 
জন্ত স্থান সংগ্রহের আকাঙ্ষাই দেখিতে পাওয়৷ যায়! 
জাশ্মানী, ইটালী ও জাপান আরও একটা ধ্বনি তুলিয়াছিল 
-প্রয়োজনীয় প্রার্কতিক সম্পদের অভাব? এই ধ্বনির 
মধ্যে কি তাহাদের সত্যিকার উদ্দেশ্াই পরিস্ফুট দেখ 
যায়? শাস্তির সময় কোন মালিকদেশই তাহার উপনিবেশ- 
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গুলিতে উৎপন্ন কাচামাল অন্তান্ত দেশের নিকট বিক্রয় করিবার 
পথে কখনও কোন বাধা ্থষ্টি করে নাতো] উপনিবেশে 
উৎপন্ন কাঁচামাল রপ্তানির উপর রপ্তানি-শুন্ক কখনও ধার্য 
করা হয় না, ধার্ধ্য করা হয় অন্যান্য দেশ হইতে উপনিবেশে 
আমদানি দ্রব্যের উপর আমদানি-শ্ুক্ক | মালিক দেশ 
উপনিবেশে উৎপন্ন কাচামাল শুধু নিজের জন্ত সংরক্ষিত 
রাখিতে কখনও চায় না। মালিকদেশ যাহা চায় তাহা! 
উপনিবেশে পণ্য বিক্রয়ের এবং মূলধন খার্টাইবার বিশেষ 
হ্ধযোগ স্থবিধা ও অধিকার রক্ষা করা। স্থৃতরাং 
প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের যুক্তিটা মোটেই 
টিকিল না। তার পর বাড়তি জন-সংখ্যার কথা। 
বাড়তি জন-সংখ্যার জন্রই ষদি উপনিবেশ প্রয়োজন, 
তাহা হইলে যে-সকল অঞ্চল বাসৌপযোগী এবং জনসংখ্যা 
কম সেইগুলির দিকেই কি দৃষ্টি পড়িত না? ১৯১৪ সালে 
জাশ্মানীর আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশের আয়তন ছিল ৯ লক্ষ 
৩৩ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি 
২৭ লক্ষ । তম্মধ্যে শ্বেতকায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯ 
হাজার ।* বস্ততঃ মূলধনের অনুপাতে বাড়তি লোক 
অর্থাৎ শ্রমিকের সংখা] বৃদ্ধি নয়, শ্রমশক্তির অহুপাতে 
মূলধনের বাড়তিই উপনিবেশের জন্ত অতৃযুপ্র ক্ষুধা জাগ্রত 
করিয়া থাকে । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে একমাআ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া! যায় ষে,পনিবেশিক সাম্রাজা মালিক-দেশের 
শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে একটা নৃতনত্ব আনয়ন করিয়া থাকে। 
উপনিবেশের শোষণ হইতে যে-লাভ হয় তাহার অতি 
সামান্ অংশ হইলেও মালিক দেশের শ্রমিকর্দের তাগে 
কিছু পড়ে--সকল শ্রমিকের ভাগে না পড়িলেও তাহাদের 
কতকের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে । পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের 
শ্রমিকের তুলনায় তাহারা খায়, পরে এবং থাকে ভাল-_ 
এক কথায় তাহার! শ্রমিক অভিজাত ( 871960০:90৮ 
91800) বনিম্বা যায়। মালিক দেশের শ্রমিকদের 
এই আভিঙ্ঞাত্যের জন্তই পুঁজিপতিদের স্বার্থের সহিত 
তাহারা নিজেদের স্বার্থ কতকটা অভিন্ন বলিয়া মনে না 
_কৰিয়া পারে না। অস্ততঃ তাহাদের এই আভিজাত্যটুকু 
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বাচাইয়া রাখিতে হইলেও ওউপনিবেশিক আধিপত্য রক্ষা 
করা প্রয়োজন । মালিক দেশের নিম্ববিত্ত মধ্যশ্রেণীর 
অবস্থাও শ্রমিকদের মতই । উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের 
ফলে যে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠে শুধু তাহাতেই নয়, 
উপনিবেশের শাসন পরিচালন ব্যাপারেও ছোট, বড়, 
মাঝারি অনেক রকম চাকুরী হইতে ত্বাহাদের জীবিকার 
সংস্থান হইয়া থাকে । এই জন্ত উপনিবেশগুলিতে বাষ্টর- 
নৈতিক প্রাধান্য রক্ষায় মালিক দেশের পুঁজিপতি, নিষ্ববিত্ব 
মধ্যশ্রেণী এবং শ্রমিকদের মধ্যে কোন মতভেদ সমষ্টি হইতে 
দেখা যায় না। 

উপনিবেশে মূলধন রপ্তানি করিবার জন্য বণিকনীতি- 
স্থলভ বাণিজ্য-নিযন্ত্রমূলক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় 
না, প্রয়োজন হয় বাষ্টনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিবার। 
এই বাষ্্রনৈতিক আধিপত্য হইতে উপনিবেশবাসীদের 
শিক্ষা, সভ্যতা এবং রুচিতে এমন একটা পরিবর্তন আসে 
যাহার ফলে উপনিবেশে পণ্য-বপ্তানির ব্যাপারেও বণিক- 
নীতি অনেকাংশে নিষ্পয়োজন হইয়া পড়ে। অনুম্গত দেশে 
অন্য কোন উন্নত দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, রীতি এবং রুচির 
প্রচলন ও প্রসারের অর্থনৈতিক তাম্পধ্য সহজেই 
আমাদের চোখে পড়ে। মালিক দেশ তাহার উপনিবেশ- 
গুলিতে এই রকম শিক্ষা, সম্যৃতা, রীতি ও রুচির প্রচলন 
করে যেগুলি মালিক দেশে উৎপন্ন পণ্য কাটতি হওয়ার 
পক্ষে বিশেষভাবে উপষোগী। অর্থাৎ যে-মালিক দেশ” 
যে-শ্রেণীর বা যে জাতীয় পণ্য তৈয়ার করে না, উপনি- 
বেশের মধ্যে এ জাতীয় পণ্যের জঙ্তা স্পৃহা বা কচি গড়িয়া 
উঠিতে দিতে চায় না। বৃটিশ উপনিবেশগুলি বৃটিশ ধরণ- 
ধারণ, বৃটিশ পোষক-পরিচ্ছদ, বুটিশ কলকজা, বৃটিশ 
ইঞ্জিনীয়ার, বুটিশ বিশেজ্ঞই বেশী পছন্দ কবে। ফরাসী 
বা মার্কিন উপনিবেশগুলির অবস্থা আবার অন্য রকমের? 
উপনিবেশে এইরূপ পছন্দ ও রুচি স্থটির ফলে মালিক- 
দেশের পুজিপতিবা তাহাদের দেশে তৈয়ারী পণ্য উপনি- 
বেশে বেশী দামে বিক্রঘ করিতে সমর্থ হন। কুচি বা 
পছন্দের পরিবর্তন না হইলে, নিজ্লা অবাধ প্রতিযোগি- 
তার সম্মুখে এবধপ হইত না তাহা! নিঃসদ্দেহেই অন্যান 
করা ষায়। ইহা ব্যতীত বর্তমান যুগের বাণিজ্য চুক্ষি- 
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গুলিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই চুক্তিগুলি 
আসলে নৃতন ছাচে ঢালা পুরাতন বণিকনীতি ছাড়া 
আর কিছুই নয়। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেক্দ আসলে 
সাআাজোর চাবিদিকে শ্তষ্ষ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া সমগ্র 
সাম্রাজ্যকে একটা অর্থনৈতিক “ইউনিটে” পরিণত করিবার 
চেষ্টা মা। কব্ডেন কর্তৃক সম্পাদিত ক্রাক্ষোর সহিত 
যে-বাণিজ্য চুক্তিগুলিকে অবাধ বাণিজ্যযুগের প্রথম 
প্রভাত বলিয়া ঘোষণা কর] হইয়াছিল, বিখ্যাত রাষ্ট্র 
নীতিবিদ্‌ গ্রাডষ্টোনের যেসকল আইনকে অবাধ 
বাণিজ্যের বিজয়-স্তস্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল 
সেগ্জলি প্রবন্তিত হওয়ার পরে খুব বেশী দিন যায় নাই 
যোসেফ চেম্বারলেন “কলোনিয়াল প্রফারেন্সে'র ধ্বনি তুলিয়া 
সাাজ্যিকভাবে চিন্তা করিবার জগ্থ গ্রচারকার্ধয আরস্ত 
করিয়াছিলেন) এই সাম্রাজ্যিক ভাবে চিস্তা করাই 
পূর্ণবিকশিত ধনতঙ্ত্রেরে বৈশিষ্ট্য। ইম্পিরিরিয়াল 
প্রেফারেন্সের মধ্যে মুদ্রানীতির একটা বিশিষ্ট স্থান 
আছে। বস্ততঃ রপ্ানি বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় 
আয়লাভের জন্য মৃদ্রানীতি একটি প্রধান সহায়। 
ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৩-৪৪ সনের বাজেট আলোচনার 
সময় যুদ্ধের পরে ভারতকে শুধু ইংলগড হইতে 
ক্রয় করিতে হইবে কি না স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের 
এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতগবর্ণমেপ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমী 
রেইসম্যান বলিয়াছিলেন ষে, ভারতের ই্টালিং তহবিলের 
উ্গেস্তকে সীমাবন্ধ করিবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই, কিন্ত 
তিনি এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই তহবিল 
সঞ্চিত ই্রানিং-এর এবং ডলার-অঞ্চল এবং ্টালিং-অঞ্চল 
সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুতঃ ট্টালসিং-অঞ্চর ডলার-অঞ্চল প্রভৃতি 
সাম্রাজ্যবাদী দেশের অন্ত সংরক্ষিত বাজার ছাড়া আর 
কিছুই নয়। মালিক দেশের প্রাইভেট বাক্তার 
হিসাবে আস্তর্জাতিক বাণিজ্যে উপনিবেশগুলির 
একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই রকম প্রাইভেট বাজার 
সংখ্যায় ঘাহার যত বেশী এবং বিস্তৃতিতে যত বড় হইবে 
তাহারই লাভের হার তত বেশী হইবে। পৃথিবীর শিল্প- 
বাণিজ্যে তাহার প্রাধান্তও হইবে তাহারই অন্পাতে। 
কার্ণ সাধারণ বাড়তি সৃল্য অপেক্ষা একচেটিয়া লাভট] 


জি 


স্বতঙ্্ রকমের কার্ল মার্কস ইহাকে অতিলাভ ( ৪০79 
0০৮) নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুঁজিপতিদের 
লাতের হার হাস হওয়া যদি প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহা 
হইলে উপনিবেশ না হইলে চলে না এবং উপনিবেশে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যও রক্ষা করিতে 
হইবে। 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিলাভের (৪০09:-1:026) 
একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা আছে। 
প্রতোক পুঁজিপতিই যতভাবে পারেন ত্বাহার লাভ বদ্ধিত 
করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যে পণ্য উৎপাদনে মূলধন 
নিয়োগ করেন দে তো শুধু লাভ করিবার জন্যই | কাজেই 
যত রকমে লাভ বুদ্ধি করিতে পারা যায় সে-চেষ্টা কাহার 
না করিলে চলিবে কেন! কি কি উপায়ে লাভ বঞ্ধিত 
করিতে পারা যায়, পুর্জিপতিদের কাছে তাহা একটা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লাভ বাড়াইবার একটা সোজা উপায় 
আছে-বেশী সংখ্যায় শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের 
পরিমাণ বন্ধিত করা। মূলধনের ইহা শুধু পরিমাণ-গত 
বৃদ্ধিমাত্র-_মূলধনের সংগঠনে (০০101)0510107-এ) কোন 
পরিবর্তন উহা দ্বারা সাধিত হয় না। এই উপায়ে বেশী 
মূলধন নিয়োগ করিয়া] বেশী পরিমাণ লাভ বৰা যায় সত্য, 
কিন্তু লাভের হার বদ্ধিত হয় না। মুলধনের পরিমাপের 
সহিত লাভের যে অস্থপাত ভাহারই নাষ লাভের হায়। 
প্রচলিত বাজার-দরে অথবা উহ] অপেক্ষা সামান্য '“ঘ ছয়ে 
বিক্রয় করিয়াও হদদি বেশী লাভ পাওয়া যায়, ত: । হইলেই 
লাভের হার বদ্ধিত হয়। ইহা সম্ভব হয় শুধু উৎপাদন ব্যয় 
হাস করিয়াই। কোন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মূলধনের 
যদি শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধিই হয়, তাহা হইলে বেশী 
পরিমাণ. মূলধন নিয়োগ করা সত্বেও উৎপাদন-ব্যয় 
একটুকুও কমিবে না। সুতরাং এ শিল্পের আর একটি 
প্রতিষ্ঠানে একজন অল্প মূলধন-নিয়োগকারীর তুলনায় বেশী 
মূলধন নিয়োগ কারীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ 
বেশী বাড়ে এবং নিয়োজিত ফৃলধনের বেশী পরিমাণ 
অনুসারে লাভের পরিমাণ ষে বেশী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু হয় না শুধু লাভের হার বঞ্ধিত। কিন্তু প্রতিযোগিতায় 
জয় লাভ করিতে হইলে পুজিপতিকে প্রচলিত বাঞ্জার দবে 


আষাঁট 
এমন কি উহা অপেক্ষা সামান্ত কম ঘরে বিক্রয় করিয়া বেশ 
লাভ করা চাই । নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি না 
করিয়া লাভের হার বর্ধিত করাই উৎপাদনের ব্যয় হাসের 
উপায়। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বদ্ধিত করিয়াই শুধু 
উৎপাদনের ব্যয় হ্থাস করা যায়। 
শ্রমের উৎপাদ্দিকা শক্তি বর্দিত হইলে অপেক্ষারুত 
কম সময়েই বেশী পণ্য উৎপন্ন কর! যায়। উৎপাদন- 
কৌশলের উন্নতি (88000106] 1070:0970926) ভ্বারা 
অর্থাৎ কলযঙ্্রের ব্যবহার দ্বার! শ্রমের উৎপাদ্দিকা শক্তি 
বর্ধিত হয়। কল-যঙ্কের নিয়োগ মূলধন-সংগঠনে পরিবর্তন 
আনয়ন করে অর্থাৎ নিয়োজিত মোট মূলধনের বেশীর ভাগ 
কলযস্্র ও কাচামাল ইত্যাদির জন্য ব্যসিত হয় এবং 
শ্রমিকের মজুরির জন্য নিয়োজিত হয় কম অংশ ইহারই 
নাম 1018119য ০29010 60200008)601) 01 08121881-- 
মূলধনের উন্নততর সংগঠন । কোনও একটা বিশেষ শিল্পে 
কোনও একজন পু'ঁজিপতি যখন শ্রমসাশ্রয়কারী উন্নততর 
নৃতন কলযন্ত্র প্রথম ব্যবহার করেন তখন এ কলযস্ত্রে 
ব্যবহারট! থাকে তাহার একচেটিয়া--এ শিল্লের অন্যান্ত 
পু'জিপতিরা এ কলযন্ত্র ব্যবহার করিবার স্থযোগ পান না। 
এই রকম অবস্থায় শ্রম-সাশ্রয়কারী উন্নততর নূতন কলযন্ত্রে 
ব্যবহারকারী পু'জিপতির শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে পণা উৎপন্ন 
হয়, সেগুলির উতৎ্পাদন-বায় হয় কম, কিন্ত তিনি বাজার 
দরে এমন কি বাজার দর অপেক্ষাও সামান্য কম দবে বিক্রয় 
করিয়াও এ শিল্পে নিয়োজিত অন্তান্য পু্জিপতি অপেক্ষা 
বেশী লাভ করিয়া থাকেন। এই বেশী লাভটার যে 
একটা বিশেষ বৈশিষ্ট আছে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে 
পারিতেছি। এই ষে অতিরিক্ত লাভটা তাহার নাম 
৪78:-07০56 বা অতিলাভ। কোন একটি নৃতন 
আবিষ্কার সমন্ত শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে প্রচলিত হওয়ার 
. পূর্বে কোনও 'একজন শিল্পলোদ্যোগী এ নৃতন আবিষ্কারের 
দ্বারা যে বেশী লাভ অর্জন করেন তাহাই অতিলাভ। 
কিন্ত এই অতিলাভের স্থবিধাটা বেশী দিন তাঁহার থাকে 
না। নৃতন আবিষ্কারের স্থষোগে একজন অতিলাভ 
করিতে থাকিবেন, আর তাহারা চুপ কারিয়া তাহাই 
পেখিবেন, এমন পানর শিল্পোধ্যোগীরা 'নন। অন্যান্য 


ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ 


চি 


চট] 


৪১৫ 


পুঁজিপতিরাও নৃত্তন আবিষ্কারকে কাজে লাগাইতে আবস্ত 
করেনস্প্র শিল্পের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই উহার প্রচলন হইয়া 
পড়ে ! : স্থৃতরাং বেশী লাভ করিবার স্থযোগ আর বেশী 





দিন উক্ত পুঁজিপতির থাকে না। 
ধনতাঙ্িক ব্যবস্থায় লাভ করিবার আকাজ্ক্ষাই 
উৎপাদনের প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। কাঞ্জেই 


প্রতিযোগিতার ফেরে পড়িয়া লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়াই তাহার! সন্ধষ্ট হইতে পারেন না, লাভের হারকেও 
তাহারা বর্ধিত করিতে চে! করেন। প্রত্যেক পু'জিপতিই 
চান তাহার উত্পাদিত পণ্যকে সন্ত করিয়া নিজের লাভের 
হার বার্ধত করিতে । প্রত্যেকেই শ্রমের উৎপার্দিকা-শক্তি 
বান্ধত করিতে মনোধষোগী হন। শ্রমের উৎপার্দিকা-শক্কি 
বর্ধিত করার অর্থ হইল মূলধনের সংগঠনকে উন্নততর 
করা_ শ্রমিকের মঞ্জুরির জন্য নিয়োজিত মৃলধনের 
(%8919 ০৪02184) তুলনায় কলযস্্ কাচামাল ইত্যাদিতে 
নিয়োজিত মূলধনকে (90086906 0801091) বদ্ধিত করা । 
কিন্তু পরিণামে উৎপাদন-কৌশলের ক্রমোন্নতির ফল দেখ! 
দেয় লাভের হার হাঁস হওয়ার প্রত্ণতভার মধ্যে। লাভের 
হার হাস হওয়ার অর্থ ইহা নয় যে, মোট লাভের পরিমাণ 
কমিয়া ঘায়। মোট লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ বন্ধিত 
হইয়াও লাভের হার হাস পাইতে পারে। পণোর ধাম 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ সুরে বাধিয়া রাখিয়া লাভ বৃদ্ধি করিবার 
এবং লাভের হার হ্রাস হও নিবারণ করিবার জন্য 
পুঁজিপতিরা কার্টেল, সিগ্ডেকেট এবং হ্রাষ্ট প্রভৃতি এক- 
চেটিয়া ব্যবস্থা গড়িয়া তুলেন। কোন পণ্যের দাম যাহাতে 
কোন নিদ্দিউ সীমার নীচে লা নাষে তাহার জন্স এ পণ্যের 
বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যখন চুক্তিবদ্ধ হন, তখন 
তাহাকে বলা হয় কার্টেল। এইরূপ চুক্তিতে যে-সকল শিল্প- 
পতি আবদ্ধ হন, তাহারা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ফলে পরস্পরের ক্ষতি নিবারণের জগ্য তাহাদের 
উৎপাদিত পণ্যের দাম একট] নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামান 
না। পণোর দাম হ্রাস করার ব্যাপার ছাড়া, কাচা মাল ক্রয়, 
পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় বিষয়ে কার্টেলের অন্তর্গত প্রত্যেক 


পুঁজিপতিই স্বাধীন। সিত্ডিকেটের অন্তর্গত পুজিপতির! 


নিজ নিজ ফ্যাক্টরীতে শ্বাধীনভাবেই পণ্য উৎপাদন 


ত 
নু 
চি 


৪১৬ 
করেন বটে, কিন্তু কি পরিষাঁণ পণা উত্পাদন করা হইবে 
তাহা নির্ধারিত করিয়া দেন. সিগ্িকেট। পণ্য বিক্রয়ের 
ব্যবস্থাও পিত্ডিকেটের মারফতেই' হয়, এমন কি অনেক 
সময় পিপ্তিকেটের মারফতেই কাচাখা'ল পর্যাস্ত ক্রয় করা 
হইয়া থাকে। ট্রাষ্টের অন্তর্গত ফাক্টরীগুলির পৃথক অস্তিত্ব 
থাকিলেও উহাঞ্জের পরিচালন-কার্ধা একই সাধারণ শরি- 
চালক সমিতি দ্বারা নির্বাহ হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন 
ফ্যাক্টরীর মালিকরা ট্রাষ্টের অংশীদারে পর্ধ্যবসিত হন। 

কার্টেল, সিঙ্ডিকেট, ট্রাষ্ট প্রভৃতি দ্বারা লাভের হার হ্রাস 
হওয়া নিবারিত হয় বটে, কিন্ত এই সকল একচেটিয়া 
ব্যবস্থার ফলে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সন্ধীর্ঘতর হইয়া উঠে। 
একচেটিয়া লাভের ফলে মূলধনের ষে বুদ্ধি হয় তাহা 
খাটাইবার স্থলাভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত: একটেটিয়া 
ব্যবস্থার ফলে পণ্যের দাম কিছু স্ফীত হয় এবং পরিণামে 
নিজেদের দেশে উহার কাটুতিও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। 
স্থতরাং মূলধন এবং পণ্য ছুই-ই দেশের বাহিরে রপ্তানি 
করিবার প্রয়োজনীয়তা ধনতান্ত্িক দেশের শিল্পপতিরা 
অন্থভব করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশের বাহিরের বাজার- 
গুজিতে পণ্য রপ্তানি করিবার অস্থবিধা আছে--শুকক প্রাচীর 
ডিঙ্গাইয়! পণ্য রপ্তানি করিতে গেলে লাভের গুড় পিপড়ায় 
খাইবার সম্ভাবনা । মুলধনও সকল দেশে রানি, 
করা সম্ভব নয়। উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় 
এইখানেই । অষ্টাদশ শতাব্বীতে ইউরোপের বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে যে অনেকগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, উপ- 
নিবেশ সংগ্রহই তাহার মূল কারণ। ওয়ার্টালুর যুদ্ধ এই 
সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল বটে, কিন্তু 
বৃটেনকে পনিবেশিক শক্তির অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গেল। কিছুদিন পরেই ইউরোপের অন্তান্য 
রাষ্ট্রগ্ুলি বুঝিতে পারিল, বুটেনের শক্তির মূল তাহার 
গুপনিবেশিক সাম্রাজ্য । অতঃপর আফ্রিকার ভূভাগকে 
ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য ইউরোপীয় শক্ষিবর্গের 
সবধ্যে কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, ইতিহাসের 
পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তাহা অজ্ঞাত নয়। 

মূলধন নিয়োগের জন্য মালিক দেশের পুঁজিপতিরা 
উপনিবেশে আধা একচেটিয়া স্থবিধা পাইয়া থাকেন! 
তারপর উপনিবেশে শ্রমিক পাওয়! যায় যেমন স্তা তেমনি 
প্রচুর। উপনিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন প্রাচ্য 
আছে, দামেও তেমনি সন্তা। কাজেই উপনিবেশে মুল- 
ধনের সংগঠনট! (00200818109 ) হয় নিম়ন্তরের 


 মাতৃতৃমি 


১৩৫৪ 


(1০06৮018010 ০0200810100 ০1 0801691 )। উচ্নত 
ধরণের কলযস্ ইত্যাদি সর্বপ্রথম ব্যবহার করিবার 
সুযোগে একজন পুজিপতির যে বাড়তি লাভটা হয়, উপ- 
নিবেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে অঙ্থরূপ বাড়তি লাত 
পাওয়া যায়। উপনিবেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে প্রাপ্ত 
এই বাড়তি লাভটা মালিক দেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে 
প্রাপ্ত লাভের সহিত মিশিয়া মালিকদেশে লাভের হার হাস 
হওয়া নিবারণ তো করেই অধিকস্ত লাভের হার বদ্ধিত 
করিয়া দেয়। উপনিবেশে মূলধন খাটাইতে হইলে উপ- 
নিবেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাবস্থায় প্রাধান্ রক্ষা 
করিতে হয় বলিয়া মালিক দেশে তৈয়ারী পণ্য উপনিবেশে 
রপ্তানি করিবার কিন্ধপ স্থুবিধা হয় তাহা আমরা পূর্বেই 
আলোচনা কবিয়াছি। উপনিবেশের সহিত মালিক- 
দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কটা কিরূপ তাহা এই অতিলাভ 
দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি। সেই দেশকেই আমরা 
অন্ত দেশের উপনিবেশ বলিতে পারি যে-দেশে উক্ত অন্ত 
দেশের অঙ্থকূলে অতিলাভ সৃষ্ট হয়। এই অতিলাত 
একচেটিয়া পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্ দ্বারাও হইতে পারে 
অথবা আধকতরু লাভের হারে মৃলধন খাটাইয়াও হইতে 
পারে। অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কোন ছুইটি দেশের মধ্যে 
যে-অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় উপনিবেশিক সম্পর্কটা 
তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতগ্র মরিস ভোব (11971০0 
7০১) ) তাহার £0110108] 72000000800 08101691180 
গ্রস্থে উপনিবেশের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া 
লিখিয়াছেন £ 


রর 0010 2005৮, 09000100620. ৪0019180601 


00707৮6 00854607, ০1 091017/ 8300 0০01070187৮ ৪০৮1৪ 
(9 00:)919 1) & 10100) 0৫৮০৫] 0 ০0010 ১00989 
20501706৮00 0681201) 01 ৬01১6101926 00700909801 
009. 04 1)005, 62:07. 1১9 [008 01 80239 11 .» ০4 70000 
ঢ919008115 70£018054 0506008106০ $09]0 01 09 00 007 
চ৪৮0)60৮ 910800-581 5 906010১0027 099008৮৮৮05 10081507 
66060107006 0৬0 0069 0105011110 0৮10 (00060, চি, 288), 

উপনিবেশ এবং উপনিবেশিকতার সর্বাপেক্ষা সবিধা- 
জনক এবং সন্তোষজনক সংজ্ঞা হইতেছে এই ষে, উহা 
দুইটি দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে এমন একট] সম্পর্ক যে, কোন 
রকম একচেটিয়া নীতিতে নিয়্ত্রিত বাণিজ্য দ্বারা অথব! 
লাভের অধিকতর হারে নিয়োজিত মূলধন দ্বার! উক্ত দেশ 
ছুইটির একটিতে অপর দেশের অস্থকূলে অতিলাভ স্থষ্ট 
হইয়া থাকে । 


( আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে) 


৬ ১৭ 
০০০০ 





জ্রীস্থরুচিবাল। সেনগুপ্তা . ৯. 


(১) 

রুষ্ণপক্ষের গভীর রান্রি। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, 
দ্র পলীগ্রামে দরিদ্র গৃহস্থের নাতি প্রশত্ত প্রাণে অতি 
ক্ষুদ্র একখানা চালা ঘরে স্বর্ণলভার চতুর্থ কন্যা ভূমি 
হইল। কন্যা সম্তান জন্মিঘ্াছে জানিয়া প্রস্থতি দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ কবিল। কাছে বসিয়া গ্রামা ধাত্রী রাসির ম] 
নাড়ি কাটিয়া শিশুকে সান করাইতেছিল, দীর্ঘশ্বাস তাহার 
কানে পৌছিল। সাবধানে শিশুকে তাহার মায়ের পাশে 
শোয়াইয়া দিয়! সে বলিল, “ছেলে-মেয়ে সবই সমান মা, 
সব্ই বিধাতার দান। একে কাছে টেনে নাও মা, দেখ, 
কিখাসা মেয়ে হয়েছে ।? 

বাড়ীর কেহই জাগিয়া ছিল না, বাড়ীর কর্তা সমপ্ত 
দিন খাটুনীর পর গৃহে আসিয়া! মায়ের আদেশে রাদির 
মাকে ডাকিয়া দিয়া কর্তব্য সমাপনাস্তে আহারাদি করিয়া 
ঘুমাইয। পড়িয়াছেন। শ্বশ্রমাতা বংশের প্রদীপের 
আগমন আশায় কিছুক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া সিড়ির উপর 
বসিয়া খুমে ঢুলিয়াছেন, শেষে আর জাগিয়া থাকিতে না 
পারিয়া বিছানায় গড়াইয়া পড়িয়াছেন। স্বর্ণলতার চতুর্থ 
কন্থাকে স্বাগতোক্তি জানাইবার জন্ত সারা গ্রামে আর 
কেহ জাগিয়া ছিল না, শুধু সেই নিম্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়! 
অসংখা ঝিলী নহবৎ বাজ্াইতেছিল । 

শিশুর ক্রন্দন্ধ্বনি গুনিয়া শাশুড়ীর ঘুম ভার্লিয়া গেল, 
তিনি কমানো হারিকেনের পলিতাটি বাড়াইয়া দিয়া ধড়- 
মড় করিয়া বাহির হইয়া আদিলেন। যথাসাধ্য স্পর্শ 
বাচাইয়। গ্বাতুর ঘরের সম্মুখে আসিয়া তীক্ষকে বলিলেন? 
'কি হোলো রানির মা, গলা যেন মেয়ের বলেই মনে 
হচ্ছে না? 

রাসির মা গ্রামের লোক, শ্াগ্ুড়ীকে ভালো করিয়াই 

শু 


জানে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তিন বার উলু দাও 
মা, নাড়ি কাটা হ'য়ে গেছে ।, 

গ্রাম। প্রথামত পুত্র সম্তান জন্সিলে সাত বার ও কন্টা 
সন্তান জন্মিলে তিন বার হুলুর্ধবনি দেওয়া হইয়া থাকে । 

শাশুড়ী ছিট্কাইফা একেবারে বারান্দায় উঠিয়া 
পড়িলেন। “বয়ে গেছে আমার উলু দিতে, যার মেয়ে সে-ই 
কেন দিকু নাউলু। মাগো মা, এই এক পাল মেয়ে 
আমার শিবুকে পথে বসালে গো! বলিতে বলিতেই 
তিনি গৃহের দরজা দুম্‌ করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। 

শিশুর নবনী-কোমল দেহ বুকের উপর তুলিয়। 
লইতেই স্বর্ণসতার চোথধের জল ঝরিয়া পড়িল । 

চর 

স্বর্লতা শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহার পিতামাতা উভয়েই বিদ্যান্ছপাগী ছিলেন। পিতার 
অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না হইলেও পুক্র-কন্তার শিক্ষা বিষয়ে 
তীহার অকু্ঠ ব্যয় ছিল। কিশোর বয়সে ন্বর্ণলতা সহরের 
উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া ও সঙ্গীত শিক্ষালয়ে গিয়া সঙ্গীত 
শিধিত। সেই বয়সে সে একটু আধটু কবিতাও লিখিতে 
আরম্ত করিয়াছিল। মানকুমারী, অন্থুজ! স্ন্দরী প্রভৃতি 
মহিলা কবির কবিতা পড়িয়া তাহার মনে কত 
উচ্চাকাজ্ষাই না সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতার 
আকম্মিক মৃত্যুতে তাহাদের জীবন হুর্তাগ্যের বেড়াজালে 
জড়াইয়া পড়িল। বিধবা! মাতা পুত্র-কন্যাগণসহ মধ্যবিত 
ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

দ্বর্ণলতা তথন কিশোরী, কিন্তু সকলের পরামর্শে মাতা 
কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে দেরী করিলেন না। জামাতা 
শিবনাথ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্ত লেখা-পড়া করিয়া 
জমীদার-কাছারীতে কাজ করেন, বাড়ীতে বাস্তভিটায় 


৪১৮ 


টিনের ঘর আছে, কিছু জোত-জরমিও আছে, মোটা ভাত- 
কাপড়ের অভাব নাই। শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া গাম্য 
প্রথায় অনভান্ত স্বর্ণলতা কত বিষয়ে শাশুড়ীর কাছে, 
স্বামীর কাছে তিরস্কত হইয়াছে! তরকারী কুটিতে 
কুটিতে সে যদি কোনো দিন একটু গুন্গুন্‌ করিয়া গান 
করিত, উঠানে ধান কড়াই নাড়িতে নাড়িতে শাশুড়ী 
বলিতেন, স্থ্যা বৌমা, তোমার মা কি তোমাকে শুধু 
বিবিয়ানা কোর্তেই শিবিয়েছিলেন, আর কিছুই শেখান 
নি? ঘরের বৌ গান গাইলে সে সংসারে কি আর শ্রু 
ছাদ থাকে মা?” 

সমস্ত দিন সংসারের কাজ করিয়া বাজে ছুই-একথানা 
বই পড়িবাঁর চেষ্টা করিলে স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 
মিথ্যা? তেল পোড়াইয়া লাভ কি? বিশেষ মেয়েলোকের 
বেশী লেখা পড়। তার! পছন্দ করেন না, যেহেতু তাহারা 
তে! আর চাকুরী করিতে যাইবে না। 

স্বামীর গ্রাম্য স্বভাব, শাশুড়ীর কট প্রকৃতি শ্বর্লতার 
তরুণ জীবনকে ঠেলিয়া প্রৌঢত্বের কোঠায় লইয়া গেল। 

উপযুঠপরি কন্যা প্রসব করিয়াও সে সংসারে অপ- 
রাধিনী হইয়া পড়িল। অবাঞ্ছিত কন্যা সন্তানের প্রতি 
স্বামী, শাশুড়ীর বিরাগের অবধি ছিল লা, সেই অবহেলা, 
অনাদ্ধরের অন্তরালে তাহাদের প্রতি স্বর্ণলতার মেহের 
অন্ত ছিল না। 

বড়মেয়ের পিতামহী-প্রদত্ত নাম হইল খাদি । “কানা- 
ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত এ নামের কোনো 
সার্থকতা ছিল নাঁ। কারণ খাদির অপরূপ সৌন্দর্যেব 
মধ্যে নাসিকাটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর । মা লুকাইয়া 
নাম রাখিল “দেয়া । এইবূপে ঠাকুরমার দেওয়া 
*পেঁচি' “ভূতি" প্রভৃতি নামকে আড়াল করিয়া মায়ের 
দেওয়া “দেয়া”, “কেয়া “চুয়া” নাম্গুলেই কায়েশী হইয়া 
বসিল। চতুর্থ কন্তার নাম হইল খেয়া। এইরূপে স্বর্ণলতার 
ব্যর্থ কবি-হ্ৃদ্য মেয়েদের নামকরণের মধ্য দিয়া কতকটা 
তৃপ্তিলাভ করিল । 

খেয়া! যখন জন্মিল তখন দেয়ার বয়স সাত বংসর। 
পাড়ার্সীয়ের মেয়েদের গৃহিণীপণা করিতে সাত বংসরই 
যথেষ্ট বয়সঃ সুতরাহ খেয়াকে পালন করিবার ভার দেয়ার 


মাতৃভূমি 
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উপবেই পড়িল । মা সংসারের কাজে সর্বদা ব্য্ত থাকে, 
স্তন্তপান ব্যতীত মাছের সহিত্ত খেয়ার অগ্ট সম্পর্ক বৃহিল 
না। প্রাণের অসীম স্পেহ-মূমতা ঢালিয়া দেয়াই ছোট 
বোনটিকে বড় করিয়া তুজিল। 
তু 
চতুর্দশ বর্ষীয়া দেয়া কলসী করিয়। পুকুর ঘাট হইতে 
জল আনিতেছিল। খেয়াও ছোট একটা ঘটিতে করিয়া 
জল লইয়া বড়দিদ্ির পশ্চাতে আমিতেছিল। তাহার 
ঘটির জল প্রায় পড়িয়াই গিয়াছে, পাজামা ও ফ্রক তিজিয়া 
সপ্‌সপে হইয়া গিয়াছে, তবু সে ঘটিটিকে যত্বু করিয়া 
ধরিয়া আছে; বড়দিদির সকল কাজের অংশই তাহার 
গ্রহণ করা চাই। 
তখন অপরাহ্ন । ঘাটের পথে একটা বুহৎ আমগাছের 
ডালে বসিয়া! একটা কোকিল ক্রমাগত ডাকিতেছিল, কেয়া 
তাহার কণঠম্বর অনুকরণ করিসা রর্শ করিতেছিল। 
আমের মুকুলের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সহস! 
আমগাছের আড়াল হইতে একটি যুবক বাহির হইয়া 
গাহিয়া উঠিল__পিছনে ঝরিছে বারি ঝর ঝর, গর গুরু 
দেয়া ভাকে-। নিষেষে দেয়ার মুখ সিন্দুরের মত লাল হইমা 
উঠিল, হযোৎফুল হইয়া খেয়া টেচাইয়! উঠিল 'প্রদীপদা 
ছু], একেবারে জীবন-প্রদীপ” পেয়ার দিকে একট! 
অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া প্রদীপ সম্মথে আসিয়া দীড়াইল। 
প্রদীপের দৃষ্টির সতিত দেয়ার চকিত চ *নি মিলিত 
হওয়া মাত্র দেয়ার মণ্তক আনত হইয়া কল, কিন্তু সেই 
এক পলক দৃষ্টিতেই কত অকথিত ভাষা! প্রকাশ হইল তাহা 
অন্তধ্যামী ভিন্ন কেহ জানিল না । 
সাধের ঘটিটি মাটিতে রাখিয়া খেয়া ছুটিয়া গিয়া 
প্রদীপের হাত ধরিল, “গানটা আবার গাওনা প্রদীপ-দা, 
বেশ গানটা, আমার বড়দির নাম রয়েছে ওতে। 
“তোমার বড়দির নাম রুয়েছে বলেই ও গান আর 
গাইতে ইচ্ছে নেই, অন্য গান শুনবে” 
না, না, এটেই গাও। আচ্ছা প্রদীপ-দা, তুমি 
আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি ভা-রী ছুষ্ট 
“কেন যাবো? তোমার বড়দি কি যেতে বলেছে 
আমাকে ? খেয়া প্রদীপের হাত ছাড়িয়া বড়দিদিব হাত 


আষাঢ় 


চতুর্থী 
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ধরিল। “বল না বড়দি, তুমি না বললে প্রদীপদা যাবে 
না” খেয়ার ঘটি হইতে জল লইয়া দেয়ার মুখে ছিটাইয়া 
দিয়া গ্রদীপ বলিল, “দেখ লেতো, তোমার বড়দি কিছুতেই 
যেতে বোল্বে না, গর সঙ্গে যে আমার আড়ি? 

“আড়ি না কচু) ভাব খুব ভাব, আমি বুঝি জানিনে? 
খেয়া হাসিয়া উঠিল। 

-আচ্ছা বেশ তোমার বড়দিকেই জিজ্ঞেস করু, ও 
আমাকে ভালোবাসে কি না।” 

খেয়া বড়দিদিন্র কোমর জড়াইয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে 
বলিল, “সত্যি বড়দি, তুমি প্রদদীপদ্াকে ভালোবাসো না? 

ভগিনীর মুঠ! হইতে সিক্ত অঞ্চল টানিয়া নিয়া জড়িত 
স্বরে দেয়া বলিল “ধ্যেৎ-_ 

হাতে তালি দিয়া খেয়া বলিল “বাসে, বাসে, নয়তো 
রেগে উঠে আমাকে মাবৃতো। বাসে বড়দি?, 

নিঃসন্দেহ হইবার জন্ত তাহার প্রবল আগ্রহ দেখা 
গেল। 

দেয়া আনত নেত্রে পায়ের নখে মাটি খুঁড়িতেছিল, 
মুগ্ধ নেত্রে প্রদীপ সেই লঙ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া 
রঠিল। 

প্রদীপ উহাদের প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতেই 
দেয়ার সহিত তাহার সখ্য ছিল। প্রদীপের প্রতিবেশী বহু 
বালিকার মধ্যে দেয়ার সহিতই তাহার প্রীতির সৌধ 
গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই 
প্রীতি প্রণয়ে পরিণত হইল। এখন দেয়া প্রদ্দীপকে লঙ্জা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারএ সম্মুখে সে প্রদীপের 
নামও উচ্চারণ করিতে পারে ন1। ছুটির দিনের জন্য অস্তরে 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেও ছুটিতে প্রদীপ বাড়ী আসিলে 
তাহার সহিত দেখ হওয়ার সক্কোচে সে লুকাইয়া বেড়ায়। 
দেখা হইলে প্রদীপের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে দৃষ্টি তুলিতে 
পারে না, আরক্ত মুখে পলাইতে পারিলে ফেন বাচে। 

দেয়া গ্রাম্য মেয়ে, মায়ের কাছে সামান্ত লেখা-পড়া 
শেখা ভিন্ন সে কখনো স্কুলে পড়ে নাই, নাটক-নভেল 
কাকে বলে সে জানে না, কাজেই আয়েষা, কুম্দনন্দিনী 
কাহারো সহিত তাহার পরিচয় নাই। পক্সীগ্রাষে, 
থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিবার কোনো সুযোগ 


নাই, কালে ভড্রে দুর্গা পূজার সময় কোনো ধাত্রার দল 
আসিয়া কংশ বা রাবণ বধের পালাই গাহিয়া থাকে। 
কাজেই প্রেমাস্পদদের কাছে প্রথম প্রেম নিবেদন সম্বন্ধে সে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। 
প্রদীপ কলিকাতার কলেজে-পড়া ছেলে, প্রেম 

নিবেদনের অনেক ভাষাই তাহার জানা ছিল। কিন্তু এই, 
চতুর্দশবর্ষাঁয়া বালিকার সরম-রাঙ্গা মূখ, আনত, মুগ্ধ দৃষ্টি 
তাহার মুষ্টিবঞ্চ শীতল ভীরু করতলের মৃদু কম্পন, তাহার 
এত ভালো লাগিত যে, ভাষার আঘাতে এই মৌন আত্ম 
নিবেদনকে সে আঘাত করিতে পারিত না। কাজেই 
নাটকীয় ভঙ্গীতে তাহাদের প্রেম নিবেদন না হইলেও 
উভয়ে উভয়ের অন্তরের পরিচয় লাত করিয়াছিল! 

এই মাধুধ্য উপভোগ করিত খো। সে সর্বদাই 
দেয়ার সঙ্গে থাকিত আর প্রদীপের সঙ্গে দেয়ার সাক্ষাৎ 
হইলেই পুলকে অধীর হইয়া উঠিত। এ আনন্দ কেন, 
বালিকা তাহা বুঝিত না, শুধু বুঝিত প্রদীপ দেয়াকে 
ভালোবাসে, দেয়া প্র্দীপকে ভালোবাসে, সে প্রদীপ আর 
দেয়া ছুইজনকেই ভালোবাসে । 


৪ 

দেয়ার বিবাহের জন্ত ঘটক আনাগোনা করিতে 
লাগিল। মায়ের অশেষ গঞ্জনা সত্বেও কন্যার বিবাহে 
শিবনাথের তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি একটু ক্ুপণ 
স্বভাবের লোক। বিবাহে অধিক বায় করা তাহার মত- 
বিরুদ্ধ। বিশেষ চারিটি কন্তাকে যখন পার করিতে 
হইবে তখন অর্থবায়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। 
স্থতরাং শস্তা দামের পাত্র খুঁজিতে খুক্ষিতে আরো ছুইটি 
বছ্সর কাটিয়া গেল। আর দেরী করা সম্ভব নয় বুঝিয়া 
তিনি এবার বিবাহ ব্যাপারে তৎপর হইলেন । 

খেয়া দেখে, যখন তখন বড়দিদিকে আল্তা টিপ, 
পরাইয়া চুল বীধিয়া মায়ের চুড়ি চিক্‌ দিয়া, সাজাইম়া 
বাহিবের ঘরে কতকগুলি অচেনা লোকের সম্মুখে আনিয়া 
বসালো হয়। সে-ও বড়দিদ্বির কাছ ঘেবিয়া তাহার কোলের 
উপর একখান! হাত রাখিয়া ডাগর চোখ দুটি আরো! 
ডাগর করিয়া বসিয়া থাকে । প্রথমে না বুঝিলেও, ইহা 
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যাহার অকরুণ বু ব্যবহারে বড়দির জীবন ক্ষয় প্রাঞ্ধ 
হইল, তাহারই হাতে নির্ধিচারে তাহাকে উঠাইয় দিতে 
পিতামাতার এতটুকু ঘিধা নাই? গহনা আর কোঠা 
বাড়ীর মৃলই এত বেশী হইল! দরিপ্রের চতুর্থ কনা 
বলিয়া খেয়ার অন্তরের কি কোনই মূজ্য নাই? 

কিন্তু উপায়ই বা কি আছে? কেয়ার বিবাহে 
শামাপদই উচ্চ হদে টাকা ধার দিয়াছে, সেই খণের চিন্তায় 
পিতা তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
খেয়ার দেহের পরিবর্তে সে সব খণ মাপ করিবে! কি 
নীচ! কী হৃদয়হীন! স্ত্রীকে হারাইয়া ছুই মাস পরেই 
তাহার সমন্ত শ্ৃতি মুছিয়া ফেলিয়া যে অস্ত নারীকে গ্রহণ 
করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকে পশু ছাড়া অন্ত কি 
আখ দেওয়া যাইতে পারে? যে যুপকাষ্টে খেয়ার বড় 
দিদিকে বি দেওয়া হইয়াছে, সেই যৃপকাষ্ঠে খেয়াকেও 
বলি দেওয়া] হইবে ইহাই সমাজের বিধান ! 

তাহার অন্তর যখন এই সব চিন্তায় উত্তেজিত হইয়! 
উঠিতেছিল, সেই সম্য় পিতা খৌড়াইতে খোড়াইতে গিয়া 
হাট হইতে লাল সাড়ী শাখা কিনিয়া আনিলেন। মা 
চাল বাটিয়া বরণভালা সাজাইতে বসিল। 

অনেকদিন পর খেয়া আবার মায়ের পিঠের কাছে গিয়া 
বসিয়া পড়িয়া পিঠের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, “শর হাতে 
আমাকে দিয়ো না মা, 

মা চোখের জল মুছিল, তার পর সমস্ত অবস্থা কন্তাকে 
বুঝাইয়া বঙগিল, 'এ ছাড়া আর উপায় কিমা? 

খেয়া আন্তে আস্তে উঠিঘা গেল, কিন্তু অপভ্ভব কিছু 
করিল না। লেকেরু পরিবর্তে পল্লীগ্রামে বড় বড় পুকুর 
ছিল, পটাসিয়াম সাইনাইডের পরিবর্তে করবীর পুষ্ট গোটা 
ছিল, সে সব কথা চিন্তা না করিয়া সে সমাজের 
শাণিত কুপাণ-তলে নিজের গ্রীবা অগ্রসর করিয়া 


দিল। 
করুণশ্বরে বুস্থন চৌকী বাজিতে লাগিল, পুরোহিত 


মন্ত্রপাঠ করাইজেন, শুভদৃষ্টি হইল, মালা বর্দল হইল, বিবাহ 
হইয়া গেল। 

মায়ের চোখের জল অঝোরে ঝরিতে লাগিল, সেকি 
জীবিতা কন্তার জন্ত না মৃতা কগ্ঠার জন্ত তাহা ঠিক বুঝা! 


মাতৃভূমি 
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গেল না। পিতামাতার পায়ের ধুলা লইয়! পাথরের মৃত্তির 
মত খেয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল । 


খেয়ার বড়দিদির হাতে গড়া সংসার! তুলসী- 
তলার প্রদীপে আবধখানা সলিতা পুড়িতে বাকী আছে, 
তাহার বড়দিদিই শেষ প্রদীপ জালাইয়াছিল, আঙিনার 
এক পাশে ষে সন্ধ্যামণি গাছটি ফুলে ফুলে ছাইয়া আছে, 
এ গাছও বড়দিই লাগাইয়াছিল! কার্পেটের আসনখানি, 
জানালার পরদাগুলি, সবই তার বড়দির হাতের তৈয়ারী ! 
পত্রিকার সামান্ত ছবিগুলি কতযত্ে বাধাইয়া৷ ঘর সাজানো 
হইয়াছে। প্রদীপকে হারাইয়া এ জ্রুর প্রকৃতি স্বামী 
পাইয়াও তো তাহার সস্ভোষের অভাব ছিল না, কত সাধ 
করিয়া সে সংসার সজাইয়াছিল, সব ফেলিয়া কোথায় 
গেল? আর কি ফিরিয়া আসিবে না? 

বড়দিদিকে খেয়া আজ নতুন করিয়া হারাইল। 
শ্তামাপদ বাড়ী ছিল না, সে ধুলায় পড়িয়া কাদিতে লাগিল । 
ছেলেমেয়ে ছুটিও বিষণ মুখে কাছে বলিয়া কাদিতে 
লাগিল। 

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া শ্ামাপ? দেখিল ঘবে আলো 
জালা হয় নাই, খেয়া মাটিতে শুইয়া কার্দিতেছে । দেয়ার 
মৃত্যুর পর তাহার রুক্ষ স্বভাব অনেকটা কোমল হইয়াছিল, 
তা” ছাড়া নবপরিণীতা স্থম্দরী পত্বীর সহিত ভাব করিবার 
জন্ত সে মনে মনে উদৃগ্রীব হইয়া উঠিঘাছি 4 জামা 
জুতা না ছাড়ি্থাই সে খেয়ার কাছে আসিয়' পল, তাহার 
পিঠের উপর হাত রাখিয়া যথানাধ্য কোমল শ্বরে বলিল, 
কাদ্ছ কেন! যে গেছে তাকে" 

বিষধর সর্পের ঈতল দেহে অঙ্গ ম্পর্শ হইলে লোকে 
যেভাবে সরিয়া যায় সেই ভাবে দুরে সবিয়া গিয়া 
হ্থাপাইতে হাপাইতে খেয়া বলিল, "সাবধান, আমাকে 
ছঁয়ো না? 

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার চক্ষু ছুটি অগ্নিকণার ন্যায় 
জলিতে লাগিল । 

নতুন সাধ-আশায় শ্বামাপদের প্রাণ পূর্ণ ছিল। পত্ীর 
এই ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্ত সে হতভভ্ত হইয়া গেল, 
তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়৷ বলিল, “সারাদিন বাড়ী 


আষাঢ় 


চতুর্থী 
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ছিলুম না, তাই রাগ করেছ? বড্ড কাজ ছিল আজ। 
আর কখথখনো এমন হবে না।” 

মে অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর হাত ধরিতে গেল। আরো! 
দুরে সরিয়া গিয়া খেয়া বলিল না, রাগ করি নি। আমার 
বাবাকে মুক্ত করবার জন্যই এ বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সাবধান, 
আমার কাছে কখনো তুমি স্ত্রীর কর্তব্য আশা করোনা, 
করলে ভালো হবে না।” 

বলিয়াই সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বদ্ধ করিয়া 
দিল। 

তিনদিন পর খেয়া পিত্রাগয়ে আসিল, আসিয়াই 
মাকে জানাইল যে, বিবাহের প্রয়োজন ছিল, হইয়া 
গিয়াছে, অতঃপর সে মার শবশ্বরবাড়ী যাইবে না, মায়ের 
কাছেই থাকিবে। 

মাস্ান হাসিয়া বলিল, 'ভাকি হয়রে পাগ.লি, মেয়েদের 
যেস্বামীর ঘর করতেই হয়।» 

মাসখানেক পর শ্যামাপদ ক্্ীকে নিতে আসিলে 
হুলস্বল কাণ্ড বাধিয় গেল। খে তাহার সংস্পশশ 
এডাইফা মায়ের কাছে মালি শুইঘ্া রঠিল এবং যাত্রার 
সময় ন্ষেদ করিয়া বলিল, 'বাবা খণমুক্ত হয়েছেন, কন্যাদাম 
থেকেও উদ্ধার হয়েছেন; আর কেন? ওখানে আর 
নামি যাব না মা, গেলে দম্‌ আটকে মরে যাব। তোমরা 
যা ছুটি খেতে না দাও, আমি বরং খেটে খাব, তবু ওর 
বাড়ীতে যাব না। ওকে আবার বিয়ে করতে বল, হিন্দু 
সমাজে মেয়ের অভাব নেই, ওবও বিয়েতে অরুচি নেই 7 

যতই আপত্তি করুক, খেয়াকে শেষ পধ্যস্ত স্বামীর সঙ্গে 
থাইতেই হইল। গৃহে আর কেহ না থাকায় গৃতিণীর 
কর্তবাও ধীরে ধীরে হাতে তুলিয়া লইতে হইল । যথাসাধ্য 
বত্ব করিয়া সে ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রতিপালন করিতে 
লাগিল, স্বামীর কাপড় কৌচাইয়! আল্নায় রাখা, অসুস্থ 
হইলে বালিতে হথন্‌ লেবু মিশাইয়া দেওয়া, সবই করিতে 
লাগিল, পারিল না শুধু স্বামীর শয্যার অংশ গ্রহণ কত্রিতে। 
ছেলেমেয়ে নিয়া সে অন্ত গৃহে খিল পিয়া শয়ন করিত । 

স্টামাপদ ধৈর্ধ্য ধরিয়া কিছুদিন পধ্যস্ত তরুণী সুন্দরী 
পত্বীর মনস্তষ্টি সাধনে নিযুক্ত রহিল । রং-বেরঙের ডুরে 
শাড়ী, আল্তা, কুম্কুম, জো, পাউডার, নিত্য সে সরবরাহ 


করিতে লাগিল । এমন কি, হান্কা দুই-একখানা স্বর্ণাভরণ 
আনিয়াও সে পত্বীর মনোরগ্রন করিতে চেষ্টা করিল। সে 
নিতান্ত হিসাবী মাচুষ, দায়ে পড়িয়। নানা অপব্যয় করিয়া 
পত্তীকে উপহার দিতে লাগিল। খেয়া জিনিসগুলি তুলিয়া 
লইয়া আলমারীতে গুছাইয়া রাখে, সময় মত সপ্রতিভ- 
ভাবে বাবহার করে; অর্ধ্য গ্রহণ করিয়াও কিন্তু পৃঞ্জারীর 
প্রতি প্রসন্ন হয় না। 

অবশেষে শ্যামাপদ কুদ্ধ হইল, দরিদ্র পিতার কন্যার 
এত অহঙ্কার কিসের জন্য? এত করিয়াও তাহার মন 
পাওয়া যায় না কেন? কেন সে এত সহা করিবে? এত 
পরাজয় সে কিছুতেই শ্বীকার করিবে নাঁ। সে লেখনীতে 
বিষ ছড়াইয়া শ্বশুরকে চিঠি লিখিতে লাগিল। 

পিতামাতা কত সছৃপদেশ দিয়! কন্যাকে চিঠি লিখিতে 
লাগিলেন। পতিই যে সতীর একমাত্র গতি সে বিষয়ে 
কত উদ্দাহরণ দিয়া লিখিলেন, পড়িতে পড়িতে খেয়ার 
চোখে বিছাৎ খেলিয়া যায়, ওঠাধর কঠিন হইয়া উঠে, 
কিন্তু তাহার বাবহারের কোনো পরিবর্তন হয় না। 

ক্রমে শ্যামাপদর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া খেয়া 
পিত্রালয়ে পলাইয়া গেল! মা কন্টাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া 
বলিলেন, এ যে জন্মান্তরের বাধন মা, ও তোর সাত 
জন্মের স্বামী। চাইলেই কি হাধন কাটতে পারিস? 
মিথ কেন ছুঃখু বাড়াস্‌ মা!" মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া 
খেয়া বলে, “সব বুঝি মা, তোমরা দুঃখ পাবে বলেই ওর 
ঘরে স্থান নিয়েছি, কিন্তু ওকে স্বামী বলে অন্তরে কিছুতেই 
গ্রহণ করতে পারি নে মা। যাকে স্বামী বলে ভাবতে 
পারি নে, তাবু স্পর্শ কেমন ক'রে সইব, তুমিই বল মা!” 

মায়ের চোখের জলে মেয়ের চুল ভিজিয়৷ গেল। 
পিতামাতার চোখের জল সহিতে না পারিয়া থেয়া আবার 
স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি 
বাবহারের কোনো ব্যতিক্রম হইল না। শ্টামাপদ ক্রোধে 
অধীর হইয়া ছেলেমেয়েসহ হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়া খেয়ার আহার বন্ধ করিয়া দিল। 

খেয়া উনবিংশতীবর্ধীয়া যুবতী, তাহার অনিন্দা দেহে 
যৌবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে 
ধাড়াইয়া নিজের মৃত্তি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসে, 


৪২৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





বড়দির সহিত তাহার চেহারার কি অদ্ভুত সাদৃশ্ঠ ! সে 
দেখে অযদ্বে তাহার দীর্ঘ চুলে জট বাধিয়াছে । অনাহারে, 
অযত্বে সেই অগ্রান সৌন্দরধ্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে । 

কেন সে নিজেকে এত নিপীড়িত করে? তাহার পূর্ণ 
যৌবন, অস্গপম সৌন্দর্য সবই কি নিরথক 1 আজ্গ সে 
অন্তরে যৌবনের তৃষ্ণা অ্গুতভব করিল। আঙ্গ সে বুঝিল 
তাহার যৌবন অকারণ, সৌন্দর্য্য অকারণ, তাহার জীবন 
ব্যর্থ। প্রদীপকে না পাইয়! বড়দির জীবন অকালে নষ্ট 
হইয়াছে । এই নিষ্ুর লোকটি বড়দির জীবন নষ্ট করিয়া 
ইয়াছে! কিন্ত 
সে নিজেকে 


ধূমকেতুর মত খেয়ার জীবনেও আবিভূত হই 
খেয়া তাহার জীবন নষ্ট হইতে দিবে না, 
সার্থক করিয়া তুলিবে। কিন্তু তাহার অস্তর ষাহাকে 
বরণ করিয়া গ্রহণ করিবে, মে কোথায়? খেয়া ভাহাকে 
খুজিয়! পাইবে? 

শামাপদ দেখে অর্দাহারে, অনাহারে, ভিন্ন মলিন বস্ত্রেও 
খেষার যৌবনশ্রী যেন উদ্ভাপিত হইয়া উঠিতেছে, সে যেন 
এ জগতের নয, এই জগতের বাহিবে, সে যেন কোন্‌ অমুত- 
লোকের সন্ধান পাইয়াছে। একদিন অকস্মাৎ সে সন্দেহ 
করিল ওদিকের খোলা জানালায় দাড়াইয়া খেয়া পাশের 
বাড়ীর একটি কিশোর-কান্তি যুবকের সহিত গল্প 
করিতেছে । পানে ঠোট লাল করিয়া, কপালে কুমকুমের 
টিপ পরিয়া সে ষে যখন তখন গিয়া খোলা জানালার কাচ্ছে 
পাড়ায়, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল। 

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মে খেম়াকে একটা ঘরে বন্ধ 
করিয় বাখিল, কিন্তু খেয়ার অধরের পরিতৃপ্ধ হাসিটুকু 
শান হইল না। 

অবশেষে একদিন 


দেখা গেল খেয়া গৃহে নাই-- 


শ্তামাপদর অত্যাচারের মাত্রা বাঁড়িলে মাঝে মাঝে সে 
পিজ্ালয়ে পলাইয়! যাইত; তাহাই অন্মান করিয়া সে 
কঠোব ভাষায় শ্বশ্তরকে লিখিল ষে স্তাহার কন্তাকে আর 
পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে 
পুনরায় বিবাহ করিবে। তিনি যেন স্ুুদসহ শ্যামাপদর 
সমন্ত প্রাপা মিটাইয়া দেন, নতুবা শ্বামাপদ আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবে! 

শিবনাথবাবু ব্যাকুল হইয়া জানাইলেন যে খেয়া তাভার 
সেখানে যায় নাই । তখন সম্ভব অসস্তব অনেক স্থানে 
খোজ করা হইল, খেয়াকে পাওয়। গেল না। স্থতরাং সে 
গঙ্গার জলে আত্মবিসজ্জন করিয়াছে মনে করিয়া সকলেই 
শোক করিতে লাগিল 

তিন মাস পর শিবনাথবাবু একখানা চিঠি পাইলেন, 
চিঠিখান! খেয়ার 

তোমরা আমাকে ষার ভাতে দিয়েছিলে, তাকে আমি 
স্বামী বলে গ্রহণ করতে পাবি নি, অনেক চেষ্টা! করেছি, কিন্ত 
পারি নি। সে আমার দোষ নয়, দোষ তোমাদের 
সমাজের, আর আমার ভাগোর। মন্ত্র পড়ে তোমরা 
আমাকে যার হাতে দিয়েছিলে সে আমার স্বামী লঘু, 
আমার অন্তরাত্মা যাকে বিনা মন্ত্রে গ্রহণ করেছে, তিনিই 
আমার স্বামী; কুলত্যাগিনী কন্তাকে তোমরা গ্রহণ 
করবে না জানি, কিন্ত বিধাতার বিধানে আমি নিষ্পাপ 
এ বিশ্বাস আমার আছে। 


স্বণায় পিতার দেহ কণ্টকিত হইয়। উঠি , চিঠিথানা 


তাহার হত হইতে স্থলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 
আর সেই অভাগিনী নারী সংপার-সমুত্রে ভাসিতে 
ভাসিতে সত্যই কুল পাইল কিন! কে জানে 1 





অন্ধকারের আফ্রিকা! 


(ভ্রমণ) 


[ পূর্বান্থবর্তী ] 


ভূপর্ধ্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস 


আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অভিজ্ঞতা 
অতি অল্প বলিয়াই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি অদ্ধকারের 
আফ্রিকা । আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লেখকগণ 
যে-সব প্রবন্ধ লিখে থাকেন সেগুলোর গোড়ায় রয়েছে 
চবিত-চর্বন-বৃত্তি। বুটিশ লেখকদের গ্েখা থেকে যতটা 
নিতে পেরেছেন তাকেই নিজের ভাষায় আরও একটু 
বাড়িয়ে আফ্রিকাকে আরও একটু কালো ক'রে তুলেছেন। 
ইউরোপীয় সংবাদপত্র-সেবিগণ আফ্রিকাকে বলেন 108. 
0০76100081 এখানে ইউরোপীয় বলতে বৃটিশ লেখকদের 
কথাই আমি বলছি। বুটিশ লেখকগণ নিরপেক্ষ ভাবে 
কিছু লেখতে গেলেই তাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সে 
জন্থেই তারা সকল দিক বজায় রেখে লেখবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, বাংগালী 
লেখকরা বুটিশ লেখকদের কেতাব না ঘেটে আফ্রিকা 
সম্বন্ধে কিছুই লিখতে সক্ষম হন নি। তাদের কাছে 
ধুটিশ লেখকদের কেতাবমালা অথরিটি বলেই গণ্য হয়ে 
থাকে। আমি তা মোটেই স্বীকার করি না, কারণ আমি 
জানি, আমারও তাদের মতই বিবেক বুদ্ধি আছে। 
এখানে যদি বিনয় প্রকাশ. করতে গিয়ে এসব চতুর 
লেখকদের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি, তবে আমার 
মূর্খতার অবধি থাকবে না। সেজন্যই আজ প্রকাশ্তেই বলছি, 
আফ্রিকা 7) 09241080 নয়, আফ্রিকা আলোতে 
ভতি। আফ্রিকার লোকের শরীরের রং যেমন বদলাচ্ছে, 
আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষারও তেমনি উন্নতি হচ্ছে। 
আফ্রিক! একদিন সভ্যসমাঙ্ধের শীর্স্থান অধিকার করবেই । 
কিন্তু এ যে বতম্নানের ভারতী পঁচা সভ্যতার অন্ধকারে 
নিজ্দিত বৃটিশ সাস্তরাঞ্যবাদীর দালাল অশিক্ষিত ভারত- 
বাসী, তারা হয়ত একদিন আফ্রিকানদের উন্নতির সমূহ 
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ক্ষতি করবে যদি বৃটিশ সাত্রাঞ্যবাদ অটুট থাকে । এখানে 
একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া তাল, নতুবা একটানা কথাই হযে 
যাবে। 

মবিলীতে ফিরে এসে আমি দু'দিন ধরমশাল! থেকে 
মোটেই বের হই নি। তৃতীয় দ্রিন বের হয়েই পথে এক 
তুর্ঘটন৷ পড়ল চোখের সামনে । কতকগুলি নিগ্রো৷ ঘাড়ে 
ক'রে কাচা মগের ডালের মতই এক বূকম ডাল বস্তায় ক'রে 
নিয়ে আসছে বাজারে বিক্রি করার জন্য । তাদের কেউ 
কিছু বলছে না, হঠাৎ কোথা থেকে একজন পুলিশ এসে 
এদের পিট্‌তে স্বর ক'রে দিল। সংবাদ নিয়ে জানলাম 
ডান দিকে চলাটাই তাদের একমাজ্র অপরাধ । তার জন্য 
যেমন ক'রে ওদের নির্যাতন করা হলো তা! বাস্তবিকই 
মরযাস্তিক। নিগ্রোদের প্রতি আরবদের অত্যাচারের কথা 
আমিও লেখেছি, ইউরোপীঘগণও লিখেছেন, কিন্ত 
ইউরোপীয় অত্যাচারের কথ| কেউ লেখেন নাঁ। অথবা! 
ভারতবাসীরা নিগ্রোদের প্রতি ব্যবসাক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে 
যে অত্যাচার করছে তার কথাও কেউ মুখে আনেন না। 
অথচ এই সাহিত্যরত্রদের সাহিত্য আমাদের দেশের 
সাহিত্যিকগণ চবিত-চর্বন করেই সুখী হন। হমূত তার! 
ভাবেন এর বেশি তাদের কিছুই করার নেই। সাহিত্য 
করতে হ'লে পুরাতন পুঁঘি যেমন ঘাটুতে হয় তেমনি নৃতন 
বাদ্দও সংগ্রহ করতে হয়! 

শুধু পিটান ত মামুলী ধরণের কথা। ইন্ডিয়ান, 
ইউরোপীয়গণ এবং এশিয়ার অন্তান্তঠ জাত ইথোপিয়ার 
যুদ্ধের সময় পুরাতন সংবাদ-পত্র আগুনে জালিয়ে 
দিতেন এই ভয় ক'রে যে, কিজানি একটু লেখা- 
পায় যারা অভ্যস্থ তারা সংবাদপত্র. থেকে 
সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফেলবে এব্‌ং উত্তেজনার বসে 
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কিছু করেও ফেল্তে পারে। নিগ্রোরা তখন কি 
পারত? তারা একটি কাজ করতে পারত.সেই কাঙ্জটি 
হলো দলে দজে লোক আবিিনিয়ায় গিয়ে আবিনিনিয়ার 
সৈশ্কদলে যোগদান ক'রে তাদেন সাহায্য করা। কিন্তু তা 
ষাতে নাহয় তারই জন্ত সকলে একমত হয়ে নিগ্রোদের 
অন্ধকারে রেখেছিলেন আবিসিনিয়াকে ইতালীর হাতৈ তুলে 
দেবার জন্ত। এসব কথা কেউ লেখে লা, লেখতে পারে 
না, কারণ এতে লেখকদের স্বার্থে আঘাত লাগে । আমার 
সেরূপ স্বার্থ কিছু নেই। আমার দেশবাসী আফ্রিকাতে 
যে সকল অন্তায় কাজ করছে, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং 
আমার মনে হয়, যেদিন ভারত স্বাধীন হবে সেদিনই ভারত- 
বাসীর দুর্বল হৃদয় সতেজ হয়ে উঠবে এবং এখন যে সকল 
অন্তায় কাজ করেছে তার জন্য অস্ত্র হবে এবং সেজন্য 
প্রায়শ্চিত্ব করবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত হবে নিগ্রোদের 
স্বাধীনতা পাবার সাহায্য ক'রে, তাদের দেশে গণতন্ত্র 
বাঙ্গের পতাকা ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে। 

মবিলী শহরে নিগ্রোদের বসবাস করার অধিকার 
নাই। তারাথাকে শহরের বাইরে ছোট ছোট গ্রামে । 
রাত্র হবার বু পূর্বেই তারা শহর ত্যাগ করতে বাধ্য। 
. শহরে থাকে ইত্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়গণ। এখানকার 
ইতিয়ানদের নিগ্রোদের প্রতি বড়ই অশ্রদ্ধা। দেখে মনে 
হলো, কায়েতরা যেমন ভার্দের নিম্নতর জাতকে দ্বণা করে 
এবং প্রা্মণকে পুজা করে, ইত্ডিয়ানদেরও এখানে সেই 
অবস্থা। ইপ্ডিয়ানরা স্বেতকায়দের পৃজা 
নিগ্রোদের করে দ্বণা। 


করে আর 


মবিলীর পাশেই একটি ক্ষুত্ব গ্রাম। এখানে কয়েক 
জন আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রো বসবাদ করে। স্বাধীনতার 
এতই গুণ যে তাদের সংগে কথা বলে আমার বেশ আনন্দ 
তয়েছিল। তারা তিনটি বিদেশী ভাষা ভাল করেই 
জানে। গ্রীক, ইংলিশ এবং ফরাসী ভাষা সমানভাবে 
তারা বলতে পারে । আর আমরা বিদেশী ভাষা শিখতে 
যখন যাই তখন আমাদের জর এসে যায়। এর একমাত্র 
কারণ হলো ব্যাকরণের বেশি ব্যবহার । যেখানে লোক 
ব্যাকরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে সেখানেই আসল 
জ্ঞান হ'তে দুরে সরে গিয়ে একটা নোংড়া সং সাজে। 


মাতৃভূমি 
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ভারতের ঘরে ঘরে এরূপ নোংরা সং-এর অভাব নেই। 
এটাও আমার একটা অভিজ্ঞতা যদি বলি তবে মোর্টেই 
ভূল হবে না। 

মবিলী থেকে বিদায় হয়ে আমি ঝিনজার দিকে 
রওয়ানা হই। বিনজাতে যাবার জন্ত আমার একট! 
প্রবল বাসনা জেগে উঠেছিল, তাই পথে এমন কিছু লক্ষ্য 
করি নিযা এখানে পাঠককে উপহার দিতে পারি। 

ঝিন্জাতে পৌছে বার্কী বেংকের একজন সিদ্ধি 
কেরানীর অতিথি হই। বিদেশে এসে একজন সিদ্ধি 
যুবককে কেরানীর কাজ করতে এই প্রথম দেখলাম। যুবক 
সঙ্জন এবং অমায়িক। সন্ধার পর এসেছিলাম বলেই 
সেদিন ঝিন্জা-প্রপাত দেখতে যেতে পারি নি। পরের 
দিন ঘুম থেকে উঠেই সর্বপ্রথমই গেলাম বিন্জা-প্রপাত 
দেখতে। 

ভিক্টোরিয়া প্রপা্ত, নায়গ্রা প্রপাত আমি দেখেছি, 
এখন এই বড় বড় ছুট! পৃথিবীব প্রকৃত প্রাকৃতিক আশ্চধ্য 
দেখার পর তৃতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ দেখে তারই কথ! বলতে 
স্থুক করেছি । ঠিককরে উঠতে পারছি না আমার কি 
বল? উচিত । বলে যাব যা আমার মনে আসে, তবে ভয় 
হয় ভাষার অভাবে ঠিক কারে সকল কথা বলতে পারব 
কিনা? 

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আফ্রিকার মিটি জলের হৃদ 
ভিক্টোরিয়া হদ থেকে একটি মাত্র মুখ খুঙ্গে তার জল 
বাইরে চলে যাচ্ছে। এই যে একটি ম'. মুখ তাকেই 
আমি ঝিন্জা প্রপাত বলব। এই প্রপাতের আর একটি 
নামও আছে । তাকে বলা হয় ট্র্যানলী প্রপাত। আমি কিন্তু 
সেদিকে মোটেই কান দিব না, কারণ মিঃ ষ্ট্যানলীর বছ 
পূর্বে অনেক আরব এবং ইগ্ডয়ান এই প্রপাত দেখেছে 
এবং ভার কথা লিখেছেও। তাদের নাম না হয়ে মিঃ 
্যানলীর নাম হয়ে গেল একটা! প্রপাতের তা আমি স্বীকার 
করব না। আমি এটাকে বঝিন্ঞা প্রপাতই বলব, কারণ 
ঝিন্জা শহর এই প্রপাত থেকে একশত হাত দূরে 
অবস্থিত। গ্রামের নাম হলো বিন্জা আর প্রপাতের 
নাম হলো ষ্্যানলী তা বুটিশ-ঘেষ! লেখকগণ শ্বীকার করেন, 
কিন্ত আমি তা না কারে বিন্জা গ্রাম এবং ঝিন্জা 


আধাঁঢ 


অন্ধকারের আফ্রিকা 
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প্রপাত বলেই বলব। আফ্রিকীর বিশেষত্ব বজায় 
থাকৃবে। 

শহরের ঠিক্‌ মধ্য দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে 
একেবারে প্রপাতের কাছে চলে গেছে। গ্রপাতের ডান 
দিকটা! বাধিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে শ্োত ডান 
দিকে আর ভাংতে না পারে। প্রপাতের উভয় দিকেই 
শক্ত পাথর | আমি যদি এখানে শুধু শক্ত পাথরই বলি 
তবে নৃতত্ববিদগণের পক্ষে কথাটা একদম মামুলী হয়ে 
যাবে, হয়ত বুঝতেই পারবেন না। কোমট, গ্রেনেট 
এবং মস্ণ সেগ্ড ষ্টোন ভান তীরে দেখতে পাওয়া যায়। 
অপর তীরে কি আছে আমি দেখি নি, তবে অহ্থমানে 
মনে হয় এই তিন ধরণের পাথরই অপর তীরেও হবে। 

প্রপাতের মুখ তিন চেনের বেশি হবে না। একস্থানের 
মুখের অন্ুমানিক গভীরতা দশ থেকে পনের ফুটের বেশি 
হবে বলে মনে হয় না। এখানকার স্রোতের পরিমাণ 
নির্ণয় আজ পধ্যস্ত হয়নি। তবে ইন্জিনিয়ারদের ধারণা, 
এখান থেকে যে বিজলী পাওয়া যাবে তা দিয়ে সমুদয় 
আফ্রিকাকে আলোকিত করতে কষ্ট হবেনা। অথচ 
বিন্জাতে বিজ্লীর শ্োত কয়লা হতেই তৈরী করা হয়। 
একূপ ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রবাদকে গালি দিতে ইচ্ছা হয়। এখানে 
প্রত্যেক ইউনিট পঁচিশ থেকে তিরিশ সেপ্ট করে বিক্রি হয়। 
যদি এখানে জলআ্োত থেকে বিজলী তৈরী হতো তা হলে 
ঝিন্জাবাসীকে এক পাই (তিন পাই-এ পয়সা) কৰে ইউনিট 
বিক্রি করলেও বেশ মুনাফা থাকতো । এখানকার পুঁজি- 
বাদীরা কত ছোট প্ররুতির তা তাদের কাজই বলে দেয়। 

ষেস্থানটা থেকে জল বের হয়ে আসে সেই স্থানটা 
সকল সময়ই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে কোনরূপ 
জলজীব আসতে সাহস করে না। যদি কোন জলহাতী 
তুলে-চুকে এবানে এসে পড়ে তবে তার আর রক্ষা থাকে 
না। তৎক্ষণাৎ জলহাতীকে শ্রোত টেনে নিয়ে পাথরে 
ফেলে দেয় এবং নীচের মাছ জলহাতীর মাংস ধেতে 
থাকে। নীচের মাছ যখনই নেচে উঠে তখনই বুঝতে 
ইবে কোনও জলজীব জলের শ্রোতে নিহত হয়েছে এবং 
তার মাংস জলে ভেসে আসছে। 

অনেকে এই স্থানটাকেই নীলনদীর জন্মস্থান বলে 


থাকেন। আমিও তাদের কথায় সায় দিতে বাধ্য হবই। 
জলের ছুটি শ্রোত। একটি উপরে আর অন্যটি নীচে। 
উপরের শ্রোত অনেক সময় নীচে চলে গিয়ে নীচের 
শ্োতের সংগে মিলে যায়। এখান থেকে যে জল বের 
হয় তার গতি মাত্র দুদিকে যেতে পারে £ উত্তর এবং পশ্চিম 
দিকে। যদি উত্তর দিকে জল না যেত তবে পশ্চিম গিয়ে 
নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে জম! হতো! দক্ষিণ দিকে জল 
যাবার একটি স্থান আছে) সেই স্থান হলো সাহারার 
মধ্যস্থল | সাহারার মধ্যস্থল এখান থেকে তিন হাজার 
ফুট নীচে | যদি এখানের জল সাহারায় যেত তবে আজ 
সাহারা মরু না হয়ে সাহারা সাগরই হতো। কিন্তু তা 
হয়নি। অতএব আমার অটুট ধারণ! এটাই নীলনদীর 
জন্মস্থান! অনেক সময় নদীর গতি পাঙ্াড়ের নীচ দিয়েও 
যায়। আমার মনে হয় এন্ধপ কোন পাস (0888) আছে, 
নতুবা আফ্রিকার ভৌগলিক আকৃতি অন্তরূপ হয়ে যেত। 
ভ্রমণ-কথা ভৌগলিক হয়ে যাবে বলেই এখানে এই বিষয়ে 
আর আলোচনা কর! গেল না, শুধু মতামতটাই লিপিবদ্ধ 
করা গেল। 

ঝিন্জাকে যদি প্রপাত বল! হয় তবে অনেক সময় 
অনেকের ভূলও হ'তে পারে । আমাদের পুকুর যখন জলে 
ভরে যায় তখন উতলিয়ে গিয়ে প্রবল শোতে জল বের 
হ'তে থাকে, ঝিন্জ্কার9 অবিকল সেই বাবস্থা। ভিকোরিয়া 
হর্দে ছোট বড় অনেক নদী এসে পড়েছে, সেই জলের 
একটা পথ চাই। ঝিন্জা প্রপাতই একমাত্র জঙ্গ বের 
হয়ে যাবার পথ। পুকুরের জল অল্প, জল বের হবার সময় 
ক্োতের বেগও হয় অতি সামান্য । কিন্তু ঝিন্জা থেকে 
যেজল বের হয় তা নায়গ্রা অথবা ভিক্টোরিয়া থেকে 
অনেক বেশি । ভিক্টোবিয়া এবং নায়গ্রা প্রপাত থেকে 
অনেক সৃবিধা পেয়েছে, কিন্তু বিন্জা গ্রপাত থেকে কোন 
স্ৃবিধা পায় নি পাবেও না। কারণ তার মুখে এমন সব 
পাথর রয়েছে ফা ভার ভাংবার ক্ষমতা নাই! 

বিন্জা জলপ্রপাতের থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পূবে 
অনেক জলজীব দেখতে পাওয়। যায়, তার মাঝে জলহাতীই 
বেশি। মাঝে মাঝে এমন সব জলজীব দেখা যায় যার 
নাম এবং অবয়বের কথা ঠিকৃভাবে বর্ণনা করা যায় না। 


৪২৮ 


মাতৃতৃমি 


১৩৫০ 





সেই জলজীবগুলির শরীর সম্পূর্ণ দেখবার স্থযোগ এখনও 
কারো! হয়ে উঠেনি। আমিও অনেক দিন চুপ ক'রে 
বসে রয়েছিলাম এই জলজীবদের দেখবার জন্য, কিন্ত শুধু 
জলহাতীই দেখেছি অন্ত জীব দ্বেখার স্থযোগ হয় নি। 

যে স্থানে প্রপাত স্থরু হয়েছে তাঁর এক চেইন নীচে 
নানা রকম বড় বড় মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এসব 
মাছ কেউ ধরেনা। ইচ্ছা ক'রে একদিন আমি একটি 
মাছ ধরিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু খেতে পারি নি। মাছ 
মোটেই সিদ্ধ হয় নাঁ। যে সকল মাছ প্রবল জল-ম্্রোতে 
থাকে তাদের চামড়া আপনি শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের 
শরীরে ভেতরটাও শক্ত হয়ে বারের মত হয়। 

প্রায় আড়াই মাইল নীচে একটি সেতু আছে। সেই 
সেতু তৈরী করতে অনেক লোকের প্রাণ হানি হয়ে 
ছিল বলেই শুনা যাম়। সেতুটি প্রস্তত হওয়ায় কাম্‌- 
পালাতে (1080)10818) যাতায়াতের বেশ সুবিধা হয়েছে । 
প্রথম দিন অনেকক্ষণ প্রপাতের কাছে কাটিয়ে ঘরে ফিরে 
আপি এবং তার পর থেকে রোজই একবার সেখানে 
গিয়ে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতাম । এতে মনের বেশ 
পরিবত'ন হতো । 

প্রাকৃতিক দৃস্তের কথা বলা আমার পেশা নয়, আমি 
মাচুষ। মানুষের হৃখ-ছুঃখের কথা বলতেই আমার একমাত্র 
আনন্দ। এখানে ছু'্জন ভার্তীম় কোটি-পতি আছেন। 
একজন চিনির রাজা (987০ 8106 0৫ 0£8018) অন্ত- 
হলেন তুলার রাজা (0০১0০ 1008) । উভয় ভদ্রলোকই 
কাথিওয়ার-এর পৌর্বন্দর হ'তে এসেছেন। এ দু'জন 
কোটিপতি ছাড়া কয়েকজন লক্ষপতিও আছেন। তাদেরও 
অনেকেই পৌরবন্দর হতেই এসেছেন। পৌরুবদ্দর 
হ'তে আগত ধনীদ্দের সধ্ষপ্ধে অনেক সত্যিকারের ঘটনা 
আছে। তাই এখন আমি বলব। 

আমরা অনেক সময় ভাবি, আমাদের মনের অথবা 
শরীরের শক্তি দেখাবার কিছুই নাই। তাকিস্ত সত্য নয়। 
আমরাও মানুষ, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে অন্ান্ত সভ্য 
এবং কমঠি লোকের মত যে কোন কাজ কঃরে লাভবান 
হ'তে পারি। বেশি দিনের কথা নয়, পঁচাত্তর বৎসর 


পূর্বে পৌরবন্দরে কয়েকজন যুবক বেকার হয়ে কি করবে 
তাই তাবছিল। তারা বসেছিল সমুন্র-তীরে। সমুদ্র-তীরে 
তখন চন্দ্রালোক পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুজ্রে 
কয়েকখানা বড় বড় পালের নাও দাড়িয়েছিল। নৌকা- 
গুলি কোন্‌ দেশের কোন বন্দরে যাবে যুবকগণ জানত না। 
একজন যুবক প্রস্তাব করল, এব্ূপ করে য্দি বসে বসে 
জীবন কাটাতে হয় তবে তার চেয়ে মরণই ভাল । এই যে 
দেখছ বড় বড় নাও লংগর ক'রে রয়েছে তারা বিদেশে 
যায়, এসব নৌকায় বিদেশে গেলে হয় না? একজন 
প্রতিবাদ ক'রে বলল, এতে জাত যাবে, সমাজ আমাদের 
পরিত্যাগ করবে। চারঞজজন যুবক এতে প্রতিবাদ করল 
এবং বলল, সমাজ টাকার গোলাম, যদি টাকা আনতে 
পারি বিদেশ থেকে তবে সমার্জকে কিনে ফেলব, গোলাম 
বানাব। 

পৌরবন্দরের মাঝিরা যদিও সমাজে নিম্রপ্তরেই অবস্থান 
করছে, তবুও তারা তাদের মানসিক এবং সামাজিক উন্নতি 
বেশ ভালরূপেই করেছে । যুবকদের কথ! শুনে একজন 
মাঝি বলল, আমরা যাব এমনই একদেশে যেখানে সোনার 
খনি আছে। তোমর! আমাদের সংগে যাবে? চারজন 
যুবক যেতে রাজি হলো, কিন্তু তাতে মাঝি একটি সত 
হাজির করল। মাঝি বলল, যদি পথে আরবদের নৌকার 
সঙ্গে দেখ। হয় এবং আরবরা বদি আক্রমণ করে তবে 
তোমাদেরও লড়াই করতে হবে। সব জী-গজ্ী বেনের 
ছেলের! তাতে রাজি হ'ল এবং দেয় "র দিন তারা 
নৌকা পৌরবন্দর হ'তে ছেড়ে দিল। 

কম্পাসের সাহাধ্য ন' নিয়ে শুধু ফ্রবতারার ওপর 
নির্তর করে তারা চলতে লাগল এবং তিন মাস পর 
আফ্রিকার মোথাসা নামক বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। 
মাঝিরা মাল বোঝাই ক'রে দেশে আসল আর এ চারজন 
যুবক'“তীরে গিয়ে তাদের কম-ক্ষমতা ব্যবসায়ে লাগিয়ে 
আজ কেউ কোটিপতি, আর কেউ লক্ষপতি হ্ঃয়ে 
বিন্জাতে প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই, করছে । এরা কি কম 
সাহসী ? এদের কথা আমরা মনেও যে আনিনা। বারাস্তরে 
এদের কথা বিশেষভাবে বলব। ক্রমশঃ 





রর শাদা কালো 


(উপন্যাস) 
পূর্বাচবৃতি] 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


অসিত বলল £ “কিন্তু “ঘরোয়া” বিশেষণটি তৃলিস নি 
মিলি। যোগাশ্রমে অনেক স্থখই সইতে পারে হয়ত-_ 
সয় না কেবল এ ঘরোয়া! জাতীয় সুখ_কি না যাকে 
সাহেব-পুরাণে বলে-_হোম-লাইফ”। তাই কোনো 
ঘরোয়া অস্তরঙ্গতাই টেকে না আশ্রমজীবনে। আমারও 
টিকল না। এই সময়ে হঠাৎ দাছুর এক চিঠিও আর 
আমাকে ছুটতেও হওয়া মোটরে আবটাবাদ |” 

প্রমীলা! বলল £ “আবটাবাদ 1” 

অসিত বলল £ *ছুমেল থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে- 
পেশোয়ারের পথে। প্রায় চার হাজার ফুট উচু। স্থন্দর 
ধাযগা। অনেকেই যায় সেখানে চেঞ্জো। সেখানে 
আমি আগে একবার গিয়েছিলাম পেশোয়ার যাবার পথে 
একটা অন্থথের পর। কিন্তু সেকথা থাক-দাদুর 
চিঠির কথাটা আগে সেরে নিই-যদিও এটা হয়ে 
দাড়াচ্ছে গল্পের মধ্যে গল্পে-_যেমন নাটকের মধ্যে স্বপদৃশ্ত 
-৮51799] 16010 10981 আর কি। 

“হয়েছিল কি, কয়েক বছর আগে পাহালগাও থেকে 
দাছু আমাকে একটি তার করেন-তার এক বন্ধুর মেয়ের 
অস্থধ করে অমরনাথের পথে যেতে । আমি পাঠিয়ে দিই 
গুরুদেবের মন্ত্পূত একটি ফুল। তার পর দাছুর তারে 
খবর পাই ফুলটি পেয়েই মেয়েটির সংকট কেটে যায়। 
কিন্তু ব্স। এ অবধি-আর কিচ্ছু না। তার পরে 
কয়েক বছর ধূমকেতু দাদুর কোনো পাতাই পাই নি আর। 

, তার পর হঠাৎ এই দীর্ঘ পত্র” 

, বলেই অসিত ওর নম্বর কর চিঠির রক্ষী থেকে 
| বার করল একটি মোটা লম্বা খাম 

| প্রমীলা বলল £ "ওমা! কী মন্ত মত্ত চিঠিই তুমি পাও 
1 ভাই 1» 


নিমল বলল 2 “আর কী বিচিত্র! কত রকমের 
লোকের কাছ থেকে সেটাও বলো ।” 

অসিত হেসে বলল ; “চিঠিটা পড়লে আরও বিচিন্ত 
লাগবে । দাছুর ভাষায়--প্রায় সচিঞ্রেরই কাছাকাছি? 
তাই শোন্‌।” 


সি ক 


অসিত পড়ে দাছুর চিগ্রিখানি মুছুকঠে ওরা শোনে 
একমনে £ 
দাদা, 

তোমাকে চিঠি লিখি নি যে কতদিন দাদা! কিন্তু 
লিখব কী বলো! চিঠি লেখা কি সহজ? তোমার 
রমেন মামার গান গাইতেন কলকাতার এক র্িক যুবক-_ 
তার সাকরেদ। ভিনি আমারই অহরোধে একদিন 
গাইলেন তার বিখ্যাত "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে 
মুঠো মুঠো” গাওয়ার পরে তাকে আমি বললাম ঃ 
“ভালো হ'ল না! তো।* রসিক যুবকটি বলল : “ভালো! 
হবে কোথেকে-_-ভালো গান গাওয়া কি সহজ 1” 


চিঠি লেখার বেলায়ও এ কথা। যে পারে সে আপনি 
পারে--ষেমন শ্রীমান্‌ অপিতবরণ। আর যে পারে না 
তার হাতের লেখনী ইচ্ছে থাকলেও নববধূর মতন “স্তব্ধ 
অধরাতে”-ও চলে বড় জোর থেমে থেমে “ছিধায় জড়িত 
পদে সলজ্ছিত বাসর শধ্যাতে ।৮ 

কিন্তু তবু তাকেও যেতে হয় ফুলশয্যার রাতে-_ 
একেবারে অচেনা বধুয়ার বাহুবন্ধের মধ্যে নিয়তিঃ কেন 
বাধতে, দাদা! আমারও তাই চিঠি লিখতে হ'ল। 
কিন্ত আর প্রগল্ভতা নয়। শোনো অবহিত হও। এ 
একেবারে দারুণ কেজো চিঠি। 


৪৩০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





তোমাকে শেষ চিঠি লিখি যতদূর মনে পড়ছে পাহালা- 
গাও থেকে । সেই? মনে আছে? সেই ফুল পাঠানো? 
তোমাকে খবরটা তখনই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয়ে 
উঠল না-.অপরাধ নিও নাদান্বা। আর যাই কেন সহজ 
হোক না চিঠি লেখা সহজ নয়_-নয়-নয়। কিন্তু এখন 
না লিখলেই নয়। কারণ ক্রমশ প্রকাশ! আগে শোনো 
ব্যাপারট] ঘটেছিল যেভাবে-_-যথাপরম্পরায়। 
সে বছর আমি তো গিয়েছিলাম অমরনাথ বেড়াতে? 
ওরা মানে ধনকুবের 
অমরনাথের পথে 


সেখানেই না ওদের সঙ্গে দেখা । 
বণিক রূপটাদ আর ওর মেয়ে রম!। 
বরফ জলে ন্বান ক'রে মেয্সের হ'ল খুব জব | ওরা তো! ওকে 
নিয়ে এনে তুগল পাঁহালগীয়। কিন্তু সেখানে দেখা গেল 
নিউমোনিয়া। বাঁপ তো ভেবে অস্থিত। ওদের ওখান 
থেকে পাহালগীয় নিয়ে আসার পথে আমাকে ধ'রে আনল 
রূপটাদ। বলতে ভূঙ্পেছি সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু । বহুদিন 
বাদে দেখা। তার উপর মেয়েটির পরে কেমন যেন মায়া 
হ'ল। মাতৃহারা মেয়ে--তার উপরে কী সুন্দর যে 
দেখতে! “সঞ্চারিশী পল্লবিনী লতেব” একেবারে অক্ষরে 
অক্ষরে । বয়ল তখন ষোল কি সতের। ধনী পিতার 
একমাত্র সন্তান-চোখের মণি, বুকের নিশ্বাস, শিরার 
রক্ত | এহেন মেয়ের নিউমোনিয়াআার কোগায় ভাবে! 
একবার !-_বিদেশে বিভূ য়ে--অমরনাথে ভগবদ্ধর্শন করুতে 
শিয়ে! মহামায়া! 

নিভাতস্ত নিরুপায় হয়েই আমি তোখাকে চিঠি 
লিখেছিলাম রূপচাদের কাতর অন্ছরোধে। তুমি তোমার 
গুরুদেবের মন্ত্রপূৃতি একটি ফুল পাঠিয়েছিলে হয়ত মনে 
থাকতে পারে? ফুলটি পেয়ে ওদের যে কীআনন্দ! 
শুধু বাপের নয়_-মেয়েরও। আর এইতেই হয়ত কাজ 
হ'ল অত ত্বরিৎ) বাবা ফুলটি মেয়ের মাথায় ছোয়াতে না 
ছোোয়াতে ওর. সংকট গেল কেটে । ফলে ওরা আমাকেই 
ঠাওরালে একটা কেষ্ট বিষ্ট। কত বললান ওদের যে এ-কাজ 
আমার ন্য়-ভারতের একজন মহাষোগীর । কিন্তু উন: 
শুনল না-. আমাকেই ধরুল চেপে, কিছুতে গেল না তাকে 
দর্শন করতে ধার প্রসাদে আঁধমরা যেয়ের হ'ল নবজন্ম। 
কারণ রূপচার্দের বড় তয় তোমার গুরুদেবকে, বলে ওথানে 


গেলে মেয়ে আমার পর হয়ে ঘাবেস্পহম্বত আর সংসারে 
ফিরবেই নাঁ। হায় মহামায়া! এম্নি কারেই কি বাধতে 
হয় মা? রুমা কত কাকৃতি মিনতি করল--কিস্ত বাপ 
একেবারে শুষকং কাষ্টং_-এতটুকু ভিজল না। 

সেযাই হোক, এর পর থেকে রমা আমার ভারি 
অনুগত হঃয়ে পড়ল। তাতে আমার খুব আপত্তি ছিল 
না। কিন্ত ওমা! শেষটায় বসে কিনা--গুরুদেব, দীক্ষাং 
দেহি ।--সর্বনাশ! 

আমি বললাম £ “মা, গুরুগিরির দীক্ষা আমার কাছে 
পাইবে না এই ভিক্ষাং-ই আগে দেহি, নৈলে আমি 
চম্পট দেব। কারণ যাকে মা ঝলে ডেকেছি তার তো! 
আর নাজনৈব নায়মানা যথান্ধা হাল ক'রে ছেড়ে দিতে 
পারি নে তবে যদি দীক্ষা সতা চাও তো যাও 
ছুমেলে গুরুদ্দেবের কাছে । কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিস্রীনিঃ 
বটেই তো: কপার স্থমেরুবৎ অচল অটল, বললে সেটি 
হচ্ছে না! অগতা। আমিই রমাকে বলতাম আপোষে 
সাধনার কথা, মানে আমার ফতটুকু দৌড়। 

“কিস্ত কী আশ্চধ দাদা! তাইতেই ওর কুমারী 
হাদয়ে জেগে উঠল সেই পরম্‌ দুর্লভ দেবাদিদেবের চরণে 
'ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, যাকে বলেছে-জন্মকোটি- 
স্থকূতৈন'লভাতে'-+কি লা কোটি জন্মের পুণ্যেও মেলে 
না। সত্যি দাদা, এই ষাট বছরে ছুনিয়াটাকে তো 
নিতান্ত কম দেখি নি নেড়েচেড়ে, চিন্ক এরকম 
অভাবনীয় ভক্তিভাবিতা মতি কণ্টা মানত 4 মধ্যেই বা 
দেখেছি? বিশেষ--সংসারের গারদখানায়। 

বূপচা্কে যদি দেখতে তো বুঝতে গারদখানা বলতে 
কি বোঝায়। এই আটাম্গ বদরে ছুনিয়ায় চিনল ও শুধু 
একটা জিনিষ -দুনিয়াপদারি। অথচ দেখ দেখি সেই 
ব্যোমভোলার বেভুল£ কোথেকে তার জটাবাহিনীর 
ভক্তির আকাশগজ। কি না নামল এই লোকটারই মরু- 
অস্তঃপুরে ! তোমার পত্ডিতমুখ্যু বিজ্ঞানের হেরেভিটিই 
বা কী বলে আর এনভাইবনমেন্টই বা কী বলে ?--বিশেষ 
কারে এহেন বাপের ছুলালীর এহেন ভাগবত বুদ্ধি 
সন্বদ্ধে ?--হা, একেই তো বলব বুদ্ধি দাদা, 'ষা লোকঘয়- 
সাধনী তন্থভৃতাং সা চাতুরী চাত্ুরী” ফেববুদ্ধি ইহলোক 


আষাঢ় 


শাদা কালে! 


৪৩১ 





পরলোক ছুই লোকের মহড়া নিতে পাবে তাকেই তো 
বলব সব্যসাচী । নৈলে কী হবে বলো সে একপেশো 
বুদ্ধিতে ধার আহরণী প্রতিভায় মেলে শুধু সংসারী ভোগের 
আমড়া--আটি আর চামড়া ? 

এ আমার কথার কথা না দাদা! রুূমাকে দেখলে 
পেতে ভাগবত বুদ্ধির জীবন্ত ডেফিনিশন। ধন্ুধ্রের তীর 
যেমন সোজা গিয়ে এ ও তা বাদ দিয়ে আসল জিনিষটার 
লক্ষা ভেদ করে ওর ভাগবত বুদ্ধি ঠিক তেম্নি সোজা 
বিদ্ধ করে জীবনের সার সিদ্ধাস্তকে_ অনার তর্কের 
ফাজলামির বুক চিরে। একেই শাস্বে বলে ত্ভিরস- 
ভাবিতা মতি-কি না সেই মতি যার তাগিদ এসেছে 
অনাবিল ভক্তিরসের ভাবগোমুধী থেকে । তাই সাধনা 
স্বন্ধে এর সঙ্গে কথা কয়ে কীযেম্থখ মেলে দাদা যে সে 
কী বলব? সত্যি, চোখে না দেখলে ও আমি বিশ্বাসই 
করতাম না--যে, কৈশোবেই কলেজে-পড়া কোনো মেয়ের 
মধ্যে এই ধরণের ধীশক্তি এত সহজে ফুটে উঠতে পারে! 
কিন্ত শ্বচক্ষে দেখেও ভাবি প্রায়ই-কেমন ক'রে ইহ- 
সর্বস্ব ভার পাষাণকারায় এই পারুলৌকিক বৈরাগ্র 
ঝরণা ফেটে পড়ল _-কজেগে উঠল অধাত্মতত্ব সম্বন্ধে এই 
আশ্চর্ঘ পশ্যন্তী বুদ্ধি_বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে! 
প্রলাদের ক শুনেই কুষ্চবোধ! অথচ একেই কি না 
তোমাদের সায়েন্স বলল “রূপকথা”! কিস্কু যাই বলো! 
দাদা, আধ্যাত্মিকত| সম্বন্ধে দায়েম্লের বিজ্ঞ বুলির 
আধশিশুভাষ শুনতে বড় মিষ্টি। যেখানে এঞ্জেলরাও 
এগুতে ভরায় সেখানেই তো একদল লোকের হুড়মুড়িয়ে 
এগিয়ে যাওয়া চাই--বেচারি এঞ্জেলরাও তো মাঝে মাঝে 
হাসতে চান! তোমাদের সাহেব পুঝাণেও বলে নি কি-- 
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কিন্ত রমার এই অসামান্য ভক্তি ও ভাগবত বুদ্ধি 
আমাকে ফেলল এক নতুন ফ্যাসাদে। যে-আমি কখনো 
& তেরাত্তির কোনো গৃহীর ঘরে থাকি নি সে-আমি গুদের 
 নঙ্গে রয়ে গেলাম কি না তিন তিনটি মাস কাশ্মীরেই ! 
ভাবে! দাদা ভাবো__তোমাদের অনিকেত স্থিত প্রজ্ঞ 
বৈদাস্তিক দাছুও কি না শেষটায় পড়ে গেল পরের মেয়ের 
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অপত্যন্সেহে--না কী ধেন বলে 
তোমাদের সাহেব পুরাণে? আমরা টোলে পড়া মুখ্যু- 
খ্যু মান্য দাদা__তুল হ'লে শুধরে দিও কিন্তু 

তখন আবিষ্কার করলাম ঘষে কোথায় ঘেন আমাদের 
অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে বুয়েছে সংসারের টান। তাই ঘতই 
কেন না কৌগীনপঞ্চক আওড়ে বলি যে “কৌপীনবস্তঃ খলু 
ভাগ্াবস্তঃ কেন-না ভোগপ্রমত্ত ভূভারতে কেবল তারাই 
হল 'ভিক্ষান্ন“মাত্রেণ খলু তুষ্টিমস্ত১_কিস্তু জাক করলে 
হবে কী বলো? রসনা জয় করা তো আপল কথা নয় 
দাঁদা_ এমন কি “সংশয়ুগ্রন্থি” ছিন্ন করাও তত ছুরূহ নয় 
এখানে ৪910 09৪9 হচ্ছে "হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন করা। কিন্তু 
হৃদয় কি কম ফিচেল ভাবো তুমি? নিজের মেয়েকে 
এড়ালে না হয় কত কষ্ট ক'রে গৃহী না হঃয়ে, কিন্ত পরের 
মেয়েকে ঠেকাবে কী ক'রে শুনি-বিশেষ যদি রমার মতন 
মেয়ে হয়, আর মন তোমাকে প্রবোধ দেবার পথ খুজে 
পায় যে, এ-টান হ'ল অধ্যাত্মেরই টাঁন__নাড়ীর টান নয়? 
একচক্ষু হরিণের মৃত্যুবাণ এসেছিল কানা চোখটার দিক 
থেকেই-_না জানে কে? 

তাই একদিন ভোরবেলা উঠেই মায় কাটাতে হ'ল। 
কেন-না দেখলাম ধ্যানে বসলেই ইষ্টদেবীর জায়গায় রমার 
মুধখই ওঠে ভেসে-_-আর হৃদয়ে উথলে ওঠে বাৎসল্যরসের 
জোয়ার । “ন তাতো ন মাতা ন পুত ন পুত্রী” জপ করতে 
করতে না বলে কয়ে চম্পট-_-একেবারে সোজা ছ্বারক1। 
দুবছর কাটালাম সেখানে । তারপর একদিন সক্ষ্যেবেলা 
সবে ধুনী জেলে বসেছি আসনে, সাম্নে কে ও? 
আর কে! 

রূপটাদ কাম্মাকাটি করল কত যে! মেয়ে আমার পর 
হ'য়েষাচ্ছে যে দাদু! হায়রে মানুষ! মতের জলে 
বাধতে চাও বাসা-_নিভন্ত কিরণকে আকড়ে ধ'রে রাখতে 
চাও বেঁধে । গুক্ুদেবের কাছে যেতে না দিয়েই ভাবলে 
মেয়ে থাকবে সংসারী ! 

কিন্তু গর্ব হ'ল দেখে রমাকে | সত্য, ওকে ঘেন আর 
চেনাই যায় না! রূপসী ও ছিল বরাবরই, কিন্তু এবার 
সে-রূপে নিয়েছে কাস্তি--তাপসীর দীর্ি। হ্যা গর্ব হ'ল 
বই কি--অন্ধ অন্ধকে চালাতে পারে না তো কি? এই 
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তো আমিই পেরেছিলাম--সত্যশ্বন্ূপকে না পেয়েও ওকে 
সত্োর দিকে রওন! ক'রে দিয়েছিলো আর কে! সত্যি 
দাদা, তোমার দাছু-ষুখিষ্টির ভীবনে বহু পাপ করেছে-_ 
মানি। কিন্তূ এই একটি মাত্র পুণ্যের জন্থেও তার স্বর্গ 
দর্শন হবেই অন্তত একটিবার-_যিলিয়ে নিও যখন সেখানে 
তোমার আঁনুতি বান্ধবীর সঙ্গে স্থধার পেয়ালায় চুমুক দিতে 
গিয়ে হঠাৎ দেখবে সাম্‌নে শ্রীমৎ দাছু সেই শ্বর্গেও তোমার 
কাছে ব্রদ্ধপদং প্রবিশাণ্ড বিদিত্বা'র ধান ভানটত শুরু ক'রে 
দিয়েছে! 

কিন্ত কারো পোষ মাস কারো সর্বশাশ-_বেদেই রয়েছে 
খে দাদা । বেদবাক্া কথনে। মিথ্যে হয়--তৃমিই বলো 
না? কাঙ্জেই মেয়ের তপস্থিনী কান্তির জৌলুষ যতই বাড়ে 
বাপের সংসারী বুকের রক্ত ষে ততই শুকিয়ে যাবে এ 
আর বিচিত্র কী বলো? একদিন বললাম ওকে হেসে : 
*্টাকার কুমীর টিকটিকি হ'তে চলল কী দুঃখে ভায়া ?” 

ভাঁয়া বলল কপাল চাপড়ে £ “কুমীরেরো যে শিরে কৈল 
সর্পাঘাত দাছু কোথায় বাধবে তাগা? মেয়েই যে হ'ল 
আমার কাল। এখন ধরেছে মানস সরোবর যাবেই 1 
সর্বনাশ! সেবার এ সাংঘাতিক অস্থথ থেকে আপনিই 
বাচালেন-_কিন্তু তবু কি মেয়ের আকেল হ'ল এতটুকু? 
-আপনি সঙ্গে থাকলেও ব] ভসণ পেতাম-কিন্ধু এর্বনেশে 
মেয়ে বলে কি জানেন? বলে £ আমি ওকে সেখানে নিয়ে 
না গেলে ও পালিয়ে যাবে-:ওকে না কি কৈলাসপতি 
ডেকেছেন! বলুন তো দাছু,” বলতে বলতে বুড়োর চোখে 
ধারা বয়ে গেল :*ওর কিসের অভাব যে এই বয়সে ও 
সোনার সংসার ছেড়ে ধাওয়া করতে চায় শ্রশান বাগে? 
স্ধন্মই যদি করে-__সংসারে কি ধম্ম তয় নাঁ। ভাছাড়া 
এই কি ওর ত্যাগের বয়েস 1” 

আমি হেসে বললাম £ “মিছে চেষ্ট1! ভায়া! শ্মশানে 
& যে ভিখিবিটা ষাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ায় সে যাকে 
একবার পাকড়াও করে তার হয় বাঘে ছলে আঠার ঘা! 
অবস্থা । ফ্রুবকেও এ-ই ডেকেছিল যদ্দিও গাল বাজ্জিয়ে 
নাবাশি বাজিয়ে। তাই সে রাজার ছেলে 
হয়েও কচি বধুসেই গেল ছুটে বনে তপ 
করতে । ওর মা এল ধাওয়া করে কত বোঝালো £- 
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“কাল: ক্রীড়নকানাং তে তাস্তেহধ্যয়নন্ত চ 
ততঃ সমন্তভোগানাং তদস্তে চেষ্টতে তপঃ। 
পরব! এখন তোমার খেলার বয়েস, তার পর পড়া- 
শুনোর, তার পরে তোগটোগ শেষ ক'রে তবে তোমার তপ 
করার কথা । কিন্তু উন্ঃ যাকে একবার ঠোকরায় এ 
বৈরিগি ভূষপ্তী কাক সে-বেয়াড়া আর সংসারের সেবায় 
লাগেনাযে। ফ্রুব শুনবে কেন?” 

রূপা আমার পা জড়িয়ে ধরল “আপনি একটিবার 
বোঝান ওকে দাছু! অন্তত মানস সরোবরে ধাওয়া থেকে 
ঠেকান। যদি নিতান্তই না শোনে বেশ ওর ঠাকুরঘর ক'রে 
দিচ্ছি কাশ্মীরে বা আলমোরায় অন্য কোনো ভদ্র শহরে 
কিন্তু বেয়াড়া মানস সরোবর ?__সেখানে যেতে গেলে যে 
পথেই ও মারা যাবে নির্থাৎ )” 

আমার দয়া হ'ল। বললাম £ “আচ্ছা আমি ওকে 
বোঝাতে পারি যদি ওর বাড়িতে বসে ধর্মকর্মে তুমি 
বাধা দেবে না কথা দাও।” রূপটাদ অগত্যা ধলল £ 
*সর্বনাশে সমুৎপন্জে অধ ত্যজতি পাণ্ডতঃ!” 

রমাকে ডাকলাম পর দিন একলা আমার কুটারে। 

বঙ্গলাম £ “মানস সরোবর কেন মা?” 

ও কেদে ফেলল, বলল £ “বাবা বিয়ে বিয়ে করে 
বড় বিরক্ত করেন যে দাছু। বিয়ে করলে আমি বাচব 
না।” 

আমি ওকে আদর ক'রে বললাম £*তুমি নয়ে না 
করুলে কেউ কি তোমার বিয়ে দিতে পারে ম' সার করে? 
ভয় কি?” 

ও চোখ মুছে বলল : “দাদু! ভড় যে একটুও নেই 
এমন কথ! কে জোর ক'রে বলতে পাবে বলুন? কখনো 
কি আর ইচ্ছে হয় না একট! নীড় বাঁধতে? জানেন তো 
আপনি, ও দিকে যত ঝুকি এ দিকের পিছুটানও তো! 
ততই বাড়ে। সেই জন্বেই চাই সব বিলাস ছাড়তে, সব 
আত্ম-প্রশ্রয্ের ফাক বুজিয়ে দিতে । যদি বিলাসে মন 
কোনো সুখই না পেত- বাধা পড়বার কোনো তয়ই না 
থাকত তাহ'লে কি সংসার ছেড়ে শ্শানের দিকে ধাওয়া 
করতাম 1” বলে একটু থেমে £ "আমার আরও একট! 
ভয় য়েছে কিনা--বাবার জন্যেই । এইখানেই ঘে আমি 
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সব চেয়ে দুর্বল দাদু! বাবাকে আমি খালি ছুঃংখই দিয়ে 
এসেছি। কোনোদিন চলতে পারি নি তার যতে। ভাই 
আমাকে আরও বাজে-_-কেন না বাবা আমাকে আদর যত্বে 
তো ঘিরেই রেখেছেন। এই জন্যেই দাছু শান্ত 
অপ্রতিগ্রহের বিধান দিয়েছে। নিচ্ছি অথচ দিচ্ছি না 
ওতে মন খুৎ খুঁৎ করে যে। কিন্তু না দিয়েই বাঁ করি 
কী বলুন? বাবাকে একেবারে ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব 
নয়-অথচ বাবার কাছে থেকেও তাকে তো! শুধু দুঃখই 
দিই_স্থধী করতে তো পারি নে। কী করে করব বলুন? 
বাবা সখী হ'তে পারেন এক আমি সংসারী হ'লে, অথচ 
আমার ভয় করে সংসারী হবার কথা ভাবতেও ।--আপনি 
দাছু, জ্ঞানী, সাধু, মহাআ্া-আপনিই আমাকে রক্ষা করুন। 
বাবাকে বোঝান। আমি সংসারে থাকতে পারুছি নে। 
তার ওপরে বাবার কী যে হয়েছে_-এত টাকা হ'ল তবু 
ফ্যবসা ফাদবেন রোজ। মিশবেন শুধু বিষয়ীদেরই সঙ্গে । 
মালাবার পাহাড়ের প্রাসাদের খাচায় থাকাই চাই! অথচ 
কে বলতেও পারি নত সাদাসিদে ভাবে থাকবে--বাব1 
সখী মান, অজন্র বিলাস ছাড়া থাকতে পারবেনই বা কেন 
বলুন? স্বার্থপর হব কী কারে? কী কারে বলব তাকে 
আমার জন্যে বিলাস ছাড়তে! অথচ'"'যত দিন ষায় দাদু, 
ঘনে হয় মিথো এ সংসার ফ্লাপা--অসার--শ্রীরুষ্ণ বলেছেন 


: কি সাধে £ অনিত্যম্‌ অস্থ্ধং লোকং ইমং প্রাপা ভঙ্গন্ব 


চলা কি আস পল সাব শাটলিলীন তত ৩ তি ৩৩ 


মাম্‌! ও অনিত্য দুঃখের জগতে ভগবানকে ছাড়া আর 
কাকে আশ্রয় করবই বা বলুন!--কিন্ধু আমানত এ এক 
বন্ধন--বাবা! তাকে কষ্ট দিতে প্রাণ চায় না। অথচ কী 
যে করব--তা-ও বুঝতে পারি নে! একি সত্যিই আমার 
স্বার্থপরতা হচ্ছে দাছু?-বিম্বে ক'রে সংসারী 
হয়ে তাকে জ্ুখী করাই কি আমার কর্ত্বা? 
তা ছাড়া দছু, সর্বদা যে সব কথা আমাকে 
শুনতে হয় তা-ও যে হয়ে উঠছে আমার অস্হা। সবাই 
বলে কী জানেন? বলে : ভগবানের জন্তে ঘ্রছাড়া না 
কি অন্থায়_নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে_জানেনই তো 
এই ধরণের সব কথা। দাদু, এ কথ! কি সত্যি? তা হ'লে 
গোপীরা কৃষের জন্তে ঘর ছেড়েছিল বলে সবাই আঙ্গো 
তাদের জয়ধ্বনি করে কেন? ওটা! কি শুধুই কবিস্ব?” 


বললাম : “না মা, কবিত্ব গোপীরা যে ডাক শুনে ঘর 
ছেড়েছিল সে ভাব যে একবার শুনবে ভাক ঘর ছাড়তেই 
হবে। ভা ছাড়া দেশের জন্যে গৃহন্থখ ছাড়া যদি নিশ্দনীয় 
না হয় তবে দেশের চেয়ে লক্ষ গুণে বড় যিনি তাঁর জন্তে 
ও মধ ছাড়া নিন্দনীয় হবে কেমন করে ?-তবে তোমার 
ঘর ছাড়ার দরকার তো নেই মা এখনো। বাবা 
তো তোমাকে ঘরে বসে সাধনায় বাঁধা দিচ্ছেন না।” 

পন] কিন্তু বিয়ে দিতে চান যে!--তাই তো! আমাকে 
আরো বাজে তীর মনে ব্যথা! দিতে 1 ছেলেবেলা থেকে 
তিনি ঘষে আমার বাপ-মা দুই-ই । আমার পায়ে কাটাটি 
ফুটলে তিনি সারা রাত ঘুমুতে পারেন না। অথচ এ হেন 
ভালোবাসার ষে কোনো প্রতিদানই আমি দিতে পারি 
না দাদ! আমি কি সত্যই পাষাণী? নৈলে ত্বকে 
ভালোবেসেও তাকে সুখী করতে চাই না কেনা কেন 
চাই সংসার ছেড়ে সন্ত্যাসিনী হতে ?-কেন সংসারের 
নাষে আমার দমন বিতৃষ্কায় ভরে যায়? জানেন দাছু, 
আমি স্বপ্রেও মাঝে মাঝে কী শুনি?-শুনি কে ষেন 
বলছে ঃ 

*আযুনশ্যতি পশ্ঠতাং প্রতিদিণং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং 

গ্রত্যায়াস্তি গতাঃ পুনন দিব্সাঃ কালো জগদ্রক্ষকঃ 

গক্ষ্রী-পায় £ রুপ হঙ্গ চপলা বিছ্বাচ্চলং জীবিতং 

তম্মান্সাং শরণাগতং শরণ? ত্বং রক্ষ রক্ষাধুন11* 


মনটি দাদা, যেমন এক দিকে গৌরবে ফুলে উঠল'** 
হায় রে আত্মাভিমান1*তেমনি অন্য দিকে ভাবনা এল-_- 
কী গতি হবে এ মেয়ের? কোন্‌ পথে এ দোটানার গ্রন্থি 
খুলবে? ভেবে পেতাম লা। অগত্যা ডাকতাম ওর জন্যে 
তাকেই যিনি একমাত্র কাগারী সংসারের ঝড়-তুফানে। 
কিন্তু ডাকতে ডাকতেও দেখি ফের মমতা এসে বাধে! 
নিজ্জেকে ধমকাই তখন £ ওর যুক্তির সহায় হ'তে গিয়ে নিজে 
আবার ও মমতায় জড়িয়ে পড়লে তো ওর পথের তুর্গমতা 
দূর হবে না। ভাই ফের বিদ্বায় নিলাম। গেলাম কন্যা- 








& দিনে দিনে আমু যৌবন ক্ষয় হয়-.'ঘে বেলা বয়ে যাঁয় সে আর কিরে 
আপে না কালগ্রাসে সবই বিলুপ্ত হয্ন' “লক্ষ্মী তরঙ্গের মঙন চপলা.** 
জীবৰ বিছ্বাতের মতন চঞ্চল...তাই হে শরণাদাতা, শর্ণাগত আমাকে 
এখনই রক্ষা করে! । 
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কুমারীতে। না বলেই অবশ্ত--কেন না ওর গ্রান 


মুখের বোবা মিনতির সামনে বিদায় নেওয়া তো সম্ভব 
হত না। 

সেখানে ছমাপস পরে হঠাৎ ওর এক তার : বাবা 
আমাকে নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন--কলক্বোয় আমি যদি দেখা 
করি অমুক জাহাজে | 

কলম্বো ওখান থেকে কাছেই । গেলাম। জাহাজে 
উঠে দেখি রমার সাথী এক অতি স্থদর্শন যুবক : রতিলাল 
চৌধুরী, ডি-এস-সি। রম! আমাকে ওর কেবিনে ডেকে 
নিয়ে গিয়ে যা কানা কাদল | শুনলাম নাকি বাগদত! 
হয়েছে--তবে ঠিক বাগদতাও নয়। ও বলতে 
যাচ্ছিল সব কথা খুলে, কিন্তু আমি 
ভয়ে চলে এলাম_স্তিয়াম্চরিত্রং বলতে বতে। 

ছ'মাস বড় কষ্টে ছিলাম দাদা! এআর এককী 
থেলা বলো তো? কোথাকার কে একটা মেয়ে এল পথের 
মাঝে আমার সাম্নে'-'তাকে ভগবানের পথে একটু এগিয়ে 
দিতে গিয়েও এ কী মমতা! কোথাও কি রক্ষাকবচ 


বিরক্ত 


মাতৃভূমি 


. নিজেরই বোনা জাল | 
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নেই ঠাকুরের ? যদি থাকবে তবে ভগবানকেও আর তেমন 
ভাবতে পারি না কেন? 

“তখন এল এই চেতনা দাদা, যে মান্য কত ছূর্বল। এত 
দিন সন্গাস নিয়েও ষদি আমি এ ভাবে মায়ায় আবদ্ধ হই 
তবে পূর্ণ যৌবনে যে যোগিনী হয়েছিল তার গলন হবে 
এর মধ্যে আশ্চর্য কী আছে? কিন্তু তবু মনের বাথা গেল 
না-যদদিও বুঝলাম ওর প্রতি রূঢ় হয়ে ভালো করি নি। 

ভার পর এর মাঝে আর দেখা হয় নি ওদের সঙ্ষে। 
জানতামও না ওর] কোথায়--খবর নিতে ইচ্ছা হত না যে 
তা নয় অবশ্য--তবে মনকে বোঝাতাম-কেন আর মায়া 
বাড়ানো যখন হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন করতেই হবে? কিন্তু 
নিয়তি কেন বাধতে দাদা! ফের ধরা পড়েছি 
রমার তার পেয়ে থাকতে পারলাম 
না-তাই আলমোরা থেকে এখানে এসেছি সোক্জা--এই 
এখানে এসে দেখি যে আর 
শোনো, যা লব শুনলাম বলি 

জুমশঃ 


পাগুব্বজিত আবটাবাদে। 
এক শোকাবহ কাহিনী । 
২ক্ষেপে। 


টে 


নি 
ং 0৮৮৮ পি পরশ, 


রেখা-চিত্র 
শ্রীরত্ব! দেবী 


ছিলাম বাংল! দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রান্ত সীমানায় 
কর্ণফুলীর তীরে ছোটখাটো সহরটি । বেশ ছিলাম। আর 
পাচ জনের মত স্বখেছুঃখে কাটছিল দিন। এমন সময় 
কালটৈশাখীর দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মত কি 
একটা এসে সমণ্ বিশৃঙ্খল, ছিন্নবিচ্ছি্ন করে দিল। 

এতদিন আরাম-কেদারায় বসে বেতারযোগে যুদ্ধের 
আলোচনা উপভোগ করেছি । আর খবরের কাগজে যুদ্ধের 
প্রসঙ্গ পড়েছি। কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে তা এমন কিছু 
ব্যাঘাত ঘটায় নি। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের বাস্তবতার কিছু কিছু 


রেশ এসে পৌছতে লাগল । 
দরজায় কে কড়া নাড়ছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। 


দেখি, একটি রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ বৃদ্ধ তাঙ্ষণ) ধুঁকছে ছুই 
পায়ে তার ঘা। অশ্ররুদ্ধ কঠে বলল-_“ক্রদ্ধদেশের রেঙ্গুন 
সহরের ওপর তার ভাতের হোটেল ছিল। উড়িষ্যায় তার 
দেশ। হোটেল আগুনে বোমা পড়ে ভম্মীভূত। সে দিন 
সকালে ছেলে গিয়েছিল কিছু বাকী-বকেয়া আদায় করতে 
কোথায় গেল কে জানে? বেঁচে আছে, না, মরে গেছে ! 
আমি পায়ে হেটে কোনও প্রকারে এসেছি। 
এখন কপর্দকহীন হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে কি করব! 
আমাকে একটা বান্নার কাজ দিন। আর আমাকে দুটো 
পেট ভরে খেতে দিন” 


ক্ষ ক ক্ষ 


আষাঢ় 


রেখা-চিন্র 
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বড় বড় বাযবসাদার্রা পালিয়েছেন গ্রামে । কারও ছিল 
চালের কল, তেলের কল বা স্থতার কল? কারও বাঁ মস্ত 
মনোহাত্রী দোকান। 

সহর নিঝুম, নিশুব্ধ। কাজের তাড়নায় সবাইকে এক 
বার আসতে হয় সহরে। আবার দিনাস্তে ভেড়ার পালের 
মত “ভেলি প্যাসেঞ্জারে”্র গাড়ী বোঝাই হয়ে কেউ বা 
ইপ্রিনের ওপর ব"সে বাড়ী ফিরে যায়। কেউ কেউ পাঠিয়ে 


দিয়েছেন তাদ্দের পরিবারবর্গ বাংলাদেশের নিরাপদ 
অঞ্চলে । 


সি রা চর 
সামান্য একজন কেরাণী, সে-ও স্ত্রী, ছেলে-পুলে 
পাঠিয়েছে গ্রামে । শ্রামে বসব জোকের সমাবেশ 
হয়েছে । অন্ন-জলেব ব্যবস্থা নেই । বাসস্কানের অসস্কুলান। 
গ্রামে গ্রামে কেবলই লাগছে মহামারী । কেরাণীবু 
একমাত্র ছেলেটি মারা গেল কলেরায় । সে যখন খবর 
পেয়ে ছুটে দেখতে গেল, তখন তার সৎকার পধ্যস্ত হয়ে 


গেছে। 
১ ০ ১ 


সরকারের আঁদেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে সবের থেকে 
একুশ মাইল দুরে আমর বদলী ₹»য়ে এলাম । মনে 
করলাম শাপে বরু হ'ল। কর্ণফুলীর তীরে পাশ্গাড়ের 
মাথা ছোট্র একটি গ্রাম । আছে শুধু একটি দেওয়ানী 
আদ্দাঙ্গত। ওপারেও ছোট ছোট শৈলশ্রেণী; আর তার 
গপর গ্রাম; বনবিভাগের কর্ধচারীদের আপিস ও কাঠের 
বাংলো। চৈত্রমাস, দুরে দুরে পাহাড়ে পাহাড়িয়া কুষকর 


আগুন জালিয়ে দিয়েছে । আগুনের ফুলকি এদিক 
ওদিক ছিটকিয়ে পড়ছে । পাহাড়ের আগাছা, জঙ্গল 
পুড়িয়ে পরিষ্কার ক'রে পঞ্চশস্তের চাষ করুবে। পাহাড়িযা 


'ভাষায় একে বলে জুন চাষ। পাহাড়িয়া চাষীদের এই না 
কি প্রথা) 

শাস্ত পার্বতা গ্রামটি । 
এখানে এসে পৌছয় না। মনটা ষেন অনেকথানি স্বস্তির 
নিবাস ফেলল। সে আতঙ্ক নেই। দিনে দুখানি 
ছোট্ট লঞ্চ সহর থেকে যাতায়াত করে। পাড়ের থেকে 


অনেকে চীৎকার ক'রে সহরেরু খবর জিজ্ঞাসা করে! 
চে এ চে 


যুদ্ধের কোনও কল-কোলাহল 


নদীবক্ষে অপূর্ব সন্ধ্যা সকলে উপভোগ করেছি 
দিনের পর দিন; একটুও ক্লাস্তিকর মনে হয়নি। কেবলই 
মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের “নদী” কবিতাঁ। সোনালি রংয়ের 
গুচ্ছ গুচ্ছ সোদালি ফুলে ভরা গাছটি ঝুঁকে পড়েছে 
নদীর ওপর ) নদীর পাড়ে ঘন শরের বন; কত রকম পাখীর 
ডাক; কত বিচিত্র পশুপাখীর পায়ের চিহ্ন কাদার ওপর, 
মন্ত বড় এক ঝাউগাছ। দিনের বেলায় তার ছায়ায় 
কত রকমারি লোকের ভীড়; সব মাল! করতে আলে। 
সন্ধ্যে বেলায় নীরব, নিম্তন্ধ | নদীর স্সিগ্ধ হওয়া তার 
মধ্যে দিয়ে সন্লন শব্দে বয়ে যায়। দিন নেই, রাত 
নেই, নৌকার দ্লাড়ের সেই এক শব্ধ--কক্যাচ, ক্যাচং ছল্‌ 
ছল্‌, ছপাৎ ছপাৎ্; কতকগুলো বাশকে একত্র কবে 
ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে । কতদিনে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছবে, 
তার ওপর একট! সাময়িক খড়ের ছাউনী 


কে জানে! 
ক'রে তার মধ্যে মাঝি বান্না ক'রুছে, ঘুমোচ্ছে, গতি ভার 
খুবই শিথিল। 

চি ০ সা 


বটতলায় হাট বসেছে । তারই কলরব এসে পৌচুচ্ছে। 
চৈতালী হাওয়া পাহাড়ের গায়ে সেগুন বনকে তোলপাড় 
করে তোলে। মাইল কয়েক দুরে, মহামুনি গ্রামে 
পয়লা বৈশাখ ভগবান বুদ্ধেং পুজা হবে। চাক্মা বৌদ্ধ 
ভক্তরা দলে দলে পাহাড় উজ্জিয়ে তীর্থযাজ্বায় চলেছে । 
ক চে চি 
আমাদের বাড়ীর পাশেই, দরমার বেড়া দেওয়া 
খড়ের ছাউনীর পোষ্টাপিস্টি। সামনে তার কাঠমল্িকার 
গাছ। তার ওপব ছোট ছেলেদের অত্যাচার! সবচেয়ে 
মজা ছিল এই, পোরষ্টাপিসে কেউ খাম, পোষ্টকার্ড কিনতে 
গেলে, পোষ্টমাষ্টার মশায় বলতেন,--"এখন সময় নেই, 
খেতে বসেছি ।” কিন্বা মাষ্টার মশায়ের ছেলেটি অনেক 
ভাকের পর বলত-"বাব! আ্ানে যাবে, তেল মাখছে। 
অন্য আর এক সময় এস।” আমাদেনু বাড়ীর থেকে কথা- 
গুলো! সব শুনতে পেতাম । আব ভারি হাসি পেত। 
ক ক ঙ 
ছোট্ট লঞ্চট। ভে? দিয়ে হুস্হুস্‌ ক'রে জল কেটে চক্চে 
যেত-ঙ্জান্লা দিয়ে চোখে পড়ত। পথ চলতে চলতে 


৪৩৬ 


মাতৃ 


১৩৫০ 





লোকর!] জিজ্ঞাস! করত --“ও মাষ্টার মশায়, ভাক বাছা 
হয়েছে নাকি?” বিকাল বেলায় মাষ্টার মশায় 
পোষ্টাপিসের বারান্দীয় ভাজা চেয়ারে বসে গড়গড়া 
টান্তে টান্তে আড্ড! দিতেন। পোষ্টাপিসের খোড়ো 
চাল বেয়ে উঠেছে একটি চালকুমড়োর লতা । 
০ ০ চা 
দিনের পর দিন সেখানকার একমাআ সঙ্গী নদীকে দেখে 
দিন কাটছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন 
লরকারের আদেশ এল--আমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের সরে যেতে হবে। হাতে আর সময় নেই। 
সবাই সরে গেছে। বাকী শুধু আমরাই । কোনও 
প্রকারে, কিছু ফেলে, কিছু নিষ্বে, চট্টলের শৈলাবেষ্টন 
থেকে বেবিয়ে এলাম । 
চা ০ চা 
এসে পড়লাম বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রতণ্চ বাঢ়ভূমের 
প্রান্তরে | শুধুই মাঠের পর মাঠ) যেন মকুভূমি। সবুজ 
বড় একটা দেখা যাদু না। আমার মত বনু পলাতকেরু 
ভীড় এখানে । বাড়ীর অভাব; খাওয়ার ক্গিপিযের 
অভাব, জলের অভাব। গ্রীশ্মের উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে। তবু সকলের ক্ষীণ আশা বোমার থেকে যদ্দি 
প্রাণটা বাচে, পরে সবই জুটবে। এক-একটা বাড়ীতে 
লোক ধরে না। কলকাতার থেকে নানানরকম গুজবের 
আমদানি হচ্ছে। গ্রজব রটানোর মত এমন মুখরোচক 
জিনিষ বোধ হয় বাঙ্গালীর পক্ষে আর;কিছুই নেই! 
ক রী সু 
বীরভূমের প্রান্তরে বৈশাখের রুত্রমান্তণ্ডের 
প্রভাপ-চোখ তৃষিত হয়ে ওঠে, খাঁখা করছে। 
মাঠের ঘাসগুলো পধ্যস্ত রোদে ঝল্দে তামাটে রং হয়ে 
গেছে। মনে হচ্ছে যেন আশ্তন বর্ষণ তচ্ছে। রাস্তায় 
বেবোলেই মৃত্যুর আশঙ্কা। লু বইছে, কলকাতা 'প্রত্যাগত 
“ইভ্যাকু়িগ্র দল বলছেন--এর চেয়ে বোম খেয়ে মরা 
শ্রেয়। 
রাত্রে মাটির তল থেকে গরম তাপ উঠতে থাকে। 
,কারও ঘুম নেই। প্রতিবেশীরা গরমে ছটফট করেন, 
আর অনেক রাত্রি পর্যা্ত যুদ্ধ সম্পৰ্ধায় আলোচনা করেন, 


প্রচণ্ড 


বাড়ীতে বাড়ীতে কুয়োর. জল শুকিংয় গেছে। ১১৮ 
ডিগ্রী গ্রীষ্মের উত্তাপে ম্বান করা সবদিন কপালে জ্বুটছে না। 
একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী! তার মধ্যে এক পাড- 
কুয়ো-জল নেই । নতুন কচি-কচি পাতায় ভরা এক 
বেলগাছ। ক্ষিপ্ক শ্তামল বর্ণ এক নিমগাছ। কাঠ- 
বিড়ালীরা ল্যাজ পিঠে তুলে ডালপালার ওপর দিয়ে 
দৌড়ে বেড়ায়। শিশু আতাগাছ। তার ভালে শালিকেরা 
দোল খায়। বহ্রূপীরা পিঠের কাটা খাড়া কারে শুকৃনে! 
পাভার মধ্যে দিয়ে খড়মড়, শবে ভাঙ্গা! বাড়ীটার মধ্যে ঘুরে 
বেড়ায়। 
ক ০ রঙ 
মস্ত এক খাদ । ছাগল ও ছাগশিশুর। চরতে চরতে 
ভার মধ্যে নামে, ছুটি খালি কচি ঘাসের আশায়। বৃষ্টির 
অল্প একটু জল জযেছে এ খাদের মধ্যে । তাতে ব্যাড, 
লাফাচ্ছে। আমবনের নিবিড় ছায়া, শিশুর! তার মধ্যে 
খেলাধৃপো! করে । আমের ভালে দোল্ন! বেধে দোলে । 
কোথা থেকে এক মন্ত্র এসে কেকারব করে; একট! 
ছাগশিশ্ড সেই আমের ছায়া উপভোগ করে তার তলে 
শুয়ে। আর করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার মার 
দিকে। মা হমূতো আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
সা চা ১ 
গরুর গাড়ী একটানু পর একটা সারাদিন ধ'রে লাল 
ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে, গাড়োয়ান জীর্ণ, শীর্ণ, রোদে 
সমস্য পৃথিবী যেন ঝামরে পড়েছে । 
চে চা চা 
প্রতিবেশী আমাদেরই. ম্ড এক পলাতক পরিবারু। 
বাড়ীর কর্তা হচ্ছেন হাওড়া স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক । বউটিই 
বাড়ীর: কত্রী। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আর থাকে 
বউটির দেওর, তার স্ত্রী। দেওরই সম্প্রতি অভিভাবক। 
বাড়ীর বড়গিযী দেওরটিকে নিজের ছেলের যত মানুষ 
ক'রে তুলেছেন। ছুই জায়ে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি 
হয়। ছোট জাকিছু বললে বড় জা সইতে পাবেন না। 
বড় জা উদয়ান্ত কেবল খার্টেন। 
স্‌ চা ক 


গরীবদের খর মধ্যান্ে রাঢ়তৃমিকে দেখলে মনে হয় 


আষাঢ় 


রেখা-চিত্র 


৪৩৭ 





এখানকার প্রকৃতি যেন রুত্রলীলার পটভূমি । কিন্তু দিগস্ত 
গ্রসারী মাঠের ওপর পরিপূর্ণ জ্যোত্ম্বা যখন নেমে আসে 
মনে হয় এ বুঝি পরীর রাজ্য ! 
ছবির মত লাল রাস্তাগুলি একেবেকে চলে গেছে! 
কঠিন মাটি তার ওপর কাকর আর মুড়ী বিছানে! | দৃধারে 
ধানের ক্ষেত সুদূর প্রসারী মাঠ? খাদ) তাতে আবার 
বৃষ্টির জল জমে ছোট ছোট জলাশম্মের মত তয়েছে। ঘন 
সম্মিবিষ্ট কতকগুলো তালগাছ; পথের ছুধারে আম, জাম, 
সেগুন, শিরীষের গাছ। অপরাহ্ণের মুক্ত বাতাস জলের 
ওপর মু তরঙ্গের স্ষ্টি করছে। নতুন বর্ষার জল পেয়ে 
কচি কচি ঘাস হয়েছে । কোথ। থেকে পাখীর ডাক ভেসে 
আসছে । চাষীরা দিনান্তে এই খাদের জলে স্নান 
করে বাড়ী ফিরে যায়। জলের ধারে একটা 
গাু_সম্পূর্ণ রিক্ত, না আছে ফল, ফুল বা পাতা। 
শুধু কতকগুলো কালো কালে। ডালপালা; তার ওপর 
অনেকক্ষণ একটি কালো পাখী বসেছিল । 
শিশুর দল জমাট জলের মধো টিল ছুঁড়ে কতকগুলো! 
চক্রের সৃষ্টি করছে। কিছুই না শিশুহপভ কৌতৃক- 
প্রিয়তা! এখানকার প্রকৃতির মধ্যে ভারী সুন্দর একট। 
. গোছানো ভাব বনের প্রত্যেকটি গাছ যেন গোনা 
মাঠ, ঘাটগুলো দেখলে মনে হয় কে 
যেন, ঝাটপাট দিয়ে পরিষ্কার রেখেছে । 
কতকগুলো অনাবশ্যক ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, দৃষ্টিকে পদে 
: পদে বাধা দেয় না! 


- ছায়। 
ক'রে 


চি ঙ্ কফ 
পথের একধারে পর্মপুক্কুর । পাতায়, কুঁড়িতে, ফুলে 
। ভরে আছে। জল দেখা যায় না। ঘাটি বাধান। 


; বোধ হয় অতীত যুগে কোনও রাজারাজড়া শরতের 
? জ্যোতস্্া রাত্রে প্রমোদ বিহারে আসতেন-_-এই কমল 
£ বনে! চারিদিকে কোনও লোকালয় নেই। কেবল 
একটানা! ঝিঝির ডাক! সাওতালদের একট! ছোট 
; ছেলে জলে নেমে পদ্ম তোলার চেষ্টা করছে । 

ক চি চে 


আজ দিনটা মেঘল!! যাঝে মাঝে স্ুর্ধযাদেবও প্রচণ্ড 
 মৃখিতে মেঘের আড়াল থেকে উকিসু'কি মার্ছিলেন। 


ক 


হরি উল হন 


০০০০০ 


লাল পথটি দিযে চলেছি ছুবরাঞ্জপুরের দ্রিকে। কোথাও 
দিগন্ত গ্রসারী প্রান্তর; তালশ্রেণী; মাঠের মাঝে মাঝে 
ছোট ছোট খেজুর গাছ; শাল গাছ; তালবন দিয়ে 
ঘের] জলাশয় । ছোট ছোট ছবির মৃত গ্রাম। খড়ের 
ছাউনীর লাল মাটির কুটিরগুলি! বটতলা 
কতকগুলো গরুর গাড়ী, গরুগ্ুলো ইতস্ততঃ ঘুরে 
বেড়াচ্ছে, কুমোরের বাড়ীর সামনে মটর তৈরী ঘটে, 
কলসী বোদে শুকচ্ছে, গ্রামের মেয়েরা কুয়োর থেকে 
জল তুলছে। 

একটানা স্বরে টেকিতে পাড় দেওয়া! হচ্ছে। গেঁয়ো 
মুদীর ছোট্ট দোকান পথের ধারে । চাল, ভাল, হুণ, তেল, 
যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিয তো! আছেই। তা ছাড়া 
কাচের চৌকোণ| কৌটোয় বিস্কুট, মিশী, বাতাস, লাল 
নীল লঙজেঞ্র, গুলিস্থতো। রংবেরংয়ের সাবান, বালির 
কৌটো-__আরও কত কি! আর আছে অনাবশ্তক একটা 
গরম চায়ের বিজ্ঞাপন । 

চি ক সা 

বিরাট কালো কালো শিলাখণ্ড ইতজ্ঞত বিক্ষি।-_ 
খই তো ছুবরাজপুর ! 

প্রকৃতির এ বৈচিত্র্য নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে এক 
জব্বলপুরেই দেখা যায়। মাঝে মাঝে ছু-তিনটে শিলাথণ্ডের 
মধ্য দিয়ে মাথা জ্জাগিয়ে উঠেছে,_-সপ্চপণী, জাম, আর 
পিঠলীর গাছ। একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ডের ওপর গাছের 
ছায়ায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম। 

কতকগুলো ছাগল আর বুনো শুয়োর আপন মনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। মেঘের ছায়া শিলারাশির ওপর, 
কখনও প্রথর রৌভ্ের ঝলকানি! চারিদিকে অদ্ভুত 
নীরবতা ! দুর থেকে পাখীর একটানা মিষ্টি ডাক ভেসে 
আসছে। ভারী সুন্দর ধ্যানগন্ভীর জায়গাটি! 

উন্মুক্ত প্রাস্তরের মধ্যে এক অতি জীর্ণ প্রাচীন 
দেবালয়। গোপাল তা"র বিগ্রহ । পৃজারীও প্রবীণ 
হয়েছেন। দেখলে মনে হয়, এর সঙ্গে একটা এঁভিহাসিক 
স্বৃতি জড়িত আছে। মন্দিরের আয় বলতে গেলে কিছুই 
হয়না। কে-ইবাযায় অত দূরে পুণা কামনায়! অতি 
বৃদ্ধ পূজারী কোনও মতে গোপালের ভোগ দেন, আর 


কখনও 


৪৩৮ 


মাতৃভূমি 
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সন্ধ্যায় মাটির একটা ক্ষীণ-শিখার প্রদীপ জালান । মনে 


হয় বৃদ্ধের জীবন এ গোপাল-সেবায় নিবেদিত ! 


ঙ্গ চে চা 

সের্দিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম “মৌবাক্ষীর” ধারে। 
মৌবাক্ষী রাঢ়ভূমের জননী--মৌরাক্ষী__ক্ষীণম্রোতা নদী। 
জল খুব অল্প। ছুই তীরে বালুর চর। ওপারে দীর্ঘ 
এক রকম জল] ঘাসের বন, শরের বন, আমবন, তালকুঞ্জ 1 
আর মাথার ওপরে স্থুরমার রংয়ের আষাচ়ের মেছুর 
আকাশ। সজল হাওয়া! কাছেই গ্রাম, গ্রামের মেয়েরা 
বালুর চর খুড়ে খাওয়ার জল নিচ্ছে । আমাকে এক 
অদ্ভূত জীব মনে ক'রে, কৌতুহলী হ'য়ে আমার পিছনে দল 
বেধে ধ্লাড়িয়ে দেখছে । জেলে বাশের তৈরী খাছ ধরা 
এক রকম জিনিষ জলের মধ্যে পুতে রেখে যাচ্ছে_-রাত্তে 
মাছ ধরা পড়বে এই আশায়। 

গ্রামের মেয়েরা জল নিতে এসে গত রাত্রে কি রকম 


ঝড় উঠেছিগ এবং তার সঙ্গে হঠাৎ নদীতে কি রকম বান 
ডেকেছিল-_তার ফলে তাদের উঠোন, ঘর-ঘো”্র জলে 
ডুবে গিয়েছিল-_সেই গল্পই করছিল। 

আকাশের কোলে ছু-একটা বক উড়ে যাচ্ছে । এপারে 
বনের ওপর মেঘের ছায়া। জলের রং তামাটে । বোধ 
হয় মেঘের আড়ালে প্রচ্ছন্ন অন্তগামী স্ুধ্যের রশ্মিপাতে। 
এপানে ছোট একটি গ্রাম। এপারে দুরে নিবিড় বনানী । 
রং তার দোয়াতের কালির মত বোধ হয় কাজলা 


রংয়ের মেঘের ছায়াপাতে। নদীটি কি শাস্ত। এরই 
নাকি বর্ধায় বিষম আস্ফালন হয়। 
নদীতে একটি নৌকো কাধা আছে। এত অল্প জল 


যে হেটে পার হওয়া যায়। আমার সঙ্গের শিশুর দল ভারি 
আনন্দ পাচ্ছে, জলে পাঁ ডুবিয়ে ত্রীড়াচ্ছলে পারু হয়ে 
যাচ্ছে । ছু-একট] বক নদীর ধার দিয়ে, মাছের প্রত্যাশায় 
সস্তর্গণে বিচরণ করছে। 


আলী 


সন্ন্যাসী 


(গল্প) 
শ্রীস্থধীরচন্জ্র রায় 
একরাজির অতিথি আমি । স্বীকার করি না, তবু৪ সেই পৃথিবীর ॥ঞ্ষদের একি 
সমস্ত রা্রিটা কেটে গেল আমার গভীর শান্তিতে । স্ষেহ মমতা এই অকুত্তজ্ঞ লোকটার উপর | বেশী দিনের 


কত কালের শ্রাস্তি অস্তর-বাহিরে জমা হয়েছিল এক 
নিমেষে তা কোথায় যেন দূর হয়ে গেল। এই সম্ধ্যাস 
জীবনে কত স্থানেই গিয়েছি, কিন্তু কই এমন আদর- 
যত্তু আপ্যায়ন ত কোথাও পেলাম না। এমন জিদ্ধ ব্যবহার 
আমার সম্পূর্ণ অক্জানা ছিল। এক রাত্রির স্সেহ-ম্পর্শ 
যেন আমাকে আবার সংসারের ভেতর টেনে আনতে 
চায়। পৃথিবীর কোলের উপরকার নানা রীতিনীতি 
দিয়ে ঘেরা গৃষ্থীদের এই গৃহসংসারকে টেনে আমি দূরে 
সরিয়ে দ্রিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নিতাই নিজেই 
পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছি, পৃথিবীর কোন দানকে আমি 


ক্র. 


সম্গাসী আমি নই; তাই স্সেঃমমতাব গভীরতা আমি এখনও 
উপলব্ধি করতে পারি। আজ ধার বাড়িতে উঠেছিলাম 
তার নাম শ্রুপতি পু 

শ্রীপতি আমারই সমবয়সী হবেন, বিধান লোক, অথচ 
সহজে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। রাত্রে গল্প ক'রে দেখেছি 
ধর্মতত্ধ তিনি কম জানেন না । কিন্তু তা নিষ্কে তিনি তেমন 
মাথা ঘামান না । লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধ। হয়। তবু 
তাকে বাবাঙ্্ী” বলেই সম্বোধন করি, কতকট! আমি 
প্রাচীনপথ অবলম্বন ক'রে প্রাচীন হয়ে পড়েছি ব'লে আর 
কতকটা ধর্মোপলব্ধির প্রবীণতা হয়ত আমার ভেতর 


আষাঢ 


সন্ন্যাসী 


৪৩৯ 





তার চেয়ে বেশী আছে বলে শ্রীপতি বাঁবাজীর ধরে 
কর্দধে তেমন আস্থ। নেই, অথচ আমাকে প্রণাম করেছিলেন । 
কেন করেছিলেন তা তিনিই জানেন । 

ভোরবেলা আমি আবার যাত্রার উদ্যোগ করলাম_- 
খুব ভোরেই উঠেছি--বছু দূর যেতে হবে, কোথায় যাব 
তাজানিনা: আমার উদ্দেশ্ত হচ্ছে সারা দিনমান পূর্ণ- 
ভাবে হেটে রাত্রে কোথাও আস্তানা খোজা। 
ক'রে আজ মাস ছয়েক আমার কেটে গেল! 
বলেছিলেন, যত বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয় করবে তত 
বেশী তোমার নিজের সত্যকার পরিচয় পাবে। সেদিন 
কথাট! বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল। কিন্তু ক্রমশ: যেন অনেকটা 
পরিষ্কার হয়ে আসছে । 

শ্রীপতির ছেলে স্থনন্দ এক পেয়ালা টা আর খানকতক 
লুচি রেখে গেল। আমার আহার-বিলাসিত! দেখে 
অনেকে আমার সন্াসীগিবিতে সন্দেহ করতো, কাজেই 
আমি যথালাধা চেষ্টা করতাম এই বিষয়ে অধিকতর সংযত 
চা আমি চিরকাল ভালবাসি, কিন্তু এখন সে 
রচি অনেকট! তুলে এসেছি । কোথাও গেলে কেউ আমাকে 
এ বস্তরটি দেয়ও না, আন্মও চাই, না অথচ চায়ের উপর 
আমার এখনও মমতা আছে। কিন্তু শ্রীপত্িরা কি ক'রে 
জানলেন আমার এ বিষয়ে কচি আছে আর এত ভোরে 
উঠে এ সব করবারই বাকি প্রয়োজন ছিল ? 

সথনন্দ বললে_-কই সন্যাসীমামা, খেলেন না চা-- 

সন শান্ত ছেলে সুনন্দ, কিন্তু আমাকে মাম] বলে 
কেন ডাকে? কালও ত আমার গেক্ুয়া দেখে সে দুরে 
দুরে পালিয়ে বেড়িয়েছিল, আর আজ সে মামা বলে 
আমার কাছে এসে ফ্রাড়িয়েছে__আশ্চর্যা শিশুর মন! 

বেশ ছেলে স্ুন্প-বছ্ছরু আট-নয় বয়েস হবেঃ 
একমাত্র ছেলে শ্রীপতির, কিন্তু বেশ ছেলে--শত পুত্রের 
সমান । 
|. চাপর্ধ শেষ হয়ে গেল। শ্রীপতি বাইরে এলেন 
আমাকে বিদায় দিতে। ত্তাকে বললাম, শ্রীপতিবাবু, 
আপনাদের আদর-যত্বের কথা আর তুলব না, আমার একটা 
(মাপকাঠি হয়ে থাকল অতিথি-সংকারের ।" 

অজ্ঞাতসারে শ্রুপতিকে 'বাবু” বলেই ডাকলাম। নাঃ 


এমনি 
গুরুদেব 


হাতে! 


সঙ্গ্যাসীব আদব-কায়দায় এখনও দেখছি তেমন অত্যন্ত তয়ে 
উঠি নি-নিজের পরিচয় ঠিকই পাঁচ্ছি যা হোক। স্থননার 
মামা বলাতেই আমি এমন ভূল করলাম কিনা তা কে 
জানে! 

শ্রীপতি হেসে বললেন--'জীবনের কত কথাই 
আপনারা তুলে যান সে সবের হিলাবও বোধ হয় আপনারা 
রাখেন নাঃ আজ্রকের কথাও তুলে ঘাবেন সে আমি 
জানি-_কিন্তু হুঃখ করব না- আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে 
অন্ততঃ এটুকু অনাসক্তি আমর] লাভ করতে পেরেছি-_ 


আপনাদের ধশ্মকথা আর উপদেশ খুব বৃথা যায় না 
স্বামীজী ? 


শ্রীপত্তির কথার ভেতর বেদনা! আছে-_হয়ত আমার 
কাছ থেকে তিনি এমন কিছু চান যা আমি দিতে পাবি 
নে £ শ্রীপতির কথা কমটা নতুন, কিন্তু শ্রীপতি নতুন নয়: 
এই সন্স্যামী-জীবনে এমন মনের পরিচয় আমি যথেষ্ট 
পেয়েছি, কিন্ত তাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারি নি। 
আমাকে সংসারে টেনে আনবার জগ্তে এদের এমন 
আগ্রহ! এক-এক সময মনে হয়, এই ঝুলিসম্বল জীবন 
ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার এদের যাঁঝে এসে বাস করি। 

শ্রীপতি আমাকে প্রণাম করলেন, পাঁ সরিয়ে নিলাম 
না; যখন মন ছূর্ববল হয়ে পড়ে তখন মাগ্তষের এই শ্রদ্ধা 
আমার মনের বল ফিরিয়ে নিয়ে আসে। 

স্থনন্দ এসে প্রণাম করল-_হুনন্দকে কোলে তুলে 


একটি ন্নেহচুম্বন দিলাম তার কপালে। ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েকে আষি চিরদিনই ভালবাসি, সে 
অভ্যাসটা হয়ত আজ ছাঁড়তে পারি নি। নিজের 


পরিচয় রীতিমতই পাচ্ছি--নিজ্জনে সাধক সেজে বসে থেকে 
মনে করেছিলাম, কত বড় নির্বিকার যোগীই না আমি 
হয়েছি, কিন্ধ এখানে এসে দেখি কত ছূর্বলই না আমি 
এখনও | 

পত্র স্ত্রী এসে গলায় আচল জড়িয়ে গড় হয়ে 
আমাকে প্রণাম করলেন--সে প্রণাম যেন আর শেষ হয় 
না। আমার পায়ের ধূলি অতি সস্তর্পণেঃ ষেন স্তার 
হাত আমার পায়ে স্পর্শ পেল কি-না পেল এমনভাবে 


গ্রহণ করলেন। বাংল! দেশের মেয়েরা! দেবন্িজে ভক্তি 
চর 
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করতে জানে । কিন্তু তার হাতের স্পর্শে আমার অনেক 
ভুলে-যাওয়া! কথা মনে-প্রাণে জেগে উঠল যেন! 

শ্রীপতির স্ত্রীকে আমি কাল রাত্রে ক্ষণিকের জন্তে 
দেখেছিলাম_-বছর ছাব্বিশ-লাতাশ বয়েস হবে_- 
কিশোরীর মত ত্ধপ। রাত্রে আহার যখন সমাধ] ক'রে 
উঠেছি তিনি আমার জন্যে পান নিয়ে এলেন-_-আমি 
বললাম, “সন্ন্যাসীর ত পান খেতে নেই মা তিনি বলে- 
ছিলেন, “আপনি কি একেবারে সত্যি সত্যিই সন্গ্যাসী 
বনে গেছেন? তার কথাট! শুনে কিংবা ত্বার কথার 
ধরণে আমার এমন মনে হল যেন ইনি আমার 
কত কালের চেনা! কত পরিচয়ের স্বরই ভেসে ওল যেন 
সেই সাথে। 

আমি হেসে বলেছিঙাম--'আমার ভেতর কি কোন 
ফাকি রয়ে গেছে মা! 

আদরস্যত্বকে এমনি 
আমার রীতি । 

তিনি এই উপেক্ষার একটি বেদনা চেপে গিয়ে দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললেন, “না, তা নয়__তবে-- আর 
কিছু বলেন নি। 

আমি লক্ষা করেছি বাংলার মেয়েরা সাধুদের ভক্তি 
করে, কিন্তু তাদের এ সঙ্সযাসীগিরি ভালবাসে না: আমি 
এত অল্প বয়সে কেন সন্ন্যালী হয়েছি তার জন্টে অনেকের 
কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছেঃ অনেকে আমার 
হাত ধরে বলেছিলেন-_“বাবা, আমার একট! কথা বাখ-_ 
তুমি আবার সংসারে ফিরে ধাও। আমি তাদের কাছ 
থেকে তেলে বিদায় নিয়েছি । শ্রাপতির স্ত্রীর ভিতরেও 
তার কোন বাতিক্রম দেখলাম না। কোথাকার 
কে একটা লোক এক বেলার জন্যে এসেছি--সে 
সত্যিকার সঙ্গী হ'য়ে গেল বলে তার কতই না 
দুঃখ । 

তিনি যখন প্রণাম ক'রে একটু আড়ালে গেলেন আমি 
তাকে শুনিয়ে বললাম--স্নম্দ আমাকে মাম! বলে 
ডেকেছে-_-হুনম্দ ঘ্খন তাই ডেকে আনন্দ পেল তখন 
আমিও আপনাদের সঙ্্যাসীদাদাই থাকলাম ) 

শ্রীপতি হাসতে থাকেন। 


ভাবে উপেক্ষা কবরে যাওয়াই 


১৩৫০ 
বার স্ত্রীর মুখমঞ্জল যেন এক মুহূত্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল 
--আনন্দদীপ্কি ভার সারা মুখে ঘেন ছড়িয়ে পড়ে। হয়ত 
তিনি মনে করলেন আমি এখনও স্েহ-মমতা গৃহ-সংস্কারকে 
একেবারে তবলতে পারি নি--আমি সম্্যাসধর্্ম ছেড়ে দিলে 
যারা আনন্দ পান হয় ত ইনিও তাদেরই দলের একজন। 
কিন্তু এবারও এবু মুখটা ঘেন আমার অত্যন্ত পরিচিত 





বলে মনে হয়। সাহল করে এক সময় রলেই 
বসলাম_-“আপনাকে কোথাম দেখিছি যেন মনে 
ভচ্ছে-- 


“কোথায় আর দেখবেন ।১ উত্তর এল উদাসীন ভাবে। 
তাই হবে--কোথায় আবু দেখব_হয় ত এই দীর্ঘ দিনের 
ভ্রমণ-পর্কে আর কারও সঙ্গে ভর সাদৃশ্া খুজে পেয়েছি-- 
তাই মনে হচ্ছে। 

তিনি বললেন-_“আক্গকে না 
স্বামীজী-_+ 

“কেন? 

'আজ ভরা পুর্ণিমা--, 

2৪2, কিন্ধু অতিথিদের ত তিথি নেই, আর তা ছাড়া 
সদ্ামীদের দিনগত ত তিথি নয়, ভাদের তিথি তাদের 
পরমাধযু £ তা ছাড়া ভারা তো গৃহহানঃ ঘরছাড়া তাদের 
আবার ঘাওয়া না যাওয়া কি? 

“তবুও পুণিমাটা মানলে এমন কি ক্ষতি আছে-_' 

এবার একটু এড়িয়ে যাবার জন্যেই বছ ,ব-দেখুন 
আমরা সংসারকে উপেক্ষা করবার জন্যেই এমন ভাবে ঘর 
ছেড়েছি_-কাজেই সংলারের কারুর ডাক আমাদের কানে 
তেমন বাজে না। আমাকে এমন তাবে আদব ক'রে 
আপনাদের মমতার আর অমর্ধটাদা করবেন না দিদি 

শ্রপতিই এবার আমাকে একটা খোচা দিয়ে বললেন-- 
ঠিক বলেছেন স্বামীজী; কিন্তু কথা হচ্ছে কি, আমর! 
গৃহী, কিন্তু মানুষ; তাই মাঙ্ষে মাঙ্গষে যে সম্বন্ধ সেটা 
আমরা সন্্যাসীর বেলাতেও তুল করে বসি নে।, 

“তা বটে, তবুও আমি থাকতে পারি নে।, 

এমনি ভাবে এই সব গৃহীরা আমাকে চিরকাল আকর্ষণ 
করছে-_আমি তাদের আত্মীয় নই--তাদের স্েতের স্থল 
নই আমি, তবুও আমার এই উদ্দাসী ভাবে তারা ধেন 


গেলেই পারতেন 


আষাঢ় 
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গভীর মন্রযাতনাই বোধ করেন, পথের একটা লোকের 
প্রতিও এদের মমতার অস্ত নেই, এরা যদি ছুঃখ না 
পান তবে দুঃখ পাবে কে? হয় ত এই দলছাড়া আমি 
বলে এদের একটা ঈধাই আছে আমার প্রতি । 
জানে? 


কে 


শ্রীপতি আর স্থনন্দ আমাকে গায়ের পথটা এগিয়ে 
দিতে এল | 

আমার কেবলই মূনে পড়ছে স্থনন্দর মায়ের কথা। 
কোথায় যেন একে দেখেছি--অথচ এই গীঁয়েও ত কোন 
দিন আমি নি--অনেক ভাবতে ভাবতে একটু যেন ক্ষীণ 
আভাস পেলাম। না-তাঁ কি সম্ভব। কিন্তু অনেব' 
দিন ত তার খবর জানি না__আজ প্রায় নয়-দশ বছর 
ভবে । হয়ত সে নয়-_কিস্তু কথা বলার ধরণধার্ণগুলা 
অনেকট। যেন সেই রকমের । আমি শ্রীপতিকে জিজ্ঞাস। 
দঃলাম-স্বণন্র মামাবাড়ী কোথায়? 

-কালিকাপুর 

স্কালিকাপুর ! আপনার শ্বশুরমশায়ের নাম কি 
ভবতাবরণ মৈত্র ? 

শ্রীপতি হেসে বললেন-_'আজ্ঞে হ-আপনার নাম 
৩ শিবধাস লাহিড়ী ছিল, কেমন ?” 

শপতি যে কি ক'রে আমার নাম জেনেছে বুঝতে 
পারলাম । আমি বললাম-সম্াসীর ত অন্ত ন'ম থাকে 
না আমার নাম চৈতন্ঠানন্ন |, 

শ্রপতি বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হলেন-__“আপনি 
রহ ণসাণুন মেয়ে কল্যাণীকে জানতেন ত--সেই 
কল্যাণীর সঙ্জেই আমার বিবাহ তয়েছে, তার কাছেই 
শুনলাম আপনার কথাঃ 


| কল্যাণীর কথা মনে হলে আজও একটু উল্লদিত 
হয় পড়ি__সেই উল্লাসময় জীবনকে বজধে নিয়ে বেড়াতে 
সার ভাল লাগে নাঁ কিন্তু ভালও ত লাগে কল্যাণীর 
থা ভাবতে। হ্যা, কল্যাণীর কথা মনে হ'লে এখনও 
ই হয়। আমার মনে হয়, আজকের পূর্ণিমা তিথিটাকে 
1 হয় মানলামই। এত দূরে এসে পড়েছে কল্যাণী, 


চে হ'ল আবার ফিরে যাই--গিয়ে তার খবরট। ভাল 
সঙ 


করে নিয়ে আসি। কিন্তু যে তুলে গেছে তাকে আর এই 
উদাস জীবনটাকে দেখিয়ে কি-ই বা হবে! 

কল্যাণী আমাকে চিনেছে--এমন কি আমার নামটিএ 
তার মনে আছে--আশ্চাধ্য কেবল আমিই তুলে গিয়ে 
ছিলাম! অথচ কল্যাণী আমাকে একটুও ত জানতে দিল 
ন। ষে সে আমাকে চিনেছে--সে আমাকে পুরোনো দিনের 
মত শিবুদ। বলে ডাক দিতেও ত পারত! 

কিন্তু কল্যাণীর কোন দোষ নেই! আমার ভেতর 
হয়ছ শিবদাসের কোন লক্গণই নেই অথচ এই কল্যাণী 
কালিকাপুরের কঙ্াণী আব আমি শিবদাস ! 

কত দিনের কখাই না হয়ে গেল। 

খুব শৈশবের কথা মনে নেই, কিন্তু আমার ইস্খুল 
জীবনের কথ? যনে পড়ে। 

কল্যাণী, খুকী কলা!ণী সময় সমঘু আমার কাছে এসে 
বকরু বকরু করে গল্প করত, সে সবের কোনটার হয়ত 
মানে থাকত-_-কোনটার কোন মানেই ছিল না, ও আমার 
ভারী বাধ্য ছিল। একটা ডুরে শাড়ী পরে ঘুর-ঘুর করে 
বেড়াত কল্যাণী। কল্যাণীর ডাকনাম ছিল কনে--অন্ত 
কোন গ্রামের মেয়ে ভার সাথী ছিল না বা পুতুল-খেলাও 
সে পছন্দ করত না-_ছোটবেল! থেকেই সে এ রকমই) 
আমার চেয়ে বছর চার-পাচের ছোট ছিল: আমি হয়ত 
আখের খোলায় যাঁব--কনেও চলবে আমার সঙ্গে, কিছুতেই 
তাকে বোঝাতে পারতুম না-সে যাবেই সে যেন 
আমারই দলের এক পুরুষ ছেলে; শেষে এমন হ'ল সেনা 
থাকলে আমিও কোথায় যেতাম না। 

সেবার ছিল বোশেখ মাঁস_-খুব ভোর বেল। উঠেছি-- 
কনের তখনও ঘুম ভাঙে নি। বাড়ী থেকে তাকে ডেকে 
নিয়ে ছোষপাড়ায় অষ্টক শুনতে গেলাম £ চার-পীচটি 

. ছেলে মেয়ে সেজে মেয়ের যত চোখমুখ ঘুরিয়ে সুখ রঙ 

মেখে দিনের আলোতে নাচছে আরু গান করছে, পেছনে 
মাঝে মাঝে বেহালাদার খুব জোরে জোরে বেহাল! 
বাজিয়ে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে-দেখতে বেশ সুন্দর! 
গর! ছেঁড়া রুমাল হাতে জড়িয়ে কি চমৎকার নাচতেই 
নাপারে। আমি যদি অমনই নাচতে পারতাম! হঠাৎ 
সামনের এ আখের খোলা থেকে গোলমাল কানে এল, 


৪৪২ 


মাতৃভূমি 
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ঘুরে চেয়ে দেখি থোলার আগুনের ধারে লোকগুলে! 
জড়! হয়েছে আর বলদগুলে! গিয়েছে থেমে । কে যেন 
বললে, তবঠাকুরের মেয়ে আগুনে পুড়ে এখনই মরত | 
তাই ত, কনে ত এখানে নেই, আমি ছুটে চললাম । 
খোলার ধারে বসেছিল নখাতুল্লা, বছর যাটেক বয়স 
হবে-_তার কাছে ব্যাপারট] জানতে চেষ্টা ক'রে শুনলাম- 
খুব বেচে গেছে খোকাবাবু। 
--কি হয়েছিল? 
কনের দিকে নজর গেল--কনের পরনে কাপড় নেই, 
কাপড়খানা পুড়ছে দূরে । 
গরুগুলে! এ কল ঘুরুতে ঘুরুতে হঠাৎ দৌড় যারে__ 
কনে অতটা বুঝতে পারে নি, দিশাহারা হয়ে এ খোলার 
আগুনের একেবারে ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়, আগুনে 
জাল দিচ্ছিল কাতু বিশ্বাস--সেও অতটা! লক্ষা করে নি, 
হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে কনের কাপড়ে আগ্জন লেগে যায়। 
যাই হোক্‌, মেয়েটার বুদ্ধি আছে মানতে হবে_-নিমেষের 
মধ্যে কাপড়থানা খুলে ফেলে দিয়ে এখানে এসে জ্াড়িয়েছে, 
না হ'লে যেকি হ'ত! 
এ ব্যাপার বাড়ীতে ত শুনতে পাবেই--আমার 
কপালেও মার আছে যা দেখছি ! 
তুই এখানে এইচিসু কেন? 
বললাম! 
এমনিই)? 
কনে রীতিমত ঠাপাচ্ছে, এখনও ওর ভয় কাটে নি। 
ওর আড়ষ্ট মুখখান! দেখলে মায়! হয় । 
গিল এখন অমনভাবেই চল”, বলে পিঠে একটা কিল 
বসিয়ে দিপাম। মেয়ে দোষ করবেন আবার পেটতরা 
রাগ আছে দেখ। মেরেছি বলে বলছেন কিনা ছেড়ে 
দাও, আমি তোমার কাছে যাব না, আমি একলাই যাব। 
পিঠে আর একটা কিল বিয়ে দিলাম। 
এবার আর রাগ করলে না, কাদলেও না, দুই চোখ 
মেকে আমার দিকে অভিমানভরে তাকিয়ে রইল। সে 
চাউনি আমি আজও ভৃূলি নি। আজকে যখন চলে আসি, 


আমি রেগে 


ঙ্ 


কোন দিনই আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারতে ূ 
পারি নে। সেদিন অভি কষ্টেই তাঁকে মেরেছিলাম-_কিন্তু 
ওর চাউনিতে আমি পরক্ষণেই ভাবলাম--সত্যি ও 
নিজেও ত কম কষ্ট পাচ্ছে না, ওর সাধের ডুরেখানি পুড়ে 
গেল! কত কষ্ট করেই না ডুরেখানি আদায় করেছে 
ওর মায়ের কাছ থেকে-নইলে এই বয়সে কি কেউ 
কাপড় পরে, না পরতে পারে--কনের সবই হুষ্টিছাড়া। কিন্ত 
কাপড় আর হয়ত পাবে না। কনেকে আদর ক'রে পিঠে 
হাত বুলাতে বুলাতে বললাম--লক্ষী বোনটি আমার, 
কাদে না-আমার রাগ হয়েছিল বলেই ত মেরেছি ! 

আমার আদরে প্রথমে ওর ঠোট ছুখান! থরু-থর্‌ করে 
কেঁপে উঠল, তার পর কান্ীয় সে ফেটে পড়ল। কনেকে 
থামাতে গিয়ে সোদদন আমিও কেঁদেছিলাম। আহা কেনই 
বা মারলাম ওকে, ছেলেমানুষ বইত নয়! সত্যি এমন 
দিনএ ছিল যেদিন কনের কাঁমা সইতে পারতাম না। 

আমি সহরের হাই স্কুলে পড়ছি--পড়ছি সেকেও্ড 
ক্লাসে। কনে এখন বেশ বড় হয়েছে ঠাকুরমার রূপকথা, 
ঠাকুরদার ঝোলাঝুলি সব পড়ে ফেলেছে, সেই চঞ্চলতা 
অনেকটা নিভে এসেছে । আমি কনেকে মাঝে মাঝে 
ভাল বই এনে দিতাম, যেসব গল্প ভাল লাগত 
সেগুলে! ওকে পড়িয়ে শুনাতাম। কাউকে পড়ে শুনাতে 
আমার চিরকালই ভাল দাগে । কিন্ত কনে আমার পড়। 
যত না শুনত আমার দিকে এক ভাকে 'ছাকিয়ে থাকত 
তার চেয়ে বেশী--আমার এমন লজ্জা হ'ত £ আমার বয়প 
তখন যোল কি সতের। কনের তাকিয়ে থাকাতে আমি 
যেন কেমন হয়ে ষেতাম। কিন্তু ও এমন সরল ছিল! 
একদিন একখানা ছবি দেখিয়ে বললাম--তোর মত 
দেখতে কনে--১ 

কল্যাণী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, শেষে বে 
-_-কিই, দেখি দেখি--সত্যিই শিবুদা”--কল্যাণী খুব উৎফু 
হয়ে উঠল। 

ওর কানট? একটু টেনে দিয়ে বললাম--তোর একটু 
লজ্জা নেই কনে, নিজের চেহারা কি অমন ভাবে দেখত 


আজও সেই ভাবেই চোখ তুলে সেই ব্যথধামাখান দৃষ্টি হয়ঃ যা: যাঃ, সর বাড়ী যা।? 


দিয়েই আমাকে আঙ্গকে থাকতে অন্থরোধ করেছিল। 


কনে একটু লজ্জা পেয়েই গেল। কল্যাণী যখন, লঙগ 


আষাঢ় - 


সন্ন্যাসী 
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কারে মুখচোথ রাও করে চলে যেত--তখন আমার চোখে 
এক অপূর্ব মুগ্ধতা! জড়িয়ে পড়ত। 
নানা কাজের ফাকে কনে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে 
আসে; আমাদের বাড়ীতে এসে কোন সময় বা আমার 
চোখ টিপে ধরে, কোন সময় বা আমার বইপত্র গুছিয়ে 
দেয়। 
কল্যাণী আজকাল বড় দুষ্ট, হয়েছে--আমাকে বলে কি 
যে, আমাকে কনে বলে ডেকোনা, আমার নাম কল্যাণী।, 
আরও একদিন বলে, “দেখ, ও রূকম তুই মুই করে আমাকে 
ডাকলে আমি কথা বলব না।” কল্যাণীর এই কথাগুলি 
শুনতে আমার ভারী ভাল লাগত--কথা বলার সময় ওর 
চোখছুটো এখন স্থন্দর নাচত ! তবুও ওকে আমি সবিয়ে 
দিতাম--ঘ1 যা, ভারী লজ্জা হয়েছে--তোর কত বড় আমি 
জানিস্‌।? 
বিঃ ভারী বড়।” 
না, বড় না, তোমার কাছে আমি হিসেব নেব। 
আচ্ছা কল্যাণী, কল্যাণী কল্যাণী এই ত ভাকলাম-__যাও 
দিকিন এবার দিদিমার কাছ থেকে এক বাটি মুড়ি নিয়ে 
এস । 
এখানকার পড় আমার সাঙ্গ হ'ল, কলকাতা যাব 
কলেজে পড়তে--আর কারও জন্ত তেমন ভাবি না, 
ভাবতাম কেবল কল্যাণীর জন্যে । হয়ত আর মামার বাড়ী 
আসব না--বাবা বদলী হয়ে ষাচ্ছেন কলকাতা--কাজেই 
সেখানেই থাকব। 
সেটা ছিল আঘাড় মাস, সন্ধ্যা থেকে অশ্রান্ত জল 
ধরছে, এতটুকু বিশ্রাম নেই। আকাশে ভীতিপ্রদ 
[ঘের আর্তনাদ নেই বটে, কিন্ত এই অবিরাম ধারাপাতও 
মার ভাল লাগে না। বাইরের ঘরের বারান্দায় বেঞ্চের 
পর গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরকার আলোটা নিভিয়ে 
লাম। এই অন্ধকারের ভেতর থেকে গ্রামটাকে দেখতে 
বশ লাগে । সামনের পথটা চলে গেছে ঘাটধার পধ্যস্ত, 
থে দুধারের কিশোর গাছপালাগুলো এসে জড়াজড়ি 
"রে পড়েছে । কোথাও আলোর চিহ্ন নেই_-কেবল 
্াথাও কোথাও জলের ধার! সেই অন্ধকারের মধ্যেও 
চকমিক করে ওঠে । কোনও বাড়ীর সাড়াশব্য নেই । 


বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের বাড়ীর ভেতর চলে 
গেল কল্যাণী । এমন ক'রে বৃষ্টিতে কেউ বেরোয় নাকি! 
কনের সবই স্থষ্টিছাড়া, মাথায় তার একখানা লাল গামছা 
জড়ানো, আচলটা জড়িয়ে কোমরে পরেছে, মাথায় বেধেছে 
এ গামছার ওপরেই কিষাণদের টোকা। কনেকে বেশ 
মানিয়েছে কিন্ত! বাড়ীর ভেতরকার কাজটা সেরে কনে 
চলে যায়--আমাকে একটুও লক্ষ্য করে না। ওকে 
শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনে বললাম--'ষাক্‌, কাল আমি 
কলকাতা চলে যাব-_* 

--তা মান্সে জানে কনের জবাব এল-কিস্ত কনে 
থামে না। আমিও এর শাস্তি দিতে জ্ঞানি, আমি 
বললাম,--“মান্ষে টের পাবে মজাটা যখন আর আসবো 
না ফিরে। 

কনের পা বোধ হয় বুট্ির জলে আটকে গেল, সে 
পেছনে আমার দিকে তাকিয়ে বললে--ইস্‌।+ 

ইস্‌ বৈকি--মামাবাড়ী বুঝি কেউ চিরকাল থাকে, 
তা ছাড়া বাবা কলকাতা যাচ্ছেন তা বুঝি আর মান্ষে 
জানে না।” পু 

কল্যাণী এবার আর অবিশ্বাস করতে পারে নাঃ সে 
ফিরে এসে টোকাটা মাথা থেকে নামিয়ে কাঠের 
খু'টিটার গায়ে তার কা গালটা রেখে বলে, 'আমি ত আর 
সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিলাম না, আমি কেবল দেখছিলাম, 

--থাক্‌ থাক আর বলতে হবে না-পাজী মেয়ে 
আমি রেগে ওখান থেকে উঠে বাড়ীর ভেতরে চলে 
গেলাম । 

সে ওখানে কতক্ষণ একা একা প্লাড়িয়েছিল জানি 
নাঃ যেমন কাছুনে মেয়ে, হয়ত খানিকক্ষণ কেঁদেই ছিল | 
কনে ভয়ঙ্কর অভিমানী-_-সকালে আমি যখন চছে আসি 
তখন সবাই ঘাটের ধারে এসে প্রাড়িয়েছিল, কিস্তু কনে 
আসে নি। একবার মনে হ'ল, ষাই ওকে ডেকে নিয়ে 
আসি-কিস্ত তারও যেমন রাগ আমারও তেমন রাগ 
আছে। ও এরকমই--জানছে হয়ত ওর সঙ্গে আর দেখ! 
হবে নাঁ, তবুও শেষবারটির জন্ত দেখা করবে নাঃ ওকে 
বুঝে উঠতে পারলাম না অথচ ছোটবেলা থেকে আমার 
সঙ্গেই ও বেশী মিশেছে । 
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বেগে আমিও দেখান! ক'রে এলাম বটে, কিন্ত পথে 
মনস্থির করতে পারিনে £ কালকেপুর থেকে ্টেশন প্রায় 
তিন মাইল হবে-_হেটেই আসতে হয়। এই সারাটা 
পথ কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি-_হে ভগবান্‌, 
ট্রেনট! আমার ফেল করে দাও। কিজানি কেন ভগবান 
প্রার্থনাটা শুনলেন। গাড়ীটা আমি সত্যিই ধরতে 
পারলাম না। ওঃ সেদিন গাড়ী ধরতে না পেরে কী 
আনন্দই যে হয়েছিল আমার। সেদিন ছুপুরে আর রাত্রে 
কল্যাণীদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ ছিল £ আমার সামনে 
কল্যাণী বসে বসে গল্প করে, পাখার হাওয়া করে আর 
এটা খেয়ো না, এটা থাও, ওটা খেয়ো না অসুকট: খাও, 
বলে কতকালের বুড়ীর মত আমাকে নির্দেশ দিতে 
লাগল তা আর কি বলব--কালকের রাগের সুদহুদ্ধ 
শোধ দিয়ে তবে ছাড়ল। কনে সত্যিই আশ্চর্য ধরণের £ 
এই জন্যেই গ্রামের লোকে ওকে বলে--পাগলী মেয়ে)? 

কলকাতায় কগেজে ভর্তি হলাম । আমাদের কলেজে 
সহশিক্ষা ছিল। প্রথম প্রথম আমার ভারী অস্থবিধা 
হ'ত, কিন্তু ক্রমশ: সেটা সামলে নিলাম; কলেজে এক 
কোণে বসে প্রফেসরের পড়াশুনা শুনে বাড়ী ফেতাম, 
ব্যাস্‌। অত মেয়ে ত দেখতাম, কিন্ত কই একজনকে ত 
কল্যাণীর মত দেখতাম না। আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি 
মেয়ে, তার নামও কল্যাণী, নাম শুনে তাকে আমার 
প্রথম প্রথম ভাল লাগত--কিস্ত দূর ছাই কল্যাণীর নাম 
কি এদের মানায়! নিতাস্ত জোর ক'রে শাম দেওয়া, 
আর কিছু নয়। দেখে আহ্গক কালকেপুরে আমাদের 
কল্যাণীকে-কুল ভেঙে যাবে । 

দশমীর দিন। 

চন্দনার ভেতর কত নৌকো চলেছে প্রতিমা নিয়ে। 
কত দূর-গ্রাম থেকে এসেছে লৌকে মেলা দেখতে! একটা 
হল্লার ভেতর দিয়ে নৌকো ভেসে চলেছে । কিস্খ এক 
নিমেষে সমস্ত কল-কোলাহল নিভে গেল--যখন প্রতিঘণ 
গুলো বিসঞ্জন দেওয়া হ়। নদীর সেই মুহত্তের জলটুকু 
স্পর্শ করবার জন্য মানুষের কি সুন্দর ব্যাকুপতা। কত 
পবিত্র এই নদী এখন । নরী স্তব্ধ, কিন্ত প্রতিটি জলকণার 
ভেতর কি অসম্ভব চঞ্চলতা আর গতিবেগ, সেখানে যেন 


মাতৃভূমি 
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প্রত্যেকটি অণু নেচে নেচে চলেছে । তারপর আরম্ত হ'ল 
আলিননের পালা--কোলাকুলি । আজকের দিনে শত্রু নেই, : 
সকলেই সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরছে--কী চমৎকার প্রথা ! 
সব মাচুষের মন যেন এক হয়ে গেছে। পৃথিবীর হিসাব 
নিকাশ প্রাত্যহিকের দেনা-পাঁওনা মন-কষাকধি সব তুলে 
গেছে মান্ুষ। গৃহে গৃহে উৎসবের টেউ। : মায়ের] 
দিদিরা আশীর্বাদ প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। 
স্বাদের অতি যত্বে তৈরী করা নাড়ু, মুড়কি, মোয়া দিয়ে 
মুখ মিষ্টি করালেন। নিতান্ত দিন চলে না যার, তার 
বাড়ীতভেও এমনি আড়ম্বর। সহর থেকে ফিরে এসে 
গ্রামকে যেন আবার নতুন ক'রে চিনতে পারলাম । 

জ্যোৎসন। ফুট, ফুট করছে, সেই সন্ধ্যা রাত্রের উচ্ছ্বাস 
এখন আর ততটা নেই । আমার তখনও কনেদের 
বাড়ীতে যাওয়া হয় নি, মাসীমাদের তখনও প্রণাম করা 
হয় নি-ইচ্ছে করেই কনেদের বাড়ীতে যেতে দেরী 
করলাম । 

কনেদের বাড়ীর সামনে একটা ছোট মাঠ আছে_- 
আমর! সেখানে ফুটবল খেলতাম । খুব সবুজ আব নবম 
ঘাস, খেলতে খেলতে কতদিন যে এ ঘাসের ওপর 
লুটোপুটি খেদেছি ! সেই মাঠে একা ধাড়িয়ে আছে 
কল্যাণী, যেন কার প্রতীক্ষায় আছে সে! এমন জ্যোৎল্া 
বারে অমন স্বৃপ্রী মেয়েকে এই শ্যামল ঘাসের পপর জড়িয়ে 
থাকতে দেখে কী মে ভাল লাগে চো আমাকে 
দেখতে পেয়ে সে অভিমানের স্থরে অথ রে ধীবে বলে 
এতক্ষণে তোমার আসবার সমঘ হ'ল বুঝি” 

আমি বললাম--এই চুপ, রাশ করবার দিন আজ নয় 

কনে হেসে আমাকে প্রণাম করে। এই প্রথম কে 
আমার পায়ে মাথা হুইযে প্রণাম করে। কী অপূর্ব তাঃ 
প্রণাম করবার ভঙ্গি! আমি তার হাত ধরে তুদে 
বললাম--লক্ষ্মী, লক্ষী মেয়ে, ধাড়া তোর জন্যে এব 
একটা ভাল বর খুঁজে নিয়ে আসব, কেমন ? 

“আচ্ছা আচ্ছা, থাক, এখন চল বাড়ীর ভেতর, মা ব) 
আছেন-_-বার বার ক'রে বলছেন তোমার কথা ।” 

কল্যাণী আজকাল খুব চমত্কার কথা বলতে পারে 
আগে কথা বলত, তখন কথার ভেতরই সে ডুবে থাক 


আষাঢ় 


দাত 
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- আর আজকালকার কথা! বলার ভেতর তার অন্যযনস্বতা 
এত বেশী যে মনে হয়, সে কথা বলছে না; এই অম্তমনস্থতা 
এত ভাবিয়ে তোলে মানুষকে । 

আমার হাতে একটি সোণার আউটি ছিল, কী দুর্ব,দ্বি 
হ'ল, ধীরে ধীরে সেটাকে আঙল দিয়ে গলিয়ে ফেলে 
দিলাম-_-মাটিতে। 

তোমাক আঙটিটা যে পড়ে গেল, বলেই কল্যাণী 
আডটিটা তুলে আমার হাতটা তার হাতের ভেতরু নিয়ে 
ধীরে ধীরে আউটিটা পরিয়ে দেয় 

কল্যাণীকে বললাম “তৌমানু মনে পড়ে কনে এই মাঠে 
ছোট বেলায় একবার একটা বল আমার মুখে লাগে আর 
রক্ত পড়তে থাকে-তুমি তাই দেখে কেঁদেকেটে কী 
কাণ্ডই না করেছিলে !, 

'হা! তেমন ছোটও আর হতে পারব না--তাই কথা 
কথার লোকের জন্যে চোখের জল9 আর ফেলতে পারব 
না তুমিও তে! আর চোখের জল মুছিয়ে দেবে পা 

কিছুক্ষণ টুপ থেকে কনে বলে-_সে যাকগে, এখানে 
আর দাড়িয়ে খাকা ধায় না--০ল মাকে প্রণাম করবে 
চল।? 

সেবাছু এসে সেই যে গেলাম আন কোনদিন কাল” 
কেপুর যাই নি-তার পর বি-এ, এম এ পড়লাম, সম্মানী 


হলাম, কিন্তু কল্যাণীকে আর খুঁজে পাইনি জীবনে। 
তাই মনে হয় এতদ্দিন পর যদি বা দেখা হ'স--কল্যাণী 
য্দি বা আমাকে চিনল তবুও এমন করে গোপন থেকে 
গেল কেন--সে ত জানে জীবনে আর কোনদিন দেখা 
হবে না। আমি না হয় সাধু মায__অনায়াসে অতীতকে 
ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু কল্যাণী কী কারে তার 
শিবুদাীকে অনায়াসে ভুলে যেতে পারে- 

কিন্ত তার দোষ দিই কি ক'রে । সে সঙ্গ্যাসীর সামনে 
ভূল ক'রে পান সেম্রে এনেছিল--তাকে মা বল্গেছিলাম বলে 
ছুঃখ পেয়েছিল-স্থনন্দাকে সে-ই শিখিয়ে দিয়েছিল আমাকে 
আমি যখন সেই সঙ্বন্ধাই গ্রহণ 
করলাম তাতে তার কি আনন্দ! আমি সত্যকার সম্গ্যাসী 
হয়ত হইনি মনে কবে সে কত সুখ পায় £ সে ত সঙ্ক্যাসীর 
জন্ঠ অত তোরে উঠে চা তৈরী করেনি, সে করেছে তার 
শিবুদা জন্য। শিবুদাকেই সে বারণ করেছিল ভরা 
পুণিমায় পা” না বাড়াতে । আশ্চর্য! অথচ আমাকে বলে 
কিনা “কোথায় আর দেখবেন ।, 

মন চমকে ওঠে, এ কি, আমি না সন্গ্যাসী । 

বেল! বেশ বেড়ে উঠেছিল। পথের ধারে একটা 
অশখ গাছের চাখায় যোগবাশিষ্টের ডোর 
খুললাম । 


“মাম বলে ডাকতে । 


বসে 


দাত 


(গল্প) 


শ্রীভবেশ দত্ত 


কি ঝড় কি বুষ্টি সব কিছু অগ্রাহ ঝরে যে লোকটি 
রোজ নকাল-বিকাল বড় রাস্তার পাশে ঝুড়ো-বট গাছটার 
তলায় দাড়িয়ে কক্সিম দাঁড়ি-গৌফ লাগিয়ে যাজাদলের 
বাজার যত পোষাক পরে একটা আধা-ভাঙা 
হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে দাতের মাজন বিক্রী করে সে 
চিন্তাহরণ। 


চিন্তাইরণের আছে। 


পৃথিবীতে ছুটি মাস্টুষ 


একটি তার স্ত্রী বকুশ আর তান তিন বরের ছেলে 
ছুংখহরণ | 

তার অর্থ নেই, সামথ্য আছে। এ মাঙ্জন বিনীর 
ওপরেই তার এই ছোট্ট সংসারের পাতার 
নৌকো তিনটে যাত্রী নিয়ে ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলে 
বেড়ায়। 

ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না। 


চ্ষী 


তার ধারণা, 


৪৪৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





পৃথিবীতে হাত-পা-ওয়াল! ভগবান নামে কোন লোক 
নেই। তার মতে ভগবানও যা ভৃতও তাই। ভগবানও 
অত্যাচার করে, ভূতও অত্যাচার করে। ও ছুটোই সমান। 
তাই রাগের মাথায় মাঝে মাঝে ভগবানকে হতভাগা ও 
রাস্তেল ব'লে গালাগালি দেয়। 


উপায় নেই। পাড়ার নৌকো। তিনটে যাত্রী । পথে 


ঝড়। পাল নেই। 
সেদিন চিস্তাহরণ বাড়ী এসে দাড়িগৌফ 
খসাতে খসাতে বললে--বাস্কে্টার জালায় আর 


পারি নে; হতভাগাটা এত কষ্টও দিতে পারে। 
বকুল তার কথা শুনে তাড়াতাড়ি এসে বললে--আবার 
কি হোল! 
সে মুখ বিকৃত ক'রে ব্লে--কিছু নয়, তোমার এ 
বেকুব ভগবানটাকে একটু ওয়ার্ণিং দিচ্ছিলাম । 
-দিন দিন তোমার যে কি হচ্ছে, ঠাকুর-দেবতার 
নামে 
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে ওঠে--চুপ,1 আচ্ছা 
বকুল, তোমার এ কাচে আটা লক্ষ্ীঠাকৃরুণ আর ওই 
নেকেড, কালী আমাদের খেতে দিতে পারে? 
পারে একটা ভাল ঝাজ জুটিয়ে দিতে যাতে আমি 
তোমাদের নিয়ে স্থখে শ্বচ্ছন্দে ঘর কোবুতে পারি, তা৷ পারে 
না ওরা 
বকুল কথা বলে না-গুধু বলে- এসো নেয়ে খাবে 
এসা 
বারে! তুমি কি রান্না কোরলে! চাল পেলে 
কোথায়? 
তুমি এস তো তার পর বলছি। 
খেতে বসে চিস্তাহরণ বোলে ওঠে__লে রাস্কেলট! 


কোথায়? 

কে! 

তোমার ছুঃখহরণ গো] তার কি ক্ষিদেতেষ্টা 
নেই 

-সে খেয়েছে__ 

যাক! পরে থেমে বলেশ-বকুল, মাঝে মাঝে 


তোমার এ প্রেমিক ভগবানকে গালাগাপি দেই বলে তৃষি 
আমার ওপর রাগ করো। কিন্তু কি কোরব বলো। 
সহরের লোকগুলো একেবারে হতঙ্ছাড়া। সারাদিন 
কোদে দ্রাড়িয়ে যে এত চীৎকার করি-_একটা 
লোকও কি এক কোৌটে মাজন নিতে পারে না? 
একটা মাজন নিলে এমন কি ক্ষতি তাদের হয়-_শুধু 


আমাকে সাহায্য করা ছাড়া তো আর কিছুই নয়? 
আমাদের ব্যথা কেউ বুঝবে না। কিন্তু তৃমি দেখে নিও 


সব বেটার পাইওরিয়া হবে। 

বকুল অতি ছুঃখেও একটু হাসলো । 

খাওয়া হয়ে গেলে বকুল পান দিতে দিতে বললে__ 
আজ ক'দিন থেকে বলছি দাতের ব্যথাটা আবার 
বেড়েছে, একটু ভাল ওষুধ দাও» তা তোমার কানেই যায় 
না। 

চিস্তাহরণ বললে মাজনটা দিয়ে দীতগুলো! 
বিকেলে একবার মেজে ফেলো । বলো! কি, সকলের সারছে 
আর তোমার সারছে না? 
বেরিয়ে 


বলতে বলতে সে আবার 


গেশ। 


সেঙ্দগেগুজে 


পাড়ার মেয়েবা এমে বিকেলে জটলা করে বকুলের 
কাছে-- 

সবাই এসে নালিশ জানায় ষে তার স্বাম” যে যাজন 
বিক্রী করে, তা একেবারে বার্জে, কোন ক''শ হয় না। 

একজন বললে-_একটা নয়, ছ্ুটো নয়, আট-আটটটা! 
কৌটা কিনলাম তাও যদি একটু সারে। 


বকুল লজ্জিতা হয়। 


বলে--কেন ভাই, আমার তো একেবারে সেরে গেছে, 
কি ষন্ত্ণাই যে আগে হোত, কিচ্ছু খেতে পারতাম না। 
তার পর এ ওষুধেই তো সেরে গেল। 

বকুল মিথ্যে কথা বলে। 

আর একজন বললে--ফাকি দিয়ে পয়সা নিয়ে কি যে 
লাভ তা বুঝি নে। পয়সার যদি এতই অভাব ভিক্ষে 


করলেই হয়, অমন মান্য ঠকানো কেন। 





আষাঢ় দাত 8৪৭ 
বকুল কাদে__ --এটা বিজ্ঞানের যুগ, চুপ করে থাকো। 
ছুখেহরণ ছুঃখ বোঝে না বকুল চুপ করল। 


অদূরে, চিস্তাহরণের গান শোন! যায়__ 
চিন্তামণি দাতের মাজন 
রাত মাজিবেন ম্মরণ করি 
এ মাজনের এমনি মজা! 
কড়মড়িয়ে মটর ভাজা 
কাজ ফেলে খায় বুড়োবুড়ী। 
বকুলের চোখের জলে সারা বিকেল ধুয়ে যায়। 
নামে সন্ধ্যা 
চিন্তাহরণ আসে__ 
সে কেঁদে ওঠে। 
চিন্তাহরণ জিজ্ঞেস করে__ দাতের ব্যথাটা-কি সত্যিই 
বাড়লো বকুল? 


বকুল কাদতে কাদতে বলে_-সবাই বলে তুমি লোকের . 


কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নাও! 

-কে বলেছে? পাড়ার লোক তো? ওদের আমি 
সবাইকেকে চিনি--ওরা এক-একটা খুনে ডাকাত। 

কিন্তু কথাটা ক্রমে ক্রমে এ পাড়া ও পাড়! ক'রে 
সমস্ত সহরটা ছড়িয়ে পড়লো ঘে চিন্তাহরণ ফাকি দিয়ে 
পয়সা নেয়। 

বকুল শুধু বলে-লোকে বলে তুমি চোর ! 

_বেশ আমি চোর, তুমি চোরের বৌ! বকুল, 
লোকের কথায় কান দাও কেন? তুমি জানো আমার 
মাজনের বড় বড় সার্টিফিকেট আছে। ওর ভেতর কত 
জিনিষ আছে লোকে ভা জানে? এ ফুদ্ধের বাজারে 
লোকসান তো আমারই, তা তো আর লোকে বুঝবে না! 

-আহা! আজ আমায় দেখাতে হবে তুমি কিকি 
দিযে মাজন তৈরী করো। চলো আমি দেখবো। 

না বকুল, ঘরে তুমি যেতে পারবে না--সে সব যৃত্ত 
ব্যাপার, কত রকম জ্িনিষ--শেষে তারটার ছুয়ে একটা! 
সর্বনাশ বাধাবে। 

দাতের মাজন তৈরী করতে বুঝি তারের দরকার 
হয়? 


পাতার নৌকো এইবার বুঝি ডূবলো__ 

পাড়ার লোকে তাকে ভয়" দেখালে! তাকে পুলিশে 
দেওয়া হরে। 

কিন্ত তার সংসার আছে, ব্যবসা বন্ধ হোলে সবাইকে 


অনাহারে মরতে হবে। তাই সে নিতাই মাজন বিক্রী 
করে। 


দিন ছুই পরে পাড়ার লোকে যখন দল বেঁধে তার 
বাড়ী এলো তখন সে সত্যিই ঘাবড়ে গেল। 

সে বাইরে যেতেই সবাই তাকে গালাগালি দিতে 
লাগল। 

একজন এসে ঠাস্‌ করে তার গালে একটা চড় 
মারলে-_ 

মুখ থেকে দুপাটি বাধানো দাত মাটিতে পড়ে গেল। 


যে যা পারলো ছু-এক ঘা বসিয়ে দিয়ে শালিয়ে গেল, 
এবার মাজন বিক্রী কোরলে সত্যি সত্যিই ত্বাকে পুলিশে 
দিয়ে দেবে। 


বকুল ইত্যবসরে তার ঘর খুলে দেখলে যে ঘরের মধ্যে 
তারটার কিছুই নেই। ঘরের মেঝের পড়ে আছে 
একঝুঁড়ি কাঠকয়লা আর কতকগুলো কাগজের বাক্স। 
সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে চিন্তাহরণ মাটির দিকে 
চেয়ে দাড়িয়ে আছে আর সামনে পড়ে আছে ছুপাটি দাত। 

বকুল বোললে :--এসো ঘরে যাই! 

সে একটা দ্ীর্ঘনিশ্বাল ফেলে বলজে :--বফুল, 
তোমার ধ্লাতগুলো কাল একবার ডাক্তারকে দেখাতে 
হবে। 

বকুল তাকে নিয়ে ঘরে বসাতেই ছুঃখহরণ কোথা 
থেকে ছুটতে ছুটতে এসে মার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে কেঁদে 
উঠে বললে -মা আমার সেই পোকায় খাওয়া দাতটা 
পড়ে গেছে, কি হবে মা, আর ফ্াত উঠবে না? 

বকুল চিন্তাহরণের দিকে চেয়ে শুধু বললে £-উঠবে 
বৈকি-_দাতটা ইছুরের গর্তে রেখে এসো-- 


কবিতা 


নিউ রোমান্তিক 


শ্রীশাস্তিরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বপ্রসহর কথা কায়ে ওঠে অনেক রাতে, শবরী শয্যা যদি এনে দেয় জাগর চোখ, 
আদিম রাত্রি আনে অরণা অভিজ্ঞান, দেখবে তখন প্রান্তনী সেই প্রতিফলন £ 
পিঝুম নিশীখে ঘুম মেয়েদের বাজে নৃপুর। সীমিত পৃথিবী হলো সমল সীমানা নেই, 
শুন কান পেতে £ লোভের প্রাচীর শোষণের সেতু গিয়েছে ভেঙে 
অবচেত্তনায় নব প্রভাতের এক্যতান। বিন 


স্রান গ্যাস আলো মুত রাজপথ প্রেত প্রহর, 


মধুর স্বপ্পে পেশীরা ঘুমায় বন্তিনীড়ে, হ্বপসহরে স্বগ নেমেছে £ 
নীল শেডবএ কাপে সোফায় শায়িত নরম বুক। মানবসংঘ . পারিবারিক। 
দেখ চোখ চেয়ে £ দিনের সহর প্রাকইতিহাস £ 
কুটিরে কুটিরে সাত মহলায় মিতালি চলে। ছুঃস্বপন ভাবুবে ধিক । 


পাখীক্ 


শ্রীমপ্ত দাশ 
নীল আকাশেতে পাখী উড়ে যায়। কেহ না জানিবে, কেহ না শুনিবে। 
পৃথিবীর পাঁনে সে তো ফিরিয়া না চায় ॥ আপনার মনে আপনি গাহিবে ॥ 
কোন সাগরের পারে বুঝি যাবে। সন্ধ্যা বেলায় ফিরে চলে যাবে। 
আপনার ধনে আপনি গাহিবে ॥ আপনার ঘরে নীরবে ॥ 





শ্‌ এই কবিতাটি আধুনিক যুগের খ্যাতনামা কবি জীবনানন্দ দাশের 
দশ বৎসর বয়ন্কা কম্ঠার লেখা প্রথম কবিতাঁ। সম্পাদক “মাতৃতৃমি” ] 


আাঁঢ | কবিতা ৪৪৯ 





নীল বন 


শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আত্ম সেই স্তৃতিগ্ুলি, ছোট ছোট দ্বার খুলি 
আমারি ছুয়ারে কর হানে ষে 

বুঝি না তো! এর কোন মানে 
যে-জীবন গ'লে গেলো ধবলা গিরির শিরে, 
ফে-জীবন হরে গেলো 'গোবি'তে 

অক্ষম হাত তুলি, কেন উঠি চঞ্চলি' 

ব্যর্থ আশায় তারে লভিতে, 

এযেন তোমার চিঠি-_,আাকাবাক। কতো লেখা 
কিন্তু কোথাও নাম সই নাই, 

এ-যেন বিপুল খোঁজ! মরু মেরু পার হয়ে” 
কিন্তু কোথাও খোজ লই নাই! 


তোমার চোখেতে যদি নেমে আসে চুপে চুপে 
সেদিনের মেঘনীল বন, 

রাত্রির ছায়া-ঢাক] অন্ধকারে, 

যদিই আঙ্গাত আসে বন্ধ বারে, 

তুমি কি ফেরাবে তাবি বন্ধনারে,-ঠিনিকি ঠনন্‌। 
বাজায়ে কাকন ছুটি ঠিনিকি ঠনন্‌, 

য্দি নামে মেঘনীল বন ? 


দূর অতীতের পথে চলতে কেন যে তুমি 
আল্গা চবণরেখা আকলে 
আমার সকল মোহ ঢাকৃলে? 


আজ বুঝি বৃথা করা শোক তোমার চোখেতে যদি নেমে আসে চুপে চুপে 
সেই ক্ষণিকের নেশামাগা চোখ, সেদিনের মেঘণীল বন; 
সেই অগনিত জনতার লোক রানির ছায়াঢাকা প্রাস্তরেতে 
দেই মিথ্যার ঘন নিমেণক দিই আবার গান ওঠেই জেগে, 
শেষ হোক আজ শেষ হোক, তবুও কি বাতাছুন বন্ধ হ'বে, 
যদি নামে মেঘনীল বন, অন্ধ নিঘৃতি আরে। অঞ্ধ হবে 
তোমার চোখের কোণে শিখিলিত ইসারায় ঝ'রে-্যাওয়া শেফালীর গন্ধ রবে 
যর্দি নামে মেঘনীল বন! মরে-যাওয়া পরনের বক্ষ 'পরে, 
বাজবে কি বজের ঝননে ঝনন্‌? 
ধূসর পা্চাড়ে কবে সন্ধ্যার রাঙা রঙে যদিই তোমার চোখে নেমে আসে চুপে চুপে 
অন্তরবির হোল মিতালী সেদিনের মেঘনীল বন, 
তুমি গেয়েছিলে তারি গীতালি জ্যোৎস্ধা জড়ানো নীলবন, 
অকরুণা গেয়েছিলে গীতালি আমাদের ছোট নীলবন ? 


পিস 


স্হয়ুন্‌ 


€বিদেলী পত্রিকা হইত ) 


১৯৪২ ধস্টাব্দের বন্কাঁন 


গত নবেখর মাসে মিশর এবং লিবিয়ায় রোমেলের 
মত একজন বিখ্যাত সমর-কৌশলী জামর্ণন সেনাপতির 
বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও সাআজ্যিক অষ্টম বাহিনীর ভ্রুত সাফল্যে 
সার! বন্কানে এবং অন্ন্্ও গভীর প্রভাব সি হয়েছিল। 
হিটলারে সেনানায়কদের মধো জনগণের কাছে তিনি যে 
সব চেয়ে বেখ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে হয় ত 
অন্বাভাবিক কিছু নেই। বন্ধান্‌ রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক 
মংস্থিতির ফলে মিশরের এই বিশেষ যুদ্ধটির ফলাফলের 
সঙ্গে তাদের কম বেশী প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল; কিন্তু 
ইতিপূর্বে এই মরু অঞ্চলে আমরা শব্ধ-বহুল (যদিও 
কিছুটা ব্যর্থ) বিজয় লাভ করেছিলাম, বক্কানবাসীদের 
চোখে সাম্্তিক অভিযানের মধ্যে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ 
পেয়েছিল-তার কারণ বোধ হয় এই যে, ঠিক একই সময়ে 
ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সামরিক উপকরণে সুসজ্দিত 
বছ লহম্্ আমেরিকান সৈম্ত অবতরণ করেছিল। এই 
ঘটনাটাই সকলের চোথ খুলে দিয়েছিল । আমাদের মধ্যে 
অন্যায় আনন্দ এবং আত্ম-সস্ত্টি যাতে উৎসাহিত না হয়, 
সেজন্য আমাদের স্মরণ রাখা উচিত গত তিন বছর ধ'রে 
নেতিবাচক অর্থ ছাড়া বস্কানে আমাদের কূটনৈতিক, 
সামরিক কিংবা অর্থ নৈতিক গ্রচেষ্টা খুব প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে নি-এই নির্যম সত্য দিয়ে বন্ধানের বিস্তৃত 
অঞ্চলে এখনও যে বিষ অবস্থা আছে তার অর্থ করাযায় 
বটে, কিন্তু কোনক্রমেই তার সমর্থন করা যায় না। সরল 
পরিস্থিতিটা এই যে জামণনরা ১৯৪১ থুষ্টাের শেষ দিকের 
মত এখনও তুরস্ক ছাড়া আর সব রাষ্ট্রেরই কর্তা; প্রকৃত 
পক্ষে আর কোন পরিবতন হয় নি--অস্তত উপরে ত দেখা 
যাচ্ছে না। আমরা মোহ-মুক্ত কুইজ্িংদের কথ শুনি-- 
বিশেষ করে গ্রীসে এবং ভীষণ স্থানীয় বিভেদের কথাও 


শুনি-ধৈমন ক্রোসিয়ায়, কিন্তু এর ফলে জামানদের দৃঢ় 
মুষ্টি শিথিল না হয়ে বরং দৃঢ়তর হবে। 


জাপানের অতর্কিত তীব্র আক্রমণে আযামেরিকার ধুক্ত- 


রাষ্ট্রের যুদ্ধে প্রবেশ এই যুদ্ধের একটা অর্থপূর্ণ ঘটনা; 


তখন থেকেই এ যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব- 
ুদ্ধ। ১৯৪১ খুস্টাব্ষের ৭ই ডিসেম্বর হাওয়াইয়ের পার্ল- 
হার্বারে আযামেরিকানদেের উপর জাপানের বিশ্বাসঘাতক 
আক্রমণে আমেরিকান ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পরদিনই 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। 
তার পরেই নববর্ষের প্রথমে এসেছিল কখনও কখনও 
ওয়াশিংটনের ঘোষণ! নামে পরিচিত ঘোষণাপত্র । 
১৯৪২ খুষ্টান্জের ২রা জানুয়ারী হোয়াইট হাউম্‌ থেকে 
ঘোষণা কর! হয়েছিল ষে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ত্রিটেন, সোভিছেট 
রাশিয়া, চীন এবং অন্ড বাইশটি অক্ষশক্তি-বিরোধী সেই 
ঘোষণা-পত্রে সই করেছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল থে 
জামাঁনী, ইটালী, জাপান এবং তাদের সাঠায্যকারীদের 
বিরুদ্ধে তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে; তার। 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগ্সিতা করবে এবং শক্রুর সঙ্গে ভিন 
শাস্তি কিংবা যুদ্ধ-বিরতি করবে না_-এমন প্রতিশ্রুতি 
তারা দিয়েছিল । ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে “সম্মিলিত 
রাষ্ট্রসমূহ” এই চুক্তি সম্পাদন এবং সই করেছে--তার পে 
এই নামটি যথেষ্ট চালু হয়েছে-নিঃপন্দেহে এই লামটিএ 
এতিহাসিক মুল্য আছে, যদ্দিও বতম':নর অনিশ্চিত 
অবস্থায় কত দিন এই এঁক্য টিকে থাক সে বিষয়ে প্রশ্ন 
ওঠার আশঙ্কা আছে । তখন এই ঘোষপাটি অতলাস্তিক 
সনন্দের ($019080 (018৮০) মূল্য বাড়িয়েছিল। এই 
সনন্দ সন্দিচ্ছা-প্রণোদিত এবং হ্থন্দর শঙ্ষবহথল, কিন্তু 
তৎসত্বেও কিছুটা অম্পষ্ট। ভাবী জগতের পরিকষ্পুনা' 


আরও পরিপূর্ণতা ও সারবত্তা যোগের প্রয়োজন আছে। 
উদ্লিথিত ওয়াশিংটন ঘোষণায় অংশ গ্রহণকার' 


রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্কানের দুটো রাষ্ট্রও ছিল--গ্রীন এব' 
যুগোক্সাভিয়া। এই উভয় রাষ্ট্রেরই লগ্নে কার্যকরী অক্ষ 
শক্তি-বিরোধী গভর্ণমেন্ট ছিল '( এখনও আছে )--যদিং 
তাদের দেশ ছিল ( এবং এখনও আছে ) জার্মানী এবং 
অথবা] ইটালীর অধিকারে | অন্থান্ত বন্কান রাষ্ট্রের মথে 
রুমানিয়া পুরোপুরি জামানদের অধীনে ছিল এবং এখন 


আষাঢ় 


সঞ্চয়ণ 
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আছে-শুধু উপরে একটু ছন্মবেশ আছে; অক্ষ-শক্কির 
মধ্যে রুমানিয়ার স্থান হাঙ্জেরীর মত তত ভাল নয়। 
গতবছরের প্রথম থেকেই ছুটো বাষ্ট্রই খোলাখুলিভাবে 
পরস্পরের শক্র ছিল এবং ট্রাঙ্িলভিনিয়া ঘটিত বিবাদের 
ফলে এখনও তাদের শত্রুতা আছে। কুমানিয়ার চেয়ে 
হাঙ্গেরী কিছুট! বেশী স্বাধীনতা (অবশ্ট একথাটা যদি 
প্রয়োগ করা যায়) ভোগ করত--কিন্ত সৈন্য, সযরোপকরণ 
এবং খাস্চপ্রবা সরবরাহের ব্যাপারে উভয্ন রাষ্ট্ই জামর্ণন 
প্রতৃদের আদেশ যেনে চলত--অবশ্য তার প্রতিবেশীদের 
চেয়ে রুমানিয়াকেই ত্যাগ ম্বীকার করতে হ'ত বেশ। 
রুমানিয়ার জন-সংখ্যার আপেক্ষিক হিসাবের তুলনায় রুশ 
রণাঙ্গনে ১৯৪২ খুস্টাবের জানুয়ারী মাসে তার সৈন্য-সংখ্যা 
ছিল 'আশ্চর্ধরকম বেশী--খুব সম্ভব তার বতর্মান সৈম্ত- 
সংখ্যার চেয়ে ছয় ভিভিসন্‌ বেশী সৈম্ত ছিল এবং গোটা 
১৯৪২ থুষ্টান্ধ ধরে তার সৈন্ুক্ষয়ও হয়েছিল প্রচুর । গত 
বৎসরের প্রথম দিকে এবং তার পরের কয়েকমাসও বন্কান- 
ণ সীরা সোভিয়েট ন্বাশিয়ার প্রতি তাদেনু দৃষ্টি নিবদ্ধ 
টান অন্তান্ত দেশবাঁসীদের মত তারাও রুশ- 
ঠীভবমেন্টের সমর-শক্তি-ুদ্ধি কিংবা সমর-শক্তির বহিঃ 
কাশ দেখে সুভিত হয়ে গিয়েছিল--সৌভিয়েটের সমর- 
[কি সর্বপ্রকার ধারণাকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদিক 
(থকে বুল্গেরিয়ার অবস্থা কিন্তু অদ্ভূত রকমের; সে ১৯৪১ 
টার ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গ্রেট ব্রিটেন ও 
্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল-_ 
বন্ধ সে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্ধ ঘোষণা করে নি 
আজ প্স্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। 
টুলগেরিয়ার আন্তর্জাতিক রেকর্ড বিশেষ তাল শয়--তবু 
দু্মাজও ইংলগ্ডে তার অনেক সমর্থক আছে বলে মনে হয় 
র আর কোন কারণ না থাকুক, ইংলগুস্থিত ভূতপৃর্ 
গেবীয় বাষট্রনৈতিক প্রতিনিধিদের মনোরম ব্যক্তিত্বের 
ভান এন মধে] পাওয়। ঘায়। 











যদিও ভালুক ধরে হত্যা-করার আগে তার চামড়া ভাগ 
বার মতই এটা আমার কাছে মনে হয়ঃ তবু যখন 
উঘান মহাযুদ্ধের গতি ফিরেছে বলে মনে হয়. তখন এই 

সবক্ষণে প্রতোক বিবেচক লোকেরই বিচার করে দেখা 


দরকার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে কি করে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
এবং “নব বিধান” স্থত্টি করা সম্ভব হবে। সস্তোষজনক 
কোন প্রকার শাস্তি স্থাপন কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়াবে 
এবং আলোচন1 ও মীমাংসার জন্ত যে-সব কঠিন সমস্যার 
উদ্ভব হবে, তার মধ্যে বঙ্কান্‌ সমস্যাই প্রধান স্থান দখল 
করবে। পূর্ব-ইউরোপের প্রশ্ন মানেই এই বস্কান প্রশ্ন 
বহুদিন ধরে ইউরোপকে এ প্রশ্ন উদ্বিগ্ন করে রেখেছে এবং 
যতদিন এ প্রশ্বের কোন স্থায়ী সমাধান না করা হয়, 
ততদিন এ উদ্দিগ্রতাঁ থাকবেই | আন্তান্ত বিষয়ের যধো 
একটা! বন্ধানু রাষ্ট্রপজ্ঞবের (70810.80 [1100 ) কথাও বলা 
হয়ে থাকে। গত বৎসর এই অঞ্চলের ভিতরে, কিংবা 
আরও ভাগ হয় যদি বলি এই অঞ্চল সম্বদ্ধে যে-সব ঘটন! 
ঘটেছে, তার আলোকে এ বিষয়ের বিচার করে দেখা 
ভাল। আগেই বলে রাখা ভাল যে, সেখানকার বেশীর 
ভাগ ঘটনা সম্থদ্ধে আমাদের জ্বান হচ্ছে আংশিক এবং 
সত্যকে সহজভাবে দেখা কিংবা তার উপযুক্ত পরি প্রেক্ষিতে 
স্থাপন করা সহজ নয়। মোটামুটি বলতে গেলে, কয়েকটি 
দিক থেকে আলবেনিয়া হচ্ছে বন্কানের প্রতীক ন্বব্ূপ; 
কিন্তু এই দেশটি এরূপ সম্পূর্ণভাবে ইতালীয় ভাবাপর 
হয়েছে যে, একে ১৯৪২ খুস্টার্ধের দৃশ্ঠপট থেকে বাদ 
দেওয়া চলে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বক্কান সম্বন্ধীয় এবং 
বন্কান থেকে প্রেরিত সংবাদ সম্বন্ধে বলতে হয় ষে, “দি 
টাইম্‌স পত্রিকার ইস্তাম্বস্থিত কঠোর পরিশ্রমী সংবাদ- 
দাতার প্রেরিত সংবাদ খুব সাহাযা করেছে--শুধু তুরস্ক 
নয়, সমস্ত বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে-এমন কি মাঝে 
মাঝে হাজেরী ও আ্োভাকিয়া সন্বস্ধেও তিনি সংবাদ 
পরিবেশন করবেন বক্ধান দেশ-প্রেমিকদের নিম প্রাণদণ্ড 
ও নির্যাতন ছাড়াও, গত বছরের বন্কানের ইতিহাসে দেখা 
যায় ষে বন্ধান রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য গ্রীদ্‌ ও যুগোল্লাভিয়া 
চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। 

এই গুরুত্বপূর্ণ সদ্ধি (কারণ একে সদ্ধিই বলতে হয় 
বিশেষ করে এর সাধারণ ভাবধারা বিচার করলে) ১৯৪২ 
খুন্টাবের ১৫ই জানুয়ারী লগ্ডনে সই করা হয়েছিল এবং 
এই উপলক্ষে ভরচেষ্টার হোটেলে একটি ভোজের অনুষ্ঠান 
হয়েছিল 7 হেলেলিসের (শ্রীসের) ব্রা এবং 
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মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 





যুগোল্পোভিয়ার রাজ! উভয়েই ভোজে উপস্থিত ছিলেন এবং 
যে-বন্কৃতা করেছিলেন সেটা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না 
করে পারে নি। গ্রীক রাজা বলেছিলেন ঘে, এই চুক্তি 
“বন্ধানের শান্তিপূর্ণ বিবতনে” একটা এ্তিহাসিক ঘটনা 
এবং "গভীর ও অবিচল ভাগ্যবিশ্বাসে উদ্দ্ধ” বন্কান- 
বাসীদের একাপূর্ণ অঙ্থভূতির পূর্ণ সমর্থন আছে এর 
পিছনে । ষুগোঙ্পোভিয়ার পক্ষ থেকে যুবক রাজ1 পিটার 
বলেছিলেন ষে, পারম্পরিক অতি প্রয়োজনীয় শ্বার্থ ও 
বিশ্বাসের ভিত্বিতে রচিত এই যুক্িটি হচ্ছে গ্রীক ও 
যুগোস্নাভদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের প্রযাণ। তিনি আরও 
বলেছিলেন যে, প্রস্তাবিত বন্ধান রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠিত হয়ে 
গেলেও এই ৃক্তির রট্টাের ধারণা অঙ্ুসারে, এই চুক্তির 
কাজ ততদিন সম্পূর্ণ হবে না--যতদিন বাকী ইউরোপ 
একটা পপ্রকৃত নতুন আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা”র অধীনে না 
আসে। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দর্শক ও জেথকের 
কাছে এ কথা সাধারণ বলে মনে হবে-_-তবে বাজা 
পিটার একটি স্মরণীয় বক্তৃতায় আরও অধিকদুর 
অগ্রপর হয়েছিলেন। বক্তৃতার এই অংশটুকু সম্পূর্ণ 
উদ্ধত করার যোগ : *বন্কান রাষ্্র-সঙ্ঘ ছাড়াও 
চেকোঙ্জোভাক-পোলিশ চুক্তির ভিত্তিতে একটি মধ্য 
ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সজ্ব গঠিত হবে, আমাদের 
এনপ বিশ্বাসের পিছনে যুক্তি আছে । আমাদের ধারণা 
অহ্থদারে একই নীতি এবং ভাবের দ্বারা অস্থুপ্রাণিত এই 
ছুটি রাষ্্র-সজ্ঘের যদি একটি শক্তিমান সাধারণ রাষ্্র-ব্যরস্থা 
থাকে, তবে এমন একটি বৃহৎ সঙ্ঘ গঠিত হবে যার ফলে 
ইউরোপের শাস্তি ও সমৃদ্ধির বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়। 
সম্ভব হবে।» 

এই দ্বিধাবিভক্ত চুক্তির সতগুলির পুঙ্থান্পুঙ্ঘ 
আলোচনা করার মত স্থান আমার নেই--তবে মতবাদের 
দিক থেকে এই চুক্তিতে যৌগদানকারী ছুটি রাষ্ট্র তাদের 
আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে কাধত এক হয়ে ঘাবে। প্রায় 
এক বছর হ'ল এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ; কার্ধত 
বন্কান বাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা আগের মতই আছে। 
চুক্তিতে যে-মনোভাবের প্রকাশ হয়েছিল, সেটা প্রকুতই 
গ্রশংসনীয়-তবে হিটলারের অধীনে সাধারণ কঠোর 


দাসত্বের ফলে প্রত বন্কানবাসীদের পক্ষে ১৯৪২ থৃস্টাব 
যে একটি ভীষণ পরীক্ষার বসর ছিল--মে কথা! গোপন 
করে লাভ নেই। প্রকৃতপক্ষে গত বৎসর গ্রীষ্মকালে 
একজন স্থপরিচিত আ্যামেরিকান রাষট্রনেতা এমন সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে মিজ্পক্ষ এ পর্যস্ত যে কঁত- 
কার্ধতা লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশী সাফল্য যদি তারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখাতে পারে_-তবে দাসত্ব-শৃঙ্খলা বদ্ধ 
জাতিদের সহা শক্তি ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা আছে। 
ক্লান্ত বন্কানবাসীদের কাছে এই চুক্তি ভালই লেগেছিল-- 
তবে এত দুরে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যে সে-স্থান 
প্রায় তাদের দৃ্টি-চক্রের বাইরে ছিল। রাশিয়াসহ মিত্র" 
পক্ষের বড় বড় শক্তির গভর্ণমেপ্ট গুলির কাছে বিবেচনার 
জন্ত এই চুক্তিটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল-_অবশ্য সকলেই 
এ চুক্তিকে আশীর্বাদ করেছিলেন; এই চুক্তিতে যে-সব 
ভাব প্রকাশ করা হয়েছিল, তার মুল্য বাঁড়াতে--বিশেষ 
করে বক্কানবাসীদের চোখে---আরও কিছুর দরকার ছিল; 
খুব সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দক্ষিণ-ভূমধ্াযসাগরে তারও 
আয়োজন চল্ছিল এবং সেখানে মিত্রপক্ষের বিজয়ের এষ্ট 
ফলটি কম গুরুত্পূর্ণ নয়। সামগ্রিক দিক থেকে বজ্কান- 
বাসীর। এখন একট! মহত্বর ভবিস্ততের দিকে তাকিয়ে 
জাছে; আশ! করা যায় ষে, কোনক্প যোহ না নিয়েই 
তারা ভবিষ্যতের দিকে ভাকাবে। গত ১২ই নভেম্বর 
লগ্ডনে চেকোল্পোভাক স্টেট কাউন্সিলে চে শক্সোভাকিয়ার 
প্রেসিডেপ্ট ডাঃ বেনেস্‌ যে-বক্তৃতা দি',.হলেন তার সঙ্গে 
এই বিষয়ের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; মধ্য এবং দক্ষিণ-পৃং 
ইউরোপের রাজনীতি এবং অর্থনীতি সন্ধে আর কো; 
লোকের এত বেশী জান নেই । 

এ পর্ধান্ত ইউরোপে বাস্তব আক্কৃতিতে কোন যুক্ত 
রাষ্্ীয় কিংবা রাষ্ট্র-সঙ্বীয় নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হ 
নি, এই কথা বর্ণনা করে ভাঃ বেনেস্‌ বলেছিলেন 
“প্রয়োজনীয় অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি--বিশেষ ক: 
মধ্যইউরোপে (দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, অর্থাৎ বক্কানেও 
এমন সব অজানা কারণ আছে যার ফলে যুদ্ধশেষে 
পূর্বে ধরা-বীধা সমাধান করা অসম্ভব। অধ্বীয় 
হাজেরী, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ার ভাগো কি ঘটতে 


আফাঢ 


বলা অসম্ভব। অস্্ীয়া ছাড়া, মি্রপক্ষের সঙ্গে এবং 
এদের পরস্পরের মধ্যেও ভয়ঙ্কর বিবাদ আছে-_ 
এই সব বিবাদের মীমাংসা না হওয়া! পর্যন্ত এদের সঙ্গে 
কোনরূপ বোঝাপড়া করা যেতে পারে না। কাজেই এক 


পক্ষে থাকে শুধু পোলাণ্ড ও চেকোক্পোভিকিয়া এবং অপর 
পক্ষে থাকে গ্রীস আর যুগোস্সাভিয়া। এদের যুদ্ধোত্তর 
সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সজ্ঘযের নীতি প্রয়োগ বিষয়ে এই ছুটি দলই 
আলোচনার চেষ্টা করেছে” 


রুমানিয়া এবং ক্রোসিয়ার সঙ্গে এক প্রকারের ছোট 
গ্রাতাৎ (11669 6:6909 ) গঠন করে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে 
স্লোভাকিয়ার আত্ম-রক্ষা-প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ 
কর! যেতে পারে; এই প্রচেষ্টা সঙ্গদ্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য 
ক'রে স্থানীয় নাঁৎসী সংবাদপত্র ঘোষণ করেছিল যে 
“শ্রেঠ শক্তিগুলো খন এবং যেনূপভাবে স্থবিধাজনক মনে 
করে, সেইন্ধপ ভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জাতিগুলোর 
সমস্যা সমাধান করা হইবে” একথা যোটামুটি 
নিঃসন্দেহে সত্য-.তবে জাষ্ণান বিবুতিতে ধাদের “শ্রেঠ 
শক্তি” বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা এর মধো থাকবেন 
কিনা সঙ্দেহ। কিন্তু কি ভাবে কখন এ সমাধান হবে? 
ডাঃ বেনেস্‌ বহুদিন ধরেই অতিরিক্ত আশাবাদের জন্য 
প্রসিদ্ব_কিন্তু পরের ঘটনাবলী ত্বাকে সমর্থন করে না। 
যে বক্তৃতা থেকে ইতিপূর্বেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই 
বন্ততাতেই কিছু পরে তিনি শাস্তি-স্থাপন এবং তার 
অব্যবহিত পরে যে-সব কঠিন সমস্যা দেখ! দেবে, তাই 
নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন । প্রকৃতির দিক থেকে 
তিনি নৈরাশ্তযবাদী নন, তবু তিনি মনে করেন ঘে, এই 
যুদ্ধের পরে ইউরোপ এবং বাকী পৃথিবীটা “১৯১৪-১৯১৮র 
মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী বিশৃঙ্খল ও বিপদের মধ্যে 
পড়বে । তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কয়েকটি রাষ্ট্রে 
“আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং অস্তর্ষিপ্রব দেখা দেবে। ” 
এই প্রবীণ বাষ্্রনীতিবিদের অঙ্কিত চিত্রটি মোটেই চিত্তা- 
কর্ষক নয়_-তবে এ চিজ্টি হয়ত ঘটন। প্রবাহের দিক্‌ 
থেকে সত্য । আমার 'মনে হয় চতুদদিকে যে-সব স্বপ্র-্র্টা 


ছড়িয়ে আছেন--তীদের এটা সন্তষ্ট করবে না--কিস্তু ধারা 


গভীর চিস্তাশীল ব্যক্তি তারা এর মর্ম গ্রহণ করবেন। 
০ বধ চল 


সঞ্চয়ন 


৪৫৩ 





১৯৪২ খুস্টান্বের ২৬শে মে অনুষ্ঠিত আযংলো-সোভিয়েট 
মৈত্রী চুক্তির ফলে অন্তান্ত অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও 
নিঃসন্দেহে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছে__ 
মিঃ কোডাক্‌স্‌ যতটা বলেছেন ততটা হয়েছে বলে আমার 
মনে হয় না। তিনি যেন আনন্দের সঙ্গেই “ফরাসী 
ও ইটালী সাম্রাজ্যের অবনতি এবং মহাদেশে (ইউরোপে) 
ব্রিটিশ শক্তির অবলুপ্তি”র কথা বর্শা করেছেন। ঘাই 
হোক, আমি স্যারু ফ্রেডেরিক হোয়াইটের কতকট! আশা- 
ধারণার পরিপূরক হিসাবেই তার অভিমত দিলাম; এতে 
বন্কান পরিস্থিতির ভীষণ অনিশ্চয়তাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
এই সব অঞ্চলে যুদ্ধের পরে কি ঘটবে তাও কেউ জানে 
না। কিংবা যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই বাকি ঘটবে তাও 
কেউ ঠিকভাবে অঙ্মান করতে পারে নাঁ। ভবিষ্যদ্বাণী করা 
বৃথা। অক্ষণক্তির প্রবল চাপ সত্বেও এই মুতে” প্রসিদ্ধ 
রাষ্্রনেতাদ্দের বাক্তিগত উচ্চাশা এবং আকাজ্ফার কিছুটা 
প্রভাব বক্কানে দেখা যায়--কিস্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার 
মধ্যে কোন নিভূল পথানর্দেশ মেলে না|! সব কিছুই 
জল্লনাকল্পন! মাত্র।& 


গরম জল আর নয় 

[এই সর্বব্যাপী মারাত্মক যুদ্ধ কি ভাবে ইংলগ্ডের 
সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে নানাদিক 
দিয়ে আক্রমণ করেছে, তারই একটি স্থন্দর চিত্র খ্বাকা 
হয়েছে বতমান প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির লেখক 1). [4 
ঘ০৮৮ঘজ এবং প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে ০71 
[515৪৬ নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা থেকে ।] 

বায়নিয়ন্্ণের পরে এল ইন্ধন-নিয়্্রণ । রন্ধনাগার 
আক্রান্ত হবার পরে আক্রান্ত হ'ল অগ্রিকুণ্ড; আমর] কম 
আলো ও কম উত্তাপ পাৰ এবং গরম জলের য়ে 
আমীর্বাদকে রুপার্ট ক্রক (707): 7০০] ) কবীর প্রিয় 
ভ্রব্যের তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন, তা” আর অপরিমিত 
প্রাচূর্ধে আমাদের উপর বধিত হবে নাঁ। আমরা উপলদ্ধি 
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আংশিক অনুবাদ ] , 


8৫৪ 


করতে পেরেছি থে, বছুদিক দিয়ে আমাদের সভ্যতা ছিল 
কৃত্রিম গ্রীষ্মের যতন; আমাদের মোই-ভঙ্গের পূর্বে আমর! 
অনেকেই বিশ্বান করতাম যে, মানুষ দেহ এবং মনের 
দিক থেকে, তুষার-যুগ থেকে এমন একট। যুগে এসে 
পড়েছে যার আবহাওয়া হচ্ছে সর্বদা মু মধুর 
এবং নাতিশীভোষ। প্রাকৃতিক দিক থেকে প্ররুতই 
আশ্চর্যজনক বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বিংশ শতাব্দীর নলের 
দৌলতে শীত পরাজিত হয়েছিল। নিজের ছাদের নীচে 
ঈীতের ছোট দিনকে ইচ্ছান্গুযায়ী বাড়িয়ে নিয়ে আরাম- 
দায়ক উষ্ণতার মধ্যে উপভোগ করা সম্ভব ছিল। 


আমেরিকায় আবার ইউরোপের চেয়ে এই কৃত্রিম 


গ্রীক্মকাল স্বষ্টির পদ্ধতি আরও এগিয়ে গেছে । ভা৩ 
৪9 00৪ চমৎকার প্রবন্ধে 
উইলিয়ম ভোয়াইট হুইটসি বলেছেন : “আমেরিকায় 
শীতের প্রকোপে এমন কেন্ত্রীয় উত্তাপ-্থপ্টির পদ্ধতি 
প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেটা ইংলগ্ডের উত্তাপ-স্থ্টির 
গ্রচেষ্টাকেও ছাড়িয়ে গেছে'**আমেরিকানরা চায় যে 
তাদের শীতকালীন উত্তাপ গ্রীম্মকালীন উত্তাপের সমানই 
থাকুক; এবং তারা এটা সম্পাদ্দনও করেছে--কোন 
ইংরেজ শীতকালে আযামেরিকায় গেলেই সেটা হাড়ে হাড়ে 
টের পায়। এরকম ব্যাপার যে মাঝে মাঝে ঘটে থাকে 
কিংবা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ--তা? নয়। 
যারা একেবারে গরীব তার! ছাড়া সর্বশ্রেণীর আমেরিকান- 
দ্বেরই এমন উত্তাপ-সথষ্টির পদ্ধতি আছে যেটা পেলে 
ইউরোপের যে কোন রাজা গর্ব অহ্ভব করবেন; এবং 
তারা এই পদ্ধতিকে কাজে লাগায়।.. সুখের জন্ত 
আমেরিকানরা ধীরে ধীরে আরাম এবং বিলাসের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে”"অতি শৈশব থেকেই তারা 
এতে অস্তান্ত হয়ে পড়ে এবং তার প্রকৃত শীতের সংস্পর্শে 
আসে খুবই কম--এমন কি শধ্যাগ্রহণ কিংবা শয্যাত্যাগের 
সময়ও নয়।” 

প্রাচীন সভাতার বিবত'ন হয়েছিল আমাদের চেয়ে 
উচ্চতর আবহাওয়ায়--প্রধানত ভূমধ্যদাগরের গরম জলের 
ধারে; কঠিন নিক (০7৭1০ ) আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে না হওয়ায়, সেখানকার অধিবাসীরা তান্দের শক্তিকে 


£ অন্ঠদিকে নিযুক্ত করতে পেরেছিল । 


48105710808 ? নামক 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





তাদের বছমুখী সংস্কতির বিচার করলে দেখা যায় যে, 
এই প্রাচীন জাতিরা কিন্ত গরম জলের আশীর্বাদকে 
অবহেলা করে নি। উদ্দাহরণ স্বরূপ রোমানদের কথ 
বলা যেতে পারে ঃ বেচে থাকার শিল্প-জ্ঞানে তারা ছিল 
ওত্তাদ--তাদের ভাল জলের নল পরিষ্কারক ( চ006) 
যেমন ছিল, তেযনই ছিল ওস্তাদ রাধুনী এবং ভাল 
ওপনিবেশিক শাসনকারীও ছিল। তাদের ধনী লোকদের 
বাড়ীতে কেন্দ্রীয় উত্তাপক পদ্ধতি ছিল; গৃহের প্রধান 
কামরাগুলির ফাপা মেঝের নীচেস্থিত একট! কেন্ত্রীয় 
অগ্নিকৃণ্ড থেকে নলের সাহায্যে গরম বাম্প সরবরাহ 
করা হত। আমাদের বত্মান যুগের পথের পার্শে 
নিহিত গৃহাভ্যন্তরস্থিত স্বানাগারগুলো সে-যুগের সাধারণ 
ক্লানাগারকে ছাঁডিযে যেতে পারে নি। সেগুলো ছিল 
সামাজিক কেন্জ্রবিশেষ। সেখানে নাগরিকর| পরিপূর্ণ 
ভাবে স্বীন করে শিথিল ভাবে শুয়ে শ্রমে রোমান গ্রদ্দেশ- 
সমূহের শাসন-পদ্ধতি, রাজ্গ্রাসাদের নতুন কেলেঙ্কারীর 
কাহিনী কিংবা কলোসিউমে পরবর্তী মনল্লযুদ্ধে প্রিয় মঞ্প- 
যোদ্ধার সঙ্থদ্ধে আলোচনা করতে পারত । 

রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস্থা-চচ্চা 
কয়েক শত বৎসরের জন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় 
ইউরোপ যে নিজস্ব শিল্পকলা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল 
তার মধ্যে আরাম স্বাস্থ্য-.কোনটাই ছিল 
না এবং কয়েক শ' বছর ধরে আ+..দের পূর্ব- 
পুরুষরা কঠিন শীতে তাদের ঠাণ্ডা ৩.৭ ময়লা! বাস- 
গৃহে কষ্ট পেয়েছিলেন মধাযুগীয় বাড়ীগুলো--এমন 
কি সব চেয়ে ভাল বাড়ীও! আমাদের কাছে কত 
নিরানন্দ বলে মনে হ'ত সে কথা আজ আমরা ভাবতেও 
পারি না। “যে-সব জিনিস আমাদের সব চেয়ে বেশী 
কষ্ট দিত, তার মধ্যে থাকত শ্বীত; ঘরের বেশীর ভাগ 
দরজা-জানালাই ছিল কুৎদিত এবং প্রায়ই সেগুলোর মধ্যে 
কাচ বসানো থাকৃত না; ফলে মুক্ত বাঘু এবং অদ্ধকারের 
মধ্যে উপায়াস্তর ছিল না। সাধারণ ঘরের মধাস্থলে একট! 
অগ্রিপান্র্রে আগুন থাকতো, যতটা সম্ভব ছাদের য্ধা দিয়ে 
ধোয়! বেরিয়ে যেত.-'যোড়শ শতাবীর মধ্যভাগে ইংলপ্তের 
মত ফরাসী দেশেও ঘরের মধ্যে বাইরের চেয়ে বেধী 


এবং 


আষাঢ় 
গরম পোষাকের দরকার হ'ত ।” [ কুল্টনের (0০০1৮০2) 
০01০৮] 78001%008 থেকে উধৃত 1] রাত্রিতে এইবূপ 
অগ্রিকুণ্ডের পার্থ বসে থাকার লোভই হত না-_কিংবা 
এই বসে থাকার ইচ্ছাকে কোন প্রকারে উৎসাহিত কর! 
হত নাঃ সারা পৃথিবীর পক্ষে শীঘ্র শয্যাগ্রহণ এবং শীদ্ত 
শয্যাত্যাগই ছিল রীতি--ছোট শীতের দিনকে পরিপূর্ণ 
ভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করা হ,ত--কত্রিম উপায়ে 
তাকে বাড়ানো সম্ভব ছিল না। নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘ 
যন্ত্রণাদায়ক শীতকালের ফলেই খতু পরিবতনিকে অভার্থনা 
জানিয়ে এই কবিতা লেখা হ'ত। গ্রীষ্ম এসেছে” 
এ কথাটা মধ্যযুগের কবিরা যেন স্বস্তির নিংশ্বাস ফেলে 
ঘোবণা করতেন; বসস্তকাল ফুলের উৎসব কিংবা পাখীর 
সঙ্গীতের অকে্রা ছাড়াও বড় কিছু ছিল; বসন্তকাল 
নিয়ে আসতে উদ্ক খতুর প্রতিশ্রতি যখন পোক।-পরিবৃত 
গাত্রাবরণ ফেলে দিয়ে অবশেষে কঠিন এবং বেদনা-জীর্ঘ 
দেহকে মধুর রৌদ্রে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। 
অনেক শতাব্দী ধরে কাঠ-কয়লাই ছিল সাধারণ 
বাবহারের ইন্ধন । কয়ল! ছিল মৃল্যবান্‌ এবং সরবরাহের 
অস্থবিধা ছিল। খুস্টাঝে ওবার্ণ আযাবেতে 
কয়লার বিল হয়েছিল ৭৩ পাউণ্ড, ৮ শিলিং ৪ পেন্স। 
দযাঁভিজ স্কট টখসনের (91595৪ ৪০১০৮ [ু১১০08০০) 
বএি 2) 2০91০ 705861)014 1641-1500 নামক 
বইয়ে বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক ঝয়ের একটা চমৎকার 
হিসাব আছে। এখানে ইন্ষনের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া 
হলঃ "প্রতি চল্ডন (কমলার পরিমাণ বিশেষ, ৩৬ 
বুসেলে এক চন্ডন ) ১৭ শিজিং ৬ পেন্স হিসাবে ৫৫ 
চন্ডনের দাম, চন্ড নগুলো কেনা হয়েছিল সেন্ট সিয়টসে ॥ 
সেখান থেকে ওবার্ণ আবেতে নিয়ে যাবার জন্য প্রতি 
চন্ডুন ১০ শিলিং হিসাবে ২৫ পাউগ্ ভাড়া; বোঝাই 
করার জন্ত ৮ শিলিং ৪ পেন্স ভাড়া, জেটির ভাড়া প্রতি 
চ্ডনে ২পেক্স হিসাবে-_-মোট ৭৩পাউও্ড ৮শিলিং ৪পেন্স ।” 
খুব ধনী ছাড়া আর কারও পক্ষে এরকম বিল শোধ করা 
সম্ভব ছিল না--কিংবা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গৃহ 
কর্তারা এত সহজে চালান দেবার ব্যবস্থাও করতে পারত 
না। উত্তাপ-স্থটির স্থবিধা যেমন কম ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ 
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থাকার স্থুবিধা ছিল আরও কম--সে গৃহের ব্যাপারেই 
হোক আর ব্যক্তিগত দেহের ব্যাপারেই হোঁক্‌। 
কুলটন ১৫২৪ খুষ্টাব্ধে চিকিৎসক উলসিকে লেখা ইব্যাস্মা- 
সের একটা চিঠি উধৃত করেছেন; তার মধ্যে দেখি যে 
ইর্যাস্মান্‌ তৎকালীন ইংলপ্তের বড় বড় বাড়ীর আভ্যন্তরীণ 
বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিয়েছেন :প্প্রায় বেশীর 
ভাগ যেঝেই কাদা এবং জঙ্গলাবৃত জলা জায়গ।র রাসে 
(এক রকমের উদ্ভিদ ) তৈরী; এগুলো এত অসতর্কতার 
সঙ্গে (তরী যে অনেক সময় বিশ বছর ধরে ভিত্তির নীচে 
থুথু, বমি, কুকুর এবং মাুষের প্রন্ত্রাব, ফেলে-দেওয়া মদ, 
মাছের ভুক্তাথশিষ্ট এবং অন্ান্ত প্রকারের এমন ময়লা 
থাকে,ষার নাম করা যায় না। কাজেই আবহাওয়া 
পরিবত'নের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা গন্ধ বেরোয় যা আমার 
মতে মানব-দ্দেহেব পক্ষে স্বাস্থাকর নয়?” বড়লোকের 
প্রাসাদের পরিস্কার-পরিচ্ছঞ্জতার এই যদি নমুনা হয়, 
তবে গরীদের কুটিরের অবস্থা কল্পনা করেই নেয় যায়। 
আজকের দিনে আমরা যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথ! জানি 
ভার অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ শতান্দীতে ফ্রান্স থেকে 
ইংলপ্ডে ধ্াত পরিষ্কার করার রেওয়াজ প্রবত্তিত হয়েছিল) 
ধ্াত পরিষ্কার করতে পারত তারাই যাদের সামাজিক 
পদ্দ-মধ্যাদা উচ্চ ছিল এবং যাঝ| দাত পরিষ্কারের জন্ত 
পুভিংয়ের পাত্রের মত ছোট ছোট পাত্র বাবহার করতে 
পারত; এখনো! প্রাচীন দ্রব্যের দোকানে এই সব ছোট 
ছোট পাত্র মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বতরমান যুগে শ্রেষ্ট 
বন্ধুদের দ্বারাও অঙ্গল্লেধা ষে একপ্রকার দৈহিক দূর্গদ্ধের 
কথা বিজ্ঞপিত করা হয়, তখনকার দ্রিনে তার হয়ত্ত এত 
বিস্তৃতি ছিল যে দুই-চারটি চূড়ান্ত অবস্থায় ছাড়া সেটা হয়ত 
নজরেই পড়ত না। স্্ষ-বাজা চতুর্দশ লুইয়ের কাছে ফে 
যাওয়া ষেত না, তার কারণ কি তার ব্যক্তিগত মহিমা 
না তার দেহ থেকে যে দুর্গন্ধ বেরত সেইটা? 

ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবতর্ন ধীরে ধীরে হয়েছিল? 
আমাদের সময়ে এসে এই পরিবতন্ন চুড়ান্তে পৌছেছে । 
উনবিংশ শতাব্ধীতে বাথরুম্‌ ছিল ছুত্প্রাপ্য এবং এমন কি 
বড় বড় পল্লী-গৃহেও লোকেরা শোবার ঘরে একটা সংকীর্ণ 
টব নিয়ে সন্ধষ্ট থাকৃত। অবশ্ত আরামদায়ক অগ্রিকুণ্ডের 
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সামনে এই জাতীয় টবে স্নান অস্থবিধাজনক ছিল না; 
চেয়ারের পিঠে ছড়ানে! পশমী তোয়ালে অগ্নিতাপে উত্তপ্ত 
হত এবং গরম জলের বৃহৎ পিতলের পাজে আগুন 
গ্রতিফলিত হ্ত। 55 7880019 0৮2901016-এ জ্রজেদ্‌ 
ছুহামেল (08০:98 1001997091) উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে প্যারীতে একটি অস্থস্থ লোকের আান-বাবস্থার 
বর্ণনা করেছেন। “কোয়ে ছ অন্তারলিজের ফ্ল্যাটে 
সুসজ্জিত কোন বাথরুম ছিল না। ১৯০৭ থুস্টাব্ের সময় 
বাথরুমূটা ছিল বিলাস-প্রব্য। আমরা বড় একট! ক্লানের 
টব চেয়ে পাঠালাম । ভোরা-কাটা জা্সিপরা ছুটি লোক 
একটা বড় লোহার ট্যাংকে বড় বড় তাশঅপাত্রে গরম জল 
নিয়ে এল। আমার বাবা অবশ্ত সান করতে অলম্মত 
হলেন নাকিজ্ক তিনি রুদ্ধ-নিংশ্বাসে গালিগালাজ করতে 
থাকলেন ।” ১৯১৩ খুস্টাব্বে ফ্লোরেন্সের সহরতলীর 
বাড়ীতে জানের জল যথেষ্ট গরম করার জন্য শ্নান-পাঙ্জের 
মধ্যে ঘেরাও করা ছোট কাঠকয়লার অগ্নিপাত্র বসিয়ে 
দেওয়া হ'ত । এই সময়ে ইংলণ্ডে দৈনন্দিন স্বানটা উচ্চ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যাসের মধ্যে দাড়িয়ে গেছিল। প্রথম 
ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধবার পূর্বে সামাজিক জীবনের কোন 
উপন্যাসে নায়ক যদ্দি বাথরুমে গান না করত কিংবা 
নায়িকার দাসী যর্দি এসে খবর না দিত যে তাঁর স্নানের সব 
তৈরী, তবে দে উপন্তাঁস সম্পূর্ণ হ'ত না। তখন প্রধান 
প্রধান চরিভ্রের সামাঞ্জিক প্র-মূর্ষাদ1 নির্দেশের জন্য এটা 
ছিল একটা সর্বজন ন্বীুত রীতি। বতমান যুদ্ধ এবং 
গত যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই রীতি বিলুপ্ত হয়েছিল-_ 
কেননা পরিমাণ এবং গুণের দিক থেকে টনিক জানের 
স্থবিধা বেড়েই চলেছিল। যত ছোটই হোক্‌ না কেন 
প্রত্যেক আধুনিক ফ্লযাটেই বিভিন্ন প্রকার যস্তরাদি সমস্থিত 
বাথরুম থাকৃত এবং সর্বোপরি থাকৃত আশ্চ্বঞ্জনক ও 
বিবাম-হীন গরম জলের শ্রোত। 

বত'মানে আমাঙ্গের জীবনের আরও অনেক ভাল 
ক্িনিসের মত এই গরম জলের প্রবাহও শেষ হয়ে গেছে। 
গ্রকৃত পক্ষে আমরা একে এতটা শ্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে 
নিয়েছিলাম যে, একে আর আমরা ভাল জ্রিনিস মনে 
কর্ভাম নাঁ-মনে করতাম প্রয়োজন । গরম জলের 


স্রোত বন্ধ হতে চলেছে? ব্র্যাক্‌-আউটের পর্দার পিছনে 
আলো মৃৃতর হয়ে আম্ছে এবং কুর্য-কিরণের মত সার! 
বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ার পরিবতে” আমাদের শীতকালীন- 
গ্রন্থ শুধু একটি ঘরের আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে। 
এই শীতকালীন গ্রীক্ম যতটা সম্কৃচিত হবে ততই আমর! 
আমাদেন সভ্যতার একটা বিশেষ দান হারা; এই 
দ্ানটিকে আমরা স্বাস্থ্য কিংবা আরাষের চেয়েও বেঙী 
মূল্য দিতে শিখেছি-_-এই দানটি হচ্ছে গোপনীয়তা 
(07৮৪০) )। একটা কেন্দ্রীয় হলকে খারাঁপভাবে গরম 
করার পরিবর্তে বিভিন্থ ঘরগুলোকে গরম করা সম্ভবপর 
হয়েছিল ব'লে গারহীস্থা-জীবনের গঠন-পদ্ধতি গেছিল সম্পূর্ণ 
বদলে; একমাত্র অত্যস্ক দরিদ্র ছাড়া অন্যান্ত সবাই যখন 
খুনী একাকিত্ব উপভোগ করতে পারত। খন আমর! 
উদ্ছিয় কিংবা বিষগ্ন হতাম, তখন নির্জনে গা এলিয়ে দিতে 
পারতাম; গরম জলের ধারা ধেমন আমাদের ক্লাস্ত 
দেহের চারদিকে আরামদায়কভাবে ঝরে পড়ত, তেমনি 
নির্জনতাও আমাদের উদ্ছিগ্ন মনকে শাস্তি দিত; বতণমানে 
আমরা সেই গোপনীয়ত্বের আশীর্বাদ সামগ়িকভাবে 
হারালাম । 


আজ গোপনীয়তা কোথায় পাওয়া! যেতে পারে? 
মন্কে! কিং অস্লো-র শীতল গৃহাভ্যস্তরে--যেখানে 
ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালে সংগৃহীত সামান্ত কাঠের সঞ্চয় করুণ- 
ভাবে সহরের বাইরে পড়ে থাকে এ" যেখানকার 
অধিবাসীদের এই একমাত্র ইন্ধন? কিংবা এথেন্দের 
রাজপথে যেখানে জীবিত অধিবাসীরা অনাহারে মৃত 
অধিবাসীদের শীর্ণ কঙ্কাঞের সঙ্গে ঠোচট খায়? বন্দী 
শিবিরে ? দাস-বহনকারী গোঁমহিযাদি-চালিত শকটে? 
রাশিয়ার ট্রেঞ্চে কিংবা লিবিঘ্ার মরুভূমিতে ? মানব- 
জাতির দ্বুঃখ-দূর্দশা দেখে কেউ হয়ত দৈনন্দিন সভ্যঙজীবনের 
ছোটখাট আশীর্বাদের ক্ষতির কথা-এমন কি গোপনীয়- 
তার ক্ষতির কথাও--উল্লেখ করার সাহম পেত না--যদি 
না এর প্রতিটি ক্ষতি কোন-না-কোন অর্থে আমাদের 
শতাৰী বর্তমানে যে ভমুক্ুর তৃষার-যুগের মধ্য দিযে যাচ্ছে, 
তার প্রভীক হ'ত। ঘেমন সব জিনিসের শেষ হয়, 
তেমনি এরও অবস্ত শেষ হবে এবং শাস্তির উষ্ণাভায়- বড় 


আষাঁট 


ঞ্ 


সঞ্চযুন 
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ছোট সব জিনিসেরই নতুন স্থষ্টি হবেঃ স্বাধীনতা, 
সদিচ্ছা এবং ছোট ছোট আনন্দ আবার ফিরবে; এই 
সব জিনিস সঙ্ঘদ্ধেই বড় প্রেমিক কবি রুপার্ট ক্র 
লিখেছিলেন 2 +8109]1 7 098 0:00. 61900 1৮] 1707 
070108] [)78189 ?+ 


কথার বই 


[আজকাল সংবাদপত্রে স্থানাভাবে পার্লামেণ্টের 
বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাঁ। তাই লোকেরা 
সথজাসজি হ্যানসার্ডের (17579079) দ্বারস্থ হয়। এই 
হযানসার্ডভের কাহিনীই এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধটি 
রচয়িতা জর্জ ক্রাইস্ট। 10 এ 01ছ নামক 
পত্রিকায় প্রকাশিত 159136010০1 ৮০:৭৪ নামক 
প্রবন্ধের এটি সার সঙ্কলন ] 

প্রতিদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় পার্লামেন্টের 
মে-মব সভ্য লগ্নে কিংব৷ তার কাছাকাছি থাকেন, 
ভাবা শান্তিকীলীন দিনের মতই প্রত্যেকে একটি নীল মলাট 


দেওয়া পুস্তিকা পান; এর মধ্যে পুৰ দিন হাউস্‌ অব. 


কমন্সে যে-সব প্রশ্থ করা হয়েছে, যে-সব বক্তৃতা দেওয়া 
হয়েছে এবং অন্ত যাকিছু কাজ করা হয়েছে, তার 
প্রত্যেকটির পূর্ণবিবর্ণী থাকে । প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য 
বড় বড় মন্ত্রীর কাছে বিশেষ দূতেরা প্রাতরাশের পূর্বেই 
এই পুস্তিকা বহন করে নিয়ে যায়। 


"বেশীর ভাগ ইংরেজ্জরাই হ্যান্সার্ডে'র কথা শুনেছে 
[এ বিশেষ ক'রে আঙ্কালকার দিনে তারা এর পৃষ্ঠায় ডুব 
[দেবার জন্য প্রলুন্ধ হয়। প্রত পক্ষে হ্যান্সার্ড যে আজ 
পঞ্চাশ বছরের বেশী কাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে না_এ 
£ুঘটনাটা পার্লামেপ্টের সভার এবং জনসাধারণ অবহেলা করে 
টুধাকেন। নেল্সন্‌ যখন সমুদ্রে ব্রিটেনের আধিপত্য প্রমাণ 
টরছিলেন, সেই সময় ফে-মুদ্রাকর এই রিপোর্ট প্রকাশ 
রা সুরু করেছিলেন, তারই নামে আজও এই রিপোট 
্ভিহিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধো ইংলগু শেষ 
মালে বিতর্কের একটা! সরকারী বিবরণ প্রকাশ করা হুর 
রেছিল। “হ্যানসার্ডের প্রকৃত নাম হচ্ছে *পার্লামেপ্টের 







বিতর্ক--সরকারী বিবরণ 7” সবে মাত্র ১৯০৯ খুস্টাব্ধে 
এই নীল ম্লাট দেওয়া পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
গবর্ণমেপ্ট এইচ. এম্‌. স্টেশনারী অফিসের মারফত 
* হ্যান্সার্ড? মুত্রিত করেন এবং পোষ্ট অফিসের মধ্যস্থতায় 
এটা বিলি করার ব্যবস্থা করেন। অন্তথ| এর প্রকাশের 
সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আর কোন সংযোগ নেই । শেষ প্যান্ত 
হাউস অব কমন্স যখন সরকারী বিবরণ প্রকাশে সম্মতি 
দিয়েছিলেন, তখন তারা দাবী করেছিলেন ঘে, প্রকাশের 
পরিপূর্ণ অধিকার তাদের হাতেই থাকবে। সেই নিয়ম 
এখনও ভঙ্গ হয় নি। প্রকৃত পক্ষে স্পীকার ( হাউস 'অকং 
কমব্দের সভাপতি ) হচ্ছেন হ্যান্সার্ডে'র প্রধান সম্পাদক । 
তারই মধ্যস্থতায় হাউস্‌ দাবী করেন যে সব বক্তৃতাই 
পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে--তা! সে মন্ত্রীদের বন্কৃতাই 
হোক আর পিছনের বেঞ্চের সভ্যদের বক্তৃতাই হোক । 
সমালোচনার কোন কথাই বাদ দেওয়া চলবে না। যে 
কোন বক্তা সন্কারী সংবাদদগাতাদের ব্যাকরণের তুল 
কিংবা উর্ধৃতির ভুল শোধরাতে বলতে পারেন? কিন্ত 
এটা স্থনিদি্ট নিয়ম যে কোন অনুচ্ছেদের অর্থ বদলিয়ে 
দেয় এমন কোন কথা যোগ দেওয়াও ধাবে না কিংবা বাদ 
দেওয়াও যাবে না। 
যদিও তারা প্রেস গ্যালারীতে বসে কাজ করেন, তবু 
বারোজন সরকারী সংবাদদাতা হাউসেরই কমণঠারী। 
সভাদের জন্ত বিশেষভাবে নিধারিত পাশের গ্যালাবীতে 
বসবার অধিকার চ্যাপলেনেরও (0178])10)0) যেমন আছে, 
সম্পাদকেরও তেমনি আছে। পার্লামেপ্টের অন্ক কোন 
কর্মচারী এত বেশী কাজ করে না। প্রতি বৎসর নব্বই 
লক্ষ কথা ধরে এমন দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; কৃত রকমের 
প্রাদেশিক ভাষায় এই সব কথা বল হয়ে থাকে এবং 
এই বলবার গতি অনেক সময় মিনিটে ছ্ুইশ কথা 
উপরে চলে ঘায়। সম্প্রতি অবশ্য একটি মাইক্রোফোন্‌ 
এবং কয়েকটি হেডফোন পাওয়া গেছে-একশ বছর 
আগে পিছনের সাধারণ দর্শকদের অদ্ককার গ্যালারীতে 
বসে হাটুর উপর লিখবার কাগক্জ বেধে 'হ্যানসার্ডে'র 
২বাদদাতাদের যে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে 
হ'ত, তার চেয়ে অবশ্ত অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে। 


৪৫৮ 


যুদ্ধের প্রথমে কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার সম্মুখীন হ'তে 


হয়েছিল যে হ্যানসার্ডের প্রচার পৃথিবী-ব্যাপী এবং শত্রুতা, 


পরিশ্রম করে এটা পড়বে। কোন অন্ত্রশঙ্কের কারখানা 
কিংবা এবোড্রোের স্থান নিদেশি, সৈন্তদলের শক্তি ও 
মনোভাব, জাহাজের গতি, বিমান হানায় ক্ষতির পরিমাণ 
এবং এমন কি আবহাওয়া সম্থপ্ধে কোন সন্ধান পাওয়া 
যায় কিনাসে উদ্দেশে হ্যানসার্ডের প্রতিটি পংক্তি 
বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। কতকগুলো ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
অবশ্ঠ গোপন অধিবেশনে আলোচনা করা হয় এবং এই 
সব অধিবেশনে সরকারী বেসরকারী কোন রকম সংবাদ 
দাতাকেই থাকতে দেওয়া হয় লা। তারা দরজার পাশে 
ধাড়িয়ে থাকেন যদিই কোন গোপন তথ্য লিখে নেবার 
জন্ত তাদের ডাকা হয় কিংবা যদি কোন বিষয়ের পূর্ণ 
বিবরণ প্রকাশ করা স্থির হয়। যুদ্ধে 
গোপনীয়তা এত চুড়ান্তে উঠেছিল যে সংবাদদাতার 
তালাবন্ধ দরজার পাশে ফ্াড়ানোর কর্তব্য শেষ হালে, 
তার কাছ থেকে শুন্ত নোটবুক নিয়ে সম্পাদকের 
ঘরে একটা সিঙ্ধুকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখা হ'ত। 
আপেক্ষিক হিসাবে গোপন অধিবেশন কম এবং 
প্রশ্থাদি সাধারণ্যেই করা হয়ে থাকে । স্ত্যাদের সাবধান 
করে দেওয়! হয়েছে যে প্রতিটি কথাই শত্রুর শ্রবণ সীমার 
মধ্যে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের কিঞ্চিৎ বিচাতি ঘটে 
এবং কেউ হয়ত একটা প্রযোজ্জনীয় সংবাদ দিয়ে বসেন । 
যখন এপ ব্যাপার ঘটে ভখন স্পীকার দেই সভোর 
সে দেখা করেন এবং হ্যান্পার্ড থেকে সেই অংশটুক্‌ 
বাদ দেবার আদেশ দেন। এই রেকর্ড শুধু এই জাতীয় 
মেন্সরশিপের অধীন। খুব কর্ম ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা 
ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এই কম্মপদ্ধতির 
কোন অভিযোগই হয়নি। এই বাপারেও হাউস্‌ অব 
কমন্স স্পীকারের দাঘ্িত্ব সংরক্ষণ সম্বন্ধে যত্ববান হয়েছে 
এবং গভর্ণমে্টের কোন কমণ্ারীর হাতে এই কার্ষের 
ভার দেয় নি। 
স্বাধীনতার এই স্স্থ মনোবৃত্তি হাউস্‌কে সরকারী 
বিবর্ণ প্রকাশে অশ্প্রাণিত করেছিল! হাউসের এই 
কাজের ভার নেবার কারণ এই যে ১৯*৯ খুষ্টাব্দের পূর্বে 


১৯১৪-২৮র 


মাতৃভূমি 


১৬৫০ 
ষে আধা-সরকারী বিবরণ প্রকাশ হ'ভ্‌ ভাতে সভাদের 
চেয়ে মস্ত্রিদের বক্তৃতার প্রাধানা দেওয়! 
প্রকাশকরা কিছু কিছু সরকারী সাহাষ্য বালে 
সমালোচনাকে চেপে যেতেও তারা প্রলু্ধ হ'তে পান 
হ্যান্সার্ডের প্রকৃত জনকের নাম উইলিয়াম 
(৮ 0০১৮৪%)। তার লেখায় গত শতাদীর 
প্রথম ভাগের ইংলগ্ের পল্লীজীবনের হুন্দূর বর্ণনা আছে। 
তিনি ১৮৩ খুষ্টাঝে বিভিন্ন স্থান থেকে পার্লামেন্টের 
দৈনন্দিন কারবিবরণী সংগ্রহ করা হক করেছিলেন । 
তার জন্য এটা মুদ্রিত করেছিলেন টমাস্‌ কুর্জন হানসার্ড 
(771007085 11050) নামে একক্বন 
লগ্ুনের মুদ্রণ-ব্যবদারী। এর পরিবার প্রায় নব্বই বৎস 
ধরে এই মুদ্রণ ব্যাপারটির সঙ্গে সংশ্রব রেখেছিলেন: 
বিভিন্ন ধরণের অনেক প্রতিদন্দীর সঙ্গে গ্রতিধোগিত: 
সন্দেও এটা শীদ্রই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত এবং বেশ 
নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে পরিণত হয়েছিল; উপন্তাসিব 
চার্লগ্‌ ডিকেন্দ, এদেক একটি প্রতিদন্বীর সাবাদদা হাক 
কাজ করতেন। 

আপুনিক মাপকাঠিতে বিচার করলে উনবিং* 
শতাবীতে যে “হানসার্ড, প্রকাশিত হ'ত, তাকে অনি 
এটা প্রকাশিভ হত দেরীতে এব" 


হাত এবং 
পেত 


কবেট 


00101) 


সাধারণ বলতে হয়। 
এর বেশীর ভাগ সংবাদ সংগৃহীত হ'ত স"াদপত্র থেকে । 
গভর্ণঘেপ্ট থেকে তিন হাজার পাউণ্ড ব' ৮ সাহায্য দানে 
এর অবস্থার কোন উন্নতি হ'ল না । বিভিন্ন পার্লামেপ্টার" 
কমিটি এ বিষয়ে অঙ্গদগ্ধান করেছিলেন । ৯৮৯০ খুষ্টাঝে; 
পরে হ্যান্সাড-পরিবার যখন এর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছি। 
করেছিলেন, হাউস্‌ তখন চুক্তিতে এই কাজটার ব্যবস্থ 
করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা ভীষণ ভাতে 
ব্যর্থ হয়েছিল। কোন চুক্তি-গ্রহণকারীই এটাকে লাশ 
জনক কাধ্যে পরিণত করতে পারে নি। কেউ কে? 
দেউলিয়া হয়ে গেছিলেন। একজন আবার বিজ্ঞাপন গ্রহ 
করার ফলে কলদ্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবশেঃ 
পার্লামেন্ট হ্যান্সার্ড' প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে 
এবং তার ফলে তদের অস্থতাপ করতে হয়নি। 
জামণানরা ১৯৪০ খুষ্টাবের আগষ্ট থেকে ত্রি্টনে । 


আধা 


সঞ্চযন 


8৪৫৯ 





বিমান আক্রমণ স্থকু করেছিল, তাতে হ্যান্সার্ড 
প্রতিষ্ঠানের  কমকুশলতাই প্রমাণিত হয়েছিল। 
হ্থান্সার্ডের প্রত্যেক কমচারীই এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ 
করেছিল; পার্লামেন্টের কগস্বর থামানো চলবে ন|। 
একটি বিমান আক্রমণে ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবার 
সময় একজন সংবাদ-বাহক নিহত কয়েছিল। তার পর 
সমঘ্ত কপিই ছুটি করে করাহণ্ত। তার পর হ্হান্পার্ড, 
হখন যন্ত্রস্থ,। তখন ছাপাখানা বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত 
হয়েছিল । তখনই হান্সার্ডের কাজ অন্য হাপাখানাদধ 


স্থানান্তরিত করা হয়েছিল. এবং পরদিন সকাল বেলায় 
অপরিচিত অক্ষরে কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টা দেরীতে 
হান্সাড' প্রকাশিত হয়েছিল। পুরানো পার্লামেন্ট গৃহ 
ধ্বংস হবার ফলে পার্লামেপ্টকে বাধ্য হয়ে সাময়িক ভাবে 
নৃতন নৃতন স্থানে স্থানাস্তরিত করতে হয়েছে এবং সরকারী 
২বাদদাতাদের অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়, 
কিস্ত তার ফলে কপি পেতে খুব দেরী হয় না| 
'হ্থান্সার্ড গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড এবং রক্ষক হিসাবে ঠিকই 
রয়েছে । 


€6০দশী পত্রিকা হইত ) 


মোভিযেট ইউনিয়নে নারী 

[ঢাকার প্রগতি লেখক সজ্ঘের মুখপত্র 'গতি'র 
বৈশাখ সংখ্যা থেকে সঙ্কলিত ] 

বতান জগতে নারীদের অবস্থিতির ন্যায় কৌতুক- 
প্র্দ ও দরকারী খুব কম বিষয়ই 'আছে। আবার 
সোভিয়েট রাশিয়া ভিন্ন খুব কম দেশই আছে যেখানে 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রুত ক্রমোনতি দেখা গিয়েছে। 
২৫ বছরের মধো ইউনিয়নের নারীরা এত উন্নত হয়েছে 
ধে তার! আজ সমাজের কোণঠাসা অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি 
পেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সর্বপ্রকার কাজে অংশ গ্রহণ 
করেছ। সোভিজেট ও ফ্যাসিই প্রথার সর্বাপেক্ষা বেশী 
দৃশ্বমান পার্থক্য দেখা যায় সমাজ-গঠনে নারীদের কর্তব্য 
নিয়ে। সোভিয়েটট মনে করে নারী রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার 
কর্তবাপালন করবে, অপর পক্ষে ফ্যাসিষ্টরা মনে করে যে 
নারী শুধু শিশুপালন ও গৃহস্থালীর মধ্যেই নিজেকে 
শিয়োজিত রাখবে। ইউনিয়নের শাপন-প্রণালীর ১২২ 
ধারায় লিখিত আছে £-- 

“ইউনিয়নের নারীরা বাষ্্নৈতিক, অথনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও সামাঞ্জিক বিষয়ে পুরুষদের সমানাধিকার 
পেয়ে থাকে । পুরুষের সঙ্গে সকল কাজে সমান অধিকার, 
সমান মাহিনা, বিশ্রাম ও অবসর; সামাজিক শিক্ষা; 
'রাষ্্রকত্তক মাও শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ) মাতৃত্বের পূর্বের 
ও পরে মাহিনাসহ ছুটি; অসংখ্য মাতৃমঞ্জলালয় ও [শশু- 
পালনাগাঝ প্রভৃতি নি্বাণ করে পৃর্বোদ্ক ক্ষমতাগ্ুলি 


কাধ্যকরী হবারু সম্ভাবনা এনে দিয়েছে ৮ ১৩৭ ধারায় 
লিখিত আছে £- 

“পুরুষদের সাথে নারীদেরও একই নিষুমাধীনে ভোট 
দিবার অথবা ভোটপ্রার্থী হবার অধিকার আছে” 

ইউনিয়নের নারীরা আইন অনুযায়ী তাদের ক্ষমতা 
প্রয়োগ করার স্থযোগ পেয়ে থাকে । আঞ্কাল বছ 
সোভিয়েট নারী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে 
নিষুক্তী আছে। দ্বিতীন পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
কাজে (১৯২৮-৩৭ ) নারীদের সংখা! ত্রিশ লক্ষ থেকে 
অধিকন্তু ইত্তিমধো নারীদের 
কাজের বূপও অনেক বদলে গিয়েছে । ১৮৭৭ সনের গণনা 
অনুসারে দেখা যায় শতকরা ৫৫ জন নারী বড় জমিদার, 
বুর্জোয়া, বড় ব্যবসায়ী অথবা ধনী রাজকশ্মচারীদের 
অধীনে কাজ, ২৫ জন তৃসম্পর্তির জোতের কাজ, ৪ জন 
শিক্ষা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ 
এবং ১৩ জন শিশ্পবিভাগে অথবা দালান সংস্কারের কাজ 
করত ১৯৩৬ থৃষ্টার্ে শতকরা ৩৯ জন নারী বৃহ 
শিল্পকেন্দ্রে, ১৫ জন দোকান, সরবরাহ ও জনসাধারণের 
খাদ্দ্রব্যাদি সংগ্রঙ্ক করার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ছিল, এ ছাড় 
শতকরা ২* জন ছিল ডাক্তার, নয় শিক্ষক--আর পুরাতন 
প্রথার রক্ষক হিসাবে শতকর! মান্জ ২ জন গৃহস্থালী অথবা 
বাড়ীর চাকরাণীব কান্গ করত। অবশিষ্ট ২৪ জন শিল্পের 
অন্তান্ত শাখা-প্রশাখার, বিজ্ঞান ও কলাবিগ্যার কাজ 


রত। 


বেড়ে নব্বই লক্ষে দাড়া 


১০০০০ 


শাল এজ ০ 


৪৬০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





লেলিনগ্রাদের স্তোয়াখণ্ড জুতোর কারখানার ন্যায় 
এমন অনেক বৃহৎ শিল্পকেন্ত্র রাশিয়ায় আছে যেখানে 
শতকরা ৬* জনই নারী-কঙ্দী। 

সাধারণ খাবার ঘর এবং সর্ববদ] রাক্না ও পরিবেশনের 
জন্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকায় নারীরা তাদের গৃহকাধ্য 
থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে । রাশিয়ায় ত্রিশ হাজারের 
উপর থাণ্প্রব্যাদদি সরবরাহ করার প্রতিষ্ঠান আছে। 
পুরুষের ন্যায় সোভিয়েট নারীদেরও দিনে ৭ ঘণ্টা ক'রে 
কাজ করতে হয়--আবার অনেক কাজে ৬ ঘণ্টা ক'রে 
খাটলেও চলে। নরনারী উভয়কেই এক কাজের জন্য 
একই মাহিনা দেবার মূলস্থত্্র খুব কঠোরতার সহিত পালন 
করা হয়। পুরুষদের মত সোভিয়েট নারীরাও বেতনসহ 
বাৎসরিক ছুটি পেয়ে থাকে । এবং যদি স্বাস্থ্োর পক্ষে 
আবশ্তক হয়, তবে কোন স্বাস্থানিবাসে অথবা 
বিশ্রামাগাবে বিনা খরচে থাকতে পারে। 

মেয়ের! তাদের গুণাবলী এবং অজ্জিত দক্ষতা ও 
বুদ্ধির জন্য জনসাধারণ কর্তৃক সম্মানিত হয়ে থাকে । যে-সব 
বৃত্তি শতান্্রীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষদেরই একচেটিয়া 
ছিল এখন তা মেয়েরাই অধিকার ক'রে নিয়েছে | বিপ্রবের 
পূর্বের নারীদের রেলএয়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ক 
করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়ার পাচ 
লাখেরও বেী নারী রেলওয়ের কাজ করছে এবং তাদের 
মধ্যে 
নারীদের মধ্যে ৪০০ জন স্টেশন মাস্টার, ১৪** জন 
সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং প্রায় দশ হাজার জন 
ব্যবহারিক শিল্পী। 

উচ্চাকাজ্ষাবতী যে কোন সোভিয়েট নারী মজুর 
অথবা সমবাম়ী নারী-কুষক দক্ষতার পরিচয় দিতে 
পারলে সোভিয়েটের থে কোন উত্পা্দনকেন্দ্রের 
পরিচালনার সুমোগ পেছে থাকে । ইউনিয়নে অনেক 
নারী এপ্রিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, বিমানচালক ও 
বিচারক আছে। সেখানে কোন শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, 
কলাবিদ্ভা অথবা রাজকীয় বিভাগের কাধ্য নাই যেখানে 
মেয়েরা কাজ নাকরে। পৃথিবীর অন্যান্ট সমস্ত দেশ 
মিলে প্রায় দশ ভাজার নারী-এঞ্সিনিয়ার কিন্ত এক 


অনেকেই প্রধান পদ অধিকার করে আছে।, 


সোভিয়েটেই দশ হাজারের উপর নারী-এপ্িনিয়ার বড় 
বড় শিল্পকেন্দ্রে অথবা দালান সংগঠনের কাজে নিযুক্ত 
আছে। ৩ বৎসর পূর্বের রাশিমায় মাত্র দুই হাজার নাবী- 
ডাক্তার ছিল। আজ কিন্তু পোভিমেট ইউনিয়নে এক 
লক্ষ বত্রিশ হাজার জন ডাক্তার_আবার তার মধ্যে 
অদ্ধেকই নারী । 

রুষিকার্ধেয নারীদের নিয়োগের ব্যবস্থাও 
বদলে গেছে। প্রায় ১৯,০০*১*০০ নারী সমবায়ী অথবা 
রাস্্ীয় কৃষিক্ষেত্রে এখন কাজ করছে। তারা গোর্কির 
বর্ণনা অনুযায়ী পুরাতন রাশিয়ার অত্যাচারিত, পদদলিত 
অচেতন কৃষক নারীদের মত নয়। সমবায়ী 
কষিপ্রথা তা থেকে নারীদের সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে। 
বিপ্লবের পূর্ব কষকের! স্থয্যোদয় হতে স্ু্ধ্যান্ত পধ্যস্ত কাজ 
করেও কত উপাজ্জন করত তা কখনও জানত না৷ 
এখন প্রত্যেক সমবায়ী নারী-কষক ঠিক করে বলতে পারে 
তারা পরিবারের জন্ত কত আনছে 1৯**** বিপ্লবের 
পূর্ব মনে করা হত যে মেয়েরা শুধু সাধারণ কাজ করতেই 
সমর্থ, তাই তাদের কোদাল ও কান্তে ছাড়া অস্থ কোন 
জটিল যন্ত্র ব্যবহার করতে হত না। আজ 
সোভিয়েটে উপর কৃষি-বস্্াদির চালক 
আছে--তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও একেবারে কম 
নয়। 

সোভিয়েটের শ্রমিক আইন নারীদের শার*:ক শক্কির 
সীম! সম্বন্ধে বিশেষ সঙ্জাগ এবং নারীদের ঞখনও শক্তির 
অতিরিত্ত কাজে যোগদান করতে দেছ না। 
কম যুবক-যুবতীদের বিপদ-সস্কুল 
আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। 

৮পাভিয়েটের বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধীয় আইন 
বিবাহকে ছুইটি স্বাধীন ও সমকক্ষ বাক্তির মিলন বলেই 
মনে করে। রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থে, এবং স্ত্রী ও 
সম্তানাদির ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার 
স্বিধার্থেই বিবাহকে নথীতুক্ত করার জন্য উৎসাহিত 
করা হয়। নথীতুক্ত ও ঘরোয়া এই উভয়বিধ বিবাহকেই 
সোভিয়েট আইনে সমান মনে করা হয়। সোভিছেট 
ইউনিয়নে কোন শিশুকেই আইন-নিষিদ্ধ যনে করা হয় 


অনেক 


এবং 


দেওয়া 
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১৮ বছরের 
কাজে যোগ দেওয়া 


আঁষাঁঢ় 


সঞ্চযন 
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নাএবং প্রত্যেক শিশুই সমান অধিকার পায়। স্ত্রীও 
স্বামীর সাধারণ ন্বীকৃতিতে অথবা ভাদের যে কোন 
একজনের ইচ্ছায়ওবিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে। বিবাহ- 
বিচ্ছেদ নথীতৃক্ত করার সময় শিশুর সংরক্ষণের জন্য কে 
কতটুকু অংশ গ্রহণ করবে আর কার সাথে শিশু বাস 
করবে রাষ্্রই তানিদ্ধীরণ ক'রে দেয়। ১৯৩৬ থ্রন্টাবে 
সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট একটি আইনের খসড়া রচনা করে। 
তাতে মা ও শিশুদের রক্ষা করার,অকালে ইচ্ছাকৃত সম্তান- 
প্রসবজনিত ব্যিময় ফল থেকে নারীদের রক্ষা করার, 
পিতার দায়িত্ব পালনের যে কোন প্রকার গাফিলতিকে 
নিরুৎসাহ করারু এবং সর্বতোভাবে পরিবারকে শক্তি- 
শালী করার উদ্দেশ ছিল। এই খসড়ার বিষয়গুলি 
দেশব্যাপী আলোচনার পর সর্বসাধারণের মৃত নিয়ে 
আইনে পরিণত হয় । এই আইনে মাতার নিরাপত্তার 
উদ্দেশ্য ভিন্ন স্বেচ্ছায় অকাল প্রসবকে নিষিদ্ধ করা হয় 
এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনকে কঠোরতর করা হয়। 
বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দ্বর হওয়ায়, নারীদের আর্থিক 
স্বাধীনতা থাকায়, সমন্ত জনসাধারণের স্থথ বদ্দিত হওয়ায় 
এবং শিশুর ভবিষাৎ জীবন নিরাপদ হওয়ার দরুণই 
এই আইনের স্থৃফল হয়েছিল অনেক। আইন লিপিবদ্ধ 
হওয়ার পর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ্ধের সংখা! ক্রমেই কমে 
আসছে। 
ষ্ ষ চে 
গোভিয়েট নারীরা জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার জন্য ব্যাকুল 
এবং সোভিয়েট গবর্ণমেন্টও সর্বব বিষয়ে ভাদ্র সাহাযা 
করছে ।-*রাশিয়ায় আজকাল বছ নারী কলেজে ও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হচ্ছে । 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনংখ্যা ৬০১০০০; তার মধ্যে 
শতকরা ৪৩ জনই নারী। শিক্ষা চিকিৎসা 
বিভাগে ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমোন্জতির দিকে যাচ্ছে 

_.. সোভিয়েট নারীদের ক্রীড়া এবং ব্যায়ামের দিকেও 
উৎসাহ আছে। পাচ 'লাখেরও বেশী ঘুবতী ব্যায়াম 
বিষয়ক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 3. শু 9. ব্যাজ পরিধান 
করেছে। ১০৯১০৯০ জনেরও উপরে নানী হৃনিপুণ লক্ষ্য- 
বেদ্ধার চিচ্নন্বব্প 'ভরশিলভ” ব্যাজ পরিধান ক'রে গর্ব 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কলেজ 


এবং 


কোধ করে । সোভিয়েট নারীরা নানাপ্রকার ক্রীড়ায়-_ 
বিশেষ ক'রে প্যারাস্টে ওঠা-নামায়, পৃথিবীব্যাপী রেকর্ড 
করেছে। 

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সোভিয়েট নারীদের যা দিতে 
পারে নি, দেশের গঠনমূলক কাধ্যে অংশ গ্রহণ করার 
অধিকার তাদের ভা দিয়েছে । ইহা নব-নারীকে রাষ্ট্র 
পরিচালনায় সমানাধিকার দিয়েছে । রাশিয়ার সর্বপ্রধান 
সোভিয়েট সভ্যদের মধ্যে ১৮৯ জন, ইউনিয়ন রিপান্রিকের 
সর্ধোচ্চ সোভিয়েট সভ্াদেব মধ্যে ৮৪৮ জন এবং স্থায়ত্র 
শাসনমূলক রিপার্রিকের সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভ্যদদের 
মধ্যে ৫*৮ জনই নারী । ১১৫০০,০*০ জনের বেশী নারী 
গ্রাম ও সহব্দের সোভিয়েটগুলিতে কারধ্যাকরীভাবে অংশ 
গ্রহণ করেছে । 

শিল্পে নৃতন ও উন্নততর কাধ্য প্রণালী আবিষ্কার ক'রে 
"শ হাজার নারী ট্রাথালেভিট উপাধি লাভ করেছে। 
উদাহরণ-ম্বরূপ বলা যেতে পারে এভোকিয়া ও ম্যারিয়া 
ডিলে গ্রেডোভার তন্তবায় কক্ষীরা নিজেদের কারখানায় 
নৃতন নৃতন প্রণালীর সাহায্যে অধিকতর উৎপাদন করার 
জন্য সমস্ত দেশবাসীর দ্বারা সম্মানিত হচ্ছে। একজন 
সমবাম়ী নারী-ক্ষকই সব চেয়ে বেশী চিনি জাতীয় উদ্ভিদ 
উৎপন্ন করার সম্মান পেয়েছে । চিনি জাতীয় উদ্ভিদ বেশী 
পরিমাণে উৎপক্ম করার সমাঙ্্তান্ত্রিক প্রতিযোগিতা 
একটি সমবায়ী রুষক-মেয়ে ডেমফেন মেন্‌ কর্তৃক আবস্ত 
হয়েছিল। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে একপ সমবাযী 
নাবী-কষক আছে যারা প্রতি হেকটার জমিতে একশত 
টন চিনি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্পপন্্র করে। পূর্বেব £৭ টনের 
জন্াই গ্রতিযোগিতা আরম্ত হয়েছিল । 

যাস্তিক লাঙ্গল-চালক পাশা এগ্জেলদ্‌ ১৯৩৬ খুষ্টানে 
নারীকে অধিকতর ভাল চালকে শিক্ষিত করার চেষ্ট! 
করে। সহম্র সহম্র নর-নাবী আজ এই সম্মান পাবার 
জন্য প্রতিযোগিতা করছে। ফলে সর্ববোধ্কষ্ট চালকেরা 
বর্তমানে দ্বিগুণ জমি চাষ করতে পারে। 

ভেলেনটিনা, গ্রিজহৃবোডা মত পৌলিনা, অশিনেনকো 
এবং মেরিনায়াশ কোডার প্রভৃতি নারীরা মস্কে হতে 
সথদূর প্রাচো অবিরত বিমান চালিয়ে ষে সাহস ও বীরত্ব 


৪৬২ 


দেখিয়েছে তা নিয়ে সোভিয়েটদের গর্ব করবার অধিকার 
আছে। অবিরাম বিমান চালনায় সোভিঘেট নারীর 
চলাফেরা পৃথিবীর নারীদের মধ্য সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ 
করেছে। 

সমস্ত ইউনিয়নের মৎ্স-শিল্পের প্রতিনিধি নেলিশ 
ঝেম চুঝিনা, আজারবাইজানের জনস্বাস্থ্য বিভাগের 
প্রতিনিধি কুত্রা ভেরাড এবং তুর্কমেনিস্তানের বিছ্যুৎ- 
শিল্পের প্রতিনিধি বাঘতা আলটি বায়েডা প্রভূতিকে 
নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি সভায় ১২ জন 
নারী আছে। ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি সভার সহ- 
প্রতিনিধি যোসানিয়া জেমঙলগামা নামে একটি নারী। 

ইউনিয়নে ১২৫০* নারী বৈজ্ঞানিক আছে। কিছু 
দিন আগে জীবতত্ব ও বায়ো-কেমি্রি সম্থদ্ধে ৩০৯ প্রবন্ধ 
লিখে ডাঃ লেনা স্টার্ণ সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক 
সংঘের সভা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিজ 
চেষ্টাতেই অশ্রিক্ষিতা শ্রমজীবিনী থেকে 
সোভিয়েটের সর্বোচ্চ সভাপদে উন্নীত হয়েছিলেন । 

জেলা সোভিয়েটের সভাপতির কাজ স্বভাবে চালান 
সহজ নয়। সে কাজ করতে হলে সন্ভাপত্তিকে গঠন- 
ক্ষম, পরিচালনা-ক্ষম ও তীন্ অর্থ নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে 
হয়। 


একজন 


সোভিয়েট জেলার আন্ুমানিক বায় ১৭,০০৯১০০০ 
রুবল্‌্। জেলা সোভিয়েটের উপর ভ্রমণোদ্যান সমূহের 
তত্বাবধান, রাস্তাঘাট নিম্ধীণ ও পরিষ্কার রাখা, আবর্জনা 
দূরীকরণ, স্থানীয় শিল্প প্রভৃতির তত্বাবধান এবং নানা- 
প্রকার জনহিতকর কাজের ভার ন্ুষ্ত/ আজকাল 
সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ অনেক নারী আছেন ধারা 
সভাপতির কাজ ছাড়াও জ্িল! শিল্প-পরিকল্পনা বিভাগ, 
জিলা শিক্ষা বিভাগ ও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ 
করছেন। ভবিষাতে এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বেড়ে 
যাবে। 

“নারীরা শুধু শিশু-পালন ও গৃহ্তকাধ্া তত্বাবধান 
করারই. উপযৃক্ত”-_ফ্যাসিস্টদের এই মত্তবাদের 
বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া নারীদের উন্নতির 
কথা অকাট্য যুক্তিম্বরূপ গ্রহণ কর! যেতে পারে। 
সপ (মণিকা দেবী) 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





সমাজ-সচেতন সাহিত্য 

[হাওড়ার ঘ্ৈমোসিক সাহিত্য-পঞ্জিকা অভিবাদন? 
থেকে সন্কলিত। ] 

সাহিতি)কদের সমাঞজ-সচেতন হবার তাগাদাটা আজ- 
কাল জোর চলেছে। পাঠকরা তাগাদা দেন «সমাজ 
সচেতন সাহিত্যিক চাই”--সে-তাগাদায় পড়েই 
সাহিত্যিকর! সবই সমাজ-সচেতন হবার জন্টে বদ্ধপরিকর 
হয়ে উঠছেন। তার জন্য অবশ্থা রাতারাতি অনেককেই 
মুখোস বদলাতে ইচ্ছে । কেননা পাঠকের দাবী পূরণ না 
করলে বাজার মাটি ইয়। 

আজকের দিনে যে-সব কবিতা গল্প বাংলা সাহিত্যের 
কলেবর স্মীত করে চঙ্গছে ওতে একবার চোখ বু'লয়ে 
আনলেই আমর! এই অস্থুরোধে টেকি গেলার দৃশ্যটা 
দেখতে পাই। পাঠকরা প্রায় বাইবেলের ঈশ্বরের মত 
হয়ে উঠেছেন-_].08 8০679 1১9 112))৮ বলা মাত্র চন্দ্র-স্ধ্য 
জোড় হস্তে এসে উপস্থিত হয়। তারা সমাঙ্গ-সচেতন 
সাহিতি]ক চাইলেন, আর ওমনি সাহিত্যিকরা সমাজ- 
সচেতন হয়ে উঠলেন । তারা একবার ভেবেও দেখলেন 
লা সমাজ-সচেতনভাঢ। অর্ডাৰী মাল নয় যে অকাতরে 
তারা তা” সরবরাহ করে যেতে পারবেন। 

সাহিতািকদের আচরণের প্রসঙ্গ তোলবার আগে 
আমাদের বুঝতে হবে পাঠকরা সমার্জ-সচেতন সাহিত্য 
বলতে কি বুঝেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উপরই যখন 
সমাজ গঠন নির্ভর করে তখন আমর! ছি।গাঁন হয়ে বসতে 
পারি যে বাংলাদেশের যাবা ধনোৎপাদক সেই চাষীরাই 
সখাজ-দেহেপ একটা বড় অংশ জুড়ে বসে আচ্। আর 
আছে মুষ্টিমেয় শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিমেয় মজুর, গত- 
গৌরব জমিদার, মহাজন, ধনোত্পাদনকারী কলকারখানার 
মালিক আর এদেবু সবার চেয়ে সংখ্যায় বেশী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী। এব্বস্থায় সমাজ যে অবস্থার সম্মুধীন হয়েছে 
তার বিশদ রূপ বর্ণনা না করে এই একটি মাত্র কথা 
বললেই চলে £ সমাজকে ভাঙন ধরেছে। তার স্পষ্ট পরিষ্কার 
মানে চাষীদের অনেকেরই চাষ করবার মত জমি নেই_ 
ক্রমেই বৃত্তিহীন হয়ে মধাবিস্বের ছেলেরা মন্কুরের দল ভারি 
করছে আর মেয়েরা করছে দেহ বিক্রয়। এখন প্রশ্ন 


আফা 


হবে সমাজ-সচেতন সাহিত্য কোন্‌ বিশেষ শ্রেণী বা ঘটনা 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পাঠকের দাবী পূরণ করতে পারে। 
যে শ্রেণীর দাবী এগিয়ে আসছে তাদ্দের কথায়ই কি 
সাহিত্য হয়ে উঠবে মুখর, না যারা অন্তমান তাদের 
ট্যাজেডিতে সাহিত্য হবে করুণ। উভয়ূপক্ষেই সমাজজ- 
সচেতন সাহিত্যের কাছে দাবী জানাতে পারে। তৃতীয় 
দ্াবীও একটি আছে-_-ধনোৎ্পাঙ্গন যন্ত্রের ধারা মালিক 
তাদের জীবন-যাত্রার সংগ্রাম বা শাস্তিও বা বাদ যাবে 
কেন? তারাও ত সমাজেরই প্রাণী ! 
কিন্তু পাঠকরা! যে-সমাজ-সচেতন সাহিত্যের দাবীতে 
এই তিন দলকেই রূপাধিত দেখতে চান এমন নয়। তীবা 
চান ভবিষাৎ সমাজের দাবীবার শ্রেণীর কথাই শুন্তে। 
মানে তারা সঘাজ.সচেতন সাহিত্য চান না, চান একটা 
বিশেষ শ্রেশী-পাঠিত্য-ধে-শ্রেণী আহ্কের নির্যাতন 
উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষাত্তকে হাতের মুঠো নিতে পারবে। 
যে-সব সাহিত্তিক এ ধরণের সাহিত্য তৈরী না করে দেশী 
বুর্জোয়া সমাজ্জ কিন্ব। ম্ধ্যবিত্তের ফাকা হতাশাময় জীবন 
নিয়ে গল্প উপন্যাস তৈরী করছেন, সমাজের প্রতি অতি 
উৎসাহী পাঠকরা তাপের সমাজ-সচেতন বলতেও নারাজ। 
বিপ্লবের আগ্তন লেখকের মগজেই জলে ওঠে জানতাম, 
এখন দেখছি বাংলাদেশে পাঠকরাই হয়ে উঠেছেন 
বিপ্লবী । 
ইতিহাসের গতি যদি পাঠকদের আঙ্জ সচেতন করে 
দিয়ে থাকে তা সমাজ্জের পক্ষে সত্যি আনন্দের বিষয়। 
কিন্্ এ পাঠক কার11 নিশ্চয়ই চাষী-মজুর শ্রেণী থেকে 
এব। উঠে আসেন ন- নেহাতই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক 
ধার! এমন কি শ্রেণীম্বলভ দাদালি স্বার্থ পধ্যন্ত বিসজ্জন 
দিতে পাবেন নি। এবা নিজেদের চাকরি, বাজার, বংশ- 
বুদ্ধি এবং ঘুম পুরোপুরি বজায় রেখে সাহিত্যের মাঝফৎ 
শুন্তে চান চাষী-মজুরদের জীবন-কাঁহিনী। এর পেছনে 
ফ্যাসন ছাড়া যদি মনস্তত্ব কিছু থেকে থাকে দেখে কতদুর 
বিরত ও অসুস্থ তা হয়ত' চোখে আশুল দিয়ে না দেখালেও 
 চলে। চাষী-মজুররা কি করবে না করবে, কি করছে না 
করছে তা শুনে এই পাক্কা চাকরিজীবীর দণ কি পর্মার্ 
লাভ করবে? 





সঞ্চয়ন 


৪৬৩ 
কিন্তু সেবিচার কে করে? পাঠকের এই ঘোষণ! 
শুনতে পেয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে সাজ সাজ বব পড়ে 
গেছে-কতকগুলো কাধা-ধরা বুলি রচনায় ঠেসে দিয়ে 
সবাই তারা সমাজ-সচেতন বা 
সাহিত্য তৈরী করতে লেগে গেছেন। শোনা 
গেছে শ্রমিক রাজা সোভিমেট রাস্তা, দেখা গেছে শ্রমিকেরা 
লাল ঝাগ্ডার জম্ম ঘোষণা করে চলে--ততঃ কিম্‌? কল্পানা- 
বিলাসী সাহিত্যিকদের আর কিছু প্রয়োজন ত নেই। 
রচনার পট পরিবর্তন হযে গেল বালগীগঞ্জ রাণীগঞ্জে বদলে 
গেল, লেকের বদলে বসল এদোপুকুর, নায়ক-নাম্বিকার 
নামের হ'ল হেত্রফের--কিন্ত যা তারা বলছিলেন তাই 
বলে চঙ্গলেন-_দিব্যি শ্রমিক-সচেতন সাহিত্য তৈরী হয়ে 
গেল। পাঠকর! বললেন £ তোফা1। কারণ এর চেয়ে বেশী 
শ্রমিক-সচেতন তারা নন বা হতে চান না। 


শ্রমিক-চেতন 


পাঠক- 
লেখকের বোঝাপড়ায় .বাংল! সাহিত্য সমাজ-সচেতনতার 
পর্যার্থ লাভ করল। 

জীবনে অনেক বিকৃতিই আমাদের সহা করতে হয়, কিন্তু 
জ্ঞানের রাজ্বো অজ্ঞতার জ্বোয়ার শ্মধু ব্যক্তির জীবনে নয়, 
সমাজ-জীবনের পক্ষেও মারাত্মক । সত্যি বলতে কি, বাংলা 
দেশের সমাজ সম্বন্ধে পাঠক ব। লেখক কেউ ওয়াকিবহাল 
নন। ষে মধ্যবিত শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের জীবন যুক্ত সে 
সম্বদ্ধেও স্পই বা সত্য ধারণা এগ্রের নেই । উর্বশীকে মধ্যবিত্ত 
বুক্তে আহ্বান জানালেই মধ্যবিত শ্রেণীর চেহারা ফুটে ওঠে 
না। নিজের জীবনের ভিত্তির চেহারা যাদের কাছে 
অপরিচ্ছুঙ্গ তাদের কাছ থেকে শ্রমিক-সচেতন বিপ্লবী 
সাহিত্য ত দুরের কথা, সমাজের স্থিতাবস্থার অথব 
মধ্যবিত্ত সচেতন সাহিত্যের আশা! বৃথা । সহরের 
ফিকে জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়! তার কোন গভীর 
অভিজ্ঞতা ধাদের নেই, তারা নিজ্বের কান কেটে সমাজের 
যাত্রা ভঙ্গ করতেই ওস্তাদ। পাঠকরা যদ্দি বাংল! 
দেশের সত্যিকাবের সমাঞজ-রূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে সমাজ- 
সচেতন সাহিত্যিকের দাবী জাশাতেন--তা হ'লে আজ 
লেখকদের মধো এই স্থবিধাবাদ তৈরি হ'ত না, বেরিয়ে 
আসতেন দলে দলে সমাঞজ্-সচেতন সাহিত্যিক যাদের 
মধ্যে. বিপ্রবী সাহিত্যিকেরও উকিকুকি থাকত । 


রা 


৪৬৪ 
কিছ্বা লেখকরা যদি কারও প্ররোচনার অপেক্ষা না ক'রে 
সমাজের দিকে ফিরে তাকাতেন, তার পর তাদের সেই 
অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলতেন সাহিতো, তা হ'লেও 
বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্ত 
লেখকদের কাছে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমরা আরো কিছু 
পেতে চাই-_চাই সমাজ-বিজ্ঞান স্দ্ে তীর অন্রাস্তিক 
ধারণা-_নইপে যে কোন দময় তিনি উদ্োর পিও্ডি বুধোর 
ঘাড়ে চাপিয়ে কেলেস্কারী ক'রে বসতে পারেন। এ ধরণের 
লেখকদের প্রচারিত সাহিত্োর দরুণই সমাজ তুল পথ ধরে 
ভাবতে স্থরু করে। 
আজকের দিনে প্রাণহীন অস্ভৃতিহীন যে মেক্যানিকাল 
শ্রমিক-সচেতন সাহিত্য তৈরী হচ্ছে তার পরিবর্তে ঘি 
লেখকরা নিজ্জ শ্রেণীর ধ্বংসোন্মুথ অবস্থার চিত্রও স্পষ্ট করে 
শ্বরাকতে পারতেন তাতেও বরং সমাজের ঢের বেশী উপকার 
হ'ত। বর্তমানের বিরোধ আর সম্কট দেশের মনে প্রথর, 
পরিচ্ছন্ত্র না হয়ে উঠলে ভবিষ্যৎ জন্ম নিতে পারে না, 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 

বর্তমান অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত নিজের পক্টৃভারই 
জের টেনে চলে। “শ্রমিকের জীবনের শরীকগয়ে 
না হবে তার পক্ষে শ্রমিক-সাহিত্য তৈরী করা শুধু সতাকে 
মিথ্যার রূপ দেওয়া। মধ্যবিত্ত শ্রেধীর লেখকদের মধ্যে 
এমন কেউ হয়ত নেই ধিনি নিঞ্জের শ্রেণীকে ডলে 
শ্রমিকের আশা-আকাজ্ষার সামগ্রিক চেহারাটা সাহিত্যে 
প্রতিফলিত করতে পারেন। এমন দুর্লভ লোক পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোতেই বিরল, বাংলা সাহিত্যে ভার 
অনাবির্তাব অস্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে আমাদের 
মধাবিত্র শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যদি সমাজের একট। 
দিকের ভাঙন-ধরা ইতিহাসও বর্ণনা করে যেতে পারেন, 
আস্তরিকতার রং-্এ শিল্পেরও তাতে মান বাচবে, সুস্থ 
পাঠক সম্প্রদায় ভাঙদর বলবে যে মানুষ সম্বন্ধে তারা 


সচেতন। 
(লঞ্জয় ভট্টাচার্য) 


শতাব্দী_ শ্রীরণজিৎকুমার সেন। প্রকাশক : সংহতি 
পাবলিশিং হাউস, খনং মুরলীধর সেন লেন! 

গ্রতোক যুগে এমন কয়েক জন কবি ও সাহিত্যিকের 
আবির্ভাব হয়, যাহারা বর্তমানের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
চাহেন এবং অনাগতের আহ্বানে সাড়া দেন। তাহাদের 
কাব্য ও সাহিত্যের মধা দিয়া ভবিষ্যতের বাণী ম্পঙ্দিত 
হইয়া উঠে। আমাদের দেশ ছুঃথ-দারিত্র্-নিগীড়িত। 
এখানকার সাঙ্গিত্যে এই জাতীয় কাব্যের বিশেষ সার্থকতা 
রহিয়াছে, কারণ অনাগতের উপরে বিশ্বাসই বর্তমানের 
দৈন্যকে সহনীয় করিয়] তুলিতে পারে। শ্রীরণজিৎকুমার 
সেনগুঞ্চের 'শিতাবী? কাব্যগ্রস্থে এই আশা-আকাজ্ষা ও 
আহ্বান আবেগময় অভিবাক্তি পাইয়াছে। যে যুগ-দেবতা 
সাম্যের বাণী প্রচার করিবেন, যিনি আমাদের বন্ধনপাশ 


মুক্ত করিবেন, যিনি নৈরাশ্বরিষ্ট জাতিকে ছতন আশায় 
উদ্বোধিত করিবেন, তিনি এই কাঝগ্রন্থে নানারূপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন। শুধু ঘে ব্যিমবস্তর অভিনবত্বই 
এই কাবযকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, তাহা নয়) এই কাব্যের 
প্রত্যেকটি চিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি 
অকুষ্ঠিত দৃঢ়তার সহিত স্বীয় অহৃভূতিকে রূপ দিয়াছেন। 
তবুও নিছক প্রচারধন্ম্ী রচনার মত এই কাব্য শুধু মতের 
প্রকাশেই পর্যবসিত হয় নাই; পদলালিত্যে ও ছন্দো- 
বৈচিত্র প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই বিশিষ্টতা দাবী করিতে 
পারে। কোথাও অন্গকরণপ্রিরতার আভাষ নাই, 
কোথাও জড়িমা! নাই, কোথাও অনাবশ্ক বাহাছুরী 
নাই। প্রত্যেকটি কবিতান্ষরল ও স্বচ্ছন্দ- গতি, 
তাই অনায়াসেই মনের উপর রেখাপাত করিতে পারে। 


আষাঢ় 
আমি নবীন কবিকে প্রতিভা-ম্বাতস্ত্রের জম্ঘ অভিনন্দন 

জানাইভেছি। 
শস্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্র 


মানুষের প্রেম_-শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (গল্পসমষি) 
মূল্য ১৯। 

বইখানি চারিটি প্রেমের গল্পের সমষ্টি। প্রেমের যে 
চিরন্তন লীলাবিলাস সমগ্র যুক্তিকে ছাপিয়ে মানব-মানবীকে 
বস্তজগতের উর্ধে এক অপূর্ধ রহস্যালোকে টেনে নেয়, 
আলোচ্য গল্পগুলি সেই আদিমকামনার (601)07010] 
10801796) মোহময় মুহূত্রগুলির পরিভাষ1। 

উদগ্র বাশুববাদে সাহিত্যের আসর যখন ভারাক্রান্ত 
তন বীরেনবাবুর এই সরস গল্পকটি একঘেয়েমি ক্লাস্থি 
দুর করে। 


লেখকের ভাষায় প্রতিজ্ঞা আছে, দৃশ্ঠ-বিচারেও আছে 
সবল দৃষ্টিভঙ্গি। তবে স্থানে স্থানে গল্পের কলেবর 
অনীন্সিত টৈর্ঘ্যে অপ্রয়োজনের বাহুল্য পুষ্ট 

গল্পগুলির সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে লেখকের 
মস্থরঙ্গ অচ্ভূতি। গভীর ডাবাকেগে স্বপ্রবিহবলতা তার 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে অষ্করঙ্গতার পরিচয় দেয়। আর সেই 
কারণেই বোধ করি সাহিত্য-সংযমের শান তার 
ভাধাকুতিকে দমাতে পারে নি স্থানে স্থানে। 

দেহের দাবীকে ছাড়িয়ে কল্পলোকের অন্ভূতি-প্রধান 
অপাথিব মুহূর্ত আর দেহসর্ববন্ব যৌন সস্তোগের আবেগময় 
অঙ্গৃতি--উ ভয়ের কূপায়নেই পুস্তকখান। সমৃদ্ধ । 

কাগজের ছুশ্মলাতার জন্তেই বোধ করি দু-রকমের 
কাগজ দেওয়া হয়েছে। 

লেখকের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে--স্তার উুবিষ্যত 
নিঃসঙ্কোচে আশাগ্রদ। 


শ্ত্রীমন্থিকা প্রসাদ ভট্টাচারা 


ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া- শ্রীপ্রাতচশ্ত্র 
'গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক £ সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজ, ২১১, 
: কর্ণওয়ালিল সরি, কলিকাতা । দাম পাচসিকা। 


1. অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, ভারতের রাষ্ট্র 
চিন্তার জন্ম হয়েছে জাতীয় কংগ্রের সঙ্গে সর্গে। এ 
(ধারণার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য ধেমন আছে, তেমনি কিঞ্চিৎ 
[মিথ্যার ভেজালও রয়েছে: ১৮৮৫ খুস্টার্সে ভারতী 
জিতীয় কংখ্েস রূপ পরিগ্রহ করার পর থেকে রাষ্ট্র চিন্মা 
ব্যাপক ভাবে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে--৭ কথা সত্য; 
কিন্ত তারও বহু পূর্ব থেকে, রাজা রামমোহন রায়ের সময 
থেকে, ভারতবাপীদের মধ্ো রাষ্ট্র-চেতনা জেগেছিল। 
৪ 


পুস্তক-পরিচয় 


৪৬৫ 


এই রাষ্ট্র-চেতনার কপ হয়ত বিক্ষিপ্ত ছিল--কিন্ত তাই 
বলে তার অস্তিত্কে অস্বীকার করা যাম্স নাঁ। এই 
রাষ্্রচেতনারই বিক্ষিগ্র প্রকাশ আমরা দেখি নীল- 
আন্দোলন, রায়ত-আন্দোলন, কুলি-আন্দোলন প্রভৃতির 
মধ্যে। সব আন্দোলনই কংগ্রেস-পূর্ব যুগের ঘটনা । 
ভারতের এই রাষ্টরবোধকে সজাগ করতে নাঁমমোহন 
বায় প্রবর্তিত ত্রান্ষধর্মযে অনেকপানি সাহায্য করেছিল, 
সে কথাকে৪ কোন ক্রমে অস্বীকার করা যান না। বতামান 
পুস্তকে ভারতের এই রাষ্ট্রচিন্তার জাগরণের ইতিচাস 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রধানত রাজা রামমোহন রায়ের 
সময় থেকে স্থরু করে ১৯০৫ খৃষ্টানদের স্বদেশী আন্দোলন 
পস্ত প্রধান ঘটনাগুলো বর্তমান পুশুকে আলোচিত 
হয়েছে । সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী! দিয়ে গ্রন্থকার ভারতের 
রাষ্্রজীবনের এই ৭* বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আলোচনার 
প্রয়াস পেয়েছেন। 

গ্রন্থকার শ্রযুক্ত প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্থপরিচিত 
রাজনৈতিক কর্মী এবং নামকরা সাংবাদিক ভারঠের 
াষ্্রত্রীবনের ঘটনাবলীর তিনি শুধু নীরব দর্শক নন-- 
প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীও বটে। সাংবাদিক হিসাবেও 
তিনি সুপরিচিত; তিনি “দৈনিক ভারতের”র সম্পাদক 
ছিলেন এধং ইতিপূর্ে প্রাচীন বাঙ্গলার স্বদ্ধে অনেক 
গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ তিনি বিঠিন্ন সাময়িক পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন। অতএব ভারতের রাদয় ইতিহাসের 
খসড়া” নির্যাণে তিনি যে সুযোগ্য শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেভের 
অবকাশ নেই । প্রায় ১১০ পৃষ্ঠার এই পুস্তক প্রণয়নে 
তিনি যে [নরপেক্ষতা, স্ুম্পষ্ট এঁতিহাসিক জ্ঞান ও সমাজ- 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না কারে পার] 
যায় না। তার দৃষ্টি প্রধানত: বার্জপা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির 
উপর নিবদ্ধ হ'লেও, তিনি ভারতের অল্তান্ত প্রদেশের 
জাতীয় নেতাদের উপর অবিচার করেন নি। তবে 
রাষ্ত্রিক আন্দোলনে বাঞ্গলা দেশই ছিল প্রধান অগ্রদূত; 
তাই বাঙ্গলার কথা তার বইয়ে প্রা্ধান্ত পেয়েছে । এই 
রাষ্ট্রীয় ইত্িহাদের খসড়া রচনায় প্রভাত বাবু কোন সন্কীর্ণ 
সাপ্প্রধায়িকতার পরিচয় দেন নি এটাও সুখের বিষয়। 
আমাদের রাষ্ট্র-চিন্তার জাগরণে হিন্দু, মুদলমান, খ্রীস্টান, 
্রাঙ্গ প্রভৃতি যার যতটুকু দান আছে, প্রভাতবাবু 
নিংসঙ্কোচে সেটা স্বীকার করেছেন । ও 

গ্রস্থথানি মোটের উপর স্থলিখিত হ'লেও মাঝে মাঝে 
প্রকাঁশভঙ্রী আমাদের তৃপ্থি দিতে পারে নি। প্রত্যেক 
দেশপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষেই বতমান পুস্তকখানি পড়ে 
দেখা উচিত। বহু তথাপরিপৃণ এই পুশুকখানির আমরা 
বছুণ প্রচার কামনা করি। 


গোপাল ভৌমিক 


সং ক 8. আন 





গাম্ধী-জিন্না-গবর্ণমেন্ট-সংবাদ 

মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিল্নার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা 
জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট একথানি সংক্ষিপ্ত পত্র 
লিখিয়াছ্িলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট পত্রধানি মিঃ 
জিম্ার নিকট পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই । এই সরকারী 
সিদ্ধান্তের কথা মহাত্বা গান্ধী এবং মিঃ জিল্না উভয়কেই 
জানান হয় এবং এইরূপ সিদ্ধাম্ত করিবার কারণ বিবৃত 
করিয়! ভারত গবর্ণষেন্ট একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেন। 
এই পত্র আটক করিবার যে-কারণ সরকারী ইস্তাহারে 
বলা হইয়াছে তাহাতে নৃতনত্ব কিছুই নাই। ইশ্তাহারে 
জানান হইঘাছে £- 

““সন্কটাপন্ন মুহূর্ে ভারতের যুদধ-প্রচেষ্টা গুরুতররূপে 
ব্যাহত করিয়া যাহার সহিত তাহার সম্পর্ক অন্থীকার 
করেন নাই এইব্ূপ এক বে-আইনী গণ-আন্দোলনের জন্য 
যে ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহার সহিত রাজ- 
নৈতিক পন্ত্রলিপি বা সংযোগস্থাপনের সযোগ দিতে 
তাহার! ( ভারত-সরকার ) প্রস্তুত নহেন।” 

ইতিপূর্বে মহাত্থা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য 
অনুমতি প্রার্থনার ফল যাহা হইয়াছে তাহার আলোক- 
সম্পাতে গবর্ণমেণ্টের এই অস্বীকৃতিকে বিবেচন। করিলে 
বিন্রিত হইবার কিছু ইহাতে পাওয়া যাইবে না। ইহা এমন 
কিছু অপ্রত/াশিত ব্যাপার নয়। কিন্তু মি: জিপ্নারু নিকট 
মহাত্মা গান্ধীর পত্র লেখা ব্যাপারটি কোন আকস্মিক 
ব্যাপার নয়। ২৪শে এপ্রিল মুসলিম লীগের নয়াদিল্লী 
অধিবেশনে মিঃ জিম্া ঘোষণা করিয়াছিলেন £ 

পগান্ধীজী যদ্দি সত্যসত্যই মুমলিম লীগের সহিত 
আপোষের জঙ্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তাহাতে আমা 
অপেক্ষা কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবে না। আপনারা 
জানিয়া রাখুন, তাহাই হইবে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। ইহাই ষদি গান্ষীজীর ইচ্ছা তয়, 
তাহ! হইলে আমার নিকট সরাসরি পত্র পিখিতে তাহার 
বাধা কোথায়? ( উল্লাসধ্বনি ) পত্র লিখিতে তাহাকে কে 
বাধা দিতে পারে? (পুনরাক্ উল্লাসধ্বনি) বড়লাটের কাছে 


ফাওয়ার:প্রয়োজন কি? এই গবর্ণমেষ্ট এদেশে শক্তিখালী 
হইতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, 
আমার নিকট প্রেরিত প্রকে তীহারা আটকাইয়! বাখিতে 
সাহস করিবেন। ( আরও উল্লাসধ্বনি )। এইরূপ পত্র যদি 
আটক করা হয় তাহা হইলে ভয়ানক কিছু ঘটিয়া 


যাইবে 1” 

সমগ্র ভারতে মিঃ জিল্নার মত শক্তিশালী যে আর 
কেহ নাই, এই গর্বিত ঘোষণায় স্পর্দার সহিত তাই 
প্রকাশ করা হইয়াছে । এই ঘোষণার পরিণতি কি ভাবে 
হইতে পারে মিঃ জিন্না হয়তঃ তাহা ভাবিয়া দেখিবার 
অবসর পাপ নাই । ইহার কারণ এই হইতে পারে থে, 
মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য মিঃ জিন কিছু করিলেন ন। 
এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই শুধু উঠে নাই, প্রকাঙ্টে 
জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে । মিঃজিম্নার কাছে এই প্রশ্নট? 
মোটেই প্রীতিকর হয় নাই, তাহা অনুমান করিলে বোধ 
বোধ তয় এই জন্তই মিঃ জিন্না 
নিজেরও বাভাছুরী 


হয় অন্থায় হইবে না। 
এই পথটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। 
বজায় রহিল, অথচ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য তিশি 
কিছুই করিলেন না, এ কথা বলিবার আনু পথ রহিল 
না) কারুণ ম্হাস্ম। গান্ধী তাহার আহ্বান সভ্য সত্যই 
পাড়া দিবেন, ইহ! হয়ত: মি: জিম্সার নস্শরও বাহিরে 
ছিল। কিন্ত কাধ্যক্ষেতে সত্যই তাঁহা ঘটিয়া গেল এবং 
ঘটিলও মিঃ জিম্নারু পঞ্ষে বড়ই মন্মান্তিক ভাবে। মিং 
জিম্নার আহ্বানে সাড়া দিয়া মহাত্মা! গান্ধী ত্বাহার নিকট 
পত্র লিখিলেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্ার গর্বিত 
উক্তির খাতির না করিয়া পত্রধানি করিলেন আট্টক। 
এইকবপ অবস্থায় সাধারণত লোকের মনে যেব্ধপ ধারুণ। 
হওয়া উচিত তাহাই যদি হয়, তাহ] হইলে তাহাদিগকে, 
দৌঁষ দেওয়া যায় না । সকলেরই বোধ হয় মনে হইয়াছিল, 
এইবার মিঃ জিন্না বুঝি সতাই ভয়ানক কিছু করিয়া 
বসিবেন। এই পত্র আটক রাখা ব্যাপার সম্পর্কে ছিঃ 
হিল্লা যেবিবৃতি দিয়াছেন। তাহা অপ্রত্যাশিত ভাবে 


সকলকে নিরাশ করিয়াছে । কিন্তু মুসলিম লীগের 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪৬৭ 





নীতির হ্বরূপ সম্পর্কে সত্যিকারের পরিচয় ধাহার আছে 
তিনি মিঃ জিরার নিকট হইতে অন্তরূপ বিবৃতি আশা 
করিতে পারেন ন!। 
মিঃ জিয়ার বিকৃতির মুলকথা এই যে, মহাত্মা গান্ধীর 
'পর্থখানি আগলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত লীগকে এক 
1 সংঘধে জড়িত করিবার চেষ্টা মাত্র। এখানে মি: জিন 
'একটা মন্ত ভুল করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব যে বুটিশ 
প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট তাহা সকলেই জ্ঞানেন। স্থৃতরাং 
অন্ের প্ররোচনায় তিনি সেই আশ্রয়ের সহিত সংঘর্ষে 
প্রবৃত্ত হইবেন, একপ নির্ষোধি তাহাকে কেত-ই মনে করে 
না। তবে তাহার গর্বিত উন্ষি যে জ্লবুঘ,দের শুন্গ্ 
এবং ক্ষণভঙগুর মহাত্ু। গান্ধীর পত্রে তাতাই শুধু প্রমাণিত 
হইয়াছে । 

মিঃ জিম্তা মহাত্ম। গান্ধীর প্রতি শুধু দোষাবূপ করিয়াই 
ক্ষান্ত ভন নাই) পরোক্ষে ভাবুত গবর্ণমেন্টের কাবা সমথন 
করিয়া সাফাই-৪. গাহিয়াছেন। বিবৃতিতে ছিনি 
বলিম্লাছেন £ 

“কিন্ধ তথাপি কোন কোন দায়িত্বশীল তিন্দুনেতা এই 
[বলি আমার উপর চাশ দেল যে, মিঃ গান্ধী যে একটা 
(কুল করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে 
পাহিনছেন এবং তাহাকে সুযোগ দিলে তিনি যেনীতি 
আঅবলঙ্গন করিয়াছেন তদ্ছিময়ে পুনর্বিবেচনা করিতে এবং 
ডা প্রত্যাহার করিয়া লইতে প্রস্থত আছেন। পাকিস্থান 
দম্পর্কেও ক্ৰাহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে 
সাকিস্থানের ভিত্তিতে একটা মীমাংসা করিতেও তিনি 
ইচ্দক আছেন। কিন্তু প্রতিঠাবান বাক্তিদ্রিগকে মিঃ 
লী সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে না দিয়া বৃটিশ 
্ীন্মেটই হিন্দুমুসলমান মিলনে বাধা দিতেছেন। এই 
ই আমি প্রন্তাব ক্রিয়াছিলাম ষে, মিঃ গান্ধী যদি 
গ্দাথাকে এই মণ্মে একখানি পত্র লেখেন যে, তিনি তীহার 
্্ নীতি এবং ১৯৪২ সাল্গের ৮ই আগষ্ট তারিখের 
রর সাব অনুযায়ী কাধ্যতালিকা বাতিল করিয়া! এখনো 
কিস্থানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সহিত মিউমাট 
রবিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আমরাঁঞ অতীতকে 
বিশ্ব হইতে প্রস্থত আছি। আমার এখনো বিশ্বাস 


রা 


এবং 







আছে যে, গবর্ণমেণ্ট কখনও আমার নিকট লিখিত 
মিঃ গান্ধীর এ ধরণের চিঠি আটক রাখিতে সাহসী 
তইবেন না।” 

মিঃ জিন্নী সকলকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মহাত্মা 
গান্ধীর নিকট হইতে যেবূপ পত্র তিনি চাতিয়াছিলেন, 
সেকধপ পত্র তিনি লিখেন নাই বলিয়াই ভারত গবর্ণমেন্ট 
&ঁ পত্র আটকাইয়াছেন। দেই সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে, ভিনি যেমনটি প্র চাহিয়াছিলেন মহাত্মা! 
গান্ধী যদি তেমনটি পত্তর লিখিতেন, তাহা হইলে 
গবর্ণমেন্টের সাধা কি ছিল উতা আটকায়! মিঃ জিয্লার 
মনের ভাবটা বুঝিতে পারিয়াই যেন ভারত গবর্ণমেপ্ট & 
পত্র আটকাইম়াছেন--অর্থাৎ কাষ্যটি মিঃ গিস্লার অভিপ্রায় 
অন্যায়ীই হইয়াছে । 

এখানে একট! প্রশ্ন অবস্থাই উঠিতে পারে যে, পত্রই 
ইল ভখন থিং জিম্লা কিরূপে জ্বানিলেন, 
পত্রধানা তেমন হয় নাই? 


ফন আটক করা ত 
তিনি যেমন চাতিযাছিলেন 
এই পত্র আটক বাাপারে একটা নৃতনত্থ এই যে, গবর্ণমেপ্ট 
পত্র আটক করিলেন বটে, পঞ্জের বিষয়বস্্টা সেই সঙ্গে 
দেওয়া হইল । মিঃ জিন্া৪ এমন বিবুতি 
গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লীগের বিরোধ বাধ! 
উহা সম্পূর্ণরূপে বুটিশ গবর্ণমেণ্টের 
মতের অস্তকূল জিন্নার দাবী 
গবর্ণমেন্টের দাবী অপেক্ষা অনেকখানি চড়া । বোম্বাই 
প্রশ্থাব বর্জন করিলেই মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে মুক্তি অর্জন করিতে পারেন । কিন্তু মিঃ জিন্নার 
দাবী, বোম্বাই প্রস্তাব বজ্জন এবং পাকিস্থান স্বীকার । 
তাহা হইলেই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিবার জন্য 
উঠিয়া পড়িয়া সাগিভে পারেন! মিঃ জিম্না যদি মনে 
করিয়া থাকেন, গবর্ণগেণ্টের এই আদেশে তাহার অসম্মান 


জানাইয়া 
ছিলেন, বুটিশ 
তে! দূরের কথা, 
হইয়াছে । বরং মিঃ 


হয় নাই, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে 
পারে না। সম্মান ক্ষুগ্র হইল কি হইল না, তাহা সম্পূর্ণ 
মানসিক ব্যাপার । সকলের অসম্মান বোধ সমান 
নয় - 

সপ্তরথী-বেষ্টিত মিঃ জিন্না 


মিঃ জিল্ন। তাহার বিবৃতিতে শুন্তগর্ত বীরত্ব প্রকাশ 


৪৬৮ 


করিয়া বোধ হয় মনে করিয়া ছিলেন, মহত্ব, গান্ীর উপর 
তিনি এক হাত লইলেন। কিন্তু তাহার স্বতঃ প্রকাশ 
বিবৃতির স্বরূপ কাহাকেও ফ্লাকি দিতে পারে নাই। 
পাকিস্তানের অন্ভুরাগী শ্রীযুত বাঙ্গাগোপাল আচারা পরাস্ত 
মিঃ জিম্নার বিবৃতিতে ছুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, মিঃ জিঙ্লা 
এমন একটা মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা লীগের 
নীতি ও মধ্যাদার দিক হইতে আত্মঘাতী নীতি। তবে 
রাজাজী সহজে দমিবার পাত্র নহেন বলিয়া আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই বিবৃতির পরেও জাতীয় চুক্তি করিবার 
পথে গবর্ণমেন্ট যে বাধা স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহ] দুর 
করিবার উপায় নির্ধারণার্থ ছেলের বাহিরে যে সকল নেতা! 
আছেন, তাহাদের সম্মেলন আহ্বান কনিতে ঘি: জিন্ার 
পক্ষে কোন বাধা নাই। দেখা যাইতেছে রাজাজী 
এখনও পাকিস্তানী গোলক ধাধার যধো পাক খাইয়! 
ফিরিতেছেন। 

মিঃ জি্গার বিবৃতির উদ্দেশ্য সন্ধে কুমার শ্ার জগদীশ 
প্রসাদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সদন্তা মিঃ সামসুল উলেমা 
কামালুদ্দিন ঘাহ। বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। 
স্তার জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছেন, “ভারতীয়েরা মিঃ জিয়ার 
এই বিবৃতিকে কোন আমল না দিলেও মিঃ আমেরী কমঞ্স 
সভায় পরম শ্রদ্ধার সহিত উহার পূর্ণ ব্যবহার করিবেন 
তাহা নকল ভারতীয়ই অবগত আছেন ।” মিঃ কামালুদ্দিন 
বলিয়াছেন, মিঃ জিন্া গবর্ণমেপ্টকে ধোস-মেজাজে রাখিতে 
চান, বিভিন্ন প্রদেশে তাহার মন্ত্রীরা গবর্ণরের সমর্থন লাভ 
করিয়! বেশ ভাল ভাবে চলিতে পারেন সম্ভবতঃ ইহাই এই 
বিবৃতির উদ্দেশ । উদ্দেশ যাহাই হউক, ফাহারা যনে 
করিয়াছিলেন কংগ্রেস দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় লীগ 
উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, মিঃ জিনা তাহাদের সেই 
ধারণাটা ন্ট করিয়া দিলেন | হায়দরাবাদের ডাঃ সৈয়দ 
আবছুল লতিফ বলিঘ্বাছেন, 

“লীগ যে উচ্চাবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, তথা 
হইতে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের পক্ষে 
একটা সুযোগ আাসিহাছিপ এবং সে সুযোগ পূর্ণ মান্তায় 
ব্যবহার করিলে লীগের প্রতিষ্ঠা আরও বর্ধিত হইত। 
এই চমত্কার স্থযোগ মিঃ জিনা এমন কি মুসলিম লীগ 


মাতৃডূমি 


১৩৫০ 


ওয়ার্কিং কমিটির সহিত বিবেচনা না৷ করিয়াই উপেক্ষ 
করিলেন ।” 

মিঃ জিল্জা সত্যই তূগ করিয়াছেন, না লীগের আদশ 
অনুযায়ীই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ 
থাকিতে পারে, কিন্তু লীগপন্থীদের মধ্যেও সকলে তাহার 
এই বিবৃতিতে সন্ধষ্ট হইতে পারেন নাই। মাজা 
প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এ এম আগ 
পিচাই মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যিঃ জিগ্নার মনোভাবের 
প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার নিকট পত্রে 
তিনি লিখিয়াছেনঃ 

“আপনি যে ভাবে গান্ধীজীর পত্রের অর্থ করিলেন, 
ভাহা আমার নিকট অবোধ্য। এই চিঠির পর আপনি 
যদি গান্বীজ্জীর সচ্ত সাক্ষাৎ করিতেন তবে আপনার বা 
মুসলিম লীগের কোন ক্ষতি হইত না। আপনার সাক্ষাৎ 
বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থায় একট বিপ্লব স্্টি 
করিত এই আমার বিশ্বাপ। ভারতের ছুর্ভাগা, তাহার 
দুঃখের বোঝা বোধ হয় আরও ভারী হওয়া উচিত । 
একমাত্র আল্লার দয়াঘু ভারুত রক্ষা পাইতে পারে। 
তারত আজ ভারতীয় এবং বুটিশ উভয়ের নিকট শুধু 
প্রতারণ। পাইয়াছে 1” 

মুসলীম লীগের অন্ততম মুখপত্র লাহোরের উ্দ, পত্রিকা 
জমিদারের সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি খা একজন 
বিশিষ্ট লীগ-নেতা। এই পত্রিকায় মিঃ ন্নার বিবৃত্তি 
সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে। 

“ছুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে কায়েদে আজম মিঃ 
জিন্না যে সব কথা বলিতেছেন তাহ তাহার পঙ্দোচিত 
নহে এবং মুসলমান জাতির নেতার যোগাও নহে। 
এক্ষেত্রে সত্য কথা বলিলে যদি অপরাধ না হয়, তবে 
আমরা নিঃশঙ্ককঠে বলিব যে আসক সময়ে আমাদের 
কায়েছে আজ্গম এমনই ভীরুতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার 
আশ্রয় লইয়া সহসা পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন যাহার নজির 
খুজিয়া বাহির করা দু্ধর। বলিতে কি, কায়েদে আজমের 
এই ভীরুতা ও পশ্চাদ্পসরণ মুসলিম লীগের ইতিহাসে 
একটি অতিরিক্ত অপমানকর অধ্যায় হ্ষ্টি করিয়াছে ।৮ 

“জমিদার” পত্রিকাকে কায়েদ-ই-আজম কি শান্তিবিধান 
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করিবেন জানি না, তবে এ কথা সত্য যে অতখানি কড়া 
মন্তব্য লীগ-বিরোধীরাও করিতে পারেন নাই। খাকসার 
নেতা আলাকা মাস্রিকিও মিঃ জিনতার আচরপ সমর্থন 
করেন নাই | তিনি মহাত্ম। গান্ধীর আমন্ত্রণরক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিয়া! মি: জিপ্লাকে এক পত্র দিয়াছেন এবং 
একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন £ 

*পাকিস্তানের সাদা চেক দিয়া মহাত্মাজী তাহাকে চিঠি 
লিখিবেন-_কায়েদে আজমের এই দাবী সম্পূর্ণ অসম্ভব 
আমার মনে হয়, কায়েদে আজম আপনার স্থষ্ট গণ্ডগোলে 
আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভারতের মুসলমানেরা 
যদি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান কামনা করে এবং বিশ্বান করে 
ত্কাহারা উহ লাভ করিবে, তাহা হইলে তাহাদের জানা 
উচিত যে কংগ্রেসের সহিত একটি বোঝাপড়ার পরই 
উহা স্ভব হইতে পারে। মিঃ জিন্নার এখন যে কোন 
উপায়ে হউক মহাত্মাজ্ীর সঠিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পূর্ধ 
অঙীকার রক্ষা করা উচিত.» 


এই সকল পত্রাঘাত এবং সংবাদপত্রের মন্তব্যে মি: 
জিপ যদি মেজাজ ঠিক রাখিতে না পাবেন, তবে তাহা 
আশ্চধ্যের বিষয় কিছু নহে । মেজাজ সত্যই তিনি ঠিক 
রাখিতে পারেন নাই। করাচীতে প্রেস কনফারেন্সে 
প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া তিনি ক্রুদ্ধ বষ্ঠে বলিয়া 
উঠেন, "আমি কি এখানে কাঠগড়ার আসামী যে তোমরা 
এই ভাবে আমাকে জেরা করিতেছে ?" কায়েদ-ই- 
আজমকে জেব। করিবার দুঃসাহস ধাহাদের হইয়াছিল, 
তাহারা ইহা ছাড়া আর কি উত্তর পাইবেন? অতঃপর 
প্রেস কনফারেন্সের মায়া পরিত্যাগ করাই কায়েদ-ই- 
আজমের যোগ্য হইবে। এই সমালোচনার ঝঞ্চ-বিক্ষুধ 
আবহাওয়ার মধ্যে মিঃ জিছ্া একমাত্র তাহার অনুকূলে 
পাইয়াছেন কম্যুনি্ই নেতা নিঃ যোশীকে | মিঃ ঘোশী 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন, *গান্ধীজী যখন মিঃ জিম্নার নিকট 
পত্র লিখলেন, তখন সত্য সত)ই আমরা আরও একপদ 
অগ্রসর হইয়াছিলাষ। "কিন্তু উহাতে ফাক ছিল--তিনি 
লিখেন নাই যে, কংগ্রেসলীগ মিলনের জন্ত আত্ম 
নিয্রণাধিকার স্বীকার করিঃ। আলাপ চালাইবেন।” এ 
ফাকটুকু না থাকিলে আমাদের জাতীয় একা হইয়া 


গিয়ািগ আর কি? কিন্তু এ ফাকটুকু! মিঃ জিত 
মনে করিলেন, উহা ফাক নয় ফাদ, কাজেই ফাদে আর 
তিনি ধরা দিলেন না। কিন্তু তাহার ওকালতিতে মিঃ 
জিন্না থে ফাকে আর ফাদের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম 
নাবালক বনিয়া গেলেন, সে কথাটা বোধ হয় মিঃ যোশীর 
মনে হয় নাই: মিঃ জিন্নাও তাহাকে ওকালতির নগদ 
দক্ষিণা দিতে ভূলেন নাই_তিনি মিঃ ফোশীকে কিন্ু-নেত] 
বানাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। 


ছুইটি নৃতন বিধান 

ভাবত গবর্ণমেপ্ট মুদ্রস্ফীতি (71600) নিবারণের 
জন্ক একটি নৃতন অডিনাম্স এবং “ব্যাঙের ছাতার মত, 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা নিবারণ কল্পে ভারতরক্ষা 
বিষয়ক একটি নৃতন বিধি (৯৪নং বিধি) জারী করিয়াছেন। 
এই ছুইটি নূতন বিধান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের 
অর্থচিব স্তার জেরেমী রেইসম্যান গত ১৭ই মে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, উদ্ক বাবস্থা ছুইটির 
ফলে দেশের দ্রব্যমূল্য সন্তোষজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

নূতন অভিনান্স দ্বারা অতিরিক্ত লাভের শতকরা 
৬ ভাগ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত অংশ সরকারী 
তহবিলে আনিবার এবং বোনাস ও কমিশনের পরিমাণ 
গবর্ণমে্ট কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার ব্যবস্থা হইঘাছে। 
লাভের উপর ইতিপূর্ক্বে যে ট্যাক্স ধাধ্য আছে তদ্দারা 
শতকন্। ১৩ ভাগ আয়কর এবং স্থপার ট্যাক্স বাবত 
আদায় করা হইয়া থাকে এবং শতকরা ৬৬৪ ভাগ আদায় 
করা হয় অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে। লাভের শতকরা 
৮০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট আয়কর, সুপার ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত 
লাভকর হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত 
আয়করের এক পঞ্চমাংশ্র অনধিক গবর্ণমেন্টের নিকট 
আমানত করার ম্বেচ্ছামূলপক বিধান ছিল! নূতন 
অভিনাব্স দাবা উহাকে বাধাতামূলক করা হইল। এই 
অডিনাদ্দের বুলে গবর্ণমেন্ট লাডের শতকরা »৩ ভাগ 
গ্রহণ করিবেন। উহা হইতে ২* ভাগ করদাতার স্বার্থের 
অনু রাখা হইবে। তন্মধ্যে ১৩২ অংশ করদাতার নিজস্ব 
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অর্থ। উহার উপর শতকর! ছুই টাকা হারে সদ দেওয়া 
হইবে এবং আমানতের তারিখ হইতে ছুই বৎসরের 
অথব! যুদ্ধ শেষ হওয়ার চারিমাসের যধ্যে ( উভয়ের 
মধ্যে যে তারিখ পরবর্তী হইবে সেই তারিখে) 
করদাতাকে উহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ৬৪ অংশ 
করদাতার স্থবিধার জন্তু রক্ষিত হইবে। উহাও তিনি 
ফেরৎ পাইবেন যুদ্ধ শেয় হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে 
উহ। ফেরৎ দেওয়া হইবে । উহার পূর্বেও ফেরৎ দেওয়া 
যাইতে পারিবে যদ্দি করদাতা প্রযাণ করিতে পাবেন যে, 
তিনি উহা স্থবিধাজনক উপায় নিয়োগ করিতে 
পারিবেন । 


বাধাতামূলক সঞ্চয়ের জন্য এই নৃতন অডিনাঙ্দ ছার 
গবর্ণমেন্ট প্রকারান্তরে ত্বীকার করিয়া লইলেন যে দেশে 
মুদ্রাস্কীতি ঘটিয়াছে। কিন্তু গবণমেপ্ট প্রত্যক্ষ 
ভাবে এ পধ্যস্ত কথাট! স্বীকার করিতেছেন না কেন? 
বাধ্যতামুলক সঞ্চয় যুদ্োত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সময় 
যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে তাহা কেহই 
অস্বীকার করিবে না। কিন্তু যুদ্ধোত্বর পুনগঠন সমস্ার 
সমাধানের জন্ক গবর্ণমেণট এ পর্যাস্ত কোন পরিকল্পন! 
গঠন করিয়াছেন কি? যদি পূর্ব হইতে কোন পত্িকল্পন। 
তৈয়ার করিতে না পারাযায়, তাহা হইলে সঞ্চয়ের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া যাইবে। ুদ্রাম্্ীতি নিবারণের 
জনাই যদি বাধাতামুলক সঞ্চয়ের বাবস্থা করা হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখ! 
প্রয়োজন, অতিলাভ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু 
বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা দ্বারা মুস্রাস্মীতি 
নিবারণ করা সম্ভব কিনা? কিন্তু গবর্ণমেট্ট এ সম্পকে 
কোন বিবেচনা করিয়া নৃতন অভিনাম্স এবং ভারতরক্ষা 
বিষয়ক ৯৪ নং বিধি জারী করিয়াছেন এরূপ মনে কবিবার 
কোন কারণ দেখা যায় নাঁ। 

নূতন অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ীতি নিবারণ করা 
হউক কিন্বা যুদ্ধোত্বর পুনগঠনে সহয়তা করাই হউক 
ভারতরক্ষাবিষয়ক ৯৪ নং বিধি উভয় উদ্দেশ্েরই 
প্রতিকূল। এই নীতি নৃতন বিধি অন্থসারে কেন্্রীয় 
গবর্ণমেপ্টের অনুমতি ব্যতীত বৃটিশ ভারতে যুলধন নিয়োগ 
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করিতে, ইক, শেয়ার প্রভৃতি বাজারে ছাড়া যাইবে না, 
কিন্বা বুটিশ ভাবুতে বা বুটিশ ভারতের বাহিরে কোন 
মূলধন নিয়োগ করিতে পারা যাইবে না। এই ব্যবস্থা 
দ্বারা মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সন্কৃচিত হইয়া মুদ্রাম্কীতি 
নিবারণের ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া দিবে এবং ভারতে 
শিল্পবাণিজ্য প্রসারের পক্ষেও বাধা ত্র হইবে। এই 
স্থযোগে ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের ক্ষেত 
বিস্তুততর হওয়ার আশঙ্কাও যেনাই তাহাও নহে। 
ভারতে বিদেশী মূলধনের নৃতন নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ 
করিবার পূর্বের ভারতীয় মূলধনের নুতন নিয়োগে কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্লোন্নতির পক্ষে অতিশয় প্রতিকৃল। 


হ্া!য় বিচারের দাবী 

স্যার তেজবাহাছুর সপ্রু এবং ডাঃ এম, আর জয়াকর 
প্রমুখ ছয়জন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা একটি বিবৃতি প্রচার 
করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এক তরফা অভিযোগ 
সমৃহ একটি অবিসংবাদিত মর্যাদা এবং নিরপেক্ষতা 
সম্পন্গ একটি ট্রাইবুনাল দ্বারা তদন্ত করাইতে এবং কোন 
কারণ গবর্ণষেণ্ট তাহাতে সম্মত না হইলে অন্যান্য 
প্রধান প্রধান দলগুলির সঙ্াম়ৃতায় অচল অবস্থ। 
অবসানকল্লে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার দাবী করিয়াছেন । 
ট্রাইবুনাল গঠনের বিরুদ্ধে যে-দুষ্টটি আপত্তি গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, এই 'ববৃত্বিতে 
তাহাও তাহারা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই 
হইতে পাবে যে, যুদ্ধের সময় এই সব "অভিযোগের তদস্ত 
করা স্থবিধাজনক হইতে পারে লা। এই আপত্তির উত্তরে 
বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জগছ্াসীর নিকট নেতৃবৃন্দের 
নিজদিগকে নিদ্দোষ প্রতিপন্ন করার যে সম্ভাব্যতা আছে 
মহাত্মা গান্ধীর নিকট ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে বড়লাট 
নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। স্রতরাং এই 
সম্তাব্যতাকে বর্তমানে কার্যে পরিণত না করিবার কি 
কারণ থাকিডে পাবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। 
দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, এইরূপ তর্ত্তের 
ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের মধ উত্তেজনার সা 
হইবে। ইনার উত্তরে তাহারা বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে 


আঁষাঢ 





এতদিন আটক রাখার ফলে ইতিমধ্যেই জনসাধারণের 
মনে গভীর আসস্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে? 
ভারত রক্ষা বিষয়ক ২৬নং বিধি সম্পর্কে ফেডারেল 
কোর্টের রায়ের কথাও এই বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়া 
নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন, "ভারতের সর্ক্বোচ্চ ধন্মাধিকরণের 
পিদ্ধাস্ত অনুসারে কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদাপের 
পরিবর্তে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক অর্ডিনান্স দ্বারা উঠ! 
আইনসিছ্ধ করিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। ইহাতে দেশের 
বর্তমান অবস্থায় কোন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিই উদ্বেগাস্থভব 
না করিয়া পারে না?” 
নেতৃবৃন্দ তাহাদের বিবৃতিতে যে দাবী করিঘাছেন 
তাঠা মহাত্মা গান্ধী এবং তীহার সহকন্দীদের জন্য কোন 
সুবিধার দাবী নহে অথবা ই। তাহাদের পক্ষ হইতে অঙ্থ গ্রহ 
প্রদশনের জন্য আবেদন-নিবেদনও নভে । ইচ্া তাহাদের 
গায় বিচারের দাবী। কিঞ্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের দিক 
হইতে এই ন্যাম বিচারের দাবীতে কোন সাড়া পাওয়া মার 
নাই। নেতৃবৃন্দের এই দাবীর ফলাফল স্ব্ধে কদন্স 
মশায় প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে ভারত সচিব মিঃ 
আমেরী বলেন, মহাজ্স। গান্ধী এবং অন্তান্থ আটক-বন্দী 
কংগ্রেমী নেতাদিগকে বিচারাথ আদালতে উপস্থিত 
কাদবার অভিপ্রাছ ভারত গবর্ণমেণ্টে নাই । 

ভারত গবণষেণ্টের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং 
কংগ্রেসনেতভার্গের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উপাস্থত করা 
হইয়াছে। একটি অভিযোগ তাহারা আরাপাণীদের 
পক্ষপাতী । দ্বিতীয় অঠিযোগ গত আগষ্ট মাস হইতে 
তই তিন মাস ধরিয়া ভাবতে যে হিংসাআুক কাষ্যাবলী 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে তজ্জন্ত কংগ্রেসী নেতারা প্রত্যক্ষ 
বাপরোক্ষ ভাবে দাযমী। প্রথম অভিযোগ সম্পকে 
কমন্স সভায় মিঃ আমেরী বলিয়াছেন হোয়াইট পেপার 
" আকারে পুনঃ প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেণ্টের বিখুতিতে 
জাপানের প্রতি অন্গকুল মনোভাব প্রকাশ করার কোন 
অভিযোগ করা হয় নাই ।' কিন্তু এইরূপ অভিষেগের মুলে 
যে কোন সতা নাই তাহা মিঃ আমেরী বলেন নাই কেন? 
ছিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে এই কথা বলা ফয়, হিংসা সবক 
কাধ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার যে কোনও সম্পূক নাই, তাহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪৭১ 
মহাত্মা গান্ধী পূর্বেই বলিয়াছেন। তথাপি তারত 
গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে বিচাবার্থ আদালতেও উপস্থিত 
করিবেন না, অথচ শুধু অভিযোগের দোহাই দিয়! 
তাহাদিগকে আটক রাখিবেন, এই সরকারী নীতির 
উদ্দেশ্য কি? কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের 
দাবী পুরণ না করিবার অজ্জুহাতই সৃষ্টি কি উহার 
উদ্দেশ্য ? 
শাসন বনাম বিচার 

ফেডারেল কোর্টের বিচারে ভারতরক্ষাবিষঘক ২৬নং 
বিধি অসিদ্ধ বলিঘ্লা সাব্যস্থ হওয়ার পরু উহাকে আইন- 
সিদ্ধ করিবার জন্থ ভারত গবর্ণমেন্ট একটি নূতন অডিনাম্প 
জারী করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে নয়জন বাজবন্দীর 
পক্ষ হইতে এহেবিয়াস করপাস+-এর দরথাম্ত সম্পর্কে শুনানী 
চলিতেছিল। গত ৩রাজুন স্পেশাল বেঞ্চের তিন জন 
বিচার পতির মৃধ্যে দুই জন একমত হইয়া উক্ত নয়জন 
বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার নির্দেশ দেন। নয় জপ 
বন্দীর মধ্যে সাত জনকে আদালতে হাজির করা 
হইয়াছিল । 

হেরিয়াস কর্পাপ' আবেদনের এই বিচার সম্পকে 
ছুইটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । প্রথম বিচার- 
পতিদ্বয় সাব্যপ্ত করেন থে, কেন্দ্রীয় আইন-সভা কর্তৃক 


প্রবর্তিত কোন আইন সরাসরি ভাবে সংশোধন 
করিবার বা বাতিল করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আইনে 
বড়লাটকে প্রদান করা হয় নাই। স্ৃতরাং ১৯৪৩ 


সালের ১৪নং অভিনাম্সের ২ ধার! গবর্ণর জেনারেলের 
ক্ষমতা বিবেচনায় বাধবহিভূতি। দ্বিতীয় বিষয়টি এই 
যে, হাইকোর্ট যে অবিলঘ্ে মুক্তির আদেশ দিলেন, 
পুলিশও তেমনি অবিলম্বত্ধে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন 
অঙ্গলারে হাইকোর্টের গৃহেই পুনরায় তাহাদিগকে 
গ্রেফতার করে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল 
€কার্টে আপীল করিবার অঙন্মতির জন্য ষ্র্যাণ্ডিং কৌসলী 
দরখাস্ত করিয়াছেন। দেশবাসী আগ্রহের সহিত ফেডারেল 
কোর্টের সিঙ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করিবে। অবিলদ্ষে 
মুক্তির আদেশের পাণ্টা জবাব হিসাবে হাইকোর্টের গৃহেই 


৪৭২ 


মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করায় হাইকোর্টের মধ্যাদ] 
ক্ষ হইয়াছে কিনা, হাইকোট'ই তাহা নির্ধারণ করিবেন। 
এ সম্পর্কে পুলিশ কর্খচারীদের বিরুদ্ধে আদালত 
অবমাননার অভিষোগে রুল জাদীর জন্য আবেদন করা 
হইঙ্বাছে। কিস্ত এইরপ গ্রেপ্তারে শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার 
সম্মুখে বিচার বিভাগের ক্ষমতা লোক-চক্ষুতে কিরূপ দেখায় 
শাসন কর্তৃপক্ষের কি তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল 


না? 
স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স 

স্পেস্তাল কোর্ট অর্ডিনান্সের কয়েকটি ধারা বিধি- 
বহিভূতি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট যে 
বায় দেন, বাংলা গবর্ণমেন্ট সেই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল 
কোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। ফেডারেল কোটের তিন 
জন বিচারপতির মধ্যে দুইজন অস্থাণী প্রধান বিচারপতি 
স্তর্‌ বরদাচারিয়ার এবং বিচারপতি শুরু মহমদ জাফবুউল্ল। 
খা উক্ত আপীল ডিসমিস করিয়াছেন। তৃতীয় বিচারপতি 


মিঃ রোল্যাণ্ড ইহাদের গঠিত একমত হইতে পারেন 


নাই । 

বিচারপতি মিঃ বোল্যাণ্ডের অভিমত এই 
কলিকাতা হাইকোর্ট আইনের প্ররূৃতি ও নীতি সম্পর্কে 
ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অপর বিচারপতিদ্বযর 
মনে করেন, উহা আইনের নীতির সমালোচনা নহে, 
আসলে অর্ডিনান্সের ৫, ১০ এবং ১৬ ধারা অহ্ুসারে 
শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে যে অনিদ্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
তাহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্ত আইন কোন নীতি 
নির্ধারণ করে নাই। বায়েত্ীহারা মন্তব্য করিয়াছেন, 
“আলোচ্য বিষয়ে ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব থে, কোন্‌ 
মোকরদিমাগ্চলির বিচার সাধারণ ফৌজদারী আদালতে 
হইবে এবং কোনগ্ুলি স্পেস্টাল কোর্টে হইবে সে-সম্পকে 
কোন নীতি বাঁ নিয়ম নির্ধারণ করা অর্ডিনান্স-প্রণেত। 
কর্তৃপক্ষ এড়াইয়া গিয়াছেন এবং সমন্ত বিষয়টি শাসন 
বিভাগীয় কন্মচাঁরীদের অনিয়ন্ত্রিত কারধ্যের উপর ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে |, বিচারপতিহ্থয় এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, কার্ধযত্তঃ শালন বিভাগের কর্মচারীর আদেশেই 


যে, 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


হাইকোটের ক্ষমতা কাড়িয়া সওয়া হইয়াছে । কারণ 
কোন্‌ মোক্ঈমা অভিনাম্সের ২৬ ধারা অঙ্গুসারে ম্পেশ্তাল 
কোর্টে”বিচার হইবে তাহা শাসন বিভাগের বর্খচারীদের 
এক্ধপ আদেশ বা নির্দেশে নির্ধারিত হয়। 

এই মোকদ্দমায় ফেব্্রস্শ উখাপিত হইয়াছে তাহা 
রাষ্ট্র এবং প্রজ্জাবৃন্দ উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। 
এইজন্য তাহাদের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউজিলে 
আপীলের জন্য তীহারা অনুমতি প্রদ্দান করিয়াছেন। 
এখানে উল্লেখষোগ্য ষে ফেডারেল কোটের থায় প্রদানের 
পর একটি নৃতন অর্ডিনান্স জারী করিয়া স্পেশ্তাল কোট" 
অর্ডিনান্দ বাতিল করা হ্য়াছে। অতঃপর প্রি 
কাউন্সিলে আপীল কর! হইবে কিনা বাংলা গবর্ণন্টে 
তাহা স্থির করিবেন । 


সীমান্তে মন্ত্রিসভ। 

২৫শে যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উত্তর-পশ্চিম 
মীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে £ (১) মাঃ 
মহম্মদ আওরঙজেব খা( প্রধান মন্ত্রী), (২) সদর 
আবদুর রব পিশ তার, (৩) খা সামিনজ্ঞান খা, (৪) 7 
অঙ্কিত (স" এব" (৫) রাজা আবদুর রহমান । 

উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে মোট 
সদস্য সংখ্যা ৪২ আন তন্মধ্যে কংগ্রেণী সদ 'দের ৮ জন 
বন্দী, পরিষদের অধিবেশনে তাহাধধের * ম্থত হইবার 
উপ|য় নাই । হিন্দুমহ!সভ| দল নৃত্তন মান্ত্রসভার সমথক 
নহেন, কিন্তু তাহাদের দুইক্জন সদ মৃত্ত, ভাহাণের স্থানে 
নৃতন নির্বাচন হম নাই। এই ছুইটি আসন শৃন্ঠ থাক] 
সত্বেও মন্ত্রিসভার সমর্থক দল অপেক্ষা মন্ত্রিসভার বিরোধী 
দলের সদশ্থ সংখ্য। বেশী। তবে কংগ্রেসী দলের আট জন 
সদস্য জেলে থাকায় নূতন মন্ত্রিসভার পক্ষে স্ববিধা, 
হইয়াছে। স্থতাং উক্ত মন্ত্রিসভাকে নিয়মতাস্ত্রিক বিধি 
অস্থুসারে গঠিত মদ্ত্িসভা বল! যায় কি? 


বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার 
পর মান্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং বোর্াই 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসর্ 
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প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে! এই কয়েকটি 
প্রদেশে কংগ্রেসী দল একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু অনেক 
কংগ্রেসী সদস্য বন্দী । এই স্থযোগে এই কয়েকটি প্রদেশেও 
যি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতে অচল অবস্থা 
নাই একথা! অবশ্যই বলা চলিবে ! গান্ধী-জিন্না-গবর্ণম্ণ্ে 
প্রসঙ্গে বিলাতের টাইমস্‌ পত্রিকা ভারতে নৃতন নেতৃত্বকে 
উৎসাহ দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে 
মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা: চলিতেছে, ইহাই নূতন 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নাকি? কিন্তু কংগ্রেসী নেতার! 
মুক্তিলাভ করিলে এই নেতৃত্ব সামলান কঠিন হইয়া 
উঠিবে। নিয়মতান্ত্রিক রীতি রক্ষা না করিয়া মন্ত্রিসভা 
গঠিত হইলে উহার অস্তঃসার-শুন্যতা চিরদিন অপ্রকাশিত 
থাকিবে না। 


বীর সাভারকারের ফতোয়া 

বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে 
ভাঙাকে সমর্থন ও সঙ্গদ্ধনা করিয়া এবং হিন্দুমহানভা 
দলীয় সদশ্তদ্িগকে উহাতে যোগদানের অস্থমতি দির 
হিন্দু-মহাসভার প্রেসিডেন্ট বীর পাভারকর এক ফতোয়া 
জারী করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস 
নেতৃবর্গকে মুক্ত করিয়া ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের 
চেষ্টা করা অপেক্ষা সমাধানের নৃতন পথটা তাহার খুব 
মনঃপুত হইবে ইহাতে বিম্ময়ের বিষয় কিছু নাই। 
মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবীও লীগ-হিন্দু মহাসভা 
কোয়ালিশন মন্ত্রিমগ্ুলী গঠনে কোন বাধা আর স্ব 
করিতে পারিবে নাঁ। , বীর সাভার্কর নির্দেশ দিয়াছেন, 
মুসলিম মন্ত্রীরা পাকিস্তানের সমর্থনে যাহা করিবেন 


মহাসভাপস্থী মন্ত্রীরা গ্রকাশ্তজে তাহার বিরোধিতা 
করিবেন। প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভাও হিন্দুবিরোধী 
কাধ্যাবলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবেন। পাকিস্তান 


ও অথণ্ড হিন্দুস্থানের মিতালী করিবার অপূর্ব বাবস্থা 
ব্টে। 
এখন প্রশ্ন এই ষে, বীর সাভারকরের এই ফতোয়া 
খারা বাংলার বর্তমান অর্থসচিব শ্রীযুত তারকনাথ 
ও 


মুখোপাধ্যায়ের মন্িত্ব গ্রহণ কি সমধিত হইতেছে? ষদি 
হয়, তাহ! হইলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ অতঃপর কি করিবেন ? 
ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া শ্রীধৃত তারক বাবুকে পুনববায় দলে 
গ্রহণ করিবেন, না নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সহিত 
সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন? সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
্ববিরোধটা বীর সাভারকরের ফতোয়াতে স্থম্প্টভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


আগামী পুরুষের মধ্যে 

লগুনে ভারতীয় চিত্রশালার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত 
সচিব প্মঃ আমেরী বলিয়াছেন, প্ভারতে বর্তমানে ষে 
রাজনৈতিক সমস্ত! দেখা দিয়াছে বিগত পুরুষ হইতে 
তাহার উদ্ভব হইয়াছে । তবে পরবস্তী পুরুষে যাহারা 
আসিতেছে তাহারা বর্তমান থাকিতেই যে এই সধস্যাঁর 
নিঃশেষে মীমাংসা হইয়া যাইবে পে-বিষয়ে বিল্দুমান্জ 
সন্দেহও নাই |” বুটেন এবং ভারত যে একই পরিবার- 
তৃক্ত এই ধারণা কিরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার 
উপায়ও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন । পথটি হইতেছে এই 


. ভারতবর্ষকে স্বীয় স্বাথের কথা চিন্তা করিয়াই বৃটেনের 


'আশা-মাকাছ। ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত থাকিতে 
হইবে, আর বৃটেনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
বুটেনকেও ভারতের প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য এবং রাষ্থীয় 
উন্নতি লাভের জন্থ ভারতের আশা-আকাজ্ফাকে বুঝিতে 
হইবে । 

বস্তমান পুরুষে ভারতীয় সমস্যার ষে সমাধান হইবে 
না, সে-সম্বন্ধে আমেরী সাহেব নিশ্চিন্ত । আমাদের 
পরে যাহারা আসিতেছে তাহাদের জীবন-কালের মধ্যে 
ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে, আমেরী সাহেব ভারত- 
বাসীকে এই আশ্বাস-বাণী শ্বনাইয়াছেন। বোধ হয় আগামী 
পুরুষের মধ্যেই বুটেন এবং ভারত এক পরিবার হুক্ত হইয়া 
যাইবে । একশত বঙ্সরে যর্দি তিন পুরুষ হয়, তাহা 
হইলে বৃটিশের অধীনে ভারতের ছয় পুরুষ কাটিয়া গিয়াছে, 
বাকী শুধু একপুরুষ। স্থতরাং শুভদিন আগত এঁ ভাবিয়! 
ভারতবাসী এবার নিশ্চয়ই আনন্দে নৃত্য করিবে । রাবণ 


তবে 


২ পিপাসা এশিিত 


চপ স চলি মাল ০ 
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রাজা নাকি রামচন্দ্রকে রাজনীছ্ি শিক্ষা দিতে যাইয়া 
বলিয়াছিলেন 'অশ্তভন্ত কাল হরণম্‌।, সেটা ছিল 
ত্রেতাযুগ। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে *শুভস্ত কাল 
হরণম্টটাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি । তারপর বুটেন ও 
ভারতের পরস্পর পরস্পরের আশা-আকাজ্ষার সহিত 
পরিচিত হওয়ার কথা। বুটেন ভারতের আশা- 
আকাজ্ফার সহিত কতটুকু পরিচিত হইয়াছে মিঃ 
আমেরীই তাহা ভাল করিয়া জানেন। ভারতও কি 
বুটেনের আশা-আকাঙ্ার পরিচয় পায় নাই ? মিঃ চার্চিল 
যখন বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদের সাম্রাজ্য দখলে 
রাখিতে চাই, বৃটিশ সাআজ্োর পত্তন দেখিবার জন্য আমি 
সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই,৮--তখনও কি বুটিশের 
আশা-আকাজ্জার পরিচয় আমরা পাই নাই? বুটিশ 
গুপনিবেশিক সাশ্াজযের অবসান হইবে না এই স্থনিশ্চিত 
বিশ্বাসের কথ! লর্ড ক্র্যানবোর্ণ খন লর্ড সভায় ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, তখনও কি আমরা বুটেনের 'আশা- 
আকাঁজচার পরিচয় পাই নাই ? গত ছার্চ মাসে অক্সফোর্ডে 
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বুটিশ প্পনিবেশিক সচিব মিঃ অলিভার 
্্যানলী ফখন বলিয়াভিলেন, বুটিশ উপনিবেশ গনি সম্পর্কে 
শুধু বুটেনেরই পূর্ণ দায়িত্ব থাকে, তখনও কি বটেনের 
আশা-আকাজ্ষার পরিচয় আমরা পাই নাই? 


খাদ্যান্বেষণ আন্দোলন 

ণই জুন হইতে এই প্রদেশে 'থাদ্টােষণ আন্দোলন? 
স্বরু হইয়াছে। (১) সার! প্রদেশব্যাপী একসঙ্গে খাছ্য- 
শস্ত মন্জুদের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবে একট! আন্দোলন 
চালাইবার, ২) এই প্রদেশে মোট কি পরিমাণ খাদ্য 
শশ্য আছে এবং প্রদেশের জন্য প্রক্কৃতপক্ষে কি পরিমাণ 
খাগ্যশস্ড প্রয়োজন তাহার পূর্ণ তথ্য জানিবার, (৩) 
প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য কমিটি গঠনের এবং (৪) 
যেখানে শ্রয়োজন বোধ হইবে সেথানে উপরিউক্ত কমিটি- 


গুলির মারফৎ্ অধিকতর সমতার ভিত্তিতে খাদ্যশন্য বণ্টন . 


করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা এই থাগ্যাস্বেধণ আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য । কলিকাতা ৪ হাওড়াকে বর্তমানে এই 
আন্দোলনের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট 


শীপ্রই একটি অভিনান্স জারী করিয়া এই ছুই অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগকে নিজ নিজ মজুদ চাউলের পরিমাণ 
প্রকাস্তে ঘোষণা করিতে বলিবেন। 

ঘদি কাহারও নিকট বীজ ধান ছাড়া মজুদ খাদ্যশশ্ের 
পরিমাণ এ ব্যক্তির এবং ত্তাহার পরিবারবর্গের ১৯৩১ 
সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যাস্ত সত্যসত্যই যাহা প্রয়োজন 
তাহার অতিরিক্ত খাগ্যশস্ত এবং আগামী মরন্থমে বপনের 
জন্য প্রয়োজনীয় বীজ শস্তের অতিরিক্ত বীজশস্য হস্তাস্তর 
না করার জন্য মালিকদিগকে লিখিতভাবে বা অন্ত 
প্রকারে আদেশ দেওয়া হইবে। প্রতোক পরিবারে কি 
পরিমাণ চাউল লাগিতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য 
গবর্ণমেন্ট জনপ্রতি চাউলের নিম্নলিখিত হার নিদ্ধিরণ 
করিয়াছেন £ 

(১) যে-সকল চাষী এবং মজুরের বাড়তি খাছ্াশন্ট 
আছে £ -দৈহিক শ্রমকারী প্রতি বয়স্ক পুরুষ দশ ছটাঁক, 
অন্থান্ক বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি আট ছটাক, বযুস্কা স্ত্রীলোক 
জনপ্রতি সাত ছটাক, চৌদ বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক 
বালকবালিকা ছয় ছটাক চাউল। 

(২) যেসকল চাষীর এবং মজরের পধ্যাপ্ত খা ছ্যশঞ। 
মঙ্জুদ নাই তাহাদের এবং সহরবাসীদের জন্ত £ টৃতিক 
শ্রমকারী বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি সাড়ে সাত ছটাক, অন্যান্ধ 
বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি সাড়ে ছয় ছটাক, বঙ্গ! স্ীলোক 
জনপ্রতি সাড়ে ছর ছটাক। চৌদ্দ বৎঃ র কম বয়স্ক 
বালক-বালিক! জনপ্রতি সাঁড়ে পাচ ছটাক। 

(৩) যাহাদের অবস্থ। একর! উপবাসের কাছাকাছি 
গিয়াছে £ঘে-সকল পুরুষ এবং কআ্লীলোকের বয়স চাঁর 
বন্সরের কম নয় তাহাদের প্রত্চককে প্রতি ১৫ দিনের 
জন্ত চারি সের চাউল অথবা ছয় সের ধানেই সন্ধষ্ট থাকিতে 
হইবে। চাক বসবের কম বমুস্ক বাঁশক-বালিকার জন্য 
কোন চাউলের বরাদ্দ ধার্য কর] হয় নাই! খাছ্য-ক মিটি 
উল্লিখিত হারে তাহাদিগকে চাউল বাধান দিবার ব্যবস্থা! 
করিবেন-উহার বেশী নয়। 

মজুদ খাছ্শস্ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইবে তাহ। 
হয় খণ স্বরূপ গ্রহণ করা হইবে, না হয় নাধ্য মৃঙ্যে ক্রুঃ 
করা ভইবে। খণন্থদূপ লওয়া হইলে এ খাদ্যশ্ে 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪৭৫ 





১২ ভাগ অর্থাৎ যে পরিমাণ ধণ দেওয়! হইয়াছিল তাত। 
এবং তাহার এক-চতুর্থ অংশ ঝণদাতাকে ফেরৎ দেওয়া 
হইবে এবং খণ গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করা 
হইবে ১২ ভাগ অর্থাৎ যাহ খণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা 
এবং তাহার অর্ধেক । 

মন্ত্রিমগুলীর বিশ্বাস, এই প্রদেশে প্রত পক্ষে চাউলের 
কোন অভাব নাই। মজুদকারীদের সঞ্চয়ের জন্যই এই 
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইয়াছে । মন্ত্রিমগুলীর আরও ধারণ! 
এই যে, ম্জুদকারী শ্রধু ব্যবসায়ীরাই নয়, গ্রামে 
অনেক গৃস্থের ঘরে মন্জুদ ধান চাউল আছে। এই 
বিশ্বাস অহুযায়ীই খাদ্য অন্বেষণ আন্দোলনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ত যে ভাবে 
চাউলের বধাদ' ধাধ্য করা হইগাছে তাহাতে দেশে চাউলেব 
অভাব নাই তাহা মনে করা কঠিন ৬ই জুন রবিবার 
কলিকাতা টাউন হলের জ্রনসভায় সভাপতি ভারত 
গবণমেন্টে র তূতপূর্বর খাছ্যসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্চন সরকাৰ 
বলিয়াছেন, “প্রদেশে যে চাউলের অনটন হইয়াছে তাহ! 
গ্মাণ করিতে ঘুক্তি-তর্কের অবতারণা করার ও সময় নঃ 
করার প্রয়োজন নাই | চাউলের অভাব যদি না থাকে, 
তাহা হইলে গব্ণমেন্টের পর্রিকপ্নার কোন অর্থই হয় 
যুদ্ধ পৃর্কালের তুলনায় ভারতে খাছাদ্রবোর দাম 


না)” 


অন্ততঃ দশ গুণ বাড়িয়াছে, কমজ্স সভায় শ্রমিক সান্তা মিঃ 
ফ্লোন এই অভিযোগ করায় ভারত সচিব খি১ আমেরী 
বলিয়াছেন, *চাউলের অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক এবং 
বভদদিন পযাস্ত প্রদ্ধদেশ হইতে চাউল পাওয়া না যাইবে, 
ততদিন পধ্যস্ত এই অবস্থা চলিবে। বর্তমানে বাংল! দেশ 
বিশেষ করিয়া কলকাতার জন্ট বিশেষ ভাবে উদ্বেগের কারণ 
হইয়াছে । যুদ্ধের পূর্ধেবে চাউলের যে দর ছিল বর্তমানে 
সেখানে আট গুণেরও অধিক হইয়াছে । 
মন স্থান সম্বন্ধে একথা সত্য নহে 1” 


অবশ্য ভারতের 


খাদ্যান্েষণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রতোক 
দেখবাসীই বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিতেছেন । খাদা- 
*মন্যার সমাধান করিতে হইলে দেশের মোট খাদ্যের 
পরিমাণ অবশ্তই জানা প্রয্বোজন। শ্রাযূত নলিনীরঞ্জন 
দরকার বলিয়াছেন, "দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যুনতম 


. বস্ততঃ সমাধানের দায়িত্ট1 দেশের 


খাদ্যও সরবরাহ করিবার দায়িত্ব যে গবর্ণমেন্ট লইবেন, 
তাহার জন্য কোন বাবস্থা উক্ত পরিকল্পনায় করা 
হয় নাই। এই দায়িত্ব সন্থদ্ধে গবর্ণমেপ্ট ষে সচেতন 
তাহারও কোন ইঙ্ষিত উক্ত পরিকল্পনায় দেওয়া হয় নাই |» 
লোকের উপরেই 
আরোপ করার চেষ্টা করা হইয়াছে । যেখানে চাউল বেশী 
তথা হইতে যেখানে চাউল কম সেখানে সাহাযা করিবার 
ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন । 
এরূপ কোন ব্যবস্থা কর! হজ্জ নাই। 

গ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর ধান-চাউল যাহারা 
মজুদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের কাজ যে সথাক্-কল্যাণ 
বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রামে এইবদপ 
লোকের সংখ্যা খুব কম! যে-সকল ব্যবসায়ী বহু টাকার 
কারবার করেন তাহারাই কেবল বহু টাকার চাউল মজুদ 
করিতে পারেন । কপিকাত! এবং ভাওড়াতেই এইবপ 
ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশী। ভাহাদের এই যজুদও সমাজ- 
কল্যাণ বিরোধী । এই সকল মন চাউল খালাস করিয়া 
এবং যাহা কম পড়িবে অন্য প্রদেশ হইতে তাহা আমদানি 
করিয়া চাউল সমস্যার সমাধান করা একমাত্র গবর্ণমেণের 
পক্ষেই সম্ভব । 


সরকারী পরিকল্পনায় 


পৃথিবীর সকল লোকের খাদ্যের সংস্থান 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তগত ভাঙ্জিনিয়ার “হটস্পীং' 
সহরে সম্মিলিত জাতিবর্গের খাদাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে । 
যুদ্ধের পরে পৃথিবীর লোকদিগকে কিন্ধপে ভালভাবে খাদ্য 
সরবরাহ করা ষায়, ততসম্বদ্ধে এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইমাছে। যুদ্ধের পরে এঝ্সিন শক্তির কবল হইতে মুক্ত দেশ- 
গুলিকে পয্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করার কথাই এই সম্মেলনে 
আলোচিত হইয়াছে । বর্ভমানে যে খাছ্লমসা। পৃথিবীর 
অনেক দেশেই দেখা দিয়াছে তাতার সমাধানের প্রশ্ন এই 
সন্মেলনে আলোচিত হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার 
প্রতিনিধিরা সম্মেলনের প্রথমেই বলেন, বুদ্ধজয়ের পূর্বের 
দূরব্তীকালের খাগ্যসমস্যা লইয়া গবেষণা করা শুধু একটা 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইতে পারে মাত্র। 

এই সম্মেলনে যাকিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্বারকলিপি দাখিল 


: এবং নিরভীকতা অকু। 
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মাতৃভূমি 


১৩৫০৩ 


পপ 


করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, শুধু কৃুষিজাত পণ্যই 
নয়, সম্ত প্রাথমিক পণ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইলে 
আস্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি অন্ুসারেই 
তাহা কার্যকরী কর! দরকার । এই নীতি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব এবং এই প্রতিষ্ঠানের 
পর্যাবেক্ষণের পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন । আমেরিকার 
এইযুক্তি অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু উপনিবেশিক 
সাআাজা বজায় রাখিয়া এইরূপ আত্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 
গঠন সম্ভব কি? এবং সম্ভব হইলেও উঠা কি সাআজ্যিক 
আস্ত্জাতিকতারই নামান্তর হইবে না? পৃথিবীর 
লোকের ভালভাবে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে হইলে 
প্রত্যেক লোককেই কাজের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজও তাহা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত 
হয় নাই। 


শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বদ্ধিত 

প্রবামী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অষ্টসপ্ধতিবধ বয়স পূর্ণ হওয়ায় গত ৯ই জোষ্ঠ 
রবিবার প্রাভঃকালে ভারতীয় সংবাদপত্রসঙ্ঞবের পক্ষ 
হইতে তাহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে । বিগত 
অর্দশতান্দী কাল ধরিয়া রামালন্দ বাবু সংবাদপত্র 
সেবার মধ্য দিয় শ্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মর্ধ্যাদ] 
বৃদ্ধি করিয়াছেন। তীহার বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ স্বাধীন 
চিন্তাধারার বিশ্লেষণ শক্তি যেমন তীক্ষ তেমনি বিশ্লেষণলব্ধ 
সত্যকে প্রকাশ করিবার ভাষা নিরাড়ঘ্বর ও সহজ, 
ংবাদপত্রসেবীর এই সকল 
শ্রেষ্ঠতম গুণে ভিনি বিকষিত বলিয়াই বাজরোষের জুটি 
সত্বেও অন্যায়। অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
অবিচলিতভাবে তিনি সংগ্রাম করিতে পারিয়াছেন। 
বাংলার সংবাদপত্রগুলি তাহারই আদর্শে অন্ুপ্রাণিত-- 
তাহার সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল সম্পাদকীয় মন্তবা প্রত্যেক 
সংবাদপত্র-সেবীর অঙ্থস্বণীয়। 

আজ তিনি গৌররময় কর্মজীবনের শেষপ্রাস্তে 
আসিয়া, পৌছিয়াছেন। তিনি শতায়ু: হইয়া সুস্থদেহে 
ও সবলমনে দীর্ঘকাল স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিবার 


সৌভাগ্য লাভ করুন ভগবানের কাছে আমরা এঠ 
প্রার্থনা করিতেছি । 


পলতা জলের কলে কি হইয়াছিল? 

গত ১৮৯ মে প্রাতে ষ্টার পর কলিকাতা সহরে পাণীয় 
জলের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং ৩২ ঘণ্টাকাল পানীয় 
জলের সরবরাহ বন্ধ থাকে । এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা'র 
নাগরিকদের ভয়ানক অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে! 
কলিকাতার জলের কলের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব 
ঘটনা । কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের মুথে আমরা শুনিতে 
পাই, পলতা জলের কলের বয়লার বিগড়াইয়া যাওয়ার 
ফলেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের 
সভায় মেয়র বলেন যে, পলতার শ্রমিকদের অভিযোগ 
সম্পর্কে বিবেচনা করার স্থনির্দি্ আশ্বাস দিয়া ১৮ই থে 
রাত্রিতে তাহাদিগকে কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করা হয়। 
এই সে আরও একটি উল্লেখষোগা কথা এই যে, "ই মে 
মেয়র যখন পলতা জঙ্গের কল পরিদর্শন করিতে গিয়া- 
ছিলেন, তখন শ্রমিকরা তীহাদদের অভাব অভিযোগের 
কথা জানাইয়াছিল। তখন কোন গোলযোগের 
আশঙ্ক! তিনি দেখিতে পান নাই, তাহা মেয়র নিজেই 
বলিয়াছেন! 

অতঃপর ২৩শে মে একটি বিবৃতিতে যেয়র বলিয়াছেন, 
১৭ই মে প্রাতঃকালে পলতার কর্শচাবি* : কার্ধ্য ত্যাগ 
করে, কিন্তু শিক্ষানবীশদের দ্বারা কল চ'গান হয়। মধা 
রাত্রিতে কল বিগড়াইয়া যাওয়ায় শিক্ষানবীশ দ্বারা আর 
কলচালান সম্ভব হয় নাই। স্থায়ী কর্মীরা ১৯শে মে প্রাছে 
সাড়ে নয়টায় কাজ আরম্ভ করে এবং বিকালে পরিক্ষত 
জল পাওয়া যায়। কল বিগড়াইয়াছিল কেন, তাহার 
কারণ কিছু জানা যায়না। কিন্তু ১৭ই মে প্রাতঃকাপে 
পলভা জলের কলের কম্াদের ধর্মঘট করা বন্ধ করা কি 
সম্ভব ছিল না? করদাতার এই প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন। 

পরলোকে ডাঃ স্যার নীলরতন 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার ৮২ 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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বৎসর ব্মুসে গিরিভিতে পরলোকগমন করিয়াছেন শুধু 
প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবেই নয়, ত্যাপী দেশ-সেবক 
রূপেও তাহাকে পাইবার সৌভাগ্য দেশের হ্য়াছিল। 
বাংলার জাতীয় আন্দৌলন তাহার নিকট হইতে যথেষ্ট 
সহায়তা লাভ করিয়াছে । কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের 
তিনি অন্ততম স্থাপয়িতা। বাংলার শিল্লোন্নতিরও 


তিনি একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের প্ও তিনি অলঙগত 
করিয়াছিলেনখ মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বেও তিনি 


চিভরগজন সেবাসদন এবং যাদবপুর যস্মা হাসপাতালের 
সভাপতি ছিলেন । অমায়িক সরল ব্যবহারে তিনি ছিলেন 
আদশশস্থানীয় | “বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" এই বাক্যটি তাহার 
জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। 

স্টার নীলরতন সরকার পরিণত বয়সেই ইহলোক 
হইতে বিদায় লইয়াছেন! কিন্তু দেশবাপীকে 
তাহার বিয়োগ ছুঃখ গভীর ভাবেই ব্যথিত করিয়াছে । 
আমর তাহার পরলোকগত আত্মার শাস্তিকামন| এবং 
কাহার 
করিতেছি । 


কোমিন্টার্ণের বিলোপ 

কোমিন্টার্ণ অর্থাৎ কমু[নিষ্ট ইন্টার ন্যাশন্তালের কার্ধা- 
নির্বাহক পরিষদের আদেশে কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্তাল 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহার কারণ বর্ণনা করিয়া 
কোমিপ্টার্ণের সভাপতি-মগুলী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 
*কমুানিষ্ট ইন্টার ন্যাশনাল প্রতিষ্টিত হইবার পর হইতে 
পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং এই 
ধরণের আস্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আর .পৃথিবীর 
অবস্থার সহিত, বিশেষ করিয়া বর্তমান যুদ্ধের ফলে যেরূপ 
অবস্থার উত্তব হইয়াছে তাহার সহিত থাপ খায় না বলিগা 
এই প্রস্তাব করা হইয়াছে ।” ষ্র্যালিনও বলিয়াছেন যে, 
. কোমিণ্টার্ণ ভায়া ছ্রিবার ফলে প্রথমতঃ এক্সিপ পক্ষের 
বিরুদ্ধে সমর-প্রচেষ্টা অবিলঙ্বে অধিকতর শক্তিশালী হইবে 
এবং দ্বিতীয়তঃ “সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির 
সহযোগিতার ফলে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইবে । 


শোকসম্তপ্ধ পরিবারবর্গকে মমবেদনা জ্ঞাপন, 


কমুনিষ্ট ইণ্টার স্তাশন্তাল ভাগিয়া দিবার কারণ 
উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
সাম্াজাবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলি গোড়া হইতে উহাকে 
ভালর চক্ষে দেখিত না। হিটলার এই সামাবাদ-ভীতির 
সযোগেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির 
আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীকেই এক 
বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত করিয়াছে। অতঃপর ফ্যাসিষ্ট 
শক্তিকে ধ্বংস করার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক 
দেশগুলির সহিত রাশিঘ্ার টৈত্রী স্থাপিত হইলেও 
কোমিন্টার্ণ ই ছিল এই মৈত্রীর নিবিড়তার পক্ষে অস্তরায়। 
এদ্রিকে জান্মানী হইতেও এইরূপ প্রচার-কাধ্য চলিতেছে 
যে, রাশিয়া জানম্মানীকে পরাঞ্জিত করিতে পারিলে 
কোমিন্টার্ণের প্রভাবে সমগ্র ইউরোপ সাম্যবাদের হবার! 
প্লাবিত হইয়া যাইবে । এইকপ প্রচার-কাধ্য ষে ব্যর্থ 
হইয়াছে তাহার কোন প্রাণ দেখা যাইতেছে না। স্বতরাং 
ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা কাধ্যকরী করিবার জন্য কোমিপ্টার্ণ 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া হযূত অপরিহাধ্যই হইয়া উঠিঘাছিল। 

কোমিপ্টার্ণ রাশিয়া হইতে পৃথিবীর অস্থান্ত দেশে 
বিপ্রব রপ্তানি করিবে এবূপ আশঙ্কা কেহ না কৰিলেও, 
সকলেই উহার প্রভাবকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষেই দেখে। 
কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলের বন্ধন-স্থতর 
ছিল কোমিণ্টার্ণ। এই বদ্ধন-সুত্রই পৃথিবীর সকল দেশের 
সাম্যবাদী দলকে একটি অধণ্ড শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করিয়াছে । আজ এই সংযোগ-স্ত্র ছিন্প হওয়ার 
অর্থ এই হইতে পারে যে, রাশিয়া সাম্যবাদের আদর্শ 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে অথবা রাশিয়া বিশ্ববিপ্রব চায় না। 
কিন্তু কোমিণ্টার্ণ ভাঙগিয়া দেওয়ায় সাম্যবাদী রাশিয়ার 
আদশের কোন পরিবর্তন হইতে পারে না দ্বিতীয়তঃ 
রাশিয়া বিশ্ববিপ্রব চাহিলেই বিশ্ববিপ্রব স্থষ্টি করা সম্ভব 
নয়, প্রত্যেক দেশে উহ্তার উপযোগী অবস্থার স্থত্টি ন 
হইলে । সুতরাং এই ছুইদিক হইতে কোমিপ্টার্ণ 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলাফল বিবেচনা করার কোন অর্থ 
হয় না। কোষিণ্ীর্ণই যদ্দি ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতার 
ভিত্তিতে গঠিত মৈত্র নিবিড়তর হওয়ার পক্ষে অস্তবায় 
হইয়া থাকে তবে কোমিণ্টার্ণ ভাঙিয়া দেওয়া একট! 


এ রাত দা 


৪৭৮ 


উৎকৃষ্ট কর্মকৌশল সন্দেহ নাই। তবে যুদ্ধের পরে 
কোমিস্টার্ণের বিলুপ্তি শাস্তিগ্রতিষ্ঠার জন্ত কিরূপে সাম্যের 
ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি করিবে, 
তাহা এখনই অন্মান করা কঠিন। “সাম্যের ভিভ্ভি' 
কথাটার অর্থ লইয়া এখনও কিছু গোল আছে। 
কোমিণ্টার্ণ বিলোপের একটা শ্রভফল ভারতীয় সাম্যবাদী 
দলে দেখা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। সমস্ত কমুাপিষ্ট 
পার্টির আদর্শ ও কর্খনীতি অভিন্ন হইলেও নিজের দেশের 
জনগণ হইতেই যে উহাকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করিতে 
হয়, কন্ধকৌশল যে নিজের দেশের পারিস্থিতির উপরেই 
নির্ভর করে কোমিষ্টার্ণের বিলোপ এই কথাটাই বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণ করাইয়া দিতেছে । 


টেণদুর্ঘটন! 
গত ১৭ই মে শেষরাত্রে জলেশ্বর ষ্টেশনে ডাউন 
হাওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সহিত একখানি মালগাড়ীর 
₹ঘর্ষ ঘটে। ফলে ১৪ জন নিহত এবং ৩৪ জন 
আহত হয়। 
ওরা জুন বোগ্াই হইতে কলিকাতাগামী ১ নং ডাউন 
মেলে এক দুর্ঘটন! ঘটিয়াছে। ট্রেনখানি বোম্বাই হইতে 
নাগপুর হইয়া কলিকাতা আসিতেছিল। আকোলা ও 
বোরগীয়ের মধ্যে একখানি মালগাড়ীর সভিত উদ 
মেলের সংঘধ তয়। মুতের সংখ্যা! ৮৩ জন এবং ১৪০ জন 
আহত হইয়াছে । ট্রেন ছুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাড়াইয়াছে, কিন্ত প্রতিকার কিছুই 
হইতেছে না। দেশের ইহা আর এক ছূর্ভাগ্য। নিতত 
বাক্তিদের আত্মীমশ্বজনকে এবং আহত বাক্তিদ্িগকে 
আমরা আস্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি । 


মান্্রীজে কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্বাচন 

মাদ্রাজ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্বাচনে 
কংগ্রেস দলীয় প্রা শ্রীধৃত গাড্ডে রঙ্গিয়া নাইড়ু তাহার 
প্রতিঘবন্বী জগ্রিস পার্টির মনোনীত প্রার্থী মিং টি, এস, 
আর নাইডু অপেক্ষা ৩১৫* ভোট বেশী পাইয়া সদস্য 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪০ 


নির্বাচিত হইয়াছেন। জঙ্টিস পার্টির প্রার্থী পাইয়াছেন 
যাত্ত্র ১৫০৮ ভোট । 

এই উপনির্ববাচন সম্পর্কে একটি উল্লেখ যোগ্য কথ। 
এই যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী সভা ভারত রক্ষা বিধান 
অঙ্ুসারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু জ্টিস পার্টির 
মনোনীত প্রার্থী গোখলে হলে নির্বাচনী সভা করিয়া 
ছিলেন। তথাপি কংগ্রেস দলীয় প্রার্থী জষ্টিস পার্টির 
প্রাথী অপেক্ষা তিনগুণেরও বেশী ভোট পাইয়াছেন। 


৮ 


মিঃ লুইফিসারের লেখা সম্বন্ধে নির্দেশ 

মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার মিঃ লুইফিসারে 
ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা নয়াদিললীস্থিত চীফ 
প্রেম এডভাইসরের দ্বারা পরীক্ষা না করাইয়া ভারতবধে 
মুদ্রিত করা যাইবে না, এই মন্থে ভারত রক্ষাবিষয়ক 
৪১ নং বিধি অঙ্সারে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন। এই আদেশ ভারত রক্ষা বিধানের 
অপপ্রয়োগ কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিশ্পোঙন॥। 
এই আদেশ হইতে বুঝা যাইতেছে, ভারতব্ধ সম্পর্কে 
তাহাদের পছন্দ মাফিক মতামত ছাড়া আর কোন মতামত 
ভারতীয় সংবাদ পঞ্জে প্রকাশিত ওয়া কর্তৃপক্ষ পছন্দ 
করেন না। অন্যান্ত আমেরিকাবাসীর ন্থায়ই মিঃ লুটফিলার 
মিত্র শক্তির বিজয় ইচ্ছা করেন। আমেরিকার তিনি 
বক্তৃতা দিতেছেন, তীশার প্রবন্ধও সংবাদ প% প্রকাশিত 
হইতেছে । মিত্রশক্তি বর্গের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব)হত বা দুর্বল 
হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে মাকিন সরকার নিশ্চয়ই তাহা 
করিতে দিতেন না। স্থৃতরাং ভারতে প্রকাশিত হইলেও 
ুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত বা দুর্বল হওয়ার কোন কারণ নাই। 
কিন্তু ভারত সম্পকে মিঃ লুইফিসারের উক্তিগালি এমন দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে এগুলি খণ্ডন করিতে না 
পারিয়া আমাদের শাসন-কত্তরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ 
করেন। রঃ 


খোদার উপর খোদ্গারী 


দিলী বিশ্ববিদ্যালর বিল সম্পকে স্যার মরিস গয়ারের 
রেডিও যোগে এক প্রবঙ্ক পাঠ করিবার কথা ছিল। উক্ত 


আষাঢ় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৪৭৯ 





প্রবন্ধের কোন অংশ মানহানিকর বলিয়া দিল্লী বেতার 
ট্রেশনের ডিরেক্টার উহা ছাটিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু স্যার 
মরিস গয়ার উহাতে সম্মত হইতে না পারিয়া প্রবন্ধটি 
ফেরৎ লইয়া চলিয়! আসেন | ভারতের সর্বপ্রধান 
ধর্মাধিকরুণের প্রধান বিচারপতিকে কিন্বপ উক্তি মানহানি- 
কর তাহা বুঝাইতে যাওয়াকে দিলীর বেতার ষ্টেশনের 
ডিরেক্টরের পক্ষে খোদার উপর খোদগারী ছাড়া আর কি 
বল! যাইতে পারে? ইহা কি স্থানে স্থিতোর গণ 
নাকি? 


রাজনৈতিক বন্দীযুক্তির দাবী 

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পৃর্কে বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার 
নাজিমুদ্দিন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়ার প্রতিশতি 
দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি সন্বদ্ধে অন্যতম লীগনেতা 
মিং আব্দার রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত “মর্ণিং নিউজ" 
পত্তিকা লিখিয়াছেন ফে, প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের 
পক্ষে এখন এই প্রতিশ্ররতি পালনের সময় আসিয়াছে । 
এই প্রতিক্রতি ষে কোন দিকে প্রতিপালিত হইতেছে 
হাইকোটের বিচারে মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙ্বন্দীকে 
৩ আইনে গ্রেফতার করায় তাহা বুঝ! যাইতেছে । বন্দী- 
মুজির ব্যাপারে মন্ত্রীদের অসহায় অবস্থা! কাহার অজ্ঞাত 
নয়। তথাপি বন্দীমুক্তির ব্যাপারে স্যার নাঙগিমুদ্দিন 
কতট্ুক কি করিয়াছেন, দেশবাসীকে তাহা জানান ভাতার 
কর্তবা। 


৯জন 


যুদ্ধব-পরিস্থিতি 

পাণ্টেলারিয়া ও লাম্পেড়ুসা দ্বীপ মিব্রবাতিনীর শিকট 
আত্মসমর্পণ করাঘ় খাস ইটালীর ভূমি মিত্রশক্তিব:গর 
দখলে আসিয়াছে। ইহা মিত্রশক্তিবগের ইউরোপ 
অভিযানের পুক্বাভাষ। হিটজার ইটালীকে রক্ষা করিতে 
অগ্রসর হইবেন কি না, তাহা জানা মায় না, কিন্ত 
| আনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, তথা গু্রব যে, মঞ্টে 
অধিকারের জন্ত হিটলার ৭* ডিবিসনে দশ লক্ষ সৈন্য 
& সমাবেশ করিয়াছেন। আমেরিকার নিউ হয়ুক েরাল্ড 
টি,বিউন পত্রিকায় এই মন্খে এক ভবিস্াণী করা হইয়াছে 






পা সেনাদ হুক 


ষে, চুংকিংকে পশ্চিম চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শীঘ্রই জাপান অন্তন্দঙ্গোজিসার মধ্য 
দিয়া এক অভিযান সুরু করিবে। জাপান সাইবেরিয়া 
আক্রমণের সিদ্ধান্তও করিতে পারে বলিয়াঁও উক্ত পত্রিকায় 
বলা হইয়াছে । 


আমাদের বস্ত্র-সমস্তা 

কাপড়ের দাম কেবল বাড়িয়াই চপিয়াছে। গরীব 
মার্কা কাপড় দিয়া আমাদের বস্্রসমস্তার কতক সমাধান 
হইবে বলিয়া আশা কর! গিয়াছিল, কিন্ত এই আশা 
সার্ক হওয়ার কোন লক্ষণ এখন পর্য্স্ত 
যায় নাই। গবর্ণমেপ্ট কাপড়ের উত্পাদন, বণ্টন এবং 
দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার যে-ব্যবৃস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, 
তাভাতে কাপড়ের দাম থে কমিবে এরূপ ভরসা 
করিবার মত কিছু আনরা পাইতেছি না। একজন 
ইউরোপীয়কে কথ কমিশনার নিযুক্ত করাও সমর্থন যোগ্য 
নহে। ১৫০০০ লক্ষ গজ কাপড় মধ্য ও নিকট প্রাচীতে 
রপ্তানী করা হইলে ভারতবাসীর কাপড়ের অন্ভাব আরও 
বুদ্ধিপাইবে। 

বোম্াইয়ে বস্শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের যে 
সম্মেলন হইয়াছে তাহাতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এক 
বিবাতিতে কাপড়ের দাম বৃদ্ধির জন্ত তাহাদের দাস্িত 
অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার! জানাইয়াছেন, ১৯৪২ 
সালে দশ লক্ষ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিয়া এবং 
দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয় কাঁপড় সরবরাহ করিয়া 
দেশবালীর ব্যবহারের জন্য কাপড় ছিল মাত্র আঠার 
হাজার লক্ষ গজ উক্ত বিবৃতিতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে 
যে. ১৯৪৩ সালে অবস্থার পরিবর্তণ হইয়াছে । এই বছসরে 
কাপড়ের উৎপাদন ৪৮ ভাজার লক্ষ গজ পর্যন্ত পৌছিবে 
এবং ৩৬ হাজার লক্ষ গজ দেশবামীর ব্যবহাবের জন্য 
পাওয়া যাইবে । কিন্তু পাওয়া গেলেই যে কাপড়ের দাম 
কমিবে সে ভরসা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে 
না। কারণ বিদেশেও নাষা মূল্যে কাপড় রপ্তানী করা 
হইবে আবার দেশবাসীও সম্তা কাপড় পাইবে, কিরূপে 
তাহা সম্ভব? প্রথমেই যদি রপ্তানীর কথা চিন্তা করা 
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যায়, ভাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে সম্তা কাপড় জুটিবার 
আশা করা সম্ভব নহে। ভারতবাসীর কাপড়ের 
চাহিদা মিটিবার পূর্বের রপ্তানীর কথ! চিন্তা করা উচিত 
নহে। -- 
রবীন্দ্র-পুরস্কার 

নিখিল-ভারত ববীন্ত্র-স্বতি কমিটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি- 
রক্ষার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা, করিতেছেন তন্মধ্যে নোবেল 
প্রাইজের অন্থকরণে “ঠাকুর-পুরস্কার প্রদান এবং বিশ্ব- 
ভারত্বীর সংগঠন ও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ 'ঠাকুর-পুরস্কার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার 
উন্নতি সাধনে এবং ভারতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায় 
হইবে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া 
প্রতিষ্ঠান! এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং উন্নতি 
দ্বারাই সমগ্র দেশ এবং জাতিকে ববীন্্ু-আদর্শে 
অন্থপ্রাণিত করা সম্ভব। ইহাই ত্তাহায় স্থৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ 
বাবস্থা । - 

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফল 

কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালম্ের বর্তমান বৎসরের আই-এ 
ও আই-এস-সি পবীক্ষায় যথাক্রমে শতকর] ৫১৭ জন এবং 
৫১৯ জন পাশ করিয়াছে । গত বৎসর পাশের হার ছিল 
যথাক্রমে ৬২১ এবং ৬০২৫ জন। 
তুলনায়ই এবার আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষায় পাশের 
সংখ্যা! যথেষ্ট হ্াস পাইয়াছে । ইহার কারণ সম্পর্কে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় মহলের অভিমত নাকি এই যে, ছাত্রছাত্রীদিগকে 
গত বৎসর অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়াশ্তনা কবিতে 
হইয়াছে! এই জন্যই পাশের ভার কম হইয়াছে । 

ছাত্রছাত্রী্িগকে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়াণুনা 
করিতে হইয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু এই 
অস্বাভাবিক অবস্থার জন্ত ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই দায়ী নয়। 
প্রশ্নপত্র রচন! এবং পরীক্ষার কাগঞ্জ দেখার ব্যাপারে এই 
অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা হইলে, পাশের 
হার নিশ্চয়ই এত কম হইত না। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের 
বিষ্ভাবত্ত! হাস হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ 
আছে কি? 


গত্ত কয়েক বন্সরের 


জনসাধারণের জন্য কাগজ 


গবর্ণমেণ্ট ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯* 
ভাগের পরিবর্তে শতকরা ** ভাগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ভারতে উৎপক্ন কাগজের 
শত করা ৩ ভাগ জনসাধারণের ব্যাবহারের জন্ত পাওয়! 
যাইবে। গত ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট ভারতে উৎপক্ন 
কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। 
জনসাধারণের দিক হইতে তখনই উহার প্রতিবাদ কর! 
হইয়াছিল। বতর্মানে ভারতে এক লক্ষ টন কাগজ 
উৎপন্ন হয়। বে-সরকারী কাজের জন্ত শতকরা ৩৯ ভাগ 
পাওয়া গেলে ৩ হাজার টন কাগজ পাওয়া যাইবে। 
জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্ত। 
ভাবুতে উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ অদ্ধেক যদি জনসাধারণের 
জন্য পাওয়া খায়, তাহা হইলে কাগজের এই ছুমূল্যত! 
ও ছু্প্াপ্যতার বাজারে জনসাধারণের কিঞিত স্বিধা 
হইতে পারে। 


কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুক্কাল বৃদ্ধি 


কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ দেখিতেছি ব্র্গার পরমামুলাত 
করিতে চলিয়াছে। ১৯৩৮ সালে উহার স্বাভাবিক 
আফুদ্ধাল শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পর পর ছয়ুবার 
ইন্জেকশন করিয়া উহার আমুক্ধাল ১৯৪ শনের ৩*শে 
সেপ্টেখর পর্যন্ত বদ্ধিত করা হয়। সম্প্রতি বড়লাট 
আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আৰ এক বৎসর উহ্থার 
আমু বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ এইট 
পরিষদ আরও ছুইটি পরিষদের আমুদ্কাল লাভ করিল। 
ডাঃ আম্ছেদকর ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম-সচিব হওয়ার 
পর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন উক্ত পরিষদদকে ব্যাধি- 
গ্রস্ত বলিয়৷ অভিহিত করেন। তিনি উনাকে প্রতিনিধি- 
মূলক বলিয়াও স্বীকার করেন না। বড়লাট যে পরিষদের 
আছুদ্ধাল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ডাঃ আদ্বেদকার 
তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন তো? তাহার আপত্তি 
যদ্দি বড়লাট দা শুনেন, তাহ! হইলে তিনি কি করিবেন? 


বলিয়া, 


. দেবতা বলিয়া, কখন বা প্রিয়, প্রিয়তম বলিয়া । 
 ডাকিতেছেন “অন্তি" বলিয়।, নাস্তিক ডাকিতেছেন, নান 








ৃ ৭ম সংখ্যা 











রবীন্তর-পরিচয় 


শ্রীজগজ্জিং সরকার 


যে-নঙ্থকে মানুষ বিরাট বলিয়া জানিয়াছে, ঘাভাকে 
দুরে ঠেলিবার উপায় নাই, নিকটতম বিয়া কাছে 
টানি1ার সাধ্য নাই, তাহাকে ঘে-কোন নামে ডাকা যায়। 
কোন্‌ সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করিলে তাহার সত্য পরিচয়ুণি 
পাওয়া যায় তাহ] ভাবিতে বসিলে হৃদয় উদ্বেগ হইয়া! উঠে, 
গ্রগাত অঙ্গভৃতির আবেগে কৃলহাবরা তরঙ্গের মত দিগন্- 
প্রাবী শিশ্বন্ততায় বিলীন হইতে হয়। ইহার নাম দিবার 
জগ্ট যুগে যুগে মানুষ কত প্রচেষ্টা না করিম়্াছে। এই 
অনস্তকেই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত কবিতে গিয়া মাস্ক কত 
নামেরই না আশ্রয় গ্র্ণ করিয়াছে; কত বিচিত্র নামে 
ক্ূপে অনন্তের পূজা চলিতেছে £কখন অঙ্টা বলিয়া, কখন 
গ্রভূ বলিয়া, কখন দাঁতা বলিয়া, কখন পাতা বলিয়া । তবু 
যেন তৃপ্চি নাই । ইহাকে মান্য কখন ডাকিতেছে জনক 
কখন ভাকিতেছে জননী বলিয়া, কথন বা সথাঁ, 


আস্তিক 


বলিয়া, ধামিক ভাকিতেছেন 'শুদ্ধমূ* বলিয়া। নামেরও 


নাম আছে, তাহার তো শেষ নাই) 


আমরা ভুলিয়া যাই, 


অনস্তকে অনস্ত বলিয়াই ডাকিতে হইবে, কোন বিশিষ্ট 
“নামকরণ চলিবে না। 
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রবীন্ত্রনাথকে আমরা জানিয়াছি তেমনি বিরাট বলিয়া। 


তাই তাহার নাম দিবার জন্ত আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠি। 


মু 


কেহ ডাকিতেছি খষি বুবীন্্নাথ, কেহ ডাকিতেছি কবি 
ববজ্রনীথ, কেহ ডাকিতেছি মাপ্তরু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বপ্রেমিক, রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক, রবীন্দ্রনাথ নাট্য চার্য, 
রবীন্দ্রনাথ ভাষাতববিদ, রবীন্দ্রনাথ সমাঁলোচক। কত 
নামেই না তাহাকে ডাকিতেছি। তিনি সংগীত-বিশারদ, 
তিনি সমাঙ্জ-সংস্কারক, তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি ভূপধটক, 
তিনি বৈরাগী, তিনি কমী ইত্যাদি । কত নামে ডভাকিব? 
কোন্‌ নামে ডাকিব? অজ্জন্্র সন্বোধন-ধাবায় প্রকৃত 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টির সম্পুখে আগাদের বিচারবুদ্ধির 
সম্মুখে নিতাস্ত ঝাপস! হইয়া গেছেন। অজন্র আলোকবধণ 
আমাদের দৃষ্টিকে যেমন করিয়া অন্ধ করিয়া দের, অক্জশ্র 
শ্রাবণ-ধারা যেমন করিয়! সারাট। প্ররুতিকে অস্পষ্ট কবিয়া 
তোলে, প্রবল প্লাবন-আ্োত যেমন করিয়া তটভূমিকে 
অতলে পরিণত করে, ঠিক তেমনটি করিয়াই আমরা 
রখীন্ত্রনাথকে আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য দূরত্বের মধ্যে 
ঠেলিয়া দ্িতেছি। যে বিচিজ্র গুণাবলী রবীন্দ্রনাথকে 
বিচিত্র করিয়াছে, সেগুলি মিথ্যা বলিতেছি না এগালব 
গ্রয়োজনও যে নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু প্রাচ্য 
ষেখানে প্রয়োজনকে ছাপাইরা ওঠে, সেখানে নিয়মবিহীন 
অনাস্থষ্টি, সেখানে কেবলমাত্র প্রলয়লীলা। প্রাচ্য যেখানে 
প্রয়োজনের পরিধিতে আপন সত্তা! মিশাইয়া! দেয়, সেখানে 
প্রাচুষ হান এক হইয়া ওঠে__সেই অপূর্ব-মিলন-সন্ধিক্ষণে 
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পাই প্রক্কত পরিচয়। প্রাচুর্য সেখানে কেবলমাজ 
অসংখ্যের সমষ্টি নয়, তাহা প্রয়োজনীয় প্রা, তাহা অস্থিত 
প্রাচ্র্ধ। 
অজশ্র নামে রবীন্দ্রনাথকে ডাকি না কেন, তবু মনে হয় 
যেন ডাকা হইল না, হদয় তৃপ্ত হইল না, কল্পনা আশ্রয় 
পাইল না! অজশ্র নামের অন্ধকারে নীড়-ভাঙ্গা দিশেহারা 
ভীরু পাখীর মত কীদিয়া ফিরিতেছি, সেখানে আশীবীণী 
বহন করিয়া ্সিপ্ধ অরুণোদয় হয় না, আলোক আমিলেও 
মধ্যাঙ্ছের চোখ-ধাধানো শর-বিধানো তীত্র কিরণ ধারায় 
আচন্িতে উপচাইয়া পড়ে, কিছুই স্পষ্ট হয় না; কেবল 
অহ্থভব করি একটা অহভূতি_-রবীন্দ্রনাথ ইহাই হইবেন । 
এমনিই হয়। যখন আমরা কোন বিশ্লিষ্ট বিশেষণে 
বিরাটকে হাধিতে যাই, তখন দেখি বিরাট আপন বৃহত্বে 
আপনিই ধর! দিমাছে সেই বিশিষ্ট বিশেষণের সীমানায়। 
বার বার করিয়া দেখি, বার বার করিয়া বলি, পাইয়াছি। 
জানি, জানিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি পরম অগ্রাৎপাতের 
ফলে সংকীর্ণ গুহামুখ স্ঠামল সমতলে বিস্তীর্ণ হইয়া 
যাইতেছে, নদী জলে গিয়া গলিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে, দুরে- 
দুরাস্তরে, দেশে দেশাস্থরে প্রতিটি ভূণে, প্রতিটি লতায়, 
প্রতিটি তরুতে, ফলে-ফুলে, পাতায় পাতায় সরসিত হইয়া 
উঠিতেছে, গেহে গেছে জীবনে-জীবনে চিন্কায়-কল্পনায় বাহু 
মেলিয়। উধাও হইতেছে-ধরিবার জো নাই। সংকীর্ণ 
সীমার মধ্যে তাহাকে আমরা হারাইলাম। তখন ফিরিয়া 
আসি। কীদিয়া বলি যাহা জানিয়াছিলাঘ তাহা তুল 
জানিয়াছিলাম, যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা ঠিক বুঝি নাই। 
অনস্ত সময়কে আমর! পাইয়াছিলাম খওক্ষণের ভিতরে $ 
পাই নাই বলিতে পারি না, কিন্তু সে পাওয়া কেবলমাত্র 
একটা দিক দিয়া পাওয়া, বিদায়ের বেদীমূলে সে পাওয়াকে 
পাইতে শিখি নাই; তাই বলিয়াই সে পাওয়! চরম পাওয়! 
হইয়া উঠিল না। বিচ্ছেদের মধ্যে পাই নাই; সে পাওয়ার 
পুলক হাসির মদে) ফুটিয়া উঠিরাছিল, ম্রশ্রজলে তাহার 
অভিষেক করি নাই বলিয়াই এমনি করিয়া হারাইলাম। 
আজ তাই বেদনার ক্রন্দন; আনন্োর ক্রন্দন নাই । 
আবার ধরিতে যাই বিরাটকে ভিন্ন রূপে ভিন্ন 
বিশেষণে; কিন্তু তখনই দেখি তাহা অভিন্ন। একই 


মাতৃতামি 


] ১৬৫০ 
অভি পরিণাম । আবার ফিরিয়া আসি কাদিতে কািভে! 
যাহাকে ধরি ধরি করিয়া পাইবার আনন্দে মাতিয়াছিলাম, 
মনে হইয়াছিল তাহার ন্িধ্ধ স্পর্শ পাইয়াছি, মনে করিয়া, 
ছিলাম কল্পনায় তাহাকে লাভ করিয়াছি, কিন্তু হায়, তাহ! 
স্পর্শাতীত হইয়া গেল, কল্পনাতীত হইয়া গেল । এ দুঃখে 
শেষ নাই তো। প্রেমের কথা বলি। প্রেমকে আমন 
পাইতে চাই। পুরুষ নারীকে চাহিয়াছে, তাহার বূপকে 
চাহিয়াছে, তাহার ক্ষণভঙ্কুর নারীত্বকে চাহিথাছে-৭ এ 
কৈশোরের মুকুল কেবলমাত্র পাপড়ি মেলিতেছে-_তাই 
তো প্রেমকে হারাইতে হয়। প্রেমকে অথও্ড রূপে চাহি 
নাই বলিয়াই প্রেম খণ্ডিত হইয়া গেল। 

অথণ্ড নারীত্বকে চাহি নাই বলিয়াই মুকুলে? 
পাপড়ি মেলিবার লগ্র পার হইলে তাহা ঝৰিয়া গেল। 
ভিন্ন ভিন্ন সমটিতে চাহিলেও তাহা পাইতাম না। মাত! 
রূপে, ছুহিতা রূপে, বধূ রূপে, বন্ধু ্ূপে--তাহা হইলেও 
পাইতাম না। সমস্ত রূপ ও গুণের সমঙি করিয়াঁযদি 
এক করিব! অথগ্ড নাবীত্বকে পাইতে চাঠিতাম, হাহাকে 
কিছুতেই হারাইতে হইত না। তখন সে পাওয়া চর্মতম 
হইত, নারী সবশ্ব হইত, প্রেম সাক হইত। এমনি 
করিয়া কাদিতে হইত লা) 

তেমনি রবীন্দ্রনাথকে লইদ্বা আমদ্া কেবলি 
কাদিতেছি। খযিরূপে রবীন্দ্রনাথকে পাইঃত চাহিয়! 
ছিলাম, খধিত্বের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য খ ”তত খুঁজিতে 
যখন খোজ] সাথ্‌ক হইতে চলিল, সম্পূঃ হইতে চলিল, 
তখন এক খণ্ড সভ্য হইতে আর 'দক খণ্ড সত্যে উপনীত 
হইলাম, বুঝিলাম তিনি কবি, মহাকবি । কবিত্বের মৃত 
প্রতীক রবীন্ত্রনাথ। তাহার কবি-সত্বা খধি-সত্বাকে 
অতিক্রম করিয়া ভ্িয়মাণ করিয়া ধূসর সন্ধ্যার আকাশে 
একটি মাত্র নক্ষজের মত দীপ্ামান হইয়া উঠিয়্াছে। 
চন্দ্রের খণগ্রস্ত জ্যোৎ্স্ালোকে তিনি কলঙ্কিত হন নাই, 
আপন আলোকে আপনি আলোকিত। তাহারই আলোক 
সম্পাতে পৃথিবী আলোকিত, তাহারই আলোক সংস্পশে 
আমাদের জীবন আলোকিত। অন্থাকার করবার উপায় 
নাই । ববীন্রনাথকে কেবল কবি বলিয়া জানিয়াছিলাম, 
স্তাহার প্রতিভাকে দেখিঘাছিলাম কেবল মাত্র এফটি 


শ্রাবণ 

সমুজ্জল সদ্ধ্যা-তারার মত। সেই একটি তারাকে 
আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণের খণ্ড আকাশে নিবিড় 
, করিয়া পাইতে চাহিয়াছিঙ্লাম। কিন্তু ক্ষণ পরেই 


[ গৃহের পরিধি ছাড়িয়া উদার দৃষ্টি মেলিয়! দেখিতে গেলাম 
॥ দেখিলাম অনস্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মেল। 
: বসিয়াছে। নিকট বলিয়াই সন্ধ্যাতারাকে একটি বলি 
* ছানিয়া্ছিলাম, উজ্জলতম বলিয়া জানিয়াছিলাম, নক্ষত্ত 
. বলিয়া তুল করিয়াছিলাম। আজ বাহির-আকাশ দেখিয়। 
সে সংশয় ঘুচিল, অসংখ্য জ্যোতিষ্বরাঞজি দেখিয়া! আকাশের 
বিরাটত্ব অস্কভব করিলাম, পাপের প্রার্শ্চিত্ত করিবার 
চন্য কাদিয়। ক্ষমা ভিক্ষা চাতিলাম্‌। 

এমনি করিয়া আর আমরা তাহাকে গৃহের খণ্ডিত 
আকাশে কব অচঞ্চল করিয়া বৈশিষ্ট্যের বন্ধনে বীধিয়া 
একটি বিশেষণে বিভৃষিত করিয়া পাইভে চাহিব না। 
রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট করিয়া স্বতন্বভাবে পাইছে চাহি না, 
স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র করিয়া পাইতে চাভি না, তাহাকে 
'এক? করিয়া পাইতে হইবে । ববীন্দ্রনাথকে রবীন্রনাথ 
করিয়াই পাইতে হইবে । তাই বলিব, ববীক্জনাথ কেবল 
সার রবীন্রনাথই 7. ফে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্রোর মধো একা 
রূপ, যে রবীন্দ্রনাথ ঝধিত্বের মধ্যে অখধি, যে ববীন্দ্রনাথ 
কবিদের মধ্যে অ-কবি, যে রবীন্দ্রনাথ গৃহের মধ বৈরাগী, 
"ম্পদ্দের মধ্যে দরিপ্র, স্বদেশের মধ্যে বিশ্বের, পুথবীরু 
মধো নিখিলের, অস্তের মধ্যে অনস্ভের, সেই বুবীন্ত্রনাথকে 
জানিব। সেই রবীন্দ্রনাথকে পাইব, আপনার করিয়া! 
পাইব। সেই জন্যই বলিতেছিলাম কোন বিশিষ্ট নামের 
বন্ধানে তাহাকে বাধিতে গেলে আমাদের ভুল হইবে। 
অবস্থই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি কেবলমাত্র 
কবি ।” তিনি বলিয়াছেন বলিঘ্বাই কি তিনি কেবলমাত্র 
কবি? কবি যখন আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, তখন 
তে! তিনি কেবলমাত্র কবিত্বের অহ্ৃভৃতি দ্বারাই উদ্ধ,ঘ, 
তাহার নিখিল সত্বা তখন সেই অস্থুভূতির অন্তরালে 
হযুধ, প্রকাশের ব্যাকুলতা .যে নাই তাহা বলিতেছি না, 
কস্ধ তন্দ্রাসক্ত বিভোরতাই যে সেখানে প্রবল। ঠিক 
যেমনটি করিয়া শতদলের অঙ্কুর উদশ্নমের পময়, এবং 
তাহার পূর্ণ দল মেলিবার লগ্নে নিখিল পুষ্পত্বের স্বরূপটি 


রবীজ্-পরিচয় 
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আমাদের চোখে পড়ে না; বিশিষ্ট সৌন্দর্ঘা বলিয়াই 
তাহাকে জানি। স্বুলবূপের অস্তরালে ষে নিখিল-বূপটি 
আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাকে যদি দেখিতান, 
যদি সকল পুগ্পের মাঝখানে এ একটি মাত্র পুষ্পই দেখিতে 
শিখিতাম, তবে পুষ্পের বিভিন্নতার মধ্যে 'গক অখণ্ড 
অভিন্নতা দেখিয়া! ধন্ত হইতাম । তখন আর তাহাকে 
শতদল বলিয়া ভাল লাগিত না, ভাল লাগিত তাহার 
নিখিল সত্তাকে । বিশেষ রূপ ছাড়িয়া তাহার পুষ্পত্বটুকুই 
অপরূপ হইয়া উঠিত। ঠিক যেমনটি ঘটে মানবজাতির 
বেঙগায়। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত জাতির বাতিরের বূপ ঘুচাইয়। 
দাও, দেখিবে নিথিল-মানবত্ব আপন গৌরবে ফুটিয়া 
উঠিঘাছে। যে মানবত্বকে ভৌগলিক বা জাতীয় বন্ধন- 
সীমায় কিছুতে খু'জিয়া পাইব না। বিশিষ্ট রূপগুলিকে 
ঘিথ্যা ব! মায়া বলিতেছি না, কিন্তু তাহাকেই চরমতম বলিয়া 
ত্ব'কড়িয়া ধরিব না। অনন্ত যেমন অস্তের মধোই মৃত্ত 
হইয়া উঠিতেছে, তেমনি বুবীন্ত্রনাথের অনস্ত প্রতিভা! 
কখন ধষি রূপে, কখন কবি রূপে, কথন প্রেমিক রূপে 
ক্মানাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনন্ত ফেমন সকল 
অন্কের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পাবে না, মানব- 
অন্তর যেমন ইহার সবশ্ঞষ্ট বিকাঁশ-উদ্যান, তেমনি 
ুবীন্দ্রনাথের প্রেমিকরূপ 
অপেক্ষাও কবিকূপের মধো পর্ণ উন্মেষ লাভ করিয়াছে। 


অনস্ত পত্িভা খধিরূপ, 
ভাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি বলিমা পরিচিত 


হইতে পারেন না! । অবশ্ট একথা বলিতেছি নাঁযে 
রবীন্দ্রনাথের কবিত্বান্থ়তি অনড় অচল, ইহ! একই সাথে 
বহিমু্খী ও. অস্তম্র্ধী। ম্বতিকাবাশি যেমন স্তরে স্তরে 
শিখর হইতে শিখরে উঠিয়া বাহির-বিশ্বে সংযোগ স্থাপন 
করিতে ব্যাকুল হইয়া উপের্ব উঠিতেছে, স্পধিত গবে 
যেমন বিরাট আকাশের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে 
চাহিতেছে, ঠিক সেই সঙ্গে দেখিতেছি মৃত্তিকারাশি 
আপনাকে সঙ্কচিত করিগ্না অতল গহ্বরের কুষ্টি করিতেছে । 
এই বহিগমন ও অস্তগমন যেখানে সম্পূণ ভাবে আপন 
আপন বৈশিষ্ট্য ভারাইয়া ফেলিতেছে, যেখানে গতি স্থিতিতে 
পর্ধবপিত, সেখানেই দেখি সমতলক্ষেত্র আপন শশ্য-সম্পদে 


এ্বর্ধশালী হইয়া উঠিয়াছে । বতমানকে পাই তখনই যখন 
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দেখি অতীত ও ভবিষ্যৎ এক যিলন-সন্ধিক্ষণে আবদ্ধ হইয়া! 
পড়িয়াছে, শম্পগতি সময়ের ক্ষণের মধ্যে স্থ্রয লাত বলিয়া 
ফাহাকে অভিহিত করিতে পাবি- ঠিক তেমনি 
রবীনজনাথের বহিমুখী ও অস্তমূ্বী অঙ্ভূতি যখন মুহতের 
জন্য স্থৈর্যলাভ করিতেছে তখনই দেখি তাহা বিশেষবূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। ধরিসা লইলাম__এই বিশেষ রূপটিই 
ডাহার কবিরূপ। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রটি আপন সীমার 
মধ্যে তরজায়িত হইয়া উঠিতেছে, আপন স্থির পরিধির 
মধ্যে অস্থির হইয়া উধ”ও অধঃ স্থানের সৃষ্টি করিতেছে; 
বতর্মান আপন লীমার মধ্যে মুখর হইয়া উঠিতেছে, 
সচল ইসা উঠিতেছে, আপন সীমাকে চুর্ণিত করিয়া 
আপনি অতীত ও ভবিষাত্ের দিকে ধাবিত হইতেছে; 
রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তাও আপন সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া 
যাইতেছে । ঠিক সেই মুহৃতে” তাহার কবিসন্তাকে- 
আকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারিব না-_ছকৃপ-প্লাবী ক্ষোয়ার- 
জলের মত তাহা--তটভভূমি নদ নদী, সমতল ক্ষেত্রুকে 
উপছাইয়া উদ্দাম বহিয়! যাইবে । সেই উদ্দাম জলধারা 
যখন নিঃশেষিত হইবে তখন তাহা আপাতদৃষ্টিতে 
নিশ্চিহও হইবে। জোয়ার-জলের সে উদ্দামত।-ধর্যকে 
তবুও ফিরিয়া পাব বলি কেমন করিয়া! চিন্ত অবস্থাই 
রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাকে আর জোয়ার বলিয়া তুল 
করিব না। কবি-সত্তার সীমা-ধ্মকে তেমনি ভাবেই 
উল্লজ্ঘন করিয়া হয়ত দেখিব ববীন্দ্রনীথের খধি-সত্তাই 
শস্তে শস্তে। ফলে ফলে, ফুলে ফুলে রূপায়িত হইয়া 
উঠিয়াছে । ইহাদের ভিতরে হয়ত উর্বরভারূপে কলি- 
সত্তার পুনপ্রকাশ দেখিব, কবিসত্তার-প্রাবলা এ প্রাচ্য 
থাকা সত্বে৪ কাতার খধি-রূপ সমজ্জর তইয়া উঠিবে। 
তখন বিনা বাধায় বিন! দ্বিধায় অকুষ্ঠ চিন্তে বলিব, হৃঙ্মূকে 
মেলিয়া ধরিয়া বলিব, ববীন্ত্রনাথ খষ মহাখণয, ঝি 
কুলপতি। কী আনন্দ, রবীন্দ্রনাথকে খামরূপে পাইলাম। 
তাহার সৌমাশাস্ত শুভ্র মূর্তি যে খ্ম-ধমের প্রতীক 
স্বরূপ_-তাহা বুঝিলাম বলিম্াই তাহার এই মুখখ্ু কী 
অপূর্ব চির নবীন হইয়া উঠিল । তাহার কোমল কঠপ্বনি 
কী উদ্াত্তবাণী বিঘোধিত করিল ! 

তিনিই কবি যিনি সৌন্বধ স্থষ্টি করেন, যাহ! দেখিতেছি; 


মাতৃভূমি 
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তাহাই সৌন্দর্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। তিনিই খবি 
ধিনি জানিতেছেন ও জানাইতেছেন। বিদ্ত এই সৌন্দর্য 
স্থির মধ্য দিয় রবীন্দ্রনাথ জানিতেছেন ও জানাইতেছেন। 
স্তাহাকে কি করিয়া কেবল মাত্র কবি বলিব? কি করিয়াই 
বা বলিব তিনি কেবলমান্ত্র খষি ? এই জন্তই বলিতেছিলাম 
বিশেষণের প্রাচুর্য ধারায় অভিষিক্ত করিতে গেলে আমরা 
রবীন্দ্রনাথকে হারাইব। স্বতন্ত্রভাবে অজন্র বিশেষণ দিয়াও 
আমরাও এই অদ্বিতীয় পুরুষটিকে চিনিতে পারিব না। 
প্রাচুধের এঁকাতন্ত্রীকে স্পর্শ করিতে পারিলেই রবীন্র-স্থর 
বাক্জিয়া উঠিবে, তাভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
অজ ভাবধারার আবরণের অন্তরালে যে রবীন্দ্রনাথ 
একাস্ত গোপনে অবস্থান করিতেছেন, ত্তাহাকেই 
বাহির বিশ্বে উদদাটিত করিতে হইবে । তখন দেখিব 
রবীন্নাথ ঝষি রবীন্দ্রনাথ কবি নতেন, 
রবীন্ত্রনাথ কোন বিশিষ্টগ্তরণে বিভূষিত নহেন। তখন 
দেখিব তিনি অসংখ্য গুণের কেবলমাত্র সম্টি দরূপএ 
বিশিষ্ট হইতেএ শ্বতগ্র নিছক সমগ্র 

তিনি সমক্ির একা স্বরূপ। ইনিই 


নতেন, 


নতেন। তিনি 
হইতেও ন্বতত্রী। 
রশীন্দ্রনাথ। 
হইতে পাবে রবীঙ্গরনাথ যাহা কিছু শ্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য তিনি 
প্রধানত কিন্ঞ যেখানেই প্রকাশ দেখি, সেই- 
খানেই তি কাবা, সেইখানেইত 'প্রয়োজনীয়ত্ত" .নইখানেইত 
ছন্দ, সঙ্গীত, এব সৌন্দধ। যেখান প্রকাশ নাই, 
সেগানে কাবা লাই, সেখানে হট্টিওনা্। যে পুষ্পটি 


কবি। 


প্ক্ষুটত হইল, মে ঝর্ণাঘার! ঝরিয়া পড়িল, যে বনানী 
শিক্ষুক্ধ হইল তাহার! যে বিপুল কাব্য স্বস্তি করিল, বিপুল 
ছন্দ; বিপুল সঙ্গীত স্ট্টি করিল, ভাষাও হ্ট্টি করিল! 
যে অরুণালোক প্রভাতের ম্িপ্ধ ললাটে সন্মেই চুদ্ধন 
আকিয়া দল, ঘে আবেগ-আকুপ জ্োতন্া রাশি মহা 
সাগরের বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, যে প্রেমিক একান্ত 
গোপনে নীরব অশ্রু ফেলিল। তাহারা কি মহাকাবা 
রচনা করিতেছে না? যেখানে আনন্দ সেইখানেই 
কাবা | কাব্য নাই কোথায়? আনন্দের মধোই বিশ্ব-ী 
সম্ভব হইয়াছে, আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবন স্পন্দিত 


শ্রাবণ 


হইয়াছে, আনন্দের মধ্যেই মরণ উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 
সর্বত্রই কাবা, কারণ সর্বত্রই আনন্দ £-- 
মধু বাতা খভায়তে, 
মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ 
সহজ স্বতঃশ্ফৃতির মধ্যে আনন্দ, চৈতন্যের মর্ধো আনন্দ, 
স্কল্পই কাবা । তাই কষিগণ কবিও ছিলেন। 
মহাকাব্য বলিতে পারি। 


বেদকেও 
চেত্তনহীন প্রতিটি প্রকাশের 
মধোও অচেতন কবিসতা রহিয়াছে । প্রতি সন্ভুতি এক 
একটি কবিরূপ। যে বিশিষ্ট গুণাবদী প্রতি চেতন ও 
অচেতন পদার্কে কবিব্ধপে প্রকাশ করিতেছে, দাতাকে 
বলিব আনন্দ শ্ববূপ,। রবীল্গুনাথের মধ্যে তাতাদের 
সমাবেশ নিগুট ও বিরাট | একথা স্বীকার করি। কিনব 
এই কবিসত্তার প্রকাশ সহজ শ্বতঃস্কতা নয় যেমন 
সহজ উধাকালে আলোকের অভ্যাদয়। যেমন সজ 
আলিঙ্গন আঞ্চুল লাগরতরুঙগ, ফেমন সঙঞ্জ ফুলের ফুটিয়। 
এঠা। ভাতা যদি হইত ভবে এবীন্দ্রনাথকে নিছক কবি 
বলিতে পারিতাম) কিন্ধ এ সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
দেখি একটি সোন্নত সমতলে, যাহা অবাস্তব চিন্তার 
(8১3620৮0070128) দ্বারা ক অসীম পর্বধির মপো 
বিস্তৃত হইতেছে | এখানেই তাহার কবি-সত্তা খষি- 
মন্ভার মধো বিলীন হইয়া যাইতেছে | কবি-সংজ্ঞাকে 
্ষত্র গণ্ভীর ভিত্তর আবদ্ধ না করিয়া যদি বত হইতে 
বৃহত্তর করিতে থাকি, তবে তাহা 
প্ধবসিভ হইয়া যাইবেই । তখন তাহার কবি-সত্ত। 
নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে। 


যে খি-সংজ্ঞায় 


তবে কি কারয় 
বলি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাজ্জ কবি? তাহাকে ঝষি বলিতে 
আপত্তি কোখায়? কিন্তু অস্তথবিধা হইতেছে এই ফে, 
কেবলমাত্র খধি বজিলে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতটুকু 
পাইব? পর মুহ্তে'ই যে ঝষ-সত্তারও মৃতা ঘটিতেছে, 
তাহাকে পাইতেছি প্রেমের প্রতীক রূপে। 
ইচ্ছা হয় তিনি প্রেমিক, বিশ্ব-নিখিলের নিকট প্রেম 
নিবেদন করিতেছেন,ধমের ভিতর দিয়া, কমেনি ভিতর 
দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া, অজ্ঞ উপায়ে তাহার 'পগু 
অস্তরের অনস্ত প্রেম ঢাঁলিয়া দিতেছেন। তিনি আদর্শ 


প্রেমিক, প্রেমিক ছাড়া তিনি আর কিছু নহেন। কিন্ত 


তখন বলিতে 


রবীক্জ-পরিচয় 


৪৮৫ 





কতক্ষণ? কতক্ষণ তাহাকে প্রেমিকরূপে ধরিয়া রাখিতে 
পানিব? তিনি কি আমাদের সাবধান করিয়া বলেন 
নাই 

“মনে হয় অজ্র মৃত রে 

পার হয়ে আসিলাঘ 

আজি নব প্রভাতের শিখর চুড়ায়ঃ 

রখের চঞ্চল বেগ ভাওয়ায় উড়ায় 

আমার পুরানো লাম” 
তাই তো বলিতেছি কোন বিশিষ্ট নামকরণের হারা 
অখগ্তকে খণ্ডিত করিব না। কেবলমাত্র বুক্ষরাজিই 
দেখিতে থাকিলে বনানীর অনির্বচনীয় কপ চোখে পড়িবে 
না। সম্গ্রভাবে দেখিতে গেলেও দেখা সার্থক হইবে না। 
শরুলতা-গুঃ্মর মধো, অসংখা বিহগকুলের সঙ্গীতের মধ্যে, 
লিঝর্রিণীর মধ্যে, কালবৈশাখীর কু 
'ালোডনের অস্করালে, সহসা-বাতাসে ঈদ্দৎ কম্পিত 
আলোচায়ার মাঝখানটিতে যে অজানা বনরাণী বিচিত্র 
কূপরদ ও গণের বসনাঞ্চলে অবশ্তন্তিতা হইয়া আছেন, 
তাহাকে জানিতে হইবে । বুবীন্দ্রনাথও সেইবূপ। তাই ত 


মমাবুধ্বনির 


তিনি বলিতেছেন, 
“বাহির হইতে দেখোনা এমন করে 
আমায় দেখোনা বাতিরে । 
আমায় পাবে ন। আমার দুখে ও স্বধে, 
আমার বেদন! খুঁজোন! আমার বুকে, 
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখেঃ 
কবিরে খুঁজি যেথায় সেথায় সে নাহি রে” 
কিন্তু কী করিয়া তাহার সত্য স্ববূপটি খুঁজিয়া বাহির 
করিব? তীহার তো একটি রূপ লাই 1 আমার মনে হয়, 
রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীর ছত্রে ছত্ে যে খিচিত্র বাণী 
ধ্বনিত হইতেছে, ইহাদের সমঠির মধো যে এঁক্বপী 
রবীন্দ্রনাথ একান্ত গোপনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, 
প্রতিক্ষণের পরিবর্তনশীল বুপগুলির মধ্যে যে অপরি- 
বতরনীয় ব্ধপটি ফুটিয়া আছে, যাহা মানুষ কেবলমাত্র 
আপন মানসের মধ্যে কল্পনার বিচিত্র তুলিকাম্পর্শে চিত্রিত 
করিতে পারে, রবীন্জ্রনাথ তাতাই । কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল 
ঘে, রবীন্দ্রনাথের সেই 'উক্যকূপ” যখন প্রতিভাত হইবে 


৪৮৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫ 





মাঞ্গষের মানসে, তখন স্পষ্ট দেখা যাইবে যে তাহা কোন, 
কৃছেলিকাময় স্থা্টিছাড়া মৃতি নয়। তাহা চির পরিচিত, 
চির দেখাশোনা জান! একাস্ত নিভূলি নিমল ছবি। 
প্রতিদিনকার প্রতিযুহ্তের সহমানব ব্যতীত তিনি আর 
কিছু নহেন। উল্লেখযোগ্য এই ষে, সার্বজনীন যানবত্তের 
অবাধ ছাপ লইয়া বিশেষ মাহুষরূপেঃ আমাদের ঘরের 
মাধ, আমাদের মনের মানুষ রূপে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত 


হইবেন। তিনি প্রতোকের নিকট আপনার, তিনি 
সকলের নিকট আপনার। তিনি সকল দেশের, তিনি 
সকল যুগের আপন জন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, 
“মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক-_ 
আমি তোমাদেরি লোক; 
আর কিছু নয়, 
এই হোক শেষ পরিচয় 1” 





. রবীন্দ্র-কাব্যে স্তোত্রম্‌ 


শ্রীঅন্পপূর্ণী গোস্বামী 


রবীন্ত্র-কাব্যে ক্জোত্রম্‌-_রবীক্জ-প্রতিভার একটি অন্যতম 
ব্যাপকতর স্যস্তি। অন্তনিভিভ আধ্াত্মিক স্থুর, ঈশ্বর- 
প্রার্থনা, ঈশ্বর-বন্দনা এবং ঈশ্বরের প্রতি আবেগ-উচ্্রসিত 
প্রেম-ভক্তি যে-কাবাগুলির প্রতি ছত্রে ছত্সে অস্গবণিত 
হয়েছে, অস্ত:সলিলার মত অস্তবালবতাী হয়ে আম্মপ্রকাণ 
করেছে সেই কবিতাগুলোই  কবি-কষ্মনার ক্জোত্রম্‌ 
পর্যায়ভুক্ত | এই গ্োত্রমের সঙ্গে শিশুর উয়ত চিত্ত 
বিকাশের একটি অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ নিরুবচ্ছিয় হয়ে 
রয়েছে । কেননা ঈশ্বরাজুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি ভাক্ত, প্রেম, 
বিশ্বাস, ধমেব প্রতি একনিষ্তা শিশুর সমদ্ধ নৈতিক চরিত্র 
গঠনের প্রথম সোপান এবং ব্যক্ত ঈশ্বর আরাধনাই সেই 
সোপানকে আযূত্তাধীন করতে সমর্থ হয় এবং শিশুর সম্মুখে 
আদর্শের জয়পতাকা তুলে ধরে ভাবী কালের উন্নত পথের 
সীমানা নির্দেশ কারে দিতে পারে। 

কিন্তু অতাস্ত শোচনীয় কথা এই যে আমাদের সমাজের 
ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে সেই নৈমিত্তিক বাক্ত ঈশ্বর 
স্মরণের নিদিষ্ট কোনও বাবস্বারই প্রচলন নেই । বারো! 
মাসের তেরো পার্ণ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার ষে পৃক্তা 
অর্চনার অগুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে শিশু-মনে প্রভাব বিশ্কার 
করার সঙ্গে সে আড়ম্বরাদি প্রায় নিঃসম্পর্কিত । একমাত্র 
সরস্বতী পৃঙ্গা শিশুমনে আনন্দ বিভরণ ও সাড়া দিতে 
সমর্থ হয়, কিন্ত একবার মাত্র বাৎসরিক সে অনুষ্ঠান 


ক্রিয়াশীল হয়ে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। উপবীত 
গ্রহণের পর ব্রাঙ্ধণ-পুত্রেরা ঈশ্বর আরাধনার কততকট! 
স্থযোগ হয়তো বা পায়, কিন্তু তখন তারা প্রায় অনেকেই 
শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিক্রম কারে আসে, এবং যার! 
না ক'রে গায়র্রী মান্ত্র নীরস সংস্কৃত সে শ্কোক তাদের শিশু- 
মনে প্রভাব বিস্তার করতে পাবে না। ভাঙাড়া মুষ্টিমেয় 
্রাহ্মণ-পুত্র নিয়ে বৃহত্তর সমাজ নয়, ভাবীকালের আদর্শ 
মেয়ে, বাজিকা ও কিশোরী বয়েছে । আমাদের প্রাচীন 
স্কৃত শ্লোক শিশুব উপযোগী হয়তো বা কিছু আছে, যেমন 
পক্রহ্ষণাদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায়১৮  "আবাক্চ *এসঙ্কাশং 
কাশ্থাপেয়ং মহাছাতিম্”। “জানামি ধর্ম নচ নে প্রবৃতিঃ” 
প্রভৃতি, কিন্ত এ শ্তক্ষ ও কঠিন ভাষণ শিশুরা আমত্বাধীন 
করতে না পারায় স্রোজগুলি হদয়ঙ্গম করতে বাধা পায়, 
তাই ওদের মনে ত! কাকরী হয়ে উঠতে পারে না। 
দুর্ভাগা বই কি! আজকেরু যে শিশু-সমাজ--ভাঁবী 
দিনের নাগরিক এবং ভাবীকালের অধিনায়ক এবং 
শক্কিরূপিনী-তাদের চিত্তবৃত্তি ক্ষুরণের প্রধানতম দিকটাই 
ফাকা থেকে যায়-_, বিরাট হ্থষ্টির অধিকারীকে জান্বার 
বোঝবার তারা সুবিধে সুযোগ পায়না । এই দিক থেকে 
রবীন্দ্রকাব্যে স্তোত্রম্‌ বিশেষ ভাবে কার্যকরী, শিশুর উদ্ধত 
মানসিক বৃদ্ধির স্ফুরণের এবং সমৃদ্ধ নৈতিক চরিত্র গঠনের 
পক্ষে একান্ত তাবে সহায়ভাকারী। তাই ছেলেমেয়েদের 


শ্রাবণ 


উপযোগী স্তোজ্রগুলি শিশু-সমাজে প্রচলন হওয়া! একান্ত ভাবে 
প্রয়োজন ; সন্ধ্যা-আহ্িকের অনুকরণে প্রতাহ সন্ধ্যায় ও 
সকালে প্রার্থনা-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করাই সব চেয়ে কারী 
ব্যবস্থা। ঠশশব থেকে স্থরু ক'রে টৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে 
গিয়েছে, যৌবন আসন্প, এই বয়সের ছেলেমেয়ে পস্থ শিশু 
পর্ধায়তুক্ত, কেবল বয়সের স্তর বিভেদ্দে, ওদের হদয়ন্্ম 
করবার শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে স্তোত্রম্গুলি বিভিন্ন শ্রেণার 
হওয়া আবশ্াক । 
ধ্যান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন-- 


“নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি 
বিশ্ববিহীন বিজনে বিয়া বরণ করি, 
তুমি আছ যোর জীবন মরণ হরণ করি, 
কথায় বলে “আবৃত্তি সর্বশাস্্রানাং বোধাদপি গরিগুসীঈ 
তাই এই রবীন্ত্র-স্তোত্রম্‌ আবৃত্তির ফলে শিশু-মনে প্রভা 
বিস্তার করবেই । 
"তুমি যেন ওই আকাশ উদার 
আঁম যেন এই অসীম পাথার-__” 
ঈশ্বরের 


ইত্যাদি প্রার্থনা করতে করতে শিশু-কল্পন। 


বিরাটন্বের মহিমায় মুগ্ধ উচ্ছৃুসিত হয়ে উঠবে, এবং এই 


উচ্ডবাসই ঈশ্বপপ্রেমকে আঘত্তাধীন করার প্রথমত্তম 
সোপান 
করি বলেছেন-শ 


"আমি স্থথ বলে দুখ চেয়েছি, তুমি ছুখ বলে সখ দিয়েছ! 
করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়ে কোথা! নিয়ে যায় কাহাগে 
সম! নঘন মেলি দ্বেখিহু এশেছ তোমারই ছুয়ারেশ 

আমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের করপটীয় কার্ধ যে মঙ্গলের 
নিমিত্বেই এই প্রচলিত বাক্যটি এই পড্ক্তি কয়েকটির 
জীবন্ত চিত্র যেন_-এবং এই ত্তোজম্ই ছেলেমেয়েদের 
বেদনা-আর্ত মুহূর্তে অসীম বল সঞ্চার করবে মনে; 
নৈরাশ্ব-ব্যাকুজিত প্রাণে আশার উজ্জল আলোক জালিয়ে 
দিতে পারবে । 


বিশ্বকবি লিখেছেন, 
শ্ন্যুন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে 
হদয় তোমারে পায় না জানিতে হদয়ে রয়েছ গোপলে 


রবীন্দ্র-কাব্যে স্তোত্রম্‌ 
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সবাই ছেড়েছে যার নাহি কেহ, তৃমি আছ তার আছে 
তব ম্বেহ 
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে 1” 
এই স্তোত্রম্‌ বন্দনায় শিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও 
অঙ্গরাগে উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠবে, মুকুলিত জীবনে মহত্তর 
প্রেরণা আনবে । 
কবি বলেছেন-- 
“তোমার ইচ্ছা হউক হে পুর্ণ করুণাময় স্বামী 
তোমারই প্রেম ম্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা! 
দাও দুঃখ, দাও তাপ সকলি সহিব আমি* 
এই প্রার্থনাই অন্ধকা্ মুক্ত করবে শিশু-মনকে 
ক্কতজ্ঞতায় ঈশ্বর-অটবুক্ত করবে। 
কবি গেছেছেন-- 
“তোমারই নামে নয়ন ফেলি পুণ্য প্রভাতে আজি 
তোমারই নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দল-রাজি |” 
এই স্তোত্রম্ই ঈশ্বর-করুণায় শিশুকে পুলকিত এবং 
ভক্তিতে উদ্বেলিত ক'রে তুলবে । এইগুলি ছাড়াও রবীন্দ্র 
স্তোআম্‌ আরও অনেক রগেছে--প্রত্যহ ছেলেমেয়ের) 
সেগুলি প্রার্থনা করতে পারে, যেমন-- 
“তব অমল পরশরস তব শীতল শাস্ত 
পুণাকর অন্তরে 8 
তব উজ্জল জ্যোতি বিবুশি হৃদয় 
মাঝে মম চাও । 
তব মধুময় প্রেমরুসে স্বন্দর স্থগন্ধে 
জীবন ছাও, 
জ্ঞান ধন তব ভক্তি অমৃত তব শ্রু 


আনন্দ জাগাও” 
ফু ন্ 


*বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম 
উদ্দিল কনক রবি রক্তিম রাগে 
বিহঙ্গকুল সব হবরযে জাগে 
তুমি মানব নব অন্রাগে পবিদ্ধ নাগ তার কররে গান” 
স্ ০ সি চি 
“আজি গ্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার-কাজে 
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অস্তর মাঝে। 


৪৮৮ 


১৬৫০ 


লি ইসস যাননি ল্যাটিনা 


হদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে 
পাপের চিস্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে-_” 


০ ক চু গু 
“অন্তর মম বিকশিত কর অস্তর-তর হে 


নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, স্থন্দর কর ঠে” 
না ০ চি চা 


“আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে 
সকল অহঙ্কার হে আমার মুগ্াও চোখের জলে” 
এই শ্রেণীর স্তোত্রম্‌ রবীন্ত্র-সাতিত্যে বিস্তর,_এবং 
স্তোত্রম্গুলি শিশুর নবীন মনে যে ঈশ্বরের প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে এ বিষয় নিঃসন্দেহ। “জন্মদিনের গান” 
কবিতাটিও স্ভোআমূ পর্যাঘতুক্ত। জন্মদিন উপলক্ষে 
এই স্তোত্রমূটি ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা করা একাস্তভাবে 
প্রয়োজন । 
য় হ'তে তব অভয় মাঝারে নুতন জনম দাও হে 
ংশয় হতে সত্য সদনে, দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে 
জড়তা হইতে নৃতন জীবনে, নূতন জনম দাও ঠে1” 


স্‌ ৪ ক চা 


এই সঙ্গে 

“তোমারই গৃহে পালিছ লেকে তুমি ধন্__ধন্ত হে 

আমারই প্রাণ তোমারই দান তুমি ধন্য ধন্য হে” 
এই কবিতাটিও সুন্দর | 

নিঃসংশয়ে এ কথা শ্বীকার্ধ ষে, মানব-আত্মার উন্নত- 
বিকাশের সঙ্গে সার্বজনীন প্রেমের একটি অঙ্গাঙ্গী যোগা- 
ষোগ রয়েছে, কেননা এই সার্বজনীন প্রেমই মহত্তর হৃদয় 
প্রেরণায় মানব-আত্মাকে সমৃদ্ধ করে, মনকে অন্থদারত্তা 
ও সন্্ীর্ণত! থেকে যুক্ত ক'রে দেয় এবং ঈশ্বর-গ্রীতিই তার 
মূলে প্রধান অবলম্বন । এবং রবীন্্র-স্তোপ্রমূই সেই ঈশ্বর- 
প্রেমকে আয়ত্ব করবার প্রথম সোপান, তাই ভাবীকালের 
অধিনায়ক যারা, যারা ভাবী দিনের শক্তিন্ূপিণী, আক্জকের 
সেই ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠনের নিমিত্ব এই 
স্তোত্রমের বাপক প্রচলন বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছা তীরাও রবীন্দ্র-ন্তোত্রমূ প্রাথন! করবে 
এবং এই প্রাতাহিক সোদ্রম বন্দনের মধ্যেই রুবীন্দ্র-্মরণ 
চির-জাগ্রত হয়ে চিনু-অমবুত্তা লাভ কনুবে। 


প্রকৃতি-ছুলাল রবীন্দ্রনাথ 


শ্রীহীরেন সেন 


জাগতিক সভাত্ার ইতিবৃত্তের প্রথম স্তরে মানুষ আর 
প্রকৃতির সন্বপ্ধ গৃহী আর গৃহের মতোই নিবিড় ও অঙ্ছেছ্চ 
হয়ে গড়ে উঠেছিল! আরণা-জগতের চলমান ক্সীবন- 
ধারাকে কেন্দ্র ক'রে যে স্মাজ-জীবন রূপ পেল ধর 
পুণ্য তপোবন হ'তে,যুগের পরিবর্জনশীল আগাম তার 
বহিরাবরণ খসে পড়লেও আভ্যন্তরীন বেগধারু। প্রশমিত 
হয়নি । আজো সে পথ ক+রে নিয়ে চলেছে মানব-মনের 
গভীর অস্তঃপুরে সলিল-পুষ্ট। ফন্ত-ধারার মতই । 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভার কবিতার বাশীতে স্থর 
তুলেছেন বিভিন্নরূপের; তার বূপায়িত সুরের রেএয়াজ 
কখনো চলেছে ডিডিয়ে-চলা বাস্তবের বুকে পরিচয়ের 
কলরোল জাগাতে--কথনো বা অতল জলধির শেষ 


কল্পোল-গীতে আপনার হারানো প্রতিধ্বনিকে ফিরে 
পেতে । আবার কখনো বা সে ডে মাটির গন্ধ-ভর 
সবুজ শঙ্পতৃণের রাঙ্গোে মিতালি জানাচ্ছে কাপনের 
শিহরণ জাগিয়ে) চিরসবুজের এই শ্াম-সমারোহের 
পাশা-পাশি চলেছে কবিচিত্তের একটা জানাজানি কানা 
কানির কুপছাপানো জোয়ারস্ভাটা। কবি-দৃষ্টির এই যে 
ছুটাছুটি, প্রান্ত থেকে প্রান্তাস্তবে এই যে একটা অতৃপ্ত 
আবেগ, আনু না পাওয়ার আনন্দ-বেদণা-এর ভেতর 
রয়েছে মানব-সমাজের শাশ্বত ইতিবৃত্ত । 

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব__তিনি দেখিয়েছেন 
গ্রকৃতিকে মানবের স্থখ-দুঃখের সাথী হিসাবে । জননী 
বস্থৃদ্ধরার হয়স্প্দনে তিনি অনুভব করেছেন বিশ্ব 


শ্রাবণ 


প্রকৃতি-ছুলাল রবীন্ররনাথ 


৪৮৯ 





বাসীর হৃদয় স্প্দন। তার কাছে প্রকৃতি মৃত হয়ে 
উঠেছে একটা চৈতন্তময় আনন্দ ঘন সত্তা নিয়ে। তাই 
শাস্তির সঙ্সেহ স্পর্শ আর জীবনের বাধাহীন সহজ 
গ্রকাশকে ধরে রাখতে হ'লে প্রক্কৃতির স্থনিবিড় সাহচর্ধ যে 
আমাদের একান্ত ভাবে প্রয়োজন এ ধারণা কবিচিত্তকে 
গভীর ভাবে আচ্ছন্জ করেছে। কবির গ্রাণস্পর্শী ভাষায় 
ভার আভাষ ফুটে উঠেছে--”মনের বাইয়ে থে পরিপৃশ্থামান 
মক প্রকৃতি রয়েছে কে জ্জানে তার বেদনার নাড়ী কি 
টন্টন্‌ করে উঠছে না? মনে হয় যেন এক দক্ষ শিল্পী 
কালের পরপার থেকে নীরব ইংগিত জানিয়ে দিচ্ছে 
মাঙ্গষের। ইট পাথর আর বর্ধরতার চরম জঘন্ততা 
মানুষকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মাঝখানে এনে ফেলেছে 
এথেকে মুক্তি নিতে হ'লে উদার অনস্তের প্রতি যেতে 
ভবে। এর জন্ত আবার প্রক্কতির বুকে ফিরে যেতে হবে 
-নন্দেহ অবহেলা গ্রতিষোগিতার হাত থেকে রেহাই 
পেতে হবেই | সব চেয়ে বড় কথা মন্ধয্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ 
সাধন ইট পাথবের ব্লাজো নেই। শাস্তির নীড়ে যদি 
আমাদের রাসা বাধতে হয় তবে গ্ররুতির ছায়া শীতল 
আঙিনায়ই তার স্থান। প্রাণ যেখানে হয় সংকুচিত, 
মা্য যেখানে নিঃসঙ্গ-_নিধাতীত, নীরূস খাচায় বান করে 
শাস্তি নেই, সে খাঁচার যতই মূল্য তোক্‌ না কেন।” 
শতাবীর এ অভিজ্ঞতা-বিজড়িত তথ্য পেকে আমরা 
একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে পারি, তা হচ্ছে একটা পরিচয়- 
পূর্ণ নিবিড়তর সহঙ্জাত সম্পর্ক যা আদিমের গুঁহাগর্ত থেকে 
মানবের মনে জাগিয়েছে একটা সবুজের নেশা, পরিয়েছে 
একটানা বয়ে-চলা! স্থৃতির ছাপ। তাই মাস্য আর প্রক্কৃতি 
দুয়ের পরিচয়পন্জ অস্তরের রসে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে । 
বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ জগতের চিন্তার 
বাজো যে অভূতপূর্ব তথ্যের পরিবেশন করেছেন, তা বহু 
.শতাবীর চিন্তা-ধারাকে পরিচালিত করুবে আগামী যুগের 


দিকে। মানুষের তরফ থেকে যে রপ-নেওয়! অভিযান 
ঙতাপাতার রাজ্য থেকে সুরু হয়েছিল প্রবৃত্তির অস্তশাসনে, 
কালের একটানা গতিপথে এসে সে পরিবেশিত হয়েছ 
যুগের ছাচে ঢালাই হৌয়ে। ভ্রৌপদীর ক্রম+দ্ধঘান বক্- 
খণ্ডের অস্তরালে গ্যাটাপাশ্চারের কোন্‌ শিল্পী আত্ম- 
গোপন করেছিলেন--তাই-ই হয়েছে এ যুগের গবেষণার 


বিষয় বস্ত। আজ দুঃশাসনের ছুঃশাসন যৌবনের পরি- 
পূর্ণতায় এসে পাশ ফিরছে স্থষ্টির রংগমঞ্চে। ফল কথা 
সাহিত্যকে চলার পথ কাটতে হলে যুগের পরিপ্রেক্ষণীর 
মধ্যেই ভার উপযুক্ত চারণ-ভূমি। যে কোন প্রচার- 
সভায়ই তার ভোজ দেওয়া হোক না কেন, যুগের 
সামিয়ানার ভলেই তাকে বস্তে হবে। তাই পাচকের 
খবর না নিয়েও সাহিতাক লুচি কেমন হলো তা বল! 
চলে । শুধু মাত্র প্রস্তুতির মুলাকর্ধণে তাকে অন্পৃশ্য বা 
অপাংক্তেয় বলা যায় না। রবীন্ত্র-যুগের সাহিত্য এ থিওরি 
অন্বীকার করেনি, আলিংগন করেছে। 

বিংশ শতাব্দীর হট্টগোলে সাহিত্য চলেছে প্রাকৃতিক 
আবেইনী থের্কে রণিক আবেষ্টনে। তার হাতিয়ার 
এফোটাফুল” দখিনাবায় আর বিরহীর রাত-জাগা শষ! 
ব্ূপান্তরিত হয়েছে পাউডার, কীছুনে গ্যাস্‌ আর স্টেচারে। 
কামান বেয়নেট আর বোমার গোঙানীস্থরও তার মধ্যে 
মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে। তাই ও যুগের বিদ্ধ্য- 
ডিঙানো অগন্ত্য এ ঘুগের ব্রেনারের হিটলার বার এদিনের 
সংঘারাম এদিনের রাস্ট,সংঘ। 

রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর উজ্জল মধ্যাহ্ন আত্ম-প্রকাশ 
করলেও তার প্রাণৃশক্তির তথা সাহিত্যশক্তির মূল শিকড় 
প্রচোর মাটিতেই বসানো রয়েছে । কবির কাব্য-স্থঙিকে 
একটা ফল-ফুপ ভূষিত বৃক্ষের সাথে তুলনা দিলে বলা চলে 
যে, উহা মূল ভারতের আদর্শ-কেন্দ্রিক, শাখা-প্রশাখা 
বৈদেশিক আওতার ছোঁয়চ-রঙা,মধ্যে তার নোতুন 
স্্টির টিপসহি জল্জল্‌ করছে। 

প্রত্যেক কবির সাহিত্য স্থপ্টির একটা মূল হুর আছে 
যা অন্ত সকল স্থরকে অতিক্রম ক'রে প্রধান হয়ে উঠে। 
রবীন্দ্রনাথের সাতিত্য সির মূল হুর কি? এর উত্তরে 
বলা চলে প্রকৃতিকে নুখ-ছুঃখ ওঠা-পড়ার সত্তা সম্বলিত 


পটভূমিতে দাড় করিয়ে কবি তাকে বরণ করে ঘরে 
তুলেছেন অবিচ্ছেন্ত মানব-মনের সাথী হিসেবে । তার 
মধ্যে বিশ্বপ্রেমও যে দিগন্তের বুকে দোল্না না টাডিয়েছে 
তা নয়। তবে পরিপৃশ্তমান বা লুকানো সম্ভার প্রতি ঘে 
দৃষ্টি-বাটকারার পক্ষ-পাতিত্ব একই থাকৃবে এমন কথা 
হলপ কারে বলা চলে না। তাই অসমতার ফারাক 
সাহিত্যে ও জগতে ঘটছে ও ঘটবেও। 


চর 


“ধীরে বহে ডন্ 
( অন্গবাদ-উপন্তাস) 
[পূর্বাবৃতি] 
মিখেল্‌ শৌলকভ. 
পঞ্চম অধ্যায় 


(৩) 


রাই কাটা সারা হ'তে না হ'তেই গম পেকে উঠলো । 


_ন্িললে আমি যখন সহর থেকে অ'সছিলাম, 


রাইগুলো গোলাজাত করবার ফুরহৃৎ পর্যন্ত পাওয়া! গেল মেলেক ভদের ওই সু্যমুখীর কুপ্রের কাছে কথার এক 


না। কর্দম-সিক্ত প্রান্তর পাটল পাতায় পরিপূর্ণ; কোন 


কোনটা আবার বটের নলের মত,হয়ে গেছে! ডাটাগুলি 
্ুদ্কপ্রায়। “ফসল ভালই হয়েছে ।” পল্লীর আবালবৃদ্ধ- 
বনিতাঁর আনন্দদী্ধ মুখে এ এক কথা। মঞ্জরিগুলিতে 
শশ্য বেশ ভারী এবং বড় বড় হয়েছে। কিন্তু বসন্ত কালে 
কিছুদিন অনাবৃষ্টির জন্য গাছগুলি তেমন বাড়তে পারে 
নি। খড় দিয়ে কোন কাজই হবে না। 

ইলিনীসনার সঙ্গে আলোচনা করে প্যান্টালীমন ঠিক 
করল যে করশুনভ যদি সম্বদ্ধে রাজি হয় তবে আগষ্ট মাস 
পর্ধান্ত বিয়ে স্থগিত থাকবে । জবাব আনবার জন্য 
করশুনভের কাছে এখনও সে যেতে পারে নি। ফসলের 
হাজামা সর্বাগ্রে মিটাতে হবে তো! তার পর আর 
সব। তা ছাড়া স্থবিধামত একটা ছুটার দিনও পাচ্ছে না। 

শুক্রবারে মেলেকভরা! ফসল কাটা আবস্তভ করে। 
প্যান্টালীমন গাড়ী ঠিকঠাক ক'রে রাখল। পিয়োত্রা ও 
গ্রীগর কাটবার জণ্র চলল মাঠে । পিয়োত্রা ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে বসল; গ্রীগর পায়ে ছেঁটে সঙ্গে চলল। আজ গ্রীগরকে 
দেখে বেশ কিছুটা ক্ষুন্ধ বলে যনে হচ্ছে। তার চিবুকের 
নিয়ে একখণ্ড মাংস ঈষৎ কাপছে। এর অর্থ পিয়োজ্রা 
বেশ ভাল ভাবেই জানে। রুদ্ধ রোষে গ্রীগর গড়গড়, 
করছে। একটু কিছু বললেই ঝগড়া স্থরু হয়েযাবে। 
তবু পিয়োত্রা লোভ নন্বরণ করতে পারলে না। ইন্ধন 
জোগাবার অশোভন কৌতৃহল নিয়ে সে বললে--“সত্যি 
বলছি গ্রীগর, সে নিজে আমাকে বলেছে।, 

স্বিলুক না, তাতে কি হয়েছে 1--কাটা কাটা ভাবে 
গ্রীগর উত্তর করল। 


পেলাম ।” 

_পিয়োত্র) এখনও থাম বলছি ?? 

সহি কথ। শুনলাম, বেড়ার ফাক দিয়ে চেয়ে দেখি ১ 

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গ্রীগর তাকে শাসিয়ে বললে-“ভাল 
হবে না পিগ্পোত্রা, এখনও খাঁ বলছি !? 

--আচ্ঞা লোক তো? কথাটা শেষ করুতে দে?” 

এখনও বলছি, ঘুসোঘুসি হবে কিন্তু 

পিয়োত্রা ঘাড় ফিরিয়ে আবার বললে-বেড়ার 
ফাক দিয়ে চেয়ে দেখি প্রেমিকযুগল আলিঙ্গনাবদ্ধ আছেন। 
আমি জিজ্ঞেল করলাম--কারা? সে বগলে--শার কে? 
তোমার ভাই আর একসিনিয়া! আমি বজলাম** 

ফসল কাটবার যন্ত্রটার পেছন থেকে পিচফরক্টা নিয়ে 
শ্রীগর পিয়োস্সার দিকে লাফিয়ে এগুবে! রাশ ছেড়ে 
দিয়ে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেছে 'পয়োজ্া বললে 
_“দেখ, জানোয়ারটার কাণ্ড দেখ। এতেই ক্ষেগে 
গেছে মুখের চেহারা কেমন হয়েছে দ্যাখো না!? 

নেকড়ের মত দাত বার ক'রে গ্রীগর পিচফর্কটা ছুঁড়ে 
মারলে । পিয়োত্রা উপুড় হয়ে পড়তেই সেটা তার পিঠের 
ওপর দিকে গিয়ে কয়েক ইঞ্চি ঘুরে মাটিতে পুঁতে বসল। 
ভীত ঘোড়াটার বলা! ধরে পিয়োআ্া বলে-__'লাগলে মরে 
যেতাম না! জানোয়ার কোথাকান ! 

হাত মারবার জন্তাই ত ছুড়েছিলাম।” 
*. ছি মারবার জন্যই ছুড়েছিলাম | গাধা কোথাকান। 
আচ্ছা বাপ.কা বেটাই হয়েছিস!" 

বাট ধরে পিচফর্কটা টেনে তুলে গ্রীগর আবার পেছন 
পেছন হাটতে লাগল) আঙ়ল দিয়ে ইসারা ক'রে পিশ্ো্া 


শ্রাবণ 


বললে--দে আমার হাতে পিচফরকট। দে! বা হাতে বাশ 
ধরে-_গ্রীগরের হাত থেকে উল্টো ভাবে পিচফর্কটা 
নিয়ে কাটা দিয়েই গ্রীগরের মেকদপ্ডের উপর সপাং কবে 
মারলে এক ঘা। গ্রীগর লাফ মেরে সরে গ্লেল। ঘাড় 
ফিরিয়ে তার পানে চেয়ে পিয়োত্রা বললে--এই এক 
ঘ্বাতেই হবে! 


সামান্য কিছু পরে দুজনেই বসে সিগ্রেট ধরিয়েছে। 
পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কারে উভয়েই হো হো কারে 
হেসে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল । 

বাড়ী যাবার পথে ক্রিস্তোনিয়ার স্ত্রী এই ভ্রাতৃদ্বন্ব দেখে 
গেছে। গাড়ী ভঙ্তি রাইয়ের পাঁজার উপর কোন মতে 
আউ,লে তর ক'রে দাড়িয়ে দেখে, গ্রীগর সক্রোধে পিচফর্কটা 
হঁকেছে। ফলাফল ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ওদের 
গাড়ীটা মাঝখানে ছিলো, তাই ভাল করে ওপাশের 
ব্যাপার] দেখা গেল না। কিন্তু সংবাদট প্যাণ্টালীমনের 
কাছে ন! দিতে পারলেও স্থির থাকা যায় না। গায়ে 
পৌছুতে না পৌছুতেই এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে বললে 
--% ক্রিমোভ না, শীগগির তুই যা প্যাণ্টালীমনের কাছে । 
টার্টার বাঁধের কাছে তার ছেলে ছুটে! পিচফর্ক নিয়ে 
মারামারি কারে শেষ হাল। গ্রীগরটা ফর্কটা দিয়ে 
পিয়োজার পেটে মেরেছে এক ঘা, পিয়োজ্রাও দিয়েছে 
ভাল করে। রক্তে রক্তাকার হয়ে গেছে! 


ভ্রাতৃদ্বয় ততক্ষণে ফসল কাটতে স্বর ক'রে দিয়েছে। 
পিয়োত্রা ক্লাস্ত ঘোড়া দুটোকে অকথা গালিবর্ষণ করছে ; 
আর গ্রীগর কর্কট দিয়ে কাটা শহ্যগুলি গুছিয়ে পাজ্া 
কারে রাখছে । মাঠ জুড়ে ফসল কাটা চলেছে। সর্বত্রই 
শস্তের পাজা আর ফসলকাটা যন্ত্রের কর্কশ শব্ধ । চালকদের 


নকল ক'রে পাহাড়ে ই'ছুরগ্তলি গর্তের ভেতর থেকে শিস্‌ 
দিচ্ছে। 


-আর কিছুটা কেটেই তামাক খেয়ে নেবো? 
যন্ত্রে কর্কশ শক ভেদ ক'রে উচ্চস্বরে পিয়োতা 
বললে। শ্রীগর মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞানাল। ঘেমে 
লে এক-সা হয়ে গেছে। বেশী ক'রে শস্ত তুলে সে 
ভাড়াতাড়ি কাজ সানবার চেষ্টা করছে। ঘোড়া দুটো 


ধীরে. বহে ডন 


৪৯১ 


থামিয়ে তারা বললে এসে। হাতে চোখ আড়াল ক'রে 
পিয়োত্রা বললে--“কে যেন খুব জোর ঘোড়ায় চড়ে আসছে 
শ্রীস্কা 

স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে সবিক্ষয়ে গ্রীগর বলে-- 
“বাবা নাকি? 

--পাগল নাকি? কি চড়ে আসবেন তিনি। ছুটো 
ঘোড়াই তো আমরা নিয়ে এসেছি? 

_-আমি বলঙাম, দেখ, নিশ্চয়ই বাবা!" 

অশ্বারোহী ক্রমে নিকটবর্তী হতে লাগল। ছুজনেই 
সে দিকে উৎ্স্থক নয়নে চেয়ে রইল। একটু পরেই তাকে 
দেখা যেতে লাগল। উৎকন্তিত বিস্ময়ে পিয়োক্রা বলজে-- 
পত্যিই তো?” 

_-বাড়ীতে একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয় ? 

এ শঙ্ক! দুজনের মনেই ছিল, কিন্তু গ্রীগর বলে 
ফেললে । 

শ” খানেক হাত দুরে অশ্বের গতি সংযত ক'রে মাথার 
ওপর চাবুকটা ঘুরিয়ে প্যান্টালীমন ক্রোধোন্মত্ত স্বরে 
বললে_'আজ ছুটোকেই শেষ করবো, খান্কির ছেলে 
কোথাকার 1 

পিতার এই শানানিতে পিয়োত্রা স্তস্তিত হয়ে গেছে; 
বিশ্বয় বিমুটভাবে শ্রীগরের পানে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল 
হোলো কি গ্রীসক! 

_শীগ,গির গাড়ীটার ওপাশে চল, আজ বরাতে ভোগ 
আছে! দেখেছো কশা, তঙগায় গিয়ে সারতে না সারতেই 
চাবকে পেটের নাড়ীভূঁড়ি বার করে দেবে? হেসে 


গ্রীগর গাড়ীটা ঠেলে তাদের ও বাপের মাঝখানে এনে 
রাখলো । 


কাটা শস্যের ওপর দিয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে 
অগ্রনর হ'ল। নম্ন পিঠে চড়েই প্যান্টালীঘন এসেছিল, 
ঘোড়াটার পেটের উপর পা ঠকে জিজ্ঞেস করল--'কি 
হচ্ছিল এখানে বসে? 

সন্ত্রাসে কশাটার পানে চেয়ে পিয়োত্রা বললে-- 
“দেখছেনই তো ফসল কাটছি।, 


ফিক দিয়ে মেরেছে কে? কিসের জঙ্ত মারামাহি 
করছিলি ? 


৪৯২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





পিতার দিকে পেছন ফিরে গ্রীগর আকাশ পানে চেয়ে 
মেঘ গুনছিল। 
--কিসের ফর্ক 1 কে মারামারি করছিল ? 
অভিনীত বিস্ময়ে বাবার পানে চেয়ে পিয়োত্র! জিজ্ঞাসা 
করল। 
--৫কেন, ইয়ে বললে যে! ছুটে এসে বললে--তোমার 
ছেলেরা ফর্ক নিয়ে মারামারি করে মরছে দেখগে। ও 
মিথ্যা কথা বলেছে?” 
ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে মাথা নেড়ে প্যাণ্টালীমন 
প্রশ্ন করল--“আমি একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে ছুটে 
এলাম।” 
-কে বলেছে আপনাকে ?” 
বরু্। 
-- ক্লিমোভলাটা ! 
. ামিথো কথা, বাবা! গাড়ীতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন 
দেখেছে 1 
পাড়া, দেখাচ্ছি তাকে! চাবকে আমি ঠাণ্ডা 
করব!” 
প্রাণপণে হাসি চেপে গ্রীগর অবনত মন্তকে দাড়িয়ে 
ছিল। পিয়োত্র! প্যান্টালীমনের কাছথেকে মুহূর্তের জন্যও 
চোখ ফেরায় নি। প্রাণভরে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি কারে 
প্যান্টালীমন গায়ের ঝাল মিটাল। তার পর কিছুটা 
ফসল কেটে, ঘোড়ায় চড়ে আবার গ্রামে ফিরল। কশাটা 
মাটিতে পড়েছিল-মনে করে নিয়ে আস্তে পারে নি। 
পিয্বোত্রা সেটাকে তুলে এদিক ওদিকে পরীক্ষা ক'রে ভাইকে 
বললে--জব্বর বেচে গেছি শ্রীস্কা! দেখছিস কি 


পিয়োত্রা জিজানা 


জিনিষ! ভাল এক ঘা বপালে, আর দেখতে হবে না, 
মুণ্ডটি কেটে ব্যস্‌ ছুভাগ !” 
ক ৮ ঞ 
(৪) 


অবস্থাপন্ন পরিবার বলে করশুনভদের একটা খ্যাতি 
ছিল। তাতারস্ক গ্রামে তারাই নাকি সবচেয়ে পয়সা- 
ওয়ালা । হবেই বা না কেন চৌদ্দ জোড়া ঘাড়, 
ঘোড়া, ঘুড়ী পনরটা গাই, আরও অনেক গৃহপালিত পশু, 


কয়েক শ' ভেড়ার পাল, এত সব আর কার আছে। 
তাছাড়া তাদের টিনের ঘর, মোখবের বাড়ীর চাইতে 
এতটুকু থারাপ নয়! ছয় ছয়টা ঘর আছে! প্রাঙ্গণ নৃতন 
দামী টালী দিয়ে মোড়া; বাগানটাও প্রায় একর তিনেক 
--একটা লোকের আর কত চাই? 

প্যান্টালীমনও এসব জানত। কাজেই সম্বদ্ধ করতে 
যেতে প্রধমে তার মূন সরছিল না। না" বলে বস্তেও 
তো পারে! মেয়ের জন্ত গ্রীগরের চাইতে ভাল বর খুক্গে 
নেওয়া করগুনভের পক্ষে মোটেই কঠিন নম়। এই সব 
ভেবেই করশুনভের করুণা ভিক্ষা করতে যাবার ইচ্ছে 
তার আদৌ ছিল না। কিন্তু মরচে যেমন লোহাকে 
ক্ষইয়ে দেয় ঘ্যান্‌ ঘ্যান ক'রে ইলিনীস্নাও ভেম্নি 
প্যাপ্টালীমনকে অভিষ্ঠ করে তুলেছিল। স্বর হাত এড়ান 
আর সম্ভব হ'ল না। কাজেই আর একদিন তাকে 
জবাবটা শোনার জন্যও করশুনভের বাড়ী যেতে হল। 
পথে পথে স্ত্রী, গ্রীগর, সারা ছুনিয়ার সে মৃণ্ডপাত করেছে | 

এদিকে করশুনভের বাড়ীতেও মহা গণ্জগোল বেধে 
গেছে। মেলেকভরা চলে যাবার পর নেতালিয়া বলে 
বসেছে গ্রীগর যদি তাকে ভালবাসে, জা'হলে তাকে ছাড়। 
আর কাউকে সে বিয়েকরবেনা। কিবিপদ! বাবা 
রেগে বললে -এই, এতদিনে একট! গো-যূর্থকে উনি 
থুজেবার করেছেন! জিপসির মৃত কালো রঙ! না 
ওসব হবে না, ওকে আমি জামাই করতে "রবে! না? 

নেভালিয়! কান্ধা শুরু ক'রে মলজ্জ কম্পিত স্বরে বললে 
আমি আর কাউকেই চাই ন; বাবা, তাহলে আমায় 
আপনি মঠে রেখে আম্ুন 1? 
. শজানিস্ রাস্তায় রাস্তায় টো টে! ক'রে বেড়ান, আধ 
যে সব যেয়েদের স্বামী বিদেশে আছে তাদের পে 
নেওয়াই ওর কাজ? 

তা হোক! 

নেভালিয়া মিরণের জ্যেষ্টা কন্তাঁ। সন্তানের মধে 
মিরণ ওকেই সব চাইতে বেখী ভালবাসে । এতদিন শত 
এই কারণেই নেতাপসিয়ার বিয়ে হয়ে যায় নি। নাহ 
বহু দুর থেকে:বেশ ভাল ভাল ঘরের ছেলেদের জন্য ও। 
সম্বন্ধ এসেছে) সবাই তারা বেশ বদ্ধিষু প্রীচীনপই 


শ্রাবণ 





কসাকৃ। কিন্তু হলে কি হবে, ছুলালী যেদ্ের তার 
কোনটাই পছন্দসই হয় নি। 

প্রাণে প্রাণে গ্রীগরের কষ্ট-সহিষুতা, চাষ-আবাদের পর 
লক্ষ্য, তাত কসাক স্থলভ পারদশিতা মিরণের ভালই 
লাগত। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সেদিন 
গ্রীগর ঘোড়দৌড়ে জিতেছে, সেইদ্দিন থেকেই তার পর 
মিরণের নজর ছিল। কিন্তু হ'লে কিহবে? মেয়েকে 
একটা গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে কিছুতেই যেন মন 


সরছিল নাঁ। তা' ছাড়া পাত্সটিও ইদানীং নেহাৎ স্থশীম 
কেনেন নি তো! 
রাঝ্রে শুয়ে স্ত্রী ফিস্ফিস্‌ ক'রে বলেছে--“ছলেটি বেশ 


কঠোর পরিশ্রমী, দেখতে শুন্তেও ভাল । তাছাড়া ওকে 
দেখে নেতালিমার মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে ।, 

স্্ীরদিকে পেছন ফিরে শুয়ে মিরণ বিরক্ষির সরে 
বলেছে-হা, হা হয়েছে যাও! দেখতে শুনতে ভাল! 
চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ভাল লেগে থাকে জামাই 
করগে। তুকীদের কাছে মেয়ে দিয়ে আমি কূল খোয্াতে 
পারবো না) 

স্বামীর আরও কিছুটা কাছে এসে পায়ে উপর হাত 
রেখে মেরিয়া ফিস্‌ ফিস করে বললে--“ওদের ঘরে সবাই 
বেশ খাটিয়ে, তাণ্ছাড়া থেয়েপরেও তো বেশ ভালই 
আছে । 

--ধাও যাও, সরো! গায়ের ওপর আসছে কি! 
জানো» তোমার নেতালিয়। কি মেয়ে? 
দেখলেই ওর মাথা বিগড়ে যা 

_রাগ না ক'রে সুস্থ ভাবে মেষেটার কথা একবার 
ভাবো 1--এবারে একেবারে কানের কাছে এসে মেরিয়া 
বললে । নিরুপায় হয়ে মিরণ দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে 
ঘুমের ভাণ করে নাক ডাকাতে আরম্ভ কারে দিল। ! 

জবাব নেবার জন্তু মেলেকতদের আগমনে করশুনভরা 

বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ল। প্রাতঃ-প্রার্থনার পরই 

তারা এসে হার্জির। ইলিনীসন! গাড়ী থেকে নাম্বার 

. বেলা উলটে পড়ে যাবার উপক্রম হয্পেছিল, কিন্তু প্যাপ্টা- 
লীমন চট ক'রে তাকে ধরে ফেলে । 

জানাল! দিয়ে ওদের দেখে বির্ক্তিব্গ্রক সরে মিরণ 


বললে»-“ওরা আজ আবার এসেছে কি কলা করতে ?? 


ব্যাটাছেলে 


ধীরে বহে ডন 
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চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে প্যাপ্টালীমন ঘরে ঢুকে বললে 
_ভাল আছেন তো!” নিজের শ্বরের অশোভন উচ্চতার 
জন্ত প্যাণ্টালীমন নিজেই তেমন সঙ্কোচ বোধ করতে 
লাগল । কাজেই ব্যাপারটা ঢাকবার জন্ গৌফের আধ 
খানা মুখের মধ্যে নিয়ে মুদিত নয়ানে, ইকনস্টার সামনে; 
অকারণ ক্রশ করলে । 

_-আহ্গন 1 বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে মিরণ বললে । 

-ভিগবানের কৃপায় আবহাওয়াটা বেশ ভালই 
আছে । 

সা এ রকম থাকুবে কিছুদিন ।” 

--লোকের কিন্তু খুব উপকার হবে) 

0 নিশ্চয়? 

সিতিআ। 

»_ নাউ)? 

তার পর মিরণ গ্রীগরীভিচ! কি গ্তিক করলেন 
আপনারা--হবে, না হবে না? 

মেবিয়া তখন ঘরে ঢুকেছে, ওদের দেখেই এক গাল 
হেসে বললে--'আম্বন, আহ্ন, বস্থুন 1” 

ইলিনীস্না তার পপলিনের কোটটা খস্থস্‌ ক'রে বসে 
পড়ল। টেবিলের উপর বিছান নতুন ফ্রেঞ্চ্ুথটার পর 
কম্ুইয়ে ভর ক'রে মিরণ নীরবে বসে ছিল। ফ্রেঞ্চ 
রূথখানার এক প্রান্তে জার ও জারিণার ছবি চিত্রিত। 
মাঝখানে রাজকুমারী এবং জার নিকোলাদ আলেক- 
জেন্দ্রোতিচের ছবি। নীরবতা ডেডে অবশেষে মিরণ 
বললে--“দেখুন, আমরা মেয়েকে বিয়ে দেবো ঠিক করেছি, 
যৌতুকের ব্যাপারটা ঠিক ঠাক হয়ে গেলেই এ সহবন্ধ হয় 

ঠিক এই মুহু্ডে ইলিনীসনা তার জ্যাকেটের কোন এক 
অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রকাণ্ড একখানা রুটি বার করে গন্ধ 
শুকে টেবিলের পর রাখল । নিশ্চয়ি ওর পিঠের কাছে 
ছিল। প্যাণ্টালীমন কি ভেবে ক্রশ করবার চেষ্টা করল; 
কিন্তু তার বিশ্তষ্ক আঙ্গুলি হু ভাবে ক্রশের ভশী 
শেষ না করেই, কোটের মধ্যে ঢুকে, বেহায়ায় মত একটি 
বোতল টেনে বার করল। উত্তেজিত ভাবে চোখে টিপ 
মেরে প্যান্টালীমন যিরণেব কুষঞ্চিত মুখের পানে চেয়ে, 
সাঙ্গরে বোতলটির তলায় কয়েকটি চাপড় দিলে। 'বন্ধুগণ, 
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আম্থন এইবারে ভগবানের কাছে আমরা একবার প্রার্থনা 
জানাই। তার পর ছেলে-মেয়ের মজলার্থে একটু পান 
ক'রে পরে দেনা-পাওনার কথ! ঠিক করে ফেলবো, কি 
বলেন।" 

প্যাণ্টালীমনের এই নির্দোষ প্রস্তাবে অ-রাজী হবার 

কোনই কারণ নেই। ঘণ্টাথানেকের মধ্যেই মিরণের 
আধপাকা খোচা-খোচা দাড়ি প্যাপ্টালীমনের কৌকড়ান 
জাড়ির মধো মিশে গেল। এই ভাবে বসে তারা বিয়ের 
যৌতুকাদির কথা ঠিক করতে লাগল। কর্কশকণে 
প্যান্টালীমন বললে--“দেখুন আপনি যা চাইছেন, আমার 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়! ভেবে দেখুন তো বেয়াই, গোলোশ 
শুদ্ধ গেইটার, ফারকোট, তার পর. পশমের পোষাক, 
রেশমী রুমাল, এত সব দিতে হ'লে আমাকে সাবাড় হতে 
হবে! এগুলি আপনার মেয়েকে এখন তো আমাদের 
বলতেও পারি, আমাদের বউকে যদি দিতে হয় তাহলে 
হাটে গিয়ে একটা গরু বিক্রী কর! ছাড়া আর উপায় 
দেখি না! 

--কেন, তাতে কি আপনার আপত্তি আছে নাকি? 
--টেবিল $ঁকে নিরণ বলে। 

-না আপত্তির কোন কথা নয়, তবে"** ".? 

-আপত্তি আছে কি না, স্পষ্ট বলুন ।» 

দেখুন”, ২৪০৪%% ্ 

--ধিদি আপনার আপত্তি থাকে .“শচুলোয় যাক্‌ সব?” 

মিরণের উত্তেজিত হন্ডের ধাক্কা লেগে গ্রাস কণ্টা 
মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। 

-'গোয়াল থেকে একটা গাই বেচতে বে 1 
নিরুপায়ের মত হতাশ কে প্যাণ্টালীমন বললে । 

_-ককিস্ক বিছ্বেতে যৌতুক দিতেই হবে তো। নেতা- 
লিয়ার নিজের একটা যৌতুকের বাক্স আছে! যণ্দ তাকে 
নিতে হয়, তাহলে আমার কথা মনে রাখবেন, এ 
কসাকদের প্রথা! আগের কালেও এই প্রথাই ছিল। 
আর আমর! তা” এখনও মেনে চলিঃ। 

সমতা ত? বুঝলাম 1 

শাহি] মনে রাখবেন !? 

আচ্ছা? 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 


আবার হুবু-বৈবাহিকদের শ্শ্রু মিলিত হ'ল। 

"ওপাশে বৈবাহিকাদ্বয় বাস্কের পর আলিঙ্গনাবদ্ধ 
অবস্থায় বলে বগবগ, ক'রে একে অন্তরের কান ঝালা-পালা 
ক'রে তুলেছে। আনন্দে ইলিনীসনার মুখখানি লাল হয়ে 
উঠেছে। মাত্রাহীন ভোভ্‌কা পানে মেরিয়ার মুখ বিবর্ণ 
শীতকালের স্তানপাতির মত পাংশুটে। 

“এমন একটি জোড়া সংলারে কোথাও দেখবেন না 


আপনি । মেয়ে আমার এত কথা শোনে, যা বগবেন, না 


করবে না।, 

--'আমিও তো পাজীটাকে হাঞ্জারবার ভাই বলেছি।” 
বাধা দিয়ে ইলিনীসনা বললে ।--একদিন রবিবার সে 
বাইরে যাচ্ছিল, ডেকে বললাম--কবে তোর এই বদ- 
খেয়াল যাবে। এই ধুণ্ডো বয়শে কতকাল আর আমায় 
এই কেলেঙ্কারী সইতে হবে? ওই জ্টীফান্‌ একদিন 
তোমার ফাজলামি বার ক'রে দেবে।, 

কপাট ফাক করে মিটুকা এক দৃষ্টে ভেতরে চেয়ে ছিল। 
নেতালিয়ার ছোট বোন ছুটি ফিসফিস ক'রে কি যেন 
বলাবলি করছিল। নেতালিয়া তার বাবার শোবার ঘরে 
বসে জ্যাকেটের হাতায় চোষ মুছছে! অজান। 
নতুন জীবনের শঙ্কিত অনুভূতি তাকে অভিভূত কারে 
ফেলেছে। 

বাইরের ঘরে ভোডকার তৃতীয় বোতল শেষ হয়ে 
ঠিক হ'ল পছ্দলা আগষ্ট বর-কনের মিলন হবে। 

ক সা ক 
(৫) 

বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনে করশুনভের গৃহ গুঞরন- 
মুখর হয়ে উঠল। কনের অন্তর্বাস কয়েক দিনের মধ্যেই 
চট কারে সেলাই কর! হয়ে গেল। চিরাচরিত প্রথা 
অনুসারে নেতালিয়! রোজ্জ সন্ধ্যায় বসে বন্ধের দস্তানা ৪ 
ভেড়ার লোমের রুমাগ বুনত। মেরিয়া একজন ভাড়াটিয়া 
সীবন-নিপুনা স্ত্রীলোকের সাহাযো সন্ধ্যে অবধি শেলাইয়ের 
কলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকৃত। মাঠ থেকে বাবা! এবং 
মজুরদের সঙ্গে বাড়ী এসে, হাত মুখ না! ধুয়েই মিট.কা 
ছটত" নেতালিয়ার কাছে। বোনকে ক্ষেপিয়ে মিটুকা বেশ 
আনন্দ উপভোগ করত । 


শ্রাবণ 


ধীরে বহে ডন 
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-_-বুনছিস্‌?- কুমালথানা নাড়া চাড়া কারে সংক্ষেপে 
সে জিজ্ঞাসা করত। 

ছা কেন কি হয়েছে তাতে ? 

-কেন! আরে বোকা! এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা 
তো দুরের কথা, দেখবি ও তোর নাক চেপ্টে দেবে? 

_-িকন?' 

ছা গ্রীগরকে আর আমি চিনিনে! বহুকাল ওর 
সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব! সে এ রকম মেজাজেরই । কোন 
কিছু না বলে দেখবি হা ক'রে কামূড়ে দেবে ৮ 

-তবাজে মিথ্যে কথা বলৰিনি মিটুকা! ভাবছিদ্‌ 
একা তুইই চিনিস্‌ আমি চিনিনে" ! 

রাগে নেতালিয়ার গল] বন্ধ হয়ে আসত । কোনমতে 
অশ্রু সম্বরণ ক'রে সে রুমালধানার ওপর আরও ঝুঁকে 
বসত। 

--ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম । কিন্তু কি বিশ্রী রোগ 
আছে ওর জানিস্‌্-যক্ষা? যক্্।। একেবারেই বোকাতৃই 
নেতালিয়।! এখনও বলি অস্বীকার কর যদি বাচতে চাস। 
বল, এখুনি ঘোড়া চড়ে আমি তাদের বলে আপি গে।” 

দাদার এই অত্যাচার থেকে সে যাত্রা ঠাকুর্দ। গ্রীসাকাই 
তাকে হাচালে। লাঠি ভর করে ঠুকৃঠক্‌ কারে এসে 
মিটকার পেছনে খোচা মেরে বৃদ্ধ বলে--এই, এখানে তুই 
কি চাস্‌?' 

_-আমি নেতালিয়াকে দেখতে এসেছিলাম একবারু? 
সা্ননয়ে অপরাধীর মত মিট্‌কা উত্তর দেয়। 

--দেখতে এসেছিলাম! যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়, 
কুইক্‌ মার্চ ?? 

গ্রীসাকা দাছ আজ পুরো উনসত্তরটি বছর পৃথিবীর 
বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । ১৮৭৭ সালে তুকণ অভিযানের 
সময়ে ইনি গ্ষেলারেল গুর্কোর আর্দা্গী ছিলেন। কিন্তু 
এ সৌভাগ্য ক্ষণস্থামী। কি কারণে কতৃপক্ষের বিরাগ- 
ভাজন হয়ে তাকে আবার নিজের রেজিমেণ্টে ফিরে যেতে 
হয়। তবু প্রেভনা এবং রোসিৎস্‌ অবরোধের সময়ে তার 
অপীম বীরত্বের জন্থ তাকে ছুটো ক্রুশ এবং সেপ্টক্রঙ্জের 
মেডেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তীক্ষ বিচক্ষণতা, নিল 
সাধুতা এবং আতিথেঘতা গুণে গ্রামের সকলেই গ্রীনাকাকে 


সম্মান করত। অতীত স্থৃতির চর্ষিত-চর্বণ ক'রে, স্বচ্ছন্দে 
পুত্রের গৃহে বৃদ্ধ জীবনের অবশিষ্ট সংক্ষিপ্ত পরমাযুটুকু 
কাটিয়ে দিচ্ছিল | 

গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধ যখন প্রাঙ্গণে চুপ ক'রে বনে বিমুত, 
পেছন থেকে নেতালিয়া এসে জিজ্ঞাসা করত--ম্রতে কি 
তোমার ভয় করে দা? 

তার অত্যর্থনার জন্ত যে আমি উৎস্থক হয়ে আছি 
দিদি, অনেকদিন তো বাচলাম | সাধ কামনাও অপৃরণ 
নেই-__জারের সেবা করতে পেরেছি, প্রাণভরে ভোড.কা 


খাবার স্থযোগও জুটেছে। জ্রান হাসি হেসে বুদ্ধ উত্তর 
করত । 
দাদুকে ছেড়ে নেতালিয়! চলে যেত। তেম্নি আনত- 


মন্তকে বসে নীরবে বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ত। 
নেতালিয়ার বিয়েব সংবাদে বাইরে কিছু না বললেও 
ভেতরে বৃদ্ধ রেগে আগুন হয়েছে। খাবার টেবিলে ভাল 
ভাল খাবার নেতালিয়া তাকেই দ্িত। জামা কাপড় 
সাফ কারে দেওয়া, মোজা, পাজামা, সাট প্রত্ৃতি বুনে 
দেওয়া, সবই তো নেতালিয়া ক'রে দেয়! কাজেই সংবাদট! 
যেদিন বৃদ্ধের কানে পৌছাল, তার পর থেকে দিনকয়েক 
বৃদ্ধ নেতালিয়ার পানে বক্রুদৃষ্টতে ছাড়া তাকায় নি। 
_মেলেকভরা বেশ নামকরা! কপাক। আমি এ 


প্রোকোফীর রেজ্িমেন্টেই ছিলাম । কিন্তু তার নাতিগুলো! 
কেমন কে জানে 1” 


খুব খারাপ নয় বাবা! যিরণ উত্তর দেয়। 

নাঃ এ শ্রীগর ছোক্রাটা ভাল না, মানীর মান 
রাখতে জানে নাঁ। সেদিন গীঞ্জা থেকে ফিরবাঝ সময় 
আমার সঙ্গে দেখা, একটা কথ পর্যন্ত না বলে চলে গেল। 
আজকাল আর বৃদ্ধদের তেমন সম্মান কেউ করেনা! তা 
হোক গে, নেতালিয়ার যদি তাকে পছন্দ হয়. 

বৃদ্ধ এ সম্থন্ধের মধ্যে একেবারেই ছিল না। একদিন 
বাক্াঘর থেকে এসে টেবিলের পাশে বসল, গেলাস দুয়েক 
ভোড়.কা শেষ ক'রে নেশা হয়েছে বুঝে, আবার গিয়ে শুয়ে 
পড়ল। দিন দুয়েক নেতালিয়ার ভাব গতি লক্ষ্য কবে 
যখন বুঝল সত্যিই মে খুশী, তখন তাকে কাছে ডেকে বৃদ্ধ 
আদর করে বললে--নেতালিয়া, তুই খুব খুশী হয়েছিস, 
না দিদি?" 


৪৯৬ 


মাতৃভূমি | ১৬৫: 





-ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না দাদা!” 
কানে নেতালিয়া বলে। 

--ভাল, ভাল, ভগবান তোর সহায় হউন । তাগবান 
যেন তোকে ০*-*দীর্ঘশ্বাম ছেড়ে পৌত্রীকে কোলের কাছে 
টেনে, বিষাদ-কম্পিত কণঠে বৃদ্ধ বলে--'আমি ভাবতে 
পারিনি দিদি, আমি বেঁচে থাকৃতেই তুই আমাকে ছেড়ে 
যাবি.**তোকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে 
“দিদি! 

আড়ি পেতে মিটুক৷ সবই শুন্ছিল। বৃদ্ধের কথা শুনে 
বলে উঠল-_তুমি ত আরো একশো বছর বাচতে পারো, 
ভতদিন ও বিয়ে করবে না! আচ্ছা লোক তো! 

ক্রোধে বৃদ্ধের মুখ চোখ প্রায় লাল ইয়ে উঠল, হাত 
পা ছুড়ে চীৎকার ক'রে সে বলল--দুর ₹? খান্কির 
বাচ্চা! যাঁ এখান থেকে পাজী কোথাকার! কে তোকে 
এসব শুনতে ডেকেছে রে?? 

ঙ্ধ ০ ০ 
এসাম্পনের দিনে গ্রীগর ভাবী বধূুকে দেখতে এল। 
স্থসজ্জিত একটি কক্ষে তাকে বস্‌তে দেওয়া হয়েছে। 
সহসা মেয়ের একদল বান্ধবী এসে তাকে ঘিরে ফেললে। 
তাদের সঙ্গে কিছুকাল ফুল ছোড়াছুড়ি কারে গ্রীগর বাড়ী 
ফিরল। 

নেভালিয়া তাকে বিদায় সর্ধর্দনা জানাল। অশ্বশালায় 
ঘোড়াটা বাধা ছিল। নেতালিয়া বুকের কাছ থেকে 
একটি পুষ্পপ্তবক তুলে লিয়ে দ্বিধা-কম্পিত সঙ চত্ে 


দুর কানে গ্রীগরের হাতে তুলে দিল। স্তবকর্টি তার দেহের স্পর্শে 


তখনও উষ্ণ। হেপে গ্রীগরু জিজ্ঞাসা করে--এয় যানে? 
সপ্রতিভভাবে নেতালিয়া বলে-'তোমার অন্ত 
একটা ভাল তামাক রাখবার থলি তৈরী করেছি দেখো! 
জোর কারে তাকে চুদ খাবার জগ্চ গ্রীগর টেনে ধরে। 
কিন্তু দুহাতে গ্রীগরের বুক ঠেলে ধরে» পেছন বেঁকে, 
কোনমতে নেতালিয়া আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে 
লাগল। লজ্জায় তখন তার কপোলধানি লাল হয়ে 


উঠেছে। 

-:ঝিকি? 

সরাসে জানালার পানে চোখ রেখে নেতালিয়া উত্তর 
কষে_এওরা দেখবে ।” 

স্পদেখুক না।? 

--নাঃ আমার লজ্জা করে।” 

গ্রীণর ঘোড়ায় চড়বার সময় নেতালিয়া ঘোড়ার বন! 
ধরেছিল । ভ্রাকুঞ্চিত কারে রেকাবে প1 রেখে, একলাফে 
গ্রীগর ঠিক হয়ে জিনের উপর উঠে বসল। সদর খুলে 
দিতেই ঠকাঠক্‌ শব্দে গ্রীগরের ঘোড়া বালি উড়ায় 
রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল্‌। অপরক দৃিতে তাঁর পানে চেয়ে 
রইল নেতালিয়া। মনে মনে হিসেব করলে--'আর মাত্র 
এগার দিন। দীর্ঘশ্বাসের ফাক দিয়ে অলক্ষ্যে অধরপ্রান্ে 


হালির রেখা ফুটে উঠল । 


ঞুমশঃ 
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অন্ধকারের আফ্রিকা 


(ভ্রমণ) £ 
 পূর্বান্বর্থী ] 


ভূপর্য্যটক শ্রীরামনীথ বিশ্বাস 


ঝিন্জার মিডল-ম্যান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী 
একজন শিক্ষিত ব্যক্তি । বি-এ, এম-এ পাশ করলেই 
শিক্ষিত হয় না, ইংলিশ বললেই শিক্ষিত হয় না, 
বত'মানের সংগে ধারা পা ফেলে চলতে পারেন তারাই 
শিক্ষিত। অবশ্থ বি-এ এম-এ পাশ করাট! মোটেই 
অন্তায় নয়, বরং অবশ্য কতাবা! কিন্তু ধারা এম-এস-সি 
পাস ক'রে চন্দ্ুগ্রহণের সময় গামছা ক্কোধে গংগ! ম্বান 
কবেন তাদের শিক্ষিত বলে কোন মতেই মনে হয় না। 
ডিগ্রি নিয়েও যদি বতমানেন চিন্তাধারাকে অবহেলা করে 
কুসংস্কারে আবদ্ধ থাক] যায়, তা হ'লে সে ডিগ্রির কোন 
মূলা নেই। আমার নতুন পরিচিত ভদ্রলোক একদিকে 
যেমন বি-এ, অন্য দিকে তেমনি বতমানের সংগে পা 
ফেলে চলেছেন। তার অন্কম্পায় আমি উগান্ডা এবং 
বাগান্ডা শামক ছুটি উপজাতির সংগে মিশবার সুযোগ 
পেয়েছিলাম । এদের সংগে যখন কথা বলতাম তখন 
আমাকে বেশ সংযত হয়েই কথা বলতে হতো! এরা 
একের নম্বর বিজ্রোহী। বিজ্বোহের মনোবৃতি নিয়েই 
এবা জন্মেছে, আর মরছে বিদ্রোহ নিয়েই । 
তয় করে না। কিন্তু আফ্রিকাতে যত জাত কোলনী 
করেছে তারা সবাই বিপদ-আপদে একমত হয়ে কাজ ক'রে 
থাকে । বেলজিয়ম কবজ! ক'রে রেখেছে কংগো। ফরাসীর 
অধানে সাহারা, বুটিশের অধীনে মধা এবং পৃধ-আফ্রিকা, 
পতু গজের অধীনে পূর্ব-আফ্রিকা, তার পর আছে অন্থান্ঠ 
ছোট ছোট রাজ্য। এসব রাজ্য নগণা, কিন্ত নিগ্রোদের 
উর্নাতিতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর সবাই । এক দিকে যদি 
বিপ্রোহ হয় আরেক দিক যদি থাকে অন্ধকারে, তা হালে 
অপেক সময়েই সেই বিদ্রোহ সার্থক হ'তে পারে না। 


তি 


মর্ণকে এবা 


কাউকে সামনে আগিয়ে দিয়ে পেছনে সরে পড়া আমার 
কাজ নয়। তাই এই সামরিক জাতের সংগে পৃথিবীর 
সভ্যতার কথাই বলতাম, পলিটিক্স কখনও আলোচনা 
করতাম না। এরা উন্নতি চায়, কিন্ত জানে না তাবু জন্তে 


কি করতে হয়। এদের মধ্যে ভগবানের প্রাধানা 
এখন আসে নি, এখন৪ কোন উপদ্দেবতার আশ্রয়ও 
এরা নেয় নি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে তয় থেকেই 
ভগবানের ক্ষ্ি। কিন্তু এদের মধ্যে সেরকম ভয় 


কেন যে আসে নি, উপদেবতা কেন যে এরা মানে না 
তার একমান্স কারণ হলো শুধু যুদ্ধ করতে করতেই 
এদের জীবন কেটে যেত। শুধু হালে এরা শান্তিতে 
আছে। বুটিশের সংগেও এরা খুব লড়েছিল। বুটিশের 
আসার পূর্বে আরবদের সংগে সর্বপাই এদের লড়াই করতে 
হতো। আরবদের আসার পৃ নাকি এরা বনে জংগলে 
পশ্ত শিকার করেই দিন কাটাতো। এই ত হলো 
এদের অতীত ইতিহাম। কিন্তু আমি সেই ইতিহাস 
শুনে সন্ধষ্ট হইনশি। আমাকে আরও অনেক কথা ভাবতে 
হতো]। কিন্তু মামার নতুন মতবাদী, শিক্ষিত গুজ্জরাতী 
বন্ধুটি ভগবানের ভক্ত। তিনি কোন মতেই স্বীকার 
করতে রাজ্জি নন যে, ভয় থেকেই ভগবানের হি হয়েছে। 
সেজন্য তিনি আমার অনেক প্রশ্নের বাগান্ডা (78007) 
উগান্ভাদের (080১0) না জিজ্ঞাসা কারেই তার 
নিজের মনগড়া উত্তর দিয়েছেন। এতে আমার জানবারু 
অনেক কিছু বিষয়ই অপূর্ণ রয়ে গেছে। 

উগান্ডা এবং বাগান্ডাদ্দের গ্রামে অনেক পুরাতন 
ইমারত দেখতে পাওয়া যায়্। এসকল ইমারতের সং 
শ্রীক এবং ভাবতীয় স্থাপত্য-রীতির অনেক সাদৃশ্য বয়েছে। 


৪৯৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





এখানে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সতাতারও অনেক 
স্তর আছে। আমি যে সকল ইমারতের কথা বলছি সে 
সকল ইমারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ইমারতের সারৃশ্ 
দেখা যায়। গ্রীক স্থাপত্যের সংগে উত্তর ভারতের আদিম 
যুগের স্থাপতৌর কিছু সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। 
আমি উত্তর ভারতে অনেক আদিম যুগের ইমারত দেখেছি। 
এই জণ্টেই বিষয়টি আমার মনে অনেক রকম চিন্তা 
জাগিয়ে তুলেছিল । একই গ্রামের বিভিন্ন ইমারতে দুই . 
দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের মিদর্শম কি সত্যই মনকে ভাবিয়ে 
তোলে না? এসব মনের কথা শুধু মনের মধোই রাখ! 
ভাল, একদিন এই ধারণা আমারও চিল, কিন্তু এখন সে 
ধারণা মন থেকে মুছে ফেলেছি। তাই স্বাধীন ভাবে 
আমার মনে য| আসে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করি না। 
কিন্তু একটা বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে পারি নাঁ। স্টে? 
হলে। কি ক'রে গ্রীক এবং দ্রাবীড়ী স্থাপতা একই স্থানে 
স্থান পেতে পারে। সেজন্ত রিসার্চ স্কলারদে মাথা 
ঘামালে। দরকার । আমার মত লোকের ছারা ত1 সম্ভব 
নয়। যদি কখনও ভারত স্বাধীন হয় এবং ভারতীয় 
রিসার্চ স্থলার ভারতের বাইরে গিয়ে স্বাধীন ভাবে গবেষণা 
করতে পারে, সেদিন বেরুবে আফ্রিকার প্রকৃত তথ্য। 
অর্থনীতির চাপে পড়ে নিক প্রকৃতি পুঁজিবাদীব! 
পৃথিবীর এতিহানিক তথ্য বের করতে দিচ্ছে না দেখে 
দুঃখ হয় না, রাগ হয় এবং বলতে ইচ্ছা হয় পুঁজিবাদ ধ্বংস 
হোক। এসব কথা বলা সহজ, কিন্তু পটক একদিকে 
বড়ই অজ্ঞ, সে জানে না কি করে এসব অসৎ নিয়ম-কাচুন 
পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা যায়। পল্গিটিক্স যার! করেন, 
ভারাই এর সমাধান করবেন। উগানড1 এবং বাগান্ডা 
জাতের প্রক্কত তথা আমার দ্বারা! কিছুই জানা হলো না। 
যা অবগত হলাম তা অভি ঘামুলী এবং অত্তি 
আধুনিক । 

ঝিন্জা প্রপাত আমার দেখা হয়েছে, উগানভা এবং 
বাগানভাদের সংগে আমার অনেক কথাবাতণ হয়ে গেছে, 
স্থানীয় লোক আমাকে চাদা দিয়েছে । আমার করার 
মত কিছুই জার ছিল না, তবুও কয়েকদিন এমন সুন্দর 
স্থানে বাস করতে উচ্ডা হলো। যেখানে কোনবপ 


সংক্রামক রোগ নেই, খাগ্যের অভাব নেই সেস্থান ও]াগ 
করতে আমার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল নাঁ। ভারতের 
লোক শুধু জানে চিত চর্বন করতে, তাই ভার! আজএ 
ঝিন্জার সংবাদ পায়নি, যা পেয়েছে তা বিকৃত এবং 
বিপথগামী । 

ঝিন্জাতে আরও কয়েকদিন থেকে আমি কাম্পালার 
দিকে রওয়ানা হবার বন্দোবস্ত করছি, তথন সিদ্ধি 
কেরাণীটি আমার সংগে ৩২ মাইল পথ যেতে ইচ্ছা প্রকাশ 
আমি তার সেই ইচ্ছাতে বাদ সাধলাম না। 
পথে 


করল। 
সকাল বেলাই আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। 
অনেক ধনীলোকের সংগে নানা কথা বলে বেলা দশটার 
সময় আমরা প্রকৃত 771) সিটিতে এসে পড়লাম 
প্রথম আমারে ছুপাশে আকের ক্ষেত পড়ল। তার 
পর এল জংগল। এদিকের জংগলে হিজর জন্কর কোল তয় 
নেই । আমরা বনে প্রবেশ কারে লী এরেনজ গা 
থেকে পেড়ে খেলাম, তারপর গাছের নীচে বসে বিশ্রাম 
করতে লাগলাম । 

যখন আবার রওয়ানা দিলাম তখন আস্ল পাহাডে 
পথ। পাহাড়ে পথে ছু'দিকে ছোট ছোট প্রশ্ববণ। 
আমরা একটা বড় প্রশ্রবণের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করতে 
লাগলাম। এখানে ফিলিম কোম্পানী এসে প্রায়ই ছবি 
উঠায়। ফেবানে পাহাড় ভ'তে ঝর্ঝর্‌ ক'রে জল পাড়ে 
সেপানে পালা কুমীএ ছেড়ে দিয়ে ভর; উঠান হয় 
আমাবু সঙ্গী যপন এই ডোবাতে পান করবে বলল 
তখন আর্মি রাজি হলাম না। কি জানি ভুল ক'রে ওরা 
হয়ত একটা কুমীর উঠিষে নেয়নি, সেট] যদি জলে লুকিয়ে 
থাকে তবে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? কিন্তু কতক্ষণ পর 
দেখলাম, একদল নিগ্রো এখানে এসেই ঝুপ ঝাপ করে 
জলে নেমে গেল। তাদের সংগে আমার সঙ্গীটি কথ 
কয়ে জাগলেন, যখনই কোন লিনেমা কোম্পানী এখানে 
কুমীর ছেড়ে দেয় তখন পুলিশের সামনে ভাদের এই 
কাজটি করতে হয়। পুলিশ কুমীরের সংখ্যা ঠিক রাখে 
এবং যখন উঠান হয় তখন ঠিক ঠিক উঠান হলো। কি ৭ 
তাও গুনে দেখে। কৃমীরকে একদম ছেড়ে দেও 
হয়না । প্রথমত লোহার জাল তাতে বিছান হয়, তারপর 


শ্রাবণ 


অন্ধকারের আক্রিক। 


৪৯৯ 





কুমীর ছাড়া হয়। এই প্স্ত গুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম 
এবং জলে ঝাপ দিতে আর ভয় হলো না। এখানের 
জলে গম্ধক থাকায় অনেকেই জলে অনেকক্ষণ বসে থাকে, 
কিন্ত আমার ভয় হলো যদি আবার শরীরের কোন অংশ 
ফুলে যায় তবে সমূহ বিপদ হবে। তাই জল হ'তে 
উঠে গা মুছে ঝরণার উৎপত্তি স্থান দেখতে 
গেলাম। এতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। 
তার পর যখন রওয়ানা হলাম যখন পূর্বের স্থৃধ পশ্চিমে 
চলে গিয়ে হেলে পড়েছে । আমরা অতিদ্রত সাইকেল 
চালিয়ে গন্তব্য স্থানে গিয়ে এক কোটিপতির বাড়ীতে 
উপস্থিত হলাম। এই কোটিপতি জাপানে গিয়েছিলেন 
এবং জাপান সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু যে মুহূতে 
তিনি আমাদের তাঁর বাড়ীতে দেখলেন তখনই তার মনে 
হলো আমাকে একটি প্রশ্থ করতে | সেষ্ প্রশ্থটি হলো, 
“আপনার পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্বা কি? আমি বুঝলাম, 
লোকটি জাপান গিয়েও ভারতীয় বৈষয়িক দৌর্বলা দূর 
করতে পারে নি। তাই একূপ গোমূর্খের সংগে কথা না 
বাড়িয়ে চলে যাবার জন্যই উঠে দাড়ালাম । এই কোটি- 
পত্তির বাড়ীতে আসার পূর্বে একজন মামুলী দোকানী 
আমাদের ভার বাড়ীতে থাকতে বলেছিল। কোটিপততির 
বাড়ীতে বেশি স্থথে থাকব বলে এসেছিলাম, কিন্তু 
প্রকারাস্তরে গলাধাক্কা খেয়েই ফিরতে হলো । এতে আমার 
মোটেই রাগ হয়নি। কারণ আমি ভাল করেই জানি, 
আমাদের গলদ কোথায় রয়েছে । এমনও শুনেছি, 

গ্রেসের নাম কবে, "দেশ স্বাধীন করার কথা বলে এই 
বাংলা দেশেই অনেক টাকা জম! করে যখন বুঝলে 
জমানো টাকায় তার বাকী জীবন সথখেই কাটবে তখন 
কোন সে কোনরূপ দ্বিধা না ক'রে যারা তাকে চাদ। উঠাতে 
: সাহাযা করেছিল গুঁদেরই ধরিয়ে দিয়েছে । এরূপ যাদের 
 পেগুনের ঘটনা তাদেরই একজনা যদ্দি আমাকে গলাধাকা 
? দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তবে ছুখ করার কি আছে? বরং 
প্রতিজ্ঞা করা উচিত, ধে-টাকার মোহে লোক লক্ষ 
য় সেই টাকাই যেন আর কেউ ন পায় তার ব্যবস্থা 
চকরা। এর বেশি আর কি এসদ্ঘ্ধে বলা 
পারে? কিন্তু এ যে গরীব লোকটি ডেকে আনল 


যেতে 


রান্্রে খাবার - এবং থাকার জন্তে তার কথা এখনও কিছু, 
বলানি। সেই কথা এখন বলছি। 

লোকটি যখন দেখল আমরা তাকে অবহেলা! করে 
সাইকেল ঠেলে টাকার মালিকের বাড়ী চলছি তখন সে 
আমাদের পেছন নেয় এবং ধনীর বাড়ীর দরজার কাছে 
ধাড়িয়ে থাকে । যখন আমরা গলাধাকা খেয়ে বেড়িয়ে 
এলাম, তখন সে আবার আমাদের সাদর সম্ভাষণ 
জানায়। আমরা দরিদ্র, আমরা চললাম দরিদ্র দোকানীর 
বাড়ীতেই । দরিঙেের নিবেদন আর অগ্রাহ্য করা চললো 
না। 

গরিব পোকটির পর্দবী পেটেল। গ্রজরাতে পেটেলরা 
কষিকম্করে। আফ্রিকাতে যারা এসেছে তারা বাধা 
হয়ে ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে । পেটেলের এক- 
খানা খাবারের দোকান আছে। খাবারের দোকানের 
পাচিক। পেটেলের স্ত্রী, চাকবের কাজ করে পেটেল নিজে । 
আমাদের বসিয়ে পেটেল চলে গেল তার ত্বীর সংগে 
পরামর্শ করতে! পরামশ ক'রে যখন ফিরে এল 
তখন তার হাতে ছিল ছু পেয়ালা চা। আমরা আগ্রহের 
সঙ্গে তার ভাত থেকে চা নিয়ে খেতে লাগলাম। ধনী 
লোকটি এতই ছোট প্ররুতির যে, সে বসতেও বলে নি. 
আমাদের শুষ্ক মুখ দেখে এক গ্লাস জল দেয়ার কথাও 
তার মনে আসে নি। আমাদের দেশের ধনীরা আর কিছু 
না পারুক বৃটিশ ধনীদের কাছ হ'তে এইটুকু বেশ কারে 
শিখে নিয়েছে । কিন্তু বুটিশ ধনীদের অন্যান্য সঙ্গগুণ তারা 
কোন মতেই গ্রহণ করতে রাজি নয়। ধৃতামিতে কতকারধ 
হবার জন্য ধতটুকু বিদেশী বদখেয়ালীর দরকার ততটুকুই 
আমাদের দেশের ধনীরা গ্রহণ করে, এব বেশী নয়! 

আমাদের চা খাওয়ী হয়ে গেলে আমাদের একটু 
বিশ্রাম করতে বলেই পেটেল আবার ঘরে চলে গেল। 
এবার পেটেল ফিরে এনে আমাদের জানালো, ম্মানের 
বন্দোবন্ত হয়েছে । ন্নানের জন্ক গরম জলের ব্যবস্থা 
হয়েছিল । খেতে বসে অনেক বূুকম স্থধাছ্য অস্র-ব্যন্জন 
খেয়ে রসনা যেমন তৃপ্ত হলো, উদরও তেমনি ভরি হলো। 
তার পর আসলো আবছুল্লা সিগারেট । আবছুল্পা সিগারেট 
ইংলগডের ধনীরাই সাধারুণ্ত ব্যবহার ক'রে থাকে। 


৫6০৩ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





আজ আমরা গরিবের বাড়ীতে ধনীদের ব্যবহার্য সানাগার, 
খাদা এবং সিগারেট পেয়ে দরিজ্রবেশী ধনীর বাড়ীতেই 
এসেছি বলে মনে হলো। 

কথাপ্রসংগে পেটেল জানালো, এখানের ধনী মহ্তাপয় 
মিঃ যোশীর মত মেনেই চলেন। আমি জানতাম, 
গুজরাতী যোলীরা মন্দলোক হয় না, কিন্তু এই যোশী 
দিক্ষিত শ্রেণীর লোক। এরা ভারতের সংযুক্ত 
প্রদেশের উত্তর ভাগে বসবাস করে! এদের যস্ত্রণায় 
অনেক পাহাড়ী এখনও খুষ্ট এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করে দিক্ষিত তথা যোশী প্রথার হিন্দুধর্মের 
অকৃটোপাশের কবল হ'তে মুক্তি পাচ্ছে। দিক্ষিত শ্রেণীর 
যোশীর] লোক ঘরে বাইরে সমান। এপ্দের ষা কিছু কামা 
তা হলো অপরের, অনিষ্ট করাঁ। অভএব আমার্দের ধনী 
মহাশয়ের মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা ষে স্বাবহার পাব তা 


কখনও সম্ভব নয়। এই শ্রেণীর ব্রাক্ষণগ্ুলি প্রা়ই ভীতু 
এবং কাপুরুষ হয়ে থাকে এবং যারই ঘাড়ে আশ্রয় করে 
তারই করে সর্বনাশ । কি ক'রে আমাদের উগাত্তা প্রসিদ্ধ 
১৪৪ ঘ108 এক্সপ নিকষ শ্রেহীর লোককে উপদেষ্ট। ব্ধপে 
রেখেছেন তিনিই জানেন। ধনীর নাম এবং স্থাঁ্চনর 
নাম ইচ্ছা করেই গোপন বাখলাম। 

রাত্রের প্রচুর আহার এবং দিনের পরিশ্রমে স্থন্দর 
স্থকোমল শয্যায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। পর দিন 
প্রাতে আটটায় আমাদের ঘুম ভাংলো। চট্পট ক'রে 
পোষাক পরে ছুজন দুর্দিকে বেড়িয়ে পড়লাম! আমি 
চলছিলাম কাম্পালার দিকে আর আমার সাথী ফিবে 
চলল ঝিন্জার দিকে । এখানেই চিরতরে আমাদের 
কয়েক দিনের বন্ধুতধ হঠাৎ বিলুপ্ত হলে! । মনে এখনএ 
ভেসে আসে সেই সিদ্ধি যুবকের মুখধানি। [ ক্রমশ: 


পরিধি 


(গল্প) 
জ্ীতুদ্ধসন্্ব বসু 


একটি বড় এবং বিখ্যাত মেস! সাধারণ সকলের 
মেলামেশার জন্তে অর্থাৎ সারাদিনের বিরক্তিকর চাকর- 
গিবির পর আড্ডা দ্রেবার প্রশস্ত একটি কক্ষ সে মেসে 
আছে-_-যে কোনো কলেঙ্ছের কমনরুমের কায়দায় সেটার 
ব্যবহার চলে। সেখানে সন্ধ্যার একটি বিরাট জগত 
রচিত হয়। পরচ্চা শব্দটির প্রত্যা্ঈগত কোনও গৃঢ় অর্থ 
আছে কিনা জানি না, ব্যবহারগত অর্থে ওটিতে জানতাম 
স্ত্রীজজাতির একচেটিয়া অধিকার। কিন্ত এই মেসে তার 
বাতিক্রম দেখা গেল। সন্ধ্যার পর এখানকার পৃথিবী রুড়ে 
রসে মসগ্ু্ হয়ে ওঠে! মহামনীষীদের কাধ্যাবলীর 
বিশ্লেষণ থেকে স্থুরু হয়, যথাক্রমে তাদের স্কুল কি এবং 
ংশোধনের উপায় নিষ্ধারণ চলে। পান্গীপুথি দেখে 
শপস্পান বহজাচজ বিঘাক আধ শ্রুতির গুপরু নির্ভর করে বন্ত 


হ্াস্তকর ভবিষ্যৎ গবেষণা, নিজ্জের ভা”. কানে মহাত্মন্‌ 
বাক্তির নাম করে চালানো এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত 
প্রসঙ্গ _এ দৈনন্দিন কার্ধা-ভার্লিক্া। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
সম্পর্কে একটু বঙ্গবার আছে, যখন ঘিনি অস্থপস্থিত থাকেন, 
পকই, আজ অমুককে দেখছি না, তার আবার হ'ল কি?" 
“আরে অমুক ত? ছা ছ্যা-ওর কথা আর বলো না 
ভায়া”-দিয়ে তার কথা অত্যন্ত: সচেতনতা এবং 
সাবধানতার সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মত ম্বভাবতঃ 
উত্থিত হয়। এখানের প্রায়, সকলেই নিজেকে বুষ্ধিমান 
বলে মনে করেন। তাই অসার তাস দাবা পাশ খেলে 
অবসরের বাজে খরচ করবার মুঢ়তা পোষণ করেন না। 
যবনিকা উঠতেই দেখা গেল কক্ষথানি স্ব্নআলোকিত। 
ব্লাক আউটের জস্তে বাতিতে টপি লাগানো হয়েছে 


আবণ 


নীল একটি ভূমে বৈছ্যুতিক বাতি প্রতিফলিত হচ্ছে--ভার 
ওপর ঘোমটা থাকায় একটি স্বচ্ছ নীল আভা দেখা গেল, 
মনে হয় যেন এই মাত্র ভোর হল, এখনও রাত্রির 
পরিবেশ সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। দেয়ালের জীর্ণ চুনবালির 
মধ্যে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যেন 
ভূতুরে মুষ্ির ঝিকিমিকি। ঘরে বসে-থাকা মানুষগুলোর 
পায়ের কাছে তাদের স্বচ্ছ অথচ ছোট একটি করে ছায়া 
পড়েছে । সকলে এখন বসে না থাকজেও অনেকেই 
আছেন__ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি । এইমাত্র তারা যথাক্রমে 
নিম্োক্ত আলোচনাগুলি শেষ করেছেন £ (১) ভিটলাবের 
পতনের অনিবার্ধাতা, (২) আজকাল শিক্ষার পদ্ধতির 
দোধাবলী এবং তার প্রতিকার, (৩) বাল্যবিবাহের 
উপকারিতা, (৪) চৌধ্যবৃতি এবং অভাব, (৫) পৃথিবীতে 
কম্যুনিজমের সম্ভাবন। কতদূর, (৬) হাওড়া ত্রীজে ট্রাম ওয়ে 
লাইন সম্প্রসারণের ফলে জনগণের সুবিধা এবং অস্থবিধা, 
(৭) মহাত্মা গান্ধীর অনশনে রাস্ত্রীয় পরিস্থিতি (৮) জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের বাহুল্য, (৯) জীবনধারণে বাঙালীর অসামথ্যত! 
(১*) চালের দর, (১১) পাজী-প্র“ণতার জুয়াচুরি, (১২) 
কলিকালের আমু এবং চেভাবনী-কথা, (১৩) কাগজের 


মূল্যবৃদ্ধি এবং সংবাদপত্জ থেকে আইন-আদালত শীর্ষক 


বাদ শ্ুস্ত প্রকাশিত না হওয়ার জন্য বিক্ষোভ (১৪) 
1গামী মৌন্বুমী বাতাস এবং ফসল (১৫) ডিটেকটিভ 
পুস্তকের গুণাবলী এবং দিনেমা-অভিনেত্রীর জীবন-নীত্চি 
ইত্যাদি । এইবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের স্বরুঃ এবং 
এ সময়ই ষবনিকা উঠলো । 

ক। নারাপণবাবুকে দেখছি না ষে জ্বাজ_মাইনে 
পেয়েছেন কাল, ইতন্তত: অভিসারে বেরোলেন নাত? 

খ। কিষে বলেন দাদা,-সে বয়েস কি আর গর 


আছে। ক্লঘরে হাতমুখ ধুচ্ছেন। এখনই আসবেন 
আসবে। 
ক। আমি বলছিলাম তীর যে আজ এত দেবী হ'ল, 
. সভাভঙ্গের সময় হয়ে এল, জথচ তিনি উপস্থিত হলেন 
না। 
গ। আচ্ছা! দাদা, আমাদেরই সভাকক্ষে সামনের 
হরে কে এসেছেন--তার ত কোন দ্রিন দেখা মিললো 
না! 


পরিধি 
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ক। তুমি দার্শনিক লোক--তোমার আবার এসব 
কৌতুহল কেন? 

গ। দেখা জানাতেই ত দার্শনিকের প্রকৃত আনন্দ । 
প্রতি মুহূর্তের নতুন কোণ থেকে নতুন লোকের 
সঙ্গে দেখাশোনা হোক এইত আমি চাই, ওই 
দেখার পটভূমিকায় আছে জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা-_ 
এবং ওরই আলোয় বাহিক সমস্ত বস্ত উদ্ভাসিত 
হয়ে ঝলমল করে ওঠে, স্পষ্ট আকার নেয়-+যা থাকে 
ভাব, তা হয়ে ওঠে বূপ। 

খ। তুই, ধাম্‌ ভাই, ভোর দর্শন, তোর কবিত্ব 
আর এখানে চালাস নি। সারাদিন আপিলে খেটে 


এসে তৌয় দর্শন আমাদের পক্ষে বিশেষ রুচিকর ঠেকছে 
না। 


গ। (ঈষৎ লঙ্জিত হয়ে) সেই জস্ভেই চুপ করে এসে 
আপনাদের আসরের একটি কোণে বসে থাকি, পধাবেক্ষণ 
করি এবং অনুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফলাফল 
মিলিয়ে নিয়ে নিজস্ব পৃথিবী রচনা করি। মনের 
সচেতনতাকে) জ্বদয়েরু সংবেদনাকে জীবনক্ষেত্তরে প্রয়োগ 
করাই শিল্প। 

খ। হ্যালো শিল্পী! প্রিজ চুপ করো! 

ঘ। অবস্ঠ আমিও ভেবেছি এই লোকটির সম্বন্ধে । 
দুপুষে ক্সানাহার করুতে বেরোয় একবার-ঠিক পনেরো 
মিনিটের জন্যে ; তার পর ছোট্ট একটি স্ুটকেশ হাতে করে 
কোথায় বেরিয়ে যায়- সন্ধ্যার পর ফিরে এসে দরজায় 


খিল গ্াটে। কারো সঙ্গে আলাপ করবার স্পৃহা! নেই-_ 
আমাদের এই টঠকে কোন দিন যোগ দিয়েছে ও-- 
দেখেছে।? 


ক। সত্যিই-লোকটাকে আমার ভীষণ অদ্ভুত 
ঠেকছে । সি, আই, ডি, নয় তো? আমাদের এখানে রাজ- 
নীতির তুমুল আলোচনা হয়, হয় তো সে জন্তেই ব্যাটা 
এখানে এসে জুটেছে। রি 

গ। এসে জুটেছে বলবেন না দাদা, বলুন এসে শিকড় 
গেড়েছে, স্থতরাং চট করে সরানো! যাবে না। যদি ভুঁই- 
ঠাপা ফুলের মত সৌন্দর্যয-বিলাসীব মত্ত বসতো এসে,_- 
মাটির মধ্যে শিকড় না চাপাতো, দমকা বাতাসের মতো 


৮ 


্ ৫০২ 


মাতৃভূমি 
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আমরাই সরিয়ে দিতে পারতাম ঝ$ঁকে; কিন্তু উনি এথানে 
শিকড় গেড়েছেন! 

ক। ও নিশ্চয়ই সি, আই, ডি। আমাদের ওপর 
চোখ রাখবার জন্যে এই মেসে এসে উঠেছে। এখানে 
আর পলিটিক্যাল আলোচনা কিছু করবো নাআমি। বুড়ো 
বয়সে কি শেষে জেল খেটে মরবো? 

ঘ। আমার মনে হয় ওবিজনেস্ম্যান। স্থাট পপ্সে 
ঘোরে, সুটকেশ হাতে নিয়ে বেরোয় । 

খ। ইন্সিওরেক্সের দালাল ও | 
ডেকে জিজ্ঞাসা করো। 


চ। আমি কিন্ত একদিন আলিপুর পুলিশ কোর্টে ওকে 
দেখেছিলাম,_-মনে হয় ও কোর্টের দালাল! 


ঘ। রেসেরও হতে পারে। 

'ক। কিন্তু যেই হোক, লোকটি যে খুব স্থবিধের--তা 
আমার মনে হয় না। 

পূর্বোক্ত নারাণবাবু এলেন । বয়সে এদের সবায়ের 
চেয়ে বেশ প্রবীণ, প্রৌটোতীর্ণ। চুলে পাক ধরেছে। 
অতি বয়সের ভারে কিছু স্থ্রো এসে নারাণবাবুকে গম্ভীর 
করে তুলেছে । তাই যখন-তখন যে কোনো বিষয়ে তীর 
চিত্ববিক্ষেপ ঘটে না। নারাণবাবুকে “ন? ধরা যাক। 

ঘ। এই যে নারাণবাবু--আম্থন। আপনার কথাই 


বিশ্বাস না হয় 


ছচ্ছিল। 

ম। সে ত শুনতেই পাচ্ছিপাম,সি, আই, ডি, 
না রেসের দালালের কথা হচ্ছিল_নাঁ॥ আমি কি 
তাই? | 

ক। সত নারাণবাবু, আমরা ঝড় শঙ্কিত হয়ে 
উঠেছি । 


ন। শঙ্কিত হয়েছে! কেন? কিসের শঙ্কা? 

খ। আমাদের সামনের ঘরের ভদ্রলোকটি শ্বনলগাম 
সি, আই, ডি-এই মেসের ওপর নজর রাখছেন । 

গ। নানা লোক নানা ভাবের মত পোষণ করছেন) 
আমি কিটুই বলিনি। আমাদের এই নানা অন্ভাব 
নিয়ে মনোধন্থ স্বর হোক, পরে যখন বোঝা যাবে--লোকটি 
কে, এবং ওর সত্যকার পরিচয় কি--তখন আমাদের সঠিক 
প্রজ্ঞা স্থির হবে এবং অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত অস্থতৃতিগুলো 
পালাতে পথ পাবে না। 


ঘ। শিল্পী খুসীমঘত বকে যাক--ওর স্ববিস্ন্ 
চিন্তায় ব্যাঘাত কর! ভালো নয়। আপনার যে এত দেরী 
হ'লআজ? 

ন। আফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম-_ধর্মতলা পধ্যস্ত 
হেটে যাই, প্রাযই ওট্‌কু পথ হেঁটে আসি_-একটা পয়সা 
বাচাই । গড়ের মাঠে এসে দাড়িয়ে বাযুসেবন করছি, দেখি 
মাঠের এক পাশে ভীষণ ভিড় হয়েছে। একটি লোক, ইয়া 
লগ্ধা-চওড়া চেহারা, ক্লাড়িয়ে ঈ্লাড়িয়ে চীৎকার করছে-- 
নানাবিধ ব্যাধির ওযুধ। এ সব চেয়ে আমার ভালো 
লাগলো, লোকটির বলবার ভঙ্গিমা দেখে) সমপ্ত ব্যাধি 
নিরাময় হবে সে ওযুধে। এমন কি আধি_মানসিক 
বিকার, সমস্তই সেরে যাবে। তাই দেখছিলাম দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে 

.ক। কেনেন নি আপনি এক প্যাকেট ওষুধ | 

থ। ঢিলে প্ররুতির সাদীসিধে লোক আপনি-- 
আপনাকে বিক্রী করতে পারলো না ওষুধ! 

ন। অমনভাবে বলো না হে তোমরা, এমুধ ওয়ালা 
ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ শিক্ষিত, দেখলে তোমাদের 
শ্রদ্ধা ততো! ভা ছাড়া নানারকম কল-কৌশল দেখালে, 


* বললে ওষুধেরু প্রক্রিয়া ওসব $ আশ্চর্ধা রকমের সাফলা 


আনে সব ব্যাধিতে । আমিও কিনলাম এক প্যাকেট। 

ঘ। কিনেছেন তাহলে? 

ন। যখন কিছু ঠিক করে ফেলি আমি” -॥ ভালো- 
মন্দ বিচার করবার পরিশ্রম স্বীকার করুবার সাধ্য আমার 
থাক না। তাই কিনে ফেললাম ঝোঞ্ের মাথায় 

খ। চুপ, চুপ--সামনের ঘরের ভদ্জলোকের দরজা 
ঠেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উনি যে এতক্ষণ ঘরেই 
ছিলেন। 

ক। তাই নাকি? আমি যে সি.আই. ডি, ফি, 
আই, ডি-কত কি বলেছি? নারাণবাবু--আমাকে বাঁচান 
এবার। ও 

গ। আমি জানতাম উনি ঘরের মধ্যে আছেন। 
বাইরের দরজায় তালা লাগানো! নেই _ভিতর দ্রিক থেকে 
খিল দেওয়া রয়েছে। সাধারণ বোধ থাকলেই বুঝতে 
পারতেন--ভত্রলোক ভেতরেই রয়েছেন। 





রাবণ 


পরিধি 
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ঘ। তাহলে- আমরা যা-যা বলেছি গুর নামে. 
বোধ হয় সবই শুনেছেন। 

থ। বোধ হয় নয় নিশ্চয়ই শুনেছেন। আরু আমার 
মনে হয_-তারই প্রতিবাদের জন্য ভন্রুলোক বেরিয়েছে 
এ সময় ! অন্ত কোনদিন ত" এমন সময় বেরোন না। ২ 

সকলেই অক্নবিস্তর শঙ্কিত হয়ে উঠলো। সামান্য 
অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সামনে মুখ উচু করে 
দাড়াবার সাহস নেই কেরাণীকুলের। মেই ভদ্রলোক 
প্রবেশ করলেন--হ্থাটপরা, হাতে সুটকেশ। অত্যন্ত 
শান্ত নিরীহ বলিষ্ঠ যুবক। যে শক্তিমান মন মুক্তির 
পরিপূর্ণতাকে ভোগ করতে পারে নিজ্জনতার এবং 
অনুভাবের মধো জীবনে নব নব দর্শনের সম্মুখীন হয়- 
সে ধরণের মন এই যুবকের। আর পাঁচজন কেবাণী 
ভদ্রলোকের থেকে তাই পৃথক | একে ঘ' বলা থাক! 

য। নারাণবাবু মামাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের 
আসরে আমি ধূমকেতুর মত এলাম বটে, কিন্তু কোন উৎপাত 
করবো না, আপনারা নিশ্চিন্ত £তে পারেন। এই নিন 
আপনার টাকাটি। আপনি যখন এই মেসে থাকেন, 
তখন শিশ্চয়ই আমার প্রতিবেশী আপনি। প্রতিবেশীকে 
ঠকাবার মত শিক্ষা এখনো আমন্ত করতে পারিনি । অন্ততঃ 
এম-এ পা করবার পর সে মনোবৃত্তিটা এল না। 
হৃঙরা' দুদের প্যাকেটটা আমাঘু ফিরিয়ে দিন-আপনার 
টাকা রইলো। 


ন। কিন্তু 


ঘ। কিন্তুর কিছু নেই নারাপবাবু। মনে করুন 
এও এক ধরণের ম্যাজিক। যেমন দেখেছিলেন ইস্কাবনের 
বিৰি একটা মিনিটের মধ্ো হর্তনের সাহেব হয়ে গেল, 
তেমনি ধারা মনে করুন গড়ের মাঠে ছুশো মেডেন্ 
ঝোলানো ঈষৎ বৃদ্ধ ভিষগরত্ব আপনার সামনে বলিষ্ঠ 
যুবকের চেহারায় এসে হাজিরু হয়েছে। 

ন। অর্থাৎ? 

য। এখনও অর্থাৎ? এই বিংশ শতাবীর জীর্দ 
সংস্কার-রসের জারকে আমরা জরেছি। জীবনের অতিদীর্ঘ 
পথ পেরিয়ে সহস! দেখলাম সমস্ত সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে 
বিদ্যা্জন করতেই। অথঢ টিকে থাকবার অবলন 
চাই--জীবন বাচানোর একান্ত তাগিদ--এটা বিলাস নয়, 
প্রয়োজন বোধ করলাম। তাই এই খোলস নিলাম, 
শিল্পীর ভাষায় থাকে বধপ বলে। আপনারা কলমপেশা 
কুলী সেজে শ্রমেই আনন বোঝেন, আমি তারম্বরে 
নিজের বিজ্ঞাপন আউড়ে জীবন বাচাই। আমাদের 
বঞ্চিত সম্প্রদায়ের নীতি মূলত; এক-_বেচে থাকারু 
ধরণটাই আলাদা । একই পরিধিতে সঞ্চণ করছি 
আমরা, কেউ আগে, কেউ পিছে। আসলে কিন্তু 
আমাদের কেন্দ্র এক, একই বৃত্তের মধ্যে আমরা চলাফেরা 
করি। তাই আপনাকে নিতান্ত আপনার জন ভেবে, 
নিতান্ত বন্ধু ভেবেই ওষুধের দামটা ফেরৎ দিচ্ছি-চোখের 
ওপর এতবড় লম্ডার রেশ সঙ্গ করতে পারবে না 
বলেই ! 


শাদা কালো 
5 (উপস্তাস) 
[পূর্বাহুবৃত্ি] 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 


অদিত একটু থেমে ফের পড়ে চলে £ "রমা রতি- 
লালকে বিবাহ করেছিল বুৰি লগ্ুনে। ভেবে পাই নে 
ওকেও বিয়ে করতে হ'ল কেন? কে বুঝবে দাদা কোন্‌ 
মরণের পথ বেয়ে নিয়ে চলেন মা আমার মুতমপ্মীবনীর 
মন্্রীক্ষা দিতে? যাক, মন্তব্য রেখে বক্তব্যেই ফিরে 
আসি। 

"কী ভেবে যে ও বিয়ে করেছিল প্রশ্নটা প্রথমে ও 
এড়িয়ে গিয়েছিল । শুধু বলেছিল বিবাহ হবার রাপ্জেই 
ও টের পেয়েছিল কত বড় ভুল ও করেছে। তোমার সে 
স্বপ্র মনে আছে দাদা? বলেছিলে আমাকে- একবার 
্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি বিলেতে যে কোন্‌ উর্বশীর গায় মালা 
দিয়ে সে কী--বালিশ-ভেজা কারা তোমার? 3-৪ সেই 
কান্লাই কেঁদেছিল? কেবল হায় রে, বিয়েটা যদি ওর 
তোমার মতন স্বপ্ন হ'ত দাদা। 

কিন্তু কর্ণ করেছে ফল ফলবে না এতোহয়না। 
কাজেই স্বামীও ওর কাছে দাবি ক'রে বললেন ঘা স্বামী 
মাত্রেই কারে থাকেন। তখন মেয়ে একেবারে বসল 
বেকে। বলল “কৌমার্ধং ভি পরিভ্যজয পদেমেকং ন 
গচ্ছাথি_ স্বামী ওকে ছুঁয়েছে কি ও বিষ খে বসে 
আছে। কোনো পুরুষের শয্যাস্জিনী হওয়া - ওর দেহের 
প্রতি অণু দেয় ওকে ধিক-বলল ও শুধু অম্লানবদনে নয় 
এমন ব্দনে যা দেখে য়ে কোনো বাপ ভয়ে হিমশিম খেয়ে 
যেতে বাধ্য। 

"আবহ ব্যাপারটা এইখানেই চর্ম বলে স্বামী বেচারি 
মেনে নেন নি। প্রথমটা তিনি যা হয়েছিলেন সেটা 
আমাদের বর্ণমালার সতেরো হরফ--অর্থাৎ থ। কিন্ত 
অতঃপর তার পৌরুঘ উঠল রুখে। তিনি একদিন নাকি 


ঢুকেছিলেন নববধূর শয়ন-কক্ষে কিন্তু প্রায় ওর ছিন্নমন্তা 
মৃতি দেখে “যখন পরাজয় খলু অনিবার্ধ তখন কি যুদ্ধটি 
বুদ্ধির কাধ" মন্ত্র জপতে জপতে রণে দিলেন ভঙ্গ । এখবর 
অবশ্ত আমি পরে শুনেছি! আরো কিছু শুনেছি কিন্ত সে 
বিবাহ-কথামৃত দাঁদ! ভবাদৃশ ব্রদ্মচাঁরীর কণস্থ না করাই 
ভালো। কাজেই এ অশাস্তি পর ছেড়ে টি-চিক্কার পর্বে 
আসি এবার । 

*আর ডিটিক্কার বলে টিটিক্কার দাদা! সে একেবারে 
্ক্যাগালের জয়জয়কার যাকে বলে! সমাজ কতব্য 
পাতিত্রত্য দায়িত্ব বিবাহের মঞ্্র পা্ডা পুরুত বন্ধুবান্ধব 
মাসিপিমি--সবাই দাড়াল এ একরত্বি মে়েটার বিরুদ্ধে । 
সেসব বলা সম্ভব নমু। শেষটা ও কথা রাখল £ বিষ 
খেল ।-বলতে হুলেছি__ইতিমধ্যে ওরা ফিরে এসেছিল 


দেশে। আর বলাই বেশি মেয়েকে তার! পুনরায় 
পাঠিয়েছিলেন *ঠেলে-পাতিত্রত্য কী সার স্বাদ 
পেতে । 


“রুমা বেচে গেল রগ থেষে। তখন রূপঠাদের চৈতন্য 
হাল। কারণ এতদিন রখা যতই কেন ন কান্জাকাটি 
করুক ব্যাপারটা যে সত্যিই এতদূর গড়াতে পাবে ও 
ভাবতে পারে নি! ওর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ববও ওকে 
বুঝিয়েছিল--ছুদিন সংসারের খাচায় বন্ধ থাকলেই বন- 
হরিণী পোষ মাঁনধে। তারপরেই এ বিবাহসিন্ধু মস্থনে 
গরলের অভ্যুথান। 

“রূপটটাদের চৈতন্ত হ'ল বটে, কিন্তু সমাজ এমনিই যে 


তবু তিনি জামাতৃ বর্ন করতে ভরসা পেলেন না। 


তাছাড়া তিনি ছাড়লেও রতিলাল ছাড়বে কেন--এও 
বুঝলে না1 বিশেষ যখন নিষিদ্ধ ফল বেশি মধুর বঞ্ধেন 


শ্রাবণ 


শাদা কালো 
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না সাহেবরা ? ও-ও তো সাহেব হয়েছে, সত যাকে বলে! 
তাই ভু দেখালো আইনের |--ফলে আপোষ হ'ল তখন 
কার মতন-- 

“রূপচাদ জামাইকে ফের জোর ক'রে পাঠাল বিঙ্গেত-_- 
রিসার্চ করতে ডাক্তারি সায়েদে। 

“বছর খানেক বাদে আর এক তার এল, জামাই 
কি এক সাংঘাতিক ডিগ্রী পেয়েছে। হ্যা ফের বলে 
ভুলেছি-+ইতিমধ্যে রমার স্বাস্থ্াতঙ্গ হওয়ার দরুণ বূপটাদ 
এই আবটাবাদ পাহাড়েই বাড়ি কিনেছিলেন-_সেখানেই 
ওরা] ছিল যখন তার এল । 


পরমা ফের অধীর হয়ে উঠল--বলল রতিলালের 
সঙ্গে আর ও দেখা পর্যন্ত করবে না। রূপচাদ মহামুশকিলে 
পড়ে আমাকে ডেকে পাঠাল আলমোরা থেকে । 

“আমি আসতেই রমা আমার কোলে লুটিয়ে পাড়ে 
কেঁছে বলল : 'দাছু, আমি আর মানব না_কিছুতে না। 
যা হায়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু সংসারের 
সঙ্গে আপোষ আর না। ওগবান ছাড়া আরু কারুর 
সেবিকা] হ'তে পারব না আমি । আমি চাই না-চাই 
না-ঘর-সংলার টাাকড়ি ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন কিছু ন1। 
একা ধাবার জন্যে দুঃখ হয়। তাকে খুশি করতে আমি 
আমার সাধ্যমত চেষ্টাও করেছিলাম ভগবান্‌ জানেন! 
কিন্তু এখন বুঝেছি তুলল করেছিলাম । বুঝেছি যে 
ভগবানকে ষে চেয়েছে তার সংসারের প্রতি--কারুর 
প্রতিই_কোনে কতব্য থাকতে পারে ন1। 

"এই তো ব্যাপার দাদা! ওদিকে রতিলালের 
; অস্থাদয় আসম্প। এদিকে রমা বলেছে স্বামীর সে মুখদশন 
 প্স্ত করবে নাঁ। অথচ স্বামী ভয় দেখিয়েছে রমাতক 
না পেলে কোর্টের সাহাধ্য নেবে। ক্ূপটাদ ছুূর্ভাব্নায় 
চা রমা সেজন্তেও যথেষ্ট ছুঃখ পাচ্ছে_কিন্তু ওর 
কল্প থেকে আর ও নড়বে না এ নিশ্চম়। কাল সন্ধ্যায় 
অনিক কথা হল ওতে" আমাতে । ও বলল 'দাছু! 
সংসারে মবাইকে এক ছাচে ঢালাই করতে গেলে সফল 
ফলে না। আমি স্বীকার করছি যে বাবার কথা ভেবে 
(বিবাহ করতে গিছ্ছে আমি অগ্থায় করেছিলাম । কিন্ত 


স্বামীকে তার স্বামীর অধিকার দিলে যে এ অন্যাথ 
গ্ 


ন্যায় হয়ে যাবে একথা তো সত্যি নয়। তা ছাড়া 
এটা তো ঠিক ম্যার-অন্থায়ের প্রশ্ন নয়-পারা না 
পারার প্রশ্নঃ স্বামীর ঘর করবার কথা আমি ভাবতেও 
পারি না যে। আমার অন্তর বলে সংসারের সঙ্গে 
আপোষ করতে সে আর পারবে না--ঘর ছাড়ার ডাক 
তার কাছে এসে পৌছেছে। এ আমার রোখের কথা 
নয় দাহ, বড় ছুঃখেই বলছি আমার এ অক্ষমতার কথা। 
কিন্তু কে বুঝবে বলুন?_-আমি বড় ছুঃখেই বুঝেছি 
মাহষ হাজারই ভালোবান্থক বুঝতে পারে না মানুষের 
ব্থা-নইলে বাবাও কি আমাকে বুঝতে এত বেগ 
পেতেন? না দাছু, মানুষের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্‌-_- 
আর সে আশ্রয় যে চায় মাচ্ছষের সঙ্গে কোনো ছোট 
রুফা সে করতে পারে না। এতে যদি দোষ হয়ই তবে 
সে দোষ আমার নয়_তীর, কেন না আমার এ মতি 
তিনিই দিয়েছেন?” বলতে বলতে ওর চোখ জলে ভরে 
এল, বলল £ 'তাই আমার নিত্য প্রার্থনা কি জানেন? 
য্তরন্ত গুণদোষৌ ভি ক্ষম্যতাং শধুস্থদন | 

অহং যন্ত্র ভবান্ মন্ত্রী মম দোষে! ন বিদ্যতে |? 

"এত কথা তোমায় লিখছি কেন ভা হয়ত এখন বুঝতে 
পেরেছ। তোমার গুরুপেবকে জিজ্ঞাসা করবে! তিনি 
ব্রপ্ধবিৎ-২-আর উপনিষদে বলেছে ব্রহ্ষকে ঘিনি জানেন 
তিনি ব্রদ্ষপদহই পান। একমাত্র *তিনিই রুমাকে 
ব'লে দিতে পারবেন কী ওর করা উচিত। যদি তিনি 
বলেন তো ওকে নিয়ে যাব। আমি জানি অবশ্ত তিনি 
রমাকে কখনই বলবেন না ওর স্বামীর ঘর করতে । জানি, 
কেননা জীবম্মুক্ত যিনি তিনি মুক্তির আলোয় দ্রেখতে 
পেগ্পেছেন এই শাশ্বত সতা যে, কোনো বাসনার সম্বন্ধ, 
কোনো মমত্ব-বোধই মুক্তিপন্থীর কাছে মঞ্জুর হ'তে পারে 
না। এও জানি যে ঘরছাড়া বাশিরু ডাক একবার যে 
শুনেছে সে অন্য কোনে ছোট স্থরে সাড়া দিলে তাতে 
করে কাকুরই মঞ্জল হ'তে পারে না'। কিন্তু তবু আরো! 
নিশ্চিত হবার জন্যে রমা গুরুদেবের মুখ থেকেই শ্তনতে 
চায় একথা যদিও ৪-ও জানে ষে গুরুদেব কখনই ওকে 
বলবেন না ভাগবত সত্য ছেড়ে সাংসারিক মিথ্াকে বরণ 
করতে । কালই ও বলছিল ও দেখেছে তাকে স্বপ্নে ও 


শপ 
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জেনেছে অস্তরে যে তাঁর চেতনার অসত্য বা অধ্সতা 
কখনো ছায়াপাতও করতে পারে না। 

"আরও একটা কথা আমার মনে হয় দাদা। 
জানি না আমার মনে হয় রমা একমাত্র গ্ররুদ্েবের চরণেই 
শান্তি পাবে। ও বলছিলও আমাকে কালই যে একসময়ে 
ওর মনে এই অভিমান এসেছিল যে ভগবানের পথে ও 
একলাই চলতে পারবে-_কিন্ত এই বিবাহ ওর সে- 
অহংকারকে দিয়েছে গুড়িয়ে। ও বুঝতে পেরেছে আজ 
যে এ ছুর্গম পথে ও সংসারকে তুচ্ছ করতে পারবে না যদি 
গুরুর আমর্বাদ না পায়। একথ! আমি জানতাম অবশ্য 
বরাবরই, কারণ ওর মধ্যে জ্ঞানের দৈস্ না থাকলেও ওর 
আসল স্বভাবটা হ'ল ভক্তিপ্রবণ। কিন্তু হ'জে হবে কি, 

ংসারে স্সেহ ও অনেককে করলেও গুরু হিসেবে কাউকেই 
ভক্তি করতে পারেনি। তাই ওকে আমি গ্ুরুদেবের 
চরণেই সপে দিতে চাই কারণ এখন হয়ত জূপটাদ9 মার 
আপত্তি করবে না। সাক্জা তো তারও কম হয়নি। 

"কেমন একটা ছুঃখ হয় দাদা থেকে থেকে £ যারা সত্যি 
ভগবানকে চায় তারা কেন সংসারের সঙ্গে রফা করতে 
যায়? শ্যাম ও কূল দুই-ই যাঁরা রাখত চায় তারা যে 
শুধু শ্ামকেই হারায় তাই তো নয়--কুল হারায় যে সব 
আগে! কেন অকারণ মাধ ক'রে শিকল পরতে যাওয়া? 
শিকল যদি সোনার হয় দাঁদা,তাতে কি একটু কম বাজে? 

“ও প্রশ্নের জবাব নেই বলেই বোধ হয় বলেছে, শোক 
ক'রে কী হবে বলো, বন্ধন যে চায় সে আকাশেও গড়বে 
গোলকধাধা £ যেমন মৃতি গতি তো তেমনই তো হবে: 

কিংবাদস্তীহ সত্যেয়ং ধা মতিঃ সা গতির্ভবেন 

তোমার দাছ। 

"পুনশ্চ । কাল ভাকে দেওয়া ঘটে নি কেননা ইতিমধ্যে 
ঘটে গেল মহাকাগ্ড। 

"বলেছি বিলেত |থেকে জামাই বাবাজি কয়েকদিন 
আগে ভার করেছিলেন আসছেন বলে | কিন্তু হঠাৎ কাল 
বিকেলে তিনি এসে হাঞ্জির এয়ারোপ্রেনে। এমনিই আর 
রিসার্চ করলেন না। ভার মনে হ'ল-ভারতবধে কী হবে 
বেশি রিসার্ট করে--তার চেয়ে প্রযাকৃটিস সুরু করাই 


কেন 


পরতিলালকে-প্রথম দেখলাম এখানে-আবটাবাদে । 
সত্যের থাতিরে এ কথা আমি ধলতে বাধ্য ষে বুৃতিলালকে 
চোখে তত খারাপ লাগে নি যভ কানে শুনে লেগেছিল। 
অবিশ্তি বিলিতি কাদরামি ও শিখেছে বৈ কিবেশ 
চুটিয়েই যার নাম কালচর | কিন্তু তবু এ আমি বলব থে 
লোকটা একেবারে চাষা নয়। আর কালচার্ড চাষাদের 
সঙ্গে ক্রমাগত মিশেও যে পুরে! চাষা বনে যায় নি তাকে 
একেবারে হেনস্থা করা চলে কি? 

“তবে মুস্কিল হয়েছে-ও সত্যিই রমাকে ছাড়ার কথা 
ভাবতে পারছে না। এজন্যে ওকে খুব দৌষ দেই না; 
নারীর রূপে যখন সোনার লক্ষ! পুড়ে ছাই হল তখন 
বেচারি রতিলালের মাস্কুষী রতিকে দূষলে হবে কী বলে!? 
শিখাময়ীকে সবনাশী ব'লে সনাক্ত করলেই কি পতঙ্গের 
পার আছে? না দাদা, বতিলালকে নেকনজ্ঞরে দেখান 
আমি পাবি নি-পাএবএ না কোন দিন_ওর জগ্োই 0 
রমার এই হাল। তবু রমা ধখন একে বিবাহ করেছে 
সাধ ক'রে তথন একা একেই বাছুমি কমন কারে বলো? 
গব শুনে রাগ ৬ আমার বেশি এ 
বুড়োটারই ওপর । কিন্তু না, মন শান্ত হ৪--অশা 
কৃত: হৃখম 1 'বুড়ো? বলো না ওটা অন্বপাজমেন্টারি পাস 
ভাষা । গড়পড়তা সস্তানবংসল বাপ যেন হয় ও গড় 
পড়তা হায়েভার বেশি কিছুই বাবে 2 কারে? স্ব 
বুঝি দাদা, তবু বাগ হয়ই যখন ভাবি----ধুড়ি দ্ধ রমাএ 
বিয়ে দিল জোর করে। তোমরা বাপ যা লিয়ে বড় উচ্ছ্বাস 
করো দাদা, বলো এমন জেহ আর হয় না। কিন্ত সতাই 
কি তাই? যে স্নেতের মূল আশ্রয়--আসক্কিতে, তাত 
ঢেউ শুধু বন্ধনের আবতই সৃষ্টি করে--মুক্তির উচ্ছল 
প্রবাহ না । যেলোক নিজের উচিত-অন্চিত ধারণার 
খাড়ায় সম্তানের স্থবশাস্তিকে বলি দেয় তাকে বড় জোর 
অজ্ঞান বলে কপা করতে পারা যায় কিন্তু 'পিতা ধর্ম পিতা 
সব বলে পূজা! করা চলে কি? আর এই রকম বাপই 


তো! পনের আনা । ন! দাদা, এই শ্ুত্ধে আমি ভাড়ে হাড়ে 
বুঝেছি ষে, মুক্তি নেই মমতায় _মুক্তি শুধু জ্ঞানে। নইলে 
রূপচাদ্দ এমন জালে নিজেকেই বা জড়াবে কেন--মেয়ে 
জামাইকেই বা | চিহ্ন কেন ভোগাতে ? শোনে! কা 
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“বলতে কি, 


আবণ 





“রতিলাল বেশ ম্পষ্টবক্তা দেখলাম । ছুঃখও পেয়েছে 
বই কি। তাই বললাম ওকে--যেটা সত্যি কথা--যে ওর 
ট্রাজিডিতে কষ্ট কি আর হয় না একটুও? হম-কিন্ত 
উপায় কি বলে? এ আশ্বাস ডো আর দেওয়া চলে না 
ষে, যেহেতু রমা আর ও দুটো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছে 
সেহেতু রম! ওর দাসী বনে গেছে রাতারাতি? বলেনা 
ধ'রে বেঁধে প্রেম আর ঘষে মেজে যৌবন হয় না? তাতে ও 
বলল £ যে রমা নাকি ওর প্রতি একটু আকৃষ্টই হেছিল 
প্রথমে--ফদ্দিও বিবাহ করতে চায় নি। কিন্তু চতুর রূপষাদ 
বৃদ্ধ তো-_-ভাবলেন যে 'প্রেমন্ত স্ুক্া গতি: কাজেই 
আগুন আর ঘিকে ক্রমাগত কাছাকাছি রাখো--তার পর 
ষেটা ঘর্টবার সেটার ভার এ ছ্বহু-ই নেবে । (কথাটা! অবশ্থ 
রূৃতিলাল এ ভাবে বলে নি। তবে ষা বলল তাকে খাটি 
বাংলায় বললে ঈ্লাড়াম এই-হ )) 

“বুদ্ধ একেরারে ভুল ভাবেন নি। ঞষিদের 
উপমাটাও ছিল অমোঘ । কিন্ত হ'লে হবে কি, মানুষ কিন্ত 
সবাই একছাচে ঢালা নয়। তাই রুমা প্রথমটায় রতি- 
লালের দিকে ঝুঁকলেও ও একটু বাড়াবাড়ি করতে ষেতেই 
পেছিয়ে যাস্ব। বলে বাপকে যে না, বিয়ে নয়। সেষ্ট 
নমণয বুড়ো ফের এক চাল চালল। বলল মেয়েকে আচ্ছা 
বিয়ে কর-ঘর করুতে হবে না। রমা সরল মেয়ে বিশ্বাস 
করুল। বুড়ো ভিতরে কিন্তু জামাইকে দিল টিপে। 
জামাইও শিক্ষিত ক্যলচার্ড তো, কাজেই সাগ্রহেই সম্মতি 
দিল, বলল রমাকে যে তাকে ও কমর্সঙ্জিনী ভাবেই চায় 
শয্যাসঙ্গিনী ভাবে নয়। সংসারের কিছুই জানে না যে 
মেয়ে সে এ কথা বিশ্বাস করবে বিচিত্র কি? 

“বিয়ে হ'ল--লগুনেই | হিন্দু মতেই অবশ্য । রতি- 


পালের এতে আরও জোর হ'ল। তার পরে যা ঘটল 
বলেছি । 
“এখন সে চায়-কি বলো তোমরা 108৮1681900 ০1 


00008817188 নাকি এ জাতীয় নোংরা কথা? ছি 
ছি, এ সব শুনলেও আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়-_-অথচ 


“এতেই নাকি কালাপানি পেরুতে-না-পেরুতে সবাই বলে 
পৌরুষ! কোন এক বিলিতি পিনিনের কথা মনে পড়ে 


নাকি যে ৮9 চ3০:৩ ৮9 86৪ 9055 6138 198৪ ০ 1159 
2767) ?? 


শাদা কালো 





৫০৭ 
“তখন ক্বূপটাদদের এল অন্ুতাপ। কোর্ট! ছি ছি! 
অতট! সভ্য সে এখনো হতে পাবে নি তো। ডি-এস-নি 


তো নয়। কাজেই বুতিলালকে অনেক বাপুবাছা কবে 
তোয়াজ করতে যায়। কিন্ধু ও যে রমার বূপ দেখে 
পাগল হয়ে গেছে, বলেশ্ধক এ হেন রূপসম্পত্বি বেদখল 
হ'লে দখলি পেতে কোর্টে যাবেই। এখানেও বলল। 
আমি ওকে বোঝালাম অনেক । বললাম তুমি তো হিন্দু 
মতে বিয়ে করেছ, ওকে ছেড়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে 
করলেই পারে। কিন্তু ও শুনলে না। বলে 
রমার সঙ্গে এ নিয়ে একটা হেস্ুনেস্ত না ক'রে ছাড়বে না। 

“তার পরে সংক্ষেপেই বলছি--হ'ল আর এক মজা । 
রূপটাদ এদিকে কিন্তু জাতের বেলায় নিষ্ঠাবান হিন্দু 
শালগ্রাম পূজ! নাঁ ক'রে জ্বলগ্রহণ করতেন না বিলেতেও। 
কাল বিকেলে এই সব কেলেঙ্কারিতে কেঁদে প্রার্থনা 
স্থরু করলেন। হঠাৎ ওমা, একটা স্বর শুনলেন--কে 
বলছে জলদগস্ভীর শ্বরে : 'রমাকে জোর কোরো না--৭ তা 
হ'লে বাচবে না।, 

“বৃদ্ধ তো তক্ষুনি আমার কাছে এসে হাজির! 
(একেবারে বদলে গেছে বুড়ো এই একটা দৈববাশীতে তবু 
তোমরা ছু-পাতা ইংরেজি পড়ে দাদা আওড়াবে 8১৪ 99 
06003180199 18 [38 1) কেঁদে কেটে গলবনস্ হ'য়ে বলে 
কিঃ “ভাই ও দায় থেকে উদ্ধার করে| আমাকেস্-রুতি- 
লালকে কোনোমতে বোঝাও। নইলে মেয়ে আমার 
বাচবে না।” বলে সে কী কার্গজা-_'আমি মহাপাপ করেছিঃ 
বলে। আমি কোনোমতে তো ওকে শান্ত করে রতি- 
লালকে পাঠালাম ডেকে । বৃতিলাল আসতেই রূপা 
তার ছু হাত ধরে কেঁদে বলল : “বাবা, রমাকে ছেড়ে দাও 
আমি পঞ্চাশ হাজার টাক দিচ্ছি--তৃমি ফের বিয়ে করো। 
তোমার অশাস্তির জন্তে আমাকে ক্ষমা কোরো বাবা।** 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

“পঞ্চাশের ওপর হাজার প্রত্যয় হ'তে রৃতিলাল একটু নবম 
হ'ল বই কি। কিন্তু তবু এ ও তা ব'লে প্যাচ কষতে থাকে 
আরো। শেষে যখন রূপঠাদ পঞ্জাশকে ছুই দিয়ে গুণ ক'রে 
অতি অপরূপ দাড় করালেন তখন ও বলল ; আচ্ছা, রমা 
যদি এক বছর বিলেতে থাকে ও তার পরেও ন! বদলায় 
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তাহ'লে ও রমাকে অব্যাহতি দিয়ে অন্ত বিয়ে করবে। 
কিন্তু অন্ততঃ অধেকক টাকা অগ্রিম চাই--বলল অগ্ভান- 
ব্দনে। হবে না দাদা? সোজা ক্যলচর হয়েছে ছেলে- 
বেলা থেকে। তার ওপর সাংঘাতিক ডিগ্রি পেয়েছে। 
গোদের ওপর বিষফোড়া ! 

“যাহোক ও চলে গেল মোটরে হোটেলে-_যখন বুড়ো 
পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চেক লিখে দিলো । রফা হ'ল 
যে বাপই রমাকে ফের নিয়ে যাবে বিজেতে-“অবশ্ত রৃতি- 
লাল যাবে না। 

“রুমা প্রথমটা রাজি হয়েছিল এ আপোষে, রূতিলাল 
বিলেত যাবে না শুনে! কিন্তু রতিলাল বিদায় নিতে-না- 
নিতে নেয়ের সে কী কালা! বিল্েতে যাবে ও কেমন 
ক'রে? কার সঙ্গে কথা কইবে ওদেশে_ যেখানে 
ভগবানের নাম করলেও সবাই হাসাহাসি করে- যেখানে 
মান্গুষ মাস্থষের ভয়ে গতেঢুকে প্রাণ বাচায়? বিলিতি 
কালচারকে ও মনে করে ভাল্চার-স্পষ্টঈ বঙলল। 

“কী করি? ফের রতিলালকে তলব কণতেই হ'ল। 
রমার কানা শুনে এক গাল হেসে বলল আমাকে ওর 
সামনেই যে ওর ধরন্ব-টম্ব সবই একটা সেকেলে কুসংস্কারের 
কুয়াশা-বিলিতি সুর্য-বিজ্ঞানের আলোয় কেটে যাবেই 
যাবে-আজ না হোক ছুদিন বাদে। বলেই একমুখ 

ক্যলচর্ড সিগারের ধোয়া ছেড়ে বললঃ “সার, এ সব 
হিছুয়ানির ভূত নামে অজ্ঞানেরই অন্ধকারে_আর 
ছাড়াতে হয় বিজ্ঞানের ১৪৪ গিলিয়ে 1 

"তখন বললাম আমি মুচকে হেসে 2 ঘা বলেছ দাদা! 
কেবগ ভূতের তবু যাহোক একটা ওঝা আছে--কিস্ত এই 
বিলিতি বাদরামির জাতখিচুনি বোধ হয় ক্রনিক স্বভাব- 
মুদ্র-বিশেষ যদি বেচারা! শ্বশুর দাঁত খিচুতে না পেরে 
পঞ্চাশ হাজারী কলার ব্যবস্থা করে সাত তাড়াতাড়ি। 
সারে মান্থষ হ'য়ে জন্মাবার গোটাকতক অন্থবিধেও তো 
আছে। নখী দস্তীর আছে বৈকি কম্পেদ্দেশন। 

পণুনুণম 816 9০০1 বলেই ও লাফিয়ে উঠল। 
কিন্তু মরুক গে_ মাসের বাদরামি দেখতে শুধু তো হাসিই 
পায় না দাদ কান্প! পায় যে আরে! বেশি বিশেষ যদি সে 

আসে জামাই হায়ে। 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


"রাতে গুয়ে এই সবই ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ 
পাশের ঘরে চাপা কামার শব | বুকের মধ্যে কেমন কবে 
উঠল। থাকতে পারলাম না কোনো মতেই । গেলাম পা 
টিপে ধীরে ধীরে। 

"আহা! সেৃশ্ব কিকোন দিনও তুলব দাদ1? জান 
দিয়ে চাদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে কৃতাঞ্জলি মেয়ে 
প্রার্থনা করছে ফ্েদে কেদে । সামনে ওর ইষ্টদেব--শ্বেডত 
পাথবেব এব। 

“হঠাৎ গায়ে যেন কাটা দিয়ে উঠল--পাধাণ চোখেও 
জল ভবে এল--পষ্ট দেখলাম পাথরের শিবের মুখে 
আলোর হাসি'ণসে কী করুণার হাসি যে দাদ1-্যে দেখে 
নি কী করে বুঝবে সে?'"*আর শুনলাম ওর প্রার্থনা! 
সে তো প্রার্থনা নম্-"সে ষে অশ্রুর-সমৃদ্র-মস্থন-করে এঠা 
আলোর নিধি: শুধু সেই আলোতেই বুঝি দেখা যায় জীব 
ও শিবের আংটিবদল। 

“রমা বলল 

তুমি তো জানো সবই অন্তর্ধামী। জানো-আমি 
চেয়েছি তোমাক, জানোআমি চাই নি সংসার, জানে 
আমি খুজেছি ! কিন্ত পাই নি কেন ঠাকুর? আলো 
তো চেয়েছিলাম তৰু আ্বাধারের পাকে পড়তে হ'ল কেন? 
তোমার আকাশের বাঁশি ষে একবার শুনল তাকেও পদ্ঝুতে 
কেন কেউ বিয়ে দিল না 
সব চাওয়াই 


হল কেন এ বাসনার ফাসি? 
যে ভোমষাকে ষে চেয়েছে তার কাছে অ 
আত্মহত্যার সামিল? তোমাকে ষে দিয়েছে মালা ভার 
মালা অপরে চাইল কেমন ক'রে: সংসারের ডাক? সে 
ডাক তো৷ পৌছয় নি আমার কুমারী অন্তরে । অথচ তবু 
কলুষ এল কোন্‌ ছিদ্র দিয়ে? কেন এল বাসনা কতবোর 
ছন্সবেশে 1? কেন তুমি ফিরিয়ে দিলে আনার ফুল ?কেন 
ঠাই দিলে নাপায়ে? কেন কাটাপথে ধরলে না আজো? 
তুফানে ফুটল না কেন তোমার প্রুবদীপের দিশা ঠাকুর 
তোমাকে ষে চেয়েছে তুমি কি তাকে ঠাই লা গিয়ে 
পারো? আমার হৃদয় বলে--পারো না| কিন্তু তবু এ 
সাড়ায় ভুবন আমার ছেয়ে গেল না কেন ?***আাধাবে যদি 
তোমার আলো না পাই, বিদেশে যদি তোমাকে ম্বজন 
বলে না চিনি তবে কোন্‌ নীড়ে ফিরবে পথহারা পাখি! 


শ্রাবণ 


শাদ। কালে! 


৫৯৯ 





ংসারের ? কিন্তু সে নীড় তো৷ আমার আপন মনে হয় নি 
কোনো দিনও । তবুও সে দাবি করতে পারল আমাকে 
কেমন কারে ঠাকুর? আজ ফের আমাকে যেতে হবে 
কোথায়? তোমাকে ছেড়ে? কেন? কার হুকুমে? তুমি 
আমাকে গ্রহণ করে! নাথ.**আমাকে দিও লা যেতে...দিলে 
আমি আর পারব না সইতে । শুধু তুমি প্রু-..শুধু তৃমি''* 
আর কেউ নেই আমার আপন তিন ভূবনে । সেই তোমাকে 
আজ আমি ভাকছি তেমনি স্থরে যেমন স্থরে বিন্দু ডাকে 
সিন্ধুকে, নিশার বেদনা ডাকে উধার চেতনাকে, নিভস্ত 
দীপশিখ! ডাকে ফ্রবতারাকে, আর্ত ডাকে ত্রাতাকে। রুদ্র! 
তবু কি আসবে না তুমি শিব হ'য়ে? নেবে না আমাকে 
তটবদ্ধন থেকে তোমার অকুলের মোহানায় 1."রক্ষা করবে 
না?+*তবালে সেই নিশুত রাতে কুমারী মেয়ে ডাকল 
আকুল কণ্ঠে : 
“হে চঙ্জ্চুড় মদনাস্তক শুলপাণে 
স্থাপো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শভো । 
ভূতেশ ভীতভয়স্থ্দরন মামনাথং 
সংসারস্ঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ ॥ 


শ্রীমন্সহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো 
হে ব্যোমকেশ শিতিক$ গণাধিনাথ 
ভন্মাজরাগ নৃকপালকলাপমাল 
সংসারছ্ঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ 


হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর গেবদেব 
গঙ্গাধর প্রমথনাথ নন্দিকেশ | 

বাথেশ্বরাদ্ষকরিপো হর লোকনাথ 
সংসারছুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ ॥ 


বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বর্ূপ 
বিশ্বাত্মক ব্রিভুনৈকগুণাধিবাস 
€ বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো 
ংসারহুখখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ ॥ 
আমারি শেখানে।, শুব দাদা ওকে শিখিয়েছিলাম 
অমরনাথে-*অথচ এমন মরে ও গাইল এন্ভব যে স্বর 
আশৈশব শিবপৃজা করেও বাজে নি ক্ষোনোদিন আমার 
কণ্জে। তুলব না ওর সে মুখ-*সত্যি চারদিকে এক 
অপরূপ গোলাপী আলো উঠল জেগে."ম্বচক্ষে দেখলাম 


পাথরের শিব উঠলেন কেঁপে-".তার জ্বিন্য়ন থেকে ঝরে 
পড়ল নীললোহিত রশ্মি সোজা এসে স্পর্শ করল ওর 
সোনার-রাঙা কপালে'*'দিল ওকে একটি চন্্রাবিন্ুর টিপ 
পরিয়ে*শকত আদরে যে!" 

*ভাব্ছ হয়ত বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, না? কিন্ত 
পাগল আমি হইনি দাদা, পাগল তারাই যারা ভাবে 
এসব উপকথা, যারা জানে না তিনি আছেন বলেই আমবা 
আছি, তিনি ডাকান বলেই আমরা ডাকি'**নৈলে আমরা 
কি তাকে ডাকতে পারি দাদা? অন্নময়কোষের জীবের 
সাধ্য কতটুকু বলো?” 

“এ আমার মুখের কথা নয় দাদা। আমিযে স্বকর্ণে 
শুনেছি সেদিন-_বিশ্বেশ্বর নিজেই ডাকছেন নিজেকে ওর 
আর্তকঠ্ঠের মধ্যে দিয়ে--যে-স্থরে পার্থিবতার লেশও রইল 
না আর শুনেছি দেবদেবের কণে ধ্বনিত হ'য়ে উঠতে 
অভয়বাণী £ 

পাশবন্ছত্তখা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ | 
সত্যি দাদা, ওই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়েছিলাম দীক্ষা আমি 
এ অভিমান বুইল না আর: ও-ই দিল আমাকে দীক্ষা 
বুঝিয়ে দিল-__কেমন স্থুরে ডাকতে হয় তাকে, বুঝিয়ে দিল 
বাসনায় বন্ধ ভয়ে যে থাকে জীবরূপে বাসনামুক্ত হ'লে 
সেই হয় শিব যেমন “তুষেণ বচ্ধো ত্রীহি শ্যাৎ তুষাভাবেন 
তওুলঃ £ তুষেরু মধ্যে যে থাকে ধান্ত তুষ মুক্ত হ'লে 


সে-ই হয় অন্ন 1% 
“আর সেই সঙ্গে এল এক আলোভর] চেতন1। বুদ্ধি 


দিয়ে এচেতনার বিশ্ময়ভাকে বোঝাবোই বা কেমন করে 
আর বুঝবেই বা কে? এযে দেখেছে সে-ই দেখেছে। 
যে দেখে নিসেজানে নিষানা জানলে বৃথা যালবজন্স £ 
ষে যুগে যুগে জীবের এক বই ছুই লক্ষ নেই.-*তার কণ্ঠে 
এক বই ছুই গান নেই...চোখে এক বই ছুই আলো নেই 
যে-আলোর ষে-গানের বীজমন্ত্র হ'ল £ 
জীবঃ শিব: শিবোজীব: সোজীবঃ কেবলঃ শিবঃ। 

অথচ এ কী লীল! বলো তোৌ। দাদা, যে আমরা সবই চাই 
কেবল তাকে ছাড়া-_-যাকে বিনা আমাদের চলে না এক 


মুহতও! 
কেন? 
কেউ কি জানে দাদা? 
দাছু। 
ঙ্ ক ক ক্রমশঃ 


বরফাবৃত বহ্ছি 
শ্রীফশীক্রমোহন দীস 


বিশ্বয় মানব-প্ররূতির এক চিরস্তন ধশ্ম! মানবের 
অভ্যন্ত গতানুগতিক যাত্রাপথে কত অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে 
তাহার বিশ্ময় কটি করে কে তাহার খোজ রাখে। সমাজ- 
তাস্ত্রিক রুশিযা যেদিন ফ্যাসিষ্টবাদী জাম্মানীর সহিত দশ 
বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি করে সেদিন মানুষ অনেকখানি 
বি্মিত হইয়াছিল। তার পর সমগ্র ইউরোপের শক্তি 
করায়ত্ত করিয়া হিটলার যেদিন পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্বৃত 
হইয়া নিতাস্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই এই দেশটিকে আক্রমণ 
করেন সেদিনও জগতবাসী কম বিশ্মিত হয় নাই। কিন্ত 
প্রায় দুই বৎসর কাল যাবত জগতের এক শ্রেষ্ঠ সামরিক 
শক্তির বিরুদ্ধে মোভিয়েট রুশিয়া যে দানবীয় সংগ্রামে 
লিপ্ত আছে, তাহার প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা একদিকে যেমন 
যুদ্ধের বীভৎস বূপকে মূর্ত করিয়া তুজিয়াছে, অপরদিকে 
মাত্র পচিশ বংসরেরও অনধিক কালের মধ্যে একটা 
অত্যাচারজর্জরিত, পন্গু, জরাজীর্ণ, অশিক্ষিত দেশ কি 
ভাবে আপন অস্তসিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে 
পারে তাহাই আজ জগতবাসীকে অনেকখানি স্তস্তিত 
করিয়া দিয়াছে। রুশিয়ার যুদ্ধে আজও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে 
নাই,-জাগ্রত জনশক্তির সম্মুখে ফ্রা্সঞয়ী হিটলার- 
বাহিনী আজ অনেকটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র 
রুশ্রিয়াকে করায়ত্ত করা অথবা তাহার নৈতিক বলের 
মুলোৎ্পাটন করা আজও জাম্মানীর পক্ষে সম্ভবপর হয় 
নাই | ষ্র্যালিনগ্রাদের অপূর্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং 
রুশবাহিনীর বীর বিক্রমে জাম্মীনবাহিনীকে পুনরাক্রমণ 
ৃষ্টে মনে করা স্বাভাবিক যে, হয়ত রুশিয়ায় জার্দদাশীর সে 
আশা অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। কিন্তু এই ভয়াবভ যুদ্ধের 
ফলাফল যাইাই দাড়াক না কেন, ইহার পরিণতি ভবিষৎ 
পৃথিবীকে যে কোন যৃদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ভিত্তিতে গঠন 
করিয়া তুলিবার্‌ পক্ষে সহায়ক হউক না কেন, রুশ-জার্ম্মান 
যুদ্ধের এ পরযাস্ত পরিণতি যাহা দাড়াইয়াছে, তাহা হইতে 


রুশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে মানব-সমাজের কতখানি 
কল্যাণ-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কিছু কিছু 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং পৃথিবীর ভবিপ্নৎ রাজনৈতিক 
ভাগাবিধাতাগণ যদি মানবের স্থায়ী কল্যাণ-চিন্তার কিছু 
মান্রও ধার ধারেন তবে হয়ত সোভিয়েট গণতন্ত্রের এই 
গৌরবময় ইতিহাস তাহাদিগকে কিছুটা অস্থপ্রাণিত 
করিলেও করিতে পাঁন্ে। 

তথাপি মাত্র পচিশ বৎসরের ইতিহাস। কিন্তু এই 
পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
অন্থান্ত দেশের সহিত কি আকাশ-পাতাল পার্থক্যই না 
ছিল এই জার-শাপিভ, অত্যাচারিত রুশিয়ার। মাত্র 
পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জান্মানী ভাঙার শক্তি সংহত করিয়! 
পৃথিবীর সমস্ত শক্তির সহিত আঙ্জ জীবন-মরণ সংগ্রামে 
লিপ্ত ' কিন্তু মাত্র পচিশ বৎসরের হইলেও ভাহার পিছনে 
রিয়া গিয়াছে শতাধিক বৎসরের সান! বিদ্মার্কের 
জীবনব্যাপী সাধনার সঞ্ধীবনী অন্ধপ্রেরণ!। কিন্তু রুশিয়ার 
অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অগ্ররূপ। যখন সমগ্র ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশগ্ুলি কমবেশী শিল্পপ্রধান হইয়া চাউয়াছে, 
পৃথিবীর বাজারে নিজ নিজ অধিকার স্থপ্রতি।৪ত করিবার 
জন্যও সঙ্গে সঙ্গে সাত্রাজোর বিভ্তুতি সাধনের জন্য পরস্পর 
প্রতিযোগি্ায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন জারের অত্যাচারে 
জর্জরিত কুশিয়ায় দেখা যায় অশিক্ষিত, শিল্পবিমুখ, অন্ধ 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন একদল কৃষক মাটি শ্বাকড়াইয়া পড়িয়া 
আছে। রুশিয়াভে জ্বারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা 
তুলিবার চেষ্টা বহুবারই করা হইয়াছে, কিন্তু শাসন-যস্ত্রে 
নিঠুর আঘাত প্রতিবারই নির্মমভাবে তাহাকে বিনষ্ট 
করিয়াছে। 

১৯*৫ থৃষ্টাকে কুশিয়াতে প্রথম বিপ্লবের সুস্্রপাত। 
লিষ্ট এবং বেপরোয়া হত্য! হ্বারাজার ইহাকে দমন 
করিতে চেষ্টা পান। নিপীড়িত, অনাহারক্রি্ট জনসাধারণের . 


শ্রাবণ 


এক বিরাট শোভাষান্রা ২২শে জানুয়ারী তাবিখে জাবের 
প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাদের ছুঃখকষ্টের এক 


আবেদন জানাইতে ; নিতাস্ত শাস্তিপূর্ণভাবেই এ শোভা- 
যাত্রা চালিত হইয়াছিল এবং ইহার চালক ছিলেন গীর্জার 
একজন পুরোহিত । আবেদনে কর্ণপাত করা দরে থাকুক, 
জার তাহাদিগের উপর গুলি করিবার আদেশ দেন। সেই 
দিনই প্রায় নিরপরাধ ছুই শতাধিক লোকের রক্তে শীতের 
তুষার রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু অত্ল্লকালের মধ্যেই 
ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমগ্র রুশিয়াতে এক 
আতঙ্কের ছায়াপাত হয় এবং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক 
ধশ্মঘট স্থুরু হয়। সরকারপক্ষ কিছুটা আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হয়! শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিতে 
প্রতিশ্বতি দিয়া বিপ্লবকে চাপা দেওয়া প্রত্িশ্বাতি 
নরম্পন্থী নেতাদিগকে সন্তষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ধনী 
কুষক-সম্প্রদায়ও বিপ্রব বিরোধী হওয়ায় সরকারের সহিত 
ভিড়িয়া যায়। আস্তে আনতে দেশের বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্সিষ্ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জার গবর্ণমেপ্ট এক ভেদ স্থষ্টি করিতে 
সমর্থ হয় । শাস্ন-সংস্কারের নামে যে শাসন-পরিষদ 
(00৮) গঠন করা হয় তাহা কমবেশী জাবের নিজের 
লোক ফারাই গঠিত হয়। এইভাবে বিপ্লবের খেরু?ও 


হয়। 


অঙ্গিঘ। দিয়া জার বিপ্লবের মূলোদপাটন করিতে আরম 
করেন-শত সহজ লোকের হতাসাধন করিত] প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন। বু সাইবেরিয়াতে নিবানিত 
হন। কিন্ত এবিপ্রব রুশিয়ার পক্ষে বৃথা হয় নাই। 
জনগণের মনে অসন্তোষ-বন্ধি তুষের আগুনের মত 
তিতরে ভিতরে জলিতে খাকে। ইহাই পরবত্তী ঘুগে 
কুশিয়াকে এক অবস্থান্তাবী পরিণতির দিকে ঠেলিয়! লই 
যায়। যুদ্ধের পূর্ব পধস্ত মাঝে মাঝেই জার-তস্তরের 
উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা চলে । নিধানিত ও দেশে বিদেশে 

_ পলায়িত অবস্থায় নেতাগণ গোপনে গোপনে কাঙ্ছ কারিয়। 
যাশ। 


ন্তো 


কিন্তু যদিও এ পর্যাস্ত জারের বিরুদ্ধে দেশের জনশন্তি 
তেমন করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই এবং দেশকে 
বহির্জগতের জা গ্রত শিল্প-শক্তিতে সম্পূর্ণ অন্ধ রাখিয়া জার 
আপন আধিপত্য কায়েম করিবার প্রয়াস পান, তবুও 


বরফারত বহি 


পি 


৫১১ 





বাহিরের শক্তির সহিত সংঘর্ষে রুশিয়াব সামরিক শত্কি- 
হীনতা পদে পদে প্রতিপন্ন হয়। ১৯০৫ খুষ্টান্দে নব- 
জাগ্রত জাপানের সঙ্গে কশিয়ার পরাজয়ই ইহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ। স্বতরাং দেখা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব রুশিয়ার অবস্থা 
সংগঠনের দিক দিয়াও অতি নিয় স্তরেব ছিল। তছুপরি 
জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা কুশিক্ষা ও শিল্প-বিমৃখতাও 
ছিল দেশের অগ্রগতির পথে এক প্রবল বাধা। 

গত ইদ্ধে রুশিয়ার যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহা 
অবর্ণনীয় । জনসাধারণের ছুঃখ-ছূর্শশা চরমে উপনীত 
হয়। তাই জাবের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিপ্রবাসি 
আবার চতুদিকে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে--মহাযুদ্ধ 
তখনও শেষ হয় নাই। একদিকে জারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ, 
অপরদিকে যুদ্ধ-দানবের হাতে নিপীড়িত জনশক্তি মরিয়া 
হইঘা শেষ আঘাত ভানিল জাবের বিরুদ্ধে, তাহাদের 
পুজীভূত. রোষাগ্রি দর্ধ করিল শাসক-সম্প্রদায়কে। বনু 
কালের শক্র তাহাদের নিপাত হইল বটে, কিন্ত এই জাগ্রত 
শক্তি নিয়া ঘরে-বাহিরে জীবন-মরণ সংগ্রাষে লিপ্ধ থাকিতে 
হইল তাহাদিগকে আরও চারি বৎসর । ১৯১৭ থুষ্টাবের 
নভেম্বর মাসে এই বিপ্রবেব সব্রপাত, কিন্তু ১৯১৭-১৯২১ 
হইল রুশিয়্ার প্রকৃত বিপ্লবের যুগ । 
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যুদ্ধ চশমার বপুল ক্ষতি হয়। যুদ্ধশেষে পরাজিত 
জান্মানীর সহিতও তুলনায় অনেকথানি ছুর্বল পটভূমিকায় 
কুশিয়াকে তাহার সংগঠন সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া আবস্ত 
করিতে হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহুপূর্বেই নিতান্ত হীন 
সর্তে রুশিয়াকে জান্মানীর সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। 
রুশিয়ার জনসাধারণের মনের গতি বুঝিয়া নেতা জেনিন 
যেকোন মুল্যে শাস্তি ক্রয় কৰিতে স্বীকৃত হন, যুদ্ধশেষে 
যদিও জাম্মীনীকে নি:সন্দেহে প্রাক বরণ করিতে 
হইয়াছিল তথাপি দেখা যায় জাশ্মান সামরিক শক্তির এক 
বৃহৎ অংশ অধিকৃত পররাজ্যে অবস্থিত । জাম্মান সামরিক 


৫১২ 


শক্তি যদিও রপক্ষেত্রে বহুলাংশে অটুট ছিল, সম্মিলিত 
মিত্রশক্তিবর্গের নিখুত ব্যবস্থার দরুণ বহির্জগৎ হইতে 
. সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া জাশ্মান জনসাধারণকে এক ভীষণ 
দুভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ভিতরের অশাস্তি 
তাহাদের নৈতিক বলের মূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছিল-__ 
এতেই ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাদের পরাজয়, অবশ্য 
যুদ্ধোত্তর কালে পরাজিত জান্মানীকে তাহার শক্তি সংগঠন 
করিতে অনেকখানি প্রতিবন্ধকতার সহিত সং্রাঁম করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা ছিল ইহার চাইতেও 
সাংঘাতিক। যুদ্ধে বিপুল ক্ষতি, ভিতরের প্রতিক্রিয়া- 
পন্থীদ্দের বাধা ও বহির্জগতের সম্মিলিত প্রতিবন্ধকতা সব 
কিছুর বিরুদ্ধে একযোগে তাহাকে কাজ করিতে 
হইয়াছিল । 


রুশ-বিপ্লবের আরস্তের অব্যবহিত পরেই দেখ! যায় 
বাহিরের সমস্ত শক্তি একযোগে রুশিয়ার বলশেভিকদের 
বিরুদ্ধে নিতাস্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। তখনও 
! মহাযুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং আম্ব-পরাজয় অনিশ্চয়তার 
মাঝেই নিহিত--ফরাসী সীমান্তে যুদ্ধের বজনির্ঘোষে তখনও 
আকাশ, বাতাস ধ্বনিত। কিন্তু রুশিয়ায় তখন সম্পূর্ণ 
আলাদা এক ভাব। মিত্রপক্ষ এবং জাম্বানী উভয়েই 
স্বাধীনভাবে একই সাধারণ উদ্দেশে নিয়োজিত,_-বল- 
শেভিকদ্দের উচ্ছেদসাধন। ইহার ফলে রুশ নায়কর্দিগকে 
বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার 
্হিতই সংগ্রাম করিতে হয়। প্রথমতঃ, একদিকে জাবের 
শেষ সামরিক শক্তি ও রক্ষণশীল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের 
ভিতর হইতে নৃতন শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিবার 
জন্ত চেষ্টা এবং ভাহাতে বাহিরের মিত্র পক্ষ ও জান্দানী 
উভয্বের সরাসরি সহানুভূতি ও সাহাধ্য, অপরদিকে 
রুশিয়ার সহিত বাহিরের সকল জ্বাতির রাজনৈতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করিয়া তাহাকে ক্রিষ্ট করিবার ব্যবস্থা । যুদ্ধে রুশিয়া 
যদ্দিও মি্্রপক্ষে ছিল, কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরে হ্বানাই সন্ধিতে 
পরাজিত জান্মানীকে যেমন ডাকা হয় নাই, কেবল সদ্ধির 
পর্ড গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাকে প্রয়োজন ছিল, 
রুশিয়ার কোন গ্রতিনিধিও তেমনি সেখানে ছিল না। 


মাতৃভূমি 


১৩৫5 


কারণ যুদ্ধের প্রারভে জার-শাদিত যে রুশিয়া মিন্রপক্ষে 
যোগ দিয়া মহাযুদ্ধের এক বৃহৎ গুরুভার নিঞ্জের বুকে 
বহন করিয়াছিল, যুদ্ধশেষে সেই রুশিয়াই সোভিয়েট 
গণতন্ত্র পে জাতিসংঘের সামাজিক পও্‌ক্তিতে অপার -ক্রেয় 
হইয়া পড়িয়াছিল। কার্ধকরীভাবে মিত্রশক্তি রুশিয়ার 
বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে, নিয়োদ্ধৃত 
ংশটি হইতে তাহা বিশেষভাবে পরি্দষ্ট হইবে ২. 
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রুশ বিপ্লবের প্রথমদ্দিকে এ সংগ্রামের প্রধান সেনা- 
পতিক্পে আমরা পাই লেনিনকে। তার পরই ট্রস্কির 
নাম উল্লেখযোগ্য । 
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1)100]009. 
রুশিয়ার যে লাগ ফৌজ (188 407 ) আজ 
জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা উর্টস্কির ৃটটি। একক 


ভাবে তিনি এই সৈন্যদল গঠন করেন এবং ইহাদেরই 
সহায়তায় সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হয়। আর এই 
ঠৈশ্যদলই জাশম্মানবাহিনীর বিছ্যুতৎগতিতে আনি । দিয়াছে 
মন্তথর্তা। / 

যে সাম্যবাদ্দের নীতি বিপ্লবের মধে) রুশিয্াতে উপ্ণ 
হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ১৯২০ খৃষ্টান বিশেষভাবে দেখা 
দেয়। যুদ্ধ, বহির্জগৎ্ হইতে একপ্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন 
অবস্থা। ফলে হূর্ভিক্ষ ও মারী দেশটিকে এক শোচনীয় 
অবস্থায় উপনীত করে। শস্তোৎপা্দন অনেকাংশে হাস 
পায়। এদিকে উৎপন্ন শস্তে রাষ্্ব্যবস্থা হন্তক্ষেপ করাতে 
কৃষকেরা যথাশক্তি শহ্য উৎপাদনে বিরতহয়। এই 
ব্যবস্থার সহিত সামঞ্স্ত বিধানের জন্যই ১৯২১ থুষ্টাবে 
লেনিন তাহার নৃতন আর্থিক ব্যবস্থার (৪ [79001010 
৮০19) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থাতে সমাজতান্ত্রিক 
নীতির সহিত ধনতাঙ্ত্রিক নীতির একট! সামগ্রিক আপোষ- 


বুষ্কার চেষ্ট। হয়। একদিকে রাষ্ট্রের অধীনে সমষ্টিগত 


বরফাৰৃত বহ্ছি 





আঁবণ ৫১৩ 
আর্থিক ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, অপর দিকে ব্যক্তিগত নবপ্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! 


অর্থোপার্জন এবং সঞ্চর-বাবস্থাকেও মানিয়া লওয়া হয়। 
প্রথমত: মনে হইয়াছিল এই ব্যবস্থার রম্ধপথে হয়ত 
ছষ্টগ্রহ আবার রুশিয়াতে দেখা দিবে এবং ক্রমে শাসন- 
ক্ষমতা মুগ্টিমের় ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে যাইয়া 
পড়িবে । কিন্তু কার্ধতঃ তাতা ভু নাই। এই সামগ্িক 
ব্যবস্থা আস্তে আস্তে অপনারিত হয়, লেনিনের মৃত্যুর পর 
্যালিনের হস্তে ধনতঙ্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয়! 

এই নূতন আর্থিক ব্যবস্থাকে ট্রটন্কি নিঙ্জের মনে 
কোন দিনই কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 
যতদিন লেনিন ছিলেন ততদিন তাহার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের 
নিকট ট্রট্‌ন্কিকে এ ব্যবস্থা মানিয়াই চলিতে হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। উরটস্বি 
আরও বিশ্বাস করিতেন যে বিপ্রব সাময়িকভাবে কাজ 
করিয়াই শাস্ত হই! যাইতে পারে না এবং সমাজতঙ্ববাদ 
একটি মাত্র দেশে সাফলগোর সতিত্ত প্রবর্তনও সম্ভবপর নয়। 
পৃথিবীব্যাপী স্থায়ী লিপ্রবের দ্বারা সর্বদেশে সমাজ্জতান্ত্িক 
ব্যবস্থা প্রবন্তিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাহিনের ধন- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংঘাতে একক দেশেরু সমাজতান্ত্রিক 
বাষ্্রব্যবস্থার অপঘাত-মৃত্যু অবশ্যন্ভীবী। লেনিনের 
মৃত্যুর পর এই সমণ্ত মুল বিষয়ের মত তেদেই ট্র্যালিনের 
সহিত তাহার বৈষম্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং 
উভয়ের সথ্ৃ ব্যক্তিত্বের স্থান একই সময়ে এক দেশে স্থাছিত 
লাভ কর! অসম্ভব হইয়া পড়ায় একজনকে অপরের জন্য 
স্থান করিয়া সরিয়া পড়িতে হয়। বলশেভিক দলে ট্রটুস্থি 
ছিলেন অনেকটা নবাগত এবং একমাত্র লেনিন বাতিরেকে 
দলের অন্য কাহারও বিশ্বান অজন কর! তাহার পক্ষে খুব 
লহজ হইয়া উঠে নাই । এদিকে ট্রটালিন ছিলেন বলশেতিক 
দলের পুরাতন লোক এবং কম্ুযুনিষ্ট পার্টির জেনারেল 
সেক্রেটারীও ছিলেন তিনি। 
শক্তিতে এবং 


তাই শেষ পধ্যস্ত দলগত 
বিশ্বাসের জোরে ষ্্যালিনহই এই বিরাট 
পরীক্ষামূলক রাষট্রব্যবস্থার কর্ণধার হইয়াছিলেন। 

স্থায়ী বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক মত- 
বাদের প্রবন্তুন আবশ্ক, এবং বহির্জগতে ঘখন ধনতাস্্রিক 


া্টর-াবস্থা স্বদুঢভাবে নিজ আধিপত্য বজায় রাখিয়া এই 
প 


করিতেছে তখন একটি মাত্র দেশে তাহার প্রবর্তন নিক্ষল- 
তারই নামাস্কর,-ইহাই ছিল ট্রট্ক্কির বিশ্বাস। লেনিনের 
মৃত্যু পর উ্রট্স্থিপস্থীরা রুশিয়ার সামাবাদের ধীর মন্থর 
গতি দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া পড়েন। 
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বাহিরের সংঘাত যে খুবই সাংঘাতিক ছিল তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ কম। কিন্তু কৃষিপ্রধান এবং মহাদেশ- 
সদৃশ বিরাট রুশ দেশ একক হইলেও এবং বাহিবের প্রতি- 
বদ্ধকতা সত্বে৪ এই নীতি এখানে সাফল্য লাভ করিবে 
ইহাই ছিল লেনিনের এবং ষ্ট্যালিনের বিশ্বাস । অবশ 
এ বিশ্বাস করিবার যে কারণ ছিল পরবর্তী ইতিহাস তাহা 
অনেকাংশে সপ্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু তবু ইহাতে 
সন্দেহের অবকাশ ছিল না, এ কথা জোর করিয়] বলা 
চলে না। ঘাক্‌, সে কথা পরে দেখিব। 


লেনিন দেখিঘ্াছিলেন রুশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। 
রুশিয়ার শতকরা ৯৪ জন লোক গ্রামের অধিবাসী । 
সহরে মাত্র বাস করে ৬ জন। এই বিরাট কৃষিপ্রধান 
দেশকে শিল্পে উন্নত করিয়! ভোলাই হইল প্রথম কাজ। 
ব্যাপকভাবে দেশের সর্বত্র তিনি হাইডো-ইলেক্টি,ক 
প্র্যাপ্ট স্থাপন করেন। তিনি বলেন [19০57915 0108 
9০₹1603 6009)5 30018118107, শিল্পোন্তত দেশগুলি হইতে 
কুষিকাধ্যের উপযোগী বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি দেশে 
আনয়ন কর হয়। ইহাতে শিল্পের সহিত দেশের কষি- 
কাধের একটা সাঘগ্রন্ত বিধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু 
দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর যখন 
রাষ্্র-বাবস্থা হস্তক্ষেপ কবে তখনই তাহাদের মধ্যে 
অসন্তোষ ধুমায়িত হইয়া উঠে। বিরুদ্ধবাদী দলও 
এই যোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই 
বিপদের ছায়া লেনিনের দৃষ্টি এড়াইতে পাবে নাই। এই 
সময়েই তিনি তাহার নৃতন আর্থিক ব্যবস্থার (ওম 
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£০0200010 7১010) প্রবর্তন করেন। এই বাবস্থা 
সাময়িকভাবে সাম্যবাদের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইলেও 
ভিতরের অসন্তোষ দমন করিয়া তৎকালীন অবস্থার 
সহিত সামধ্রশ্ঠ বিধান ও শ্ক্কি সঞ্চয় এবং পরবর্তীক্ষালে 
অগ্রগমনের ইহাই প্ররুট পন্থ! বলিয়া স্বীকৃত হয়।: উৎ- 
পাদনের স্বাধীনতা! সাধারণ হস্তশিল্প, বিক্রয-ব্যবস্থা, ব্যক্কিগত 
ধনসম্পত্তি প্রভৃতি এই ব্যবস্থা দ্বারা শ্বীকার করা হয়। 
কিন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বৃহৎ ও মাধ্যমিক শিল্প 
প্রবভন রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিজ হস্তে গ্রহণ করে। সর্বোপরি 
দেশের কৃষি-ব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রের অধীনে বড় বড় যৌথ ফার্ম 
গঠন করা হয়। ইহাতে যদিও আপাততঃ একট! বিপদের 
হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা হয় তথাপি ইহাতে এক শ্রেণীর 
ধনী কৃষক ও গ্রামা শিল্পীর উদ্ভব হয়। রুশিয়ায় 
ইহারিগকে বলা হয় 01518, ভবিষাতে যাহাতে ইহারা 
শক্তিশালী হইয়া উঠিতে ন! পারে সে করন্য কঠোর হন্ডে 
ইহাদের উপর প্রথম হইতেই নানা প্রকার নিয়নত্রণ-বাবস্থা 
চাপান হয়। দেশের ক্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
দিগকেও ক্রমশঃ উচ্ছেদ করা হয়। 
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কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া 
সাম্যবাদের নীতিতে াষ্ট্রবাবস্থার প্রব্নই সোভিয়েট 
কুশিয়্ার শেষ কথা নয়। এই নীতিকে রাষ্্-ব্যবস্থার 
ভিত্তি করিয়া দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যোম্নতিকর 
যে পরিকল্পনা এবং দেশের শিল্প, সম্পদ বু্ধি করিয়া 
উন্নততর জীবন যাপনের যে সগ্বপ্প গ্রহণ করা হয়, ভাতার 
বি্ময়কর পরিপতি আজ মাস্থুষের চোখে ধাধা লাগাইয়া 
দিয়াছে । 

১০২৪ থৃষ্টাব্ষে লেনিনের মৃতু হয়। ষ্ট্যালিন রাষ্ট্রের 
কর্ণধার হন। সোভিয়েট নেতাগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
একদিকে তীহাদের ঘর সামলানো! যেমন দরকার, বাহিরের 
প্সিসস্মআজার সঠিভও তাহাদিগকে তেমনি জয়ী হইতে 


দেশের রাষ্টরব্যবস্থাকে মোটামুটি কায়েম 
কৰিয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের সর্বোন্ঘতিকর 
পরিকপ্পনা কার্যকরী ভাবে গ্রহণ করেন। লেনিনের 
প্রবতিত বৈছ্যতিক ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকত৷ দেওয়া] 
হয়। সমন্ত দেশটাকে একযোগে শিল্পোরত করিয়া 
তুলিবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা কার্ধাকরী করিয়া 
তুলিবার জন্যই ১৯২৯ খুষ্টাকে রুশিয়ার পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনা ( ঢ1%৩ ৪৪: 2187 ) গ্রহণ । খুব সতর্কতার 
সহিত এই পরিকল্পনার প্রবত'ন করা হয়। প্রথমতঃ, সমগ্র 
দেশটাকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জরিপ করান হয়। পরি- 
কল্পনার বিভিন্ন অংশ চালু করিবার পক্ষে যে সমস্ত সভভাব্য 
বাখাবিস্ব আছে সে বিষয়ে বিশেষজদের স্চিস্তিত অভিমত 
গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিকারকল্পে তদনুঘায়ী ব্যবস্থা 
অবলদ্থিত হয়। দেশের ভিন্ন তির অবস্থাতে কি ভাবে 
সমগ্র পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিয়া সামগ্ুশ্ত বিধান করা 
যায় তাহাও স্থির হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে 
সমগ্র দেশটাকে বৃহৎ শিল্পে গড়িয়া তুলিবার বাবস্থা হয় 
এবং যৌথ রুষি-বাবস্থা৪ ইহার অঙ্গীভূত হয়। 


হইবে। 


কিন্ত এই প্রচেষ্টাতে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টকে ছুই 
প্রকার বাধার স্ুধীন হইতে হয়। ইহাতে দেশে বড় 
বড় কারখানা স্কাপন করা, রেলওয়ের বিস্তার সাধন করা, 
খনি প্রতিষ্ট। করার বাবস্থা হয়। এই স্থ বড় ঝড় 
কারখানাতে রেলওয়ের এঞ্জিন, লৌহ, ৯ ॥াত পরিব্তী 
যুগের জগ্ত ছোট ছোট শিল্পের উপযোগী এবং কৃষি- 
কাধ্যাদিতে প্রয়োজনীয় কলকজ। তৈরী করাই হইল 
প্রধান কাজ। সোঙ্জা কথায় ভবিষ্যতে দেশের শিল্পজাত 
দ্রব্যের ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় বৃহৎ শিল্পের গোড়া 
পত্তনই হইল এই পরিকল্পনার মূন কথা। কিন্তু ইহাতে 
দেশের ভবিষ্যৎ উত্্ুতির পরিকল্পনা থাঁকিলেও দেশের 
জনসাধারণের সাময়িক কষ্টের তুলনা থাকে না। কারণ 
আপাততঃ এই সমস্ত যস্ত্রপাতি তৈরী হওয়ার কালীন খাস্- 
সমস্য! ও অন্যান্য নিত্য গ্রয়োজশীয়্ ত্ব্যাির সমস্যা খুব 
প্রকট হইয়া উঠে। বিদেশ হইতে বহু কলকজ্জ! এঞ্রিন 
প্রভৃতি ক্রয় করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তৎপরিবর্তে নিজের 
দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্থান্ত কাচা মাল সেই স্মণ্ত 


শ্রাবণ 


বরফারৃত বহ্ছি 
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দেশে প্রেরণ করিতে হয়--ইহাতেও দেশে খাদ্যদ্রব্যাদির 
দিক দিয়া অপ্রাচুধ্য দেখা দ্বেয়। তদুপরি এই সমস্ত বুহ্‌ৎ 
শিল্পে যত বেশী লোক নিযুক্ত হয় দেশে খাদা-উৎপাদক 
সংখ্যা তত বেশী হ্রাস পাইতে থাকে । ফলে দেশব্যাপী 
অসন্তোষ ও বিশ্হ্খল! অবস্তভাবী | এই পরিকল্পনায় দ্বিতীয় 
প্রকারের বাধা হইল ইহার সমগ্র অংশের পারম্পধ্য রক্ষা 
করিয়! পূর্বপরিকল্পিত পথে ইহাকে ঠিকভাবে চালিত কর?। 
সমস্ত পরিকল্পনাটি এমন ভাবে তৈরী যে, ইহার বিভিন্ন 
অংশ এক বৃহৎ যন্ত্রের সহিত অঙ্গার্গীভাবে জড়িত বিভিন্ন 
অংশের মৃত। রেলওয়ের জন্য দরকার লোহার বেল, 
এব্সিন প্রভৃতি । তাহার জন্ত দরকার লৌহ-উৎপাপন- 
বাবস্থা এবং এই লৌহ-উৎ্পাদন-ব্যবস্থায় লৌহের 
কারখানার যেমন প্রশ্নোজনীয়তা, কয়লা-উত্পাদন-ব্যবস্থাও 
ভেমনি আবশ্টক। এসব কিছুকে চালু করিবার জন্য 
আবস্ঠক শক্তি_- বিছ্বাৎ উৎপার্দন। এইরূপে দেখের 
শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি যেমন অঙ্গাজীভাবে জড়িত 
তেমনি আবার এই বৃহৎ দেশের সমস্ত প্রদেশের শিল্প- 
বাবস্থাবও যোগাযোগ রক্ষা প্রয়োজন | স্বতরাং 
। সমগ্র পরিকল্পনাটির এক অংশের ক্রটি-বিচাতি সমগ্র 
অংশকে কমবেশী প্রভাবিত করিতে বাধ্য। ভাই এই 
পরিকল্পনার সফলতা! দ্বারা যে অতি অল্প সময়ের মপো 
সমগ্র দেশটির চেহারা একদম বদলাইয়া ফেলা হইয়াছিল, 
ক্গনসাধারণকে সেই জন্য যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার কবিতে 
হইসাছিল তাহা অপরিসীম ও কল্পনাতীত । 
কিন্ত এ পরিকল্পনার সাফল্যের মুলে ছিল সোভিয়েট 
নেতাদের অদম্য সাহস, অলীম কর্মপ্রচেষ্টা ও ধৈর্ধা এবং 
[সর্বোপরি তাহাদের অফ্ষুরস্ত আত্মবিশ্বাস) আর জন- 
ধারণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা । নেতাদের প্রতি গভীর 
হর বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের উজ্জল ম্বপ্পে রভীন 
ত'মান জাগ্রত শক্কি। 
এদিকে সংগঠনের প্রথম দিক হইতেই দেশে সবক 
ধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা 
য়। অজ্ঞানতা জাতির অগ্রগতির পথে পদে পদে বাধা 
ঈ়াইবে এটা বুবিয়াই রাষ্ট্র শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও হল্তক্ষেপ 
বে এবং এই দিকে প্রচুর অর্থ বায় করিয়া ইহাকে যথেষ্ট 


সমস্ত 


কর 


ব্যাপক এবং উন্নত করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ত্ প্রাদেশিক ভাষ৷ গ্রচলিত থাকিলেও সর্বত্র ল্যাটিন 
বর্ণমালার প্রবর্তন করা হয়। ইহাতে দেশের সবত্র 
ভাষাগত বৈষম্য থাকিলেও একই বর্ণমালা সর্বত্র গৃহীত হয়। 
অন্তান্ত দেশের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্যও বথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। 
দেশের শিল্পের সহিত শ্রিক্ষার যোগাসোগ রক্ষিত ₹্ওয়ায় 
বিজ্ঞানের কার্ধাকরী দ্রিকটাতেই মানুষের মনোযোগ 
বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়। অবশ্ত শিক্ষার বিস্তৃতি থাকাতে 
দেশে সংস্কতিমূলক শিক্ষা এবং উচ্চাঙ্গের চিস্তামীলতারও 
অভাব ঘটে নাই। কিন্তু হাক নাটক, নতেল রুশ জন- 
সাধারণকে ঘতট! আকৃষ্ট করে তার চাইতে অনেক বেশী 
আকৃষ্ট করে তাহাদিগকে বিজ্ঞানের নৃতন নৃতন তথ্য- 
সম্ধলিত পুন্তকাদি। শিক্ষার দিক দিয়া দেশের নিরক্ষরতা 
দ্র করিয়। পোভিম়েট কশিয়া জগতের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে বল যায়। “অন্ধ কুসংক্কারাচ্ছন্ দেশ 
আজ অতীতের কথায় পয্যবাসত হইয়াছে । দেশের 
অগ্রগতির সাথে সাথে লোকের জ্ঞানতৃষ্ণ! অপরিসীমরূপে 
বাড়িয়া গিয়াছে । 

কিন্ত তবু আজ যত সহজে সোভিয়েট রুশিয়ার এ সমস্ত 
পরিকল্পনা সাফলামণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় তাহ! 
তত সহজে সম্পন্ন হয় নাই! এজন্য রুশিয়ার জনসাধারণকে 
কঠিন মূল্য দিতে তইয়াছিল। ১৯২৯-১৯৩৩ খৃষ্টান ছিল 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কাল, কিন্তু উৎসাহের 
প্রাবলো এ পরিকল্পনা ১৯৩২ খুটাবে অর্থাৎ চারি বৎসরেই 
শেষ করা হয় এবং ১৯৩৩-এবর গোড়াতেই দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাধষিকী পরিকল্পন' গ্রহণ করা হয়। এই বৎসরের 
আবস্তেই রুশিয়াতে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পঞ্চ- 
বাষিকী পরিকল্পনায় কৃষকদের হাত হইতে জমি গ্রহণ 
করিয়া রাষ্ট্রের অধীনে যৌথ শক্তোৎপাদন-ব্যবস্থাও করা 
হইয়াছিল। এ ব্যবস্থায় স্বভাবত:ই রুষক সম্প্রদায় সন্ধষ্ 
হইতে পারে নাই; তাহার! ইহাতে সক্রিয় ভাবে বাধা 
দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল! তাহাদের গৃহপালিত গবাদি 
পশ্ড ও কুষি-মন্ত্রপাতি গবর্ণমেপ্ট-প্রবন্তিত যৌথ কার্যে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাহারা ইহা দিতে 
অস্বীকার করে। এ ব্যবস্থার প্রতিরোধ-কল্পে তাহার! 
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এক অন্ভুত এবং আত্মঘাতী নীতির অন্থসরণ করে| 
তাঙ্ারা তাহাদের সমস্ত গবাদি পশু নিবিচাবে বিনষ্ট 
করিতে আরম্ভ করে! যদিও এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা 
কৃষকদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পনান্যায়ী একযোগে শৃঙ্খলার 
সহিত আরস্ত হয় নাই, তবুও একবার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা ক্রতগতি দেশের মধ্যে 
ছড়াইয়া পড়ে। রুশিগ্ধার প্রায় অর্ধেক পশু ইহাতে. বিনষ্ট 
করা হয়। এদিকে যে সকল কৃষক তখনও এই সমস্ত যৌথ 
কাধ্যের অস্ততুক্ত হয় নাই, নিয়ন্ত্ণ-বাবস্থার কঠোরতা দ্বার! 
তাহাদিগকে তাহাদের শস্যের মূল্য বাবদ যৎ্সামাস্থ মাত্র 
দেওয়া হইত এবং তাহার! শিল্পজাত কোন ত্রব্যাদি ক্রু 
করিতে পারিত না, অথব। তাহাদ্িগের নিকট যে সমস্ত 
দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইত তাহা! অত্যন্ত নিরুষ্ট শ্রেণীর । 
এসব কিছুর প্রতিরোধকল্পলে তাহারা আর এক অদ্ভুত পন্থা 
অবলম্বন করে। জমিতে রীতিমত শস্য উৎপন্ন করিজেও শস্য 
গ্রহ করার সময় তাহারা কেবল নিজেদেক আবস্কীক 
পরিমাণই মাত্র সংগহ করে) বাকী শস্য জমিতেই নষ্ট 
হইয়া যাইতে দেওয়া হয়। তাহারা বলে-- 
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কিন্ত সোভিয়েট বাষ্ট্রেরে শশ্তের প্রয়োজন,__তাহা 
শিক্পাঞ্চলের জন্য, বড় বড় নগরের জন্য, বিদেশ হইতে 
কল-কজা আনিতে বিদেশে রপ্তানীর জন্য । বা্ট্রে প্রতি 
এই সমস্ত প্রতিরোধ কঠিন তইয়া বাঞ্জিল, কিন্তু রাষ্ট্রের 
কর্ণধার ্্যালিন ইহাকে কঠিনতর হস্ডে চর্ণ কৰিয়া দিলেন | 
যৌথ ফার্মে উৎপাদিত শত্ত শিল্পাঞ্চলে ও নগরে প্রেরণ 
করিলেন,--এবং সেখানে প্রয়োজনও ছিল। এদিকে 
কষকদের দ্বার উৎপাদিত শস্য হইতে সরকার তাহার কর 
কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইল | সরকারের নিয়োজিত 
লোক সংগৃহীত শশ্তের বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করিয়! 
সরকারের প্রাপ্য কর পরিশোধের ব্যবস্থা করিল। ফলে 
বলিতে গেলে রুষকের রহিল না কিছুই_উপবাস ভিন্ন 
তাহার আর গত্যস্তর বুহিল নাঁ। দুকপাতহীন সরকার 
এমনি নি্দ্যতাবে তাহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতার মূলোৎ- 
পার্টন করিল। 
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প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে দেশের চেহাবার 
যেন আমৃল পরিবর্তন সাধিত হয়। আলাদিনের প্রদীপ- 
স্পর্শে রাতাবাতি এক বিরাট এ্রশ্বরধ্য যেন অর্গলমুক্ত হইয়া 
পড়ে। সরকারের প্রতি দেশের জনশক্তির বিশ্বাস ধীরে 
ধীরে দৃঢ়তা লাভ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, 
১৯৩৩ খুষ্টাবে দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর! 
হয়। প্রথম বারকার তুলনায় লোকের কষ্ট্রের পরিমাণ 
বছৃলাংশে লাঘব হইয়া উন্নতন্তর জীবন যাপনের স্থত্রপাত 
হয়) বিদেশ হইতে বুহৎ শিল্পজাত কলকজাদ্দির আনয়ন 
ঘেমন বিশেষভাবে হাস পায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা- 
দ্বারা সংগঠিত বু₹ত শিল্প গুতিষ্ঠানগুলিও তেমনি জন- 
সাধারণের নিতা প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যার্দি উৎপাদনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে! যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুপি "আধুনিক 
বিজ্ঞানসশ্বত প্রণালী অবলম্বনে স্বনিয়্ত্রিতভাবে দেশের 
খাদাসমস্যাঁ সমাধানে অগ্রসর হয় এবং অক্্র-সমস্যার্‌ সার্থক 
সমাধানে সমর্থ হয়। সাম্যবাদ রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি 
হওয়ায় পরিতুষ্ট জনসাধারণ রাষ্ট্রের পিছনে এক বিরাট 
শক্তিকূপে দেখা দের, এখানে জনসাধারণের শ্রমের ফল 
তাহারাই ভোগ করে। মুগ্তিমেয ধনিক সম্প্রদায়ের এ্বরধয 
বুদ্ধি সাধন সমাজস্তান্ত্রিক নীতির শেষ পরিণতি নয়। 
সব কিছু করা হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে । খাবার রাষ্র 
ব্যবস্থ৷ দেশের শিক্ষা স্বাস্থা, সম্পদ স'গঠন, সর্বোপরি 
অস্র-বন্ধের মোটা প্রয়োজন বিটাইবার গরু দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়া সমষ্টিগত ভাবে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত । ১৯৩৩ থুষ্টাবে ই্যালিন যৌথ ফামের কৃষকদের 
এক কংগ্রেসকে উদ্দেশ করিয়া বলেন £__ ও 
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এ যুগের ইতিহাসে রুশিয়ার বৈদেশিক নীতি একটি 


শ্রাবণ 


মাত্র কথায় প্রকাশ করা যায়_শাস্তি। ইহা হইতেই 
বুঝা যায় রুশিয়া কতটা যনে-প্রাণে ভাহার দেশ সংগঠন 
করিতে আরম্ত করে। বাহিরের শক্তির সহিত তাহার 
কোন সংঘাত সে আকাজ্ষ! করে নাই। সে বুঝিয্নাছিল 
প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিলে বহিঃশক্রর 
আশঙ্ক! সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। প্রকৃতির যে 
অসুরস্ত সম্পদ তাহার বরফাচ্ছন্ন দেশের বুকে লুকাইয়া 
আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। তাহার 
পাহাড়-পর্বতের কারাগারে এই্বর্যের যে বন্দী দেবতা মুক্তি 
প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, প্রকৃতির দ্ত চূর্ণ করিয়া তাহাদের 
মুক্তি প্রয়োজন। আর সর্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশবাসীর 
বুকে যে শক্তি স্থির আবেশে পড়িয়া আছে ভাহার নব 
জাগরণ। সেইজন্তই সে সর্বপ্রকারে এড়াইয়া চলিয়াছে 
বাহিরের সহিত সংঘাত | নেতা ষ্্যালিন বজেন :-- 
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বিপ্পবের প্রথমদিকে পৃথিবীর বড় বড় শক্তি তাহাকে 
অপার ক্কেয় করিয়া রাখিলেও তাহার জাগ্রত শক্তির সহিত 
সকলকেই শেষ পর্যযস্ত হাত মিলাইতে হইয়াছে,-বিশেষ 
ভাঁবে নিজেদেরই ্বার্থের খাঁতিরে। কারণ রুশিয়ার 
মংগঠনের যুগে পৃথিবীর বাজারে সে ছিল বৈদেশিক 
শিল্পজাত ভ্রবোর ক্রেতা এবং ইহার মুল্যবাবদ সে দিয়াছে 
আপনার থাস্ঘসামগ্রী ও অন্তান্ত কাচা মান-যাহা এই 
সমন্ত দেশগুলির ছিল একাস্ত প্রয়োজন । গরজ বড় 


বরফারুত বহি 


৫১৭ 


বালাই। সর্বশেষ ১৯৩৩ খৃষ্টা্বে আমেরিকা সোভিয়েট 
রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় মরধ্যাদ! হ্বীকার করিয়া লয়। 

হঙ্দিও সর্বপ্রকারে রুশ নেতাগণ বাহিরের শক্কির 
সহিত সংগ্রামে লিপ্ধ হইবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কিন্ত 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক মতানৈক্য 
ইহাকে এক অবশ্থস্তাবী পরিণতির দিকে ঠেলিয়৷ লইয়া 
যায়। ইউরোপের যুদ্ধ-পূর্ব রাজনীতি জাগ্রত রুশিয়াকে 
কেন্দ্র করিয়া এক আবতে'র স্ট্টি করিয়াছিল। এই 
আবতে'র গ্রাস হইতে রুশিয়ার আত্মরক্ষার চেষ্টা বিশেষ 
ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের আকাশে ঘখন ভাবী 
যুদ্ধের কাল মেঘ ঘনাইয়া উঠে তখনও রুশ নেতাগণ 
ফ্যামিষ্টবাদী জান্মানীর সহিত মিত্রা করিয়া! শাস্তির শেষ 
চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাহাও বর্তায় পর্ধ্যবসিত 
হয়। অবশ্য রুশিয়া তার জন্য প্রস্তত ছিল সম্পূর্ণ ই। 
কেহ কেহ মনে করেন-_ 
মা টে পি পা নত 
ঘ্‌ শি রে রা রা রা রা টি রা নান 
টি 10110 17001001181100 01106 ০, 

হয়ত ইহাই সতা। ট্রটস্কি বিশ্বাস করিতেন 
বাহিরের পৃথিবীতে ঘখন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রবাবস্থা কায়েম, 
তখন একক দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি টিকিয়া 
থাকিতে পারে না। তাই আজ কে বলিবে এ সংগ্রাম 
সোভিয়েট রুশিয়ার কোন্‌ পরিণতি আনিয়া দিবে-_ 
পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের এই ছুধোগ রাত্রির 
অবসানে নূতন প্রভাতে মাতা বস্থদ্ধরা ভার সর্বহারা 
গস্তানের জন্ত কোন্‌ কল্যাণ-ধারা বহন করিয়া 
আনিবেন। 


আহ্বান 
(গল্প) 


শ্রীবিভূতিভূষণ রায় 


স্*নিগেন আজও ত এল না, হঠাৎ ভার অস্থখ-বিস্থুখ 
হ'ল নাত? | 

_কেন এত মিছে ভাবছ মা? দাদা চুটিই হয়ত 
পায়নি, তাই আজম আসতে পারল না।, 

--ভাবনা আপনি আসে নরেন, কাল আসবার কথা 
লিখেছিল, কিন্ত আজ এখনো শে এলো না। ভাবনায় কাল 
রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি, আর আজ সারাঙ্জিন যে ছুধ্যাগ 
চলেছে তাতে ভাবনা আরো বেড়েই যাচ্ছে, কিছুতেই 
মনে ভরসা পাচ্ছি না।” 

মা, তুমি ভেব না, দাদা আজ যদি না আসে ত ভালই, 
এলে এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে আর দুর্যোগে খুব বিপদে 
পড়বে 

-আমিত সেই কথাই ভাবছি নরেন! 
করুন আজ যেন সেনা আসে।” 

নগেন কলিকাতায় কোন মুদীর দোকানে কাজ করে; 
তাহার সম্বদ্ধেই মাতাপুঞ্জের মধ্যে কথা হইতেছিল। 
মাতার অশাস্ত মনকে সাত্বনা দিবার মত কোন উদ্ভর সে 
খুঁজিয়া পাইল না, স্থৃতরাং নরেন চুপ করিয়া রহিল। 
সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার চোখ বুজিয়া আমিতেছিল; 
সে শুইয়া পড়িল এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইজ। 

যশোদা কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। উদ্বেগ 
ও আশঙ্কায় তাহার অশাস্ত মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল । 
এদিকে রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ঝড়বৃট্টির অশাস্ত 
তাণ্ডব ততই বুদ্ধি পাইতে লাগিল । মাঝে মাঝে মড়মড় 
শন্ব করিয়৷ বড় বড় গাছ এবং ডালপালা ভাড়িয়! পড়িতে 
লাগিল। ঝড়ের একটা ভীষণ ঝাপটা আসিয়া ঘরের 
দেওয়াল ও চালটাকে তীব্রভাবে কাপাইয়া দিল। উঠানের 
জরজায় কে ষেন কয়েকবার ধাক্কা দিল; যশোদ1 সেদিকে 
কান খাড়া করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল নগেন 


ভগবান্‌ 


হয়ত ডাকিতেছে। আবার কয়েকবার দরজাটা নড়িয়া 
উঠিল) সে আর উৎকঠা চাপিতে পারিল না, লিমা 


উঠিল, কে? নগেন এলি? বাহির হইতে কোন উত্তর 
আসিল ন|। 
সে আবার ডাকিল, “কে নগেন বুঝি ?**নিস্িত 


পুত্রের উদ্দেশে বলিল, 'নরেন! ও নরেন ,*ঘুমিয়ে পড়লি 
নাকি ?*একবার ওঠ না?” 

এবারেও বাহির তইতে এবং নরেনের নিকট হইতেও 
কোন সাড়া আমিল না। কেবল ঝড়ের সঙ্জে একটা 
বিকট হু-ু শব্ধ ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। 
যশোদা বুঝিল যে ঝড়ে দরুজা নড়িতেছে। মে আর 
কোনমতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাকিল, "নরেন, 
ও নরেন উঠে পড়।” কোন সাড়া না পাইয়া সে বুঝিল 
যে নরেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন অদ্ধকারে 
হাতড়াইতে হাতড়াইতে নরেনের শয্যার কাছে গিয়া 
তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে আবার ডাকিল, নরেন, আবু 
ঘুমোসনি বাবা,'"উঠে পড় শীগগির।” 

এবার নরেন “উঠ করিয়া একটা অক্ফুট শব করিল মাঝ; 
কিন্তু উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। 

নিবেন শুনচিস্! আর শুয়ে থাকিল 
পড়, 

অগত্যা নরেন উঠিয়া বিল, তার প্র বলিল, “কেন 
ডাকছিলে? কি হয়েছে? 

যশোদা বলিল, শুনতে পাচ্ছিস না দুর থেকে কিসের 
একটা আওয়াজ আসছে? বোধ হয় বান আসছে” 

নরেন বলিল, “তুমি বান্ত হচ্ছ কেন মা? ও বান 
আসার শব্দ নয়, ঝড় আরো জোরে উঠছে 1) 

না? নরেন না, তুই ঠিক বুঝতে পারচিস্‌ না, ও 
শুধু ঝড়ের শব নয়। ৰান আসছে,.*নিশ্চয়ই বান 
আসছে।' 


১) উঠে 


শ্রাবণ 

তুমি ঠিক বলেছ মা, বোধ হয় বানই আসছে, 
কিন্তু এখন উপায় কিমা? 

উপায় চল্‌ আমরা বরং বাইরে যাই, ভেতরে 
থাকলে ঘর চাঁপা পড়ে মরতে হবে ।” 

-কিস্ত মা, বাইরে কি ঘরের চেঁফ়ে বিপদ কম মনে 
কর?” 

_-তা হোক্‌, বাইরেই চল্‌, গাঁয়ের সব লোকই ঘর 
ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে । আর বেশী সময় নেই*** 
বোধ হয় বান খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। তৃই 
তাড়াতাড়ি করে গরু কটার গলার দড়ি খুলে দিয়ে আয়ু, 
যেদিকে ইচ্ছে ওরা] চলে যাক, আমি ততক্ষণ ছ-একট! 
জিনিষ গুছিয়ে নিই।? 

নরেন বলিল, “তা দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আর দেরী করো 
না'"আমি এখুনি আসছি । জমিদার-বাড়ীর দালানে 
গিয়ে আজকের রাতটা কোন রকমে কাটাতে হবে ।” 

যশোদা বলিল, “এই ঝড়বিষ্টি মাথায় ক'রে, এই 
রাত্বিরে অত দুরে আমি যাব কি করে 7-"আমি যেতে 
পারব না, তুই বরং যাস।» 

'আচ্ছা আমি থাকতে তোমাকে মে ভাবনা ভাবতে 
হবে না । যেমন করেই ভোক তোমাকে নিয়ে যেতে 
পারব ।'--এই বলিয়! তাহার মাকে আর কথা কহিবার 
অবধর নাদিয়া নে বাহির হইয়া গেল। 

গোয়ালে ঢুকিয়া নরেন গরুগ্ুলির দড়ি একে একে 
খুলিয়া দিল। একটি গরু নীরবে তাহার গা চাটিতে 
লাগিল-কি যেন তাহাকে বলিতে চায়! নরেন তাহার 
অব্যক্ত ভাষা হয়ত বুঝিতে পারিল; একবার ভাবিল 
মৃত্যু ষেআসর প্রা তাহা! এই মৃক প্রাণীও বুঝিয়াছে। 
গকুগুলির চিন্তায় সে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িল | এমন সময় 
ঝড়ের দাপটে প্রাচীন আযগাঁছটি সশব্ধে উঠানের উপরে 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। যশোদ] দাওয়া হইতে আর্তনাদ করিয়া 
উঠিল, 'নরেন ! নরেন, কোথাদ্ধ তৃই 1 

নরেনের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে ছুটিয়া দাওয়ায় 
আসিয়। বলিল,এই যে ম! আমি! আর দেরী নয়.'.চল। 

. তার পর নরেন জোর করিয়া তাহার মাকে একেবারে 
তাহার কাধের উপরে তুলিয়া লইল এবং জখিদার-বাড়ীর 
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উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যশোদা আপত্তি 
করিয়া বলিল, “ওরে পাগল ! আমাকে এমন করে নিয়ে 
যেতে হবে না--তোর কষ্ট হবে আর আমারও কষ্ট হবে 
আমাকে নামিয়ে দে আমি ছ্েে্টেই যেতে পারব ।” 

নরেন তাহার উত্তরে বলিল, "আমার কোন কষ্ট হচ্ছে 
না মা» আর তাড়াতাড়ি যেতে তৃমি পারবে না 

কিন্ত কিছুই যে সঙ্জে নিতে পারলুম না বাব! ।, 

-িঙ্গে নেবার মৃত কি-ই বা ছিল মা? ছুঃখ, 
ঈৈল্জ সে. ঠিক আমাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু তুমি এখন 
চুপ কর মা।” 


এই ভীষণ ছুধ্যোগের মধো নবেন জমিদাব-বাড়ী যাওয়া 
যত সহজ ভাবিয়াছিল পথ চলিতে চলিতে বুঝিতে পাবিল 
তাহা তত সহজ নহে। 


প্রমত্ত বেগে ঝড় প্রবাহিত হইতেছে; গাঢ় মসীরু 
অন্ধকার দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে? দুরের বৃক্ষরাজির 
শিল্পোঘালা জমাট অন্ধকারে এক-একটা স্ত,পের মত দীড়াইয়া 
আছে, তাহার ফাকে ফাকে সঙ্বীর্ণ পথের রেখা অস্পষ্টভাবে 
অনুমিত হইতেছে; কিন্তু পথ চেন! হইলেও পথ চলা 
তাহার পক্ষে ক্রমশঃই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। বৃষ্টিতে 
পথ কর্দিমান্ত ও পিছল হইয়াছে। পথের উপরে বড় বড় 
গাছ এবং ডালপালা ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়া স্থানে স্থানে পধ রোধ 
করিয়াছে; কিন্তু নরেনের কোন ভ্রক্ষেপ নাই? সে 
চলিয়াছে তো চলিয়াছে--এই পথের যেন আর শেষ 
নাই। তাহার পা ছু'ট! যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল, 
তবুও সে টানিয়া টানিয়া কোন মতে জোরে চলিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। 


ওদ্দিকে ঝড়বুষ্টির গ্রলয় নৃত্য ক্রমশংই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ফেনিল জলরাশি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিয়া বিপুল 
বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; ভদ্বার্ত মানব এবং পশুর বিকট 
আর্তনাদ ও কোলাহল দিগন্ত মুখর কিয়া তুলিয়াছে। 
প্রচণ্ড ঝড় ও জলোচ্ছাসের গঞ্জন নরেনের প্রাণে এক 
অজান! ভীতির সঞ্চার করিল, কিন্ধু সে নীরবে অগ্রসর 
হইতে লাগিল । আরও খানিকটা গিম্বা তাহার] জমিদার 
বাড়ীর দালানে উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া 
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নরেনের সকল আশা নিভিয়া গেল; ইতিমধ্যেই 
সেখানে শত শত বিপন্প নরনারী ও শিশু সমবেত 
হইয়াছে--তিল ধারণের মত স্থান সেখানে আর নাই। 
সে একটু ইতস্তত: করিয়া সোজ! সাহার্দের ভাঙা বাড়ীর 
অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল হয় ত সেখানে 
আশ্রয় মিলিতে পারে। এবার যশোদা বলিল, 
নরেন, কথা শোন,***আর কোথাও গিয়ে লাভ নেই। 
আমাকে এখানেই নামিয়ে দে বাবা।” নরেন সে কথার 
উত্তর না দিয়া তেমন ভাবেই ছুটিতে লাগিল। অবশেষে সে 
সাহাদের ভাঙ্গা! বাড়ীর দালানে উপস্থিত হইল । এখানেও 
ইতিমধ্যে অনেক লোক জড় হইয়্াছে। নরেন এইখানেই 
কোনমতে একটু স্থান করিয়! লইয়া তাহার মাকে কাধ 
হইতে নামাইয়া দিল । তারপর সে তাহার অবসয় দেহটাকে 
একটা ভাঙ্গা! থামের গায়ে এলাইয়া দিল--তখন তাহার 
আর কোন কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
যশোদাও শুন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা সান্বনার বাক্যও 
তাহাকে শুনাইতে পারিল না। 

প্রাবন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বন্যার জল 
হুশ শবে নিজের আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া তাহাদের 
গ্রান করিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইয়া আমিতেছে। 
দেখিতে দেখিতে ভীষণ জলোচ্ছ'স এই গ্রামটিকেও 
চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে 
এই বেষ্টনী ছোট হইয়া আসিতে লাগিল। অবিরাম 
প্রচণ্ড ঝড়ে তরঙজমালা ফুলিয়! ফুলিয়! উঠিতে লাগিল এবং 
সাহাদের বাড়ীর ভিৎ যেন কীপাইয়া তুলিতে লাগিল। 
একটা প্রচণ্ড জলোচ্ছাস আসিয়া সশবে দালালের একাংশ 
ভাঙ্গিয়া দিল। অসহায় নরনারীর মুখ দিয়া কেবল একটা 
আর্তনাদ বাহির হইল। প্রকৃতির এই ভয়াবহ তাণুব- 
লীলা এবং আপসন্স মৃত্যুতয় তাহার্দের পাগল করিয়! 
তুলিল। কেহ কেহ জ্ঞান হারাইল; “ভগবান বাচাও! 
বাচাও! বাচাও!? আর্তনাদে ও ক্রনদনে সেখানকার 
আকাশ বাতাস কাপিয়া উঠিতে লাগিল । কিন্তু আসঙ্গ 
সবত্যুভয়ে এই ছুইজন একটুও বিচলিত হইল না; যাতা 
পুত্র তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল। নরেনের মাথা 
কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া ষশোদা বার বার তাহার 
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দিকে তাকাইতে লাগিল । নরেনও ছুই হাত দিয়! ভাহার 
মায়ের গল! জড়াইয় ধরিল। হশোদার চক্ষু হইতে টপ 
টপ করিয়া ছুই ফোটা অশ্র নরেনের মুখের উপর ঝাবিয়া 
পড়িল। নরেন আস্তে আস্তে বলিল, “মা, তুমি কাদছ ?" 

যশোদা চুপ করিয়া রহিল ও লন্গেহে তাহার মাথায় 
হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন আবার বলিল, “আজ 
কিসের ছুঃখ মা, মরণের? পৃথিবীতে যা সবচেয়ে বড় 
মতি, সেই মরণ আজ আমাদের ডাক দিয়েছে, আমাদের 
যে হাসিমুখে সাড়া দিতে হবে মা? 

যশোদা সংযত কণ্ঠে কহিল, “মরণের জন্তে একটুও 
দুঃখ নেই, কিন্তু নগেনের সঙ্গে যে আর দেখা হলনা 
বাবা । 

নরেন শ্মিতমুখে বলিল, “সে জন্যে ছুঃখ কারো না মাঃ 
ভগবান হয়ত কেন মহৎ কাজের জন্তেই দাদাকে আছ 
আমাদের কাছ থেকে দূরে রেখেছেন।-"*তুমি এখান থেকে 
দাদাকে তোমার শেষ আশীর্বাদ জানাও মা।" 

যশোদ1 বোধ হয় একবার নীরবে নগেনকে তাহা 
শেষ আশীর্বাদ জানাইল। বিরাট জলোচ্ছাস ভীষণভাবে 
গঙজ্জন করিতে করিতে সাহাদের দালানের উপর 
আছড়াইয়৷ পড়িতে লাগিল। অসহাম নরনারীর মম্মভেদী 
আর্থনাদের স্বর আরও তীব্র হইয়া উঠিল। অবশেষে 
আর একটি বিরাট জলোচ্ছাস আদিয়! দকলকেই গ্রাস 
করিল। প্রবল জলশ্রোতে লকললেই কোথায় ভাসিয়া 
গেল। তাহাদের আর্তনাদ আর ক্রন্দন চিরদনের মত 
বিলীন হইয়া গেল। 

০ চি ক 

ছয়দিন পরে কলিকাতায় নগেন লোকপরম্পবায় 
শুনিল যে গত মহ্াসধ্মীর রান্তির প্রলয়ঙ্কর বাত্যা ও 
বন্যায়, সমগ্র মেদিনীপুর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে 
এবং সহশ্র সম নরনারী ও গবাদি পশুর প্রাণহানি 
হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাহার অস্তর একবার 
কাপিয়া উঠিল । আজ ছয়দিন হইল কিন্তু সে ত এখনও 
তাহার মা ও ভাইয়ের কোন চিঠিপত্র, কোন খবরই পায় 
নাই। তাবিল তবে কি তাহারা আর জীবিত নাই? 

নগেন সেই দিনই ছুটি লইয়া তাহার মা যশোদা ও ভাই 


শ্রাবণ 
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নরেনের সংবাদ জানিবার জন্ত অনেক দিন পরে আবার 
ভাহার গ্রামের ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এই ফিরিয়া 
আসার মধ্যে তাহার মনের কোণে একটুও আনন্দ নাই, 
আছে শুধু এক অজানা উদ্বেগ ও আশঙ্কা। গ্রামের 
বাহিরেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার প্ঙ্কা বাড়িয়া 
গেল। সহত্র সহন্ত্র গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও বৃতৃক্ষিত নর- 
নারীর অসহায় শীর্ণ মুখ প্রথমেই তাহার চোখে পড়িঙ। 
সকলের ক্ষুধার্ত মুখে কাতর মিনতি ও অবাক্ত বেদনার 
ভাব পরিস্ফুট । ভীষণ ছুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ ভরিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য এ পর্যন্ত 
আসে নাই। 

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা ও জঙ্গোচ্ছাসে দেশের এমন ভয়াবহ 
মৃষ্ঠি হইয়াছে যে নিজের গ্রামকে পর্য্যন্ত চিনিবার কোন 
উপায় নাই। সমুখের ধানের ক্ষেতটাকে এক সীমাহীন 
নিষ্তব প্রান্তর বলিয়া মনে হইতেছে; ঝড়ের দাপটে ধানের 
চারাঞ্চলি মাটির সতিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে । 

দরে তালবৃক্ষবেষিত গ্রামখানির ছোট ছোট গৃহ- 
গুলিকে যেন একটা ছবির মৃত দেখাইত, কিন্তু একরাব্রির 
ঝড়েই তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। দিকৃ- 
চক্রবালে ঘে প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণী জটলা করিয়া দাড়া ইয়াছিল, 
তাহার অনেকাংশ ফাকা হইয়া গিয়াছে। উর্ধাকাশে 
কতকগুলি শকুনি চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
মাঠের বুক চিরিয়াঁ সর্পিল পথটি অদূরে মিশিয়া গিয়াছে 

একট। বিশ্রী দূর্গন্ধ বাতাসকে ভারী কারিয়া তুলিয়াছে। 
যেদিকে দৃষ্টি পড়ে, সেইদ্দিকেই কেবল অগণিত নরনারী, 
শিশু এবং গৃহপালিত পণ্তর গলিত শব পড়িয়া আছে আর 
শকুনির দল নির্ভয়ে মৃহা উল্লাসের সহিত মৃতদেহের মাংস 
তক্ষণ করিতেছে । কোথাও কোথাও অনেকগুলি মৃতদেহ 
স্পীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । এই বীভৎস ও 
তয়াবহ দৃষ্ত দেখিয়া নগেনের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল এবং 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল । 

ধ্যা হইয়াছে। ধৃপর মাঠের উপর দিয়া সে হাটিযা 
চলিয়াছে। সমস্ত কুটিরগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; 
অনেক পাকা বাড়ীও ধ্বলিয়া গিয়াছে--তাহাদের ধ্বংসাবশেষ 
যেন অতীতের সাক্ীন্বরূপ গাড়াইয়া নমাছে। সাহাদের 


ভাঙ্গাবাড়ীটা সম্পূর্ণক্ূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে $ সেই ধ্বংস- 
স্তপের ফাকে ফাকে কয়েকটি মৃতদেহ আটকাইয়া 
রহিঘ্াছে। সে আর সেদিকে চাহিতে পারিল না। 
বটিকাবর্থে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ নমূলে উৎপাটিত 
হইয়াছে; কয়েকটি তালগাছের মাথা কোথায় উড়িয়া 
গিয়াছে, কেবল তাহাদের কাণ্ডগুলি মহাগ্রলয়ের স্থৃতি- 
-স্তত্তের মত আকাশের পানে চাহিয়া দাড়াইয়া আছে। 
নগেন চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাদীপের মিটুমিটে আলো 
চোখে পড়ে না, শহ্খধ্বনিও কানে আসে না; রাখাল- 
বালকের বশীর স্থরও আর কানে আসে না। চারিদিকে 
কেবল একটা ভয়াবহ নিম্তন্ধতা বিরাজ করিতেছে। 
অবশেষে নগেন তাহার বাড়ীর কাছে উপস্থিত হইল। 
সেবরাত্রির প্রাবনে আর ঝড়বৃষ্টিতে তাহার বাড়ীও ভাসিয়! 
গিয়াছে। দেখানে জনমানবের কোন চিহ্ন আর নাই। 
সে মোটেই বিস্মিত হইল না; স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে 
ডাহার ন্সেহের মা এবং ভাই যে মৃহ্াপ্রস্থানের পথে যাত্রা 
করিয়াছে সেখান হইতে আর কোনদিনই তাহারা ফিরিয়া 
আসিবে না। তাহার ডাক আর সেখানে পৌছিবে না। 
তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সে ফিরিয়া 
ধাড়াইয়া আবার চলিতে লাগিল। একবার ভাবিল, সে 
তাহার নিজের মা ও ভাইকে চিরদিনের মত হারাইয়াছে 
সত্য; কিন্ত সেতো সর্বহারা হয় নাই। এখনও তাহার 
যে অগণিত ভাইবোন ও মা জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের 
সেবা করিলে, তাহার্দের মুখে অন্গ তুলিয়া দিলে, পরনে 
বন্্র দিলে এবং আশ্রয় দিলে তাহাদের মাঝেই সে তাহার 
মা ও ভাইকে খুঁজিয়া পাইবে। তাহার শক্তি ও সাম্য 


ষত সামান্তই হোক্‌, অলক্ষ্য হইতে তাহার মা ও ভাই 
তাহাকে যে প্রেরণা ও শক্তি যোগনইবে, তাহা তো কম 
নহে। | 

মাথার উপর চাদ উঠিয়াছে; নীল আকাশের বুকে 
মেঘের চিহ্ন নাই । ফাকা মাঠের ঝির ঝিরে মিষ্টি বাতাস 
তাহার অবসাগগ্রস্ত শরীর ও ক্লান্ত মনকে ভুড়াইয় দিল। 
নগেন আগাইয়া চলিল-_-সহম্্র সহস্র কের আকুল আহ্বান 
তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে। এই আহ্বানে 
নিদারুণ ছুঃখও তাহার কাছে ছুঃখ-বিলাস বলিয়া মনে 
হইল। সহত্র সহম্র ছুংস্থ ভাই বোন ও মায়ের কাতর 
আহ্বান তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। 


অগ্সন্‌ 


বিদেশী পত্রিকা হইতে 


সোভিয়েট ফার্মে 
[লিয় কিরিলের (907 [27]) লেখা এই প্রবন্ধটি 
লগ্তনের "দি স্পেক্টেটা'র (1120৩ 8০৪০7%00:) নাক 
সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সংকলিত। সোভিয়েট রাশিয়ার 


বত মান কৃষি-ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কষিকার্ধ 
প্রথার অনেক কিছু শেখার আছে বলেই মনে হয়] 


জারের রাশিয়ায় কষকর] ছুইটি বড় শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল--ধারা গ্রামিক গোঠীর (৮11720  20100)10)6) 
বা মিবের (11) সভ্য হিসাবে সাধারণ জমিতে কৃষিকার্ধ 
করত--আর একদল ছিল মালিক কৃষক; এদের নিজেদের 
ফামণছিল। পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে এই ছুটি শ্রেণীই 
ছিল দরিদ্র এবং অজ্ঞ। পুরাতন শাসকদের আমলে শেষ 
দশ বৎসরে কুঘকদের অবস্থার উন্নতির জহ। অনেক ক্ছি 
করা হয়েছিলকিন্তু এই অল্প সময়ে এগারো কোটি 


কৃষকের এমন কোন অবস্থাস্তর করা সম্ভব হয় নি যার 
প্রভাব অন্থতব করা যেতে পারে। 
সোভিয়েট গবর্ণমেট্ট প্রায় ১৯২৭ খুষ্টাব পর্যস্ত কধকদের 


অনেকটা! প্রাচীন পদ্ধতিতেই কাজ চালানোর অস্কুমতি 
দিয়েছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রুঘকদের বুঝিয়ে সমষ্টিগত 
ফার্মে (৩01001৬9 [এশা) আনার জন্য উৎসাহের সঞ্জে 
অভিযান সরু করা হয়ছিল--এবং ১৯৩৫ খুষ্টাব্ধের মধ্যে 
বেশীর ভাগ কষক-ফণর্ম সমষ্টি-ফার্মে পরিণত হয়েছিল এবং 
কুষকরাও সমষ্্িগত ফার্মেযোগ দিয়েছিল। এই ব্যবস্থা 
চালু করতে গবর্ণমেণ্ট লিুর এবং পাশবিক পদ্ধতি অব্লঙ্থন 
করেছিলেন--তার ক্ষতচিহন এখনও দেখা যায়। কিন্ধু 
প্রাচীন ধরণের ক্ষক-ফাম রাশিয়ায় অপ্রচলিত হয়ে 
পড়েছিল; এর অবস্থা অনেকটা হয়েছিল বিছ্যুৎ-শক্ি, 


কেন্দ্রিক তাপ এবং সর্বপ্রকার আধুনিক যঙ্থাদি-সমদ্বিত 
সহরে অঙ্ববাহিত ট্রামগাড়ী রাখার মত । 


সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট তীর শ্রমশিল্পের নীতি অনুসারে 
বড় বড় স্টেট ফাম' সৃষ্টি ্কত্রতে পারতেন--সেখানে 
কৃষকদের শ্রমিক হিলাবে নিষুক্ত করা ফেত। এর পরিবতে” 
হত বিচক্ষণতার সঙ্গেই গবর্ণমেন্ট সমবায় নীতির উপরু 


কষিকাধের ভিত্তি স্থাপনা করতে মনস্থ করেছিলেন। 
নীতিগত দিক,থেকে সমস্টিগত ফাম” হচ্ছে সমবায়ী 
প্রতিষ্ঠান-এখানে সভ্যদের নীতি-নিধণরশ এবং 
ব্যবস্থাপনার গণভাস্ত্রিক অধিকার আছে । কিন্তু কার্ধত 
গবর্ণমেষ্ট-নিধারিত সাধারণ পরিকল্পনা অহৃসারে তাদের 
স্বাধীন মতামত সীমাবদ্ধ । কোন্‌ অনুপাতে কি শহ্ উৎপন্ন 
করতে হবে তা গবর্ণমেপ্টই নিধণরণ করেন। ফাষের 
সভাপতিও কাধত পার্টির মনোনীত ব্যক্তিত্বকে নিযুক্ত 
করা হয় গবর্ণমেন্টের উপদেশ এবং আদেশ ধাতে যথাঁধথ 
প্রতিপাঞিত হয় সেটা দেখার জন্ত এবং ফামের 
আভ্যন্তরীণ শাসন পরিদর্শনের জন্ত। প্রকৃতপক্ষে তার 
আহ্গত্য সেট এবং ফামে'র সভ্যদদের মধ্যে দ্বিধা-বিভদ্ক 
ফার্ম যাতে তার উৎপন্ন দ্রব্যের দেয় অংশ ঠিকমত স্টেটকে 
দ্বেয় তার দিকে নজর রাখা তার অন্থতম প্রধান কতব্য। 
এর জন্ত স্টেট নিদিষ্ট মূল্য দেয়--বাকী উদত্ত শন্ত বিক্রী 
ক'রে যে দাম পাঁওয়া যায়, এ দাম তার চেয়ে বথে্ট কম। 

ফামেরি সর্বপ্রকার আঘিক দ্রেনা-পাওনা মিটিয়ে কোন 
ক্ষেত্রে উদ্ধত্ত শশ্ত, কোন ক্ষেত্রে বা তার দাম দিয়ে সত্যের 
পাওনা মেটানো হয়! ডিভিডেগের পরিমাণ মোট 
অর্থকরী আয়ের অধেক এবং শস্তের শ্রতকর পঁচিশ ভাগ 
ঈাড়ায়! প্রত্যেক সভ্যের আয় নির্ভর করে রহ. তার 
ভাগে ষে পরিমাণ শ্রম-দিবস (1৮১০) 8)) গড়ে ভার 
উপর। শ্রম-দিবস এবং একদিনের কাজ একার্থবোধক' 
নয়; এটা অনেকটা কাজের একক--যেমন এতটা জমি 
চাষ কিংবা খনন, এতগুলো গাতী দৌহন প্রভৃতি । গড়ে 
একদিনের কাজ প্রায় দেড় দিনের শ্রম-দিবসের সমান, 
কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের অজিত শ্রম-দ্িবল তার নৈপুণ্য 
এবং উৎসাহের উপর নির্ভর করে। কাজেই খণ্ড কাজের 
নীতি কিংবা ফল অঙ্ছসারে বেতন দেবার নীতি অঙ্ুস্থত 
হয়। 

সমষ্টিগত ফামপ্তলোর আকারে অনেক বিভিন্নতা দেখা 
যায়ঃ ইউরোপীয় রাশিয়ার কৃষি-অঞ্চলে গড়ে এগুলোর 
আকার হয় প্রায় ছু-হাজার একর---কার্ধরত শ্রমিকের 
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খ্যা হয় দুই-শ কিংবা তারও বেশী। চাষের অধিকাংশ 
করা হম স্টেট-পরিচালিত মেশিনস্টর্যার স্টেশনের ট্র্যাক্টর 
এবং মেশিনের দ্বারা । ফাম্‌্গ্লোর সাধারণত অশ্ব- 
বাহিত কল থাকে--আর গৌণ কৃষিকার্য এবং ট্রাক্টরের 
অনুপযুক্ত কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও ভারবাহী পশ্ুও থাকে। 
তাদের কলের সাহাঁষ্যে উৎপন্ন শহ্তের একাংশ মেশিন- 
টর্যাক্টর স্টেশনগুলো পেয়ে থাকে । 

গবর্ণমেপ্টের কৃষিকার্য সম্বন্ধীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রাথমিক 
অসস্ভোষ এবং সন্দেহ অনেকটা বিদুরিত হয়েছে-_-অবশ্ত 
বুড়ো লোকদের মধ্যে অনেকে এখনও বিগত দিনের 
বাক্তিগত মালিকানা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা কামনা করে, কিন্ধু অপেক্ষাকৃত কম-বযুস্ক সভ্যরা 
মোটের উপর বর্তমান অবস্থায় সন্ভষ্ট। নিজেদের 
প্রচেষ্টায় হয়ত তারা অনেকেই ফামচালাতে পারবে না, 
কেন-না কুষিকাধ এবং পশুপালনের এক একটি শাধায় 
বিশেষজ্ঞতা অর্জন করার দিকেই তাদের ঝোক, 
প্রকৃতপক্ষে পল্লীর যুবক কৃষক-সম্প্রদায় দ্রুত আদর্শবাদী 
অমিক সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে--তাদের দৃষ্টিভঙ্পী পুরনো 
কুষক সম্প্রন্ধায়ের মত নয়--অনেকটা যন্ত্-শিল্পের শ্রমিকদের 
মত। সমষ্টগত ফামে: কৃষিকার্য শিল্পবূপ ছাড়িয়ে যে 
অনেকটা থাটি বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করছে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। অনেক ফার্মের নিজ্জন্ব ছোট বিজ্ঞান- 
গবেষণাগার আছে__সেখানে বিশেষজ্ঞরা শশ্য-ধ্বংসকারী 
পতঙ্গ ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কীট পতঙ্গ উৎপাদন 
করেন, নানা প্রকার সারের সংমিশ্রণ ক'রে গবেষণ! করেন, 
বিভিন্ন প্রকার উত্তিদ সংমিশ্রণ ক'রে প্রজনন গবেষণ। 
করেন। 

কোন কৃষি-শ্রমিককে একা পেয়ে যদি তার সঙ্গে 
আলাপ করা যায়, তবে সর্বপ্রথম একটা জিনিস দেখা যায় 
-তারা নিজেদের বাড়ী, নিজেদের বাগান, নিজেদের 
গরু, শুকর এবং মুরগী সম্বন্ধে খুব গর্বিত! গড়ে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে দেড় একর জমি, একটা. গরু, 
. একটা শুকর এবং যতটা খুসী মুং্গী। নিজেদের জীবিকা 
নির্বাহের জন্ত এগুলোর উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয় 
কেননা ফার্মে কাজের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের হার বেশী 
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নয়। এর কারণ এই যে, গবেষণী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কৃষি- 
কাধ সম্বন্ধীয় শিক্ষাবিধান এবং ক্রমবর্ধমান নীতিতে 
উন্নত ধরণের কলকক্তা! নির্মাণের জন্য কারখানা স্থাপনে 
স্টেটের অনেক ব্যয় হয়-_-এতে অবশ্ঠ শেষ পর্যন্ত পল্গী- 
জীবন এত উন্নত হবে যে আগেকার দিনের কৃষিকার্ধ- 
প্রথায় সেটা কোন মতেই সম্ভব হ'ত না-কিস্তু তার জন্য 
প্রথমত কষিজীবীদের কিছুট। স্বার্থত্যাগ করতে হবে । 

যদিও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সভাপতি এবং অন্থান্ 
সরকারী ক্মচারীদের অনেকটা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা 
প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত উত্সাহ ও উদ্দীপনার সীম! 
নিধারণ দেখে মনে হয় ষে সাধাবণ ফার্ষের সভ্যর1 ভাড়াটে 
কুষি-শ্রমিকদের চেয়ে ভিন্ন নয়, তবু তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী কিন্ত 
শ্রমজীবীদের মত নয়। তারা সমষ্টিগতভাবে নিজেদের 
জমির মালিক ব'লে মনে করে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে 
যে স্বার্থজনিত একত্ববোধ দেখা যায়, যালিকত্ববোধহীন 
ভাড়াটে শ্রমজীবীদের মধ্যে তার সন্ধান মেলে না। 

এই মালিকত্ব এবং একত্ব-বোধই তাদের দেশকে 
আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা! করার জন্য রুশ কৃষকদের 
আপ্রাণ চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেছে৷ 


ব্যবসায়ে জাপানী 
[জাপানীরা মে অন্যতম শ্রেষ্ট ব্যবসায়ী জাতি সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । বতমান প্রবন্ধে মিঃ 
ঈ, এম, গাল (], 2. 0811): জাপানীদের ব্যবসায়- 
পদ্ধতিব আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি 1176 ৬০:1৫ 

[01898৮ নামক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত ] 
এক শতাব্দী পুধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
জাপানীদের স্থানই ছিল না। তথাপি ইউরোপীয় যুদ্ধ 
স্থরু হবার কিছু পুরে তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
ছিল মোটামুটি ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউগ্ড। শুধু অঙ্ক 
ংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারট। নীর্স, কিন্ত জাপানী 
ব্যবসাম্ীর মধ্য দিয়ে মানবীয় পদ্ধতিতেও ব্যাপারটা নিয়ে 
আলোচনা করা যেতে পারে। জাপানী ব্যবসায়ীর মূল 
কথা তার দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত আছে। তার 
ব্যক্তিত্বের একাংশ তোমার আমার মতই পাশ্চাত্য 
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ভাবাপন্ন ; অপরাংশ পুরোপুরি জাপানী । তার অফিস_ 
অফিসের গঠন, ব্যবস্থাপনা, আসবাব এবং হত্ভাদিসঠিক 
তোমার আমার অফিসের যতই । তার পোষাক, পরিধান- 
পদ্ধতি, তার ব্যবহার, তার ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং কথাবাত 
এবং বহুলাংশে তার ব্যবসায়ের স্ট্যাগ্ডার্ড, তোমার আমার 
মতই। 

কিন্তু অফিসের পরে জাপানী ব্যবসায়ী আর আদৌ 
পাশ্চাত্য-ভাবাপক্ম নয়। জাপানী ব্যবসায়ী যদি ধনী হয় 
এবং পাশ্চাত্য-পদ্ধতির বাড়ীতে থাকে, তবে বাড়ীর ষে 
অংশে সে পাধারণত তোমাকে অভ্যর্থনা করে, সে অংশে 
সে ফিরে যায় নাঁ; সেবাড়ীটির জাপানী অংশে চলে 
যায়। যদিসে ধনী নাহয়, তবে সে কাঠ এবং কাগজ 
নিমিত ক্ষীণকায় পুতুলের বাড়ীতে ফিরে যায়। উভয়- 
. ক্ষেত্রেই সে তৎক্ষণাৎ কিমনে! পরে খালি পায়ে মেঝের 
মাছুরে জোড়াসনে বসে পড়ে। এক ফুটেরও কম উচু 
একটা লগ্বা! টুল ছাড়া আর কোন আসবাব ঘরে থাকে না। 
ঘরের দেগাল, দরজা কিংবা কাচের জানালা থাকে না 
ঘরগুলির মাঝের কাগজের তৈরী বেড়াগুলি এদিকে 
ওদিকে দোলে। তবে বৈছ্যুত্তিক বাতি ও টেলিফোন 
থাকেই-_এবং সপ্ভবত একট] বৈছ্যুৃতিক তাপবিকীরণ- 
কারী যন্ত্র থাকে। সম্ভবত একটা কাঠ কয়লার ছোট 
অগ্নি-পাত্মও থাকে । গৃহ-সজ্জার মধ্যে হয়ত একখানা 
ছবি, একটা জড়ানো ফর্দ এবং একটি চীন! মাটির পাশে 
কয়েকটা ফুল থাকে । লম্বা টুল থেকে সে নিজেই হলুদ 
রডের কিংবা সবুজ রডের চা ঢেলে নেবে; যে ছোট 
মি-টি ধীর গতিতে চা নিয়ে আসে তাকে দেখে মনে হয় 
যেন সে কোন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে জীবন ধারণ 
ক'রে বেরিয়ে এসেছে। সাদ্ধা ভোজন কাঠির সাহায্যেই 
করা হয়; সান্ধ্য ভোজে ভাতই প্রধান উপাদান এবং 
খাবার পরে সেই মাঞ্জিত-ব্যবহার ব্যবসায়ী বন্ধু পুনঃ 
পুন: সশব্দে এবং সন্ধির সঙ্গে ঢেকুর তুলতে থাকে । 
ডখন সে দেহ এবং আত্মা--এই উভয় দ্রিক থেকেই 
ব্যবসায় জগৎ থেকে একেবারে দুরে সরে যায়! 

জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই তীক্ষু 
বৈষম্যই প্েখা যায়। একেবারে শীর্দেশে অর্থনৈতিক 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 


শক্তির সঙ্ঘবন্ধতার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের সামৃশ 
থাকলেও এটা পাশ্চাত্য ধনতম্ত্ররে ব্যঙ্গ ছাড়া 
কিছু নয়। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক 
তৃতীয়াংশ হচ্ছে মিৎস্ুই, মিৎসথবিসি, স্থমিতোমা এবং 
ইয়ান্থদা নামক চারটি অত্যস্ত ধনী পরিবারের হাতে। 
এদের ভিন জন দেশের জাহাজ নিমাঁণ ব্যবসায়ের 
অধেকের অধিকারী । এদের প্রত্যেকেরই এক-একটা 
বিরাট ব্যাঙ্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে এদের চারটি ব্যাঙ্কে 
জাপানের সামগ্রিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক তৃতীয়াংশ 
থাকে। তাদের ট্রাস্ট কোম্পানীগুলিতে দেশের সমগ্র 
ট্রাস্টে গচ্ছিত অর্থের শতকরা সত্তর ভাগ খাটে ৷ দেঈয় 
বীমা-ব্যবসায়ে এদের বীম] কোম্পানীগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
আরও কয়েকটি পরিবারসহ এই চারটি পরিবারকে বলা হয় 
জৈবাৎস্থ (%81১5085) অথবা ধনতাস্ত্রিক দাস; দেশের বড় 
বড় এঞ্িনিয়ারিং ফার্ম, খনি, মদের ব্যবসায়, কাগজের 
ব্যবসায়, রাসায়নিক ব্যবসায়, চিনির ব্যবসায়, ইস্পাতের 
ব্যবসায়, লৌহেতর ধাতুর ব্যবসায়, তৈল-সংশোধন 
ব্যবসায়, টিনে রক্ষিত থাদ্য এবং বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতির 
ব্যবসায় এদের অধিকারে । অপরিমিত ধনের অধিকারী 
হওয়ায় এদের প্রচুর রাজনৈতিক প্রভাব আছে। শুধু 
জাপানে নয়, জাপ সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্নৈতিক 
পরিকল্পনাসমূহ কার্ষে পরিণত করতে রাষ্ট এদেরই উপর 
নির্ভর করে। 

আধুনিক জাপানী ব্যবসায়ী অনেকটা *ক্তান্ত্রিক-_ 
ধন-সম্পত্তি এবং যানব-জীবনের উপর তার অসস্ভব 
অধিকার। চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ স্থুরু হবার পূর্বে 
আট কোটি জাপানীদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ 
হাঞ্জার লোক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। এদের প্রায় শতকরা 
সত্বর জন কাজ করত এমন সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যেধানে 
পঞ্চাশ জনের কম কর্মী নিযুক্ত ছিল। যে সম্তা মাল 
জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য, এই সব ছোট- 
খাটো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই সে মাল তৈরী হড--মোজা, 
গেঞ্জি, বৈদ্যুতিক বাতি, রবাবের জুতো, পেম্সিল, খেলনা, 
বাইসিকৃপ্‌, নানা রকমের ছোটখাটো ধাতব পদার্থ 
প্রস্ৃভি। অঙ্থ্লেখ্য বাড়ীতে স্থাপিত গেঞ্জি প্রভৃতির কল 


শ্রাবণ 


সঞ্চয়ন 


৫২৫ 


উট 


দেখে চিনবার উপায় নেই-কোন কোন কারখানায়, 


বৈছ্বাতিক যন্ত্র থাকে আবার কোথাও বা হাত-কলের 
সাহাযোই কাজ চালান হয়; কাজের মধ্যে এত সুক্ষ 
বিভাগ যে কোন কোন কারখানায় শুধু বোডামই লাগান 
হয়। সেই রকম রগানীর জন্য নিমিত বাইসিকলের 
বেলায়ও দেখা যায় যে কোন দোকানে রিম তৈরী হয়, 
কোন দোকানে চাঁকার মধ্যাংশ তৈরী হয়, কোন দোকানে 
তৈরী হয় হাতল আবার কোন দোকানে শুধু ফ্রেমই তৈরী 
হয়। আমাদের হঙ্জ-শিল্পগুলিও অবশ্য বিশেষীকরণের উপর 
গঠিত। কিন্তু শ্রমবিভাগ জাপানের কুটির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য 
নয়-তার বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন ছোট ছোট 
কর্ষ-বিভাগে। যখন যুদ্ধোৎপাদনের জন্ত এই সব কিছুকে 
সংগঠিত করা হয়, তখন সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য জন-শক্কির 
সজ্ঘবন্ধতাই সম্পাদন করা হয়। এই কথার সঙ্গে ভেবে 
দেখুন ষে এই সব ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধনতান্ত্রিক 
দৈত্য জাইবাৎস্থৃদের কাছ থেকে তাদের উপকরণ এবং 
মূলধন পেয়ে থাকে--তবেই যুদ্ধকালে একটা শ্ৈরতা্ত্রিক 
জাতি কি ভাবে কাজ করে সেটা বোঝা যায়। 

এই শিল্পজগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে 
কম মাইনের অনেক নারী শ্রমিক খাটে। বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প- 
গুলির সঘদ্ধেও এ কথা বিশেষ ভাবে প্রযুজ্া। রেশম 
পশম ও কার্পাস বস্ত্র মিলে নিধুক্ত শ্রমিকদের তিন ভাগই 
তরুণী; পল্লী অঞ্চল থেকে মিলের এজেপ্টরা এদের নিয়ে 
আসে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পুর্বে প্রকাশিত সরকারী 
হিসাব থেকে দেখা যায় ঘে জাপানের ছোট ও বড় 
কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রাম্ম অধেকই নারী। 
সাধারণত এরা মাসে ছুর্দিন-ছুটি পায়--কোন কোন ক্ষেত্রে 
সপ্তাহে একদিনও বিশ্রাম পায় এবং চীন যুদ্ধের পূর্বে 
তাদের বেতন ছিল দৈনিক প্রায় এক শিলিং ঃ কম করে 
দৈনিক সাড়ে আট ঘণ্টা এদের খাটতে হয়_আর যে-সব 
কারখানা ফ্যাক্টরী আযাক্টের (8৪০৮০: 4০৮) আওতায় 
পড়ে না সে-সব কারখানায় দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা 
খাটতে হয়। চীন যুদ্ধের পূর্বে শুধু বড় বড় সমদ্ধিশালী 
মিলেই এই বেতন, বোনাস, অবসর গ্রহণকালীন ভাতা এবং 
জুব্য-মৃল্য প্রত্থৃতি নিয়ে দৈনিক এক শিলিং নয় পেক্গে 


ঈ্লাড়াত। স্থদক্ষ পুরুষ কর্মীদের বেতন হত সাড়ে চার 
শিলিং থেকে সাড়ে সাত শিলিং-এর মধ্যে। আর যারা 
দৈনিক চুক্তিতে সাধারণত কাজ ক'রে থাকে তারা পেত 
দৈনিক এক শিলিং হিসাবে। খৃষ্টাবের 
শেষে বেতনের হার শতকরা পঁচিশ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে 
বটে--তবে জীবন-্ধারণের ব্যয়ও ছিগুণের বেশী বেড়ে 
গেছে। ূ 

জাপানের শিল্প এবং ব্যবসায়-জগতকে ধরে রেখেছে 
তার কুষিকার্ধ : কৃষিকার্ধই জাপানের অর্থনীতির মূল 
ভিত্তি। এই কৃষি-জগতে জাপানের প্রায় অধেক শ্রম- 
শক্তি নিযুক্ত ; রুষিকার্ধের সর্বনিয়্ স্তরে ভীষণ দারির্র্য, 
অধেককট1 উপরে জীবিকা নির্বাহের পুরাতন অসামর্থ্য এবং 
শীর্ষদেশে আছে প্রায় ৪০** লোক যাদের জমিদারী ১২৪ 
একরের বেশী--আপেক্ষিক হিসাবে বড় এই জমিদারদের 
জমিদারী গড়ে ৩০৬ একর । * * ৯ 

এই হ'ল জাপানীদের ব্যবসায়িক পট-ভূমিক। এবং এর 
থেকে সহজেই বোঝা যায় জাপান ব্যবসায়কে কত সহজে 
তার যুদ্ধধস্তে প্রঘ্নোগ করেছে । জার্মানীর মত জাপানও 
তার আমদানী জিনিস দেশের লোকের জীবন-ধারণ 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খরচ ন৷ করে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের 
জন্য সংরক্ষিত করেছিল। 


১৯৪৩ 


প্রাতরাঁশের জন্য ক্যানীভাকে ধন্যবাদ 

[ ব্রিটেনে খুব কম লোকই জানে ক্যানাডা কি ভাবে 
তাদের জন্য অস্ত্শ্্র নিষর্ণণ করে, সৈনা জুগিয়ে, নগদ 
টাক] দিয়ে এবং খাদ্য উৎপাদন ক'রে সাহাধ্য করছে। 
এখানে খাদা-উৎপাূনের একটা! ব্যাপক এবং স্থন্দর বর্ণন। 
দেওয়া হয়েছে । প্রবন্ধটির জেখক রেমণ্ড আর্থার ডেভিস্‌ 
(98)0000৭ &1007 0085158) এবং প্রবদ্ধটি প্রকাশিত 
হয়েছিল টরপ্টোর 118015205 118052109এ ] 

আটাম্ন লক্ষ ত্রিশ হাজার শৃকর নিশ্চয় অনেক শৃকর। 
পর পর সাজিয়ে দিলে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ধরে এই 
শৃকরের! ভ্যাঙ্কুভার থেকে লগুন (অণ্টোরি:9) পর্যন্ত 
একটি অবিচ্ছিন্ন সার তৈরী করতে পারে। যদি এই 
শৃকরগুলোকে একশ কামরাওয়ালা মালগাড়ীতে বোঝাই 


1&২৬ 





রুরা হয় এবং ঘণ্টায় যদি একখানা করে শুকরের স্পেশাল 
"গাড়ী পর পর ছাড়া হয়, তবে রেল-প্লাইনের পাশে দীড়িয়ে 
এই সব শৃকরের স্পেশাল গাড়ী দেখতে এক বছর লাগবে। 
বিটেনে সত্বর কোটি পাউণড শু লবণাক্ত শৃকর-মাংদ 
(৯০০০০) এবং জঙ্ঘা দেশ (82০) পাঠাতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে 
ক্যানাভাকে কত শুকর উৎপয্প করতে হয়েছে এর থেকে 
. তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। 
ক্যানাডার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার এটা ত মাত্র একটি দিকের 
একটি দৃশ্ত-_ যুদ্ধরতদের জন্য খাদ্য-উৎপাদন। ক্যানাডায় 
অসামরিক অধিবাসী, সৈন্যদল, ব্রিটেন এবং আমাদের 
গ্অন্যান্য মিব্রশক্তির খাদ্য-সরবরাহ কার্ধে সাত লক্ষ পঁচাশী 
হাজার ফামে” পয়ন্্রিশ লক্ষেরও বেশী নরনারী নিযুক্ত 
আছে? উপরন্ধ হাজার হাজার প্যাকিং হাউস, ময়দার 
কলের শ্রমিক, ভেয়রী শ্রমিক, মংস্তজীবী প্রতৃতিও এই 
কার্ধে নিযুক্ত আছে। 
শুধু ব্রিটেনেই ক্যানাডা যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে পয়তাল্লিশ 
গুণ বেশী ডিম এ বৎসর (১৯৪২) পাঠিয়েছে; তিন গুণ 
বেশী শুষ্ক লবণাক্ত শৃকর-মাংস পাঠিয়েছে; ক্যানাতার 
চেড়ার (0১9৮) পনির পাঠিয়েছে ছুই গুণ 
বেশী; আর পাঠান হয়েছে আমরা যুদ্ধ-পূর্ব বৎসরে গড়ে 
সারা পৃথিবীতে যতটা গম পাঠাতাম ততটা, টিনে রক্ষিত 
আমাদের সমন্ত স্যালমন্‌ এবং হেরিং মাছও পাঠান 
হয়েছে। অধিকন্ক ক্যানাডার রুষকরা কম জমিতে বেশী 
গম, যুদ্ধের পূর্বের তিনগুণ বেশী শণের বীজ (তিসির 
তেলের জন্য) এবং সয়া বীন্স্‌ (৪০১৮ ৮6805), এক- 
চতুর্থাংশ বেশী খাস্ঠ-শশ্ত এবং শতকরা ১৫ ভাগ বেশী 
গোমাংস উত্পাদন করছে | এমন কি গৃহ-পালিত পশু- 
গুলোও যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া! দিয়েছে। ক্যানাডার 
শুকরীর! বেশী শাবক প্রসব করে, গরু বেশী ছুধ দেয় এবং 
মুরগী বেশী ডিম পাড়ে। 
আমাদের স্থবৃহৎ এবং জটিল কৃধি-প্রথাকে যুদ্ধের 
প্রয়োজনাঙ্গ্যাী পরিবত্ন করা সহজ হয়নি! এখন 
পর্মস্ত আমর] পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করি নি। তা সত্বেও 
ক্যানাভারুকৃষকরা ফতটা সাফল্য লাভ করেছে, তার জ্থয 
তারা সম্মানন্থচক ব্যাজ পেতে পারে। যুদ্ধের প্রথম ছুই. 


যাতৃভূমি 


১৩৫৩ 


বছরে ব্রিটেনে আটচদ্দিশ কোটি ভলারের খাদ্য পাঠান 
হয়েছিল। শুধু ১৯৪১-৪২ থৃুন্টাবেই তেত্রিশ কোটি সপ্ত 
লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য পাঠান হয়েছিল । 

জাহাজে করে যে-সব মাল পাঠান হয় তার মধ্যে গম, 
মন্দা, শৃকর-মাংস, পনির এবং ভিমের পরিমাণই (অব 
মূল্যের দিক দিয়ে) শতকরা নব্বই ভাগ । তবু গম এবং ময় 
ছাড়া ব্রিটেনের ফতটা চাহিদা ততটা রঞ্টানী-দ্রব্য কোনদিন 
উৎপন্ধ করে নি। এই সমস্তাই আমাদের রুষক এবং 
কর্মীদের বুদধিবৃত্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। ব্রিটেনের 
যুদ্ব-প্রচেষ্টাকে অক্ষুপ্ণ রাখার জন্য, এ সমস্যার সমাধান 
আবশ্াক ছিল। এ সমস্যার সমাধানও হয়েছে। 

কি ভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? শুকর-মাংস উং 
পাদদনকেই উল্লেখষোগ্য উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক্‌। যুন্ধো 
পূর্বে ক্যানাডার ছত্রিশ লক্ষ শূকর ছিল। ব্রিটেনে 
আঠারো! থেকে উনিশ কোটি পাউণ্ড শৃকর-মাংস রঞানী 
করা হ'ত। তারপরেই এল নিম্ন দেশগুলি (101 
0০51)0198 ) এবং ডানকার্কের বিপধয়। তখন খাধোর 
জন্ ব্রিটেনের ক।ছ থেকে জরুরী এস, ও, এস্‌ (8.0-১: 
এল। কৃষকরা দৃঢ়তার সঙ্গে কাঙ্ছে লেগে গেল। যুগের 
প্রথম বছরে তার! আটাশ কোটি পাডগ্ড শৃকর-মাংস উৎ্প& 
করে ব্রিটেনে রপ্তানী কর্ল। প্রথম মহাযুদ্ধের চাঃ 
বছরে যে শূকর উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল, এক ১৯৩৯ 
থুস্টাবেই তা" করা হয়েছিল। যুদ্ধের দ্ধতী! বৎসরে 
রপ্তানী মাল প্রায় ছুই গুণ বেড়ে গেছিঙগ ১৯৪২ খুস্টাে 
যুদ্ধের তৃতীয় বংসরে এই রপ্তাণীর পরিনাণ হয়েছিল সত্তর 
কোটি পাউও। এখনও এ বৃদ্ধির সীমা নিধারিত হয়নি! 

এত অল্প সময়ে এই বুদ্ধি ক্যানাডার কৃষিকাধে 
বিপ্রবেরই সথচক এবং এর ফলও নিশ্চয়ই স্থায়ী ইবে। 
শৃকর-উৎপাদন-বৃদ্ধির জগ্ত কৃষকদের বেশী খাদ্য-ত্রব্যেরও 
প্রয়োজন হয়েছিল। প্রতি একর গমের জমিতে শুকরের 
খাদ্য এবং শণ-বীজ উৎপাদনের জন্ত গভর্ণমেন্ট ছুই ভলার 
বোনাস্‌ দিতে শ্বীকৃত হয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৩৯ 
থেকে ১৯৪২ খৃষ্টানদের মধ্যে ওটু এবং বের জমির পরিমাণ 
শতকরা পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেছিল--চষ্লিশ লক্ষ একরে 
দাড়িয়ে ছিল। 


সঞ্চযন 





ফলে কষকরা বেনী শুকর উৎপাদন 
টিশদের চুক্তির ফলে এই উৎপাদন 
ব্রিটিশ চুক্তিতে শৃকরের মাংসের 
বাধা দাম দেওয়া হয়ে থাকে। 
ই উৎপাদন বৃদ্ধির আরেকটি কারণ 
শৃকর কিংবা তার মৃতদেহের জন্য 
সণ্ট হিসাবে বোনাস দেওয়া হয়ে 
চত্তর মূল্যের জন্ত শৃকরের মাংস 
য়ে নাষায়, তাঁর জন্ত ক্যানাডার 


বর্মমেন্টের দেয় মূল্য পাচ শিলিং 
| 


যথেষ্ট হয় নি। ক্যানাডিয়ানরা 
ধাওয়ার ফলে ব্রিটেনের জন্য যথেষ্ট 
১৯৪১ খৃষ্টাবের জুন মাসে শৃকর- 
ট অভিধান স্থরু হয়েছিল । খুচরো 
হোটেল, ডাইনিংকারের মালিক 
মগরেধ করা হয়েছিল যে তারা 
শতকরা,পঞ্চাশ ভাগ কম শুকরের 


পারে কৃষকদের প্রাপ্য শৃকরের 
বাড়িয়ে দেওয়া! হয়েছিল। 


ফল খুব ভাল হয়েছে। শুকরের 
: ছত্রিশ লক্ষ থেকে ১৯৪১ থুষ্টাবে 
ছিল। সারা দেশে হত্যার জন্য 
প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। এবং মনে 
শুকরের সংখ্যা ১৯৪১ খুস্টাব্বের 
কে পচিশ ভাগ বেড়েছে । 
তে হ'লে শূকরকে প্রথম হত্যা করে 
চরে জাহাজকে ওঠাতে হয়! মোটর- 
চর অশ্ুসরণে তারা আপেক্ষিকভাবে 
বাড়িয়েই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদি 
এবং ভিন গ্রণ। আমাদের সঙ্গে 
কং হাউসে শুকরের মাংস কাটার 
করণ ঘর থেকে আগত রেলের উপর 
রের মৃতদেহ ঝুলে আছে । মৃত 
গে বিভক্ত এবং নাড়ীভূড়িগুলিও 


৫২৭ 


ফেলে দেওয়া হয়েছে । একজন শ্রমিক তার দীর্ঘ এবং 
ক্কর-ধার ছুরিকার স্থদক্ষ বাকা আঘাতে মাথাটি কেটে 
ফেলে--তার পর মাথাটাকে আরও কার্ধ-ক্রমের জন্য শিকে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়। (মাথাগুলি দেশেই বিক্রী করা হয় )। 
অপর একটি শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে মৃত দেহটিকে ঘিধগ্ডিত 
করে এবং একটি বাহক-প্রণালীতে সেগ্তলো ফেলে দেয়। 

একটার পর একটা করে খগ্ুগুলি আসতে থাকে। 
নর এবং নারী কর্মীরা পা কেটে নেয়, বহিরাগত চবি 
এবং মাংধণ্ড কেটে ফেলে, বৈদ্যুতিক করাতের সাহাষ্যে 
আংশিকভাবে মেকুদণ্ডটি কাটে এবং যন্ত্রের বারা কাধের 
হার বাহির করে নেয়। তার পর একটা ঢালু পথ বেয়ে 
মাংসখগুগুলি রপ্তানীর ঘরে গিছ্বে হাজির হয়। সেখানে 
সাধারণত দ্রবণ-বিন্দুর (09821000০10) নীচে উত্তাপ 
রেখে এগুলোকে অন্য একটি বাহক-নলের মধ্যে ফেলে 
দেওয়া হয়। শ্রমিকরা ফাপা স্থচের সাহায্যে মাংসের 
মধ্যে লবণাক্ত আচার ঢুকিয়ে দেয়। মাংসথণ্ডের গর্ভের 
মধ্যে লবণ ঢোকান হয়। প্রত্যেক শ্রমিক ঘণ্টায় এরূপ 


আশীটি মাংসথণ্ড এবং দশ ঘণ্টার একদিনে আট-শ মাংস- 
খণ্ডের কাজ করে। 
তার পর আট দিন ধরে এই স্ব মাংস ৫৫০০* থেকে 


৯০০০* পাউগু লবণাক্ত পাত্রে জমা ক'রে রাখা হয়। তার 
পর এগুলোকে পান্ত্র থেকে তুলে দেয়ালের পানে সার 
দিয়ে রাখা হয়,_-পরে পরীক্ষা! করে, পরিষ্কার করে, স্ট্যাম্প 
দিয়ে প্যাক করা হয়। ক্যানাডার ১৪৬টি প্যাকিং 
হাউসে একই পৃশ্ঠ দেখা যায়। এর মধ্যে বিস্বয়কর 
ব্যাপার এই যে মান দুই-তিন হাজার শ্রমিক বাড়িয়েই 
এই উৎপার্দন-বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে । ১৯৩৮ খৃষ্টান্বে এই 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল মোট ১২৫*৩ জন নরনারী ; ১৯৪* 
খুষস্টান্দে এদের সংখ্য! ঈাড়িয়েছে ১৪৩৯১ জনে । 

ষ্দিও ব্রিটেনে আমাদের উৎপন্ন .শৃকর-মাংসের রপ্তানী 
অনবরত বেড়েই চলেছে, তবু এখনও ময়দা এবং শস্য 
আকারে গমই আমাদের প্রধান রগানী প্রব্য। ত্রিটেনে 
প্রায় বিশ কোটি বুশেল গম পাঠান হয়? সমস্ত দেশে 
দশ বছর সময়ে গড়ে আমাদের এই পরিমাণ রপ্তানীই 
ছিল। এর একটা বৃহৎ অংশ যাচ্ছে রাশিয়াতে; 





ক্রস মাসে ১৫০০* টন গ্রীসে পাঠানোর পরিকল্পনা 
করেছে। ব্রিটিশের খাস উপনিবেশগুপোতেও কিছু কিছু 
গম পাঠানো হচ্ছে। 

শন্ত এবং ময়দা এই উভয় আকারেই গম পাঠানো 
হয়_-ময়দার হিলের কাঙ্গও বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৯ 
খুষ্টাবের এপ্রিলে আমাদের ময়দার মিলে ২৭৫২৭৫ ব্যারেল 
ময়দা উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৪২ খুষ্টাব্বের এপ্রিলে এই 
উৎপাদনের পরিমাণ দাড়িয়েছিল ১১২৭৯৭৪ ব্যারেলে-_ 
বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪** ভাগেরও বেশী। তথাপি 
এর জন্ত ঘে খুব বেশী শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছে তা 
নয়। ক্যানাডার ময়দার মিলসমূহে শ্রমিকদের সংখ্যা 
১৫** জনেরও কম ! 

অপর একটি খাগ্চপ্রব্যের জন্যও অক্লাস্ত এবং জরুনী 
চাহিদা আছে-_সেটি হচ্ছে পনির! ১৯৪*-৪১ থুষ্টাবে 
ক্যানাড ব্রিটেনে পাঠিয়েছিল ৯৩০৮১০*০ পাউণ্ড পনিব। 
কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি যে এত পনির উৎপন্ন হ'তে 
পারে। কিন্তু ১৯৪২ খুষ্টাবধে রুষকেরা এই উৎপাদন- 
পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল ।*"ইতিপূর্বে আমরা মোট 
যে পরিমাণ পনির উৎপাদন করতাম, বতর্মানে সেই 
পরিমাণ পনিরই ক্যানাডা ব্রিটেনে পাঠায়--অথচ 
আমাদের বাধিক তিন কোটি থেকে চাঁর কোটি পাউগ্ড 
প্রয্ো্জন মিটানোরু জন্যও যথেষ্ট পনির থাকে । 

পনির ছাড়াও যুদ্ধের প্রথম ছু'বছরে ক্যানাডা 
ব্রিটেনে ১৪৩৫৮০* কৌটা শুকৃনো দুধ পাঠিয়েছিল। 
১৯৪২ থুষ্টাবে রপ্তানীর পরিমাণ কমে ৬৬৮০০০ কোটা! 
হয়েছিল। এর কারণ এই যে ব্রিটিশ খাদ্য-ম্ত্ী 
বিভাগ ক্যানাভার ডেয়ারী উৎপর ভ্রব্যকে পনিরের 
আকারেই পেতে ভালবাসেন। তা ছাড়া ব্রিটেন যুক্ত- 
বাষ্ট্রের কাছ থেকেও যথেষ্ট শুকনো দুধ পাচ্ছে। 

ত্রিটেনের জন ক্যানাডার খাদ্য উৎপাদনে ডিমের 


গুরুত্বও কম নয়। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের কৃষকরা ব্রিটেনে 


» বছরে দশ লক্ষ ডজন ডিম পাঠাত। ১৯৪২ থুষ্টাবে আমরা 
পাঠিয়েছি চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডজন--শতকরা প্রায় 
৪৫** ভাগ বেশী। যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে এখন আমাদের 





ব্রিটেন সোভিয়েটের পক্ষে ক্রেতার কাজ করছে,। রেড, 





এক কোটি বেশী মুরগী আছে। আমাদের ডিম উৎপাদন 
২১৩,৩৯৯১০** ভজন থেকে বেড়ে ২৪৪,১৫৪*** ডঙ্জন 
হয়েছে। 
. পনিরের মত ডিমের ক্ষেত্রেও গভর্দমে্ট-বোনাদের 
সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে--এক্ষেঅে রপ্তানীর 
জন প্রাপ্ত প্রতি ডঙ্গন প্রথম শ্রেণীর ডিমের জন্য তিন সেন্ট, 
ব্রিটেন কর্ৃক প্রদত্ব বেশী দাম এবং আগে থেকে ভাঙ্গ 
চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এমন কি মুরগী পর্যন্ত যুদ্ধ পূর্ব 
সময়ের ১১১টার পরিবতে১১২টা করে ডিম পাড়ছে। 
এর অর্থ এই যে বিশ লক্ষের বেশী ডিম উৎপাদন বেড়ে 
গেছে। 

অটোয়া, ট্রেন্টন, বেল্মণ্ট, উইনিপেগ. এবং স্যাস্কাটু- 
নেব পাঁচটি ডিম শুক্ককারী যন্ত্রভবনের ধে কোন একটিতে 
আমাদের সঙ্গে আন্থন। 

আপনার সামনে লঙ্কা টেবিলে বিশুদ্ধ শাদ1] পোষাকে 
আবুত মেয়েরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দীড়িয়ে আছে। এ 
মেয়েদের কাজ হচ্ছে ডিম ভাঙা। তাদের সামনে বড় বড় 
ইস্পাতের পাত্র রয়ে গেছে। .,. পান্জটির উপর দিয়ে 
একটা ধাতর সেতু চলে গেছে; এই সেতুটির পার্থ 
ছুরির মৃত তীক্ষু। মেয়েরা সেতুর উপর ডিম ভাঙে এবং 
পরে একটি পাত্রে ডিমের সারাংশ ফেলে দেয়। বখন দুটো 
ডিম ভাঙা হয়ে যায়, তখন মেয়েরা নিশ্চিত হবার জন্ 
তরল পদার্থ শুঁকে দেখে.“*যদি গন্ধের অভাবে বোঝা! যায় 
যে ডিমটি টাটকা আছে, তবেই সেটাকে দশ কোয়ার্টের 
একটি বালতিতে রেখে দেওয়া হয়। 

তার পর ডিমগ্ডপোকে মিশ্রিত করে ছাকা এবং 
সংশোধন করা হয়; তখন মণ হলদে রঙের ভিমের 
তরল পদার্থকে দেখায় পুরু সরের মত। তখন এই 
তরল পদার্থকে অনবরত চক্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে 
সংরক্ষিত একটা দাগহীন দশ হাজার পাউও পরিমাণের 
ইম্পাত-পান্রে ঢালা হয়। এখান থেকে প্রতি বর্গইঞ্চিতে 
চার হাজার পাউওড চাপে পাম্প করে এই তরল পদার্থকে 
পঁচিশ ফুট বিস্তৃত এবং পঞ্চাশ ফুট উচ্চ একটি বৃহৎ ধাতব 
শঙ্কারতি পাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়; যে নলটির মধ্য দিয়ে 
এই পদার্থ নিয়ে যাওয়া হয় তার ব্যাস এত কম ষে একটি 


শ্রাবণ 


সঞ্চয়ন 
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পিন্ও তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে লা। বিপরীত 
পার্খ থেকে গরম বাতান ঢোকানো! হয়--ফলে তরলত্ব 
বাপে পরিণত হয়ে ভিমের লারাংশ চূর্াকারে শঙ্ছুর নীচে 
পড়ে। এ 

খোলসের মধ্যে যখন ডিম থাকে সে তুলনায় এই 
আকৃতিতে ডিমের ওজন এবং আঠার ক্ষুদ্র ভগ্নীংশের 
সযান হয়ে যায়! ১৯৪২ থ্ৰাস্টবে যে ৪৫০০**০০ ডঙ্জন 
ডিম পাঠান হয়েছিল খোলসসহ তার ওজন হ'ভ ৩২০০% 
টন এবং এগুলো! পাঠানোর জন্য ৭76-ছয়টি বড় আকারের 
মালবাহী জাহাজের প্রয়োজন হত। কিন্তু শুকনো 
আকারে এই ডিমেরই ওজন হহ্ মান্ত্র ৮২০* টন। এতে 
জাহাজের স্থান ৰীচে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। ব্রিটেনে 
ডিম এবং আন্ান্ত কৃষিজাত দ্রব্য পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যানাডা টিনে রগ্ষিত হেরিং এবং স্তালমন্‌ মাছও পাঠায়। 
এ বছুর আমরা আমাদের এই ছুই রকমের মাছের সবটাই 
পাঠাচ্ছি। 

টিনে রক্ষিত হেরিং ক্যানাভার প্রায় নৃতন ব্যবসায়। 
১৯৩৮ থুষ্টান্ধে পশ্চিম উপকূলে মোট ২৩৪০০ টিন মাছ 
পাওয়। গেছিল। কিন্তু ১৯৪১ খুস্টাবে ব্রিটিশ কলাদ্িয়ার 
জেলেরা ১০১৩৩২৯ টিন মাছ ধরেছিল। যুগ আরস্ডের 
পর থেকে আমাদের টিনে রক্ষিত হেরিং মস্ত উৎপাদন 
এগারো গুণ বেড়ে গেছে। ১৯৪১ থুষ্টাধে ব্রিটেন 
আমাদের কাছে ১৬*০০** টিন মাছ চেয়েছিল 
সেখানে আমরা পাঠিয়েছিলাম মোট ১৫৬৫০০০ টিন। 

টিনে রক্ষিত হেরিং-এর সঙ্গে সঙ্গে মত্শ্য-ব্যবসায় 
গ্রিত্যাশিত ১৭০*০০০ টিন ' স্যালমন্‌ মাছেরও ছুই 
তৃতীয়াংশ ব্রিটেনে পাঠানোর ভার গ্রহণ করেছিল। 
প্ররুতপক্ষে ১৯৪১ খুষ্টাবে আমরা ২২৪৫০০* টিন 
ন্যালমন্‌ মাছ পেম্েছিলাম-এত দ্যালমন্‌ কোন বছরে 
ধরা পড়েছিল বলে আমাদের জানা নেই এবং ব্রিটেন যা 
প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়ে বেশীই সে পেয়েছিল । 

সমুদ্রের দৌলতে ক্যানাঁডা আরেকটি বৃহৎ ব্যবসায়েরও 
যোগ পেয়েছে--ভিটামিন্কড--এবং হ্যালিবাট লিভার 
অয্েল উত্পাদূন। বেশীর ভাগ কডলিভার অয়েলই পূর্ব 
উপকূলে উৎপন্ন হয়। কিন্ত অর্থ-মূল্যের হিসাবে বিচার 


করতে গেলে দেখা যায় ষে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকৃলেই 
বড় ব্যবসায় চলছে। ১৯৪১ থুল্টান্ধে পশ্চিম উপকৃলে 
২৪৯০০*০ পাউ্ড ভিটামিন লিভার অয়েল উৎপন্ন 
হয়েছিল--তার মূল্য ১২৫**০* ভলার। এ ছাড়াও অন্ত 
প্রকারের ব্যবসায়ের তৈল উৎপয় হয়। বেশীর ভাগ 
ভিটামিন অয়েলই ব্রিটেনে রপ্তানী করা হয়। 

ক্যানাডার সর্বপ্রকার কৃষিজীত দ্রব্যের মধ্যে শাক- 
সঙ্জি এবং ফলের চাহিদা কষে গেছে--বাজারের 
অবস্থাও অনিশ্চিত। জাহাজে স্থানাভাবের জন্য 
ত্রিটেন অনেক ফল ও শাকসক্সির আমদানী বন্ধ করে 
দিয়েছে এবং অনেক জিনিসের আমদানীও কমিয়ে 
দিয়েছে। এ সত্বেও যুদ্ধের প্রথম ছু বৎসরে ক্যানাড। 
ব্রিটেনে ১২৭*০৯০ ব্যারেল আপেল, কজ্িম উপায়ে 
সংরক্ষিত ৪৩০০*০ টিন আপেল, ৬*৮০*ৎ বুশেল শিম, 
১৯০০০ টন টিনে রাখা টম্যাটো এবং সালফার ডায্বোক্সাইডে 
রক্ষিত ১১৯০ টন জাম পাঠিয়েছিল। 

১৯৪২ খুস্টাব্ধে এই রানী কষে গেছে। ফল এবং 
শাক-সঞ্জি নিয়ে মুস্কিল এই যে এগুলো আকারে বড় এবং 
যথারীতি শীতলীকরণের বন্দোবস্ত না করতে পারলে 
এগুলো নষ্ট হয়ে ঘায়। যদি এদের জলীয় ভাগ দূর কর! 
যায় তবেই এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। 

কাচা অবস্থায় যে এক বস্তা আলুর ওজন হয় পঁচাত্তর 
পাউও্, জলীয় অংশ দুর করতে পারলে সেই আলুরই ওক্জন 
হয় মাত্র বারো পাউও্ড। জলীয় অংশ দুর করলে এক টন 
কপির ওজন হয় ১২০ পাউগ্ড এবং বাবোটি পাচ গ্যালন 
মাপের পাজ্জে তাদের আটানো যায়, প্রতিটি পাত্রের 
আকার এক ঘন ফুটের চেয়ে কম হয়। 

সম্প্রতি শুকনো শাক-সঞ্জির উন্নতি বিধানের সভভাবনা 
নিধণর্ণের জগ্ঘ অনেক কাজ করা হয়েছে! কীচামালের 
মতই ভাল কয়েক শ' টন শুকনো আলু, গাজর, কপি এব 
শালগম উৎপন্ন করা হয়েছে । কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
অগ্রগতি সত্বেও শুষীকরণ এখনও তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠতে পারে নি। 

যুদ্ধে সাহাধ্যকারী থাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্যানাডার ককষকর! অন্থান্ত উৎপন্ন ত্রব্য বিষয়েও যুদ্ধকালীন 
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গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করেছে। উল্লেখ- 


যোগ হচ্ছে শণ-বীজ এবং সয়া বীন্স্‌ (১০৪ 
9980৪--এক জাতীয় শিম) উৎপাদন; এ ছুটি 
বন্ত থেকেই মুল্যবান তৈল উৎপর হয়। ১৯৩০ খুগনাবে 
সমগ্র ক্যানাডায় মাত্র ২০৪৪০০* বুশেল শণ-বীজ উৎপন্ন 
হয়েছিল, ১৯৪১ খুষ্টাব্দে এর পরিমাণ হয়েছিল ৬৪১২০০০ 
বুশেন। শণ-বীজ চাষের জমিও আট গুণ বেড়ে গেছে 
১৯৩১এরু ২৯৮০০০ একর থেকে ১৯৪২এ ২৫৩১৬০০ একরে 


এদের মধ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৯ 


ক্যানাডার খাগ্ঠ উৎপাদন, ধাগ্ঘ-প্রেরণ প্রভৃতি কার্ 
ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। চাষীরা আরও বেশী কৃতিত্বের 
দাবী করতে পারে এইজন্য ঘে তারা ক্ষীয়মাণ শ্রমিক 
সরবরাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ কুরছে। কৃষিকাধের 
প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকদের নিয়ে এবং এই সমস্যা থে 
আরও বেশী পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
কিন্তু রুষকরা এতে প্রতিহত হয় না। পল্লী অঞ্চলে কুষক, 
তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা বিজয় লাভের জন্থা কাঙ্জ 


দাড়িয়েছে 1:77 সুর্ধমুখী বীজ থেকে তৈল উৎপাদনের করে 
জন্যও গবেষণা চালান হচ্ছে। সম্প্রাত এই উদ্দেশ্রে 
গবর্ণমেন্ট ৩০০০০ পাউণ্ড বৃহৎ গশ স্থযামুখী বীজ 
কিনেছেন । - 
দেশী পত্রিকা হইতে 
তাপ (০8977194 ) কোন পরিবর্তন হয় না। এ ছাড়া দহন 
[ দশম বর্ষের ৩৩ সংখ্যার সাঞ্চাহিক “দেশ' পত্রিকা প্রক্রিয়ার সাহায্যে আগ্রি উৎপন্ধ হয়। দহন ক্রিয়ায় 


থেকে সংগৃহীত ] 

মাত্র কিছুকাল হল তাপের সন্তিক কারণ জানা গেছে। 
এব আগে তাপের সঠিক কারণ জানা সম্ভবপর হথু নি। 
পূর্বে আলোককে জড় পদাথের ছটা বলে মনে করা হত। 
পঞ্চাশ বদর আগে আলোকের ন্যায় তাপকে জড়পদার্থ 
বলেই মনে করা হত।' তাপকে তখন এই ভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছিলশ-“তাপ একটি হুক্ দ্রব্য, বিশ্বব্যাপী 
বিক্ষি এবং সর্বাপেক্ষা মন পদ্দার্থকেও ভেদ করতে 
সমর্থ 1” এই ত্রব্যেব বিভিম্ন অংশকে মনে করা হত 
পরুষ্পরের প্রতি-নিবারক (79[911676 ), অথচ বিভিন্ন 
জব্যা্দির অংশগুলির প্রতি আকর্ষক 
একই্টরূপে জড় পদ্দার্থের সপ্প্রদারণ এবং সঙ্কোচন সম্বন্ধে 
ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল। 

এখন তাপকে জানা গেছে শক্তির একটি প্রকারভেদ 
বলে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের পরমাণু 
সকল (12091908158 ) আবহমান কালের জন্য গতিশীল। 
এই গতি থেকে তাপের উত্পত্তি। পরুমাণু সক্জ যত 
বেশী গতিশীল হবে দ্রবা তত বেশী উত্তপ্ত হবে। 

উপঝোক্তক্ূপ তাপের ফলে জ্রব্যের রাসায়নিক 


(906০61%০ )- 


দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবত'ন হয়। 

প্রায় সকল দ্রব্য থেকেই, বিশ্যেত নক্ষত্রের আয় যে 
সকল পদাথ বিকীরণ করে থাকে; এক বা অন্য উপায়ে 
তাশ পাওয়া যায়। নক্ষত্ররাশির মধ্যে সধই আমাদের 
সবাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। 

তিন উপায়ে তাপ উৎপয় হতে পারে--বল সম্বন্ধীয় 
কাধের সাহায্যে (77600380199] ২০), বু'সায়নিক 
প্রক্রিয়ার সাহাযো (০0970308] 8০৮1০0 ) এবং বিদ্যুৎ 
শক্তির সাহাযো (619০916) )। প্রথ্মটিব সাহায্যে 
ঘর্ষণ । 890100 ) উৎপন্ন হয় তাহা থেকে 
তাপের স্থষ্টি হয়। ঘর্ষণের সাহায্যে তরল পদধার্থকেও 
উত্তপ্ত করা যায়। অতি সহজেই ইহা প্রমাণ করা যায়। 
একটি বোতলের মধ্যে যদি ঠাণ্ডা জল ক্রুত নাড়া যায়, 
তবে দেখা যাবে, এক মিনিটের মধ্যে জল্পের তাপ এক 
ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি যদ্দি কোন শৃন্যে 
(%৮০৪৪)) ছুইটি বরফের টুকরাকে ঘষা যায় তবে সেই 
ঘর্ষণের ফলে বরফকে গলাবার পক্ষে যথেষ্ট তাপ স্থ্ট 
হবে। যখন আমর! একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি. কোন 
খসখসে জায়গায় ঘর্ষণ করি, তখন সেই ধর্ষণের ফলেই তাপ 


বং 
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সঞ্চয়ন 
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উৎপক্ হয় এবং সেই তাপ কাঠিটিকে গ্রজ্লিত করতে 
সাহাধ্য করে। বদি কাঠিটিকে কাচের ্টায় কোন মস্থণ 
গাত্রে ঘষা ধায়, তবে তার ফলে সামান্য ঘর্ষণ স্থষ্টি হম 
সেই ঘর্ষণ এত সামান্য যে তার দ্বারা কাঠিটিকে প্রজলিত 
' করা কষ্টকর, হয়ত অসম্ভব | প্রথম উদ্দাহরণে ঘর্ষণের ফলে 
দহন-ক্রিদ্বা সাধিত হয়--ইহা! বোঝা ঘায় কাঠিটির আগুনট! 
লক্ষ্য করে| কিন্তু এস্থলে দচন-ক্রিয়ার পূর্বেই তাপের সা 
হয়েছিল। 
অগ্নিউৎপাদনের প্রাচীন উপায় 

প্রাচীন কালে মান্ষ ছুটি কাঠের অংশকে পরস্পর 
ঘর্ষণ করে সেই ঘর্ধণণ থেকে অগ্নি উৎপন্ন 
প্রথাটি ছিল এই যে একটি কাষ্টের তুরপুণকে একটি কঠিন 
কাষ্ঠের ভূমির উপর ঘর্ষণ করা হত । 

উপরোক্ত প্রথায় ধর্ষণের শক্তিশালী বেগ, যে-বস্তকে 
ঘমিত করা হয়, তাবু সংযোগ বা সংলগ্রতার যে-শক্তি তাহা 
দ্বারা প্রতিহত হয় এবং এই প্রতিঘাত থেকে তাপের সৃষ্ট 
হম! কাষ্টের অংশকে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদনের বন্ধ 
পরে চকমকি পাথবু এবং ইস্পাতে ঘর্ষণ করে অগ্রি 
উত্পাদনের প্রথা আবিষ্কৃত হয় । এই প্রথায় যে অগ্নিকণা 
দেখা যায়, ভাহা ধাতুদ্ধারা বিচ্ছিন্ন চক্মকি পাথরেরই অংশ 
স্যার ঘর্ষণের ফুলে উত্তধ হয়ে প্রজলিত হয়ে থাকে! 
এই 9৪কমকি পাথরের প্রজ্জলত অংশ সকল পোড়া! শোলা 
অথবা এপ হজ দাহা বস্তুর উপর পতিত হয়, ততপরে 
পাখা দ্বারা বাতাসের সাহায্যে অগ্নিশিধা উৎপন্ন করা হয়। 
স্থপরিচিত “সিগারেট লাইটারে'র মধ্যে এই প্রথার আধুনিক 
প্রয়োগ দেখা যায়। এ স্থলে চকমকির পোড়া শোলার 
পরিবর্তে পাটেব অন্ু্্ ভাগ অথবা অপ্রয়োজনীয় ভূলার 
অংশ ব্যবহার কর! হয় এবং উভাকে দ্রাহ করিবার জন্য 
'পেট্রোল” অথব1 “বেনজাইন্‌ (397510৩) দ্বারা! ভিজিয়ে 
ত্বাথা হয়। 
.. বন্থ শতাবী ধরে ব্রথ্ধদেশ এবং বোধিওর অধিবাসিগণ 
কতৃকি এক কৌশলে অগ্নি উৎপন্ন করা হস্ত। এই 
কৌশবটি ছিল একটি অগ্রি-উৎপাদনকারী পিচকারি 
(87:19) অথবা] অগ্নি প্রস্তুতকারী চাপদগ্ডের (758607) 
বাবহার। উপরোক্ত চাপদণ্ড অথবা পিচকারি দেখতে 


করত। 


ছিল অনেকটা সাইকেলের পাম্পের মত। সাধারণত 
বাশ নিহিত একটি গোলাকার বস্তুর মধ্যে একটি চাপদগ্ুকে 
অতি ভ্রুত উপর থেকে নীচে চালনা করা হ'ত। এর ফলে 
গোলাকার বন্ত-(০)1009) মধ্াস্থ বাতাসের তাপ এরূপ 
বৃদ্ধি পেত যে তার সাহায্যে শুফষ শোলা জাতীয় পদার্কে 
প্রজলিত করা সম্ভবপর হ'্ত। সাইকেলের পাম্পের ষে 
দিক থেকে বাতাস নিগত হয় সেই দিকে অলি রেখে 
পাম্পের চাঁপদপ্ডটি বারকতক উপর নীচে চালনা করে 
বোঝা যায় ভিতরের বাতাসের তাপ কেমন বুদ্ধি পেয়েছে । 

উপর থেকে কোন বন্ত ভূমির উপরূ পড়লে অথবা ছুইটি 
বস্ত ধাক্কা খেলে তাপ উৎপস্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
যেতে পারে ষে যদি একটি পেরেকের উপর দুই-তিন মিনিট 
ধরে হাতুড়ি পিটান যায় তবে পেরেকটি উত্তপ্ত হয়ে লাল বর্ণ 
হয়। 

তাপ এবং নক্কোচন 

সঙ্কোচনের ফলেও তাপ স্ষ্টি হ'তে পারে। যখন 
একটি ধাতুর পিগুকে ঠাণ্ডা অবস্থায় পিষ্ট (9017 1019) 
করা হয়, তখন এভ উত্তপ্ঠ হয় থে পেষণকারী যন্ত্রের ছুইটি 
গোলকের মধ্যে যাবার সময় জল ফুটতে থাকে । (ঠাক 
অবস্থায় পেষণ করতে হলে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় 
ধাতু-পিত্ডের উপর নলের সাহাযো জ্রল নিক্ষেপ করা হয় )। 

অমজান এবং অঙ্কারের ন্যায় পদার্থের সংমিশ্রণে 
(901)1086100) তাপ উৎপন্ন হতে পারে। অক্জানের 
সঙ্গে কোনও পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে 
প্রচণ্ডভাবে তাপ উৎপার্দনের উপায়কে বলা হয় দহন- 
ক্রিয়া (০0187009610) 1 অমজাঁন ভিন্ন অন্য কোন বায়বীয় 
পদার্থের সাহায্যে অন্ঠব্ধূপ তাপ উৎপাদনের উপায়কেও 
বল! হয় দহন-ক্রিয়া। অসজানের সাহাযো দহন-ক্রিয়াকে 
আমরা অগ্তিকাণ্ড বলে খাকি-_-ইহ1 সাধারণ বাতাসেই 
সংসাধিত হয়। 

প্যারাফিন্‌ (খনিজ তৈল বিশেষ ), চুল্লীতে ষে তৈল 
বাযবহৃত হয় তা উদ্যান এবং অঙ্ারের যৌগিক পদার্থ 
এই তৈল বাতাসের অশ্রজজানের সহিত 
সংমিশ্রিত হয়ে অগ্নির স্থগ্ট্টি করে থাকে । যখন চুল্লীর 
পলিতাকে (৮708) উত্তপ্ত কর] হয়, তখন পন্লিতার উপর 


(০০707000000) | 


৫৩২ 


উথিত তৈল বান্পাকার ধারণ করে। বাগ্পের একাংশ 
তখন জলতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ বাতাসের অগ্ন্জানের 
সহিত সংমিশ্রিত হয়ে থাকে এবং অঙ্গারাক্্র (৫7000৫1- 
03109) নামক বায়বীয় পদার্থ এবং জলীয় বাপ্পে পরিণত 
হয়। এই দহ্ন-ক্রিয়ায় বাপ্পের অপরাংশের পরমাণুদকল 
উদযাঁন পরমাণু (75060 [501900168) এবং অঙ্গার 
পরমাথুতে বিচ্ছিন্ন হয়। অগ্রিশিধার সাহাযে এগুলি 
উত্তপগ্চ হয় এবং ফলে অগ্নিশিথা থেকে তাপ এবং আলোক 
নির্গত হয়। 
প্যারাফিন বাবহৃত বায়বীয় চুল্লী 

এই চুল্লীতে কোন পলতে নাই, সঙ্কুচিত বায়ুর 
লাহাযষ্যে তৈলকে অগ্নিশিখা পর্যস্ত উত্তোলন করা হয়। 
একটি বন্ধ আধারে পারাফিন লওয়া হয়। এই আধারে 
বাক্কু প্রবেশ করবার একদিক আটা ঢাকৃনি (গা 
ঘ615৪) এবং নিষ্ধাশন-যন্ত্র (00000 )সংযুক্ত করা থাকে। 
চুললীর মাথায় একটি দাহবর্ধনী (৮087) থাকে । এবং 
তার ঠিক নিয়ে একটি ছোট পাত্র থাকে। পাত্র হতে 
দাহবধ্নী পর্যস্ত একটি অগ্রি-সাহাযাকারী নল (019 
11808 166) আছে। 

প্রথমে ছোট পাত্রে কিছু মেথিলেটেড স্পিরিট হবার! 
এটিকে প্রজ্জলিত করা হয়। স্পিরিট জলে যাবার সময় 
সাহায্যকারী নল থেকে অগ্রিশিথা দেখা যায়। তখন 
বায় প্রবেশ-পথটি (811-58159 ) বন্ধ করে বায়ু-নিষ্কাশন 
যন্ত্রটকে কয়েকবার চালনা করা হয়। 

দাহব্ধনী সংযুক্ত নল বরাবর তৈল উঠে। এ স্থানের 
তাপ তৈলকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করে। এ 
বায়বীয় পদার্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়ে 
একটি সুস্্ ছিদ্র দিয়ে বের হয় এবং প্রবঙ্প অগ্নিশিখা 
সমেত জলতে থাকে । ফলে দাহবধ'নকারী নল অধিকতর 
উত্তপ্ত হয় এবং যখন তৈল নল-ব্রাবর উঠতে থাকে ভখন 
এটিকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করুতে থাকে! 


মাতৃতৃমি 


১৬৭০ 


বিছ্বাৎ থেকেও তাপ উৎপন্ন হয়। জানা গেছে যে 
প্রাকৃতিক বিদ্যুৎ (11675010% ) গৃহ প্র্জলিত করে ধাতুর 
দণ্ড গলিয়েছে এবং বালুকাকে গলিয়ে এবং বালুকাকে 
তার অবস্থাস্তর ঘটিয়েছে। অতি সুষ্ম তারে মধ্য দিয়ে 
তারের বহন ক্ষমভার অতীত বিদ্যুৎ যদি সঞ্চালিত 
করা হয় যায়, তবে তারের পরমাণুগ্ডুলি অতি প্রবলভাবে 
চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাপ উৎপয় হয় এবং তাপ এপ 
হতে পারে যার ফলে তারটি জোহিতাভা ধারণ করতে 
অথবা গলে যেতে পারে। বিছ্াৎদরবরাহ-ব্যবস্থার 
সহিত ফিউজ-বন্স থাকে। ইহা আর কিছুই নয়--উপরোক্ 
অভিজ্ঞতার বাণ্ডব প্রয্োগ মাত্র। য্দি কোনও কারণে 
বিছ্বাৎ মাত্রাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত হতে থাকে, তখন 
আশঙ্কা অনেক। কিন্তু এ “ফিউজ বক” থাকার জন্য আশঙ 
দূরীভূত হয়। অধিক বিদ্যুৎ অপর কোন ক্ষতি না করে 
ফিউজ বক্সের তার গলিয়ে দেয় এবং বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ 
হয়ে যায়; আর আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না। 
তাপ উৎপাদনের শেষ উপায়টি হচ্ছে শরীর বিষয়ক 
উপায় (চ17581010£109] 8০০7০৪) | উদ্দাহরণ পাওয়া ধায় 
আমাদের শরীরে এবং উষ্ণ রুক্তধারী (সা) ৮1০০0৩0) 
বা ঠা বুক্তধারী (9010 %19০99৫) উভয় প্রকার প্রাণী 
মকলেন শরীরে । উপরোক্ত উভয় গ্রকারেয় প্রাণীই বেশ 
তাপ উৎপন্ন করে থাকে, কিন্তু শেযোক্তের তাপের ক্ষয়ের 
অনুপাত প্রথমোক্ত অপেক্ষা অনেক বেশী। অথবা অন্ত 
প্রকারে বলতে গেলে প্রথমোক্ক প্রাণীদিগের ভাপ প্রা 
সমান থাকে-_দামান্ত ইতরবিশেষ হয়, 'কন্ধ শেষোক্ত 
প্রাণীদিগের তাপ সমান থাকে না--অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস 
পেয়ে থাকে । উপরোক্ক ছুই প্রকার প্রাণীর মধ্যে এটাই 
আসল গ্রভেদ। 
(স্থনীল মিত্র, এম) এস্‌, সি) 


কবিতা 


রবীন্দ্রনাথ 
শ্রীরণজিৎকুমার সেন 


দেহের মৃত্যুবে ঢাকি' ন্িগ্ধ তব আত্মা যেথা রহিয়াছে জাগি, মোদের ক্রন্দন শুধু তোমার বন্ধনহীন বাছর আড়ালে 
দেবতার অশীর্ববাদ বর্ষে সেথা অনিবার নিত্য তব লাগি”. উঠিছে উচ্ছপি? দিশাহারা । 
ভোমারি প্রযুক্ত শিরে। দেহ__-সেতো তুচ্ছ অভি; জানি তুমি অস্তরের অস্তরালে 
দেহাতীত তুমি। 
যেঅমুত সঞ্চারিলে সংসারের বিষতিক্ত কালসিন্ধু চুষি” 
পক্কে ঢাকা ধূলিস্রান ধরণীর মাঝে,-সে চির অম্বত-স্াত 
তোমার জীবন। সত্তা তব নিত্যকাল সেথা রয়েছে জাগ্রত 
প্রদীপ্ণ ভাস্কর সম জরামৃত্যুহীন | হে বিশ্ববরেণ্য কবি! ৫ 
ধরিত্রীর মন্ধাকাশে অনস্তকালের তুমি, তুমি দীর্ধ রবি। তোমার আত্মার কাছে দেহ তব নত সিন 


আজিও রয়েছ” বসি" গ্রশাস্ত বদনে ; তবু মিথ্যা অশ্রুধারা 
ৰলিতে পাবো কি তবে বক্ষতল সিক্ত করি” বাধাবন্ধহারা 
অঝোরে ঝরিছে কেন? দেহ কি সর্বন্থ তবে? মিথ্যা 

কথা সব; 


শীশেফালিকা শেঠ 


যে দেশে জন্মেছি মোর] তার চিত্র মাতৃরূপে ফুটেছিল তোমার নয়নে 
ভক্কি-পুষ্পাঞ্জলি-ঢালা সঙ্গীত্ত-নৈবেদ্ধ তাই সঁপি দিলে ক্তাহার চরণে। 
উচ্ছজিভ কলকণ্ঠে স্র-হ্রধুনি ধাবা আনি দিয়া নবীন জীবন, 
মন্ত্পুত নব ভাক ঝঙ্কারি মুখর শুন্দে প্ুভ রসে করিল স্কুরণ। 

নিগ্ধ হাস্ত বিতরণে তীব্র শ্রেষ কষাথাতে বিদৃরিয়া ভগ্ততা ভঙ্গিমা 
ছুঃখ দৈন্য লঙ্জা ক্লেশ ঘুচাগ়ে চেয়েছ শুধু মানবের আদিম গরিমা । 
বরচিয়াছ কল্পলোক অপরূপ বশগ্ন্র উদ্ভাসিত তব তুলিকা় 

ধরার ধৃলির ধারে বাখিত আকুল প্রাণ উর্ধ মুখে ধরা পানে চায়। 
মেবারের গিরিশিরে লোহিত পতাকাবাজি সঞ্চারিছে শৌধ্য উন্মাদনা, 
বিপদে অটল ধীর বীরেন্দ্র প্রতাপ করে চিতোরের উদ্ধীর সাধনা, 
ছুর্গাদাস প্রভূভক্তি চাণকোর কৃটবুদ্ধি অস্বেষিছে রাজ্যশ্রী-মোপান 
বদ্দ-সিংহান ছাড়ি কারার আধারে কাদে স্েহক্ষুধাতৃর সাহাজান । 
শাস্ত সমাহিত চিতে ধরিয়া পৌরুষ বজ ?ভীম্ম মহামনা! কালজয়ী 
ললনা ললাম সীতা! দহি ছুংখ-দাবদাহে অনবদ্য-দিব্য-ছ্য তিময়ী । 
নির্মম সংসার-ক্ষেঞ্জ নম্দনেব কান্তি ধরে সুনম্বা-রমণী-নেত্রপাতে, 
দয়াপ্রীতি প্রেমন্থুধা দিঞ্চনে হ্বদয়-কলি প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় শোভাতে, 
হেজেন নূরজাহান মানসী সরযূ রেবা নাজির দিলিরা জাহানারা 
হেরেছ বৈভিত্র্যময়ী চিরস্তনী নারী-যুদ্তি হয়ে আর্ত সথরবালাহারা । 
মহাসিন্ধু পার হতে মন্ত্রিছে বন্দনা তব ভারতের পায়ে নমি শির | 
নহি মোরা মেষদল মাঞ্ছষ হইতে হবে বিশ্বমৈত্রী লক্ষ্য রবে স্থির | 


- ৫৩৪ | মাতৃভূমি ১৩৫০ 





চাঁকরীটা খেয়ে নিল “কিউ'তে 


শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি, 


নির্গক অতি ধীর ব্যোমকেশ বড়ালে 
বোমা নয়--হেথা হতে “কিউ'তেই সরাজে। 


বোমা আর “সাইরেনে" “ব্রেণ? হ'লে তাক্ত 
কলকাতা৷ ছেড়ে গেল বহু অন্থরক্ত । 
বাইরেতে যেথা ধার আছে জ্ঞাতি মস্ত 
পাঠাইল পরিবারে করি জোড়-হত্ত । 
সঙ্গতি নেই যার সে-ও খণে জড়ায়ে 
যেন-তেন-প্রকারেণ দিল সব সরায়ে। 
আমরা চাকুরীজীবী--ছুর্ভাগ! কেরাণী ! 
যাঁর কাছে যাব ভাবি দে-ই দেয় খেদানি। 
ছেলেপুলে নিয়ে যবে হয়েছি ত্রস্ত 
হেরিলাম ব্যোমকেশে বরাভয়-হস্ত 
ব্যোমকেশ বলে, “গাদা, রেখে দাও ভাবনা! 
কলকাতা ছেড়ে অই মূর্ধেরা যাক্‌ না। 
সেবারে যে হুজুগেতে মিছিমিছি ঘোরালে-_ 
নাচৰ কি এবারেও ভুলে 'হাই মোর্যালে' ? 
তুমি দেখি একেবারে ইয়ে যেন বেশ. ত! 
যেখানেই যেতে চাও, আগে চাই বেম্ত। 
আকাশ-কুস্থয গাথ দিয়ে গায়ে.কম্বা,__ 
চাকরী ব্যতীত বলো আছে কিবা পন্থা? 
মার্চেন্ট আপিসের চাঁকরীট1 ভরমা, 

নচেৎ দেখিতে পাবে সব দিক ফম]। 

আমি আছি ধতদিন ভয় নেই কিচ্ছু 
জেনে রাখ? £ ব্যোমকেশ ছেলে নয় বিচ্ছু! 





আদশ “মোর্যালে*র মূর্ত সে প্রতীকে 
দেখে-শুনে বুকে বল আনি কোন গতিকে । 
'মোর্যালের জয়গানে চলি মোরা লাফিয়ে__ 
টিটুকারী দেই তারে গেছে যারা পালিয়ে । 


মাস ছুই বর্ষণ আছে বেশ বন্ধ। 


খাটি কয় ব্যোমকেশ নেই তাতে সন্দ। 
তার প্রতি ধীরে ধীরে বেড়ে গেল শ্রদ্ধা, 
হঠাৎ আজিকে গলে কেবা দিল রদ্দা! 


আপিসে আমিতেছিচু ই্্যাণ্ড রোড ধরিয়া, 
সহসা ছ্যাকৃর1 গাড়ী গেল চোখে পড়িয়া? 
ডাক দিল ব্যোমকেশ গলাখানি বাড়ায়ে__ 
চকিতে স্থাণুর মত গেম সেথা দাড়ায়ে। 
ব্যোমকেশ বলে, “ভাই, হই বরখান্ত- 
সাহেব করিতে নারে আর বরদাস্ত। 
প্রত্যহ লকালেতে হয় “রোএ জ্রাড়াতে, 
জেনে-শ্তনে লেট-মাক? হয় তাই বাড়াতে । 
আমাদের “গ্রেণ-শপ “ফার্ষ বৈ নয় ত, 
দুপুরে চালের “কিউ” ধরতেই হয় ত। 
প্রত্যহ “কিউ” ধরি চাল-চিনি-কয়ল1-- 
সাহেবের নোটিশেতে আনে মধু গয়লা 


হাতে-নাতে ডিস্মিস্‌ । চলি “ডু, .ভউতে। 
অবশেষে চাকরীটা খেয়ে নিল “কিউ'তে ।” 


অজানার হাতছানি 


শ্রীঅমিয় বসু (কাশফুল) 


আর বইতে নারি ঘরে 
উদাস করা স্থবের হাওয়া 
ডাক দিয়েছে মোরে। 
নৃতন গাছে নৃতন শাখী 
নূতন স্থরে গাহে যে পাখী 
সে-স্থর শুনে রইতে নারি 
প্রাণ ঘষে আকুল করে ॥ 


ফুটিয়াছে ফুল কুঞ্জবনে 
গন্ধে মোদিত হিয়া 
গাহিছেএকোয়েলা- কু্ছভানে 
নাচিছে পাপিয়া 
রুষ্ণচড়ার রাখী বীধি 
পলাশ বধু মেলি আবি 


মোবে, অবিরত--হাতছানিতে ভাকছে বাবে বারে ॥ 


সঙ্কেত ও অষ্যান্য গল্প-_সোমেন চন্দ । প্রকাশক £ 
গ্রতিবোধ পাবলিশাস$ ঢাকা । দাম দেড় টাকা। 

বতান গ্রন্থের লেখক সোমেন চন্দ ঢাকার সুপরিচিত 
শ্রমিক-কর্মী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধ- 
বাঁদীদের দ্বারা ছুরিকাহত হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন । 
মৃত্যুকালে তার বয়েস হয়েছিল মাত বাইশ বংসর। তার 
এই স্বল্ন-পরিসর কর্মময় জীবনের মধ্ো বাংলা সাহিত্য 
একটা বিশেষ স্থান দখল ক'রে ছিল। রাজনৈতিক 
জীবনের অবসর-মৃহ্ৃতপ্জলো তিনি বৃথা বায় না ক'রে, 
মাতৃভাষার সাহিতা-চর্চা করতেন। তাব মূড়্াুর পূর্বে 
তার কয়েকটি ছোটগল্প বিভিন্ন বাংলা সামঘ্বিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। তীর ইচ্ছা থাকলেও তিনি তার 
ছোট গল্পগুলো সংগ্রহ ক'রে কোন গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে মেতে 
পারেন নি। তীর কয়েকজন গ্তণগ্রাহী বন্ধুর প্রচেষ্টার 
ভার অকালমৃত্যুর পরে বতমান গল্প-গরন্থথানি প্রকাশিত 
হওয়ায় তার সেই অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে__তবে তিনি 
সেটা দেখে যেতে পারেন নি” এই যা দুঃখ । 

সোমেন চন্দ-র বতর্মান গল্পগ্রন্থখানি পড়ে বোঝা যায় 
যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি ত্বার যেমন স্বাভাবিক নিষ্ঠা ও 
মমত্ববোধ ছিল--তেমনি ভার সাহিত্য-স্থ্ির ক্ষমতাও 
ছিল। বেঁচে থাকলে তিনি হয়ত একদিন বড় লেখক 
হতে পারতেন। তাই সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার 
করলে তার মৃত্যুকে শোকাবহ বলতেই হয়। কিন্তু অকালে 
শিষ্ঠবভাবে নিহত হবার ফলে এবং তার পিছনে একটি 
বাঙ্জনৈতিক দল থাকাতে ইতিমধ্যেই তার স্ট সাহিত্য 
নিয়ে এত বেশী হৈ-চৈ হয়ে গেছে যে তার গল্পের প্রকৃত 
স্থান নির্দেশ করা কঠিন হয়ে উঠেছে । তার সাহিত্যিক 
, প্রতিভাকে পরস্ত এত বেশী প্রশংসা করা হয়েছে যে 
সমালোচনার চেয়ে তার মধ্যে মৃতের প্রতি অদ্ধা এবং 
দ্রদই ফুটে উঠেছে বেশী। 

খাটি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে 
সোমেন চন্দ-র মধ্যে সাহিত্য স্থির ক্ষমতা ছিল, তবে সেই 


ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার আগেই তার মৃত্যু 
হয়েছে। আর দশজন সাহিত্য-ফশপ্রার্থীর মতই তিনি 
রোমার্টিক মন এবং স্প্াচ্ছন্ন দৃষ্টিতঙী নিয়ে গল্প লিখতে 
স্বর করেছিলেন; তবে তার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে 
সঙ্গে তার গল্প-রচনা-পদন্ধতিরও ক্রম-বিবর্তন হচ্ছিল। এই 
ক্রমবিবর্তনেরই শ্রেষ্ঠ বিকাশ আমরা দেখি সোমেন চম্দর 
শ্রেষ্ট গল্প “ইন্দুরএ। তার হ্বল্লায়তন জীবনে এই ক্রম- 
বিবত্নের সময়টা খুব সামাগ্--কিস্ত ধারাটি সুম্পষ্ট। 
বশুমান গল্প-গৃষ্থে 'রাত্রিশেধ, স্বপ্ন) একটি বাত» 
'সঙ্কেত” দাংগা” এবং ইদুর নামে যে ছয়টি গল্প স্থান 
পেয়েছে-তাদের মধ্যে এই ক্রমপবিবত'নের ধারাটি 
এলিয়ে আছে। প্রথমোক্ত গল্প তিনটি একটি তরুণ 
রোমাটিক মনের স্ষ্টি--তাব ও ভাষার অস্পষ্টতা এবং 
রহস্যমঘুতায় এ গল্প কমুটি সমাচ্ছন্ন। ম্বদেশী ও বিদেশী 
শ্রেঠ গল্প-লেখকদের প্রভাবও এগুলোর মধো আবিষ্কার 
করা যায়। কিন্তু 'সংকেতে'ই সোখেন চন্দ-র প্রথম বৈশিষ্ট্য 
চোখে পড়ে। ত্বার রাজনৈতিক চেতনাশীল মন সমাজের 
ভাঙনধরা রূপটির সন্ধান পেয়েছে--শুধু তাই নঘ» তার 
অভিজ্ঞতার পরিধিও অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং তিনি 
সমাজের তবি্যাৎ বূপও অম্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন। 
তবু তার 'মংকেত” ও 'দাঙ্গ! নামক গল্প দুটি প্রক্কত শিল্পের 
পধায়ে পৌছাতে পারে নি। গল্প বলা এবং চরিত্র স্থ্টির 
প্রয়োজনের থেকে 'ার বাণী দেবার স্পৃহাটাই কিঞ্চিৎ 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফলে গল্প ছুটি রস-ঘন হছে 
উঠবার অবকাশ্র পায়নি। মনের উপর বিশেষ কোন 
ছাপ তারা রাখতে পারে না । এদিক দিয়ে বিচার করলে 
স্তর “"ইছুর গল্পটিকে সাক রচনা বলা যেতে পারে। 
ইদুরের বূপকের মধ্য দিয়ে লেখক যে আমাদের মধ্যবিত্ত 
জীবনের ভান-ধরা অথচ স্বয়ং সন্ধষ্ট রূপটি এঁকেছেন তার 
প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। চবিত্রস্থষ্টিতেও ভিনি 
যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের ফাপা 
অস্তিত্বের ভিত্তিতে যে ধ্বংসকারী ইছুর লেগেছে--এই 


৫৬৬ 


মাতৃভূমি 


বব 


১৬৫০ 





গল্পটির সেইটাই প্রধান প্রতিপাগ্ঠ বিষয়। এই প্রতি- 
পাস্টিকে লেখক নিপুণ শিল্প-নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
গল্প বলার এলোমেলো শিথিল ভঙ্দীটি প্রতিপাছযের সঙ্জে 
চমৎকার মানিয়েছে । *বতমমান গ্রস্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য 
ও অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসনীয় । 
গোপাল ভৌমিক 

কালপুরুষের সাত-পাঁচ-শ্রা্থবোধ ঘোষ প্রণীত। 
গ্রকাশক--ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্টাট, 
কলিকাতা । মূল্য ২৯ ছুই টাকা । 

বাংলা সাহিত্য ছোটগন্প-লেখক হিসাবে গবোধবাবু 
বিশিষ্ট খ্যাতি অঞ্জন করেছেন। কথা সাহিত্যে এ পথ্যস্ত 
আমর। তার কাঁছ থেকে যা পেয়েছি, তাতে তার মহত 
ও ন্ব্তর দুটির সশ্তাবনা সঙ্থদ্ধে আমাদের আশান্বিত করে 
তুলেছে। কিন্তু স্ুবোধবাবুর কৃতিত্ব যে কেবল ছোট 
গল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যের অন্যান্য বভ।গেও 
যেতিনি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন, তার প্রমাণ 
আমর! আলোচ্য গ্রন্থথানার মধ্যে পেয়েছি । 

কিছুদিন পূর্বে “কালপুরুষ এই ছদ্মনামে আনন্দ 
বাজার পত্রিকার “রবিবাসরীয়ু আলোচনান্তে তাবু অনেক- 
গুলো লেখা প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের অধিকাংশ রচপা 
তা থেকে সংগ্রহ করা। সাধ্াহিক “দেশ পত্রিকায় 
প্রকাশিত কয়েকটি লেখাও তার নে যুক্ত কর! হয়েছে। 
বিবিবাসরীয় আলোচনা”তে যখন লেখাগ্জলো প্রকাশিত 
হচ্ছিল, তখনই সেগুলে। পাঠকদের দৃষ্টি আকণ করেছিল 
সংপ্রশংস অতিনন্দনেই সেশুগিকে তারা অভ্যর্থনা 
জানিয়ে ছিলেন। কাজেই গ্রস্থাকারে বদ্ধ হয়েও 
রচনাগুলো অঙ্গরূপ বা অধিকতর সমার্দর লাভ করবে 
ংলেই আমাদের প্রবিশ্বাস। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে তারা 
-যু রস পরিবেশন করেছে, ফুল ও ফুলের মালার আবেদন 
ভেদের মত একভ্রে গ্রথিত এই রচনাগুলো নৃতনতর রসের 
আস্বাদন দেবে বলে আমরা মনে করি। 

ধারা পত্রিকাফ্ধ প্রকাশ কালে লেখাগুলো পড়বার 
সুযোগ পেছছেছিলেন, তারা এর প্রকৃতি ও পদ্ধতির সঙ্গে 
পরিচিত। কিন্তু ধাদের সে সুযোগ হয় নি তাদের কাছে 
দু”একটা কথা বলা দরকার! 


. শমুনাম্বূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 


ভারিক্কি চাল আর বিষয়ের গাস্তীধ্য মিলে প্রবন্ধ বা 
নিবন্ধকে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে প্রায় নিষিদ্ধ বস্তর 
মত পরিহার্ধ্য ক'রে তোলে। পারতপক্ষে তার! এর গা 
ঘেষে চলতে চান না। এ শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা ষে খুব 
কম নয়, তা ধারা পাঠকদের রুচি-বৈচিত্রোর থোজ-খবর 
রাখেন তারাই জানেন। কতকটা এদের কাছে বক্তব্যকে 
পৌছানোর জন্যও বটে, তা ছাড়া আঙ্গিকের বৈচিত্র 
ও রস-পরিবেশনে নৃতনত্ব সম্পাদনের কন্তও বটে সব দেশের 
সাহিত্যিকেরাই প্রবন্ধ বা নিবন্ধনে নতুন নতুন সাজ পরিয়ে, 
পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেন। বাংল! সাহিত্যে 
বঙ্কিমচঙ্দ্রের 
'কমলাকাস্থ”, রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত, শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 
বীরুবলের হালখাতা", “ঘরে বাইরে" প্রসৃতির। এসব 
ক্ষেতে লেখার চালট। হালকা, কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্ব অঙ্গু্ 
বরং শিল্পীর হাতের সধত্ব মাঞ্জনে অধিকতর উজ্জল ও 
মনোগ্বাহী। 

শবোধ বাবু তার বক্তব্যকে এইন্ধপ আকর্ষণীয় 
পরিচ্ছদে ভূষিত করে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত 
করেছেন ।--তার এই বুচনা-গুলি ইতিপৃর্বেই যে সমাদর 
জাভ করেছে, তা থেকেই বোঝা যায় তার প্রম্থাস অনর্থক 
হয়নি। অবশ্য একথা আমরা বলছি না যে তার সবগুলি 
লেখাই পরিপুণগাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে । কিন্তু এদের 
অনেকগুলিই মে রসবিচারী পাঠককেও তৃথি দেবে সে 
কথা নি:সঙ্কোচেই বলা যেতে পারে । আম" পৃষটাস্তস্বরূপ 
উল্লেখ করতে পারি শিকারে কারসাজি, মধুমালার দেশ, 
হে মোর ছুর্ভাগ! দেশ, মর্ণকে গাগি, নাহি চাহি সে 
অরণ্য, অতিরঞুন, মৃতু!ং তীন্ব?, ৩র! মার্চ প্রভৃতি লেখার। 
বইখানার 'সাত-পা। নাম থেকেই প্রকাশ যে, লেখকের 
বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিচিত্র । প্রত্ববিদ্যা, 
জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ব সৌন্দধ্যতব, খেলাধূলা, ইতিহাস, 
তক্ষণশিল্প, পুত্তবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বূপকথা প্রভৃতি এত 
বিষয় তার আলোচনার বিষয়ীতূত হয়েছে যে তার উল্লেখ 
করতে গেলে, সে ফিবিন্তি র্লাস্তিকর হয়ে উঠবে। সমস্ত 
বিষয়ের আলোচনাতেই স্থবোধ বাবু, সংস্কারমুক্ত 
বিজ্ঞানী মনের পরিচয়, সুম্পষ্ট। স্থনিপুন শব্ধ নির্বাচন, 


শ্রাবণ 


পুস্তক-পরিচয় 


৫৩৭ 





ছন্দোম়্ ভাষা ও ভাব-বিন্তাস-বৈচিত্র্য লেখকের বক্তব্যকে 
এত মনোজ ও রসগাঢ় করে তুলেছে যে অনেক জানা 
কথাও তার লেখার গুণে নৃতনতর রসতৃপ্ি দান করে। 
অনেক শ্রক্তত্বও রসসাহিত্যের সরসভায় ভূমি হয়ে 
উঠছে। তর লেখা থেকে অনেক স্থানই উদ্ধৃত করে 
দেখাবার লোভ হয়। কিন্তু স্থানীভাবের জন্তে এবং 
পাঠক সমগ্র বইথানা পড়ে রলাস্বাদূন করবেন এই আশা 
করে আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েই ক্ষান্ত হঙ্গাম। 

উপসংহারে একটি কথা বলা দরকার । তা হল এই 
যে, এত বিচিন্ত্ ও ব্যাপক বিষয়ের আলোচনাতে কোথাও 
কোথাও ল্লেখকের সঙ্গে পাঠকছেব মতপার্থক্য হওয়া 
আশ্চর্ধা নয়। আমাদেরও ছু এক বিষয়ে তেমন মতভেদ 
না আছে তা নয়। কিন্ধ সাহিতা হট্রিতে মতভেদটাই 
বড় কথা ন্ঘ। লেখকের স্থষ্টির আবেদন যদি পাঠকের 
বুসগ্রাহী চিন্তকে ম্পর্শ করতে পারে তবেই তার স্থষ্ট সার্থক 
হণেছে বলতে হবে এবং যে দিক দিগনে দেখলে স্থবোধ 
বাবু; এ বইয়ের অনেক লেখারই সার্থকতার দাবী অঙ্থু- 
পেক্ষণীয । | 

রমন্মথনাথ সান্যাল 

লীলচীন-( ব্রমণ ) ভৃপধাটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাদ। 
প্রকাশকৎশরীমাধবে্তর মিন্ব, ১৫৬, মাপার সাকুর্লার রোড, 
কলিকাতা । মূল্য দেড় টাকা। 

চীনদেশের যে-অঞ্চলে চীনা কমুনিষ্টরা সোভিয়েট 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অঞ্চলে রামনাথ বাবুর ভ্রমণ- 
কাহিনী এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তিনি যখন এ 
সঞ্চলে ভ্রমণ করেন তখনও সকল স্থানে সোভিয়েট 


গড়া শেষ হয় নাই-কোথাও দোতিয়েট গড়া শেষ 
হইয়াছে, কোথাও গঠনের কাজ চলিতেছে, কোথাও 
বা চলিতেছে গঠনের আয়োজন। সোভিয়েট গঠনের 
কার্জ কিভাবে চলে ধাহারা জানিতে চান 'লাল চীন” 
তাহাদের কাছে খুব চিত্তাকর্ষক হইবে, ধাহাদের সোভিমেট- 
ভীতি আছে তাহাদিগকেও আমরা বইখানা পড়তে 
অশ্থরোধ করিতেছি। 
শুধু ভ্রমণ বৃত্ান্ত হিসাবেই নয়, চীনে কমুনিষ্ট এবং 
জাতীপ্বতাঁবাদীদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি, জাপান কি 
উদ্দোশ্টে চীন আক্রমণ করিয়াছে, জাপ অধিকৃত চীনে 
জাপানী শাসনের নমুনা, আধুনিক সামরিক শক্তিতে 
শক্তিমান জাপানকে কোন্‌ শক্তি বলে চীন দীর্ঘদিন 
ধরিয়া রুবিয়া আসিতেছে তাহাও 'লাল চীনে" সহজ ও 
সরল ভাষায় আঙগোচিত হইঘাছে। সা্রাজাবাদের ধন- 
তাস্ত্রিক শোষণের আগ্চনে পুড়িয়া চীনের নবজন্নের 
কাহিনীর মধ্যেই চীনের তথাকথিত শাশ্বত সমস্যার (1৩ 
0092081 (0017089 00686100 ) প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া 
উঠিঘ্বাছে। চীনের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ্জ-রীতি ও অর্থিক 
ব্যবস্থার পরিচয়ের মধ্য দিয়া রামনাথবাবু তাহার শ্বভাব- 
সিদ্ধ অনাভস্বর ভাষায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা 
কোন সাস্ত্াঙ্জাবাদী প্রচার পুস্তকের চর্বিত চর্বন নয়। 
লাল চীনের পর্ধযটকরূপে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, যাহা 
অস্ুভব ঃকরিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। 'লাল চীনের 
যে বহুল প্রচার হইবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেই 
নাই। 
শ্রগোপালচন্্র নিয়োগী 


হক সাহেবের অভিযোগ 

পদত্যাগ-রহস্য উদঘাটন করিয়া গত ৫ই জুলাই 
সোমবার বলীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ধাকালীন অধিবেশনের 
প্রথম দিনে ভূতপূর্বর প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফঞ্জলুল হক 
সাহেব যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বাংলার গবর্ণর 
স্যার জন হার্বাটের বিরুদ্ধে কতগুলি অতিষোগ উপস্থিত 
করা হইয়াছে! এই অভিযোগগুলিকে মোটামুটি ছুই 
ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমত, বাংলার রাজ- 
নৈতিক দল বিশেষ অর্থাৎ মুসলিম লীগের পক্ষ সমর্থনের 
অভিযোগ । দ্বিতীয়তঃ ভূতপৃব মন্ত্রিসভার প্রতি 
গবর্ণর যে শুধু সহান্থৃতৃতিহীন ছিলেন তাহ] নহে, অনেক 
ক্ষেত্রে প্রত্াক্ষ ভাবে মঙ্্রিসভার বিরোধী হইয়াছিলেন। 
হক সাহেবের দীর্ঘ বিবৃতিতে অস্পষ্টতা কোথাও নাই,_- 
তাহার বিবৃত্তিকে ,ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিবারও কোন 
প্রয়োজন হয় না। সকলেই এই বিবৃতি যে মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিয়াছেন, সে-সম্বদ্বেওত কোন সন্দেহ 
আমাদের নাই । আমরা শুধু তাহার বিবুতির কয়েকটি 
বিষয় মোটামুটি আলোচনা করিব । 

১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে হক সাহেবের প্রধান 
মন্ত্িত্ে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসতা গঠিত হয়। এই 
মন্ত্রিসভা গঠনের প্রা্কীল হইতে মুসলিম লীগের পক্ষ 
সমর্থন সম্পর্কিত অবস্থা-ঘটিত, প্রমাণ হুক সাহেব তাহার 
বিবুতিতে উপস্থিত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, হক 
সা্চের কষক-প্রজা দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে লীগদলের 
মনোনীত প্রার্থী খাঙ্জা স্যার নাজজিমুদ্দিনকে পরাজিত 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত 
হন। নির্বাচনের পরে লীগ দল সাদরে তীহাকে 
কোলে টানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু হক সাহেব লীগ 
দলের নীতি ও মনোবুত্বির সহিত নিজেকে খাপ 
থাওয়াইতে সক্ষম হন নাই বঙ্গিয়া লীগ দল তাহাকে 


করিয়া 


ঠেলিয়া ফেলিবার স্থযোগ খুঁজিতে ছিল। মেই স্ৃযোগ 
কি ভাবে আপিম্াছিল তাহাও সকলে জানেন। সে সম্বস্ষে 
কোন আলোচনা এখানে নিপ্রয়োজন। হক সাহেব 
তখন প্রধান মন্ত্রী, অথচ তাহার অজ্ঞাতসারেই ছয় জন 
মন্ত্রী একসঙ্গে পদত্যাগ করেন। তার পর আরও দুইজন 
মন্ত্রী পদত্যাগ করিধার পর গবর্ণবের অনুরোধে হক 
মাহেবও পদত্যাগ করিলেন। তার পর আসিল নূক্তন 
মন্ত্রিসভা গঠনের পালা। হক মাহেব তাহার বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন, পবিংদের ১৩৭ জন সদম্ত তাহার নেতৃখ 
স্বীকার করিয়া গবর্ণরের নিকট পত্র দেওয়ার পরেও নৃতন 
মন্ত্রিমভা গঠনে কয়েক দিন বিলম্ব হইঘাছিল। এই বিলগ্বের 
কারণ সম্বন্ধে হক সাহেবের বক্তব্য এই যে, প্রোগ্রেসিত 
কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মৃত মঙ্ত্রিসভা গঠনে অন্মতি দিতে 
গবর্ণর অনেক দ্বিধা করিয়াছেন এবং খাজা স্টার দাজি” 
মুদ্দিনকে মন্ত্রিঘতা গঠনের সুযোগ দিবার জঙ্থাও বিলঙ্গ 
করিয়াছেন । 


£ 

১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে হক সাহেব তপশীলতৃক্ত 
সম্প্রধায় হইতে আরও ছুইজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতে এব? 
পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিষুক্ত করিতে “াইয়াছিলেন। 
গবর্ণর প্রথমতঃ বাজেট সেসন শেষ হওয়ার পূর্বে এ সম্স্থে 
কিছু করিতে অন্বীকৃত হন। লাজেট নির্কিম্বে পাশ 
হওয়ার পর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের কথা উঠলেই গবর্ণর 
একটা না-একট| আপত্তি উত্থাপন করিতেন, স্যার নাজি- 
মুদ্দিন এবং তাহার কয়েকজন সহযোগীকে মন্ত্রিসভায় 
নেওয়ার কথা বলিতেন। কখনও কখনও এমন 
কথাও তিনি বলিয়াছেন ষে, মুসলিম লীগ তাহাদের 
মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ঘোষণ| না করিলে মন্ত্রিসভার সম্প্রলারণ 
হইতে পারে না। প্রোগ্রেসিভ কোম়্ালিশন মন্ত্রিসভায় 
মোট নয় জ্বন মন্ত্রী ছিলেন, পার্লামেপ্টারী সেক্রেটারী 
ছিলেন মাত্র একজন। কিন্তু নৃত্তন মন্ত্রিসভায় তের জন 


এবং 


শ্রাবণ 


মন্ত্রী এবং তের জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী । হক 
সাহেব বলিয়াছেন, নৃতন মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারী বাবত অতিরিক্ক ব্য হইবে ছুই লক্ষ টাকা। 
এখানে লোকের মনে স্বত্তঃ এই প্রশ্থ উঠিবে, হক সাহেব 
এবং স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রতি এই ব্যবহার-বৈষমোরু 
কারণ কি? 

নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও শ্যার নাজিমুদ্দিনকে 
গবর্ণর সর্ববপ্রকারে সাহায্য করার কথা হক সাহেব তাহার 
বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন । হক সাহেবকে অপসারিত 
না করিলে নৃতন মন্ত্রসভা গঠিত হইতে পারে না। 
কিনুপ অবস্থায় তিনি পদ্ত্যাগ-পত্র দশ্তখত করিতে বাধ্য 
হইলেন, তাহা বিস্তুতভাবেই তিনি বলিয়াছেন । এ সম্পর্কে 
হক সাবের অভিযোগ এই যে, (১) তাহার সমস্ত যুক্তি 
অগ্রাহ্থ করিয়া পদত্যাগ দাবী করা হয়, (২) একথানা 
টাইপ করা পদভ্যাগ-পত্র দস্তখতের জন্য তাহার সম্মুখে 
ধরা হয় (৩) সর্বরলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কারা অত্যাবশাক 
না হইলে পদত্যাগ পত্র অকাধ্যকর থাকিবার আশ্বাস 
কেএয়া ভয় এবং 6) স্বাক্ষর করিবার ছুই ঘণ্টা পরেই 








খদদ্যাগ-পর্ গৃহীত ভয়। ্ার নাঙ্জিমুদ্দিনকে মন্ত্রিস। 
গঠনে সাহীযা করু। সম্পর্কে হক সাহেব বলিয়াছেন, “স্যার 


জন শার্জার্ট মন্ত্রিসভা গঠনে অ্যার নাঞ্জিমুদ্দিনকে শুধু 


সঞ্জএকারে সাচাযাই করেন নাই এবং অনেক অকরণীয়ও 
করিতে দিয়াছেন ।” স্যার নাজিমুদ্দিনের সহ কম্মী সংগ্রহের 
জন্য গবর্ণর নিদ্দেই উত্সাহভরে মাতিয়া উঠার অভিষোগও 
হক সাহেব করিয়াছেন । 

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে মন্ত্রীদের ক্ষমতা কতটুকু তাহা 
১৯৩৫ সনের ভারত শাসন-আইন ধাহারা পাঠ করিয়াছেন 
তাহারাই জানেন। এই সামান্য ক্ষমতা হইতেও হক 
মস্তিদভা কি ভাবে বঞ্চিত হইয়াছিলেন হক সাহেবের দ্বিতীয় 


নফার অভিযোগগ্ুলিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে । অভি- 
যোগগুলি মোটামুটি ভাবে এই £ 


(১) ভারত-শাসন আইনে যে সকল ব্যাপার মন্ত্িদের 
ক্ষমতার অন্তর্গত সে সব ক্ষেত্রেও গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত 
আলোচনা না ককিয়াই উচ্চপদস্ব কম্্চারী নিয়োগ মণ্জুর 
কৰিয়াছেন। মিঃ ম্যাক ইনেসকে চাউল কণ্টোলিং 
অফিসার নিয়োগ উহার একটি দৃ্টাস্ত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ 





৫৩৯ 








(২) সেক্রেটারীরা মন্ত্রীদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজের 
দায়িত্বে অথবা গবর্ণরের পরোক্ষ বা অপর্োক্ষ অন্থমোদনে 
অনেক আদেশ দিয়াছেন। 

(৩) চাউল স্থানাস্তরিত করা, নৌকা অপসারণ, হোম- 
গার্ড গঠন ব্যাপারে মন্ত্রীদিগকে উপেক্ষা করা হইয়াছে 
বলিয়া হক সাহেব অভিযোগ করিয়াছেন। সনের 
২বা আগষ্ট তারিথে গবর্ণরের নিকট লিখিত পঞ্জে হক 
সাহেব লিখিয়াছিলেন "আপনি এমন ভাবে কাজ করিয়া- 
ছেন যেন ভারত-শাসন আইন বাংলা দেশে স্থগিত 
রহিয়াছে” 

(৪) গবর্ণর নিজে কতকগুলি বিষয়ে হক সাহেবের 
কাষ্যে বাধাদ্দান করিয়াছেন। কোন অভিযোগ সম্পর্কে 
অনুসন্ধানের জন্য ফেণীতে যাইতে চাহিলে গবর্ণর আপত্তি 
করেন। 

(৫) ঢাকা সেপ্্ল ছেলে গুলী চালনা, এবং মেদিনীপুরে 
সরকারী কম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিষোগ সম্পরকে তদস্তের 
জগ্ত হক সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাধ্যাত হইয়াছে। 
পাইকারী জরিমানার ব্যাপারে হক সাহেবের প্রতিবাদ 
অনেক ক্ষেত্রে অবণারোদনে পয্যধসিত হইয়াছে । 

(৬) মন্ত্রীদিগের ক্ষমত! উপেঙ্গা করিতে গবর্ণর এক 
শ্রেণীর স্থাদ কন্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। 

হক সাহেব স্তাহার বিৰুভিতে বাংলার গবর্ণর স্যার 
জন হার্কার্টের বিরুদ্ধে মে-সকল অভিযোগ উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহার প্রতোকটিই অত্যন্ত গুরুতর । উহার 
যেকোন একটি একাই ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন 
দ্বারা প্রবন্তিত প্রাদেশিক স্বাক্ত্ত শাসন বিলোপ করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট । হক সাহেবের বিবৃতি হইতে ইহাই বোবা! 
যায়, তাহার মন্ত্রিত্বের পনর মাসের মধ্যে প্রাদেশিক স্থায়ুত্ 
শাসনের কোন অস্তিত্ই ছিল না। প্রাদেশিক গবর্ণরের 
হাতেই শাসনতস্ত্রের বিলোপের অভিষোগের মত গ্ররুতর 
অভিযোগ আর কিছু হইতে পারে না। ঈরমপন্থী 
'পাইওনীয়ার” পত্রিকা পধ্যস্ত বলিয়াছেন : 

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবন্তিত হইবার 
পর হইতে অগ্ঠ পধ্যস্ত এনুপ গুরুতর অভিযোগ কোন 
গবর্ণরেব বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হয় নাই ।---আমরা মনে 


১৯৪২ 


৫৪৩ 


করি, বাংলা 'তথা সমগ্র ভারতের অধিবাসীরাই স্যার জন 
হার্বার্টের বক্তব্য শুনিবার দাবী করিতে পারে। তিনি 
যে কোন উপায়ে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন,-_ইস্তাহার প্রচার 
করিতে পারেন কিংবা আইনসভার যুক্ত-বৈঠকে বন্তৃতাও 
করিতে পারেন। এই সুস্পষ্ট অভিযোগের দায় হইতে 
মুক্কিলাভ করা স্যার জন হার্বার্টের যেমন নিজের প্রতি, 
তেমনি আনসাধারণের প্রতি-_ভারভ গবর্ণমেপ্ট ও বুঁটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি কর্তব্য পালনেবই সামিল |» 

কিন্তু বাংলার গবর্ণর এ পর্য্স্ত কোনটাই করেন নাই। 
স্থৃতরাৎ হক সাহেবের কথিত মত জনসাধারণ যদি এই 
সকল অভিযোগ সম্পর্কে নিজেরা কোন সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হয় তবে তাহাদিগকে কেহই দোষ দিতে পারিবে না । হক 
সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নিকটই এই অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছেন। আইন সভার আবেদনে গবর্ণরকে 
অপস্থত করিবার দৃষ্টান্ত অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউদ্জিস্যাপ্ত 
এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে। ভারতের অবস্থা অবশ্থ 
সম্পূর্ণ ম্বতন্ব। তথাপি পরিষদেরও এ সব্ন্ধে কর্তব্য 
আছে। পরিষদ দি এই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে নির্বাচকমণ্ডপীর নিকট জবাবদ্দিহি 
করিবার গুরুতর দায়িত্বের সম্মুখীন অবশ্যই তাহাদিগকে 
হইতে হইবে। 


বিরৃতিতে বিরোধিতা 

হক সাহেব এবং ত্ৰাহার অপরু সহকন্মীদের পদত্যাগের 
কারণ বিবৃত করিবার স্থঘোগ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট 
পরিষদের কর্স্থচীতে কোন ব্যবস্থ। করেন নাই। 
অধিবেশনের প্রথম দিনে হক সাহেব এবং তাহার তিন 
জন সহকন্ষী বিবৃতি দিবার জন্য ম্পীকারের অন্থমতি 
প্রার্থনা করিলে প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন তাহাতে 
আপত্তি করেন। একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেই শুধু 
তিনি বিবৃতি দিতে পাবেন সমগ্র মন্ত্র পদত্যাগ করিলে 
ভীহারা পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া কোন বিবুতি 
দিতে পারেন না । স্তার নাজ্িমুপ্দনের সমর্থনে এস্কুইথ, 
লয়েড জর্জ, রামজ্যা ম্যাকভোনান্ড প্রস্তুতি প্রসিদ্ধ বৃটিশ 
বাষ্ট্রনীতিবিদ্দের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হইয়াছে। 


মাতৃভূমি 
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ইউরোপীয় দলের সেক্রেটারী মিঃ এক, ট্রার্ক বলেন, কোন 
মন্ত্রিসভা সমগ্র ভাবে পদত্যাগ করিলে পদত্যাগকারী কোন 
মন্ত্রীর এ সম্পর্কে বিবৃতি দিবার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত বিলাতের 
পার্লামেন্টারী নিয়মকান্ুনে পাওয়া যায় না । কিন্তু এ কথা 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, আইন সভানু 
আস্থাভাজন থাকা সত্বেও কোন মন্ত্রিপভাকে পদচ্যুত করার 
পর্ব দৃষ্টান্ত মে-প্রণীত পাামেন্টারী বীতিনীতি-সংক্কাস্ত 
পুস্তকে পাওয়া যায় না, কারণ এখানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে ইংলগ্ডে তাহা কখনও ঘটে নাই! আশ্চর্য এই 
যে, বিলাতে যাহ] কখনও ঘটে নাই--ঘটিতে পারে না, 
বাংলায় তাহাই ঘটিয়াছে, অথচ আপত্তি করিবার সমস 
নজীর টানিয়া আনা হইবে বিলাত হইতে। তবে 
বিলাতী নজীর টানিয়া বিবৃতি দানের বিরোধিতা 
করিবার কারণ হ সাহেবের বিবৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে 
পাবা যায়। 

স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী এস্কুইথ, লয়েড জর্জ, 
বামজে ম্যাকডোনান্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা বৃটিশ রাষ্্রনীতি- 
বিপদ এবং বিলাতের পালাঁমেন্টারী পদ্ধতির নজীরে 
ভড়কাইয়া যান নাই--সম্গ্র বিষধুটি ধীর ভাবে তান 
বিবেচনা করিয়াছেন । কুলিং প্রদান গ্রদজে তিনি বলেন, 
বুটিশ পালণমেন্ট সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে ষে, 
স্্রীলোককে পুরুষে পরিবন্তিত করা ব্যতীত পালামেন্ট 
অন্ত সব কিছু করিতে পারে। কিন্তু বাংল্গার ব্যবস্থা 
পরিষদ সম্বন্ধে বপিতে গেলে ইহাই বলিতে £« ধেগবর্ণরের 
খুসী ছাড়া এই পরিষদ কিছুই করিতে পারে না। বৃটেনে 
ষে কাধ্য ধারণাও করা যায় না, বাংলায় ভাহা স্বাভাবিক 
ঘটনা হিসাবে অনুষ্ঠিত ও চালু হইয়া থাকে। সুতরা" 
জগতের অপর স্থানের পালগমেন্টগুলির দৃষ্াস্ত হইতে এ 
দেশের আইনকর্তাগণ যেমন উপকৃত হইতে সর্বদাই চেট্টিত 
থাকিবেন, তেমনি তাহারা যাহাতে ভ্রান্ত উপমাদ্ধারা বিভ্রান্ত 
না হন, ভাহাও দেখিতে হইবে ।, 

হক সাহেবকে বিবৃতি দিতে অনুমতি না দেওয়ার কোন 
সঙ্গত কারণ ম্পীকার দেখিতে পান নাই। ্বিতীয়ত:, 
তাহার পদত্যাগের অবস্থাটা অন্বাভাবিক এবং রহস্যাবৃত, 
পদত্যাগের তারিখ সম্বন্ধেও মৃতদ্বৈধ আছে। এই সকল 





শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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কারণে ম্পীকার হক সাহেব এবং তাহার -সহকর্্া- 
দিগকে তাহাদের পদত্যাগ সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অন্ম!ঙ 
প্রদান কবেন। তাহার যুক্তি স্বচ্ছ এবং বলিঠ। স্রোত 
কোন মস্তব্য অনাবশ্তক। 


বাজেট সম্পর্কে স্পীকারের কুলিং 


গত ৬ই জুলাই যঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্দে 
বিরোধী দল কর্তৃক বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মণ্জুরের প্রস্তাবগুলি 
সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উক্ত বৈধতার গ্রশ্থ 
সম্বন্ধে স্পীকার টসয়দ নৌশের আলী ৭ই জুলাই বুধবার 
এই মর্মে কুলিং প্রদ্দান করেন যে, বাজেট আংশিক ভাবে 
পরিষদের একাধিক অধিবেশনে বিবেচিত হইতে পারে 
কি না, তদ্ধিষয়ে ত'হার গভীর সন্দেহ আছে। কিন্তু ১৯৪৩ 
সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পধ্যস্ত গে-সময়ে 
»৩ ধার! অনুপারে প্রদেশের শাসনভাব গবর্ণরের হস্তে 
অর্পিত ছিল এ সময়ে বাজেট-সংক্রাস্ত প্রশ্তাবিতত বায়- 


বরাদ্দের বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ বায় হইয়াছে ভাঙার 


বিন্দুমাত্র আভাষ না থাকায় বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ অঞ্চবের 
্রস্তাবগুলি আইনসঙ্গত নহে এবং এগুলি বিধিবতি্ ত। 
এ স্থলে উল্লেখযোগা যে, বঙগীম় বাবস্থা-পরিষদের এইট বধা- 
কালীন সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বিশেষভাবে বাঙ্ছেটের ব্যয়- 
বরাদ্দগুলি মণ্জুর করাইমঘা লইবার জগ্ঠই আহত হইয়াছিল । 
স্তরাং ম্পীকাবের এই রুলিং-এর গুরুত্ব সাঞ্জেই উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ কালিং দারা 
আইন ও পরিষদের মধ্যাদ! কি ভাবে রক্ষিত হইল তাহা! 
আলোচন। করিতে হইলে, বাজেট সম্পর্কে ভারত শাসন 
আইনের বিধানসমূহ এবং কিরূপ অবস্থায় বাজেটের ব্যয়- 
বরাদ্দ মঞ্ুরের উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিবার 
প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইয়াছে তাহাও মোটামুটিভাবে 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 
১৯৪৩-৪৪ সনের বাৎসরিক বাজেট (80000) 2012011 
. 8686800978) গত ফেব্রুয়ারী মালে বঙ্গীয় বাবস্থা-পরিষদে 
উপস্থাপিত হয়। ২৮শে মার্চ হকসাহেব পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হওয়ায় ২৯শে মার্ স্পীকার পরিষদের অধিবেশন 


১৫ দিনের জন্য মূলতুবী রাখেন। অধিবেশন মুলতুবী 
রাখান পূর্বের বাজ্ছেট ব্যমু-বরাদ্ধর কতকগুলি দফা পরিষদের 
মন্ুরী লাভ করে, কিন্তু অবশিষ্ট দফাগুলি মঞ্জুরী লাভের 
পূর্বেই সামঘিক ভাবে অধিবেশন স্থগিত থাকে । অতঃপর 
৩১শে মার্চ ৯৩ ধাবা অন্থলারে গবণর প্রদেশের শাসন ভার 
নিঙ্গ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের মণ্ুরী- 
কত ব্যয়-বরাদ্দলহ সমন্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিশেষ ক্ষমতা বলে" 
মণ্্ুর করেন। গত ২৪শে এপ্রিল বণ্তমান নাজীম-ম্্র 
সভা গঠিত হয় এবং গবর্ণর ৯৩ ধারার ঘোষণা প্রত্যাহার 
করিয়া পরিষদের অধিবেশন সমাঞ্জু হওয়ার আদেশ 
দেন। বিগত বাজেট অধিবেশনে ব্যয়-বরাদর যে-সকল 
দফা মঞ্জুর হওয়ার বাকী ছিল শুধু সেইগুলিই বর্তমান 
অধিবেশনে মধ্থরীর জন্য উপস্থিভ করা 
হইয়াছিল, কিন্তু ১লা এপ্রিল ইইতে ২৪শে এপ্রিল পথ্যস্ত 
যে-লময়ে প্রদেশের শালনভার গবর্ণবের হন্তে অর্পিত 
ছিল এঁ সময়ে এ সকল দফায় কি পরিষাণ ব্যয় হইমাছে 
তাহা বায়-বরাদ্দ মঞ্চুরের প্রশ্থাবসমূহে উল্লিখিত হয় নাই । 


পরিষদের 


বিবোধি দল নিয়লিখিত কারণে বাচ্ছেটের বায় 
বরাদ্দের দাবীপ্তলি অবৈধ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন 
করেন £ 


(১) বাজেট একটিমান্স অথণ্ড ব্ষদ্ধ এবং উহ্তাকে 
গবর্ণষেণ্ট যেভাবে আংশিক করিতে 
চাহিতেছেন তাহা করা চলে না। 

(২) পরিষদের অধিবেশন পরিসমাণ্ড হইবার পর 
বাজেট সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনে যাহা কিছু আলোচনা 
হইয়াছে তাহা স্বভাবতই বাতিল হইযসা! গিয়াছে । 

(৩) পরিষদের ফেব্রুতারী-এপ্রিল মাসের অধিবেশনে 
বাজেট সম্পর্কে ষেসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা 
সবই ৯৩নং ধারা অনুসারে গবর্ণরের গোষণা-্বাণীহ ফলে 
এবং উহার তৃতীয় অংশের দ্বাত] তিনি যে বাঁজেটের ব্যয়- 
বরাদ্দ মঞ্জুর কর্দিয়াছেন, ততকার্যোর ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গিয়াছে । 

(8) গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বর্তমান অধিবেশনে উত্থাপিত 
দাবীসমৃহে ব্যঘ্-বরাদের পরিমাণ অনির্দিষ্ট হওয়ার জন্ত 
এই দাবীগুলি আইনত: সিদ্ধ নহে। 


ভাবে বিবেচন? 
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প্রথম প্রশ্ন এই যে, বাজেট একটি অথণ্ড বিষয় কিনা? 
যদি অথণ্ড বিষয় হয় তাহ! হইলে গবর্ণমেপ্ট যেভাবে 
আংশিক বাজেট উপস্থিত করিতে চাহিঘাছেন তাহা 
করা চজে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় ষে বাজেট আংশিক 
ভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলেও প্র 
বাড়ায় এই যে, পরিষদের বিগত অধিবেশন পরিসমাপ্ত 
হওয়ায় এ অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে যাহ! কিছু সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে সমন্তই বাতিল হইয়া গিছ্লাছে কিনা? 
এই প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে হইলে ভারত-শাসন আইনের 
৭৩ ধারার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিষদের 
অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার সময় যে-সকল বিলের আলোচনা 
শেষ হওয়া বাকী থাকিয়া যায় সেওলি যাহাতে বাতিল 
না হয়, তাহারই বিধান উক্ত ৭৩ ধারায় করা হইয়াছে। 
কিন্তু বাজেট সম্পর্কে উক্ত ধারায় কিছু বল! হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ ভার্ত-শাসন আইনের ৮৩৫১) ধাবার 
(বি) উপধারায় সময়মত আর্থিক ব্যাপার পরিসমাপ্রির 
ব্যবস্থার জন্য বিধি প্রণয়নের বিখান আছে। ৮৪ (১) 


ধারার সহযোগে ৭৩ ধার] বিবেচনা করিলে দেখা যায়, 


বাজেটকে একটি অথণ্ড বিষয়বূপে বিবেচনা করাই আইন- 
কর্তাদের উদ্দেশ্ট এবং দ্বিলীয়তঃ পরিষদের বিগত অধিবেশন 
পরিসমাপ্তির সময় বাজেটের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না 
হওয়ায় উক্ত অপ্দিবেশনে বাজেট সম্পর্কে খাহা কিছু 
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সমন্তই বাতিল হইয়! 
গিয়াছে । এখানে একথা উল্লেখ কর! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে, গবর্ণর যদি ৯৩ ধারার ঘোষণা প্রত্যাহারের 
সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের অধিবেশন সমাঞ্চ হওয়ার আদেশ না 
দিতেন এবং নৃত্তন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সঙ্কে দলেই 
যদি পরিষদে এই ব্যয়-বরাদ্দগুলি পাশ করাইয়া লয়ার 
বাবস্থা হইত তাহা হইলে বোধ হয় এইরূপ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হওয়ার স্থযোগ হইত না। 

ভারত-শানন আইনের ৭৮ ভইত্ে ৮৪ (১) ধারার 
বিধানগুলি এবং উক্ত ৮৪ (১) ধারার এবি” উপধারা 
অনুসারে গবর্ণর কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর ১২ হইতে 
১৫নং নিয়ম পর্যালোচনা করিয়া স্পীকার বলেন, 
"একাধিক অধিবেশনে আংশিকভাবে বাজেট আলোচনা 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


করা যায় কিনা তত্সন্বদ্ধে আমার গভীর সংশয় আছে |” 
কিন্তু ম্পীকার এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি 
করিয়া তাহার রুলিং প্রদান করেন নই । স্থতরাং আমর! 
তৃতীয় আর একটি প্রশ্নে উপস্থিত হইতেছি। এই প্রশ্ন 
হইল এই সে, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাজেট আংশিক- 
ভাবে উপস্থিত করা যায় (এ বিষয়ে স্পীকান্পের গভীর 
ংশয় আছে) এবং পরিষদের অধিবেশন সমা্চ হওয়াতে এ 
অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধাস্তগুলি বাতিল হইয়া যায় না, তাহ! 
হইলে, ৯৩ ধারা অনুসারে গবর্ণরের ঘোষণার তৃতীয় 
প্যারার দ্বার! বাজেটেরু ষে বায়-বরাদ্দ মণ্তুর করা হইয়াছে 
তাহাতে পরিষদের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল অধিবেশনে বাজে? 
সম্পকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে কিনা? 


উক্ত প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের 
পক্ষের যুক্তিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । প্রধান 
মঙ্গী খাজা শ্যার নাজিমুদ্দিন যে সকল যুক্তি দিয়াছেন 
তাহা দুই অংশে বিভক্ত * (১) অবশিষ্ট বায়-বাদ্দ ৪1০ 
পরিষদ কতক মঞ্চুপ করাইবার জগ্ট গবণমেন্ট থে পঞ্চ 
অবলম্বন করিয়াছেন গবর্ণমেন্টের শ্রেষ্ট আইনজ্ঞের মে 
এই বিষধে এডভোকেট, 
আইন.বিশেষজএ 


উষ্তাই একমাজ প্ররুষ্ট পন্থা । 
জেনারেল এবং শারত-গবর্ণমেণ্টের 
একমত 7; (২) নূতন বাজেট উপস্থিত করিতে ৩৪ মাস 
সময় লাগিবে। সৃতরাং এই মধ্যবর্তী সময়ে গবর্ণমেন্টকে 
মঞ্জুরীহীন ব্যয় করিতে হইবে। প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, আইন-বিশেষজ্ঞগণ্নে। ষে কখনই 
ভ্রম হইতে পারে না, স্যার নাজিমুদ্দিন তাহা বলেন নাই । 
তাহার দ্বিতীয় যুক্তি অতান্ত ছুর্বাল--এত ছুর্ধল যে 
আইনের মধ্যাদ। ক্ষৃপ্তী না করিয়া এই যুক্তিকে মানিয়া 
লওয়া যায় না। অর্থসচিব শ্রযুত তুলসীচন্ত্র গোস্বামী 
তাহার যুক্তিকে কতকটা যুক্তিসহ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যস্ত 
শাসনতন্ত্র স্থগিত ছিল, এই ২৪ দিনের ব্যয়-বরাদ্দ গবর্ণর 
মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থতরাং যেখান হইতে তাহারা 
ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, সেইখান হইতেই তাহারা আবার 
সুরু করিতে চান। অর্থাৎ বাজেট সম্পর্কে পরিষদ থে 
অবস্থায় ছিল পুনরায় সেই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৫৪৩ 





তাই যদি হয়, তবে বাজেটের অবশিষ্ট অংশ উপস্থিত 
করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু পরিষদের 
অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আদেশ দিবার পূর্বরে ৯৩ ধারার 
ঘোষণায় গবর্ণর যে-বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন তাহাতে বুঝা 
যায়, বাজেটের যে সকল দফা পরিষদ মঞ্জুর করিয়াছিলেন 
সেগুলি তিনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন নাই। 
দ্বিতীয্তঃ, বাজেটের অবশিষ্ট বরাদ্দগ্তলগিতে ১ল! এপ্রিল 
হইতে ৪৪শে এপ্রিল পধ্যস্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লিখিত হয় 
নাই। স্থতরাং শ্রীযূত তৃনসীচন্ত্র গোস্বামীর যুক্তির অর্থ 
দ্াড়াইল এই যে: 

(১ পরিষদের পূর্ববর্তী অধিবেশনে যেসকল ব্যয়- 
বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়াছে তৎ্সম্পর্কে পরিষদ ২৯শে মার্চের 
অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইঘ্াছে। কিন্ত 

» (২) যেসকল বায়-বরান্ধ মঞ্জুর হওয়া বাকী আছে 
তৎ্সম্পর্কে পরিষদ সেই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিল 
যে-অবস্থায় ২৪শে এপ্রিল গবর্ণর তাহাকে প্রতিষ্টিত 
করিয়াছেন । 

কিছ শ্রযুত তুলসীচজ্ছ গোস্বামী ছুই নৌকায় পা দিয়া 
চলিতে পারেন না। স্পীকার বলেন, 

“গবর্ণমেন্টকে হয় ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হতে 
১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্ধীস্ত প্রস্তাবিত দাবীঞ্চলি 
সঞ্ঞ্ষে নৃত্তন একটি বাজেট পরিষদে অবশ্যই উত্থাপন 
করিতে হইবে, না হস ১৯৪৩ সালের ১লা হইতে ২৪শে 
এপ্রিগ পথাস্ত সময়ে উল্ত দাবীগুলি বিভিন্ন খাতের থে 
বায়-বরাদ গবর্ণর মঞ্চুর করিয়াছেন তাহা একেবারে অগ্রাহা 
করিয়া বাজেটের সমগ্র অসমাপ্ত অংশই পরিষণের 
মালোচনারথ ও. ভোটের জন্য পেশ করিতে ভইবে। 
এই ছুইটি ছাড়া অন্ত কোন পথ নাই ।” 

অবশিষ্ট বায়-বরাদ্দ মঞ্জুরের জন্য যে দাবী উথবাপিত 
হইমাছে তাহা অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট । কারণ ১৯৪৩ সনের 
১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পধ্যন্ত কি পাঁরমাণ ব্যয় 
হইয়াছে তাহার কোন আভাষ গবর্ণমেপ্ট দেন নাই । 
গবর্ণমেন্টের মতে তাহা দেওয়া অসম্ভব । কাছ্ছেই বার- 


বরাদ্ধ মগ্তুরের প্রস্তাবগুলি বৈধ বলিয়া! স্পীকার গ্রতণ 
কপিতে পারেন নাই। 


পরিষদে বন্দীযুক্তির দাবী 

গত ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সমন্ত 
রাজবন্দী এবং রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া 
শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা এক প্রস্তাব উত্থাপন: করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ষেেই নিদ্ধীরিত 
সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। বাবস্থা-পরিষদের এই অধিবেশনে 
বে-সর্কারী কাধ্যের জন্য আর কোন নির্দারিত দিন ছিল 
না। স্থতরাং ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই অধিবেশনে 
পরিষদ রাজ্জবন্দীদের সম্বদ্ধে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিবার স্থযোগ পাইলেন না। 

মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে স্যার নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে 
বলিয়াছিলেন, রাজবন্দীদের মুক্তি-দান-সমস্তা জাতীয়তা 
দিক হতে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু কারধাত নৃততন 
মন্ত্িসা বন্দীমুক্তির জন্য কতটুকু কি করিয়াছেন, গবণ- 
মেণ্টের দিক হইতে সে সম্বদ্ধে কোন বিবৃতি পরিষদে 
দেএয়া হয় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্তা সেনগুপার প্রস্তাব 
লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেই যাহা 
কিছু আভাষ পাছা ধায়। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া 
যুক্ত খীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, তর শত রাজবন্দী 
কাহাগারে রহিয়াছেন। তাহাদের অনেকেই অনুস্থ। 
হাজাবের উপর রাজবন্দী পারিবারিক ভাতা জন্য দরখাস্ত 
করিয়াছেন । কিন্ত মান্জ একশত জনের মত বাজবন্দীকে 
পারিবারিক ভাতা মণ্চুরু করা হইমাছে। মন্ত্রিভার 
সমর্থক দলেও সদস্য মি: এ, আর সিদ্দিকী শ্রষুক্তা সেনগুপ্তার 
প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়। বলেন, 
ভূতপুব্ব মঞ্ত্রিসতার আমলেই রাজবন্দীর সংখা! বুদ্দি 
পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে তদানীস্তন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের 
সময় নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা ছিল দুই শত বা আড়াই শত, 
কিন্তু ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে এ সংখ্যা বাড়িয়া ১৫৭৯ জন 


হইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে মিঃ সিদ্দিকী কিছুই 
বলেন নাই! গত আগষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃবর্গের 
গ্রেফতারের পর দেশব্যাপী ঘে বিক্ষোভ স্থট্রি হইয়াছিল 
তাহাই রাজবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু ১৯৪১ 
সনের ডিসেম্বর মাসের পূর্বে নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা ছুই 
শত বা আড়াই শত ইওয়ার কারণ সম্বন্ধে মি: সিদ্দিকী 
কিছুই বলেন নাই । 


৫৪৪ 





বর্তমান মন্ত্রিসভা রাজ্বন্দীদের ভাতা বুদ্ধি করিয়াছেন । 
কিন্ত প্রযুক্ত সন্ভোষকুমার বন্ধ বলেন, প্রগতিশীল 
কোয়াজিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পূর্বের ভীরত 
গবর্মেন্ট বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধির জন্ত বাংলা গবর্ণমেন্টের 
নিকট প্রস্তাব করিলেও স্বরাষ্ট্র সচিব রূপে স্যার 
নাজিমুদ্দিনই এ প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করিয়াছিলেন। সে 
কথা যাউক। কিন্তু বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি শুধু বর্তমান 
যঞ্জিসভারই বিশেষ কৃতিত্ব নয়। থাগ্চন্ুব্যাদির অত্যধিক 
মূল্য বৃদ্ধির জন্য সকল প্রদেশেই বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। বাংলায় বন্দীদের ভাতা দেড় টাকা করা 
হইয়াছে, কিন্তু দাম বৃদ্ধির দিক্‌ হইতে দেখিলে উহা] 
বুদ্ধির পর্যায়ে পঞ্জে কি? গত তিন মাসে বর্তমান মন্ত্রিসভা 
১১০ জন বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন । কিন্তু শ্রীঘুক্ত নণ্োষ- 
কৃষার বন্থু বলেন, “মি; ফঙ্জলুল হক স্বরাষ্ট্র দচিব থাকা 
কালীন, ইতিপুর্ধেই পাশত বন্দীর মুক্তির জন্য আদেশ 
দিয়াছিলেন।” কিন্ত এ আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার 
কথা কিছু জানা যাম্স না। এ সকল বন্দীরাই কি এখন 
মুক্তি লাভ করিতেছেন? ইউরোপীয় দলের নেত। সিঃ 
ডেভিড, হেওডী অবিলম্বে সাধারণ তাকে রাজবন্দীদের মুক্তি 
দান সমর্থন করেন না। বস্তমান মন্ত্রিসভার বন্দীমুক্তির 
নীতি ইউরোপীয় 
হইবে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দিয়াই তাহা 


«জের এই অভিমত হারা কতখা!ন 
প্রভাবিত 
বুঝা যাইবে। 


»মনং অডিনান্দের ব্যাখ্যা 
ফেডারেল কোর্টের বিচারে স্পেশ্তাল কোর্ট অভিন/ন্স 
অবৈধ বলিষা সাব্যণ্ত হওয়ার সে সঙ্গে ১৯৪৩ সনের 
১৯নং অডিনান্স জারী হয়। এই অডিনান্স থাবা 
ম্পেশ্াল কোর্ট 'অডিনাম্মদ বাতিল করিয়া দেওয়! হয় এবং 
উহারু ৩১) ধারায় স্পেশ্যাল কোর্টের দণ্ডাদেশ প্রচলিত 
ফৌন্জদারী কাধ্যবিধি অস্ুসারে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া 

গণ্য হইয়া বহাল থাকার বিধান করা হইয়াছে । 
কলিকাতা হাইকোর্টে স্ুশীলকুমার বন্থর মামলায় 


মাতৃভূমি 


১৩৫ 


১৯নং অডিনান্সের ৩(১) ধারার বৈধতা সম্বন্ধ পর 
উতাপিত হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি 
মিঃ খোন্দকার এবং বিচারপতি মি: সেনকে লইয়া 
গঠিত স্পেন্তাল বেঞ্চ সুশীলকুমার বস্থর দণ্ডাদেশ নাক 
করিয়া তাহার মুক্তির আদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্াহাকে 
গ্রেফতার করিয়া সাধারণ আদালতে পুনরায় মামঙ্লার 
বিচারের আদেশ দেন। কিন্তু ১৯নং অর্ভিনান্োর ৩১) 
ধারা সম্পর্কে বিচারপতি মি: সেন প্রধান বিচারপতি 
এবং বিচারপতি মি: খোন্দকারেক্। সহিত একমত হইতে 
পারেন নাই। 

বিচারপতি মিঃ সেনের মতে উক্ত ৩(১) ধারা অবৈধ 
কিন্তু প্রধান বিচারপতি এই ধারাটিকে একটি বিশেষ এর্থে 
গ্রহণ করিমাছেন | ফেডারেল কোর্টের বিচারে স্পেশ্রাল 
কোট অডিনান্দ অপিদ্ধ হইয়াছে । কাজেই স্পেশাল 
কোটের আদেশ অনুসারে কারাধ্াক্ষ কাহাকেও আইন, 
সঙ্গততাবে মাবদ্ধ রাখিতে পারেন না। আবার উপযূজ 
কর্তৃপক্ষের মাদেশ ব্যতীত ছাড়িয়া দিতে পারেন না। 
দিতাদত,, স্পেশ্যাল (কার্ট কতৃক দণ্ডিত ব্যক্তিদের মং 
দোষধী৪ থাকিতে পারে, নিদ্দোধীত থাকিতে পাকে 
এই অবস্থায় উপযুক্ত আদালতে আপামীদের বিঠার ন: 
ভওয়া পথাস্ত কারাধ্যক্ষ যাহাতে তাহাদিগকে আইনসদত 
ভাবে আবদ্ধ রাখিতে পারেন ১৯নং 'অভিনান্না স্বার। 
তাহারই বাবস্থা করা হইয়াছে, স্পেশ্তাল কো? বু কাধ্যকে 
আইনপিছ্ করাহয় নাই। এই বিল বিচারপতি 
মিঃ খোশ্শকার প্রধ্ধান বিচারপভির সহিত একমত 
হইয়াছেন । ৃ 

প্রধান বিচারপাঁতি ১৯ নং অডিনান্সের ৩ (১) ধারার 
থে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে উহা অনিদ্ধ হইল না, কিন্ত 
স্পেস্টাল কোটের বিচারে দণ্ডিত আসামীদের পুনরায় 
সাধারণ অস্ভালতে বিচার হইবে। প্রধান বিচারপতি 
তাহার বায়ে নিদ্েশ দিয়াছেন, যে-সকল এলাকায় স্পেস্তাল 
কোর্টের বিচারে দণ্ডাদেশ দেওয়া ইইযাছে তত্রত্য উপযুক্ত 
ক্ষমতা বিশিষ্ট আদালতের কর্তব্য এ সকল মামলার নথী- 
পক্জ তলপ করিয়া দণ্ডাদেশ বাতিল করা এবং সাধারণ 
আইন অস্থসাবে পুনবায় বিচারের নির্দেশ দেওয়া। 


আঁবণ 
বিচারের সময় কি কি বিধক়্ বিবেচনা করিতে হইবে সে 
সম্বন্ধেও তিনি নির্দেশ দিয়াছেন । 


আদালত অবমাননা হয় নাই 

কলিকাতা হাইকোর্টে যে ছুইটি আদালত অবমাননার 
মামলা চলিতেছিল গত ১৪ই জুলাই বুধবার এ দুইটি 
মামলার রা প্রদত্ত হইয়াছে । যে ঘটনা হইতে এই মামলা 
দুইটি উড়্ৃত হয় সংক্ষেপে তাহা এই; গত ওরা জুন 
কলিকাতা হাইকোর্টের ম্পেশ্তাল বেঞ্চের বিচারে সাব্যস্ত 
হয় যে, ভারতরক্ষা! বিষয়ক ২৬ নং বিধি অসিদ্ধ এবং 
স্পেশ্তাল বেঞ্চ শ্রীযৃত শিবনাথ ব্যানাঙ্জি ও শ্রীযূত 
নীহারেন্দু দত্ত মজ্জুমপধারকে মুক্তি দেন। মুক্তির পরই 
পুলিশ ১৮১৮ সালের তিন আইন অন্ুলারে তাহাদিগকে 
গ্রেফতার করে। শ্রীযূত ব্যানাঙ্জিকে আদালত-গৃহেই 
গ্রেফতার করা হয় এবং শ্রীযুত দত্তমজুমদারকে গ্রেফ তার 
করা হয় হাইকোর্টের বারান্দায় । এই গ্রেফতার হইতেই 
উল্লিখিত দুইটি আদালত অ্মান্নার মামলার উদ্ভব হয়! 
মামল! ছুইটি বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি 
মিঃ খোন্দকার এবং বিচারপতি মিঃ মিত্রকে লইয়া স্পেশ্যাল 
বেঞ্চ £ঠিত হইয়াছিল। শ্রীমূত ব্যানাজ্জীর মোকদমায় 
তিনজন বিচারপতিই একমত হইয়া! সাব্যস্ত করেন ষে, 
আদালত অবমাননা হয় নাই কিন্তু শ্রীযুত দত্তমজুষ- 
দারের মামগায় তিনজন বিচারপতি একমত হইতে পারেন 
নাই। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মি: খোন্দকার 
একমত হইয়া আদালত অবমাননা হয় নাই বলিয়া 
সাব্যস্ত করেন, কিন্তু বিচারপতি মিঃ মিত্র সাব্যস্ত করেন, 
আদালত 'অবমানন! হইয়াছে । সুতরাং উভয় মামলাতেই 
রুল খারিজ হইয়া গিঘাছে। তবে তিনজন বিচারপতির 
মতেই শ্রীঘুত দত্তমজজুমদারের প্রতি পুলিশের আচরণ 
নিন্দনীয় হইয়াছে। 

শ্রধুত দত্বমন্্যদারের মামলায় বিচারপতি মিঃ মিত্র 
রায়ে বলিয়াছেন, *্রীযুত দত্ত-মজ্গুমদারের বেলায় যাহা 
করা হইয়াছিল তাহা আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করারই 


সামিল। আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই যে, সেদিন 
বে রর 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৫৪৫ 


পুলিশ যে-ব্যবহার করিয়াছিল তাহাতে লোকের মনে এই 
ধারণাই হইবে যে, পুলিশই সর্বময় প্রতৃ। ইন্দপেক্টার 
হাসানের মন্তব্য এই ধারণারই পোষকতা করিবে। 
ত্বাহাৰ মন্তব্যের মণ্জ এই যে, হাইকোর্টের নির্দেশ লইয়া 
মাথা ঘামাইবার প্রয্নোজন নাই। আমি আপনাকে 
গ্রেফতার করিতেছি ইহাই যথেষ্ট। কোন্‌ অধিকারে 
গ্রেফতার করিতেছি তাহার কোন কৈফিয়ৎ দিব না। 
আপনি কি জানেন না, আমি পুলিশ অফিদার ?” 

হাইকোর্টের মধ্যে গ্রেফতার করা সম্পর্কে প্রধান 
বিচারপতিব অভিমত এই ধে, ইহাতে কোন দোষ নাই। 
হাইকোটের মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা 
যুদ্ি না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত অপরাধী হাইকোর্টে 
আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে । আমরা প্রধান বিচারপতির 
নিকট সম্মানে এই নিবেদন করিতে পারি যে, সাধারণ 
লোকের কাছে হাইকোর্ট গৃহে কোন একজন অপরাধীকে 
গ্রেফতার করা এবং হাইকোর্টের আদেশে সমমুক্তি- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধের কারণ না দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ 
গ্রেফতার করার মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হইয়া 
থাকে। 

শ্রীযুক্ত দত্ত-মজুমদারের গ্রেফ তারের সময় পুলিশের 
আচরণ সন্ধন্ধে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
ইহা! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ধে শ্রীযুত দতত-মজুমদারের গ্রাতি 
উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন করা হয় নাই এবং সম্ভবতঃ 
অপ্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিচারপতি 
মিঃ মিত্র বলেন, ইনস্পের তাহার (রীযুত দত-মজুমদারের) 
প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা সমর্থনের অযোগ্য । 
বিচারপতি মিঃ খোন্দকার শ্রীঘুত দত্ত-মজুমদারের প্রতি 
পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন £ “সমাজে মিঃ 
দত্ত-মজুমদারের যে প্রতিষ্ঠা, তাহার তদুপঘুক্ত প্রাপ্য 
মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও অপর এক ব্যাপক দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে ইন্স্পেক্টরের এই আচরণ আদা” 
লতের কাছে নিন্দাহ্ বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। এদেশের 
পুলিশ ষে রাষ্ট্রের ভৃত্য এ কথা তুলিয়া গিয়া নিজেরাই 
একচ্ছত্র প্রত্ু বলিয়া মনে করিয়া থাকে--এই ধরণের মন্তব্য 
মোটেই অত্যুক্তি নহে। জনসাধারণের প্রতি পুলিশের 


৫৪৬ 


শ্বেচ্ছাচারের নিদর্শন দুঃখের বিষয় এদেশে সচরাচর পাওয়া 
যায়। শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত বিভাগের 
এন্ডদ্মারা মর্ধ্যাদা ও স্থনাম বৃদ্ধি পায় না।” 

সংস্িষ্ট পুলিশের আচরণ সম্বদ্ধে হাইকোর্টের এই 
মন্তব্যের পর গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা 
করেন, দেশবাসী তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে । 


ভারতীয় সংবাদপত্রের সমস্থা! 

বোগ্াই সহরে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক 
সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমীটির অধিবেশন সগ্ভ সমাপ্ত 
হইয়াছে । এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে, 
গবর্ণমেণ্ট 'এবং সংবাদপত্রসেবী উভয় পক্ষই ভারতীয় 
ংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচন! 
করিয়াছেন। এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভানত 
গবর্ণমেপ্টের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাঞ্চ সাস্ত 
স্যার সুলতান আহমদ বলেন, “সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
আপনাদের একাস্ত কাম্য। উহা এখন আপনারা লাভ 
করিয়াছেন । অস্ততঃ আমার নিজের ধারণা ইহাই |” 
তাহার এই মন্তব্যের উত্তরে ট্ট্যাণ্ডিং কমীটির সভাপতি 
মিঃ শ্রীনিবাসন যাহা বলিয়াছেন তাহা এত সুস্পষ্ট যে, 
উহার উপর আর কোন মন্তব্য করার আবশ্যক হয় না। 

মিঃ শ্রানিবাসন বলিয়াছেন, “সংবাদ ও বেতার বিভাগ 
ভ্রুত মিত্রপক্ষীয় দেশসমুহে ভারতীয় নেতাদের সম্পর্কে 
বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার-কাধ্যের প্রন্বরূপ হইয়! দাড়াইয়াছে 
এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক সংবাদ কড়াকড়ি ভাবে 
সেক্সর করা হইতেছে ।” যে-সকল সংবাদ ভারতে আসে 
এবং যে-সকল সংবাদ ভারত হইতে বাহিরে যায় সেগুলি 
কিরূপ কঠোরভাবে সেক্গর করা হয় তৎসম্পর্কে মি: 
শ্রীনিবাসন বলেন যে, দিলীস্থিত বিশেষ সংবাদদাতাগণ 
এবং ্টাত্ডিং কমীটি গত এক বৎসরে যে-সকল প্রতিবার্দ 
করিয়াছেন স্যার সুলতান আহম? তাহার দ্ধরে সে 
সম্পর্কে তাস্ত কবিলেই ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার 
স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। সেম্সরের শেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
তিনি মিঃ লুই ফিসারের প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বদ্ধে কড়াকড়ি 
ব্যবস্থার কথা উদ্লেখ করেন। 


মাতৃভূমি 
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যুদ্ধের সময়েও প্রকৃত তথ্য প্রচারের প্রয়ো জনীয়্ 
সম্বন্ধে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অচিনলেক 
যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। ভিনি 
মনে করেন, যত অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয় ততই ভান, 
ইহাতে সামরিক বিভাগই সহায়তা প্রাপ্ত হইবে। কারণ 
জনসাধারণ ইহাতে সন্ধ্ট থাকিবে এবং জনসাধারণ সন্ত 
থাকিলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাহারা অধিকতর সাহায্য কারে 
সমর্থ হইবে। সেষ্সারের যত বেশী কড়াকড়ি হইবে 
সতা প্রকাশে বাধা ততই বেশী হইবে বলিগ্ধা কি যার 
স্থলতান আহমদ মনে করেন না? ইহাতে কি ফুদ্ধ-প্রচেষ্া 
ব্যাহত হয় না? 

গবর্ণমেপ্ট এবং সংবাদপন্রসেবীদের সহযোগিতার 
প্রয়োজনীয়তার উপর স্যার সুলতান আহ্ম? বিশেষ জোর 
দিয়াছেন। সংবাদপত্রসেবীদের পক্ষে এরূপ সহযোগিতা 
বিশেষ কাম্য । কিন্তু সহযোগিতা বলিতে তিনি কি 
বুঝেন? গবণ্মেন্টের অভিমত বিনা আপতভিতে গর 
করাই কি সহযোগিতা? সম্পাদকীয় কাজকণ্মে কিব্ধপ 
বিরক্তিকর আদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয় মি: শ্রীনিবাসদ 
তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। টিউনিসিয়ার বিজদ্-উত্সর 
উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন 
উহার জন্ত কাগঞ্জ পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর কর] হয় নী 
অধিকন্ত একদিন কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া এ কাগত 
দ্বারা বিশেষ সংখ্য। প্রকাশের নির্দেশ দেও হ্য়। কাগঃ 
সরবরাহের দায়িত্টা তাহার বিভাতে,, নয়, এই কথ 
বলিয়া স্যার স্থলতান আহমদ কি পাঁশ কাটাইয়া যাইছে 
পারেন? সংবাদপত্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্ত স্থা 
স্থলতান আহমদ ছুইটি কমীটি গঠন্রে পরিকল্পনার কৎ 
বলিয়াছেন। কমীটি ইত্যাদি নৃতন নয় । কিন্তু ইতিপুথে 
তাহা ছারা কোন হৃফল পাওয়া যায় নাই। এই ধরণে 
কমীটি অপেক্ষা মিঃ শ্রীনিবাসন থে পন্থ! নির্দেশ করিয়াছে, 
তাহা অধিকতর কার্যকরী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক 
তিনি বলেন, “বৎসরে অন্ততঃ চারি বার সম্পাদকমণ্ডলী 
্ট্যাণ্ডিং কমীটির অধিবেশন হয়। আমি স্তার স্থলতান 
এই সকল অধিবেশনে যোগদান করিতে অনুরোধ করি 
এবং তিনি যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন তখন 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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আমাদের সহিত আলোচনা কৰিতে পারিবেন।» ভারতীম 
সংবাদ-পঞ্জসমৃহ যথেষ্ট কর্ধব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া 
আসিতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রের মধ্যে 
মাঝে মাঝে বিরোধের স্থষ্টি হয় কেন স্যার সথলতানকে 
তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমর! 
অনুরোধ করিতেছি। 


ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য-সমস্থ্া 

বাংলার খাছ্য-সমস্যা লইয়া! বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্দে তিন 
দিন ব্যাপী আলোচনা হইয়াছে এবং আলোচনার শেষে 
বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলি সমগ্তই অগ্রাহ হইয়া 
গিম়্াছে। কিন্তু গ্রস্তাবগুলি অগ্রাহা হওঘায় বাংলার বুতুক্ষ 
নরনারী কতটুকু সান্তনা লাভ করিল, তাহাদের অক্ন-সমস্যার 
কতটুকু সমাধান হইল বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং পরিষদের 
সদ্গগণকে আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে 
অনুরোধ করিতেছি । ধীহাদের ভোটে বিরোধী দলের 
রস্তাবগুলি অগ্রাহ্থ হইল, নিজ নিজ্ঞ গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া 
উাহারা তাহাদের নির্বীচকমণ্ডলীকে কি বলিম্া প্রবোধ 
দিতেছেন 7 ত্বাহাদের ভোটে প্রস্তাবগুলি অগ্রাহা হইয়াছে 
বলিগ্না কি নির্বাচকমগ্ুলী এবং জনদাধার্ণের ক্ষুধার দাবীও 
অগ্রাহ হইয়া যাইবে? 

বিরোধী দলের গ্রস্তাবগুলি অগ্রাহথ হওয়ার পরও 
বাংলার শোচনীয় খাদা-পরিস্থিতি তেমনি শোচনীয়ই 
রুহিয়া গিয়াছে, শুধু সমগ্র দেশের খাগ্যাভাবের চিত্র 
পরিষদের আলোচনায় সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে 
মাত্জর। বাংলার মফঃম্বলে থাগ্যাভিষান সম্পর্কে খাগ্দচিৰ 
,খিঃ স্থহরাওয়াদ্দরী একাধিকবার বলিয়াছেন, খাদ্যাভিযানের 
ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। সস্তোষজনক বলিতে তিনি 
'কি বুঝেন তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই, বাংলার 
(ফসল হইতে কি পরিমাণ মজুত ধান ও চাউলের সন্ধান 
(পাওয়া গিয়াছে তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই । বঙ্গীয় 
বাবস্থা-পরিষদে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক আরস্ত 
হওয়ার পুর্বে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট 
যে খাদ্যাভিষান চালাইয়াছেন তাহার ফলাফল সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসা করা হইঘ়াছিল। খাদ্া-সচিব মি: সথহরাওয়ান্ঘণ 
জানান ষে, উহার সমস্ত ফলাফল তাহার নিকটে নাই; কিন্ত 
সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তিনি পরিষদকে ইহা 
জানাইতে পারেন যে, প্রান প্রত্যেক স্থান হইতেই সংবাদ 
ঘাটতির সংবাদ আসিয়াছে। স্ৃতরাং খাগ্াভিযানের 
ফল সস্তোষজনক হওয়ার অর্থ তাহার এই উক্তি হইতে 
বুঝ! যায় কি? খাস্তাভিযান সম্পর্কে বর্ধমানের মহারাজ! 
উদয়টাদ মহাতব বাহাদুর বলেন, এই অভিযানের ফলে 
গরীব চাষীদের ঘরে যেটুকু ধান মজুত ছিল তাহাও লইয়া 
যাওয়া হইয়াছে। 

খাগ্পচিব মিঃ স্থহবাওয়াক্্ী বঙ্গিয়াছেন, চাউলের 
মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করা হইয়াছে । গতিরোধ বলিতে 
তিনি কি বুঝাইতে চাহেন তাহা সাধারণের বুদ্ধিতে বুঝিয়া 
উঠা অসম্ভব। পরিষদে বক্ততাপ্রসঙ্গে মিঃ এ, এম, এ 
জমান বলেন, বিগত মন্ত্রিসভার আমলে চাউলের মূল্য 
মণ প্রতি ১২২ টাকায় উঠে, তখনই বর্তমান মন্ত্রিসভার 
সদস্তগণ বিরোধী দলে থাকিয়া টেচামেচি& হুকু করিয়া 
দেন। আজ যখন উহ! ৪০২ টাকায় খ্াড়াইমাছে তখন 
তাহারা কি করিতেছেন? শ্রীয়ুক্তা মীরা দত্তপ্রপ্ড বলেন, 
বিগত মন্ত্রিসভা পদত্যাগের সময় চাউলেরু মূল্য প্রতি মণ 
১৮২ টাকা ছিল; সেই সময় তথাকথিত কম্যুনিষ্টগণ 
বুতৃক্ষিতের অভিষান অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আর আজ 
যখন এই মন্ত্রিসভার সময় চাললের মুল্য দ্বিগুণ হইঘাছে 
তখন এসব তথাকথিত কম্যুনিষ্টগণ কোথায়? শুধু টি 
চাউলের মূল্যই বাড়িয়াছে? জীযুত অতুলচজ্ সেন বলেন, 
অন্তান্ত সমন্ত দ্রব্যের মুল্যও শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

বাংলায় এই যে খাছ পরিস্থিতি তাহাকে কি বলা যায়? 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধীদল বাংলাকে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত 
অঞ্চল বলিয়া ঘোষণ! করিবার দাবী করেন। থাছ্যসচিব 
তাহাতে রাজী হন নাই। কিন্তু ১৫ই জুলাই পরিষদে 
তাহার বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন ষে, দিল্লীতে আহত 
খাস্ব-সম্মেলনে বিভিক্ন প্রদেশের এবং দেশীয় রাজোর 
প্রতিনিধিদিগিকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ছুতিক্ষের 
অবস্থা বর্তমান তাহ! তিনি সমবাইয়া দিয়াছেন। বাংল 
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দেশ সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনা গঠন করিতেছেন তাহতে 
যেবাংলা দেশকে ছুিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ বলিয়া ধরিয়া 
লওয়। হইতেছে তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 
খাগ্যসচিব নিয়পিখিত উপায়ে জনসাধারণকে সাহাধ্য 
দিবার চেষ্টা করিবেন ঃ 

(১) মাড় ভাত সরবরাহের জন্ত লঙ্গরধান। খোলা 
হইবে । 

(২) সম্ভব হইলে ছুস্থদের খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইবে 
এবং খাদ্যশন্ত পাওয়া না গেলে নগদ পয়সা দেওয়া হইবে । 





(৩) খালি রাস্তা নিম্মাণ ভিন্ন অন্ান্ত কাজের ভিতর 
দিয়াও জনগণকে সাহাধ্য দেওয়া হইবে। | 


(৪) বীজ ক্রয়ের জন্য নগদ টাকা দান করিয়া, গবাদি 
পণ্ড সরবরাহ করিয়া চাষীদের সাহায্য করা হইবে। 

(৫) গরীবদিগকে অ্লমূল্যে খাছাদ্রব্য সরবরাহ করা 
হইবে। 

বাংলায় খাদ্যাভাব নাই বলিয়া খাদ্যসচিব এতদিন 
যাহ! বঙ্গিয়! আসিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাঁপরিমদে তাহার 
বিবৃতি দ্বারা তাহা সমর্থিত হয় না। তিনি হয়ত অবাধ 
বাণিজ্জোর ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু দিলীর সম্মিলনে অবাধ বাণিজ্য প্রন্তাৰ 
অগ্রাহ হইয়াছে। 'রয়েজ উইকলী” পক্রিকায় প্রকাশ, 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট খাগ্-সম্মেলনের পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কৰিয়াছেন তজ্জন্ত ধন্যবাদ দিতে যাইয়া মিঃ সহরাওয়ার্দী 
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মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
তিনি বলিঘাছেন, “আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি 
যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিকতর সাহায্য দান 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।” 

বাংলার মফঃহ্বলে খাদ্যাভিষানের ফলে ৭ লক্ষ মণের 
অধিক খাদ্যশস্তের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্ত 
কলিকাতা ও হাওড় এই অভিযান হইতে বাদ পড়িয়াছে। 
এই ছুইটি সহর সম্বন্ধে খাদ্যসচিব বলিয়াছেন, “কলিকাতা 
ও হাওড়া হইতে খাস্তশম্ত যাহাতে বাহিরে না যাইতে 
পাবে তজ্জন্ত এ সকল অঞ্চল পরিবেষ্টনের আদেশ দেওয়া 


_মাতৃহমি_ 
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ইইহাছে। এই অঞ্চলে কি পরিমাণ আমদানী হইডেছে 
এবং সেখান হইতে কি পরিযাণ বাহিরে যাইতেছে তাহা 
সত্বরেই জানিতে পার! যাইবে | 

খাদ্য সচিবের বিবৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, 
বিরোধী দল খাদ্য-পরিস্থিতি সন্থন্ধে যে-সকল প্রস্তাব 
আনিয়াছিলেন মস্ত্রিমগ্ুলীকে অপাদস্থ করার উদ্দেশ্য তাহাতে 
ছিল না। প্রস্তাবগুি অগ্রাহ হইলেও অন্নাভাবকিট 
নরনারীকে খাদা যোগাইবার দায়িত্ব হইতে মন্ত্রিসভা 
রেহাই পাইতে পারেন না। 


ভারতের বস্ত্-শিক্প-নিয়ন্ত্র 

ভারতের বক্্শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত গবর্ণম্ট 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিষাছেন। কাপড়ের কলের 
মালিকরা প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পঁচিশ- 
জন সমস্য লইয়া! একটি বোর্ড গঠিত হওয়ায় এবং একজ্রন 
বে-সরকারী ব্যক্তি এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ায়, 
গবর্ণমেণ্ট এবং বন্তরশিল্পের মালিকদের মধ্যে একট আপোহ 
₹ইয়াছে। কাপড় ও স্থৃতার উৎপাদন, দাম এবং বিক্রয় 
নিয়ন্ত্রণ এবং কাপড় ও সুতা মজুত করা নিবারণ কর! 
এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট। আমাদের অন্্সমস্তার মত ব্ব- 
সমস্যাও দিন দিন কঠোর হইয়া উঠিতেছে। স্বতরাং 
কাপড়ের দাম হ্রাসের জন্ত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার হধ্য নিকট ও মধ্া- 
প্রাচ্যে নাধ্যমূল্যে কাপড় রপ্তানি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের 
আগ্রহ পরিস্ফুট রহিয়াছে । কাপড়ের দাম নির্দিষ্ট করিয়া 
কাধিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখনও আমর! জানি না। 
তবে মন্তুত কাপড় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়! 
ফেলিবার নির্দেশ দেওয়ায় কাপড়ের দাম সাষান্ত কিছু 
কমিয়াছে। কিন্তু এই দাম কমকে উল্লেখষোগ্য কম 
কিছুতেই বলা যায় না। দেশের লোকের কাপড়ের 
নিয়্তম প্রয়োজন মিটিবার পুর্বে বিদেশে কাপড় রপ্ানি 
না করিবার নীতি গৃহীত হওয়া! আবশ্তক। 


শ্রাবণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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ভারতের নৃতন বড়লাঁট 

লর্ড লিনলিথগো! অবসর গ্রহণ করিলে ভারতের বড়- 
লাটের পদে ফিল্ড মার্শাল আর্চিবন্ড পার্সিভাল ওয়াভেলের 
(বর্তমানে লড) নিয়োগ স্থির হইয়া গিয়াছে। এই 
নিয়োগ অল্লাধিক সকলকেই বিস্মিত করিয্বাছে। কারণ 
সামরিক বিভাগ হইতে ভারতের বড়লাটের পদে নিয়োগ 
ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। 
কিন্তু ভারতের জন্ত বড়লাট খুঁজিয় পাওয়া কিরূপ কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছিল লর্ড লিনলিথগোর কার্যকাল বুদ্ধিতেই 
তাহা পরিষ্ফুট হইয়াছে । বড়লাটের নীতি ভারত-সচিবের 
দপ্তর হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়। থাকে, কিন্তু ভারত সচিব ও 
বড়লাটের মধ্যে নীতিগত এঁক্য থাকা ভারতের বড়লাটেবু 
পদের জন্য শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা বলিয়। বিবেচিত হওয়া 
স্বাভাবিক । ফিল্ড মার্শাল ওয়াতেলের ( বর্তমান লর্ড ) 
এই যোগ্যতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। ক্রিপস- 
মিশনের সময় তিনি ভারতে উপস্থিত ছিলেন। 
স্তাবু ্্যাফোড ক্রিপসের চেষ্টায় তাহার সঠিত মৌলানা 
আজাদ ও পণ্ডিত নেহরুর আলোচনা, হইয়াছিল! এই 
আলোচনা সম্পর্কে মৌলানা আজাদ বলিয়াছিলেন, এই 
আলোচনা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দিক হইতেই হইয়াছে এবং 
ভাহার মনে হইয়াছে, তিনি কোন সমর-বিশারদের সহিত 
আলোচন! কবিতেছেন না, আলোচনা করিতেছেন একজন 
রাজনীতি-বিশারদের সহিত | স্থতরাৎ মিঃ চার্চিল যদি 
একই সঙ্গে সমর-বিশারদ এবং রাক্জনীভি-বিশাবদ ফিল্ড 
মার্শাল ওয়াভেলকেই বড়লাটের পদে নিয়োগ করার 
প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা 
বিশ্ময়েব বিষয় হইবে কেন? 

বড়লাটের পদে ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের ( বর্তমানে 
লড) নিয়োগের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচাপনার 
জন্ত স্বতন্ত্র এক পূর্ববর এসিয়া কমাণ্ড নিয়োগের প্রস্তাব 


হইয়াছে । এই ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধ পরিচালন! ব্যাপারকে 
ভারতের শীসন ব্যাপার হইতে পৃথক করা হইল। 
ক্কিপস-গ্রস্তাব আলোচনার সময় কংগ্রেস অনেকটা এই 
রকম প্রস্তাবই করিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর মূলে 
ছিল জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন। 


মিঃ চার্ছিলের গিল্ড-হুলের বক্তৃতা 

গত ৩*শে জুল লণ্ডনে গিল্ড-হলের বক্তৃতায় মিঃ চার্চিল 
ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর টবশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন, “ভারতীয় বাহিনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই 
যে, এই বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্ঠ স্বেচ্ছামেবক--কাহাকেও 
যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা হয় নাই। বৃটেন, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স কোন দেশই এই বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী হয় নাই।” মিঃ চার্চিল ধাহা বৈশিষ্ট্য 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সোজা কথায় বলিলে 
তাহা দাড়ায় এই যে, বুটেন, মাকিন যুক্তবাষ্্, রাশিয়া 
এবং ফ্রান্সে সৈম্তদলে যোগদান করা বাধ্যতামুদক করা! 
হইয়াছে, কিন্তু ভারতে বাধ্যতামূলক কর! হছ নাই। কিন্তু 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তীরতবালীর সৈম্দলে যোগদান কর! 
বাধ্যতামূলক কেন করে নাই? ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবার জন্যই কি? 

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৈশিষ্ট্যের কথ! ছাড়া তিনি 
রাশিয়া ও চীনেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কামনা 
করিয়াছেন ফ্রান্সের স্বাধীনতা । কিন্তু তাহার বন্তৃতার 
মূল হর ইঙ্গ-মাকিন মৈত্রী। মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন, 
“আমরা সকলেই বিশ্বস্তরূপে পর্স্পরের মধ্যে সধ্যভাব 
অক্ষুপ্র রাখিযাই চলিতেছি, তথাপি ব্রিটিশ এবং মাকিন 
গণতন্ত্রের সম্মুখে আজ এই ভীষণ সত্য উপস্থিত হইয়াছে 
যে, আমরা যদি এঁকাবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে সকল 
জাতিকেই আমরা বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে 
পারি। কিন্ত আম্রা যদি বিচ্ছিন্ন হই, তবে দীর্ঘকালের 
জন্য সকল দেশ এবং জাতি তরঙ্গবিক্ষুক্ধ সাগরবক্ষে অদ্ধ- 
কারের মধ্যে ইতস্তত: উৎ্ক্ষিধ হইতে থাকিবে 1” 

তাহার এই উক্তির মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাবই কি 
স্চিত হইতেছে না? কি এই আশঙ্কা, আর এই 
আশঙ্কাই বা কেন? আমেরিকা বুটেনের ভারতীয় নীতির 
কিছু কড়া সমালোচনা করিয়াছিল, কিন্ত আমরা শুনিতেছি, 
ভারতীয় সমস্কাটা যে কত বড় কঠিন সমস্তা তাহা 
আমেরিকা নাকি এখন বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতীয় 
সমস্যা লইয়! ইঞ্জ-মার্কিন মৈত্রী ক্ষুপ্ন হইবার কিছু নাই। 
ভারতবর্ষ চিরকালই বুটেনের ঘরোয়া সমস্তা হইয়াই 


৫৫০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





থাকিবে। তিনি আমেরিকে আশ্বাসও দিয়াছেন যে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বৃটিশারদের মনে ভয় কিন্বা ঈর্যার 
উদ্রেক করে না। তবু তাহার মনের কোন্‌ স্থানটিতে 
খোচা লাগিতেছে? 


বৃটিশ শ্রমিকদলের ভারতপ্রীতি 


বৃটিশ শ্রমিকদলের সম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুইটি 
প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। একটি 
প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহিত আপোষ-নিষ্পতি করিবার জন্য 
আলোচনা চালাইতে বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে উদ্চোগী হইবার 
জন্য দাবী করা হয়। অপর প্রস্তাবে বুটিশ গবর্ণমেণ্টের 
বর্তমান ভারতীয় নীতির নিন্দা এবং কংগ্রেস-নেতাদিগকে 
মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ 
সন্মেলনে এই ছুইটি প্রস্তাবের একটিও উত্থাপিত হয় নাই, 
বাটশ গবর্ণমেন্টের ভারতীয় নীতি সম্পর্কে নৃতন করিয়া 
আলোচনা! আরম্ভ করা হইবে, সম্মেলনের কম্মবর্তাদের 
নিকট এই আশ্বাস পাইয়া প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহার কর! 
হয়। প্রস্তাব ছুইটি গৃহীত না হইলে বুটিশ শ্রমিক দলের 
ভারতপ্রীতির স্বরূপ বড় নিশ্মম ভাবেই প্রকাশ হইয়া 
পড়িত, আবার গৃহীত হইলে বুটিশ মন্ত্রিসভায় যে- 
কয়েক জন শ্রমিক দজের সদস্য আছেন তাহারাও অত্যন্ত 
বিব্রত হইয়া পড়িতেন। প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহত হওয়ায় 
উভয় কুলই রক্ষা পাইল । 

এই প্রস্তাব ছুইটি প্রত্যাহৃত হওয়া সম্পর্কে একটি উল্লেখ- 
যোগ্য কথা এই ষে, শ্রমিক দলের কাধ্যকরী সমিতির 
রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নৃতন আলোচনা আরম্ত 
করা হইবে, শ্রমিকদলের কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে মিঃ 
আর্থার গ্রীনউড. এইরূপ আশ্বাম দিয়াছেন। কংগ্রেস 
আইন-অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে আপোষ- 
আলোচন! চলিতে গারে, ইহাই এই রিপোর্টের সার মন্্। 
কিন্তু কংগ্রেস যে আদপেই আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ 
করে নাই, রিপোর্টের রচয়িতাগণ এই সত্যটাই চাপিয়া 
গিয়াছেন। স্থুতরাং এই রিপোর্টে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ভারতীয় নীত্তিই কার্যত; সমর্থন করা হইয়াছে। 


বুটিশ মন্ত্রিসভায় কয়েক জন শ্রমিকদলের সমস্য মনী- 
আছেন। বুটেনের ভারতীয় নীতি নির্ধারণে তাহাদের 
প্রভাব কতখানি তাহা আলোচনা কর! নিশ্রয়োজ্ন। শ্রমিক 
দলের ভারতপ্রীতির স্বরূপ ভারতবাসী ভাল করিয়াই 
জানে । কাজেই প্রস্তাব ছুইটিকে ধামা চাপা দেওয়ায় 
ভারতবাসীর বিস্মিত কিন্বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই। 


ইকনমিষ্ট পত্রিকার উপদেশ 

বিলাতের “ইকনমিষ্ট' পত্তিকা ভারতের ভাবী বড়লাট 
ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকে (বর্তমানে লর্ড) ভারতের 
স্বাধীনতা-সৌধ নির্মাণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দিয়াছেন। 
উক্ত পত্রিকা মনে করেন, যুদ্ধ যতদ্দিন চলিতে থাকিবে, 
ভারতীয়দের মধ্যে থাকিবে গুরুতর অনৈক্য, ভারতীয় 
শাসন-ব্যবস্থায় ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ততদিন কোন বৃহৎ 
পরিবন্তন আনয়ন করিতে পারিবেন না । ইকনমিষ্ট পত্রিকার 
এইবপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ 
যুদ্ধ একদিন অবশ্ই শেষ হইবে, কিন্তু ভারতীয় অনৈক্য 
জীয়াইয়া রাখা চলিবে চিরকাল। উক্ত পত্রিকা বুটেন 
এবং ভারতের পারস্পরিক অবিশ্বাসের কথাও বলিয়াছেন, 
কিন্ত জোর দিয়াছেন ভারত সম্পর্কে বুটেনের উদ্দোশ্তের 
প্রতি ভারতবানীর সন্দেহ। তাহার মতে এই সন্দেইট! 
সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং ইহার জন্য ভারতের পুরাতন 
রাজনীতিকরাই দায়ী। তাই ভারতে ন"» নেতৃত্ব 
গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার উপর উক্ত পত্রিকা জোর 
দিয়াছেন. কারণ এখন ধাহার। লাজনৈতিক নেতা 
তাহারা এমন প্রকৃতির যে তাহার] শুধু শিখেন, কিন্তু 
ভূলেন না কিছুই। 

কংগ্রেসকে “টোটেলিটেরিয়ান, এবং অন্ধগলিতে 
পরিভ্রমণশীঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিয়া “ইকনমিষ্ট” পত্তিকা 
ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিরৃত করিয়] 
দেখাইবার প্র্নাস পাইয়াছেন।' কিন্তু নৃতন নেতৃত্বের 
পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই । আমরা মিঃ জিম্নার 
এবং ডাঃ আম্বেদকরের নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। 
দেশের মাটিতে সঞ্চিত রস আকর্ষণ করিয়া এই নেতৃত্ব 


শ্রীবণ 
পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত হয় নাই বলিয়া তাহাদের নেতৃত্বে 
অনৈকোর পথই স্থুগম্‌ হইয়াছে । ফরমাইস মাফিক গঠিত 
নেতৃত্ব শুধু অনৈক্যের স্থঙ্টিই করিতে পারে, সমস্যাকে শুধু 
জটিল করিয়াই তুলিতে পারে, কিন্ত সমাধানের পথের 
সন্ধান দিতে পারে না। 


বৃটিশ উপনিবেশিক নীতি 

বৃটিশ শুপনিবেশিক সচিব মিঃ অলিভার ষ্্যানলী কমন্স 
সভায় বৃটিশ উপনিবেশসমূহের পুনর্গঠনের জন্য আন্তঙ্জাতিক 
সহযোগিত' কিব্ধপ ভাবে গ্রহণ কর! হইবে তৎ্সন্বদ্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই সহযোগিতা গ্রহণ 
করা হইবে উপনিবেশসমূহের আর্থিক ও সামাজিক 
পুনর্গঠনের জন্য | বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য কতকগুলি কমিশন 
গঠন করা হইবে । এই কমিশনে থাকিবেন উপনিবেশ- 
গুলির মালিক রাষ্টরসমৃহ এবং এ উপনিবেশগুলিতে যে 
সকল রাষ্ট্রের কূটনোতক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে 
তাহারা। এই কমিশনই উপনিবেশের কল্যাণ ও উন্নতির 
জন্য কার্ধ্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন । অবশ্ঠ উপনিবেশ- 
গুলির কল্যাণের জন্য যাহা করা হইবে তাহা ভোমিনিয়ন- 
গুলি এবং অন্যান্ত দেশগুলির সহিত আলোচনা করিয়াই 
করাহইবে। উপনিবেশের জনগণের থাকিবে শুধু এই 
কমিশনের সহিত সংযোগ । এই সংষোগটা কিরূপ হইবে 
তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্য যখন তাহাকে চাপিয়া 
ধরা হইল তখন তিনি বলিলেন, কোন উপনিবেশ যতটুকু 
্বাযত্ত-শাসন পাইয়াছে ভাহারই উপর এই সংযোগের 
প্রকৃতি নির্ভর করিবে। 

উল্লিখিত ব্যবস্থা উপনিবেশগ্তুলির আথিক ও 
সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ কিরূপ ভাবে চলিবে তাহ বোধ 
হয় অনুমান কর| কঠিন নহে। গত যুদ্ধের সময় হইতে 
অধীন দেশগুলির আত্মনিয়্্রণ অধিকাকের কথা আমরা 
শুনিতেছি। এই অধিকার আজও কাহারও ভাগ্যে মিলে 
নাই। বর্তমান যুদ্ধে অর্থনৈতিক আস্তঙ্জাত্তিক সহযোগিতার 
কথা শুনিতেছি। উপনিবেশগুলি ভোমিনিয়নগুলির মত 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৫৫১ 





স্বায়ূত্তশাসন পাইলে এইরূপ কমিশন গঠনের কোন অর্থ 
হয় না। মিঃ ষ্ট্যানলীর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
উপনিবেশের ব্যাপারে শক্তিশালী বাষ্ট্রগুলির সহিত একটা 
রফামূলক সহযোগিতার ব্যবস্থা হইলে অধীন দেশগুলিকে 
্বায়ত্ব-শাসন দিবার জন্য আর কেহ মাথা খামাইবে না। 
কারণ অধীন দেশ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে এইরূপ 
সহযোগিভার কোন সার্থকতা আর থাকিবে না। 


বৃটিশ রপ্তানি-বাঁণিজ্য ও ভারত 


যুদ্ধের পর বৃটিশ রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে 
বুটিশ ব্যবসায়িগণ এখন হইতেই তাহা চিস্তা করিতেছেন । 
কাজেই লগ্তনের এক নভায় মিঃ আমেরী এ সম্পর্কে 
আলোচনা করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক বুঁটশ রপ্তানি- 
বাণিজ্যের কথা বলিতে গেলে ভারতের কথা না আনিয়! 
উপায় নাই। মিঃ আমেরীর বক্তৃতাক্র উহা! প্রধান স্থান 
অধিকার করিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর 
ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বড় রকম একটা পরিবর্তন 
হইবে । ভাবতে শিল্পোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে 
এবং এই সম্তাবন। বাস্তবে পরিণত হইলে, বুটিশ ব্যবসাম়ী- 
গণ ভারতে পণ্য বিক্রয়ের এবং মৃলধন নিয়োগের কোন 
সুনির্দিষ্ট স্থবিধার আশ! করিতে পারেন না। মিঃ আমেরীর 
কথাগুলি শুনিতে ভাল, কিন্তু ভারতের বাজার ধাহাতে 
হাতছাড়া না হম তাহার জন্ তাহার] চেষ্টার কিছু শ্রটি 
করিতেছেন কি? 

রক্ষণ নীতির অভাবের জন্যই ভারতের শিল্প গ্রসার 
লাত করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের পরে যে এই 
অবস্থার পরিবর্তন হইবে তাহার কোন লক্ষণও দেখ! 
যাইতেছে না। তারপর বুহিযাছে ভারতের ষ্টালিং সম্পদ । 
যুদ্ধের পরে বুটিশ পণ্য ভাবতে বিক্রম করিবার সুবিধার 
জন্যই এই ই্রালিং সম্পদকে সঞ্চয় করিয়! রাখা হইয়াছে । 
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মীতৃভূষি 
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মহাযুদ্ধের গতিপথে 

রুশ-জাম্বান যুদ্ধের ছুই বৎসর পূর্ণ হইয়া তৃতীয় বংসর 
স্থরু হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধও সপ্চম বৎসরে পদার্পণ 
করিল। মহাযুদ্ধের গতিপথে যে একটি পরিবর্তন শুরু 
ইইয়াছে তাহা বেশ স্ুম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রুশ রণ- 
ক্ষেত্রে এবার জার্মানীর গ্রীক্মাভিযান স্বর হইতে কিছু 
বিল্ঘ হইয়াছে। কিন্তু ৫ই জুলাই ওরেল-কুরস্ব-বিষেল- 
গোরভ রণাঙ্গনে জার্মানীর অভিযান যখন সরু হইল তখন 
আক্রমণটা এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, অনেকেই মনে 
করিয়াছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গণে মিত্র শক্তির সম্মুখীন হওয়ার 
শুর্ধে জাশ্বানী রাশিয়ার সঙ্গে একটা হেম্তন্ত্ত করিয়! 
ফেলিতে চায়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই রাশিয়া 
জান্মানীর অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল এবং আক্র- 
মণোগ্যোগ আসিয়া পড়িল রাশিয়ার হাতেই । অতঃপর 
জাশ্মানী নৃতন করিয়া অভিযান স্থরু করিতে পারিবে 
কিনা সাহা বলা কঠিন। মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী 
ইতিমধ্যেই সিসিলী দ্বীপে অবভরণ করিতে সমথ হইয়াছে। 
এবং অক্ষশক্তির প্রতিরোধ প্রতিহত করিয়া স্বীপের 
অনেকখানি ইতিমধ্যেই দখল করিয়াছে। খিজ্রশক্তিবর্গের 


এই সমরোগ্যম রাশিয়ার উপর জার্দানীর চাপ অনেকখানি 
হাস করিবে সন্দেহ নাই! মহাযুদ্ধের গতিপথে ইহা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির স্থচনা করিতেছে । 


পরলোকে মিঃ বি, সি, চ্যাটাজ্জি 

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটাঙ্ছির মৃত্যুতে 
হিন্দুমহাসভার একজন বিশিষ্ট নেতার জীবনাবসান ইইল। 
তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অঞ্জন করিয়া 
ছিলেন। ভাওয়াল মামলার পরিচালনায় তাহার ব্যবহার- 
কুশলতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । কর্শজীবনের 
প্রথম ভাগে মিঃ চ্যাটাজ্জি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া” 
ছিলেন। -১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবাদে 
কংগ্রেসের সহিত সংম্বব পরিত্যাগ করেন। পরে তাহাকে 
রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দু মহাসভার 
নেতা হিসাবে । তাহার পরলোকগত আত্মা শাস্তি লাভ 
করুক, ইহাই আমাদের কামনা । তাহার শোক-সম্তপ্ত 


পরিবারবর্গকে মমবেনা জানাইতেছি। 





ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ 
(পূর্বানুবৃত্তি) 
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


একচেটিয়া নীতির সহিত ওপনিবেশিক নীতির সঙগন্ধটা 
খুব নিবিড় । ধনতাম্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভের হার নিবারণ কর! 
একচেটিয়া নীতির সার্থকতা । কিন্তু একচেটিয়া! ব্যবস্থাই 
যখন ক্রমে সাধারণ ব্যবস্থা হইয়া দাড়ায় তখন লাভের 
হার হ্রাস হওয়া সামলান তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। 
এই অবস্থায় হয় শ্রমশক্তিকে সন্তা করা, নহয় মধ্যবর্তী 
উপাজ্জকদের ঘাড় ভাঙ্গা ছাড়া লাভের হার হাঁস হওয়া 
নিবারণ করিবার আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু তাহা 
করিতে গেলেই পণা-ব্যবহারকারীদের আয় হাস পাইয়া 
ব্যবহার্ধ্য পণ্যের (০০0৪80)078, ০০৫৪) চাহিদা কমিয়া যায় 
এবং ব্যবহার্ধ পণ্যের চাহিয়া কমিয়া গেলে তাহার 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মৃলপণ্যের (08[109] £০০৪) অর্থাৎ 
উৎপাদক যন্ত্রপাতির চাহিদা হ্রাসের মধ্যে । দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমশর্তিব দাম হ্রাস করা এবং মধ্যবর্তী উপাজ্জকদের 
আয় কমানোর পথেও প্রবল বাধা আছে। শক্তিশালী 
ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্জুরি কম করিবার পথে প্রবল বাধা 
স্টি করিতে সমর্থ, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
আয় স্তাস হইলে মধ্যবর্তী উপাজ্জকর্দের মধ্যেও চরম 
বামপন্থী মনোভাবের হত হইয়া শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত 
মনধাশ্রেণীর একটা সন্মিলিত ফ্রণ্ট ধনতাগ্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দ্েয়। পুঁজিপতিদের 
সম্মুখে তখন ছুইটি পথ খোলা থাকে। তাহাদিগকে হয় 
ফ্যাসি্ট নীতি অবলম্বন করিতে হয়, না-হয় নিজেদের 
দেশের বাহিরে করিতে হয় শোষণের ক্ষেত্রের সন্ধান। 
এই শোষণের ক্ষেত্র উপনিবেশ। যতক্ষণ ওপনিবেশিক 
শোষণের স্থযোগ থাকে ততক্ষণ গণতান্ত্রিক আবরণটা 
পু'জিপতিরা কিছুতেই ফেল্যি দিতে রাজী হন না। 
কারণ তাহাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেশী-একনায়কত্ব 
(0198 01065609810 ) ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ের নগ়মুঙ্িতে 
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দেখা দেয়! দ্বিতীয়তঃ, অদূর ভবিষাতে স্থখ-স্বাচ্ছম্দোর 
ভরসা দিতে না পারিলে  শ্রেণীসংগ্রাম প্রবলতর হইয়া 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপয্ন করিয়া! তোলে। 

উপনিবেশ হইতে প্রাপ্ত অতিলাভ পুঁজিপতিদের 
লাভের হারকে কিরূপে বর্ধিত করিয়া লাভের হার হাস 
হওয়া নিবারণ করে তাহা আমরা পূর্ধবে আলোচন। 
করিয়াছি। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন শ্বত:ই উঠিয়া 
থাকে যে, উপনিবেশিক অতিঙ্গাভ ছারা লাভের হার হাস 
হওয়া চিরকাল রোধ করিতে পারা যাইবে কি না? 
লাভের হ্রাস হওয়া নিবারণ করিতে হইলে সর্বদাই লাভের 
হার বর্ধিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু 
আমরা -দেখিয়াছি শুধু একচেটিয়া নীতিত্বারা লাভের হার 
হাস হওয়া নিবারণ করার একটা সীমা আছে, ষে-সীম। 
অতিক্রান্ত হইলে উপনিবেশিক শোষণ ছাড়া আর উপায় 
থাকে না। কিন্তু উপনিবেশে ফে-লাভটা অর্জিত হয় 
তাহা অতিঙ্গাভ | এই অভিলাভের টবশিষ্টা এই যে, কোন 
নৃতন উত্তাবিত শ্রমসাশ্রয়কারী কলযস্ত্রের প্রথম ব্যবহার 
দ্বারা কোন একজন শিল্পোদেযাগী অধিক হারে যে লাভ 
অঞ্জন করেন উপনিবেশ অর্জিত লাভ সেই জাতীয়। 
এ শিল্পোদ্যোগী যেমন নবাবিদ্কৃত কলযস্ত্রেরে প্রথম 
ব্যবহারের স্থবিধাটা বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন না, 
উপনিবেশে অধ্ষিত অতিলাভ সম্বদ্ধেও তাহা তেমনি 
সত্য কিনা তাহা! আলোচন! করিয়া দেখা আবশ্ক । 

কোন একট! নির্দিষ্ট দিনক্ষণ দেখিয়া ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার জন্ম হয় নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে 
গড়িয়া! .উঠিয়াছে। খুষীয় চতুদ্দিশ ও পঞ্চদশ শতাবীতে 
ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কতিপয় লহরে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
ধন্তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা দেখ! দিম্াছিল বটে, কিন্তু 
ধনতাস্ত্রিক যুগ প্রকৃত পক্ষে যোড়শ শতাবী হইতেই 
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মাতৃভূমি 
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আরম হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্ত পুঁজি- 


পতিদের হাতে থাকা চাই প্রচুর মূলধন, আর চাই . 


তাহাদের কবে স্বীয় শ্রম বিক্রয়কারী বনু সংখ্যক শ্রমিক। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং যোড়শ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে ধনতাগ্ত্রিক উৎ্পাদন-ব্যবস্থার এই ছুইটি উপাানই 
তৈয়ার হইতেছিল। নৃত্তন মহাদেশ আমেরিকার আবিষ্কার 
এবং জলরপথে প্রাচীর সহিত বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিক 
দিগকে প্রচুর অর্থ ষোগাইয়াছিল এবং ভূমিদাস প্রথার 
উচ্ছেদ যোগাইয়াছিল স্বীয় শ্রম বিক্রয় করিতে সমর্থ স্বাধীন 
শ্রমিক। এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী অর্থনৈতিক মতবাদ গড়িবার 
ভিত্তি ফোগাইয়াছিল রিফরমেশন আন্দোলন অর্থনীতিকে 
ধশ্দাচার্যদের শাসন হইতে মুক্তি দিয়া। 
নৃতন মহাদেশ আমেরিকায় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের 
পথপ্রদর্শক স্পেন? পর্ত গালের স্থান ছিল স্পেনের পরেই, 
যদ্দিও নৃতন মহাদেশ অপেক্ষা প্রাচীতেই ছিল তাহার বেশী 
প্রাধান্য । বাণিজ্য করিতে আসিয়া পর্ত,গীজরা আফ্রিকার 
পূর্ব উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পধ্যন্ত উপনিবেশের 
একটা লহ্‌র গড়িয়া তুলিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে 
সোফ্ালা, মোজাম্িক এবং "মেলিগায়, পারস্তা উপসাগরে 
ওরমুজ ছন্পপুঞ্রে, ভারতে মালাবারের সমগ উপকূল ভাগে, 
সিংহল দ্বীপ, মাললাক্কা এবং যলুকা দ্বীপের কতক অংশে এবং 
চীনের মেকাও-এ বাণিজ্য উপলক্ষে পর্ত,গীজদের উপ- 
নিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । স্পেনিশ 
আরমাড। হইতেই স্পেনের প্রতিপত্তি হান পাইতে আরম্ত 
করিলেও উনবিংশ শতাব্দী পধ্যন্তও স্পেন তাহার উপ- 
নিবেশগুলি রক্ষা কবিতে পারিয়াছিল। কিন্তুপ্রাচী হইতে 
সপ্তদশ শতাঙ্ীর মধ্যভাগ হইতেই হল্যাণ্ড পর্তগালকে 
হটাইতে আরস্ত করে এবং পর্তুগালের অধিকারের 
অধিকাংশই হল্যাণ্ডের হাতে চলিয়া আসে। কিন্তু 
আফ্রিকার উপকৃলস্থ অধিকার এবং দক্ষিণ-আমেরিকার 
ত্রাঞ্জিল পর্ত,গাঁল অনেক রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
বাণিজ্য এবং ওুপনিবেশিক সাআাজ্যের দিক হইতে 
সপ্তদশ শতাবীর প্রথমার্ধ হল্যা্ডের স্বর্গ । এই 
শ্তাব্দীতেই হল্যাণ্ডের প্রতিঘন্বীরূপে দেখ! দিল ইংলগু। 


ক্রমওয়েল ইংলগ্ এবং হল্যাণড একত্র করিষা একটি সংযুন্ 
বাষ্্গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং হল্যাণ্ও প্রথযে 
তাহাতে রাজী হইয়াছিল । কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃ 
করিবে কে,_ইংলও না হল্যাণ্--এই প্রশ্ন লইয়াই উদ্ত 
প্রস্তাব ফাসিয়া গেল। ইহারই প্রতিশোধ লইবার জব 
১৬৫১ থুষ্টান্বে ইংলগ্ডে নেভিগেশন আইন বিধিবদ্ধ তয়; 
আন্তজ্জাতিক বাণিজাসম্ভার ডাঁচ, বণিকদের জাহাজে 
করিয়াই আমদানি-রপ্তানি করা! হইতা। নেভিগেশন 
আইনের ফলে হল্যাণ্ডের জাহাজী ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে? 
ইউদ্ট্রেমটের সন্ধির পূর্ব্ব পধ্যস্ত আন্তর্জীতিক বাদিছো 
তাহার প্রভাব তেমন কু হয় নাই | এই সন্ধির পর হইছে 
প্রাচীর বাণিজ্য হল্যাণ্ডের প্রভাব ক্ষু্ন হইতে থাকে, ঘি 
পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত ডাচ বণিকরা ইষ্ট ইত্ডিয় 
কোম্পানীর প্রবল প্রতিদন্দীই ছিলি । ১৭৫৯ খৃষ্টান 
হলা দেশে ভাঁচ বণিকদের সহিত ইংরেজদের থুদ্ধ হয় 
এইংযুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ভারতের বাণিঙ্জে 
হল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলুপ্ধ হইল, হল্যাও সন্তষ্ট বৃহিল শুধু 
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া । 
সধদশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্বের নৃতন মহাদেশে 
উপনিবেশ স্থাপনে ইংলগু ও ফ্রান্স উদ্যোগী হয় নাই। নৃতন 
মহাদেশে উপনিবেশ প্রতিষায় ফ্রান্স ইংলগ্ডের পিছনে 
পড়িয়াছিল, এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইউরোপে 
ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়'র উপনিবেশ 
স্থাপনের দিকে ফ্রান্স তেমন মনোযোগ "তে পারে নাই, 
সাত বৎ্নরের যুদ্ধের পুর্ব পর্যন্ত (১৭৫৩--১৭৬৩) ইংলগ্রের 
ওপনিবেশিক অধিকার ছিল উত্তপ্-আমেরিকার উপনিবেধ 
গুলিতে, নিউফাউগ্ুল্যাণ্ডে, পশ্চিম ভারতীয় শর্করা দ্বীপ 
পুণ্ের কয়েকটি ঘ্বীপে, আফ্রিকার উপকূল, ভারত এব 
অন্থান্ঠ স্থানে কতগুলি বাণিজ্য-কেন্ত্রে। ফ্রান্সের অধিকারে 
ছিল উত্তর-আমেবিকার কানাডা, লুসিয়ানা, শর্করা ঘ্বীপ 
পুঞ্রের গোয়াদে লুপে, মার্টিনিক, এবং আফ্রিকা ও ভারডে। 
কয়েকটি বাণিজ্া-কেন্দ্র। উত্তর-আমেরিকার আমস্টা এ 
দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল, আফ্রিকার উত্তমাশ! অস্তরীপ 
দক্ষিণ-প্রশাস্ত মহাসাগরের এটিপড, দ্বীপপুঞ্জের ভ্যান ছি 
ম্যান্সল্যা্, এবং পূর্ব ভারতীয় হ্বীপপুঞ্রের বিপ্জি 
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স্থানে ছিল হল্যাণ্ডের আধিপত্য। উপনিবেশ ও 
বাণিজ্য লইয়া ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিযোগিতাই 
সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের কারণ! ইংরেজ এঈং ডাচ 
বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্তই এই যুদ্ধ করা হইয়াছিল। 
(990. 88080819001 06180) 00, 151-5)। 
এই যুদ্ধের উপসংহারে ফ্রান্সের উপনিবেশিক সাআজ্য 
একেবারেই স্ষুত্র হইয়া গেল-_নৃতন মহাদেশে ফ্রান্স তাহার 
উপনিবেশগুলি হারাইল, ভারতেও তাহার অধিকার রহিল 
পা, শুধু পর্ডিচেরী তাহাকে ফিরাইযা দেওয়া হইয়াছিল । 
গতমহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ক্রাম্জের ওপনিবেশিক সাধাজ্যের 
অধিকাংশই অর্জিত হয় ওয়াটালুর যুদ্ধের পরে। 

অষ্টাশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টারগট (1078০) বলিয়া- 
ছিলেন, উপনিবেশগুলি ফলের মত--পাকিলেই ঝৌট। 
খসিয়! মাটিতে পড়িয়। যায়। টারগটের এই উক্তি উত্তর- 
আমেফিকায় বৃটেনের মুল উপনিবেশগুলি সম্পকে সত্যে 
পরিণত হইয়াছিল। সাত বৎসরের যুদ্ধে ফরাসী উপনি- 
বেশগুলি ইংলগ পাইল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর 
চতর্থ পাঁদেই মুল বুটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অঞ্জন 
কৰি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে আমেরিকায় 
ইংলপ্ডের যে উপনিবেশিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পৃরণ 
₹ইল ভারতে, অষ্টলিয়ায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
নিউজিন্যাণ্ডে। কানাডা, আষ্ট্রলিয়া, নিউজিল্যাণ, দক্ষিণ- 
আফ্রিকা পাকা ফলের মত ঝৌটা খসিয়৷ পড়িয়া যায় 
নাই বটে, কিন্তু কাধ্যতঃ তাহার! স্বাধীনতা! অর্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । উপনিবেশ সম্পর্কে টারগটের অভিমতে 
বিশ্বাসী ছিল বলিয়াই ইউরোপের রাষ্ট্রর্গ ওয়াটালু'র পয 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্য্স্ত উপনিবেশ 
সংগ্রহে মন দেয় নাই, একথা সত্য নহে, যদ্দিংও একথা 
সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকেই উপনি- 
বেশের মুল্য এবং উপনিবেশ সম্পর্কে মতবাদ নৃতন করিয়া 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
_. কলযস্ত্রের আবিষ্ষার অষ্টাদশ শতব্দীর মধ্য ভাগে 
ইংজগ্ডে উৎপাদন-কৌশলের বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। 
ইহাকেই বলা শিল্প-বিপ্রব। এই শতাব্ীর চতুর্থ পাঁদে 
ফ্ান্দেও শিল্প বিপ্লব স্থরু হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের 


ভূমিদাসর1 তখনও মাটির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া স্থীয় 
শ্রমশক্তি-বিক্রেতা স্বাধীন মন্জুরে পরিণত,হয় নাই । ইংজগ্ডে 
াহা ধীরে ধীরে সাধিত হইয়াছিল ফ্রান্সে তাহারই জন্ 
প্রয়োজন হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের মত একটা বিপুল 
আলোড়নের | বিপ্লবের পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সে 
অতি দ্রুত কলযস্ত্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করে। 
বেলজিয়মেও শিল্পের প্রসার হইতেছিল, কিন্তু বেলজিয়ম 
অতি ক্ষুদ্র দেশ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা জার্মানীতে 
প্রসার লাভ করে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পরে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বে রাশিয়া ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন 
ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হয় নাই। ধন্তান্ত্রিক উৎপার্ধন 
ব্যবগ্থার প্রথম যুগে বাণিজ্যের প্রাধান্তই ছিল শিল্প 
প্রাধান্তের দে্যোতক, কিন্তু কলযস্ত্রেরে আবির্ভাব শিল্পের 
প্রাধান্থকে বাণিজ্যে প্রাধান্ের গ্যোতক করিয়া তুলিল। 
বাণিজ্যের প্রতিফোগিতা হইতে উৎপাদূনন কৌশলে বিপ্লব 
সাধিত হওয়ার স্থত্রপাত হইয়াছে । ইতলগ্ডে যখন শিল্প- 
বিপ্রব নাধিত হইল তখন প্রকৃত পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে কেহই 
তাহার প্রতিযোগী ছিল ন! বলিলেই চলে। কিন্তু যখন 
ইউরোপের মূল ভৃখণ্ডেও শিল্প-বিপ্রবের ফলে উৎপাদনের 
পরিমাণ বাড়িয়া গেল, তখন ইউরোপের বাহিরে নূতন 
বাজার এবং কীচামাল সংগ্রহ এ মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র 
সংগ্রহ করিবার প্রতিযোগিতাও দেখা দিল নৃতন করিয়া। 
১৭৭৮ খুষ্টান্দে কঙ্গো সম্পর্কে ্র্যানলীর আবিষ্কারের 
বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর আফ্রিকার ভূখণ্ড লইয়া 
কাড়াকাড়ি অতযুগ্র রূপ ধারণ করে তাহা সত্য। কিন্ত 
পর্ত গাজরাই আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পথপ্রদর্শক। 
কেপ কলোনী পর্ত,গীজদের হাত হইতেই ডাচদের হাতে 
ঘায়। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 
দেওয়ানী লাভের অর্ধ শতাব্দী পর ১৮১৫ থুষ্টাঝে কেপ 
কলোনী শেষবারের মত হাত বদলাইয়া ইংরেজের 
হাতে আসে। আফ্রিকার উত্তরোপকূলে উপনিবেশ সংগ্রহের 
কার্য আরস্ত হয় ইহার পনর বৎসর পর। সিপাহী 
বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনভার বুটিশ গবর্ণমেণ্ট 
গ্রহণ করিবার ২৮ বৎসর পূর্বে ফ্রান্দ আলজিবিয়া দখল 
করার পর হইতেই ইহীর স্থক্রপাত। ইহার কয়েক বংসর 
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পরে স্তাটাল আসে বৃটিশ অধিকারে। আফ্রিকায় উপ- 
নিবেশ স্থাপনের বিবরণ দেওয়া! এখানে সম্ভব নয়। তবে 
এইটুকু আমরা বঙ্গিতে পারি উনবিংশ শতাবীর অষ্টম 
দশকে আফ্রিকা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবার পূর্বের 
আলজিরিয়া ছাড়া আফ্রিকায় ফ্রান্সের অধিকার খুব 
সামান্তই ছিল। কেপ কলোনী এবং আরও সামান্ত কিছু 
ছিল বৃটিশের অধিকারে । গিনির সামান্ত একটু অংশে 
এবং আরও ক্ষুতরকষত্র দুই-একটি অঞ্চলে ছিল পর্ত গীজদের 
অধিকার । স্পেনের ছিল রিও-ডি-ওরে! এবং গিনির 
সামান্য এক টুকরা । কিন্তু ১৮৮ হইতে ১৮৯* সাল 
পর্যাস্ত দশ বৎসরের মধো আফ্রিকার পঞ্চাশ লক্ষ বর্গমাইল 
ভূমি বৃটেন, ফ্রান্স এবং জান্বানীর করতলগত হয়। উত্তর- 
আফ্রিকাস্থিত তুরস্কের সাত্রাজ্য স্পেন, ফ্রান্স, ইট!লী ও 
ইংজগ্ডের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল। ইংলগ্ডের ভাগে 
যাহা পড়িল তাহা শীমশরের উপর প্রটেক্টরেট অধিকার 
ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে এই অধিকার ইংসগ্ড পাইলেও 
ফ্রান্স ছিল নিক্রিয় অংশীদার । শিল্পবিপ্রব ইটালীতে 
কিছু বিলম্বে আনিয়াছিল বলিয়াই যে ইটালীর সাম্রাজ্য 
বিস্তারের গতি মন্থর হইয়া পড়িগ়াছিল তাহ। নহে। 
১৮৯৬ সালে আবেসিনিয়ার নিকট ইটালীর পরাজয়ুই 
তাহার কারণ । 

উল্লিখিত দশ বৎসর (১৮৮০-৯০) এশিয়াতে ও সাম্রাজ্য 
বিশ্তারের উল্লেখযোগ্য যুগ । এই দশ বৎসরের মধ্যেই 
বৃটেন ব্র্ষদেশ, মালয় ও বেলুচিস্থান অধিকার করে। 
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিঞ্জরেলি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের 
সাম্রাজ্ঞী বলিয়া অভিনন্দিত করিবার দশ বৎসরের মধ্যে 
ইন্দোচীনের বিস্তৃত অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আসে। 
প্রশান্ত মহাসাগরের ঘ্বীপগুলি লইয়াও এই সময়ে 
কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল।* মাফিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার আত্যন্তরীণ ক্রমোন্নতি করিতে ব্যস্ত 
থাকায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে উপনিবেশ 
সংগ্রহের পথে পা কাড়াইতে পারে নাই। জাপানের 
অবস্থাও তখন ছিল কতকটা এ রকমের । উনবিংশ 
শতাব্দীর ছতীয়ার্ধের প্রথম ভাগ হইতেই জাপান ধন- 
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তন্ত্রের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই শতাবীর 
শেষ দশকে জাপান ধনতান্্িক ব্যবস্থায় ইউরোপের ধন. 
তাস্জিক দশগুলির অঙ্ক্াপ হ্ইয্বা উঠে। জাপানের 
সামাজ্যবাদী রূপ আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৪-৯৫ সালের 
চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের কোরিয়া দখলের সময় হইতে। 

চীনের প্রতিও ইউরোপীয় শক্তি বর্গের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
বিগত শতাবীর চতুর্থ দশকেই চীনে উপনিবেশ স্থাপনের 
প্রথম স্থচন! হয় । আফিমেব যুদ্ধ হইতেই ইহার স্থত্রপাঁত। 
এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীন বুটেনকে হংকং দিয়া 
সন্ধিস্থাপন করে। আফ্রিকা ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া 
যাইবার পর আবার যখন চীনের উপর ইউরোপীয় শজি- 
বর্গের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল তখন জাপানের প্রতিছন্দিতার 
কথাও তাহাদিগকে ভাবিতে হইয়াছিল। জাপানের 
কোরিয়া অধিকারের পর চীনের ভিতর জাপান .আর 
যাহাতে অগ্রসর হইতে না পাবে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ 
তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোষোগী হইলেন চীনের 
নিকট হইতে আরও সুবিধা আদায়ের জন্য কাড়াকাড়ি 
পড়িয়া গেল। রাশিস্সা মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে 
গিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শুধু বার্থই হয় নাই, রুশ" 
জাপান যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ও 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু আফ্রিকার মত চীনকে ভাগাভাগি 
করিয়া লওয়ার অনেক অন্থবিধা এবং বাশাবিদ্র ছিল। 
অবশেষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিবর্গ চীনকে শোষণ করিবার জন্ত একটি সর্ববসম্মও 
চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিকট প্রাচীতেও প্রভাবাধীন 
অঞ্চল স্্টির চেষ্টা চলিয়াছিল। কাইজাবের বাগদা? 
রেলওয়ে স্থাপনের একট] পরিকল্পনা ছিল । সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিবর্গের ধাক্কা খাইয়াই তুরস্কে ১৯*৮ লালে রাষ্ট্রনৈভিক 
বিপ্লব হয়। এই বিপ্রবের ফলে তুরস্কে যে নৃতন শক্তিশালী 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে তাহার পররাষ্ট্র নীতির 
কোন পরিবর্তন হইল না। 'চীনের মতই নিকট প্রাচীর 
রাজ্যগুলি ভাগাভাগি করিয়া! লওয়ার অস্থবিধা এবং বিপদ 
মোটেই উপেক্ষার বিষয় ছিল না, বরং আফগানিস্থান, 
পারস্ত এবং তুরম্কের অখণ্ডতা রক্ষা কর] ভারত সাম্রাজ্যের 


শ্রাবণ 


নিরাপত্তার দিক হইতে বিশেষ ভাবেই প্রয়োজ্জনীয়। 
ক্কিমিয়ানর যুদ্ধের (১৮৫৬) পর হইতে তুরক্কের অথগ্ডতা 
রক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। .পারস্তে বুটেন 
এবং বাশিয়া এই ছুই রাষ্ট শক্তির কতখানি প্রভাব 
থাকিবে তাহা ১৯*৭ সালের ইজ-রুশ কনভেনশনে স্টির 
হয়! কিন্তু ইহারই ছুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই 
পারস্তের দ্বিতীয় বিপ্লবের সময় উত্তর-পূর্ব পারস্যের 
আজারবাইজান প্রদেশটি রাশিয়া দখল করিয়] লয়। 
ইউরোপীম শক্তিবর্গের মধ্যে উপনিবেশ সংগ্রহের 
ব্যাপারে ইটালীই বিশেষ কিছু করিয়া! উঠিতে পারে নাই। 
১৯১২ সালে ইটালী তুরস্কের অধিকারতৃক্ত টিপলি দখল 
করিয়া লয্ঘ। অত:পর উহারই নাম হয় লিবিয়া। 

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার এই সংক্ষিত্ত আলোচনা হইতেই 
বুঝা যাইতেছে গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাকালে, 
সমগ্র পৃথিবীই সাম্রাজাবাদী দেশগুলির মধ্যে ভাগ- 
বাটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল--উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রতিষোগিতার আব স্থান ছিল না। কোন ধন্তাহ্িক 
রাষ্ট্রের নৃতন উপনিবেশ পাইতে হইলেই অপর কাহারুও 
গপনিবেশিক সাস্ত্রাজ্জো ভাগ ভাগ বসান ছ'ড়া আর উপায় 
নাই। উপনিবেশের এই পুনবন্টনের চেষ্টার নামই যু । 
গত যহাধুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণটা সহজে মামাদের 
চক্ষে ধরা পড়ে নাই। কিন্তু উহার অথনৈতিক কারণ 
সম্বন্ধে এখন সকলেই নিঃসন্দেহ। গত মহাযুদ্ধের পর 
উপনিবেশগুলিন্ব কতকটা যে পুনর্বপ্টন হইয়াছে তাহ! 
আযষরা সকলেই জানি। ভাপ্ণাই সদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
জান্মানীর ওপনিবেশিক সাআজ্যও বিলুপ্ত হইল। এইগুলি 
কাহার কাহার ভাগে পড়িল এখানে তাহা! আলোচনা করা 
নিপ্রয়োজন। এই যুদ্ধের আর একটি উল্লেখযোগয ফল 
এসিয়াস্থিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের বিলোপ। তুরস্কের 
সাপ্াজ্য গেল বটে, কিন্তু তাহার স্থানে বুটেন এবং ফ্রান্সের 
প্রভাবাধীন কয়েকটি আরব রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। ইটালী 
বিজ্বয়ী পক্ষে থাকিলেও উপনিবেশের দিক হইতে তাহার 
. উল্লেখযোগ] কিছুই লাভ হয় নাই। জাপানও গত মহাযুদ্ধে 
উপনিবেশের দিক দিয়া কিছুই লাভ করে নাই। স্কতরাং 
গত মহাযুদ্ধের পরে উপনিবেশগ্ুলির পুন্ধপ্টন হইল বটে, 


ধণতন্ত্র ও উপানবেশ 
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কিন্ধু জাশ্মানী উপনিবেশহীন হইল এবং ইটালী ও 
জাপানের উপনিবেশের ক্ষুধাও মিটিল না। বর্তমান 
মহাযুদ্ধের ম্বলে যে জাশ্মানী, ইটানী ও জাপানের উপনিবেশ 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা তাহা আমবা জানি। এই তিনটি ধন- 
তান্ত্রিক দেশের সাত্রাঙ্গ্স্পৃহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধের 
পরে তাহাদিগকে কার্ধাকরী ভাবে নিরস্ত্র রাখিবার পরি- 
কল্পনার কথা আমরা শুনিয়াছি। এই পরিকল্পনার মধো 
উপনিবেশগুলির রাষ্ীনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার 
কোন কথা নাই। স্থতরাং বর্তমান মহাযুদ্ধের পরে অতি- 
সাম্রাজাবাদ (371707-10)09118118) অর্থাৎ অল্প কয়েকটি 
ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্র মিলিয়া শাস্তিপূর্ণভাবে সমগ্র পৃথিবী 
শোষণের পরিকল্পনার সম্ভাবনা স্চিত হইতেছে । গত 


মহাযুদ্ধের পরেও ঠিক এই রূুকম অবস্থারই উদ্ভব 
হইয়াছিল । 


শান্তিপূর্ণ উপায়ে কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশ মিলিয়া সমগ্র 
পৃথিবী শোষণ করা সম্ভব কিনা, তাহ! এখনও প্রমাণিত 
হয় নাই। বরং দেখা গিয়াছে যে গত মহাযুদ্ধের পূর্বে 
উপনিবেশে লাভঙ্গনক উপায় অর্থনিয়োগ করার ক্ষেত্র 
যেরূপ বিস্তৃত ছিল, যুদ্ধের পরে এই ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ 
হইয়া পড়িয়াছে। উপনিবেশিক অতিলাভের সীমা যে 
স্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে গত মহাযুদ্ধের পববন্তীঁ পৃথিবীর 
শিল্প-বাণিক্ে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে তাহার 
পরিচয় পাঁওয়া যায়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে চঙ্গিয়াছে সতা, কিন্ত শুধু প্রবল 
এবং ব্যাপক অথনৈতিক সন্ক্টই ধনতন্ত্রের পতনের কারুণ 
হইবে কিনা সে-সন্বদ্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক সঙ্থট সম্বন্ধে প্রফেসার রবিনস্‌ 
বলিয়াছেন, 


এ শুখুঃখোেতে 100৮5006000 হা] 00775108৯10. 00০00শ১ 
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গত সন্কট অভূতপূর্ব হইলেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উহা 
কাটাইয়৷ উঠিতে পারিয্বাছে। ভবিষ্যতেও কাটাইয়। 
উঠিতে পারিবে ইহাই অনেকের ধারণা । কারণ পৃথিবীতে 
অনন্ত দেশ এখনও অনেক রহিয়াছে, নৃতন মূলধন 


নিয়োগের ক্ষেত্রের সত্যই অভাব হইয়াছে, তাহাও নয় । 


৫৫৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 





কিন্তু আমর! পূর্ত বলিয়াছি লাভজনক উপায়ে মূলধন 
নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্গীর্ণ হইয়াছে। তাহার কারণ ইহা 
নয় যে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র নাই। ক্ষেত্র আছে বটে, 
কিন্তু সীমা সঙ্বীর্ণ হইয়া উঠিয়ছে। উপনিবেশগুলিতে 
জাতীয়তাবাদের প্রসার ইহার একটা কারণ বটে। 
কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং পরে পৃথিবীর অনেক 
অমুম্নত দেশের উৎ্পান-বাবস্থা যে উন্নত এবং বিস্তৃত 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধের পরেই 
ধনতান্ত্িক দেখগুলিকে অঙগন্নত দেশে নৃতন গড়া শিল্পের 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে! একথা খুবই 
ঠিক যে, উপনিবেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় 
ওপনিবেশিক মুলধন কোন রক্ষণমূলক বাবস্থার সাভাঘা 
পায় নাই এবং গপনিবেশিক শিল্পগ্রচেষ্টা সঙ্কীর্ণ সীমার 
মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। তথাপি উপনিবেশে মূলধন 
নিয়োগের ক্ষেত্র গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কিছু-না-কিছু 
সঙ্কুচিত হইয়াছে। উপনিবেশিক এই শিল্প-প্রচেষ্টাকে 
ব্যাহত করিবার চেষ্টা দেখা যায় আস্তর্জার্তিক কার্টেল 
গঠনের মধ্যে । ৃ 

গত মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশগুলির পুনবণ্টন হইল 
বটে, কিস্ত বিভিন্ত্ ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক 
প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইল না। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে 
আন্তর্জাতিক শোষণের হুবিধার জন্যই আস্তগ্রাতিক 
কাটেলি গত যুদ্ধের পরে পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ 
হইয়াছিল। আসন্তজ্জাতিক কাটেলগুলি নৃতন এক 
রকমের একচেটিয়া ব্যবস্থ'। স্থতরাং এই ব্যবস্থাতেএ 
লাভের হার এক সময়ে হাস পাইতে আরম্ভ করিতে বাধ্য 
যদি মূলধন নিয়োগের নৃতন ক্ষেত্র পাওয়া না যায়। 
ঘিতীয়তঃ, আস্তঙ্াতিক একচেটিয়া চুক্তিঘারা শোষণের 
কাজও শাস্তিপুর্ণভাবে চলিতে পারে না। কারণ, এই চুক্তি 
দ্বারা পৃথিবীর বাজারকে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লওয়া 
হয়। এই চুক্তির এক এক পক্ষ কতকগুলি দেশ বাজার 
্বরূপ পায় যেখানে তাহারা অপর পক্ষের প্রতিযোগিতা- 
হীন হইয়া পণা বিক্রয় করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক 
একচেটিয়া ব্যবস্থা যে কতদদুর গড়াইতে পারে তাহা 
আতস্তর্জাতিক কার্টেল হইতে বুঝিতে পারা যায় এবং 


বিভিন্ন পুঁজিপতির দল কি উদ্দেস্রে আন্তর্জাতিক কা্টেল 
গঠন করে, উহ্ারুই মধ্যে সেই উদ্দেশ্তেরও পরিচয় পাওয়া 
যায়। লেনিন লিখিয়াছেন, 


0000 পো0ও 210 10 18৮ 0018, 00182191 
110130101103 070৮0 005610100 8৫ 10305 76৮02], 000 09190, 
00005৮00010 7১0দ০গো, 0000, %01008090168118 ০00৮ 
(17207101657 170 11771005181200 01 00102012570), 

আস্তর্জাতিক কাটেলকে আমরা পুঁজিপতিদের 
আস্তজ্জাতিক সহযোগিতাও বলিতে পারি। কিন্তু এই 
সহযোগিতা দারা বর্তমান যুদ্ধকে নিবারণ করা সম্ভব হয় 
নাই। প্রাকৃযুদ্ধের মাস্তর্জীতিক কাটে গুজি ছিল বে-সরকারী 
ব্যবস্থা, ষদিও এই ব্যবস্থার বিভিন্ন পক্ষ নিজ নিজ গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন। যদি এই 
আস্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন 
হয়, তাহা হইলেও তাহার ফল অন্রূপ হইবে বলিয়া মনে 
করিবার কোন কারণ দেখ! যায় না। কারণ ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বাথরক্ষার 
জন্তই রাষ্্রশক্তি নিয়োজিত করিয়া! থাকে। অধ্যাপক 
লাস্কী তাহার 4 01720208701 1১011618-এ লিখিয়াছেন, 

[0000105179৮ 90600510056 0051061301415 [ঢিট 
113120090) 010, 90110710001 এগ 1117 80101170808 টাসে 
0011701)40175 101072100709 0৬000 9এব্রেত 01601010917 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি পুজিপতিরা মূলধন নিয়োগ 
করেন লাভ করিবার জন্য, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য 
নয়। উপনিবেশে মূলধনের নিয়োগের দৃষ্টান্ত হইতেই 
তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। সাম্রাজাবাদী দেশের 
পুঁজিপতিরা ষে মূলধন উপনিবেশে নিয়োগ কান, তাহা 
তাহারা নিজের দেশে নিয়োগ করিণে, তীহাদের 
স্বদেশবামী সকলে জীবনযাত্রার মান উন্নত ও তাহাদের 
সথখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইত। চিং জে, এ হবসন তাহার 
1707)81081150 নামক পুম্তকে লিখিয়াছেন, আয এবং 
পণ্যের চাহিদার শক্তি যদি যথাযোগ্য তাবে বণ্টন করা 
হয়, তাহা হইলে ইংলগডে যাহা! কিছু তৈয়ার হইবে তাহার 
সমস্তই ইংলণ্ডেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আয় 
এবং ক্য়শক্তির যথাষোগ্য বণ্টন করিতে গেলেই মজুরি 
বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । বিদেশের বাজারে পণ্য বিক্রির 
চেষ্টার পরিবর্তে দেশের বাজারেই যদি সব বিকাইতে 
হয় তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধি কর! ছাড়া কোন পথ দেখা 


শ্রাবণ 





মাত্র পরিবর্ । কিন্তু ধনতন্ত্র যদি ধনতন্ত্রই থাকে, তাহা! 
হইলে লাভের হার হাঁস না করিয়া! মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব 
নয়। পুঁজিপতিদের পণ্যের ক্রেতাদের আয় আর হত 
রকমে বৃদ্ধি হউক তাহাতে তাহাদের আপত্তির কোন 
কারণ নাই, বড় খুসী হওয়ারই কারণ, কিন্তু নিজেদের 
লাভের অংশ কম করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে কিছুতেই 
তাহারা রাজী হইবেন না, রাজী হইলেও লাভ তাহাতে 
হইবে না। কোন দনতাঙ্ত্ি্ রাষ্ট্র উপনিবেশের লোভ 
ছাড়িয়া নিজের দেশের শ্রমিকর্দের জুরি বুদ্ধি করিবার 
নীতি গ্রহণ করিয়াছে, এব্ধপ দৃষ্টান্ত এ পধ্যন্ত পাওয়া যায় 
নাই। সকল দেশের পুজিপতিরাই ষেন জৈব-প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ হইয়াই ও্পনিবেশিক অধিপত্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর 
হইয়া থাকেন। এবং গুপনিবেশিক আধিপাত্য সামান্য 
পরিমাণেও ক্ষৃপ্ হওয়ার আন্দোলনকে দৃঢ় হস্তে দমন 
করিতে পরাত্মুথ ভন না। ধনতন্ত যতদ্দিন ধনত্ন্্ গাকিবে 
তত দিন পুঁঞ্জিপন্ডিরা তাহাদের বাড়তি মূলধনকে নিজেদের 
দেশের জনদাধারণের জীবনঘাত্রার মান উন্নত করিতে 
বায় করিবেন না কিছুতেই । ইহাই যদি ধনতান্ত্রিক 
বাবস্বার প্রতি হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রি 
দেশের আন্তজ্জাতিক সহযোগিতার অবশ্যস্তাবী পরিণাম 
কি হইতে পারে, তাহা অহ্ৃমান করা খুব কঠিন নয়। 
পৃথিবীর সসীমতা দ্বারাই ইপনিবেশিক সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্র সীমাবন্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জন্যই বর্তমানে 
এক ধনতান্ত্রিক দেশের উপনিবেশে ভাগ না বসাইয়া অপর 
ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষে নূতন উপনিবেশ সংগ্রহ করিবার 
উপায় নাই। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধ অনিবাধ্য। যুদ্ধের 
অনিবাধ্যতাকে বাদ দিতে হইলে একমাত্র উপায় থাকে 
অতি-সাম্রাজ্যবাদ। এই অতি-সাত্াজাবাদের কথা আমর। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতি-সাম্রাজ্যবাদের অর্থ 
সম্মিলিত ভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতাস্ত্রিক দেশগ্াল 
কর্তৃক সমগ্র পৃথিবী শোষণ লেনিন মনে করেন, অতি- 
সাম্রাজ্যবাদ কখন সম্ভবপর হইতে পারে নাঁ। যদি সন্তিব 
না হয় তাহা হইলে একমাত্র উপায়াস্তুর থাকে সমাজত্র- 
বাদের অভ্ুথান এবং ধন্তন্তের বিলোপ । ছ্িতীয়ত, 


ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ 


যায় না। মজুরি বৃদ্ধিই ওপনিবেশিক সম্প্রসারণের এক . 


€৫১৯ 
সমাজতন্ত্রবাদের ষদি অভ্যা্থান হয়, তবে কোন পুরাতন 
ধনতান্ত্রিক দেশে হইবে না, হইবে শিল্পে কম উন্নত কোন 
ধনতান্ত্রিক দেশে (79 7681.68৮ 111) এবং এই অভ্যুত্থান 
হইবে মহাযুদ্ধের মত কোন গুরুতর সঙ্কটের সময়। অতি- 
সাম্রাজ্যবাদ সম্ভবপর নয় কেন, আমরা এখানে তাহাই 
আলোচনা করিব । 

সম্মিলিত ভাবে এবং শাস্তিপূর্ণ উপায়ে উপনিবেশগুলি 
শোষণের অর্থ এই হইতে পারে যে, উপনিবেশের অপধ্্যাপ্ত 
শ্রমিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত 
করিবার জন্য উপনিবেশে মবলধন রপ্তানির পথে কোন 
বাধা থাকিবে নাঁ। যদি ধরিয়া লওয়া যায যে, বিতিন্ন 
উপনিবেশগুলির মালিক দেশগুলির মধ্যে একটা সন্তোষজনক 
চুক্তির ফলে মূলধন রপ্তানির বাধা দূরীভূত হইল। অনুন্নত 
দেশগুলিতে যেরূপ অপধ্যাঞ্ধ পরিমাণ শ্রমিক পাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে, এবং যেরূপ অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ 
আছে, তাহাতে দীর্ঘকাল পধ্যস্ত মালিক দেশগুলি তাহাদের 
মূলধন লাভজনক উপায়ে নিয়োগ করিবার স্থযোগ পাইবে। 
মূলধম রপ্তানির বাধা দুর হওয়াম় উপনিবেশগুলিতে প্রচুর 
পরিমাণে মূলধন রপ্তানি হইতে থাকিবে । ফলে মালিক- 
দেশগুলিতে মুলধনের নিয়োগ কমিয়া আদিয়া শ্রমিকের 
চাহিদা হাস পাইবে । শ্রমিকের এই চাতিদা হাস দেখা 
দিবে মজুরি হ্রাসের মধ্যে । উপনিবেশে যত বেশী 
পরিমাণে মূলধন নিয়োজিত হইতে থাকিবে, মালিক দেশের 
শ্রমিকদের মজুরি ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে, এবং 
শেষে মালিক দেশের শ্রমিকদের ম্জুবি উপনিবেশেরু 
শ্রমিকদের মন্তুরের স্তরে আসিয়া লামিবে। কিন্তু ট্রেড 
ইউনিয়নগুলি যে মজুরিংভ্রাসের পথে বাধা স্ষ্টি করিবে, 
তাহা আমরা অবশ্যই অনুমান করিতে পারি। এই 
প্রতিরোধে বাধা দিবার পক্ষে এক উপায়, আরও নৃতন 
উপনিবেশের সন্ধান করা । কিন্তু অতি-সামতরাজাবাদের ফলে 
তাহার সম্ভাবনা আর থাকিবে না। আর এক উপায় 
থাকিবে অধিকতর শ্রম-সাশ্রয়কারী নৃতন কলযন্ত্ের 
উদ্ভাবন । যদি এইবূপ কলযন্ত্র উদ্ভাবিত ন] হয়, তাহা হইলে 
ফ্যাসিষ্ট নীতি অবলগ্ধন করা ছাড়া আর উপায্স থাকিবে 
না। 


৬০. 


মাতৃভূমি 


১৩৬৫৪ 





ধনতান্ত্রিক রাষ্টুগুলি দি নিজেদের শ্রমিদের মজুরি, 


হাসে বাধা দেওয়া প্রতিরোধ করিতে পারেও, তাহা 
হইলেও, ধনতন্ত্র তাহার অস্তনিহিত শ্ববিরোধ হইতে 
মুক্তি পাইবে না। মুলধনই ধনতান্ত্রক উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় প্রধান বাধা, কাল মার্কসের এই 
উক্তির সত্যতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। 
পণ্য ব্যবহারের ক্ষমতা যদি বদ্ধিত না হয়, জনসাধারণে 
ক্রয় শক্তি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে অথনৈতিক 
সঙ্কটকে রোধ করা সম্ভব নয়। মজুরি যদ্দি হ্বাস 
পায়, তাহা হইলে জনসাধারণের ক্রয়-শক্তিও কিয়া 
যাইবে। পণ্যবিক্রয়ের জন্ত লাভজনক বাঞ্জারের অভাবে 
কলকারখান! বন্ধ রাখিতে হইবে, শ্রমিকরা বেকার বসিয়া 
থাকিবে । ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থা তখনই এই সঙ্কট হইতে 
উদ্ধার পাইতে সমর্থ যখন বহুসংখ্যক শিল্পবাণিজ্া 
প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া, বহু মূলধন নষ্ট হইয়া নৃতন 
করিয়! অগ্রসর হইতে পারিবে । ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন 
ব্যবস্থার এই ভাগ্যলিপি বহুদিন পূর্বেই মাস উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন। ভাহার পর শত বৎসর ধরিয়া ধনতন্ত্রির 
সমর্থকগণ কার্ল মার্কসের তুলক্রটি দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, কিন্তু ধনতন্ত্রকে সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে 
পারেন নাই । - 

অভি-সাআ্রাজাযবাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
একটা সংহতি । এই সংহতির মধ্যেও ধনতন্ত্র সলভ 
স্ববিরোধ থাকিয়াই ঘাইবে। মালিকদেশ তাহার উপ. 
নিবেশগুলিতে বাষ্্রনৈতিক আধিপত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলির আন্তর্জাতিক সঙ্বের অঙ্থকৃলে কিছুতেই ত্যাগ 
করিতে পারে না। উপনিবেশগুলির অথনৈতিক 
শোষণের ব্যবস্থাই শুধু আস্তজ্জীতিক সংঘের হাতে 
থাকিবে। অন্য কোন দুর্বল ধন্তান্ত্রিক দেশ শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া যাহাতে উপনিবেশের জন্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে ন! 
পারে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিবে । কিন্তু উপ- 
নিবেশের রাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকদেশের আধিপত্য 
অর্থনীতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাআাজ্য সঙ্ঞেত্ 


এবং 
আধিপত্য একটা! স্ববিরোধী অবস্থার স্ষ্টি না করিয়া 
পারে না। কারণ রাষ্ট্রনৈত্তিক আধিপত্য ত্বার! 


অর্থনৈতিক আধিপত্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য । 
অর্থনীতিকে রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় 
নাই। অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্ত আস্তর্জাতিক সাম্রাজ্য 
সংঘ উপনিবেশগুলির স্থায়ত্শাসনের আন্দোলনকে দৃঢ় 
হস্তে দমন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সংঘের 
বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিলোপ 


করিতে পারিবে না । কারণ ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদনের 
যত পরিকল্পনাই করুক উৎপাদন ব্যবস্থায় অরাজকতা 
দুর করিতে পারিবে না। বরং মুলধন রপ্তানির বাধ! 
দুর হওয়ায়, পণ্য উৎপাদনে অরাজকতা আরও বৃদ্ধি 
পাইবে । পণ্য উৎপাদনে অরাজকতা যত বৃদ্ধি পাইবে 
প্রতিযোগিতাও তত প্রবল হইয়া উঠিবে। একদিকে 
একচেটিয়া ব্যবস্থা, আর একদিকে প্রতিযোগিতা ধন- 
তান্ত্রিক স্ববিরোধকে আরও প্রবল করিয়া তৃলিবে। এই 
প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের জীবন-যান্জার মান বুদ্ধি 
পাইবে না, বরং মজুরি হাসের মধ্যেই তাহার ফল প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিবে। 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পুঁজিপতি শ্রেণীর লাভ বৃদ্ধি 
করা। লাভ বৃদ্ধি করিতে গেলে, জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত করা যামু না। ঘর্দি বলা যায় যে, 
ইহাতে পরিণামে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীরই লোকশান 
হইবে, সুতরাং পুঙ্জিপতি শ্রেণী জনমাধারণের আয় বুদ্ধি 
করিয়া তাহাদের পণ্যক্রস্পের শক্তিকে বৃদ্ধি করিবে না 
কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্তই করা যায়, কিন্তু ইহার 
উত্তর এই মাত্র হইতে পারে যে, পুঁ্জিপতিদের 
লহজাভ প্রবৃতিই তাহাদের নিজেদের স্বার্থের 
প্রতিকূল। অতীতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া 
গিয়াছে । বেশী মঙ্জুরির অর্থনীতিকে পুঁজিপতিরা কোন 
দিনই পছন্দ করেন নাই । আর পছন্দ করিলেও তাহাতে 
তাহাদের লাভ হইতে পা্জে ন7া। যত কম ব্যয় করিয়া 
ধত বেশী তাহারা অজ্জন করিতে পারেন তাহারই দিকে 
তাহাদের লক্ষ্য । জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত 
করিবার জন্য যেদিন তাহারা মূলধন নিয়োগ করিবেন, 
সেদ্দিন তাহারা আর পুঁজিপতি থাকিবেন না। 
উপনিবেশের প্রতিও তাহাদের লোভ হই না, লাঁতি 
করাও আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে "১ ॥ ধন্তন্ত্রকে 
ধনতন্্র রাখিয়া তাহা করা সম্ভব নয়, যদ্দি সম্ভব হয় তাহা 
হইলে উহার আর ধনতুন্ত্র থাকিবে না। ব্যক্তিগত লাভের 
বিলোপ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই 
সম্ভব। কারণ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই 
হইল  শ্রেণীসন্বদ্ধের বিলোপ। আর শ্রেণী-সম্বস্কই হইল 
ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি। ভূমি এবং মূলধন 
যেদিন সমাজের সম্পত্ভি হইবে, তখনই শুধু উপনিবেশে 
মূলধন নিয়োগের পরিবর্তে জনসাধারণের কল্যাণের জঙ্গ 
পণ্য উত্পাদন সম্ভব হইবে। কিন্ধু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
তাহা! কখনই সম্ভব নয়। 














কবির প্রেরণা 


এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেপ্টাব) বার-এট-ল 


কবি বসে বসে ভাবছে একটা কিছু লিখতে হবে, স্থম্দর 
কবিত্ময় কিছু, যা পড়ে লোকে বলবে, হ্যা কবি বটে, 
প্রেরণ! আছে। নিকটের বাশবনে একটা কোকিল কুন্ 
কুন রবে ডাকছিল---অবিশ্রীস্ত, আবেগভরা তার সেই 
ডাক। কবি ভাবলে, এই কোকিলের ব্যথার কথাই 
পিথি। লেখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে। কলম 
থেকে বেরুলো কিন্তু সেই যামুলি গৎ্। হাজার হাজার 
বি হাজার হাজার বছর ধরে যা হাজার হাজার রকমে 
লিখেছে । নৃতনত্ব তাতে কিছু নাই । অমন্ধষ্ট কবি লেখা 
ছিড়ে ফেলে দিলে! 
ভার পর কবি ভাবলে বসস্তকের এই আনন্দোজ্জল 
প্রভাতের বিষয় কিছু লিখি। পা: “: তাদের আনন্দ- 
কাকলীতে আকাশ-বাতাস মুখতিত করছিস । মলয় সমীর 
প্রাণে অব্যক্ত কত বাসনার স্থপতি করছিল। গাছের নৃতন 
পাতা, নৃতন ফুল স্ত্েহ-গ্রীতি সম্ভাষণে পরস্পরের দিকে 
চাইছিল। কবি পদ্-র্চনা করতে সুরু করলে । 


না, এও সেই মামুলি গৎ। কাব্যের জন্ম থেকে 
কবিরা সেই একই কথা লিখে আসছে। অবজ্ঞায়, 
অভিমানে কবি তার অসমাপ্ত লেখা দুরে ফেলে দিলে। 
আপন মনে সে ভাবলে-__না আমার দ্বারা লেখা-টেখা কিছু 
হবে না। যাই, বাইরে একটু বেড়িয়ে আদি। প্রাণটা 


একটু ঠাণ্ডা হবে। লেখার কথা ভেবে অনর্থক মাথা গরম 
করে লাভ নাই। 

কবি বাইরে বেরুল। মাঠের পাশ দিয়ে তার পথ। পথের 
ছুই ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা; কি স্থন্দর সেই 
ঘাস, কি'চোখ-জুড়ান তার রং। পরিচিত ছেলে-মেয়ের! 
রেলের লাইনের পাশে ঈ্াড়িয়ে ট্রেনের যাওয়া-আসা! 
দেখছিল। কাব তাদের দিকে চাইতেই তারা লঙ্জা-কুঠা- 
স্নেহ-প্রী'্তভরা সর্বন্জরয়ী একট! হাসি হেসে ছুটে দুরে পালিয়ে 
গেল। কি স্থন্দর এই শিশুর দল, কি মধুর এদের হাসি ! 

কবি চলতে লাগলো । কতকগুলো তেলা-কুচোর 
ফল একটা পানের বোরোজের গা থেকে সুূলছিল। ন্ধর্ব- 
কাস্তি শিশুদের মতই তার! টুক্টৃক করছিল। বোরোজের 
জীর্ণ ধূসর গায়ে তাদের উজ্জল হাসি-ভরা মুখগ্ুলি বড় 
সুন্দর দেখাচ্ছিল--ঠিক যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদার কোলে টুকটুকে 
নধর-কান্তি নাতি-নাতিনীর দল! কবি আবার ভাবলে 
_কি সুন্দর এই জগণ্ কি প্রাণবিমোহন এর জীবন- 
গ্রবাহ ! 

বেড়াতে বেড়াতে কবি এল তাদের বাগানের পুরানো! 
দ্বাটের কাছে। কত কি কারণে একষুগ ধরে কবি এই 
ঘাটের কাছে আসে নি। যৌবনের প্রথম উন্মেষের সম 
কবি রোজই এই ঘাটে আসত তার বন্ধুদের সঙ্গে, আর 
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এখানে কত কথাই না বলতো সবে, কত খেলাই না 
খেলতো তারা] আশা, আনন্দ, স্নেহগ্রীতি ভরা কি মধুর 
ছিল তখনকার সে জীবন! 

অনেক দিন পরে অতীতের স্বৃতিভরা এই ঘাটটা দেখে 
কবির প্রাণ পুলক এবং বিষাদের অপূর্ব্ব এক ' ভাবাবেশে 
কেঁপে উঠল। অতীতের সেই স্সেহ-ন্িপ্ধ মুখগুলি তাদের 
প্রীতির! হাসি নিয়ে আবার তার চোখের সামনে ভেসে 
উঠল। ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্বত হয়ে কালের দীর্ঘ 
ব্যবধান অতিক্রম করে, কবি সেই সুদূর অতীতের জগতে 
চলে গেল। 

হঠাৎ নারকেল গাছের শুকনো একটা ডাল ধপ করে 
মাটিতে এসে পড়ল। কবির মোহ ভেলে গেল! 

কোথা গেল রামধন্নুর বিচিন্্র রঙে চিত্রিত জীবনের 
সেই উজ্জল দিনগুলি? অতীতের অতলম্পর্শ গহ্বরে তার! 
তলিয়ে গেছে। কোথা গেল সেই স্গেহ-ক্সি্ধ মুখগুলি, 
কোথা গেল একাস্ত অস্তরজ সেই বন্ধুরা সব? কেউ জীবন 
থেকে চির বিদায় নিয়েছে, কেউ স্বদূর প্রবাসে চলে গেছে, 
কেউ একেবারে বদলে গেছে_-অতীতের সঙ্গে যেন তার 
কোন সম্পর্ক নেই! অতফ্িিতে ছুই ফোটা তণ্ত 
অশ্রু কবির চোখ বেছ্ছে গড়িয়ে পড়ল। তার পর এল-_ 
অনুশোচনা ! 





কবি ভাবলে-_সৌন্্য্যমত্ডিত অবিম্মরণীয় অতীতের 
সেই দিনগুলিকে কাঙ্পের করালগ্রাস থেকে বাচিয়ে রাখবার 
জন্য আমি কি করেছি? ক'জন বন্ধুর খবর নিয়েছি, কজন 
বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। 

হঠাৎ লেখার কথা তার মনে এল। কবি বলে উঠল 
-নিশ্চপ্, নিশ্চয়, আমার বাণী যদি অক্ষম না হয়, সেই 
মধুর জীবনের স্মৃতি লুপ্ত হবে না। এই পুরানো ঘাটই 
হবে আমার কবিতার বিষষ্বব্ত! আর অতীতে সেই মধূ- 
মাখা জীবনই হবে তার অমৃত-সাগর ! 

কিছুকাল পূর্বের ভাবের ব্যর্থ অহ্ুসন্কানের কথা! কবির 
মনে পড়ল। কবি ভাবলে--লেখার জন্য ভাবের সন্ধান 
করলুম, ভাব এল না। নিজ্বেকে জীবনের স্থখ-ছুঃখের 
মধ্যে ছেড়ে দিলুম-ভাব তার মধ্য থেকে আপনিই উথলে 
উঠল! কবিতা 'নখবার জন্তে কলম ধরলে কবিতা আসে 
না। জীবনের সথ-ছুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে গিলে, 
কবিতা কলম থেকে আপনিই ঝরে পড়ে। লেখার জন্রে 
ভাবেন চর্চ! কিছু নয়, ভাবের অভিব্যক্তির জন্বই হচ্ছে 
লেখার চর্চা । যারা লেখার জন্য ভাবের চষ্ঠা করে, তারা 
হাল 0119869086  কবি, সখের দাহিত্যিক; আর 
যাঁরা ভাবের তাড়নায় লেণে তারাই হ'ল আসল কবি--- 
বাণীর সন্তান! 
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রাজনীতিক জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনীতিক 
সমস্তাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোল্যাণ্ডের এই 
জাতীয় মনোবৃত্তি পিলস্থদ্নকির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
শক্তিশালী হইয়! গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের ইউরোপে 
পোল্যাপ্ডের যথেষ্ট গৌরব-প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্ী হইতেই পোলরা নিতাস্ত নগণ্য জাতি বলিয়া 
পরিগণিত হয়। সেই পোল্যাণ্ডের পুনঃগ্রতিষ্ঠার মূল 
ছিল দুইটি :--জাতীয়তা ও পিলস্দ্সকি (31804810) | 


ভিক্টেটর পিলহ্দ্সকি ১৯৩৫ খুঃ দেহত্যাগ করেন, কিন্ত 
তার ব্যক্তিত্বের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাই পোলিশ 
রাষ্ট্রকে জগতের সম্মুধে বিম্ময়করতাবে শক্তিশালী করিয়া 
গড়িয়া তোলে। 

দেশ-প্রাণ পোলিশ নায়ক যোসেফ পিলস্থ্দ্সকি 
(0০8০1 7150981) ১৯১৪ খৃষ্টাব্ের ৬ই আগ তিন 
সহশ্রাধিক বিশ্বস্ত পদাতিক সৈম্ভ লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধাভিযান সরু করেন। এই সেনাদল বিখ্যাত কাদ্রোকা 


ভাদ্র 


(ঘু৭৫: ম[:৪--116915]1 " 08029”) সৈন্য নামে পরিচিত | 
পিল্থদ্সকি এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে রুশ সীমান্ত 
অতিক্রম করিয়া রাশিয়ার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
আক্রমণ করেন। পরে এই তিন সহম্র সৈম্তের বাহিনীটিই 
একটি ভিভিসনে পরিণত হয়। ক্রমশঃ সৈন্তসংখ্যা বন্ধিত 
হইয়া তিন ডিভিসনে গিয়া দাড়ায়। অত্যল্লকালের মধ্যে 
এই ক্যাড়োকা সৈন্যদল বিপুল সামরিক শক্তিতে পরিণত 
হয়। রাশিয়। যে-পোল্যাণ্ডের অর্গচ্ছেদ করিয়াছিল সেই 
পোল্যাড শ্বদেখ রক্ষা করিবার জন্ত চৌদ্দ সহন্্ সৈন্তকে 
হুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষাদান করে। এই সৈম্তদলের রণকৌশল 
অপূর্বব। কিন্তু সংগ্রাম অধিককাল স্থায়ী হইবার পূর্বেই 
অধিকাংশ লোক ধারণা করিয়া বসিল যে, পিলস্থদ্সকি 
একজন খামখেয়ালী উন্মাদ প্রকৃতির লোক। এমন কি 
পোলদের মধ্যেও এই প্রকার মনোভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। 

১৯১৬ খুষ্টান্দে জান্মান ওয়ারশ অধিকার করে। 
অতঃপর জাম্মানী পোল সৈন্যদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, কিন্তু রাজনীতি- 
বিশারদ হচতুর পিলস্থদূসকি পোলজাতির স্বাধীনতা খবর 
হইবার সম্ভাবনায় জান্মান সৈনোর সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার ফলে পিলস্থ্দ্কিকে 
মাগডেবার্গের (81879018) কারাগারে বন্দী করিয়া 
পাথ। হয়। কিন্তু তিনি তার সৈন্যদলকে গোপনীয় 
কৌশলে সংগঠনকাধ্য চালাইবার এক অভিনব পন্থা 
উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মৃত্তিকানিয়ে এই সংগঠনকাধ্য 
চলিত। পি, ও, ডক্রিউ (0. "মা. 0০0150807৮৮. 
11559]% ০)৪7০4৪) এই সংগঠনকাধ্য চালাইত | ১৯১৮ 
খু; জাম্মানীর পরাজম্ন ঘটে। অতঃপর পিলস্থদ্সকি 
ওয়ারশতে ফিবিয়া আসিয়া পোলিশ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। 

লিজিয়নবাহিনী সম্পূর্ণক্ূপে পিলমুদ্ূসকির হাতে গড়া। 
১৯ বৎসর পর ১৯৩৭ থুষ্টাব্ধের পোল্যাণ্ড ছিল তাহার নিজের 
তৈরী যন্্রবিশেষ। হিটলার কতৃক পোল্যাও অধিকৃত 
হইবার অব্যবহিত পূর্রেও লিঙিয়নরা পূর্বেকার ন্যায় 
পোগ্যাণ্ড শাসন করিত । মার্শাল পিলহদ্সকির মতানুসারে 
তার অফিসরগ্রণ চলিতেন, তিনি যাহা করিতেন তাহাই 
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অন্ধের মত শ্বীকার করিয়া লইতেন, তাহার উপর 
সকলেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাহার কথা সকলেই 
বেদ্বাক্য মনে করিতেন, কাহারও মতামতের বালাই 
ছিল না। ইহাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, 
তাহাদের নেতা পিলসদ্সকির মৃত্যু ঘটলেও পোলিশ জন- 
সাধারণ তাহাদের নেতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতি” 
পালন করিতে ভুলিবে না। 

এই সকল অফিসরদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে । জেনারেল থেডিয়াস ক্যাসপ্রিকি 
(009590608 [088]071501) সমর-সচিব ও পিলস্ি" 
দিকির রণক্ষেত্রের প্রথম তিন শত সৈন্বের ফিল্ড চীফ (8619 
07191 ছিলেন। এক ডিভিসন সৈন্যের কমাগার জেনারেল 
জান সোনকৌস্কি (ঘ৪ 8০৮01০দ915), পিলস্থদ্সকির 
পরবর্তীযুগে পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট হইবার ইহার 
সম্ভাবনা ছিল। ইনি পিলস্তদূকির লিজিয়ন সেনাবাহিনীর 
বিশিষ্ট কর্মচারীদের প্রধান কম্মকর্তা ছিলেন। পিলন্থুদস্কির 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জেনারেল এডওয়ার্ড রিজ শ্মিগংলি 
(ছএসঞ্ণ চ্টণ্হ 95115) ভার সৈন্যদজের ইম্লপেক্টর- 
জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হন ও লিজিয়ন সৈন্যদলের 
প্রথম বাহিনীর ইনিই কমাগ্ডার ছিলেন। পিলস্দূসকির 
মৃত্যার পর কর্ণেল ভেলেরিয়ান সওয়েক (0০10891 
ড91571%0 9197) প্রধান মন্ত্রী ও প্রথম তিন শত 
সৈন্যের গোয়েন্দা অফিসর ছিলেন। কর্ণেল ব্রেঞ্জেজ 
প্রিস্টর (091909] 13186] ৮1৪৮০) কয়েক বার প্রধান 
মন্ত্রী হন। পরে লিজিয়ন সৈন্যদ্দের রাজনীতি-সংক্রাস্ত 
ব্যাপারে প্রসিদ্ধ একটি স্থানের কর্ণেলদের বিশেষ এড, 
জুটাণ্ট (401১9) নিযুক্ত হন। কর্ণেল জোসেফ 
বেকের (0০10061 098671, 17৪৩৪) পররাষ্ট্র মচিব হইবার 
কথা ছিল, কিন্তু পিলন্থদ্সকি ইহাকে লিজিয়ন ও পি-ও- 
ডব্লিউদের প্রধান এডজুটাণ্ট মনোনীত করেন। মার" 
জিনড্রাম কোসালকাওস্কি (গত 4500] 1098- 
0181050%80) সমাজ-সংস্কাব বিভাগের সচিব ছিলেন, 
পরে ভিলনা আক্রমণকালে চীফ ইন্টেলিজেন্স অফিসবের 
কাজ করেন। অন্যান্য অফিসরদের মধ্যে কর্ণেল এভাম 
কক (00197591 40810 19০, “ক্যাম্প অফ ন্যাশনাল 
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ইউনিটি* নাষীয় দল্পের নেতা ছিলেন ও পি-ও-ডব্লিউ 
সংগঠনকার্যে পিলঙ্থ্সকির একজন বিশ্বস্ত সহকারী 
ছিলেন। গেজেটা পলস্কা (0861876০886) 
সংবাদপত্রের সম্পাদক ও বোগুস্লভ মিডক্জিনস্কি 
(8০£8819% 1119517710) লিজিয়ন এবং পি-ও-ডর্লিউদের 
ইনটেলিজেম্স অফিসর ছিলেন | হেনরি ফ্লোয়ার রাজস্ম্যান 
(89071 71০7713810)7087.) বাণিজ্য ও শিল্প-সচিব 
ছিলেন। পোলিশ ই্েট-ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট জেনারেল 
রোমান গোরেকি (0006]  700101; 00190) 
কাড়োকা (র.537০%18) ছিতীয় সৈন্য বাহিনীর কমাগার 
ছিলেন। লিখুএনিয়ার ইন্টেলিজেক্দ ডিপার্টমে্টের 
প্রধান কর্মকর্তা ওয়াল জেডিজেউইকজ, ( ১$৪০10 
979816108 ) ধর্ম ও শিক্ষা-সচিব ছিলেন। পোল্যাণ্ডে 
লিজিয়নদের মধ্যে একমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জেনারেল 
সিকোরক্ধি (097097519100781) পিলস্দ্সকির ঘোরতর 
বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছিলেন। 

ইহাদের হন্ডেই পোল্যাণ্ডের শাদনভার ন্যস্ত ছিল। 
পিলন্থদ্‌সকিকে উহারা আলফা (451৮5) ও. ওমেগা 
(08988) রূপে দেখিতেন। আদত তিনশত সেনা- 
দলের মধো যে-সকল অফিসর খ্যান্িলাভ করেন তাহাদের 
মধ্যে ধাহারা কাড়োকা সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ কারয়াছিলেন 
ভাহারা''ইটন ও অক্সফোর্ডের (05০9০ 20 0২00 ) 
সামরিক বিদ্যালয়ের ন্যায় পিলন্থদ্সকি কতৃক এই বৈচিত্র্য- 
মন্ধ পোলদেশেও সামরিক শিক্ষাপ্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। 
ইহারাই পরে পোল্যাণ্ডে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ 
কবেন। এই স্থলে আমরা পিলহথদসকির অসাধারণ ক্ষমতার 
পরিচয় পাইয়া]! থাকি। পুত্র যেমন পিতার নিকট মানুষ 
হয়, পোল্যাগ্ডকেও তিনি সেই ভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 


পিলন্থদূসকিকে সচরাচর “পিতা* বলা হইত না, কারণ 
শেষেরদিকে তিনি অত্যধিক বুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
এইজন্য তাহাকে জিয্াডেক (1051509)) অর্থাৎ পিতামহ 
বলিম্না সম্বোধন কর! হইত 1 তিনি তার অফিসারগণকে 
পড়ুশ ও *টয়” (00৮ ০৮ *0০3* ) বলিয়া ডাকিতেন। তার 


মাতৃভূমি 
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সম্মানার্থে কেহ কখনই এই সৌহার্ধব্যঞ্কক আহ্বানে সাড়া 
দিত না, বরং সকলে তাহাকেই কোমেনভাণ্ট ( প02290. 
808) অর্থাৎ, প্রধান (1191) বলিয়া স্বোধন করিতেন । 
বৃদ্ধ ডিক্টেটর অত্যন্ত কড়ামেজাজের লোক ছিলেন বটে, 
তীর ভাষ! ছিল কর্কশ, ভাব ছিল সম্পূর্ণ ডিক্টেটরী, কিন্তু 
তার শ্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি সকলকেই 
আস্তরিকতা ও শ্বেহমমতার সঙ্গে দেখিতেন। তিনি ছিদ্েন 
বজ্রের মত কঠিন, কুন্থমের মত মৃছ। পোল্যাগ্ডকে তিনি 
নিজের প্রাণম্ব্ূপ মনে করিতেন । 


অধুনা জিয়াডেকের জীবন-চরিত অত্যন্ত বিম্য়কর 
বলিয়া অভিহিত হয়। জীবতত্ববিদ পণ্ডিতগণ যাহাকে বলেন 
“স্পোর্ট* (৪2০১) তিনি ছিলেন গত যুদ্ধের ডিক্টেটরদের 
মধ্যে সেই “স্পো্ট *। দৃষ্টা্-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 
তিনি কামাল অগগাডুক্ক ডনফাস বা মুসোলিনীর ন্যায় 
সাধাবণ পরিবারের ৮]ক 'ভলেন ন। | ভিলনার সন্মিকটে 
একটি ষ্টেটে ১৮৬৭ খ্রীঃ 'বখ্যাত এক লিখুএনিয়ান পরিবারে 
তাহার জন্ম হয়। পোল্াগুকে তিনি অন্তরের সহিত 
গ্রহণ করিতে পাণ্রয়াভিলেন বলিয়াই উহার বৈপ্লবিক 
কার্যকলাপের সাহত স' ঈঈ হইয়া! পড়িয়াছিলেন। তিনি 
ছিলেন খাটি ন্তাশনালিই্ট ( 86100818) )। সেই জন্য 
রাশিয়ার জারতন্ত্রকে মনে প্রাণে তিনি স্বণা করিতেন । 

পিলন্ুদ্স্কির মাতাও পোল্যণ্ডের হিতৈদিণী ছিলেন 
প্রথমতঃ, রুশ জাতিকে তিনি অত্যন্ত ত্বণার +/*্ষ দেখিতেন। 
পারিবারিক কিংবদস্তি বিনষ্ট হইবার শস্তাবনা থাকিলেও 
কালক্রমে সত্য সত্যই তিনি যার্কসপন্থী হইয়! পড়িজেন। 
সেই সময়ে একমাত্র সোসালিষ্ট (9০০191156) আন্দোলন 
সক্রিন্ব ভাবে পরিচালিত হ্ইয়াছিল। পিলস্থদস্কি 
খারকভে মেডিসিন ( &৭16100) সাবজেক্ট লইয়! এম, 
ডি পড়িতেন। কিন্তু তখন তিনি এই পরীক্ষায় অকুতকার্ধ্য 
হন। তার একমাত্র কারণ তিনি বৈপ্রবিক কাধা- 
কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তৃতীয় 
আলেক্জেগডারকে (05৪ 21538570097 1701) হত্যা 
করিবার ষড়যন্ত্রে লিখ থাকায় তিনি ধৃত হইয়া সাই- 
বেরিয়ায় সীসার থনিতে নির্বাসিত হন। এই 


ভাদ্র 


পিলম্থদ্সকি ও পৌল্যা্ কু 
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অপরাধে লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভাতাকে ফাসিকাষ্ঠে জীবন দান 
করিতে হইয়াছে। পিলম্থৃদস্কির একটি ভ্রাতারও ফাঁসি 
হয়। দেশময় বিপ্লব সৃষ্টি করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্ 
ও লক্ষা ছিল। 

১৮৯৩ খুঃ তিনি সাইবেরিয়া হইতে মুক্ত হইয়। 
সোসালিষ্ট সংবাদপত্র রোবটনিক-এর (2০0১০৮০1116. 
01107782 ) সম্পাদকের কার্যাভার গ্রহণ করেন। এই 
সংবাদপন্ নিয়মিত বাহির হইবার সময় তিনি নানাস্থানে 
পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুলিশ তাহার গুপ্ু 
পেরিপেটিক প্রিিং প্রেস (9970996 20000281959) 
ক্রমাগত ৭ বৎসর অশ্বেষণ করিয়াও বাহির করিতে পারে 
মাই । ১৯০০ খুঃ তিনি ধৃত »ন এবং ওয়ারশর নিকটবস্ী 
ছুগের “পাভিলিয়ন দশ নম্বর* (12৪111001২০ 10১ ভয়ঙ্কর 
কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বাখা হয়। এই 
ঘুটঘুটে অদ্ধকাঁর কারাগার শুধু নামজাদা বিপ্রবপন্থী 
ঝাজনীতিক বন্দীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। উন্মাদের তান 
করিয়া তিনি সেস্কান হইতে মুক্তি পাইয়া পুনরায় পলাম়ন 
করেন। কাৰাগাবের চিকিৎসকগণ পাগল মনে করিয়া 
ভাহাকে সেণ্ট পেটাসবার্গের এসাইলিয়ামে প্রেরণ করেন। 
পিলমুদ্সকি দেখিলেন ইহা একটি মহান্থযোগ । তখন 
তিনি পোলিশ ডাক্তারের ছঘ্মবেশে সবিয়া পড়েন ও পরে 
পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন । 

কয়েক বৎসর তিনি রাজনীতিক দস্থ্যবৃত্বিও করিয়াছেন । 
১৯০৮ খুঃ তিনি চলস্ত ট্রেন হইতে মেলব্যাগ চুন্ি করিয়। 
২* লক্ষ রুবল (0 [21]1100 :000198) লইয়া পলায়ন 
করেন। এই সময়ে সমাজতনস্তরী-ষ্ট্যালিন টিফিস ও জিওর 
জিয়ায় (0108৪ ৮ 090818) বন্প্রকার ছুদ্র্ষ কাযো 
পি ছিলেন কয়েক বৎসব পরে পোল্যাণ্ড ও 
সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুত্ব সুত্র শিথিল হইয়া পড়ে। 
বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হইলে পিলস্থদ্সকি সমা্জতগ্তর মতবাদ ত্যাগ 
করেন। তার দৃঢ় প্রভীতি জন্মে যে, পোল্যাও্ডকে পুনরুদ্ধার 
করিতে হইলে প্রথমতঃ অষ্টি্ান সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে । সেই হেতু তিনি লিজিচন- 
বাহিনী স্থষ্টি করিলেন) এই সংগঠন কাধে অষ্ররয়্াবাসীদের 
সমর্থন ছিল। পিলহুদূসকি পরবর্তী কালে তাহার 


একজন সমাঁজতন্ত্রী সহযোগীকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়। 
ছিলেন, 


“টি টিন, 90০ আমন [08880 076 5০08079 
1810 19881067, ] £০. ০7 ৪ “ [১০115) [1076196005006 % 
51811011৮18) ৮০0 €০০৭ 18০] 0৮ 90ম 00106 
10100601018” (30901800£ ঘর 17, 1935.) 


যুদ্ধকালে পিল্দ্সকির সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চধ্য 
রহস্তময় গল্প শুনা যায়। তিনি পদস্থ অশ্বারোহী রুশ 
কর্মচারীর ছদ্মবেশে ওয়ারশর কারাগারে উপস্থিত হইয়া 
পোলিশ রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীদের মুক্ত করিয়া অপর 
জেলে পাঠাইবুর ক্ষমতা যেন তাহার ছিল! এইক্ষেত্রে 
চাতুরী তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত খেলিয়াছিলেন। 

১৯১২ খুঃ তিনি তাহার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। 
তাহার দ্বিতীয় স্্রী ছিলেন একজন দমাজজত্তন্ত্রবাদী | ওয়ায়শর 
সন্িকটস্থ গ্রচাওএ (3:90) কোন একটি শিল্প 
ফ্যাক্টরীতে তিনি কাজ করিতেন। এই সময় জান্মান 
কতৃক ধৃত হইয়া পিলস্থদ্সকি কারাগারে নিবদ্ধ হন! 
১৯১৮ গুঃ তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিল্ন। অতঃপর 
তিনি পোল্যাণ্ড ট্রেটের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তার 
পশ্চাতে সভাস্দগণসহ তিনি প্রেসিডেন্টের নির্দিষ্ট শকটে 
আরোহণ করিয়া গ্রচাও অভিমুখে শকট চালাইলেন এবং 
গ্রচাও-এর শিল্পকেন্ত্র উপস্থিত হইয়া ফ্যাক্টুরী হইতে 
নিজের শ্ীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্ত্রীর গে তাহার . 
ছুইটি সন্তান জন্মে। একটির নাম ওয়ানডা (813) 
ও অপরটির নাম জাডউইগা (%৫51)1 এই দুইটি 
সন্তানের প্রতিই তাহার প্রগাঢ় মমতা! ছিল। 

পিলস্থদূসকি "কুপ ডি'্টাট* (9০07 ৭,০৮৮ দ্বারাই 
লিখুওনিয়ার নিকট হইতে ভিলনা (104) অধিকার করিতে 
সমর্থ হন। এই সম্বন্ধে ওয়ারশতে মিত্রপক্ষীয় মন্ত্রিগগ যখন 
প্রশ্ব করেন, তথন তিনি সরাসরি জানান যে, ইহাতে 
তাহার কোন প্রকার ফোগাষোগ বা দায়িত্ব ছিল না! পরে 
১৯২* খু তিনি সার্ধভৌম ক্ষমতা পরিহার করিয়া 
ত্বাহার সকল মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বলিলেন, 
“ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সেদিন আপনাদের নিকট মিথ্য। 
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বলিয়াছিলাম-আমার তখন মন্তিষষ-বিকৃতি ঘটিয়াছিল 
সেই জন্ই হঘুতো এই মিথ্যার অবতারণা করিতে 
হইয়াছিল। আমি এখন সাধারণের একজন, এখন আমি 
সত্য কথা বলিতে পারি। ভিলনা কুপের (119 ০০৮1) 
দায়িত্ব আমারই 1” 

পিলস্থদ্দকির মেজাজ ছিল যেমন কর্কশ--গোপন 
প্রিয়তাও ছিলেন তেমনি । বয়োবৃদ্ধির সে সঙ্গে দেখা যায় 
ষ্টার মৃধারৃতি ফ্িড়িশ, নিটস-এর (16071) 19৮7 
"৪ ) মুখাবয়বের সঙ্গে হুবহু সাদৃশ। অনেকে মনে 
করেন পিলহুদূসকি সময় সময় নিজের ওজন বুঝিতে পারেন 
নাই। রুশদের নিকট হইতে পরিজ্রাণ পাইবার মানসে 
তিনি যে পাগলের ভান করিয়াছিলেন তাহা তাহার পক্ষে 
মোটেই শোভন হয় নাই। খামখেয়ালী বিবৃতি দ্বারা 
অধীনস্থ কর্ধচারিগণকে বিমুট করিবার মজ্জাগত অভ্যাস 
কাহার যথেষ্ট ছিল। বেক ও প্রিসটরকে কোন নীতি 
ও পরিকল্পনার বিষয় না বুঝাইয় তাহাদের স্বদ্ধে দায়ি 
চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মহা বিপদে ফেলিয়াছিলেন। 

যুদ্ধাবসানে পিলন্থদনকি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলেও দেশে পুনরায় শাস্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সত্র- 
পাত ঘটিলে তিনি ১৯২৬ খুঃ দেশের শাস্তি রক্ষার্থে কাধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ওয়ারশরু রাজপথগ্তলিতে 
ছয়শত উচ্ছহ্খল লোককে হত্যা করেন। এই সময় হইতে 
তিনি যদিও সমর সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু 
কার্যত: দেশ শাসনের সকল ভার তাহার উপরেই বর্তে। 
এই সময় ডেপুটিগণ তাহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, 
কিন্তু বন্তৃতাচাতুরধ্যে তাহাদিগকে সকল সময়েই হাতের 
মুঠায় বাখিতেন। তাহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় 
তাহার শৌধ্য ও স্পষ্টবার্দিতীর পরিচয় পাওয়া! যায়। 
পিলহ্সকির বন্তৃতাসমূহের কতকাংশ পাশ্চাত্য খবরের 
কাগজগুপিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি 
মাতৃভূমি লিখুওনিয়ার কথা৷ ভাবিতে ভাবিতে শেষনিস্বাস 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুশধ্যাপার্খে তাহার কন্যাদিগকে আহ্বান 
করিয়া তীহার মত্তিদ্বটিকে (টাও) ওয়ারখর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে রিসার্ছের জন্য প্রেরণ করিতে, হৃৎপিগুটিকে 
ভিলনা (110) নগরে ক্রিপট-এ (079) তাহার 


মাতৃভূমি 
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মাতার তম্মের সহিত রক্ষা করিতে এবং ক্রাকো নগরী 
যেস্থানে পোল্যাণ্ডের প্রাচীন নুপতির গোরম্থান সেই 
স্বানে তাহার যৃতদেহটিকে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন। 


জেনারেল এডুয়ার্ড বিজ-স্মিগলি (9970919] 00৬৫ 
চ808-8001017 ) পোল্যাপ্ত-মার্শাল পদে উন্নীত হইয়া. 
ছিলেন। ইনি পেশাদারী সৈনিক ছিলেন না, পরস্ত একজন 
লিজিযনেয়ার ছিলেন। ইনিই ১৯২১ থু: কিয়েভ. (79) 
দখল করেন। রিজ-স্মিগলির যৌবনে চিত্রকর হইবার সাধ 
ছিল। সমগ্র সেনাদল তাহার প্রতি খুব অঙ্গুবজ | যেকোন 
দলকে তাহার অধীনে রাধিবার অসাধারণ ক্ষমতা! তিনি 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য পিলস্থুদসকি ইহাকে 
সর্কবোচ্চপদের সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ১৮৮৬ 
থু: তাহার জন্ম হয়। রাজনীতিক্ষেত্েও তিনি ছাত্রের মত 
গড়াশুনা করিতেন । ১৯৩৬ খ্রীঃ জুন মাসে তিনি পোল্যাণ্ডের 
প্রধান নাগরিকের (17788 9161290 ) সম্মান প্রাঞ্থ হন। 
তাহার পশ্চাতে জনগণের ও সেনাবাহিনীর সমথন ছিল 
বলিয়া তিনিই কাধ্যতঃ পোল্যাণ্ডের ভিক্টেটরের কা 
নির্ববাহ করিতেন। 

সমগ্র লিজিওনেয়ারদের (19109081798 ) 
জেনারেল সনকোওক্কি (99257/9881 ) পিলম্থদূসকির 
সর্বাপেক্ষা প্রিযপাত্জ ছিলেন। ইনি তাহার সঙ্গে মেগড়েবাগ 
( 0180997% ) কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। দশ 
ব্সর পরে পোল্যাণ্ডের প্রতি তার অঞ্জরাগ প্রবল 
ভাবে জাগ্রত হইঘ্রাছিল। যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন 
যে, তাহার পুরাতন প্রড় পিলন্ুদান্তি ওয়ারশর 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন তখন তিনি পোসনান-এ 
(0০973947) এক ডিভিসন সেনার অধিনা়ক থাকিয়াও 
পিলস্থ্দসকি বা গবর্ণমেপ্ট কাহারও সহিত যোগ দিলেন 
না। ইহার পরিবর্তে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। 
পোল্যাণ্ডে গৃহ-বিবাদ আরগ্ভ হইবার পর সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে 
ভীষণ ভাঙ্গন ধরিয়াছে দেখি! আত্মসশ্মান বঙ্জায় থাকে না 
বুঝিতে পারিয়া নিজের বক্ষ-স্থল লক্ষ্য করিয়া! গুলি নিক্ষেপ 
করেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি আহত হইলেন' বটে, 
কিন্তু ধীরে ধীরে স্ন্থ হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বদেশ গ্রীতির 
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ুরস্কারসবকূপ সনকৌওয্িই পিলস্থদসকির পরে পোল্যান্ডের 
প্রেসিডেন্ট হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্ধু 
পিলন্থদ্কির মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে একজিকিউটিভ 
কমিটির সভ্যগণ একটি নৃতন রকমের পরিকল্পনা করিয়া 
শক্তিশালী কনট্িটিউদন (00086808007. ) গঠন করিবার 
প্রয়াস পাইলেন। 

কর্ণেল ঈওয়েক (00100919108) বিপ্রবের সৃচন] 
কাল হইতেই পিলনুদ্সকির সহকণ্মী ছিলেন। ইনি এক 
জন উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী। পিলস্থদ্লকির বিপ্রব-প্রচেষ্টায় 
সাহায্যের অন্ত অতি বিচ্ফোরক বোমী প্রস্ততকালে দৈবাৎ 
একটি বোমা বিক্ষোরণ হইয়া তাহার মুখমণ্ডুলের একাংশ 
পুড়িয়া যায়। তাহার জন্মবৃত্বাস্ত রহস্যময় । অনেকে মনে 
করেন যে, পিলম্থদ্‌সকি ভিন্ন ভাহার সঠিক নাম বা জন্স- 
স্বান আর কেহই জানেন না। জনশ্রতি এই যে, তিনি 
চেটওয়ার টিনস্থির (02৪৮7৮70871) কাউণ্ট। ইহা 
পোল্যাণ্ডের একটি বিখাতি উচ্চ বংশের ছাপ। তিনি 
৩* বৎসর পূর্বেবে পিলম্থদ্দকির সহিত যোগদান করিবার 
দময় বংশ-পরিচয় গোপন রাখেন। শ্রওয়েক ইদানী 
পোল্যাণ্ডের ধনিক সম্প্রদায়ের বিশেষত: রেডজি উইল 
(104%1ঘ1118) এবং পটোক্ধিস (২০০6০০৮1৪)-দের খুব 
প্রিয়পান্র ছিলেন। তাহারা সকলেই তাহাকে আপন জন 
বলি মনে করেন । রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনিই এরিষ্টো-ক্রাট 
দের ও পিলস্থদসকির্‌ মধ্যে মিলনের সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

কণেল জোসেফ বেক ১৮৯৪ খু: জন্মগ্রহণ করেন । অন্যান্য 
সহকম্ীদের ন্যায় শিষ্টাচার ও তদ্ুতা জ্ঞান তাহার ছিল 
না। তথাপি পরবত্তীকালে তিনি পিলস্থপ্সকির খুব 
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি একজন অডত 
প্রকৃতির লোক, তাহার রুহস্কাময় চরিত্র বুঝিবার শক্তি জন- 
সাধারণের ছিল না। তিনি প্রথমে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অর্থশাঙ্কে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি লিজিয়ন- 
বাহিনীতে ফোগদান করেন। পিলম্থদসকি ওয়ারশতে যে 
" মিলিটারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে 
তিনি তাহাকে নিক্মমিত ভাবে শিক্ষাদান করেন। পরে 
তিনি প্যারিসে পোলিস মিলিটারী এটাচি (6019. 70101- 
টা ৯ট99016) নিষুক্ত হন। 





শিশির িশীটি 


পিলন্ুদ্সকি ও পোল্যাণ্ড 
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ইগনেসি মোসিন্ধি (রাও 1০৪০০৬)) পৌল্যাপ্ডের 
প্রেসিডেশ্ট হইয়াছিলেন। ইনি জনসাধারণের খুব . 
প্রিয়পাক্জ ছিলেন। তিনি “ইগনেস দি অবিডে্ট” ( [809০6 
96 0099192% ) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন 
বিখ্যাত বৈছ্াতিক পদার্থবিদ্যাবিশারদ (০1০০৮.০- 
0775510195 ) ছিলেন। বাঙ্জনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে 
তিনি লাও (714০ ) বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক এবং 
ওয়ারশর কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ হন। 
বৈছুতিক পদার্থ (10190:0 [78108 ) বিজ্ঞানে ও রসায়ন- 
শানে (059001965 ) ৫০০টি জিনিষের তিনি আবিষ্র্তা। 
পেডারেস্কির (78091555811 ) ন্যায় পোল্যাণ্ডের রাজ- 
নীতিক্ষেতে তিনিও অজশ্র দান করিয়াছেন। সক্রিম 
রাজনীতিতে যোগদান না করার জন্যই তিনি এতটা করিতে 
পারিয়াছিলেন। | 

ভূতপূর্বর প্রধান মন্ত্রী কোসীলকাউত্কি (10901) 
০5৪10) লিজিয়নিয়ার হইলেও, শ্নয়েক-প্রিষ্টর-বেক 
(81%৮61-09০১-139০৮ ) দল তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখিতেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি বামপন্থী (1টি 
৮10097) ও লিবারেল (109: ) নেতারূপে খ্যাতি 
অঞ্জন করিয়াছিলেন । ১৯৩৭ খ্রষ্টান্দের পূর্ব পধ্যপ্ত তিনি 
জাতীয় রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেন নাই। মৃ্্রী 
পিরাকি (1১107201) আততাম়ী কর্তৃক নিহত হইলে 
১৯৩৪ শ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিনি দেশের রাজনীতিকে 
যোগদান করেন। পিরাকির মৃতার পর কে প্রধান মন্ত্র 
হইবে বুদ্ধ মার্শাল পিলস্থদসকিকে এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে 
তিনি উত্তর করিলেন, “আমি কি সকল সময়ই সকল বিষয় 
স্থির করিয়া দিব? তোমরা যুবকবৃন্দ এখনও কি দেশকে 
শাসন করিতে শিখিলে না?” 

তৎপর কর্ণেলগণ একটি নামের তালিক1 পিলন্থদ্‌- 
সকির নিকট পেশ করিলেন। তিনি উহা পধ্যবেক্ষণ 
করিয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে নিক্ষেপ করিলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন ধরিয়া কোমাল-কাউস্কিকে 
ফোন করিয়া বলিয়া দিলেন, "তৃমিই দেশের আভ্যন্তবীণ 
মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে,* এই বলিয়া টেলিফোনটি রাখিয়া 


:দিলেন। পিলস্থদসকি ইহাকে খুব ভালবাসিতেন, কেননা 
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তিনিও একজন লিখুএনিয়ান। কোমালকাউস্ষি মন্তিত্ব লাত 
করিয়া সংখ্যলবিষ্ঠদের অনেক স্থবিধাদান করিয়াছিলেন । 
পিলহ্দসকিরও ইহাতে সম্মতি ছিল, কারণ তিনি একথা 
স্পষ্টই জানিতেন যে, তীহার মৃত্যুর পর গবর্ণমেন্টকে 
অনেক বিষয়ে নৃতন নৃতন কাজ করিতে হইবে। 


হাঙ্জেরীর নায় পোল্যাণ্ডেরও জাতীয় মনোবৃত্তি খুব 
প্রবল। পোল্যাগকে খণ্ডবিখপ্ডিত করা হইলে পোল্যা্ডের 
অধিবাসী তাহার মশ্মপীড়া সহজেই উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিল। পোল্যাগ্ডকে মানচিত্র হইতে তুলিয়া দিলেও 
পোল্যাও ছিল আশী লক্ষ (916 20117108 ) লোকের 
বাসভূমি এবং পুনরায় উড়ো উইলসনের ( ৮০০৭: 
ঘা1190 ) চেষ্টায় মানচিত্রে স্থান পাইলে ছুই কোটি 
পোলের বাঁসভূমিতে দাড়ায়। পোল্যাণ্ড মানচিত্র হইতে 
নিশ্চিহ হইয়া পড়িলেও সে তার মধ্যদা রক্ষা করিয়া 
পরিবদ্ধিত হইতেছিল। পোল্যাণ্ডকে যীশুর গ্ায় 
ক্রসে বিদ্ধ করিয়া মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা হইয়া 
ছিল। পোল্যাণ্ডের এই অবনতির ইহাই মূল কারণ । 
এইরূপ বিপর্যয়ের মধ্যে পোল্যাণ্ডের পুনরত্যুতথান 
একটি বিস্ময়কর ব্যাপার । পোল্যাণ্ডের মৃত্যু ঘটিয়াছিল 
সত্য,.কিন্ত তার পুনজ্ন্মলাভে এই কথাই মনে হয় যে, 
ইহার পশ্চাতে কোন এ্রশ্বরিক শক্তি লুক্ক।য়িত ছিল। 
পোল্যাণ্ড এই প্রকার ছুঃখভোগ করিবার পরযে সে শুধু 
কৃতকাধ্য হইয়াছিল তা নয়_-একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে 
পরিণত হইয়াছিল । 

পোল্যাণ্ডের জাতীয় চেতনাকে একটি হন্তীর গল্পের 
সহিত সুন্দরভাবে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রবাদ 
আছে যে, এই গল্পটি কোনও বিশেষ কাধ্যসিক্ধি উপলক্ষে 
পেভারেস্কির 09506:9910) মন্তিস্কপ্রস্থত | 

এই স্থত্রে বিভিন্ন দেশীয় পাঁচ জন লেখক “হন্তী? 
সম্বন্ধে এক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । ইংরেজ 
ভদ্রপোকটি ভারতবর্ষে আসিয়া একটি শিকারের দল গঠন 
করেন এবং কিরূপে "্ঠাহার জীবনে প্রথম হচ্তী শিকার 
করিতে যাইয়া স্তস্তীকে গুলিবিদ্ধ করেন সেই সম্বন্ধে একটি 
চিত্রবহল পুস্তক রচনা করেন। ফরাসী ভদ্রলোকটি 


মাতৃভূমি 
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একটি চিড়িয়াখানা দেখেন এবং হবিদ্রাবর্ণের কভারযুকধ 
2১ [980696888 47900ঘ0্* নামক পুস্তক লেখেন । 
জান্বান ভদ্রলোকটি কয়েক বৎসর রিসার্চ করিয়া 
নু08:০৫000107 00 ৪) 21070015002 6০ 005 5৮৪৭৮ 
9 77160178706 নামক পাচ ভলিউমের একটি পুণ্তক 
প্রকাশ করেন। রাশিয়ান ভদ্রলৌকটি ভদকা (০৫) 
নামক স্থরা পান করিয়া তাহার প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটি 
গবেষাণামূলক 479 [15017506--70098 1৮ 1586” নাক 
প্রবন্ধ রচনা করেন পোল্যাণ্ডের আধবাসী জাতীয় 
পাঠাগার হইতে 4119 101607)906 ৪00 010৪ 00105] 
05981০0+ নামক প্রচার-পত্র বাহির করে। 

পোল্যাণ্ড যদিও জ্াম্মান, রাশিয়া, ইংলপু প্রভৃতির ন্যায় 
খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র নয়, তথাপি ইহার আয়তন উপেক্ষণীয় 
নয়। ইহার জনওংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ (গাট্টা ৮৩ 
[030]100)1 এই জনসংখ্যা প্রতি বৎসরে পাচ শত হাজার 
করিয। বাড়িতে থাকে । রাশিয়াকে বাদ দিলে ইহার আয়তন 
ইউরোপের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পোল্যাণ্ডের 
সর্বপ্রধান কাজ ছিল রাশিয়া, জাম্মানী ও অগ্িমাকে 
অগ্রিয়ার সঙ্গে একব্রীভূত করা। কিন্ত সেই সময় দুইটি 
প্রধান আভ্যন্তরিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সমস্যা তার মধ্যে একটি। ইহার কারণ ক্ষুৎ- 
পীড়িত পোল তার সাহ্রাঙ্যের ন্যাধ্য অংশের অধিক প্রাপ্ত 
হইয়াছিল, সমগ্র জনসংখ্যা তিন কোটি ২০ লক্ষের 
(ন1020-ঘ০ 00001190) মধ্যে ৮ হইতে লক্ষ লোক 
পোল নয, তার! ইউক্রেনিয়ান (00 8141888), জার্মান 
(097009/09), হোয়াইট রাশিয়ান (17169 [00881808), 
গ্যালিসিয়ান (991201908), রুধিয়ান (8১30019108) ও 
লিথুয়েনিয়ান (14689971908) 1 দ্বিতীয় সমস্যা দ্রবা- 
সামগ্রীর মুল্য যথোচিত হাস করা। 

সেপ্টানল ইউরোপ ও বন্কান সহরগুলির অর্থনৈত্ভিক 
বাজেটে শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ সামরিক কার্ধ্য- 
কলাপের জন্য ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই সহর- 
গুলি শিল্পরব্য উদ্ভাবনের প্রশস্ত স্থান ছিল না, প্রধানত: 
কৃষিকাধ্যই হইত। তথাপি এইস্থান হইতে গুরুত্বপুণ 
বুণসস্তার যোগান দেওয়া হইত | ৬ শত ৫* হাজার সৈগ্ঠ 


ভাদ্র 


পিলম্দ্সকি ও পোল্যাণ্ 
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মর্বদাই প্রপ্তত থাকিত, ১ লক্ষ ৬ শত ৪৫ হাজার 
শিক্ষিত সন্ত রিজার্ভ রাখা হইত | পোল্যাণ্ডও ত্রিশ লক্ষ 
(17799 00111008) সৈন্ত সমাবেশ করিতে পারিত। 
পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা অস্পষ্ট বলিয়া 
পোলজ্কাতির এইরূপ বিপুল টৈম্য সমাবেশের প্রশ্নোজন। 
কারণ এই ভূখণ্ড জান্দান ও রাশিয়া ছুইটি প্রবল শক্তির 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। 

গত যুদ্ধের পর হইতে পোল্যাণ্ড বৈদেশিক কূটন'তিতে 
(91৪0 0০1105) খুব চাতুর্যের পরিচয় দিয়্াছিল। প্রথমতঃ 
পোল্যাণ্ডও ক্ষুদ্ধ (1405 7/00066) আতাতের সঙ্গে 
সখ্যতা গ্বাপন করে। ঘর্দিও ফ্রান্সের সঙ্গে এই সন্ধি বলবৎ 
থাকে তথাপি বেক (8০০৮) জাম্মান শক্তির ভয়ে ইহার 
কিছু রদবদল করেন। বেক স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে,জাশ্মানী পোলকে তার অস্তভূক্ত করিতে অভিলাধী। 
সেই হেতু হিটলার যে দশ বৎসর কালের সন্ধি-প্যাক্ট 
প্রপ্তাবের কথা তুলিয়াছিলেন, সেই স্থযোগ তিনি গ্রহণ 
খরিলেন। পোলিশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন হইবার পর 
জাশ্মানী পোলিশ করিভোবের (০০1870:) দাবী সাময়িক- 
ভাবে বন্ধ রাখে । এই প্যান্টের ফলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে 
বিছেষের ভাব জাগ্রত হইল। বেক বালিন বা মস্কোতে 
গেলেন না। ইহাতে পোলিশ ও সোভিয়েটের মধ্যে 
অপাএ্মণ চুক্তি শিথিল হইল না। রাশিয়া চিরস্থারী সন্ধির 
কথা বলিতে লাগিল এবং এই ভিত্তিতে একটি ফ্রণ্ট গঠন 
করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এই প্রস্তাব পোল্যাগ 
প্রত্যাখ্যান করিতে বাধা হয়। পোল্াগ্ডের পক্ষে ইহ! 
মন্ত বড় কাধ, কারণ ইহা ছুই দিকেই তাল রাখার সামিল। 


উত্তরাঞ্চলের ভানজিগ ও মেমেলের দিকে জাম্মানীর 
চোখ ছিল। পূর্বের এই দুইটি স্থানই জাশ্মানীর অস্তভূ ক্ত 
ছিল। ভাসরই সদ্ধিতে (988৮ ০? ড 9:৯5) 
নাইখ (891০) হইতে এই ছুইটি স্থানকে পৃথক করিয়া 
দেওয়া হয়। ইহার পর .হইতে লীগ অব. নেশনের 
আওতায় এই ছুই নগর বর্ধিত হইয়া উঠে। পরে 
জান্মানী এই ছুইটি নগর ফিরিয়া পাইবার দাবী জানায়। 


ডানজিগ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, লীগ অব. 'নেশনস্‌ উহাকে 
চে 


। 
1 


। 


দেখিত, কিন্ধু মেমেল ছিল লিথুনিয়ান রাজ্যের অন্তর্গত । 
জার্দদানী পূর্বব-প্রুশিয়া ত্যাগ করিয়া সমুস্পথে পোল্যাগ্কে 
স্থানিকটা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া পোলিশ করিডোদের 
(0০25০) সামান্থ অংশ অধিকার করে, কিন্তু ইহার ফলে 
ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
নাই। পোলিশ-জান্ান প্যান্ট দ্বারা এই ব্যাণার মীমাংসা 
হইয়াছিল। এইব্প একটি প্যান্টের দরুণ ভানজিগের 
বিপদ কাটিয়া যায়। ডানজিগ ছিল করিভোরের স্বাভাবিক 
বন্দর। ডানজিগে নাৎসি সৈন্য সমাবেশ করা হইলে 
কল্পনাতীত নিগুঢ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা দিল। ভানজিগে 
নাৎসি জান্মানীর কাধ্যকলাপ পোল্যাণ্ডের চক্ষু এড়াইতে 
পারিল না। পোল্যাও্ জ্বাম্মানীর গ্রতিছন্দীমুলক গিনিয়ার 
(99518) দ্বারপ্রান্তে (0০৮8০7) ২০১**৯১০০* পাউগ্ড 
ব্যয়ে একটি সুদৃঢ় বন্দর (1১০) স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। 
গিনিয়ায় (9071৯) এত অর্থব্যয় করিবার কারণ এই যে, 
ডানজিগে যাহাই ঘটুক না কেন, পোল্যাণ্ড যুদ্ধে পরাভূত 
না হওয়া পধ্যস্ত সে তার করিভোর কখনই ছাড়িয়া 
দিবে না, 

লিখুএনিয়াকে সমূব্রপথে চলাচলের স্থবিধা দানের 
জন্য মেমেলকে জানম্মানী হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেওয়া 
হয়। ইহাতে ডানজিগের যত লিখুএনিগার অবস্থা ঘটে। 
মিআঅপক্ষ যখন এই সব স্থানের সীমাস্তরেখার পরিকল্পন! 
করিতেছিল, ঠিক সেই সময় পিলসুদ্নকি লিখুএনিয়ার 
ভিলনী নামক স্থানটি দখল করেন। অতঃপর লিথুএনিয়াশ 
মেমেল অধিকার করে। এখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ জ্জাশ্মানদের 
উপর খারাপ ব্যবহার করা হয়। ভিলনী অবরোধের পর 
পোলিস-লিখুএনিয়ান বন্ধুত্ব ফাসিয়া যায় এবং পনর বৎসর 
পরেও উভয়েরুই সীমাস্তদ্বার বন্ধ রাধা হয়। কোন প্রকার 
বিপদ ঘনীভূত হইলে ইউ, এস, এস, আর-এর পাঠান গু 
হইবে বলিয়া লিখুএনিয়ানদের প্রবল বিশ্বাস ছিল। যত 
দিন পোল্যাও্ড ও জাম্মানীর মধ্যে সধ্যতার ভাব বজায় ছিল, 
প্রকৃতপক্ষে লিখুএনিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। 
পোল্যাণ্ডের সহিত জাম্মানীর যত দিন সন্ভাব ছিল তত দিন 
হিটঙ্ারের লিখুএনিয়া আক্রমণ করা সম্ভব হয় নাই। 
পোল্যাণ্ড ও জাম্ানীর মধ্যে লিখুএনিয়া ভাগাভাগি করিয়] 


৫৭০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





লইবার প্রশ্ন কোনদিনই উঠিতে পারে নাই, কারণ 
ইছাতে প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল। 


নেতাদের মধ্যে নানা রকম গলদ থাকায় সীমান্ত, সন্বন্ীয়' 


যুক্তিসঙ্গত মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। 
বর্তমান যুন্ধের পূর্ব পথ্যস্ত পোল্যাণ্ডের ইত্ভিহাস বিবৃত 
_ হইল। কিন্তু একদিন যে-পোলাণ্ড জগতের সম্মুখে একটি 
শক্তিশানী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল সেই 
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পোল্যাণ্ডের আজ ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে 
হিটলার সর্বপ্রথমেই পোল্যাগুকে আক্রঘণ করে, কারণ 
পোল্যাণ্ডের সহিত জার্মানীর স্বার্থ জড়িত । পোল্যাণ্ড তার 
সমগ্র শি দ্বারা হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, তাই আজ 
আম্‌রা দেধিতে পাইতেছি পোল্যাশ্ড হিটলারের করতলগত। 
কালম্রোক্ের ঘূর্ণি কোন্‌ জাতিকে কোন্‌ দিকে টানিয়া 
লইয়া ধাইবে কে বলিতে পারে। 





(গল্প) 
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু 


হিটলার-মুসোলিনী-ষ্টালিন প্রভৃতির সঙ্গে পাতু ঘোষের 
তুলনা করা যায় না, কারণ সে ক্ষুপ্রতিক্ষুদ্র নগণা একটা 
মাহষ, কেউ তাকে জানে মা__কেউ তাকে চেনে না! 

***্বর্যার প্রথম, সবে আকাশের রং বদলে ঘোর হয়ে 
আসছে, উচু আকাশ মাটির দিকে ইয়ে পড়ছে জলভারে ! 
দর ক্ষুদ্র কালিমাথা! মেঘগুলো বাদলা হাওয়ায় ভর করে 
ছুটে চলেছে দুর-দুরাত্তরের দিকহীন দিগন্তের পানে'** 
দ্রুতগতিতে _যেন বিরাট চিমনীর মুখ থেকে সদ্য বার 
হয়েছে একচাপ ধোয়ার সমগ্টি। নিথর পলাশ তেতুল 
খেজুর গাছগুলোর মাথা থেকে ঝরে পড়ছে ছু-এক ফোটা 
বৃষ্টির জল! সারাটা আকাশ একটা ছুরস্ত ছিচকাছুনে ছেলের 
মত থেকে থেকে মুখভার করে সঙ্জল ধরণীর বুক ভবিয়ে 
দিচ্ছে অশ্রবর্ষণে_ গ্রামের বাইরে মাঠে লেগেছে চাষীদের 
জনতা-_-ছেলে-বুড়ো৷ সকলেই কেউ কা বীজ টানছে--কেউ 
বা লাঙলের কৌটাটা নরম মাটির বুকে গভীর ভাবে টিপে 
ধরে ডান হাত দিয়ে গরু দুটোর লেজ মলতে মলতে তার- 
স্বরে চীৎকার করে উঠছে--ও যমুনার জলে কেউ যেও 
না1. ভটচাষ্যি-পুকরের কাকুরে মাটির পাড়টার উপর 
মুনিষ মান্দিররা বসে বসে মুড়ি চিবুচ্ছে | -এই সমছটাকে 
বলে-মেঘের বাত, বর্ষার প্রারস্ত ! 

হঠাৎ বীতলার মাঠ থেকে সম্মিলিত কণে চীৎকার 


সারাটা মাঠ ভরিয়ে তোলে! ক্রমশঃ সেট। বেড়ে চপেছ্ে 
সারা মাঠের লোক গিয়ে জমেছে সেইখানে । 

পাতু ঘোষ কাটাবাধধের একজন সঙ্গতিপন্ন চাষী... 
বাড়ীতে প্রায় ছু'ধান হালের চাষ--গরু-বাছুর সোনাজদি 
সব কিছুই এক-আধটু আছে, তা ছাড়া লুকিয়ে ছাপিদ্ন 
চড়াদামে ধান বেচে বেশ দু-পযসা রোজগার করেছে। 
একে চাষার মর্দ,। তাতে আবার ঘরেও ছুপয়সা এসেছে, 
স্থতরাং তার মেজাঙ্জটা ঘে বর্ষার মরশুমেও ঠাপা থাকছে 
এ একটা কথাই নয় 1-**উপরেই গদাধর মোড়লের ন্জমি_ 
নীচে পাতু লাঙল দিচ্ছিল-.এবং বেশ +৩কটা উপরে, 
আল কোদাল দিয়ে কেটে নিজের দিকে নাবিয়ে নিয়েছে 
গদাধরের মেজ ছেলে ভোলা প্রতিবাদ করেছিল, তা" 
মানে নি-_অগত্যা ভোলা এসে তার কোদালখানা কে 
নিতে যায়-ফলেই এই ব্যাপার। 

পাতু জমির কাদার উপর গামছাপর1 অবস্থাতে 
একটা প্রচণ্ড ভল্ট খেয়ে ছু'আনার সার্কাসের প্লেয়ারে 
মত একপাক ঘুরে নিয়ে সজোরে তাল ঠুকতে থাকে- 
'আলবং-করব, এক শ+ বার করব--তুইও ত আম 
নিয়েছিস কেলেকোড়ার মাঠে একেবারে মাদনাতল 
বাকুড়ীখান! নিপুছ করে নামিয়ে নিয়েছিস, তাই আছি 
লিয়েছি--বেশ করেছ্ছি 1, 


ভাদ্র 


বলাবাহুল্য মাদনাতলার বাকুড়ীর নীচে গদাধরের 
জয়ি চাষই দেওয়া হয় নি, কিন্ত কে কার কথা শোনে! 
ভোলাও রুখে ওঠে শালার গরম ভেঙে দোব এক 
পাঁচনের বাড়িতে | ডিগবাজী বার করে দোব।” 

পাতু কথা না শুনে ওদিকে কোদাল চালিয়ে চলেছে-_ 
নরম'মাটি কোদালের ঘায়ে ঘ্যাস্‌ ঘ্যাস্‌ করে খানা-ধানা 
ছয়ে কেটে পড়ছে নীচে জমির উপর! আলটা প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে! ভোলা! ক্ষিগুপ্রায় হয়ে পাতুর উপর চড়াও 
হস্ল, হাতের পাচনটা দিয়ে বেড়িয়ে চলেছে তার গায়ে! 
পাতুও কোদালখানা ছেড়ে ভোলাকে জড়িয়ে ধরেছে। 
ছুঙ্জনে জমির জঙ্প-কাদার উপর একটা খণ্ড প্রলয়ের সুচনা 
করে চলেছে ।***চারিদ্িক থেকে লোকজন এসে অনেক 
কষ্টে তাদের দুজনকে ছুদ্দিক করে দিল। মার খেয়েছে 
শাতুই বেশী,স্সারাটা গা তার মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে 
পাচনের ঘায়ে-**কপালট1 এক জায়গায় কেটে গিয়েছে 
খানিকটা, কাদীমাখা! যুদ্ঠি.. কীরদর্পে আম্কালন করে চলেছে 
দেখে লৌব শালাকে--ও জমি তোর না বেচা করাই ত 
আম্মর নাম মিছে, একবাপের বেটাই লই1...ও জমির 
আল আসছে বছর আমি বাধব | জমি থাকলেই ত আল 
দিবি |? 

-"ভোলার ৰা হাতথানা কোদালের পাশে লেগে কেটে 
শিয়েছে--রক্তাক্ত হাতখানা থেকে জলকাথা মুছে নিয়ে 
ভোলাও জবাব দিতে ছাড়ে না! তার টাকার জোর 
নাই, তবুও রক্তের জোরে সে শাসিয়ে চলেছে--'যা যা খুব 
মরদ দেখেছি--তুই আবার কোন হরিদাস পাল এলিরে, 
দিতাম আরও ঘা-কতক*** 1 

ঘটনাটার উপসংহার টানল তার পরদিননি-_-মাই 
চাট্য্যে-সকাল বেলায়! হাত মুখ ন1 ধুস্েই একটা 
উগরের ফুল আধপাকা চুল্লের মধ্যে অপেক্ষার্কৃত বড় 
শিখাটার ডগায় পাক দিয়ে'.*পেরেকে তোলা সাজিটার মধ্য 
হ'তে হরে বেপের দোকান থেকে জোর করে উঠিয়ে 
আনা ভামাকটুকু নামিয়ে 'রেখে ফুল তুলতে বার হ'ল! 
ফুল তোলাটা তার বাইরের কাজ...ভিতরের উদ্দেশ্াটা 
কেউ জানে না--'চাণক্য পণ্ডিতের শিষ্ক বোধ হয়-_“মনসা 
 চিস্তিতং কর বচসা ন প্রকাশয়েত 1” ভাবখানা এই রুকমই। 


জয়ের নেশা 


৫৭১ 


পর দিনই দেখা গেল খাওয়া-দাওয়া সেরে পাতু ঘোষ 
গাড়ী জুড়ে বীকুড়া রওন! হয়ে গেল, মাথায় হাতে নানা 
জায়গায় ব্যাত্ডেজ বেঁধে রুক্ষ মাথাক্ম গাড়ী যাত্রা করল, 
গাড়ীথানা পুরুনের মহুয়া বাগানটা পেরিয়ে শালবনের মধ্যে 
অস্তহিতি হয়ে গেল-বনের বাইরেই নিমাই চাটুষ্যে -* 
বাপুতি-ন্দবামলের একট! দড়ির মত কড়া পাক দেওয়া একটা 
উড়ুনী থি-কোয্াটার টিংটিজে মাকিনের পাঞ্জাবী 
উপর চড়িয়ে-লাল রঙের ক্ষয়প্রাথধ তলাহীন-কেড স 
হাতে করে পাতু ঘোষের গাড়ীতে উঠে এল! গাড়ীখানা 
বনের মধ্যে অনৃশ্ত হয়ে গেল। 
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০000600) কথাটা সত্য বলেই নিমাই চাটুষ্যের চালটা 
খুব জবর হয়েছিল। একবার ধাক্ক! দিয়ে পাকে নামিদ্জে 
দিয়েছে, তার পর থেকে মোকদ্দমাটা আপন! থেকেই চলছে। 
গাদ্াধর্‌ বুড়ো। বয়সে কাছারী হাটাহাটি করছে অবশ্য বাধ্য 
হয়েই | বুড়ো বয়সে হয়রাণির চূড়ান্ত ! পাতুর মত ছু-পর্নসা 
তার নাই--যে ঘা-কিছু করতে হয় ধান বেচে) মটর ভাড়া, 
খোরাক উকিলের ফি, সব কিছু করতে হয় ধান বেচে; 
গরীব ছাপোষা লোক-_সামান্য চান-ধানের উপর সারা 
বছর নির্ভর করে থাকতে হয়। 

ওদিকে পাতু ঘোষ বীকুড়ার তাঁতের নৃতন ধুতি পরে 
পাঞ্জাবী চড়িয়ে মৌকদ্দিমার দিন গীয়ের গণ্যমান্ত ব্রাক্ষণ 
সঙ্জনদের, হরিতলাম্গ ভৈরবতলায়, প্রণাম সেবে গ্দাই 
লম্করি চালে গাড়ীতে উঠে বুওনা হয়। প্রমথ মোড়ল 
দস্তহীন মাড়ি বার করে হাঁসবার একটু বৃথা চেষ্টা করে 
কোটরাগত ঘোলাপড়া চোখ ছুটে! তুলে পাতুর দিকে বলে 
ওঠে জয়ী হয়ে ফিরে এস বাবা-ধনেপুতে লক্ষ্মী লাভ 
হোক- জয়জয়কার হবে! দুগগা ছুগগা!।” 

বেনেশগড়ের সরু কর্দমাক্ত পাড়টা দিয়ে গদাধর মোড়ল 
সাা কাপড় লাগান পুরোনো ছাতাটা বগলদাবা করে পা 
টিপে টিপে সন্তর্পণে রওনা হয়! ভোলার মা আর বিধবা 
মেয়ে রুতনী ম্লান বিষণ চাউনীতে বৃদ্ধের গতিপথ দিকে 
চেয়ে থাকে! 

যাওয়া-আসাই ক্রমাগত চলছে কয়েক মাস ধরে! 
গদাধর মোড়লের চাস-বাস অনেক বাকী, ভোলা হাজতেই 


৫৭২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





ছিল প্রায় মাসখানেক, তার পর জামিনে খালাস পেয়েছে। 
চেহারাও খারাপ হয়ে গিয়েছে অনেক । 
সে-দিন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে গদাধর নিমাই 
চাটুষ্যের পা-ট! জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে, 
দাঠাউর এট্র,ন থেকে তোমাকে দেখে আসছি-_-এ 
উবগারট] করতেই হবে, ভোলা ছেলেমাহ্ষ রাগের মাথায় 
কি করে বসেছে। তুমি ধদি পাতুকে একটু বল, মামলাট। 
মিটমাট করে নেয় তা হ'লে-_-দোহাই দা-ঠাউর 1» 
নিমাই চাটুষ্যে টিকিস্থ ফুলটাকে জোরে এক পাক ঘুরিয়ে 
নির্বিকার চিত্তে জবাব দেয়-_-'পাতুকে অপমান করেছে-_ 
মেরেছে, ও সইবে কেন বাপু তা ছাড়া তোমার ভোলারও 
বাড় কম নয়! এই ত চোৎপরবের রাতে__আমাকে শুধু 
শুধু হাড়ির অপমানটাই না করলে, তোমার বাড়ী রাত- 
বিরেতে কাজ পড়লে কি যেতে নাই'**তা ভোলাত 
আমাকে যারতেই বাকী রাখ লে; ওর বড় বাড় মোড়ল__ 
একটুকু মেক পাওয়া ভাল 1” 
চোৎ-সংক্রাস্তির রাত্রির ব্যাপারটা পল্ীগ্রামের ইতিহাসে 
নেহাৎ সাধারণ একট! ঘটনা, গদাধরের বাল-বিধবা মেয়ে 
রতনীর ঘরে জানলা গলিয়ে রাত্রি বেলায় ঢুকেছিল এ 
মাননীয় চাটুষ্যে মশায়--রতনী চীৎকার করে ওঠে ভয়ে 
এবং ফলে ভোলার হাতে নিমাই চাটুষ্ের তথাকথিত 
হাড়ির অপমান । যাক্‌--ও পুরোনো কথা! 
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিমাই বলে ওঠে, “বুঝেছ 
মোড়ল, এ ষঠীতলার জমিথানা পাতুকে বিক্রী কর, আমি 
নিজে কিছুই চাই না-মা-কালীর প্রণীমী বাবদ আমাকে 
কিছু দিও বাস, আমি একবার পাতুকে বলে দেখি। 
এঁষে যঠীতলার পাতুর জমির মাথার জমিটা পাতুকে 
বিক্রী... 
বাধা দিয়ে ওঠে গদাধর-মাঁথা বিক্রী করব ঠাকুর, তবু ও 
জমি বিচব নাই!” কাপড়ের খুটে চোখ মুছে নিয়ে মোড়ল 
বেরিয়ে গেল। স্তভিত হয়ে বসে থাকল চাটুষ্যে তার 
শাস্তির সর্ত নিয়ে। 
আঙ্জ মামলার একটা হেত্ত-নেস্ত বা হোক একটা কিছু 
হবে । পাতু অনেক পয়সা খরচ করে অনেক খবরই সংগ্রহ 
করেছে, এবং কাটাবাধের পেতো ঘোষ বীকুড়া কাছারীতে 


ধৃতি পাঞ্জাবী লাগিয়ে শ্রীহরি ঘোষ বলে গণ্য হয়েছে। 
কাছারীর কাছে বটতলায় পান্উলীর কাছে মিঠে পান 
আর একবাঝ্স “পলমল সিগারেট” কিনে ফুছু ঘোষ, নবীন 
লোহার, সনাতন দাসকে দিয়ে নিমাই চাটুষ্যের তত্বাবধানে 
সাক্ষীর দলবল নিয়ে কোর্টে প্রবেশ করল! 

গদ্দাধর নিমাইয়ের সাক্ষ্য শুনে অবাক হয়ে ধায়! 
কাঠগড়ায় ্রাড়িয়ে চতুর বক্তার মত বলে চলেছে “আজে 
ধর্মাবতার, ভোলানাথ এসে একেবারে শ্রীপতির উপর চড়াও 
হ'ল! ও একেবারে চাষা কাঠ গৌয়ার, প্রীপতি ভদ্রলোক, 
পারবে কেন, ভোলানাথ কোর্ধাল না নিয়ে চোট মারতে 
যায় আর কি শ্রীপতিকে আমি নবীন লোহার সনাতল 
দা গিয়ে তবে কোন বূকমে ছাড়াই, ছাড়তে কি আর 
চায়ু-১১? 

গদাধর বাধা দিয়ে ওঠে--দোহাই ওর কথধ শুনবেন ন] 
হুজুর! পয্ঃলা-নগ্বর মিথ্যুক ও--টাকায় আটটার দরের 
সাক্ষী 1 কোট তত্ব লোক কথাটা শুনে হো হো করে 
হেসে উঠল, জজ সাহেবের মুখ-চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, 
টেবিলের উপর পেন্সিলটা চঞ্চল ভাঁবে ঠুকতে থাকেন। 
পরক্ষণেই বিপক্ষের উকীল গদাধরকে এক ধমক 
দিতেই সে চুপ করেযায়! গ্টাক্-বিচাঁর যথারীতি চলতে 
থাকে। 

বর্ধা শেষ হয়ে গিয়ে এসেছে শরৎ কালের আভাষ 
গাছের বাইরে সুরু হয়েছে প্রকৃতির শ্যামল 'শাভা; মাটি; 
বুক চিরে অনার্দিকালের অফুরন্ত ধন “শধ্য..*সবুজ রও 
সতেজ হয়ে পৃথিবীর অগণিত ন্রগণের দিকে চে 
থাকে! মাথার উপর নীঙগ শাকাশের ভালবাসা খাল 
বিলের কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে | মেঘহীন নী' 
আকাশ্রে টুকরো টুকরে! ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা; খা 
ডোবাগুলো ভরে উঠেছে শালুক ফুলের অমলিন হাসিতে 
আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে মিষি সোনালী স্থখে। 
কোমল ছোয়া) দুরে জলামাঠের উপর বিসর্পিল রেখ' 
উঠছে ক্ষেতের বুক থেকে অস্পষ্ট বাশ্পরাশি ! 

শ্রীপতি ঘোষ পাটের চেলী পরে গ্রামের গণ্যমা 
প্রত্োকের ঘর গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে"'গীয়ে 
বাইরে পুরোণো তেঁতুলতলায় বাঁবা ভৈরবনাথের গৃজে। 


ভাদ্র 





আয়োজন কর! হয়েছে) পূজো ঠিক নয়--মানসিক শোধ 
করছে! নিমাই চাটুষ্যে. পুরোহিতের আসনে ভব্যিযুক্ত 
হয়ে বসেছে, শিখাতে আজ একটা রক্তকরবী ফুল, শীর্ণ 
নাকে রক্তচম্দনের দীর্ঘ তিলক--পাতু অদূরে জোড়হাত 
করে বসে রয়েছে! পাতু আঙ্জ যোড়শপচারে বাব! 
ভৈরবনাথকে সন্ধষ্ট করতে এমেছে! অদূরে গাছের 
শিকড়ে একটা ছোট্ট্র পাঠা বাধা--আর্তকণ্ঠে সে মাঝে 
মাঝে চীৎকার করছে! 

কতকগুলো ছেলে অদুরে গোলমাল করছে; গ্রামের 
অনেকেই এসে জুটেছে--রমেশ দাস, গোবিন্দ বডুষ্যে, 
নটবর ভটচার্যা--আরও অনেকে এসে জুটেছে ; ধুপধূনোর 
গন্ধে বাবা তৈরবনাথ অভিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! ঢাকটা 
সজোরে বেজে চলেছে! ছোট্র ছাগলের বাচ্চাটাকে 
হাড়িকাঠে পুরে গা কামার একচোটে ছু'খানা করে 


নক্ষত্রের কথা 


৫৭৩ 


দিল! পাতু ঘোষ পাশ থেকে ছুটে গিয়ে ছাগলের ছিন্ন 
মুণ্ডটা তৃলে নিয়ে নাচতে থাকে বাজনার তালে তালে; 
তার হ্াক-ডাকে তৈরবতলা! কেপে উঠছে-_-“জয় বাবা 
ভৈরবনাথ, বাজা বাজারে জোরসে,”-_খা-জিং জং জিং 
জিনাক্‌ জিজিং জিং জিং জিং রিয়া! গদাধর মোড়ল 
মামলায় হেরে গিয়েছে, ভোল! এখন জেলে-- প্রায় মাস 
তিনেক তাকে থাকতে হবে এখানে; যাকে বলে 
আশাতীত ফললাভ! 

রক্তাক্ত কলেবরে জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাতু 
ঘোঁধ নেচে চলেছে বাবা তৈরুবনাথের সামনে। 

...তবুও হিটলার-মুসোলিনী-ষ্টালিন প্রভৃতির সে 
তুলনা করা যায় না পাতু ঘোষকে; সে তাদের তুলনায় 
কুত্রাতিক্ুত্র নগণ্য একটা! গ্রাম্য লোক---কেউ তাকে জানে 
না চেনে নাঁচিনবেও না। 


০ 


নক্ষত্রের কথা 
ভ্ীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার 


সুর্য অস্তাচলে গমন করিলে রঙ্জনী ধীরে ধীরে 
তাহার কৃষ্ণ অঞ্চলথানি টানিষ়া ধরাকে আচ্ছাদিত 
করে। তখন নিরভ্র নির্ধলাকাশে এক একটি করিয়া 
জ্যোতির্য় নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হয়। দেখিতে দেখিতে 
উজ্জল তারকানিচয়ে নভোমপ্ডল ছাইয়া যায়। নীল 
আকাশ তথন সহন্্র সহম্্ প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডখচিত 
চক্্াতপের ন্যায় কি বম্ণীষ শোভা ধারণ করে। নৈশ 
আকাশের সেই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিলে বিশ্ময়ে ও গাভীষে 
হৃদয় মোহিত হইয়া যাযু। তখন বস্বদ্ধরার পৃষ্ঠে তরুলতার 
শ্তামল মাধূর্ধ অনৃপ্ত হয় বটে, কিন্ত অসীম আকাশে 
সুশোভিত জ্যোতিষ্কনিচয় আর এক অনির্বচনীয় সৌন্দ্ধে 
চিত্ত অভিভূত করে। অনস্ত আকাশে অগণিত জ্যোভি- 
. রাজি স্গ্টির আদি হইতে নীরবে শ্রষ্টার অপূব মহিম। 
ঘোষণা করিতেছে । এই সকল জপস্ত অক্ষরে কত 
অচিন্তনীয় হস্ত 'অব্যক্ত---প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ 


দিবানিশি অক্ান্ত শ্রম ও গবেষণা করিযু! স্ষ্টিতত্ব আবিষ্কার 
করিতেছেন, । 

অন্ধকার রাত্রে মেঘহীন আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে 
পূর্বদিকে দিগ বলগ়্ের ( ঢ০:1802.) নিকটে গাছপালার 
উপরে কতগুলি তারা দেখিতে পাওয়া ষায়। কতগুলি 
তারা মাথার উপরে আর কতগুলি পশ্চিমাকাশে দৃষ্টি 
গোচর হয়। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে নক্ষ্জ- 
গুলি আকাশে স্থির নহে। পূর্বদিকের গাছপালার উপরের 
তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মধ্যাকাশে মাথার উপরে আসি- 
তেছে; যেগুলি মাথার উপরে ছিল সেগুলি পশ্চিমাকাশে 
হেলিয়া পড়িভেছে এবং পশ্চিমাকাশের তারাগুজি দিগ. 
বলয়ের নীচে অপৃশ্য হইতেছে। তখন পূর্ব দিকে আবার 
নৃতন নক্ষত্ররা্জি দেখা দিতেছে এবং ক্রমে সেই সকল 
নক্ষত্রও মাথার উপরে আসিয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত 
হইতেছে। 


৫৭৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





আকাশট] যেন একটি বিরাট গোলাকার ফাপা বল। 
উহার কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত । আকাশের খোলে যেন 
হীরকথণ্ডের নায় কোটি কোটি নক্ষত্র গ্রথিত রহিয়াছে। 
নক্ষত্রধচিত আকাশের গোলকটি অবিরাম পৃথিবীর 
চারিদিকে “ঘুরিতেছে। দিনে খ-গোলের অধাংশ 
আমাদের মাথার উপরে থাকে। রাত্রে অপরাধ নক্ষত্র- 
খচিত হইয়া মাথার উপরে আইসে। দিনের বেলায় 
প্রথর সুর্ধালাকে আকাশের অর্ধীংশের নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর 
হয় না। ॥ 

পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরিয়া সুর্য প্রদক্ষিণ 
করিতেছে, এইজন্ত আমর! পৃথিবী হইতে দেখি যেন নক্ষত্র- 
খচিত আকাশটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমরা 
নক্ষব্রসকলের যে গতি প্রত্যক্ষ করি তাহা উহাদিগের 
প্রকৃত গতি নহে। কিন্ত নক্ষত্রসকল এক স্থানে স্থির 
নহে। উহাদিগের দৃষ্টগতি ব্যতীত প্ররুত গতি (7০21 
ঢ)0600 ) আছে। ব্রদ্ধাপণ্ডের কোন জ্যোভিষ্কই অচল 
নয়। ৃ 

খ-গোল (90165621] 97001076) 

পৃথিবীর কাল্পনিক মেরুদণ্ডটি উত্তরে ও দক্ষিণে 
প্রসারিত করিলে উহা আকাশের যে .ছুই বিন্দুতে 
মিলিত হইবে তাহাই যথাক্রমে খ-গোলের উত্তর ও 
দক্ষিণ মেরু (7০19)। আর এই কল্পিত মেরুদণ্ড 
আকাশের অক্ষ (48)1 এই অক্ষের দুইপ্রান্ত যেন 
আকাশে গাথা রহিয়াছে, উহার নড়চড় নাই! উহার 
উত্তর প্রাস্্কে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ প্রাস্তকে দক্ষিণ যেরু 
বলে। গাড়ির চাকা যেমন একটি দণ্ডের চারিদিকে ঘুরে 
তেমনি খ- গোল কল্লিত অক্ষদণ্ডের চারিদিকে অবিরাম 
আবর্তন করিতেছে । আমরা আকাশের মেরুঘয়ুকে 
নিশ্চল দেখিতে পাই। কোন চক্র আবভন করিলে 
উহার মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্র নিশ্চল দৃষ্ট হয়। আমরা ভারত- 
বর্ষ হইতে আকাশের €ত্তর মেরু দেখিতে পাই, দক্ষিণ 
মেরু আমাদের দৃষ্টিগোচর মনা। 

আকাশের উত্তর মের অতি সন্নিকটে একটি নক্ষত্র 
আছে, উহাকে ঞ্বতারা কহে। এঞুবতারার কোন গতি 
দৃষ্ট হয় না। উহার উদয়ও নাই অন্তও নাই। . রাস্রি 


কালে আকাশের উত্তর মেরুতে উহাকে সর্বদা দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবতারার গতি, নাই, ইহা অচল, এই 
জন্য আমরা বলিয়া থাকি ক্রবের ম্যায় অচল। কিন্তু ঞব 
তারাটি আকাশের ঠিক মেরু বিন্দুতে অবস্থিত নহে। 
নক্ষত্র সকলের দুরত্ব ও স্থান নিধারণের স্থৃবিধার জন 
আকাশ গোলকটিকে জ্যোতিবিদগণ ৩৬* অংশে বা 
ডিগ্রিতে বিভুক্ত করিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে 
সমস্ত খ-গোলটি একবার আবর্তন করে। থ-গোলটি 
২৪ ঘণ্টায় ৩৬০ ডিগ্রি বা অংশ ঘুরে, স্থতরাং এক ঘণ্টায় 
১৫ ডিগ্রি বা অংশ ঘুরে এবং ও মিনিটে ১" ডিগ্রি ঘুরে* 
পূর্ণিমার টাদের ব্যাসকে আধ অংশ বা ডিগ্রি অর্থাৎ 
৩০ কল! ধর! হয়। ঞুবতারাটি আকাশের ঠিক মেরুতে 
অবস্থিত নহে। উহা কেন্ত্র হইতে ১১৫" এক অংশ 
পনর কলা দুরে আছে। সেই জন্য যন্ত্র সা্ায্যে দেখিলে 
ইহা একটি ক্ষুদ্র বৃত্পথে মেরুবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে 
ৃষ্ট হয়। কিন্তু খালি চক্ষে ধ্রুব নিশ্চলই বোধ হয়। 
বৎসরের সকল সময়েই উহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 

প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক কালে আষ 
খধিরা ্ুব নক্ষত্রটি আবিষার করিয়াছিলেন। ক্রু অচল 
তাহারা জানিতেন। প্রাচীন আর্ধ-সমাজে বিবাহকালে 
বর নিম্নোক্ত মন্ত্রট পড়াইয়া কন্যাকে করব নক্ষত্র 
দেখাইতেন 

ও প্রবমূসি প্রবাহং 
পতিকুলোভূয়াসম্‌ 

হে ঞব নক্ষত্র, তুমি যেমন অচল আ'ম যেন তেমনি 
পতিকূলে অচলা হই । 

পরব তারা খ-গোলের উত্তর মেরুর অতি সগ্নিকটে 
অবস্থিত বলিয়া ইহাকেই কেবল নিশ্চল দেখিতে পাই। 
ইহা ছাড়া অপর সমস্ত নক্ষত্রকেই ঞ্রবতারার চারিদিকে 


* নু হিসীবের জঙ্ ডিখ্রি বা অংশকে ৬* ভাগে বিভ্তক্ত করা 


হইয়াছে । এই অংশের এক এক ভাগকে “কলা” বলে। কলাকেও ৬, 
ভাগে বিভক্ত করিয়? উহার এক এক ভাগের নাম এক এক বিকল! 
প্রদত্ব হইয়াছে। সংখ্যাবাচক খবর উপর ডান দিকে **, এইকসপ 
চিহ্ন দিলে অংশ বা ডিপ্রি, / এইরূপ চিহ্ন দিলে কল! বাঁ মিনিট ও %, 
এইরূপ চিহ দিলে বিকল! বা সেকেণ্ড বুঝায়। যেমন ১৫ ২০* ২৫ 
পনর অংশ, কুড়ি কল! পঁচিশ বিকল1। ৬০ সেকেও্ডে ১ মিনিট, ৬৯ 
মিঃ ১ ডিশ্রি। 


ভাদ্র ্ 


নক্ষত্রের কথ! 
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আমরা পূর্ব হইতে পশ্চিমে অবিরাম ঘুরিতে দেখিতে 
পাই। আকাশের দক্ষিণ মেরুতে একটি ক্ষু্র নিশ্চল 
তারা আছে। উহার নাম হাডলির অক্ট্যাণ্ট (78016)8 
00806) পৃথিবীর দক্ষিণ-গোলাধের লোকেরা! ইহাকে 
অচজ দেখিতে পায়। ইছা দক্ষিণ গোলাধের ধবতারা। 
আমাদের ফ্রুবতারা উত্তর আকাশে অবস্থিত। ইহা 
খুব উজ্জল নক্ষত্র নহে। সহশ্র সহশ্র নক্ষত্রের মধ্যে 
ইহাকে অচল বলিয়া নিধ্ণীরণ করা অতিশয় কঠিন কাজ্জ। 
ধ্রবকে চিনিবার একটি কৌশল আছে। : 
অতি প্রাচীন কালে জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষতর- 
গুলিকে চিনিবার সুবিধার জন্য কতকগুলি নিকটবর্তী নক্ষত্র 
লইয়া এক একটি মণ্ডল” (00795611850) ) কল্পনা 
করিয়াছিলেন। এই সকল মণ্ডলের তারাগুলি মিলাইয়া 
উহাদের এক একটি মৃত্তিও তাহারা কল্পনা করিয়াছিলেন। 
অশ্বিনী, ভরণী, রুত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ুস এবং 
মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশি সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মুতি আছে। 
উত্তর আকাশে একটি বিখ্যাত নক্ষত্রযণ্ডদ মাছে। 
উহ] সাতটি উজ্জল তাঁরা দ্বারা? রচিত। এই জন্ত প্রাচীন 
ভারতীয় জ্যোতিষীর উহার নাম দিয়াছিলেন 'সপ্রষি 
মণ্ডল” | ইহার ইযুরোপীর নাম 81৪০ [0910 বা বড় 
ভলুক। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা সাতটি প্রসিদ্ধ খষির 
নাম অনুসারে সাতটি তারার নাম-করণ করিয়াছিলেন । 
এই সাতটি তারক! যথাক্রমে, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অতি, 
অংগিরাঁ, বশিষ্ঠ ও মরীচি। ক্রতু, পুল পলন্তয ও অত্রি 
এই চারিটি নক্ষত্র মনে মনে রেখা টানিয়া একত্র সংযুক্ত 
করিলে একটি চতুসুজ হঘ। উহার কোণের আত্রি নক্ষত্র 
হইতে রেখা! টানিয়া আর তিনটি তারা মিলাইজে সপ্চষি 
মণ্ডল গঠিত হইবে। বশিষ্ঠ নক্ষত্রের নিকট আর একটি 
প্র নক্ষত্র আছে, উহার নাম অকুদ্ধতী (41087 )। কথিত 
আছে, বশিষ্ঠ-পত্বী অরুদ্ধতী অসামান্য পতিভক্ষির পুরস্কার- 
স্বরূপ সঞগুষি মগ্ডলীতে পতির পার্খে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। . 
এই সপ্তধি মণ্ডলের সাহায্যে ধ্রবনক্ষত্টি বাহির কর! 
সহজ । সগ্ুধি মগ্ডলকে বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে উত্তর 
আকাশের পূর্বদিকে দিগবলয়ে গাছপালার উপরে দেখা 


যায়। বাত্রিন্টার সময়ে উহা মধ্াকাশে আইসে এবং 
১২টার সময়ে পশ্চিম দিকে হেলিয়! পড়ে । উহা সারারাত্রে 
ফ্রব নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে। জা মাসে 
সপ্তষি সন্ধ্যার সময়ই দিগবলয়ের অনেক উপরে দৃষ্ট হয়। 
ক্রমেই. উহা পশ্চিম আকাশে সরিতে থাকে। সরিতে 
সরিতে অগ্রহায়ণ যাসে পশ্চিমাকাশের দিগ বলয়ের নীচে 
অদৃশ্য হইয়া যা। তখন শেষরাত্রে উহাকে পূর্বাকাশে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

- সপ্তষি মণ্ডলের লেজের বিপরীত দিকের অর্থাৎ ত্রতু ও 
পুলহ নামক উপরের দুইটি তারাকে একটি কাল্পনিক রেখা 
দ্বারা সংযুক্ত করিয়া এ রেখাটিকে বাড়াইয়া দিলে উহ! 
ফ্রবতারার অতি নিকট দিয়া যাইবে । এই ছুইটি নক্ষজ 
সর্ধদা ধ্রবকে নির্দেশ করে বলিয়া উহাদিগকে এব নক্ষত্রের 
প্রদর্শক” ( ০010608 ) বলে। 

সপ্তধি ও ধ্রুব নক্ষত্রকে চিনিলে আকাশের অন্যান্থ নক্ষত্র 
মণ্ডলকে উহাদের সাহায্যে চিনা সহজ হয়। ফ্রব নক্ষত্রের 
একপাশে সপ্ঘধি মণ্ডর উহার বিপরীত দিকে প্রায় সমদূরে 
আর একটি নক্ষত্র মণ্ডল আছে উহার নাম কাস্যপিয়া 
(088507918 )। এই নক্ষত্র মণ্ডলের পাঁচটি নক্ষত্রকে 
মনে মনে রেখা! টানিয়া সংযুক্ত করিলে ইংরেজী ভাব.লিউ 
(ডা) অক্ষরের আকার হয়। কাস্তপিয়ার আর এক 
নাম চেয়ারে উপবিষ্ভী নারী (1,905 10 0৮৪17 )। 
সেকালের গ্রীকৃ জ্যোতিরবিনগণ এই নক্ষত্র মণ্ডলের 
তারাগুলি সংযুক্ত করিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট! একটি নাবীমুতি 
কল্পনা কবিয়াছিলেন। 

সপ্তষি ঞ্বতারার পূর্বে থাকিলে কাস্তপিয়া বিপরীত 
দিকে পশ্চিমে থাকে । সগ্তবি পশ্চিমে থাকিলে কাস্যপিয়া 
পূর্বে আসে। সপ্তষি ধের উধে” থাকিলে কাস্তপিয়া 
নিষ্কে থাকে । ক্রবের বিপরীত দিকে থাকিয়া এই ছুইটি 
নক্ষত্র মণ্ডল ঞ্রবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । বলা বাহুলা, 
সকল নক্ষত্রই এইকপে ধ্রুবতারার চারিদিকে ঘুরিয়া উহাকে 
অবিরাম প্রদক্ষিণ করে। 

আকাশের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে আবদ্ধ কল্পিত 
অক্ষের চারিদিকে নক্ষত্রথচিত খ-গোলটি (09198681 
909০ ) নাটাইর মত দিবারাত্্ ঘুরিতেছে। পূর্বেই বল! 
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মাতৃভূমি , 
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হইয়াছে, পৃথিবীর আবতনের জন্য নক্ষত্রের গতি ও উদয়- 
অন্ত আমর! লক্ষ্য করি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার 
নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবতনি করে। কিন্তু পৃথিবী 
একস্থানে থাকিয়া! আবর্তন করে না। উহা নির্দিই কক্ষে 
সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ক্রমেই পশ্চিম হইতে পূর্ব 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর পূর্বদিকে এই অগ্র- 
গতির জন্ প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টায় আকাশের নক্ষত্রগুলি ৪ মিনিট 
করিয়া আগে উদয় হয় এবং আগে অণ্ত যায়। পৃথিবী 
নিজ কক্ষে ২৪ ঘণ্টায় প্রত্যহ ৪ মিনিট পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে 
আসিয়া পৌছিতেছে। আজ যে নক্ষত্রটি আকাশের যে 
নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যাইতেছে কাল ৪ মিনিট পূর্বে সেই 
নক্ষত্রটি এই স্থানে আসিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আরও 
পশ্চিমে সরিবে। এইব্ধপ প্রতাহ ৪ মিনিট করিয়া এক 
মাসে ২ ঘণ্টা প্রভেদ হইবে। ১লা বৈশাখ পূর্বাকাশে 
দিগয়ের নিকট হে সকল নক্ষত্র রাত্রি ১২টায় উদ্দিত 
হইবে তাহারাই রাত্রি ৫টায় অস্ত যাইবে। সেই সকল 
নক্ষত্র ১লা সযেষ্ঠ দুই ঘণ্টা পূর্বে রাত্রি ১০টাম্ব উদয় হইবে ও 
৩টায় অন্ত যাইবে এবং ১লা আঘাঢ় রাত্রি ৮টায় উদয় 
হইবে এবং ১টায় অন্ত যাইবে। এইরূপ ছয় মাসে ১২ 
ঘণ্টার প্রভেদ হইবে। পৃথিবীর গতির জন্তই এক এক 
খতুতে এক এক সময়ে নভোমগডলে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রসকল 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা! প্রয়োজন । আকাশের 
নক্ষত্রগুলি খ-গোলের সহিত অবিরাম ঘুরিতেছে আমরা 
প্রতি রাত্রেই দেখিতে পাই। কিন্তু নক্ষত্রসকলের 
পরস্পরের দূরত্বের অথবা উহাদের অবস্থানের কোনই 
পরিবত'ন হয় নাঁ। আজ রাত্রে আমরা যে সকল নক্ষত্রকে 
অন্ত নক্ষত্র হইতে ঘত দূরে ও- যেভাবে অবস্থিত দেবিব 
কাল রাত্রেও উহারা এইরূপই থাকিবে । দশ বৎসর 
কিংবা এক শতাবী পরও উহারা এইকবপই থাকিবে। 
পরস্পর সম্পর্কে নক্ষত্র সকলের অবস্থানের কোনই 
পরিবর্তন হয় না। নক্ষত্র সকল যেন খ-গোলের গায় 
দৃঢ়ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে । উহাদের নড়চড় নাই। 
কেবল নক্ষত্রথচিত খ-গোলটি পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম 
ঘুরিতেছে আমর! দেখিতে পাই । 


নক্ষত্রের সংখ্যা, 

অন্ধকার রজনীতে নক্ষত্রশোভিত আকাশের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের ধারণা হয়, আমরা যেন লক্ষ লক্ষ 
তারকা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাস্তবিক ইহা তুল 
ধারণা । জ্যোতিবিদগণ পরীক্ষা করিয়া! দেখিঘ়াছেন 
যাহাদের দৃষ্টিশক্তি একটু ভাল তাহারা সমগ্র আকাশে 
মাত্র ৭ হাজার নক্ষত্র দেখিতে পান। বাত্রিকালে 
খ-গোলের অর্ধাংশ আমাদের মাথার উপরে আসে। 
স্ৃতরাং সাত হাজারের অধেক ৩৫০৭ নক্ষত্র আমরা 
এক সময়ে আকাশে দেখিতে পাই। খালি চক্ষে ইহার 
অধিক নক্ষত্র এক সময়ে দৃষ্টিগোচর হওয়ার . সম্ভাবনা নাই। 
যাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তাহারা আরও কম সংখ্যক নক্ষত্র 
দেখিতে পায়। 

প্রায় চারি হাজার বদর পৃবে হিন্ু জ্যোতিষীরা 
আকাশে চন্দ্র ও সুর্যের কক্ষ নিধাঁরণ করিয়াছিলেন। 
এই কক্ষটি সহজে চিনিবার জন্য তাহারা চন্দ্র ও সর্ষের 
ভ্রমণ-পথ বা 'ভ-চক্র” (720118০) আটাশটি উজ্জল নক্ষত্র- 
মণ্ডল দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল নক্ষত্রের 
সাহাষো কোন্‌ তিথিতে চন্দ্র সর্ব আকাশের কোন্‌ স্থানে 
আছে তাহা নিধ্ণার্ণ করা সহজ । এই ২৮টি নক্ষত্র ব্যতীত 
তাহারা আরও সহশ্র সহশ্ব নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
কিন্তু তাহারা উহাদের স্থান নির্দেশ করেন নাই এবং 
নামকরণও করেন নাই। যজ্ঞ-কার্ধের সময় নিধারণের 
জন্থ আধ খবিদিগের ২৮টি নক্ষত্রেরই প্রয়োজন * *গ্বাছিল। 
এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য কোন নক্ষত্েস নাম আর্ধ 
জ্যোতিবিদগণ উল্লেখ করেন নাই। 

স্থবিখ্যাত গ্রীক জ্যোতিবিদ হিপার্কাস (1710877)08) 
ুষ্টের জন্মের ১২৭ বৎসর পূর্বে খালি চক্ষে দৃষ্ট নক্ষত্রের 
একটি তালিকা প্রস্তত করিয়াছিলেন। এই তালিকায় 
১০২৫টি নক্ষত্রের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আরব 
জ্যোতিবিদ আল্ম্ফী থুষ্টায় দশম শতাব্দীতে তাহার 
“আকাশের বিবরণ, লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ১০১৮টি 
নক্ষত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার পর ইযুরোপে 
অনেক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত খালি চক্ষে দৃষ্ট নক্ষত্রের তালিকা, 
প্রস্তুত করিয্াছেন। এই সকল তাব্িকা পর্যালোচনা 


ভাদ্র 


নক্ষত্রের কথা 


৫৭৭ 





করিলে জানা যায়, সমগ্র আকাশে আমরা সাত হাজারের 
বেশী নক্ষত্র দেখিতে পাই না'। দৃরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিণে 
নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বুদ্ধি পায়। 
স্তার উইলিয়ম হাসল (3৮ %/10180) 79:০০] 
(1715-1822) তাহার নিমিত ১৮৭ ইঞ্চি ব্যাসের দুর 
বীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথের (111:5-8) নক্ষত্রবাজ্জি পরীক্ষা 
করিয়া! বলিয়াছিলেন-_ছাগ্াপথের প্রতি এক বর্গ ডিগ্রিতে 
প্রায় ৫০৭ নক্ষত্র। দুষ্ট খ-গোপের পরিমাণ ৪১২৫৩ বর্গ 
ডিগ্রি নিধ্ণারিত হইয়াছে । এই হিসাবে সমগ্র আকাশে 
নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি হয় ছায়াপথে নক্ষত্রের 
সংখ্যা অধিক? অন্থাত্র তারকার পরিমাণ বিরূল। এইজন্য 
চষ্লিশ বৎসর পূর্বে আকাশে বিশ কোটি নক্ষত্র আছে এই 
কথা কোন জ্যোতিরিদই বিশ্বাস করেন নাই। আকাশে 
১০ কোটির বেশী নক্ষত্র থাকিতে পারে তাহা কেহ 
অচ্ুমানও করিতে পারেন নাই ।* 
খালি চক্ষে কেবল উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাওয়। 
খায়। আকাশের ষে স্থানে আমরা কোন নক্ষত্র দেখিতে 
পাই না, সেই স্থানে ক্ষুত্র একটি দুরবীক্ষণ সাহাযো দৃষ্টিপাত 
করিলে সহন্ন সহ নক্ষঅবাঞজি দেখা দেয়। যত শক্তিশালী 
দুরবীক্ষণ নিমিত হইতেছে ততই অবশ্য ক্ষীণ-জ্যোতি 
তারাগালি নয়নগোচর হইতেছে । সাধারণতঃ নিকটবতী 
নক্ষতরগুলির উজ্জরলতা অধিক, এবং দূরবর্তী নক্ষত্র সকলের 
আলোক ক্ষীণ। পৃথিবী হইতে দূরবর্তী নক্ষত্রেরসংখযাই 
অধিক। 
বতমান সময়ে আমেরিকার উইল্দন্‌ মানমন্দিবের 
১০০ ইঞ্ছি দুরুবীক্ষণই পৃথিবীতে সবোত্রুষ্ট। এই দুরবীক্ষণ 
সাহায্যে ১৫* দেড়শত কোটি নক্ষত্রের ফটো তোপা 
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হও 


নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িবে। স্যার জেমস্‌ জীন্স্‌ 
(91: ০81939 9813) প্রমুখ আধুনিক জ্যোতিরবিদগণ মনে 
করেন, এক ছায়াপথেই ১১০০ দশ হাঞ্জার কোটি নক্ষত্রের 
নান হইবে না। ছায়াপথের এক একটি নক্ষত্র আমাদের 
সের ম্যায় বুহৎ ও প্রথর দীরিশীল। নক্ষত্রগুলি এক 
একটি বিবাট স্। আমাদের স্ক্বও কোটি কোটি 
নক্ষজ্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র । স্র্ধে ও নক্ষত্রে কোনই 
পার্থক্য নাই। স্থধ আমাদের নিকটে এইজন্য স্র্ধকে এত 
বুহৎ দেখায় এবং উহার আলোক ও উজ্জ্লতা এত প্রথর। 
নক্ষঅগ্ুলি অচিস্কনীয় দুরে অবস্থিত। এইজন্য উহ্বাদিগকে 
আলোকবিন্দতর স্তায় দৃষ্ট হয়। 

পূর্বোক্ত দশ হাজার কোটি নক্ষত্র লই] একটি নক্ষত্র 
জগৎ (0919061697360)) আমাদের স্থও এই সক্ষত্র- 
জগতের অস্ততৃত্তি | যখন মনে করা যায় দশ হাজার কোটি 
অতুযুজ্জল স্থবৃহৎ স্থধের মধ্যে আমাদের স্থ্ব অগ্ততম তখন 
স্থধের গৌরব অনেকটা ম্লান হইয়া যায়। আমাদের লক্ষত্র- 
জগতের বাহিবে হবদুর আকাশে বছ সংখ্যক জগস্ত বাম্পমঃ় 
নীহারিকা (23০81) আবিষ্কৃত হইয়াছে । আমেরিকার 
উইলনন্‌ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাক্তার হাবল্‌ (1): 1" 1 
110019) ১০৯ ইঞ্চি দুরবীক্ষণ সাহাযো এ পাস্ত 
প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণ- 
বীক্ষণ যস্ত্রের (8১6০৮০9০০2০) সাহায্যে পরীক্ষা করিঘ়। 
দেখা গিয়াছে এই সকল নীহারিকার উপাদান হইতে লক্ষ 
লক্ষ নৃতন নক্ষত্রের জন্ম হইয়াছে ও হইতেছে । এক 
একটি নীহারিকা-দেহে এত উপাদান থে তাহা হইতে 
আমাদের সুখের ন্যায় বৃহৎ ও উজ্জ্বল দশ হাজার কোটি 
স্থযের উৎপত্তি ইতে পারে। এক একটি নীহারিকা 
হইতে এক একটি স্বতন্ত্র নক্ষত্রজগতের (391০810 
9৪192) উৎপত্তি হইতেছে । আকাশে এইব্ধপ অন্ন 
বিশ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ বতমান আছে। স্থতরাং নক্ষত্রের 
সংখ্যা নিধার্ণ করা অসাধ্য ও অসম্ভব | 


“ধীরে বহে ডন্” 
(অঙ্গবাদ-উপম্যাস ) 
[পূর্বাহবৃতি] 
মিখেল্‌ শৌলকভ. 
যষ্ঠ অধায় 


(১) 


মৃত্তিকার কঠিন কারাগার ভেদ করে সবঙ্গ গমের অঙ্কুর 
আকাশের তলে মাথ! তুলে দীড়ায়। কয়েক হা পরে 
দাড়কাক তার মধ্যে উড়ে পড়লে অধৃষ্ঠ হয়ে যায়। 
মাটির বক্ষ নিঙড়ে রস পান করে সে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে-- 
অগ্-পুষ্ট মঞ্জরীর বুক রসাল ছুষ্ধের স্থগন্ধে পরিস্ফীত হয়ে 
পড়ে-_-সোণালী শমসের কিসলয়ে প্রান্তর ভরে যায়। 
প্রান্তরে গিয়ে চাষী স্থির দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে খাকে। 
কিন্তু মনে শাস্তি নেই। যেদিকেই তাকায় গরুর পাল 
ক্ষেতে ঢুকে তার সোণার ফসল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ধ করে রেখে 
গেছে। এখানে কতগুলি দলিত গাছ মাটিতে ভেঙ্গে 
পড়েছে, ওখানে কতগুলি আধ-ভাঙ্জা একটা অন্যটার পর 
হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে আছে ;--ক্ষোভে, ছুঃখে, অসহায় চাষীর 
হিতাহিত জ্ঞান শূগ্ত হয়ে পড়ে। 

একসিনিম়ার অবস্থাও আজ অঙ্বরূপ। গ্রীগর তার 
ভারী কঠিন বুটের আঘাতে একসিনিয়ার সোণার ম্বপন 
নিশ্মমভাবে দলিত করে, চুরমার করে দিয়ে গেছে, তাকে 
কলঙ্কিত করে, তাকে ভম্মীভূত করে অবাধে চলে গেছে। 
বাস এ পধান্তই। 

মেলেকশুদেরু সুখ্যমুখী-কুঞ্ধ থেকে এসিনিযা সর্ববস্থাস্ত 
হয়ে ফিবেছে । এক অনাদ্দতি জঙ্গলাকীর্ণ ফাশন্ম-প্রাঙ্গণের 
সঙ্গে আজ্ত তার এতটুকু প্রভে্ নেই । ক্ুমালের প্রান্ত 
ঈাতে চিবোতে চিবোতে বিভ্রান্তের মত সে হেঁটে চলেছে। 
রুদ্ধ কান্নার আবেগে শ্বাস রোধ হয়ে যাবার উপক্রম । ঘরে 
ঢুকেই সে মেজেতে সটান লুটিয়ে পড়ল। অবরুদ্ধ অশ্রু, 
বুকফাটা যন্ত্রণা “এবং ভয়াবহ শৃন্ভতা একযোগে তার-মাথার 
মধো তীব্র কশাঘাত হান্তে লাগল। কিন্তু এ ঝড় স্বল্প 


স্থায়ী। উদ্বেলিত বুকফাটা! যস্ত্রনার তরঙ্গ ক্লান্ত হয়ে ক্রমে 
অন্তরের অন্তঃহথলে বাসা বাধল। | 

দলিত শস্য-শীর্ধ আবার মাথা তুলে ফ্রাড়ায়। বৌদ্র ও 
শিশিরের স্তীবনী পরশে আবার ভার ভাড়া বুক জোড়া 
লাগে। প্রথমে স্ক্ধে বোঝা চাপানে! শ্রমিকের মত বাঁক! 
হয়ে থাকে; তার পরই মাথা চাড়া দিয়ে সোজা হছে 
ঈরাড়ায়।--স্ধ্যকিরণে তখন আবার তাঁদের উন্নত-শির 
ঝলমল করে ওঠে, পবনম্পর্শে পুলক রোমাঞ্চে দেহে জাগে 
শিহরণ । 

নিশীখ রাত্রে স্বামীকে সোহাগ করতে গিয়ে 
একসিনিয়ার আর একজনকে মনে পড়ত। দ্বার সঙ্গে 
তার অন্তরে এক দুর্বার প্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে। মনে সে এক নূত্তন কলঙ্কের ছবি বাক, কিন্ত 
সেই অতীত কলঙ্কের কালিমা যে কিছুতেই মোস্ছা যায় না! 
খোচা দিয়ে সেই বিষক্ষতকে জাগিয়ে তোটে সারা মন 
টন্টন্‌ করে এঠে। না, নেত্বালিয়ার কা থেকে গ্রীগরকে 
ছিনিয়ে সে নেবেই। সেই স্থথ-দ্বপ্নে বিভোর অবুঝ 
বালিকা, প্রেমের আনন্দ বাজালা যে আজে বোঝে নি 
তার কাছ থেকে--তা হোক! এ একপিনিয়ার দৃঢ় সন্কল্। 
ডান হাতের ওপর ট্টাঞ্ানেন মাথ! রেখে, সারা! রাত জেগে 
একসিনিয়া কি উপায়ে সফলকাম হবে, তাই ভাবে। 


ভাবতে গিয়ে কল্পনার খেই হারিয়ে যায়; কিন্তু একটা 
জিনিষ তার কাছে ঞ্রবতারার মতই স্থির এবং অচঞ্চল 
-প্রীগরকে সারা ছুনিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে, তার 
প্রেম দিয়ে ঢেকে রাখবে । গ্রীগর ষে-ভাবে তাঁকে অধিকার 
করেছিল, তা" থেকে কঠিনতর ভাবে শ্রীগরকে পে 
অধিকার করে রাখবেই। 


ভাদ্র 


দিনের বেলা সংসারের নানা কাজের মধ্যে একসিনিয়। 
তার চিন্তা ডুবিয়ে রাখে । মাঝে মাঝে শ্রীগরের সঙ্গে 
আজকালও দেখা হয়। চোখাচোখি হতেই একপিনিয়া 
বিবর্ণ হয়ে ঘায়। অন্তরের লোলুপ বহিশিখা চেপে সে 
অভিনীত তাচ্ছিল্যভরে নির্শজ্জের মত গ্রীগরের পানে 
চেয়ে থাকে। 

একপিনিয়ার সঙ্গে প্রতি সাক্ষাতের পর গ্রীগর তাকে 
পাবার জন্ত অধিকতর উত্স্ক হয়ে ওঠে। অকারণে সে 
চটে-মটে অস্থির হয়; ঝাল ঝাড়ে ছুলিয়া এবং মায়ের 
উপর। কিন্তু প্রায়ই সে টুপী হাতে করে পেছনের 
আডিনায় প্রকাণ্ড ঝোপটার কাখে গিয়ে সেটা সে কাটতে 
থাকে যে পযন্ত না ঘেমে-চুমে অস্থির হয়ে পড়ে। এই 
দেখে প)াপ্টালীমন রাগে গড়গড় করে বলে--"জানোয়ার 
কোথাকার! রোজ উনি ঝোপ সাফ করতে যান। দাড়া, 
বিয়েটা হয়ে যাক, দেখি কত তুই ঝোপ সাফ. করতে 
পারিস! তখন, উহ, ও মুখোও হবে ন1!” 





ক রঙ ক 
চর 

কনে আন্বার জন্য চারখানি স্থলজ্জিত জুড়ী গাড়ীর 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়শীরা অনেকে মেলেকভের 
প্রাঙ্গণে গাড়ীয় চাব পাশে ভীড় করে উত্স্থকভাবে 
দাড়িয়ে ছিল। কাজো একটা ফ্রক-কোট এবং নীলগ 
সিটের পাজামা পড়ে পিয়োত্রা ব্যন্ত-সমস্তভাবে এদিক 
ওদিক ছুটোছুটি করছে। বীহাতে ছুণ্ধানা সাদা রুমালও 
বাধা আছে। সেষে আর্জ- বরকর্তী! মুখে হাসি আর 
ধবেনা! 

'লজ্জা করিস নি শ্রীগর) জোয়ান মোহুগের মত মাথা 
খাড়া করে রাখ!” ভাইকে সম্বোধন করে সোৎসাহে 
পিয়োত্রা বলে। 

উইলো! বৃক্ষের মত তম্বী ও নমনীয় ডেরিয়া স্বামীকে 
ঠেলা দিয়ে বলে-_-'ষাবার সময় হ*ল না! 

হা, হা, বস না গিয়ে তোমরা 1, আদেশের স্থরে 
পিয়োত্রা বললে--“আমার গাড়ীতে যাবে বর, আর জন 
পাচেক।, 

সবাই একে একে গাড়ীতে উঠল গিয়ে। ইজিনীস্না 


ধীরে বহে ডন 
০ 85883628 রীতি রানা রা 


৫৭৯ 


বিজয়িনীর মৃত ফটক খুলে দিতেই ঘড়ঘড় শবে সারিবদ্ধ 
ভাবে গাড়ীগুলি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। 

পিয়োত্রা গ্রীগরের পাশেই বসেছে। তাদের সাষ্নে 
বসে ভেরিয়া রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানাল। 

গাড়ীর চক্রাস্ক এবং ঝাকানি মাঝে মাঝে তাদের 
সম্মিলিত এক্যতানে বিদ্ব স্থা্রী করতে জাগল। গাড়ীর 
পশ্চান্তাগে কসাকদের টুপীর আরুক্ত ব্যাও্, নীল ও কালো 
উদ্দি এবং ফ্রকৃকোট, কটিদেশে বাধা সাদা রুমাল! 
মেয়েদের রুমালের বিচিত্র বর্ণচ্ছট! এবং প্রতি গাড়ীর 
পশ্চাতের সুক্ষ উর্দে-উৎক্ষিপ্ত-ধুলি-রেখা, এক মনোরম 
দৃশ্তের স্থস্টি করেছে। 

গ্রীগরের মেজকাকা এনিখি বরের গাড়ী চাজাচ্ছে। 
আনন থেকে আর একটু হলেই পড়ে যাবে, এমনিভাবে 
ঘোড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে এনিথি শিস্‌ দিচ্ছে, আর বন্‌ 
বন্‌ শব্দে চাবুক ঘুরাচ্ছে। দ্বিতীয় গাড়ীর চালক গ্রীগরের 
মাষা ইলিয়া ওঝকোগিন। সাম্নের গাড়ী কাঁটিয়ে যাবার 
জন্য ইলিয়া চীংকার করে বললে--হেই, ভাড়াভাড়ি' 
মামার পেছনে ছুনিয়ার উতফুল্প মুখখানি গ্রীগরের চোখে 
পড়ল । উঠে ফ্রাড়িয়ে তীব্র একটা শিস্‌ দিয়ে, এনিখি 
চীৎকার করে বললে-নী, না, এই--পাববে না আগে 
যেতে । তীর বেগে ঘোড়া ছুটে! ছুটে চলল। সন্তস্ত 
ডেবিয়া এনিখির পালিশ করা বুট জড়িয়ে ধরে বলজে-_ 
এই; পড়ে যাবে! থামো !শামামা পাশ থেকে বলে 
উঠলেন, কিন্তু ওদের এই চেঁচামেচি চাকার নিরবিচ্ছিন্ন 
তীব্র ঘড়ঘড় শব্দের মধ্যে ডুবে গেল। মেয়ে-পুরুষ 
বোঝাই ছুণথানি গাড়ী তখন পাশাপাশি চলেছে। লাগ- 
নীল কাগজের গোলাপ ফুল দিয়ে ঘোড়াগুলিকে সাজিদ্বে 
দেওয়া হয়েছে । কেশর এবং কপালের সামনে বডীন 
কাগজের ফিতে ঝুলছে। পথের খোঁচ-থাচের মধ্যে 
পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ীতে খুব ঝাঁকানি লাগছে। ক্রাস্ত 
ঘোড়াগ্জলির মুখ থেকে সাবানের মত ফেণা বেরুচ্ছে। 
আন কাগজের গোলাপপ্ুলি তাদের আর্জি পিঠের উপর 
অবিরত ছুল্ছে। 

করশ্তনভের ফটকে বর-ফাত্রীদের আগমন প্রতীক্ষায় 
বাহু ফচকে ছোড়া পথের পানে উৎস্থক নম্বনে চেয়েছিল। 


৫৮০ 











রাস্তায় বালি উড়তে দেখেই ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে 
বললে--এসে গেছে । বর এসেছে !, 

ফটকের সাম্নে গাড়ী থামলে । পিয়োত্র! গ্রীগরের 
হাত ধরে সিঁড়ি অবধি নিয়ে গেল। আর সবাই পেছন 
পেছন আম্তে লাগল। বারান্দা থেকে রান্নাঘরে যাবার 
দরজাটা বেশ করে খিল শ্বাটা ছিল। পিঘ্বোত্রা কবাটে 
ধা্ধ1 মেরে বললে-_“ভগবান যীশু, সদয় হউন ।” দরজার 
ওপান থেকে উত্তর এলো--্বস্তি। আবার এঁ কথা 
বলে পিয়্োত্র! তিনবার দরজায় ধাক্কা মারল, প্রতিবারেই 
ও পাশ থেকে একই উত্তর। তখন পিয়োত্রা জিজ্ঞান! 
করল-_-ভেতরে আস্তে পারি ? 

- নিশ্চয় 

কবৰাট খুলে গেল। নেতালিমার ধর্শমাতা কন্ার 
পিতামাতার প্রতিনিধি হিসাবে পিয়োত্রাকে অভ্যর্থনা 
করলেন। সবিনয়ে এক গ্রাস তীব্র টাটকা “ভাস” বাড়িয়ে 
দিয়ে তিনি হেসে বললেন-“আহ্গন। পিয়োত্! মুহ্ত 
মধ্যে পান-পান্রটি শুন্য করে, অভ্যাগতদের চাপা হাসির 
'মধ্যে বললে--আপনার অভ্যর্থনা তো হয়ে গেল; দাড়ান, 
আমি আপনাকে অভার্থনা এ ভাবে করব না। এর শান্তি 


দিয়ে তবে আমি ছাড়ব” 
বর-কর্তা এবং ধর্মমাতার এই কথা কাটাকাটির মধ্যে 


বিবাহের চুক্তি মত বর-যাত্রীদের তিন গ্রাস করে 
“ভোদ্‌কা” এনে দেওয়া হল। 

নেতালিয়া বিবাহের পোষাকে সজ্জিত হয়ে অবপ্তঠনা- 
বুত অবস্থায় টেবিলের পাশে দাড়িয়ে ছিল। ভার ছুটি বোন 
ছুই পাশে তাকে পাহারা দিচ্ছে। মেরিয়ার হাতে পিন্‌ 
একটা, আর এশ্রিপনার হাতে পোকার । 

ভোদৃকা পানে প্রমত্ত পিয়োত্রা তাদের সামনে গিয়ে 
অভিবাদন করে একটি পঞ্চাশ কোপেক্‌ মুদ্রা ্িলে। 
টেবিল ঠকে মেরিয়া বললে-'না, এত কমে কনে বিক্রী 
করা যায় না!” আবার পিযোজ্রা গ্লাসের মধ্যে একটি 
রৌপ্য মুদ্রা রাখল। আনতমুখী নেতালিয়াকে কমই দিয়ে 
ঠেলা মেরে ভঙ্গিনীদ্বয় সমস্বরে বলে উঠল--'না, পাবেন 
না আপনি ওকে, দেবো না।? 

প্রতুত্ববে আপত্তি জানিয়ে পিয়োত্রা বললে-_-এর 


মাতৃভূমি 


লোমও রয়েছে । 


১৫৩০ 





মানে কি? ওদের আমরা দিয়ে দিয়েছে, বেশীই 
দিয়েছি 1” 

এই, ষা সরে যা! মিরণ বঙলে। হেপে সে 
টেবিলের দিকে অগ্রসর হতেই, কন্যা যাত্রীরা নবাগতদের 
আসন করে দেবার জন্য যে যার আসন ছেড়ে উঠে 
ধ্লাড়াল। পিক্নোস্্া একখানা আলো ঘানের প্রান্ত গ্রীগরের 
হাতে গুজে দিয়ে, এক লাফে বেঞ্চির উপর উঠে, ওকে 
কনের কাছে নিয়ে গেল। নেতালিয়া ইকনের তলায় 
বসেছিল। নেতালিমা ভীরু-কম্পিত হত্তে আলোয়ানের 
অপর প্রান্ত ধরুলে। গ্রীগর তার পাশে বসল। 

টেবিলের পাশে তখন ত্বভ্যাগতগণ সকলেই হাত দিয়ে 
নুরগীর ছানাগুলি টুকরো করছে। পরেযে যার চুলে 
হাত মুছে ফেললে । 

এনিথি হাত ভরে মুরগীর ছানা তুলে চিবোতে শুর 
করে দিয়েছে, আর তার গাল বেয়ে একটা হলুদে চর্ধির 
ধার! কলার অবধি এসে নেমেছে। 

করুণ দৃষ্টিতে গ্রীগর প্রথম নিজের আহাধর্য পাত্রটির 
পানে চাইল । নেতালিস্বার চামচ একখানা রুমাল দিয়ে 
বাধা ছিল। গলা অস্ত করে অভ্যাগগণ যে ষার খেজে। 
পুরুষের ঘামের রুজনের মত গন্ধ, এাদী-দেহের বাসের 
সঙ্গে মিশে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে আছে স্ক/ট? ফ্রক. 
কোট এবং 'আলোয়ানের নেপথালিনের গন্ধ | 

আড়চোখে গ্রীগর চাইলে নেতালিয়ার প.-ল। সেই-ই 
প্রথম তার লক্ষ্য পড়ল; নেতালিয়ার এ. 'নি বেশ পুরু 
এবং অধরের পর ঝুঁকে পড়েছে! ডান গালে কটা একটা 
আআচিলও আছে, তার এপর আবার ছুগাছি সোনালী 
ব্যাপারুটা ভার কাছে নিতাস্ত বিশ্রী 
বলে যনে হাল । সঙ্গে সঙ্গে একসিনিয়ার ছবি মাঁনস-পটে 
ভেসে উঠল। মনে ইল কে যেন তার পিঠের উপর 
কতগুলি খস্থসে খড় চাপিয়ে দিয়েছে। সারা দেহ 
কাটা দিয়ে উঠল। সংযত ক্ষোভে নীরবে সে টেবিলের 
চতুষ্পা্ব্থ অভ্যাগতদের খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল। 

আস্বার বেলা কে যেন কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার অন্ত 
তার জুতোর মধ্যে একমুঠো শস্য ভরে দিয়ে গেল। সার! 
পথ সেগুলির জন্র পায়ে লাগতে লাগল। তা ছাড়া 


ভাদ্র 


ধীরে বহে উল... 


৫৮১ 


সিসি পিতা ০০০৮২০০৯৬4৯ 


সার্টের এই আটা কলারে তার শ্বাস রোধ হবার উপক্রম 
হয়েছে। ছুর্বিসহ ক্ষোভে সে নিজ্জেকে ধিক্কার দিতে 
লাগল। * 
চা না জজ 
চর 

প্রত্যাবর্কনের পথে বুদ্ধ মেলেকভ দম্পতি পথিমধ্যে 
তাদের অভ্যর্থনা করল। প্যান্টালীমন ইকনটা উচু করে 
ধরে ছিল। ইলিনীশনা তার পাশে ভাবলেশ হীন দৃষ্টিতে 
চেছ্ে ছিলেন। 

আনন্দ-ধ্বনি এবং গম বর্ষণের মধ্য দিয়ে নবদম্পতি 
আশীর্বাদ গ্রহণ করতে তাদের দিকে অগ্রসর হল। 
আশির্বাদ করতে গিয়ে প্যাণ্টালীমনের চোখ ফেটে জল 
এস। এই দুর্বলতা পাছে অন্ত কারও কাছে ধরা পড়ে 
এই আশঙ্কায় ভ্রকুধ্চিত করে বৃদ্ধ ইতন্ততং চারিদিকে 
দৃষ্টিপাত করলে । 


বর-কনে কুটীরে প্রবেশ করল। পিয়োত্রাকে খুঁজে 
বার করার জন্ত ডেরিয়া ছুটে বারান্দায় এস | না দেবে 
অমনিই ছটলো ছুনিয়ার কাছে। 

-পিয়োজা কই? 

--দেখি নি তো! 

সছ্যাধো, কোথায় সে পুরুত ডাকতে যাবে, আর 
খোজই নেই!” 

খোক্ধ পাওয়া গেল। অতিমাত্রায় ভোদ্‌্কা পানে 
বিবশ হয়ে সে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে গোডাচ্ছে। বাজ 
যেমন ছে মেরে মেষশাবককে ধরে, ডেরিয়া তেমনিভাবে 
ধরলে পিয়োত্রাকে। 

বেশী মূ খেয়ে ফেলেছো! যাঁও, শীগ গির উঠে 
পুরুভকে ডেকে আনো ।ঃ 

--ভাগ,! তুই আদেশ করবার কে?” 

সাশ্রীনেত্রে আঙ্জ দিয়ে ভরিয়া তার মুখ চেপে ধরে, 
এটা-ওটা করে তার নেশা ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল। 
তার পর এক কলসী জল মাথায় ঢেলে ষতট1 সম্ভব মুছে 
দিয়ে তাকে পুরুত-বাড়ী পাঠিয়ে দিলে । 

এর পর ঘপ্টাখানেকের মধ্যেই বিবাহের আহুষ্ঠানিক 
কতা শুরু হ'ল। মোমবাতি হাতে গ্রীগর গীর্জার মধ্যে 


নেতালিয়ার পাশে ফ্াড়িয়ে বিমূঢ়ভাবে দেয়ালে দৃষ্টি সঞ্চালন 
করতে লাগল । সমাগত সকলেই নবদম্পতির পালে চেয়ে 
ফিস্ফিস্‌ করে কি বলছিল। গ্রীগরের বাবে বারেই মলে 
হ'তে লাগল--গেছি, আমি একেবারেই শেষ হয়ে 
গেছি। পিয়োত্রা পেছন থেকে কাশি দিয়ে উঠল। 
জনতার মধ্যে একবার ষেন দুনিয়ার উৎফুল্ল চোখ ছুটিও 
তার চোধে পড়ল। মনে হল আর সবাইও চেনা । 
সকলেই সমস্বরে ভজন শুরু করে দিলে; মনে হল চারি- 
দিকের একটা বিরূপ মনোভাব তাকে শৃঙ্খলিত করে 
বেখেছে। মন্ত্রচালিতের মত নীরবে দে ফাদার 
ভিসারিয়ণের পেছন পেছন ধর্মগ্রস্থের যঞ্চটি ঘুরে এলো । 
পিয়োজ্রা পেছন থেকে তার ফ্রকৃকোটে টান মাবতেই সে 
থেমে ঈাড়াল। নির্বাণে!নুখ দীপশ্শিখার পানে চেয়ে সে 
অন্তরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগল। একটা নামগোত্জ- 
হীন জড়ত্ব সত্যি সত্যিই আজ তাকে অভিভ্ৃত করে 
ফেলেছে। “অঙ্গুরী বিনিময় কর!-ফাদার ভিসারিয়ণ 
বল্লেন শুনল। যন্ত্র তারা আদেশ পালন কবুল। 
পিয়োত্রাকে চোখে পড়তেই নীরবে সে জিজ্ঞাসা করল-_. 
কখন শেষ হবে?” ঠোটে হাসি চেপে পিয়োত্রা জানাল-- 
এখনিই হয়ে যাবে ।? 


খ্বীগর স্ত্রীর আরজ, নীরস অধর চুম্ধন করপে। ক্রমে 
নির্বাপিত আলো কশিখার তীব্র গন্ধে গীর্জা ভরে উঠল। 
সমবেত জনম্পী প্রবেশ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হতে 
লাগল। 


নেতালিয়ার স্থল এবং কর্কশ হাতখানা ধরে গ্রীগর 
বারান্দায় এলৌ। কে ষেন মাথার টুপীর উপর কয়েকটি 
চাপড় মেবে সংব পড়ল। পূবালী উষ্ণ হাওয়া নাকে 
ফুলের স্থবাস বগ্ে নিয়ে এল। সন্ধ্যাব নিগ্কতা প্রান্তর 
থেকে হু করে ছুটে এল। ডনের এপারে বিজলীর চপল 
হাসি রেখ! ফুটে উঠছে, বর্ষা আসন । গীঞ্জার শ্বেত বেড়ার 
ওপাশ থেকে ঘোড়ার কণ্ঠলগ্ন মুছু ঘণ্টাধ্বনি জনতার ক- 
গুঞ্জন ভেদ করে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। একপা” 
ছুপা” করে গ্রীগর নেমে এল। 


ক সং সং 


৫৮২ 


যাতৃতুমি 


১৩৫০ 





বরকনে গীঞ্জীয় না যাওয়া অবধি করশুনভর! মেলেক- 


ভদ্র বাড়ীতে আসেনি। ওরা এলো কিনা দেখবার 
জন্ত অস্থিরভাবে পাণ্টালীমন রাস্তা অবধি গিয়ে দেবে 
এসেছে । কই, কেউ নেই রাস্তায়! ডনের দিকে ফিরে 
দেখে বনে উজ্জর্প হরিৎবর্ণের ছোপ জেগে গেছে। পরিণত 
বেগুবন ডনেব জলাভূমির মধ্যে সইয়ে পড়েছে । গোধুলির 
সহযোগে প্রথম শরতের এক ঘোলাটে রক্তিম ছটা গ্রাম- 
দিগন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রান্তার চৌমাথার পাশে 
মন্দিরের চুড়াটি আকাশের বুকে মসী অস্কিত চিত্রের মত 
দেখাচ্ছিল। 

সহসা গাড়ীর চাকার ক্ষীণ শব এবং কুকুরের ঘেউ 
ঘেউ ডাক প্যাণ্টালীমনের কানে এল। গাড়ী ছুখানি 
স্কোয়ার ছেড়ে রাষ্তায় পড়ল এসে । প্রথমধানিতে সন্ত্রীক 
মিরণ বসে ছিলেন, তাদের সামনেই ছিল গ্রীসাকা-_সেইণ্ট 
জর্জের ক্রশ এবং অন্যান্য বহু মেডে্গ ভার নতুন উর্দিটার 
বুকে ঝুপান। মিটুকা কোন রকম তাড়াছড়া না করেই 
গাড়ী চালাচ্ছে। প্যাণ্টালীমন ফটক খুলে দিতেই গাড়ী 
দুপ্ধানি প্রাজণে প্রবেশ করল। ব্যস্তভাবে ইলিনীশনা 
ছুটে এলেন । 

-আহ্‌ন, আম্থন! এই গরীবের কুটারে পদার্পণ 
করে আমাকে ধন্য করুন ।--স্থুল কোমর অবনত করে 
ইলিনিশনা করশুনভদের অভ্যর্থনা জানালে । 

হাত বাড়িয়ে সবিনয়ে প্যাণ্টালীমন বলল--দয়া করে 
ভেতরে আমন্ন!, ঘোড়া ক'টা খুলবার আদেশ দিয়ে 
প্যান্টালীমন নবাগত অতিথিবর্গের দিকে অগ্রসর হ'ল। 
অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পর্ব শেষ হলে, অতিথি- 
বর্গ, গৃহকণ্ত! এবং গৃহকত্রীর পেছন পেছন কুটারের দিকে 
চলল। অর্দমাতাল একদল অভ্যাগত ইতি পূর্যেই সেই 
ঘরে টেবিলের চারিপাশে বসে ছিল। এরা আস্বার 


কিছুকাল পরেই নব্দম্পতি গীঞ্জা থেকে ফিরে এল! তারা 
ঘরে ঢুকৃতেই এক গ্রাস “ভোদ্কা” ঢেলে সাশ্রনেত্রে 
প্যান্টালীষঘন বললে__“দেখুন মিরণ গ্ীগরীভিচ, এই যে 
আমাদের সন্তান এসেছে। প্রার্থনা করি, ওদের জীবন 
যেন আমাদের মতই মঙ্গলম় হয়, যেন ওরা স্থধে শান্তিতে 
বসবাস করতে পাঁরে।? 


গ্রীসাকা দাছুকে বেশ বড় এক গ্লাস ভোদ্‌কা তবে 
দেওয়া হসল। কিন্তু তার অর্ধেকের বেশী বৃদ্ধ গলাধঃকরণ 
করতে পারলে না। বাকী অর্ধেকের: প্রায় সবটুকুই 
তার উদ্দির শক্ত কলারের মধ্যে ঢুকে গেল। পানপাত্ে 
ঠোকাঠুকি হতে লাগল। যে যতদূর পারে পানপান্্ 
শূন্ট করতে কহুর করলে না। 

করশুলভদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কোলো- 
ভাইদিন সংসা পানপাত্রট উচু করে ধরে টেবিলের এক 
প্রান্ত থেকে গর্জন করে উঠল--বড্ড ঝাঝালো।ঃ 
টেবিলে উপবিষ্ট অন্থান্য অতিথিবর্গও তার সঙ্গে সঙ্গে 
চীৎকার করে উঠল--বড্ড ঝাঝালো! বড্ড ঝাঝালো? 
রাস্থাঘরে সমবেত নাবীমহল থেকেও প্রতিধ্বনিত হ'ল-- 
"সত, বড্ড ঝাঝালো।” 

স্ত্রীর নীরস অরে চুক্বন করে গ্রীগর কুর দৃষ্টিতে জন- 
মণ্ডলীর পানে চাইল। চতুদ্দিকে শুধু আরক্ত মুখচ্ছবি, 
ইতর চাহনি, মাতালের হাসি আর বিকট চীৎকার। 
কোলোভাইদিন আবার হা করে, পানপাত্রটি তুলে ধরে 
বললে--বিড্ড ঝাঝালো"। আবার সকলে ঝাঝালো” 
বলে চীৎকার করে উঠল। . 


রাম্লাঘরে ডেরিঘা নেশার ঘোরে গান ধরে দিল, সঙ্গে 
সঙ্গে আর সব মেয়েরাও শুরু করলে। ক্রমে পুরুষ মহলেও 
গান সংক্রামিত হ'ল । সকলেই প্রমত্, সকলেই গাইছে। 
কিন্তু বঞ্ম্বরের এই বীভৎস জগাখিচুড়ী মধ্যেও, 
ক্রিন্তোনিয়ার কণের স্বাতঙ্থ্য পূরোপৃরিই "ঙ্ষুন আছে। 
সকল কঠের উর্ধে তার বীভৎস রাগিনী জানালার সার্সি 
কাপিয়ে তুলেছে । 

সঙ্গীতান্তে আবাঁর ভোজন শুরু হল। 

এই যাংসট! খাও না।? 

-হাত সরিয়ে নাও বলছি, দেখছে! না আমার স্বামী 
চেয়ে আছে ।” 

বিজ ঝাঝালো! বড্ড ঝাঝালো ।? 

রান্নাঘরের মেঙ্ধে কেপে উঠল। গোড়াঙ্গীর পটুপট্‌ 
শব হতে লাগল। একটা! গ্লাস মেজেয় পড়ে গেল। কিন্তু 
চেঁচামেচির মধ্যে তার ঠুন্ঠনানি ডুবে গেল। গ্রীগর চোখ 
তুলে চাইলে সেদিকে-_মেয়ের! নৃত্য শুরু করে দিয়েছে 


০৮ পাপন সিসি উট কক সপ ০০০ 


ভাদ্র 


রুমাল উড়িয়ে, স্কুল কোমর ছুলিয়ে নাচছে তারা। কোমর 
সরু থাকেই বাকি করে? পাচ ছণ্টার কম স্কার্ট কেউ 
পারেনি তে! ! 

এক্কার্ডয়নের সংলাপ আরস্ত হ'ল। বাদক কসাক 
নৃত্যের গৎ বাজাতে লাগল। জনতার মধ্য থেকে সহসা 
কে চীৎকার করে বলে উঠপ্র-_ গোল হয়ে দাড়াও, গোল 
হয়ে দাড়াও 1, 

মেয়েদের কিছুটা ঠেলে পিয়োজ্রা বললে--একটু সবে 
দাড়াও !? 

প্রীগরের জড়তা! মুহূর্ত মধ্যে কেটে গেল, নেভালিয়াকে 
লক্ষ্য করে ব্ললে--এই দে” পিয়োত্রা “কসাক নৃত্য” 
নাচছে'। 7 

কার সঙ্গে?” 

-দেখতে পাচ্ছে! না ?-তোমার মার সঙ্গে!" 

মেবিয়া লুকি নিশনা বাহাতে কুমাল নিয়ে কৌমরে 
হাত দিয়ে দাড়ালেন । পিয়োত্রা হৃত্যের তালে পা ফেলে 
তার দিকে এগিয়ে এল। কটিদেশ তাবধি আনত হয়ে 
আবার উঠে দ্রাড়াল; তার পর আবার নৃত্যের তালে 
ভালে স্বস্থানে ফিরে এল। ইলিনীশনা এমন ভাবে ফ্কাট 
তুল্গেন, মনে ইল কোন জলাভূমি ছোটে পার হবেন বুঝি। 
ভার পর পায়ে তাল ঠিক করে, পুরুষের মত পা ছুড়ে 
নৃতা করতে স্থরু করে দিলেন। 

বাদক সঙ্গীতের তাল ভ্রততর করলে । কিন্তু পিয়োতর! 
ঠিকমত তালে তালে গুটিগটি পা ফেলে নেচে চলেছে। 
সহসা একটা শব্দ উঠে গুঁড়ি মেরে বসে ছু হাতে বুটের 
পা? ধরে, মুখ লিয়ে গৌফের প্রান্ত কামড়ে সে ক্ষিপ্র 
গতিতে হাটু বিস্তার এবং সঙ্কোচ করে নাচতে 
লাগল। 

দরজায় ভীড় করবার জন্য গ্রীগর ও-পাশের কিছুই 
দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু মাআ নেশামত অতিথিবর্গে 


- অস্পষ্ট চীৎকার এবং গোড়ালীর শবই কানে আসছে। 


মিরণ নাচলে ইলিনীশলার সঙ্গে। কিন্তুসে নৃত্য 
নিতান্তই নিয়ম রক্ষা মাত্র। প্যান্টালীমন টুলের পর 
দাড়িয়ে ওদের নিরীক্ষণ করছিল। নৃত্যের তালে তালে 
তার খোড়া প” খানা মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। 


ধীরে বছে ভন 
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কিন্তু পায়ের পরিবর্তে নাচলে তার ঠোট দু-খানি এবং 
কানের অর্চন্্র ছুটি । 

আনাড়ী আরও ছু'চার জনে নাচবার চেষ্টা করল, 
কিন্ত জনতা চীৎকার করে বললে--'এই সব মাটি 
করবি না!' 

এ সবের বনু পূর্বেই গ্রীসাকা দাছু নেশায় চড় হয়ে, 
পার্শবস্থ পড়সীর পিঠ জড়িসে ধরে, মাছির মত তার কানের 
কাছে ভ্যান ভ্যান করছিল ।--কান বছরে আপনি প্রথম 
সার্ভিসে ষোগ দেন? প্রতিবেশী উত্তর করলেন-- 
১৮৩৯ মালে, ছেলে ।? গ্রীসাকা চমকিত হয়ে কান খাড়া 
করে বললে--কোন সালে বললেন? 

শাবিললায না, ১৮৩৯ সালে ।? 

-+আপনার নাম? কোন রেজিমেণ্টে ছিলেন ? 

--ম্যাকীম বোগাতিরীভ। বাক্লানভের রেজিষেণ্টের 
আমি একজন কর্পোরাল ছিলাম । 

-আপনি কি যেলেকভ পরিবারের লোক? 

কি? 

--/জিজ্েস্‌ করছি, আপনি কোন পরিবারের... 

-ঠ্যা! আমি ছেলের মাতামহ ।? 


--'কি বললেন। আপনি বার্ানভের 
ছিলেন? 


বৃদ্ধ গ্রীসাকার পানে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি 
জানালেন। 


--তা হ'লে ককেলাসের যুদ্ধের সমছ আপনি নিশ্চয় 
ছিলেন 1” 


--আমি বাক্লানভের অধীনেই ছিলাম-ককেসাসের 
যুদ্ধে জয়লাভ করতে আমি তাকে সাহায্য করেছি। 
আমাদের রেজ্রমেন্টে কয়েকজন কসাক য! ছিল। অমন 
আর হবে না। একবার একথানা কার্পেট আনবার জন্য 
আমাদের সেনাপতি খুব শাস্তি দিয়েছিলেন আমাকে 

শ্রীপাকা বুক উচু করে তার পদকপগুলি দেখিয়ে বললে 


আমি তুরস্ক-অভিযানের সময্কে ছিলাম। ত্যা? হা, 
আমি ছিলাম 


কিন্তু বৃদ্ধ গ্রীসাকার কথা লক্ষ্য না করে বলে যেতে 
লাগলেন--ভোর বেলা আমরা একটা গ্রাম অধিকার 
করলাম, দুপুর বেলা বিপদস্থচক তুধ্যধ্বনি হ'ল ।” 


রেজিমেণ্টে 
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গ্রীসাকা বলনে-_'আমর! রোসিংসের চার পাশে যুদ্ধ 
কঙ্ছিসাম আমাদের দ্বাদশ ডন কশাক্‌ রেজিমেন্ট, তু 
গোলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল ।' 

»-তৃর্্যবাদক যখন সক্ষেত করলে আমি তখন এক- 
খানি কুটারের মধ্যে... 

ছা, শ্রীসাকা বলে ঘেতে লাগল+*তুককী 
গোলন্দাজদের মাথায় সাদী...” 

-তিষ্যবাদক সঙ্কেত করলে, আমি আমার সাথীকে 
বললাম-“ডিসোফি, আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হবে। 
কিন্ধু তার আগে দেয়াল থেকে কার্পেটখানা খুলে নিই ।* 

-আমি বীরত্বের জনতা ছু'ধানা জঙ্জের পদক পুরস্কার 
পেয়েছি গ্রীসাকা বললে--আমি একজন তুকী মেজ্জরকে 
জীবন্ত ধরে এনেছিলাম |» 

দেখ) শয়তান আমাকে কেমন কুপথে নিয়ে গেল।' 

_-এক খণ্ড মাংসের টুকৃরো হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বললে__ 
জীবনে পরের জিনিষ ছাই নি। কিন্তু কার্পে টধানা দেখে 
ভাবলাঘ, ঘোড়ার পিটের একথানা.**আমি সমুদ্র পারেও 
গেছি) গ্রীসাকা প্রতিবেশীর চোখে চোখে চাইবার চেষ্টা 
করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অবশেষে চাতুরীর আশয় গ্রহণ 
করলে। .ভূমিকা না করেই সে গল্পের মাঝখান থেকে 
বঙ্গতে শুরু করে দিল--কাপ্টেন আমাকে আদেশ দিলে__ 
"ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চল । ফরোয়ার্ড | 

কিন্তু বাক্লানভ রেজিমেণ্টের কসাকটি আক্রমণোগ্যত 
দৈনিক যেষন তুর্ধাধনি শুণে তেমনিভাবে পেছনে 
ঘাড় ফিরিয়ে বললে--বল্লাম ঠিক রাখো । বাক্লানভের 
দল, আসি কোষমুক্ত কর! 

বুদ্ধের স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার নিশ্রভ 
চক্ষু দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল-_“বাক্লানভের দল, আক্রমণ কর 
ফরোয়ার্ড 1” সহসা তার মুখে তারুণ্যের আতা ফুটে 





মাতৃভূমি 
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উঠল। বঝারঝর করে অশ্রু গড়িয়ে তার শুত্র শ্স্রু ভিজে 
গেল। 


গ্রীাকাও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; 
আমাদের আদেশ দিয়ে অসি তুলে ইঙ্গিত করল। ক্ষিপ্র- 
গতিতে আমর! অগ্রসর হলাম, তুর্কী গোলন্দাজেরা এই 
ভাবে বৃহ গঠন করে ছিল--টেবিলের পর একটি স্কোয়ার 
একে দেখালে--“তাদের কামান নিরবিচ্ছিন্ন অগ্নি উদ্িগর্ণ 
করছিল। তিন তিন বার আমরা তাদের আক্রমণ 
করলাম। কিন্তু গ্রতিবারেই আমাদের তারা বিতাড়িত 
করে দিলে। যখনই আমরা অগ্রপর হতাম, তাদের 
অশ্বারোহী দল পার্খস্থ বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের 
আক্রমণ করত। আমাদের সেনাপতি আদেশ দিতেই 
আমরা সেই বনের কে ঝাপিয়ে পড়লাম । কিছুকালের 
মধ্যেই তাদের বিধবন্ত করে আমরা ফিরলাম। কসাকণের 
জুড়ী অঙ্বাবোহী দৈশ্ত ছুনিয়াম় কোথায় আছে? তার! 
গভীর অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে গেল, হঠাৎ তাদের একজন 
স্থরর্শন অফিনারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'গ। আমাকে 
দেখেই সে কোমর থেকে পিস্তল তুলে গুলী করলে, কিন্ত 
লক্ষা ত্র হ'ল। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে ধরে ফেসলাম। 
তাকে দিথ্ডিত করতে গিঘ্ে আমার মনে একট। নতুন 
কথা জাগল। শত হোলেও, সেও তো মান্ধষ! আমি 
ডান হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরতেই পে তার 
আমন থেকে পড়ে গেল। তাকে এক ₹'১5 ঝুলিয়ে 
আমি ঘোড়া ছুটালাম। সে আমার হাত ক।মড়ে ধরেছিল। 
ভবু ছাড়ি শি? গ্রীপাকা বিশ্য়ীর মণ্ড প্রতিবেশীর পানে 
চাইলে; কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে নিশ্চিন্ত আরামে নাক 
ডাকাচ্ছে। 


(ক্রমশঃ: ) 


অন্ধকারের আফ্রিকা 
(ভ্রমণ) 
[ পূর্বান্থবর্তী ] 
ভৃপর্য্টটক শ্রীরামনাথ বিশ্বা্ 


আমি চলেছি কামপালার দিকে । এ দ্বিকের পথ 
ভারী চমৎকার। উচু-্নীচু পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে 
গেছে পথ--ছুদিকেই ছোট ছোট নিগ্রো গ্রাম। গ্রাম 
গুলিতে কিরূপ লোক বাস করে, তাদের শিক্ষা কিরূপ 
তা জানবার জন্য আমি প্রায়ই গ্রামে যেয়ে আলাপ- 
আলোচনা করতাম। আমাদের দেশে যাকে সিজগাছ 
বলে তাই দিয়ে গ্রামের চারিদিক বেড়া দেওয়া। গ্রামে 
প্রবেশ করার একটি মাত্র পথ। পথটাও আবার এমনি 
ভাবে তৈরী যে গৃহপালিত কোন জীব সে পথ দিয়ে গ্রামে 
প্রবেশ করতে পারে না। দিনেরবেলাঘ খুব কম 
শোক্ই গ্রামে থাকে- প্রায় সবাই কাজে বেরিয়ে ষায়। 
সন্ধ্যা পর সবাই ফিরে আসে। ঘরগুলির ভেতর মুখ 
বাড়িয়ে দেখেছি, বেশ পরিফ্কার। গ্রামে কোন ছূর্গন্ধ 
নেই, কোনরূপ আবর্জনা নেই। ওরা হাত দিয়ে কিছু 
পরিষ্কার করে না। সব:বাড়ীতেই খস্তা এবং ছোট ছোট 
টিনের টুকরা দেখতে পাওয়া যায়। টিনের টুকরাগুলিতে 
থস্থার সাহায্যে আবর্জনা রাখা হয় এবং গ্রামের বাইরে 
নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়? গ্রামের অবস্থা এবং মাগুষের 
থাকার ব্যবস্থা দেখে মনে হ'ল, এরা যদি উপযুক্ত শিক্ষা 
এবং কাজ করবার স্ৃবিধ! পান্থ তবে এরাও ইংলিশ অথব! 
জাঙানদের মত সুখী হ'তে পারবে । আমার মনে হ্‌ঘুঃ 
সাঙ্জাজ্যবাদীরা এদের সে স্থবিধা দ্রিবে না এবং নিগ্রে। 
বলে অবহেলা করে ওরা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই 
 নাখবার চেষ্টা করবে। সুখের বিষয়, ওদেরে কেউ কোন 
মতে উপবাসী রাখতে পারবে না | ওদের খাগ্ভ যেমন 
খুব উপাদেয় তেমনি পাওয়াও যাষ সহজে! এক রকম 
যূলের ছাতু তাদের খাগ্ভ। এই ছাতু সিদ্ধ করে পাতলা 

|] 


অথবা ঘন পেঠ করা হয় এবং ছু-এক টুকরা গোমাংস 
অথবা অন্ত যে কোন মাংস উহার মধ্যে রেখে দিয়ে 
ওর সঙ্গে একটু নূন মিশিয়ে তাই তারা খায়। এরা 
হরিণ, গরু, শুকর, ছাগল এবং মুরগীর মাংস ছাড়া অন্য 
কোন জীবের মাংস খায় না। পায়রা, হাস, অন্যান্য 
পাধী, মাছ এসব কিছুই খায়না। আমার মনে হয়, 
এদের খাদ্য ধেমন পরিষ্কার এবং সহজে পাওয়া যাঁয় অন্য 
- কোন খাদা সেরূপ সহজলভ্য এবং পরিস্কার নয়। 
এরা ছুধ প্রচুর পরিমাণে খায়, কিন্তু কোন জীবের রক্ত 
পান করে না। এর! বাগাপ্ড। শ্রেণীরলোক। স্থসজ্জিত 
গ্রামে বাস করার জন্য এবং সভ্যতার আওতায় আসার 
এপ্দের মধ্যে আর সেই সামব্িক ভাব নেই, তবে কারো 
কাছে আমাদের মত মাথাও নত করে না এবং পেটকা- 
ওয়ান্তে নিমকও হালাল করে না। 

আটচন্লিশ মাইল পথ চলে কাম্পালাম্ম পৌছে মনে 
হলো, আমার পাঞে ডুড়ু পোকা আক্রমণ করেছে। তাই 
পথে বসেই একজন নিগ্রোকে ডেকে তার হাতে একটি 
পিন দিলাম এবং কোথায় ডূড়-পোকা চামড়ার নীচে 
প্রবেশ করেছে তা দেখি দিলাম 1 সে তৎক্ষণাৎ আমার 
পা পরীক্ষা করে একটা নয়, চার-পাঁচটা ডুড়ু পোকা বের 
করে ফেলল! এই জ্রাতীয় পোকাকে আমি অত্যন্ত ঘ্বণা 
এবং ভয়ও করি । একবারধধদি শবীবে আড্ডা গাড়তে পাবে 
তবে হুকওয়াম-এর মত .শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং 
লোকটিকে হত্যা না করা পধ্যস্ত তার শরীরকে বেহাই 
দেব নাঁ। হুকওয়ার্ম ডাক্তারগণ অনেক সময় শরীর হ'তে 
বেরও করতে পারেন, কিন্ধু এই ডুড়ু যদি যোগ পেয়ে 
শরীরে ঢুকতে পারে তবে আর রক্ষা নাই। ডাক্তাররা 


৫৮৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





কোন মতেই তাকে শরীর থেকে বার করতে পারেন না। 
ডুড়ু পোকাকে ইংরেজীতে 01889. বলে । 

কাম্পালা নতুন ধরণের শহর। ইত্তিয্ানরাই এই 
শহরের বাসিনা। ইত্ডিয়ানদের নানা দল এবং নানা 
রকমের লোক এখানে বাস করে। লৌভাগ্যক্রমে আমার 
একটা প্রবন্ধ ইংলিশ ভাষায় বের হয় এবং নান! ভাষায় 
অনুবাদ হয়। সেই প্রবন্ধের অন্থবাদও বের হয়। 
গ্রজরাতীতেও তা অন্থবাদ হয়েছিল। পাঞ্জাবের কোন 
টৈনিক পত্র তা হিন্দিতে ছাপিয়ে ছিলেন। শহরে পৌছা- 
মাত্র আমিই সেই লোক কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলতে 
লাগল। অনেক চিন্তার পর একজন গুজরাতী বলেন, 
*প্রবদ্ধ লেখক এই পর্যটকই হউন আর না-ই হউন, ইনি 


একটু থাকবার স্থান চাঈছেন, তা দিতে আপত্তি কি?”. 


জনৈক ব্রান্ষণ এক গোয়ানী মুসলমান উভয্নে মিলে কি 
পরামর্শ করল, তারপর আমাকে পেটেল-সমাজে স্থান 
দেওয়া হবে না জানালো । জনৈক পেটেল ভাতে ক্ু্ধ 
হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে পেটেল-সমাজে থাকার 
বন্দোবস্ত করে দিলেন। লোকে বলে ধমের বন্ধন আছে। 
আমি বলছি ধমের গোড়ামী বা বন্ধন সকলের মধোই 
আছে, নাই শুধু হিন্দুর মধ্যে । হিন্দুদের গোড়াঁমীকে আমি 
গোড়ামী বলব না, এটাকে বলব হিংসা। হিন্দুরা যেমন 
হিংন্থক হয়, পৃথিবীর কোন ধমেরি লোক সেরূপ হিংস্থক 
হয় না। যারা হিংস্থক তারাই হূর্বল, তারাই মর্ণ-পথের 
যাত্রী । 
পেটেল-সমাজের নতুন বাড়ি হয়েছে। সে বাড়ি 
প্রাসাদ তুলা, থে কোন পেটেল সেখানে এসে বাস করতে 
পারে। হৃখের বিষদ্ধ পেটেলদের মধ্যে একতা এবং ভ্রাতিভাব 
থাকায় ভার্দের এখানে এসে থাকতে হয় না। এত বড় 
বাড়িটাতে আমি একাই ছিলাম। পেটেল-সমাজের 
বাড়িতে দু'জন নিগ্রো চাকর ছিল। তাদের একজন ছিল 
বেশ শিক্ষিত । আমি সেখানে যেয়েই এ লোকটির সংগে 
ভাব করে ফেললাম। এতে আমার বেশ লাভ হয়েছিল। 
অনেক তথ্য তার কাছ থেকে জানতে সক্ষম হয়েছিলাম । 
রাত্রে একটা বামনিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হোটেলে ভাল ভাত 
খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে 


দেখি, সমস্ত শরীর বাথা করছে। এটা পরিশ্রমের ব্যথা 
নয়, এটা হলো ভুড়ু পোকার আক্রমণের ব্যথা । ঘুম 
থেকেই উঠেই বয়কে ডাকলাম । সে এসে আমার হাতের 
নখের এবং পায়ের নখের নীচ হ'তে অনেকগুলি ডুড়- 
পোকা খসিয়ে দিল গরম জলে স্লান করে চা খেয়ে এসে 
সেই চাকরের সংগে কথা বলতে লাগলাম । মনে হ'ল, 
এই চাকর যে সংবাদ আমাকে দিতে পারবে আর কেউ 
তেমনটি দিতে পারুবে না। চাকর যেসকল সংবাদ 
দিল তা নোট বইএ জিখে ফের বের হয়ে পড়লাম । 

বের হয়ে পড়বার অনেক কারণ ছিল। সে কারণ 
ভৌগলিক তথা জানবার প্রবৃত্তি। লোক পাগর পারে যায়, 
সাগরে জান করে আর এখানে দক্ষিণ দিকে সাগর আর 
পশ্চিম দিকে মরুভূমি । মরুভূমি এবং উগাগ্ডার মাঞে 
একটি প্রকাণ্ড বন | সেই বন বঙ্কিম-কথিত আনন্দমঠের 
বনের মতই | বন ভেদ করা ছুঃমাধ্য নয়, তবে সে বনে 
একাকী ষাওয়া কোন মতেই উচিত নয়৷ সাথী পাৰ 
কিনা তারই খোজে বের হলাম। সাথী যদি পাই তবে 
সেদাথী হবে নিগ্রো নয় ইউরোপীয়। এ ছাড়া আর 
সাথী হবার কেউ ছিল নাঁ। ইউরোপীয়রা এখানে 
ইত্ডিয়ানদের মানুষ বলে স্বীকার করে না। আমি 
মানুষ নই বলেই নিগ্রোর খোজে বের হ'তে হ'ল। 
অনেকে হয়ত বলবেন, ইউরোপীয়গণ ইগ্ডয়ানদের মানুষ 
বলে স্বীকার করে না, সে কেমন কথা? আমর আধ্যা- 
ত্বিক জ্ঞানে জ্ঞানী কি কম! কিন্ত আমিই খপছি, ভারতে 
এমন একটা লোক এমে আমাকে ঝুঝয়ে যাক তার 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল্য কত? এসম্বদ্ধে কথ! বাড়িয়ে 
লাভ নেই, শুধু জেনে রাখলেই ভাল যে, আমাদের কেউ 
মান্থষ বলে স্বীকার করে না। আমি সে জন্য অপরকে 
দোষী করব না, ্বোষ আমাদেরই | 

বনে প্রবেশ করার সাথী পাওয়া গেল ন!। দুপুরবেলা 
থেয়ে আর বিশ্রাম করলাম না, একদম শহর ছাড়িয়ে 
কোথায় বন আছে তার সঙ্কানে বের হয়ে পড়লাম। 
শুনলাম চলিশ মাইল গেলে বন পাওয়া যাবে । চল্লিশ 
যাইল সাইকেলে গিয়ে ফিরে আপা সহজ কাজ নয় ভেবে 
ফিরে আসতে হল! জংগলের দ্রিক থেকে ফিরে আসার 


ভাদ্র 


সময় মনে হলো আমার সংঙ্গে একটা চিঠি আছে। 
কলিকাতা হতে রওয়ানা হবার সময় আমাকে জনৈক যুবক 
একখানা পত্র দিয়েছিলেন । সেই পত্্রটা ছিল তার অগ্রজ 
রমুক্ত কালীপদ দাসগুপ্ত মহাশয়ের নামে। কালীপদ্ বাবু 
তখন কাম্পালার সরকারী হাইস্কুলে কাজ করতেন। ভাব- 
লাম এবার চিঠিটা তার কাছে দিলে কেমন হয় দেখা যাক! 
চীনা, জাপানী, এসব জাত তাদের নিজেরে ভাষার পত্রের 
সন্মান করে। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার পন্ত্র বাংগালীরা 
মোটেই পছন্দ করেন না, পত্র ইংলিশে হলে অথবা অন্য 
যেকোন ভাষায় হলে সেই, পঞ্জের প্রতি তার! বেশ গ্ররুত্ব 
দিয়ে থাকেন । এক বাংগালী অন্ত বাঙ্গালীর কাছে ইংলিশে 
পত্র না লিখলে পত্র প্লেখা হ'ল না বলেই ভেবে থাকেন। 
আমার ধারণা ছিল, কালীপদবাবুও সেব্পপ গোছেরই কিছু 
হৰেন। তাই পত্রধানা ভীর পিয়নের মারফতে পাঠিয়ে দিঘর 
স্কুল থরের বারান্দায় মাটিতেই বসে রইলাম, কি জানি 
আমাকে চেয়ারে বসতে দেখে বাবুর যদি আবার মাথা গরম 
হয়েযায়। কিন্তু পত্র পাওয়া মাত্র কালীপদবাবু বাইরে 
এসে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং এতদূর হ'তে 
পত্র বহন কবে এনেছি বলে স্থৃথী হয়েছেন তাঞ্খজানালেন। 
তারপর এটাও তিনি বুঝলেন, এন্ধপ পত্র বহন করে 
আনার মানে কি? অনেকে তা বুঝে না। বুঝবার 
দরুকাপও হয় না। আমাদের দেশে ক'জন লোক সাইকেলে 
পৃথিবী পর্টন করেছে? ইউরোপে এব্ধপ লোকের সংখ্যা 
খুব বেশি। অবশ্য সাইকেলে ইউরোপীয়গণ শুধু ইউরোপই 
বেড়ায়, অন্যন্ত্র বড় যায় না। এব্প পত্রের মানেই হলো 
পত্রবাহককে সকল রকমের পাহাযা দেওয়া। আমি 
কালীপদ্বাবুর কাছ হ'তে তা পেয়েছিলাম । 

কালীপদবাবু দেশে থাকার সময় কিরূপ শিক্ষা পেয়ে- 






অন্ধকারের আফ্রিক। 


সস ০৬০০৯১০৯৯১০ 


৫৮৭ 


ছিলেন তা তিনিই জানেন, কিন্তু বিদেশে গিয়ে যেব্ূপভাবে 
শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালনা করছেন তা খুবই প্রশংসনীয় এবং 
সাস্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত প্রথামতে সে শিক্ষা উচ্চ 
শ্রেণীর তা৷ কালীপদবাবুর শক্ররাও বলতে বাধ্য হবে। 
আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছিলাম। যদি কালীপদধাবুকে 
সোশিয়ালিষ্ট প্রথামতে শিক্ষা দিতে হতো তবে তিনি 
সেদিকেও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক হতেন। সোশ্রিয়েলিজম 
তাকেই বলে যার একমাজ লক্ষা হলো মান্্যকে স্বাধীনতা 
দেওয়া। যাবা লোকের খাগ্য জোগাতে পারে না তারা 
শ্বাধীন্তা কিন্ধরপে দিতে সক্ষম হবে? পুঁজিবাদী তথা 
সাম্রাজ্যবাধীদ্দের আমলে মানছযের স্বাধীনতা সম্ষন্ধে কিছু 
কল্পনা করাও অন্যায়। তবে আশার আলো এই যে, 
ঘ্দি কোন দিন ভারতে স্বাধীনতা আসে তবে সেই 
স্বাধীনতাকে বজায় রাখার লোকের অভাব হবে ন1। 
কালীপদবাবু হলেন তার নিদর্শন । 

কয়েক দিন কাম্পালাতে থাকার পর মনে হ'ল, আমার 
শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং ডুড়ু পোকাও প্রতাহ শরীরে 
বেশী,করে আক্রমণ করছে । উপদেশের জন্য আমি কারো! 
কাছে যাই না, সেজন্য ঠিক করলাম এখান হতে রেল- 
গাড়ীতে একদম মোম্বাসা চলে যাওয়াই উচিত। তাই 
কাল বিলম্ব না করে মোগ্বানা যাবার জন্য তৈরী হ'তে 
লাগলাম। এদিকে নিগ্রো বের কথামত জামণীন পূর্ব- 
আফ্রিকা টাংগানিয়াকা ভাল করে ভ্রমণ করব এটাও ঠিক 
করে নিলাম। নিগ্ৰো বয়েরু উপদেশ আমার কাজে 
লেগেছিল । গাড়ি ছাড়বার সময় কালীপদ্দবাবু আমাকে 
হাত নেড়ে বিদায় দ্রিলেন। তার আতিথেম়ুত। এখনও মনে 


আছে। 


সমাপ্ত 
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(উপন্যাস) 
পূর্বাহবৃতি] 
ভ্রীদিলীপকুমার রায় 


দাছুর চিঠিটি ওর পত্ররক্ষণীর মধ্যে স্বত্ব তুলে বেখে 
অসিত তাকালো প্রমীলার পানে। 

“হাসছিস যে?” 

*ওটা মুখের হাসি তাই,” বলল প্রমীলা । 

নিম জুড়ে দিল : “সাহেবপুরাণে বলে না--15080৮ 
9] 581190 10 62818 1 রি 

প্রমীলা গ্রতিবাদ করল £ “না ভাই, আমি যে হাসছি 
এটা স্রেচ্ছ হাসি নয়_-একেবারে যাকে বলে সনাতন 
খাটি মেয়েলি হাসি। আমার হাসির ভাষ্য যদি চাও তা 
হলে কথা দাও আগে যে রাগ করতে পারবে না। দিলে 
তো। আচ্ছা--তবে শোনো কী ক্বন্যে আমি হাসছিলাম। 
ইচ্ছে হচ্ছিল সোল্ঞান্থজি জিজ্ঞেদ করি তুমি কী ভাবো 
বলো তো? রমা যে স্বামীর ঘর করতে চায়নি সেকি 
শিবকে ভালো লেগেছিল বলে, না এ স্বামীর ঘরকে ঘর 
মনে হয় নি বলে ?” 

"এ মন্দেহ তোর হ'ল কেন শুনি আগে? 

“মেয়ের! ভগবানকে সাধে কোনো ভক্তের জন্মে বলে । 
কিন্ত দাদু এহেন ভক্ত তো ছিলেন না-অথাৎ রমার 
কাছে। ছিলেন কি?" 

অসিত হাসল £ “এতক্ষণে আচ পেলাম তোর তীব- 
ন্নাজির নিশানাটি কে। কিন্তু না-রমার ক্ষেত্রে এমন 
কোনো! রোমান্সের বিন্ুবিসর্গও হয় নি-আগেও না, 
পরেও না।-_না প্রতিবাদ করিস্‌ লে_শোন্, তাহ'লেই 
উত্তর পাবি ভোর প্রশ্নের ।” 

ঙ্ঃ ০ চে 

অসিত বলল £ “যাহ লাফিয়ে উঠল £ “আবটাবাদ? 
মাইল পঞ্চাশেক বৈ তো নয়-_চলুন আমার মোটরেই দেব 
পৌছে। চলো নাঁ অমিতা, ঘুরে আসবে ।, 


"কিন্ত অমিতার যাওয়া হাল নাঁকার্ণ ঠিক এই 
সময়েই মাসিমার হঞ্ল ইন্ফুয়েলা । কাজেই যাছুই নিয়ে 
গেল আমাকে আবটাবাদ ওর মোটরে। বিকেল বেলা 
পৌছে দিয়ে রাতেই এল ফিরে?" 

প্রমীলা বলল £ “তুমি আবটাব. ইলে কোথায়?" 

অসিত বলল : “আমি উঠেছিলাম €. ন ডাকবাংলোয় 
কিন্ত খবর পেতে না পেতে রম! এসে ধরে নিয়ে গেল। 
কিছুতে ছাড়ল না। বলল £ 'আবটাবাদে আপনার 
পায়ের ধুলো পাবে শুধু মেচ্ছ ডাকবাংলোটা দাদা [কত 
যে নাম শুনেছি” ইত্যাদি । 

“এত সহজে ও আমা:ক আপনার ক'রে নিলে যে কী 
বলব। কার দাছুর চিঠি পড় মনে হয়েছিল ও মেয়ে 
মিশুক নয় একেবারেই । তার ওপরে সে সময্বে ওর মাথার 
ওপর দিয়ে এত ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে” 

প্রমীল! হেসে বলল : "তাই তো চাইল ৪ “তামার 
বিশাল পক্ষপুটে আশ্রয়। ভক্তিযতীর .£ অসহায় 
(19011) আর কে এ জগতে 1?” 

নির্মল বলল : “কী যে সব ঠাট্রা কবে মিলি যখন 
তখন। অসিত হয়ত বলে বশে তাহলে দিলাম মুখে 
চাবি ।” 

প্রমীলা মিনতির স্থরে বলল £ “নানা তাই। বলো। 
কথা দিচ্ছি আর ঠাট্টা করব না।* 

অসিত বলল : “না রে না, ঠাট্রাটা তোর অস্থানে হয় 
নি। কারণ ও বড় ভালোবাসত গান। গানে আশ্রয় পেত 
সত্যিই। তাই হয়ত এত সেধে নিয়ে গেল। দাছু 
বললেন £ শাকরেদ পেলে এখানেও? চৌকিদার স্বর্গে 
গেলেও হাীকডাক করে-- প্রাক্তন দাদা, প্রাক্তন 1” 
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৫৮৯ 


মি ০ উরি 


অসিত বলল £ “বলেছি রূপকাক1 ছিলেন অসম্ভব ধনী 
_ঠ্াা ডাকে এখন থেকে ক্ূপকাকাই বলব_-যে নাষে 
উাকে আমি ডাকতাম । কারণ তার কেন জানি না আমার 
এপর মায়া পড়ে গিয়েছিল প্রথম থেকেই-_-একেবারে ঘরের 
ছেলে ধাকে বলে। কিন্তু এখানে তার একটু পরিচয় দিয়ে 


নিই! কেমন ?” 
খু ক রঙ 


“বূপকাঁকা ধনী ছিলেন এ কথা বলেছি। কিন্তু তিনি 
ষেকি রকম অসম্ভব ধনী তা আমি জানতাম না। ভাগাবান্‌ 
পুরুষ যাকে বলে। সাহেবেরা বলেন বটে যে "মান্য তার 
ভাগ্যের স্থপতি”--কিস্ত ধনের বেলায় বোধ হয় এ কথা 
পুরো খাটে না । কেননা রূপকাকার মত আরও দু'একটি 
বণিকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে--তাদের কারুর 
বেলায়ই এ কথা বলতে পাবি নে যে তারা ধুলোমুঠো ধরলে 
সোনামূঠো হ'ত। কিন্তু ্ূপকাকা যখন স্থরু করেন একটা 
দওদাগরি আপিসের পনের টাকা মাইনের কেরানি হয়ে। 
তার পরে যাকে বলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডবল প্রমোশন । 
ম্পেকুদেশন,। ঘোড়দৌড় প্রথমে । তারপর সেই উপায়ে 
গন্ধ মু্ধন নিয়ে অভ্রের ব্যবসা সাওভাল পরগণায়। 
তার পরে কাপড়ের মিল--জমিদারী-_-টাকা খাটানো- 
চায়ের বাবলা । সে এক এলাহি কাণ্ড” 

“কিন্ধু দাদা, বলেছিলেন দাছু একবার হেসে_-ওজ্তাদের 
ঘার শেষ রাজে--বলে না? তাই এ ভেন ভাগাধরের 
ভরাডুবি হ'তে চলল এই একটিমাত্র দুর্ভাগ্যের একরতি 
মেয়েট] বাগ মানল না কিছুতে । ভগবান্‌ যে কাকে কোন্‌ 
পথ দিয়ে টেনে আনেন নাকে দড়ি দিয়ে তীর চরণের 
আত্তাবলে--কেউ কি জানে ?--এ হেন অতি সঙ্জাগ, অতি 
চতুর মাস্ষের কানে কি না আকাশবাণী ! তা আবার 
পুজোর ঘরে || 

প্রমীলা বলল : “একটু দাড়াও ভাই, একটা প্রশ্ন: 


আকাশবাণী বলতে কী বুঝছ ? পত্যি কি শোনা ষায়? তুমি 
শুনেছ ?+ 

অসিত বলল : "আমি শুনি নি--তবে শোনা যে যায় 
এব প্রমাণ এত বেশি আছে ।» 

প্রমীল| বলল £ "মানে তোমাদ্ধের ধোগাশ্রমে অনেকে 
শুনেছেন এই তো 1?» 


অসিত: “তা কেন? আশ্রমের ধারপাশ দিয়েও 
যারা যায় নি তাদেরও অনেকেই শুনেছে আমি 
একজন সংসারী স্বুল-মাষ্টারকে জানতাম তিনি একবার 
আমার সঙ্গে ধ্যানে বসেই বললেন--তোমাব কি তলপেটে 
একটা ব্যথা আছে ?” 

একেমন কারে জানলেন ? 

তামার গুরুদেব বলে গেলেন।” 

বলেন কি?' 

“আরো বলে গেলেন--তোমাকে সময় হলেই ডেকে 
নেবেন_ভেবো না।, 

“আমি সে সময়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম মিলি-ফদি 
তবুও ভবিষার্ধাণীটা বিশ্বাস করতে পারি নি পুরোপুরি । 
কিন্তু ঠিক সময়ে যখন গৃহ প্রিঘ্পপৰিজন সব ছাড়তে হ'ল 
তখন মানতে হল যে কলিুগেও আকাশবাণী হয়। কিন্ত 
এ ভো মাত্র একটা । আমি বহু দর্শন স্পর্শন শ্রবণের খবর 
দিতে পারি যার--* 

প্রমীলা বলল : “আর বলতে হবে না ভাই। আমাদের 
পোড়া মনে সংশয় আসে বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম-- 
তোমাকে জেরা করতে চাই বলে নয়। কিছু মনে কোরো 
না ভাই, কেমন?” 

অসিত হেসে ওর হাতটা কোলে টেনে নিয়ে বলে : 
“পাগল, না দারোগ11” ওরা হেসে ওঠে। 

চি গু চা 

অসিত ব্লল ; “ওদের বাড়িটি ছিল একটি ছোট 
পাহাড়ের চূড়ায়। অনেক টাকা দিয়ে ও জমিটা রূপকাকা 
কিনেছিলেন শুধু আবটাবাদ রমার ভালো লেগেছিল ব'লে । 
রমা আমাকে পবে বলেছিল--ও এখানে এসেছিল 
আশ্রমের কাছাকাছি থাকা হবে বলে । ব্ূপটাদের যে এটা 
বুঝবার মতন বুদ্ধি ছিল না তা নয়, কিন্ত কেবল এ মেয়ের 
সঙ্গেই তিনি চতুরালি খেলতে পারতেন না। তাই ওজর 
দেখিয়ে বাঁ জমি, পাওয়া যাচ্ছে না বলে মেয়ের অস্থরোধকে 
পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। আমাকে পরে একদিন 
বলেছিলেন একথা একটু ছুঃখ করেই :*বাবা এত তো! 
করি এ একবত্তিটার জগ্রে কিন্তু কিছুতে কি পারি ওকে 
সামলাতে । ও কখন যেকি ক'রে বসে--ভাবি সময়ে সময়ে 


৫৯৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





আর হাসি মনে মনে : ষে পুরুষসিংহকে বড় বড় ভাটিয়া, 
মাড়োয়ারী, পাপা, ইহুদিরাও বাগ মানাতে পারল ন! 
সেই আমি কি না এ ছোট্ট পাখিটার কাছে বেহাত-_ 
একেবারে বেহাত বাবা, সত্যি বলছি। দয়াময় নাম দিল 
তার কে?” 

“কিন্ত এতে ছুঃখ পান কেন ক্বপকাকা? রম! যে 
এ হন বিলাল ছেড়ে ভগবানের দিকে যেতে চাইছে এও 
কি তারই দয়া নয়? 

বুঝি বাবা সবই বুঝি, বলেন বুদ্ধ মাথা নেড়ে। 
'কিন্ত_-এ এক ছাড়া কথাটাতেই চমকে এঠে সংসারীদের 
মন। নৈলে জানো তো! সবই--মেয়েটাকে আমি জোর 
ক'রে বিয়ে দিয়ে তবু ছুখ পাই ভাবতে পাছে সংসারে 
যে অস্থখী হ'ল সে ভগবানের পায়ে শরণ নিয়ে সখী হয়! 
সতা বাবা, দুঃখ পাই আমি এতে । শুনতে আশ্চর্য লাগে 
তবু এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি যে রমা একটু আধটু 
অস্থথী হয়েও যদি রৃতিলালের ঘর করত তো আমি খুসি 
হতাম। তবে পাছে ফের ও বিষ খায় বাবা সেই ভয়েই 
আছি আমি কাট! হ,য়ে। তোমাদের আশ্রমের এত 
কাছে এসে ডেরা ফেলতে রাজি হয়েছি শুধু এ এক 
ধমকে । ও মেয়েকে তুমি জানো না বাবা। বাইরে 
দেখতেও যেমন নরম ভিতরে কি তেমনি শক্ত 1 
ইস্পাত? উন্থঃ-হীরে বাবা হীরে। ঠিক, এ কথাটাই 
ওর সম্বদ্ধে বলাচলে। এক কথায় ও উপোস স্থরু করে 
বা ব্রত নেয় সাতদিন থাকবে শুধু একটু ছুধ খেয়ে। যে 
গৌ ও একবার ধরবে আবু কি ছাড়বার নাম করবে 
ভেবেছ? পাগল! বলে ওকি জানো 1--পরমহংসদেব 
নাকি বলতেন সত্যে আট না থাকলে ভগবান্‌ মেলে না। 
কাজেই যদি ও মুখ ফসকেও ব'লে ফেলে একবার যে দশ 
দিন উপোস করবে তো ক'রে বসে আছে। আবটাবাদে 
বাড়ি না নিলে হয় ত ও বলে বসত--হ বেশ--তবে পনের 
দিনের উপোষ এবার । 

“ছুঃখ হত্ত সত্যিই এ ধরণের কথা শ্ুনে। কিন্তু আশ্চর্য 
লাগত। কারণ রমা আমার কাছে এসে যখন আমার পায়ে 
হাত বুলিয়ে দিত--কিছুতে ছাড়ত নাঁ_-বলত পায়ে হাত 
বুলোতে ওর বড্ড ভালো লাগে-দাছু বলতেন হেসে 


*ও মেয়ের শ্রদ্ধা দেখানোর এ রীতি--ওকে মানা কোরো 
না দ্াদা--করলে কী ধে ক'রে বসবে জানো না তো। 
হয়ত বলে বসতে পারে হাত বুলোতে দিলে না যখন 
তখন নাকে চিম্টি কাটবে--আর কাটবে যদি বলে এক 
বার তো সে সত্য ওকে রক্ষা করতেই হবে__-তাতে 
তোমার নাকের যে ছুর্গতিই হোক না কেন ।, 

“ও হেসে বলত দাছুকে ছোট্র কিল দেখিয়ে : 'আচ্ছ1-_ 
তোলা রইল-_পরে হবে দাছু!, 

“বড় মিষ্টি লাগত ওদের সন্বন্ধ। সংপারী ঠাকুদ। 
নাৎনির মধ্যে মাধুধের অভাব নেই মানি কিন্তু ঠিক এই 
ধরণের 270008116 কথনে। দেখি নি আমি। কারণ 
ংসারে ঠাকুর্টার কাছে নাতনি খুব দরকারি চিজ হ'লেও 
নাৎনির কাছে ঠাকুর! বড়জোর একটা চিত্তরগক সাযগ্রী--- 
তার বেশি নয়। কি্ধ বমার কাছে দাদু ছিলেন একেবারে 
অত্যাবশ্তক ! ওর পৃজোআচ্চা শ্তবৃন্তোত্র শান্পাঠ ধ্যান- 
ধারণা সবেরই সাথী ছিলেন দাছু। স্থবির ও তরুণীর 
মধ্যে এ ধরণের সঙ্ষন্ধ আর কখনো চোখে পড়ে নি 
আমার 1” 

প্রমীলা বলল : “কিন্তু বূপটাদ এতে ছুঃখ পেতেন না? 

অসিত বলল £ “না পেয়ে উপায় আছে? কিস্তুকী 
করবে বেচান্সি? মেয়ের কাছে যে ও বেহাত__-সত্যিই 
বেহাত বলে নি ও নিজে মুখেই 7 তবে দাদুকে ব্ূপকাকা 
ভালোবাসতেন এই যে বীচোয়া। শুধু ভালোবাসা নয় 
শ্রদ্ধাও ছিল আর সেই সঙ্গে একটা প্রত্যাশ' ৭ সন্ন্যাস 
থেকে যদ্দি রমাকে কেউ ঠেকাতে পারে কবে সে দাছু। 
কিন্তু এবানন ফিরে আসি ঘটনালোকে। 

চর ০ ক 

অসিত বলল : “আবটাবাদে যখন আমি পৌছলাম 
তখন একবারও ভাবি নি ষে ওখানে দু-এক দিনের বেশি 
থাকতে হতে পারে। কিন্ধু পাকেচক্রে প্রায় সাড়ে চার 
যাস ওদের সঙ্গে বাইরে কাটাতে হল। অবিশ্তি আমার 
অতদিন না থাকলেও চলত কিন্তু দাছু একদিন হঠাৎ 
বললেন £ “দাদা, রূপটাদের প্রায়ই বুক ধড়ফড় করে-_ 
কখন কি হয় বলা যায় না__-একটু সামলালে তবেই যেও-_ 
গুরুদেবকে লিখে দাও না। তিনি কি. অনুমতি দেবেন 


ভাদ্র 


না তোমাকে এখানে ছু-চার দিন থাকতে? আমি 
বললাম £ প্রুদেব কি কাউকে মানা করেন কিছু করতে 
দাছু?--তবে আশ্রমে আমার--” বলে ইতন্তত করতেই 
দাছু বললেন £ “আর একজন পোষ্যবোন তো? কিন্ত 
এর চেয়ে সেরা সে নয় কখনই । আমি হেসে বললাম £ 
'কেমন ক'রে জানলেন? দাছু বললেন হেসে : “দাদা 
রমার মতন বোন্‌ কোটিতে গোটিক হয় এ তুমি লিখে 
রেখে দাও পরে যখন আমার বয়স হবে এবং তোমার 
পোষ্যবোনের সংখ্যা এক কোটি হবে তখন মিলিয়ে নিও 
_দেখবে তাদের মধ্যে ওর চরিত্র একমেবাদ্িতীয়ম্‌।__ 
তা. ছাড়া'__বলেই গম্ভীর হ'য়ে “ওর বড় সংকট অবস্থা 
যাচ্ছে--ওর পক্ষে কেবল আমাদের মতন ছুই বৃদ্ধের 
সাহচধ ঘোর মরাল্‌ হ'তে পারে কিন্ত জোর কপালের চিহ 
ব*জে মনে করা চলে কি? না দাদা, সত্যি তুমি ওকে 
একটু সঙ্গ দাও । ওর মধ্যে একরোখা ভাঁবটা কেমন যেন 
1100000801-র দিকে ঝুঁকছে বলে আমারও সময়ে 
স্ময়ে আশঙ্কা হয়। তোমার মতন এক-আধটা প্ররুতিস্থ 
সঙ্গী পেলে ও ধাতে আসবে ।--বিশেষ তোমার গান 
শুনে। তুমি বিলেতফেরত দাদা, এটুকু তো জানো 
যে স্াযুর পক্ষে গানের মৃতন শাস্তিপ্রদ মম খুব কমই 
মেলে এজগতে ।” , 

শকাজেই মিলি”, বলল অসিত, "পাকেচক্রে পড়ে 
থেকে যেতে হ'ল-_যদিও মাঝে মাঝে অমিতার চিঠি 
পেতাম--কবে আসছ অসিদা? ওকে লিখতাম বুঝিয়ে 
কিন্ত এসব কথা চিঠিতে লেখাও চলে না কাজেই 
ব্যাপারটা ওর কাছে পরিক্ষার হত না এ নিশ্চয়। তবে 
আমি ভাবতাম অমিতার কাছে আমি তো ঠিক তেমন 
10908816 নই-_ফেমন রমার কাছে। ষাক্‌ গে অহং- 
কারের মতন কি একট! যেন উকি মারছে--তাই আত্ম 
কথা ছেড়ে রমার কথায়ই আসি ফিরে। 

“ষে সমফ্কে আমি ওখানে পৌছই সে সময়ে রূপকাকার 
মাঝে মাঝেই খুব বুক ধড়ফড় করত ব*লে সবাই একটু 
বাস্ত ছিল। আমি আবটাবাদে ওদের অতিথি হবার পর 
থেকে ওথানে প্রায়ই গাঁন হস্ত। রমাও ষোগ দিত-_ 
যখন আমি স্থোক্স গাইতাম। মানে, সহজ স্ুরে। ওর 





শাদা কালো 


-৫৯১ 


কণের একটা ম্বাভাবিক মিষ্টতা ছিল ব'লে দাছু আমাকে 
আরো ধরলেন ওকে একটু আধটু শেখাতেই হবে। 
ও প্রথম প্রথম শিখতে সংকোচ বোধ করত, কিন্তু ক্রমশ 
ওর গলা খুলতে আরস্ভ করল, যখন দু-চার দিন বাদে 
বুতিলাল বিদায় নিল। হ্যা রৃতিলালকে আর উপেক্ষা 
করা চলে না। কারণ ও-ড্রামার নায়ক তো! ও-ই বটে। 
“রতিলালের সঙ্গে সে সময়ে আবটাবাদে আমার দেখা 
হয়েছিল মাত্র ছুদিন। প্রথম দিন বিশেষ কথাবাত? হয় 
নি। কিন্ত দিতীয় দিন ও আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করল 
ওর হোটেলে । বিশেষ ক'রে ধরল বলেই যেতে হ'ল। 
নইলে চায়ে আমি যাই না তুলেও। কে কোন্‌ ফিলম্‌ 
দেখেছে, কিন্বা নতুন কি বই পড়েছে, কিনা এ দুঃসহ 
গদ্যছন্দ_-এসব আর সয় না--তা খুব ভালো হ'লেও না। 
“দেখলাম সাহেবিয়ানাটা ওর কাছে বেশ সহজ হয়েই 
এসেছে । অনেক আছে তাদের সাহেবিয়ান। দেখলে 
মনে হয় অকালকুস্থম--ফুটছেও বটে বাতাসে হেলছে 
ছুলছেও বটে, কিন্তু কেমন যেন বিমনা ভাঁব। 
যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না আকাশ বাতাসের 
সঙ্গে। কিন্বা যেন টবের ফুল। ফুলও বটে, প্রকতির 
ছোঁওয়াও তাতে লেগে-তবু পায় নি সে তার সহজ 
কানন-পরিবেশ । রতিলালের সাহেবিয়ানা এ জাতের নয়। 
ও সিগারেট খাওয়া থেকে ঘোড়া চড়া সবতাঁতেই বেশ 
পাকা সাহেব_-হাগ্ডেড পাসেন্ট মিস্টার ফাম্নেস্‌। 
দেখলে ভালো না লাগতে পানে কিন্তু অন্থত্তি বোধ হয় না। 
“এই জন্যেই ওকে আমার খারাপ লাগে নি। আমি 
বুঝতে পেরেছিলাম কেন ও যোগটোগ বুঝতে পারে না। 
ওর সত্যিই মনে হ'ত ধ্যালট্যানে মানুষ যা দেখে সবই 
হয় স্বকপোলকলিত না হয় ক্রমাগত সাধনের ফলে 
এক ধরণের স্বায়বিক অস্ুস্থতা--21001086190 যার 
বিলিতি নাম। আমাকে দেখে ও যেন একটু ভরসা] পেল। 
দ্বাুকে ওর মনে হয়েছিল সেকেলে । শ্বস্তরেবু উপর দারুণ 
অবজ্ঞ!। 39011৩ বলত ও ঠোট বেঁকিয়ে। তবু আমাকে 
কেন যে ও নেকনজরে দেখল বোঝা ভার। বৌধ হয় 
ধর্মের প্রসঙ্গকে আমি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলাম বলে । 
"ওর একট! দ্দিক আমার বেশ ভাল লাগল। চলতি 


৫৯২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





ভাষায় যাদের বলে খোলামেলা প্রকৃতির মানুষ ও ছিল 
তাদেরই দলে | গোপনিক ভা £98৪:+০--র ছিল না। 
তাই সহজেই ওর দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ তুলল । আমি 
ও বিষয়ে ওর আলোচনায় যোগ দিতে একটু কুষ্ঠিত বোধ 
করতে ও হো হো করে হেসে বললঃ “এমব সেই 
সাবেকি ৪0198096107 অসিত দা । 4১67 21] মঃ৪01925, 
18 86--70৮ 090১6 £9৯ ৪৪0 [009 ১0, 0 7196 28 
00979 6০ 09 1)08090 ৪9০৪৮ 0018 80156188%] 
8191)0) ?? 

“আমি বললাম £ “তোমার সঙ্গে খানিকটা আমি 
একমত মানতেই হবে তবে তুমি আর একটু দর গেলে 
আর মতৈক্য থাকবে কি না সন্দেহ, 

“ও বলল : 'আমি বুঝেছি আপনি কী বলতে চাইছেন-- 
79]198510% দরকার, এই তো? ড1)2৮ ০ 590 
0৮0) 20) 0৮56 1018580000106 080১০ -ব্রদ্ষচর্য না ?? 
বলেই স্থভত্র হবার চেষ্টা! ক'রে বলল, “আমাকে 9০086 
করুবেন দাদা, আমি রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না। 
আপনাকে দেখে শ্রদ্ধী হয়েছে বলেই ডভেকেছি। আমার 
কথায় যি আপনি 81১001090 হন_-ঃ 

“আমি বাধা দিযে বললাম £ "না রতিলাল বিলেত 
আমিও গিয়েছিলাষ, কাজেই আমি জানি ওদের মতামততে 
উপাসনা করতে করতে মানুষ কি রকম অন্ধ হ'য়ে পড়ে 
অজান্তে । তাই তোমার ঠা্টা বিদ্রপ আমি ধরব না, 
মাভৈঃ। কেবল একটা কথা। আমাদের ধর্ম সাধনা 
রম্য গুরুবাদ এসবই যখন সেকেলে ও সবাই জানে তখন 
আমাকে ডেকেছ কেন? 11086 1085৪ ৬6 ঠা) 0000000 
১9৮60 ড0) 009 916 000080008, 820 19, 6139 
019 9591019090 ?? 

*ও সামলে নিল : রাগ করবেন না অসিত-দা। [ু &০০ 
& ৪080816 18 00৮ 12959790%. কিন্তু যাক ওসব 
কথা। বাম্তবিকই ৮৮০ ৪0991] | 0216 ০৪7 
স্ব ০2৪ ৪00 ৪1) 6080 700001706--168 100 100188099৪8 
9৫ 0809. আমি আপনাকে ডেকেছি শুধু এই জন্তে ষে 
আপনাকে আমার ভালো লেগেছে--বিশেষ আপনার 
গান। কেন লেগেছে 0020 8৪৮ 206] 09:7৮ 66] 


০ম, তবে লেগেছে_6099৪ ৪ ০৮. তাই ভাবলাম 
আপনাকে একটু তাতিয়ে দিয়ে দেখাই যাক না--বলে 
ফের হো হো ক'রে হাসি। 

“ওর প্রাণখোলা হাসিটা লাগল ভালো। বললাম 
আমিও হেসেই : “কিন্ত 11986 63:08008 কথাট] সায়েন্স 
বললেও-ওট' খাটে অচেতন জগতে । মানুষ অনেক সময় 
রেগে মৌনভ্রতই হয়--63]7870815 হয় না--এট! একটু 
মনে রাখবে কি? 

*1,96%8 8118]9 1)81209' বলেই ও হাত বাড়িয়ে দলিল 
একমূখ ধোয়া ছেড়ে। তার পর বলল : “কিন্ত )০/17% 
৪99 -শুস্কন আমি কেন ডেকেছি আপনাকে--৮]য 
০৪০ ৪১০০ 019 0081) 86৪0 ৪]11--আমি আপনাকে 
ডেকেছি 60 3801 7007 ৪0109. 

“সেকি হে: বললাম আমি 
নোটিভদের ৪109 দেয় এই-ই 
চিরকাল ।? 

“আহা হা) 8৩ ৪0. 00009 45810% 190 


হেসে সাহেবরা 
তো শুনে এসেছি 


0009 ৪ 10690090 ?--ল1 শুসুন আমি জানতে চাই 
আপনি কী মনে করেন! দাছু আমাকে বলেছেন তিনি 
আপনাকে সবই লিখেছেন। কিন্তু আমার কথাটিও না 
হয় শুনলেনই__আপনাদের এ কেন্রকে না মানলেও আমি 
তত্তারই জীব বটে--বলে ফের হো হো ক'রে হাসি_- 
দিত্যি, ] 0০০৮ ৮261802088০ 06 00000800077 
110 ৪1010 [1 কিন্তু হয়েছে কি, ওল আমার বড্ড 
ভালো লেগেছে । ০ ৭০9১৮ 16 1৪ 
8৪ 81], 00055108] 68 19 &:900007869 ০6 &১ 


৪৪০--1)0% 


৩] ০81৪ 116 700. 00096 8৭071৮-রাগ করবেন না 
$10০798 & 0987--দাছু আমাকে বলেছেন 5০০ 109৪ 
8৪5৭] পাতানো 815695 £৯1০76--হা হা হা, 

“আমি এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললাম : “মেয়েদের 
সঙবন্কে আমরা একটু সেকেলে--এভাবে হাসাহাসি যদি 
করতেই চাও এখানে ফিরিঙ্জি ক্লাবেই পাবে হাসির সাথী। 
আমি উঠি তাহলে? 

ও আমার হাত চেপে ধরল £ 409 ৪1১ 0০০] 
60০988৮55০৬ ০০১1০ 6৪6 & ০০৪--) 


ভাদ্র 


শাদা কালো 


৫৯৩ 





“আমি বললাম £ "আমার এক বান্ধবী আছেন-_ 
আইরিশ--তিনি ছড়া বচেন ইংরেজীতে একটি ছড়া মনে 
পড়ছে £ 
1১198688004) 0০ 0000 001101009 

[1700] 80 00000. ৮1060) 00170181700 1 
০৮ £)0 2)0159110, 0105, 01010 9001) 50 %1010115 

11 5০00 019 616 (0109৮ [10001 

:৪ লজ্জিত হ'ল--এই প্রথম বলল “4 £০০০ 7০- 
আচ্ছা আর চাইব না এমনধার! 

991101008 তীরন্দাজি কিন্তু আমার 6০0101)12176-টাও 

একটু বুঝতে চেষ্টা করলেনই বা। 469 ৪1] 69 172৮9 

10 &0] 056 096 ৮০ 79 &19 6০ 0190 গুম] 0০ 

1০ হাহা হাহা? 

"মনটা একটু নরম হ'ল মিলি! যে মানুষ শুধু অপরের 
ব্যখানিয়ে হাসে না নিজের ব্যথা নিয়েও হাসতে পারে 
তাকে একটু সমীহ করতেই হয়, নয় কি? বললাম: 
“তোমার তরফের কথাটা আমি একটুও বুঝতে চেষ্টা করি 
নিএটা ধারে নিলে কেন? কিন্তু &৩7 211, রূতিলাল, 
আশা করি তুমিও মান্বে ষে মানুষ জন্মায় নি কাঞ্ুর 
দাস বা দাসী হয়ে। তুমি যাকে চাও সে তোমাকে 
যি না চায় সেটা দুঃখের জানি, কিন্ত যে তোমাকে চায় 
ন1 তাকে “চাইতেই হবে” বলে জোর করাটা কি আরও 
ছঃবের নয়? 

“রিতিলাল পিগারেট টানতে টানতে ভাবল খানিক, 

_ পরে বলল : “কথাটা আপনি বলেছেন ভালো। কিন্ত 
আমাকে চাইবে না বাও কেন? এটিও 80], ] আআ 
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"আমি বললাম £ “ভুলটা এবার তোমারই হচ্ছে 
রতিলাল। কারণ আমাকে আমি যে চোখে দেখি আমাঘু 
8 তিনি-ও যে সেই চোখেই দেখতে বাধ্য এটা ধরে নিলে 
া 9110187,এর্‌ মা থাকতে পারে কিন্তু £৪৪1190-এর মধাদ। 
ধাকে কি? 
|. ও একটু ভেবে বলল £ “তাহ'লে আপনি কী করতে 
| বজেন আমাম? 
“আমি একটু আশ্চঘ হয়ে বল্লাম £ “তোমার কী 
৫ 


কতব্য লেটার আমিই বা নির্দেশ দ্রিতে যা কেন, আর 
দিতে গেলে তুমিই বা শুনবে কেন ?? 

শত হঠাৎ বলল : শুন অসিদা। 
0% ৪য0611979 _-০0 ৮1] ৪0:91 00978100. আমি 
এই ৪:001819. করেছি যে, আমি রমাকে ছেড়ে দিতে 
রাঙ্ধি যদি ও পূরো একটি বছর বিলেতে কাটাদ্ব 

“আমি বঙ্গলীম £ শুনেছি । কিন্তু এ তোমার অন্তায় 
আবদার রৃতিলাল--এঃঞিব৮। ওর বিলেত একেবারেই 
ভালো লাগে না।” 

“র্তিলাল বলল : €র কী ভালো লাগে শুনি ?? 

যা তোমার লাগে না!” 

“মানে, ধশ্মে এই তো? 

581200186৮০ 1, 

গাট্টা রাখুন। শুনুন ধর্মে আমার আপত্তি নেই। 
তবে আমি চাই না ও স111-০+-0079-৮181)এর পিছনে 
ছটে মরতে । তাই বলছিলাম-_+ 

'জানি। দ্বাছু লিখেছেন। কিন্তু তুমিকি প্রত্যাশা 
করো আমার কাছে? তুমি জানো আমি সংসারকেই 
মনে কৰি ৮11]-০-০-৮190-ধূর্ষকে নয়। কাঙ্ছেই 
আমি যন্দি বলি যে সংসারে যাবা স্থখ সখ করে ছুটে 
মরে তারাই ছোটে আলেয়ার পিছনে তাহ'লে তুমি কী 
যুক্তি' দিয়ে বোঝাবে যে আমরাই ভ্রান্ত আর তোমরাই 
সত্যসিদ্ধ! না বোঝ না রতিলাল। এনিয়ে তর্ক ক'রে 
ফল নেই। যুগে যুগে অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষই যে ধর্মের 
দিকে গিয়েছেন একথা অ-শ্রেষ্টরাও অন্বীকার করে না। 
কিন্তু ওর ফলে তারা কী পেলেন না পেলেন তার 
বিশ্বাসযোগ্যতা সন্বপ্ধে বায় দিবে কারা--ষারা সে বস্ত 
চোখেও দেখে নি? 

“৪ ওঠে জ্রাড়াল, বলল £ “আমি বুঝেছি অসিদা। 
1158018, না চা] টাও নয়। আমি বুঝতে 
পেরেছি। কারণ আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে 
যে কিছু আপনারা পানই পান-_যেটা আর কোনো গেরুয়া 
ধারীকে দেখেই আমার যনে হয় নি। আপনার কথায় 
আমার শ্রদ্ধা না থাকুক একট] কী 511)7%800 আমি পেয়েছি 
যাকে-0০দ আনা টএট 1৮ 17০80609009" 
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মাতৃভৃমি 
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বেশ। তাহ'লে ওরা যা চায় তাই হোক। রমার বিলেত 
যেতে হবে না। তবে এক কথা: একবৎসর বাদে 
আমি উদয় হব ফেরর--01)9 চা101050 09166 £ আমার 
অস্রোধ এই বছরের মধ্যে ও কোনো আশ্রঘে বা 
মএ০এ৪াট-তে না ধায়। এই বছরের মধ্যে যদি ওর 
মন না বদলায়--7811) ] [00019 60 18859 0097 098 
6০ 7081858 086 829 ৮1], কেমন এই একটি কথা 
আমি চাই--এই একটি বছর ও আবটাবাদেই থাকবে-_ 
আর কোথাও না। 98009 ?? 

“আমি বললাম £ মাকে যতদুর আমি জানি তাতে 
মনে হয় ওতে ও রাজি হবে। ওর আপত্তি অসত্য বিলেত 
দেশটার সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করায় । 

5 7৮001)0- 18075910806 09008 

“হদর্শন প্রাণবন্ত মানুষটির প্রতি কেমন যেন দয়! হ'ল 
কিন্তু শুধু দয়াই নয়। কোথামু যেন একটা ব্যথাও বেজে 
উঠল। দাছু ওকে হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি-_মনে 


হল। তবে সেটা সম্ভবত এই জন্যে ঘ তিনি আমাদের 
আগের £97678100এর লোক। যতই বলি না মিলি 
অতীতের আর বঙ্মানের মধ্যে একটা ফাক থাকেই যার 
ওপর দিয়ে সেতু গড়াও চলে না-_তাই প্রায়ই এ ওকে ঠিক 
বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি ওর সমসামগ়িক_-একই 
ধাতের লোক, অনেকটা একই আবেষ্টনে মান্থষ। তাই 
বোধ হয় আমার কথায় ও এত সহজে স্ুবুদ্ধির দিকে 
ঝুঁকল ঝোকালো দুরুদ্ধি ছেড়ে। 

“পরদিনই ও চলে গেল। যাবার সময়ে আমাকে দিয়ে 
গেল ওর ব্ূপো বাধানো একটি সুন্দর ছড়ি। 

“যখন বেড়াবেন একা একা একটু ভাববেন আমার 
কথা । 

“কী ভাবব শুনি? 
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হাহাহা হা।? 
ক্রমশ 


০০ 


দ্বন্ব 


(গল্প) 
শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী 


চীফ মেডিক্যাল অফিসার বিখ্যাত কে, এন. গাঙ্গুলির 
মেয়েকে বিয়ে করতে না চান্স এমন ছেলে ওদের সমাজে 
বিরল ছিল। ইংরেজী৷ ভাষায় ওর নাকি অসাধারণ দখল 
ছিল, জামণীন ফ্রেঞ্চ ভাষণও ওর কথস্থ, এ ছাড়া চমৎকার 
ভঙ্গিমায় ও জাপানিতেও কথা বলতে পারতো । 
কথায় বলতে গেলে ইউরোপীঘ্জান্‌ চালচজনগুলি আত্রেয়ীর 
নখদর্পণে ছিল যেন, খেলাধূলা, নাচগান প্রভৃতি খুঁটিনাটি 
কার্ধাগুলিও সে নিথু'ত অস্থকরণে আয়ত্তাধীন করে নিদ্বে- 
ছিল। 

এ হেন মেয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ সমান্জে লোভনীয় বই কি; 
অনেক তরুণই ওকে সহধর্টিণী ক'রে পেতে চাইত। 


এক 


সেদিন আত্রেয়ীর জন্মোৎসব উপ্সক্ষে ওদের গৃহে 
নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। সন্ধার পর বেশ জমকালে! 
এক “বল-ডান্স” অঙুষ্ঠান স্থসম্পন্ধ হয়ে গেল, আত্রেয়ীর 
নৃত্যসজী তরুণ ব্যারিষ্টার মুকুল দত্ত বললো, “আপনার 
ফিগারটা চমৎকার কিন্ত মিস্‌ গাঙ্গুলি, ভান্দের ভঙ্জিমাটিও 
তাই ভারী হ্বন্দর হয়--আমি কি ভাবছি জানেন, কে সে 
ভাগ্যবান যার ঘর আপনি আলোকিত করবেন; সত্যি 
কথা বলতে কী আপনাব মত আ্যারিষ্টক্র্যাসি বঙ্জায় বেখে 
চলতে খুব কম মেয়েই পারে। 

মুকুল প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চুকুটে 
একটি লঙ্বাটান দিল! 


ভাদ্র 


দ্বন্দ্ব 


৫৯৫ 





মিহি স্থবরে খিল্থিল্‌ ক'রে হেসে উঠে আত্রেয়ী বললে 
আপনার আক্জকালের ও সম্তা আযরিষ্টক্র্যাসি খেদি- 
বুঁচিও বজ্ঞায় রাখতে পারে? বেশী কিছু নয় মি: দত, 
কয়েকবার বায়োস্কোপের আধুনিক ছবিগুলো দেখতে 
পেলেই ব্যস, ওইখানা টেবিল সাজান, চামচ কাটা নাড়া 
আর ওই রূপসজ্জা কেতাছুবস্ত হয়ে ওঠ] ওদেব কাছে 
অনায়াসলন্ধ হয়ে যাবে । যতই অজ্ঞ সে মেয়ে হোক 
না কেন আপনি দেখবেন ছুদিনে কীাসার বাসন তালাক 
দিয়ে কাচের বাহ্ছনের আমদানী ক'রে ফেলতে পারে_” 

ক্ষণকালের জন্যে মুকুলের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছলো, 
তবু সে নিজেকে সংধত রেখেই বললো-_-“তাহ'লেও মিস 
গাঙ্গুলি, স্যর দীপ্চি আর চাদের কিরণ ছুটে! এক জিনিস 
নয়; আপনি নিজন্ব মহিমায় উজল, তাই আপনার সঙ্গে 
কারও তুলন! হয় না--,তাই আমি বলছিলুম, আপনি যাকে 
বিয়ে করবেন--” 

“বিয়ে আমি করবো কি না সে কথা আমি নিজেই 
এখনও জানি না যিঃ দত্ত |” 

সথমিষ্টস্বরে আত্রেয়ী আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল, 
ওর কথার মধ্যে রুক্ষ ভাবে মুকুল বলে উঠলো।-“বিয়ে 
যদি না করবেন, ভবে এমন কারে ফ্রার্ট করে ঘোরেন 
কেন?” 

"ক্লার্টআমি করি না মিঃ দত্ত,” গম্ভীর গলায় আত্রেয়ী 
বললো--“আপনার! এ কথা শ্বীকার করেনকি না জানি 
না, আমরা প্রত্যেকে পারিপাশ্থিকের কলের পুতুল মাত্র, 
তাই যে শিক্ষা, ষে সংস্কারের মধ্যে আমরা গড়ে উঠেছি, 
তার প্রভাবমুক্ত আমরা সহজে হ'তে পারি না, অণু 
পরমাণুতে সেই রক্কের আ্োত বয়ে যায়, 
তাই বলে নিজের সত্তা, সত্তার সুন্দর বসন্ত ভালোবাসাকে 
সস্তা করে দিতে পাবি নাঁ-* 

উচ্চকঠে গ্লেষের হাসি হেসে মুকুল বলো, “তাই 
. সেই পল্ীগ্রামের বাউুলেটার পিছনে পিছনে ফেউর মত 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন-- 

. একটু গর্বমিশ্রিত স্মিত হাসি হেসে সেদিন আত্ম উত্তর 
দিয়েছিল-_ “ওই বাউতুলে আপনাদের মত মেকী সাহেব 
থে নয়--তা সত্যি, তবে সে রাজপুত্র এ কথা জানবেন--, 





ভাগা যথেষ্ট স্থপ্রসন্ন হজে তবে বাজার বাড়ী জন্ম তয়।” 
ভারপর সেই গর্বের ভঙ্গিমায় ত্চপ দুলিয়ে আত্রেয়ী ঘর 
থেকে বের হয়ে গেছেলো। 
চে ক চি 

সত্যি কথা । আত্রেম়ী সহপাঠী এক রাজ্কুমারকে 
ভালোবেসেছিল। রাজপুত্র বই কি--; আজও কুমার 
মণালের বাপ রাজা উপাধিতে ভূষিত, বাঙ্গলার এক 
পল্লী অঞ্চলের দিঘাপাতিস্বা গ্রামে রাজা মুগেন্রনারায়ণের 
প্রতাপ কে নাজানে? অথচ প্রজ্াবাৎসলো পল্ীপ্রীতিতে 
ত্বার অস্তর ছিল নিরস্তর উদ্ধদ্ধ। নিজস্ব রুচিগত 
আদর্শের মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করে চলতেই 
তিনি পছন্দ করতেন। তাই রাজধানী সহব অঞ্চলে 
এবং পার্বত্য প্রদেশে স্বাস্থ্যস্থন্দর আবাসস্থল রয়েছে, 
তবু পল্লী-প্রাসাদই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতেন। 
ছুই ধারে দেবদীরু-কুঞ্জে স্থসজ্বিত ছায়াটাকা সড়কের পথ 
গ্রামে গিয়ে মিশেছে, তারই এক প্রাস্তে সুউচ্চ প্রাচীর- 
বেইিত প্রকাণ্ড রাজসৌধ, আমোদ-ভবন, পৃজামন্দির, 
পশ্তশাল!, ফলের বাগান প্রভৃতি অতিক্রম করার পর 
টাওয়ার-ক্লকে সুসজ্জিত, রুচিসম্পন্গ দ্েউড়ি,_ সশস্ত্র 
প্রহরী নিষুক্ত রয়েছে। গৃহ-অভান্তরে বাহির মহল, 
অন্দর-মহল প্রভৃতি পরিবেষ্টন করে ফুপ্সের বাগান, টেনিস 
লন ইত্যাদি। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড এক 
পুষ্করিণী, শ্বচ্ছ তার জলোচ্ছাসে তীর টলমল করছে, মশ্মর 
রচিত ঘাটের চত্বরে তখন পত়্ীসহ রাজা মুগেজনারায়ণ 
সমাসীন। বয়স চল্লিশ-বিয়ালিশের মধো, রাণী মধুঅবার 
তার চেয়ে কিছু কম। শ্রাবণের বর্ষপক্লাস্ত সন্ধ্যা তখন আসন্ন 
হয়ে এসেছে, পরিস্নান দিগন্ত ধূসর, কেয়াফুলের মি 
গদ্ধে বাতা আমোদিত। এ হেন সময় তীরস্থ একখানি 
জলবিহারের নৌকার দ্িকে তাকিয়ে রাণী মধুস্রবা 
বললেন-- “নৌকাখানা কতদিন অব্যবহাধ্য হয়ে পড়ে 


রয়েছে, মবণালের বয়স যখন আমাদের ছিল কতই না 
জলকেলি করেছি-_” 

রাজা মৃগেন্্রনারায়ণ একটু রহশ্য করে বললেন-- 
এস না বাণী, আজও আমরা আগের মত জলনৃত্য স্বর 
করে দি--বয়স হয়েছে এখন আমাদের ? তার জন্য কী? 
বুড়োবুড়ির প্রেম উপভোগ্যের বইকি--* 


৫৯৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





পাতলা ঠোটে তক্ণীহ্থলভ হাসি হেসে মধুজ্ববা 
বললেন--*দরকার নেই আর ওই উপভোগ্যের বস্ত 
হয়ে, পরীক্ষা হয়ে গেছে, খোকনকে তুমি লিখেও দাও, 
তাড়াতাড়ি চজে আস্কক, এই শ্রাবণেই ওর কিন্তু বিষ্ব 
দিতেই হবে, বউ আসবে, ওরা ছুজন আবার আমাদের মত 
নৌবিহার করবে--”একটু থেমে মধুত্রবা আবার বললেন, 
“মেয়েটি কিন্তু আমাদের দেশের হওয়া চাই, 
তা না হ'লে সহ্থরে মেয়ের আবার এই গ্রামে মন বসবে 
না_ 
রাজা বললেন_-তা ছাড়া আমারও মৃণালকে বড় 
দরকার হয়েছে, অথচ সে লিখেছে তুমি বোধ হয় শোন নি, 
পরীক্ষার ফল জেনে একেবারে আসবে, এ দিকে মাধব 
পাড়ায় একট। পুকুর না কাটালে প্রঞ্জাদের বড় কষ্ট, তার 
পর চাষীদের জন্তে ইস্কুলট! খুললুম,--আমি এক আর পেরে 
উঠছি না» 
এই সময় দাশী রূপার ট্রেসহ একখানি চিঠি ওদের সমীপে 
পৌছে দিয়ে গেল চিঠিখানা কোলকাতা! থেকে মৃণাল 
মুগেন্দ্রনারায়ণকে লিখেছে । ৃ 
সংক্ষিপ্ত একখানি চিঠি, কিন্ত তা পাঠ করতে মুগেক্- 
নারায়ণের বুকে যেন একটি শেল বিদ্ধ করলো, প্রফুল্প মুখটা! 
বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কয়েকটি মুহূর্ত কিংকর্তবাবিযূড়ের যত 
থেকে তিনি চিঠিখানা সজোরে স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করলেন । 
মধুন্্রবা পড়লেন, পুত্র লিখেছে__ 
*শ্রীচরণক মলেযু-- 
বাবা, আমাদের বি-এ পরীক্ষার রেজাণ্ট বের না হলেও 
আমি খবর পেয়েছি-_আমি ভালো ভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছি 
শীঘ্রই বাড়ী ফিরছি। কিন্তু এর আগে আপনার নিকট 
একটি প্রার্থন! জানাচ্ছি--বিখ্যাত চীফ মেডিক্যাল অফিসার 
মিঃ কে. এন. গাছুলির মেয়েকে আমি বিবাহ করতে 
ইচ্ছা করি, এ বিষয় আপনার এবং পুজনীয়া মাভাঠাকুরাণীব 
মত পেলে বিশেষ আনন্দিত হই। আপনার পত্রের 
প্রতীক্ষায় রইলুম | সম্র্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। সেবক 
পাল” 
মধুঅবাও কিছুক্ষণ একটিও কথা বলতে পারলেন না 
তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন--"তখনই 


তোমায় বারণ করেছিলুম, খোকাকে কোলকাতায় পাঠিও 
না, কী দরকার রাজার ছেলের এম-এ বি-এ পাশ করে-- 
একে বনেদী বংশের ছেলে, তায় সুন্দর চেহারা আবার 
লেখাপড়া শিখছে__এ ছেলে পড়তে পায় নাকি_ছুঁচোল 
মেয়েগুলোর সব জিব লকৃলক্‌ করে --?) 

মুগেন্দ্রনারায়ণ তখনও স্থাণুর মতই স্থির, অসাড়? স্ত্রীর 
একটি কথারও প্রত্যুত্তর করলেন না, নির্বাক ও্টপ্রাস্তে ষেন 
যুক হয়ে গেছে কণ্ঠশ্বর 

মধুশববা পুনরায় বললেন-“নিজেরা সব জাতিধর্্ম খুইয়ে 
সাহেব সেজেছি না বোষ্টম বনেছ্ছি তার ঠিক নেই-- 
যত সব গ্রেচ্ছপনাছিং_| ও মেয়ে এ সংসারে আনলে, 
মা-লক্্মী অত অনাচার কিছুতেই সইবেন না-” 

এইবার মৃগেন্্রনারায়ণ যেন আগ্নেঘগিরির মত উৎসারিত 
হয়ে উঠলেন, বলল্নে-_“না রাণী, সে কিছুতেই হ'তে পারে 
না, তাহ'লে আমার সোনার সৌধ ধুলিসাৎ হয়ে যাবে ষে। 
তুমি জানো আমার এই চাষীদের ইস্কুলের পিছনে কত 
বিরাট আদর্শ, কত বড় কল্পনা প্রচ্ছযর় হয়ে রয়েছে, যুণাল 
নাহলে সব যেব্যর্থ হয়ে যাবে! নানা আমি গে সে 
কথা ভাবতেই পারছি নাঁ, কিন্তু স্হরের মেয়ে, সাহেব 
মাহষের মেয়ে এখানে এই পল্লীগ্রামে থাকৃতে কী রাজী 
হবে, শোন রাণী আজই দাজ্জিলিং মেলে আমি কোলকাতা 
চলে যাচ্ছি, কাল আসাম মেলে যেমন ক'রে পারি থোকাকে 
নিয়ে ফিরবো--” 


ষধুশ্ববা আাচলে চোখের জল মুছে ফে ল বললেন-_ 
“বাধারাণী ওর সুমতি দিও মা।” 


কী ক কা 

সহরের উপকণ্ঠে কোলকাতার বৃহত্রম প্রাসাদ। 
পরদিন সকালবেলা বাড়ী পৌছে মৃগেন্দ্রনারায়ণ সর্বব 
প্রথম মুণালকে ডেকে পাঠালেন। ম্বণাল তখন চা পানের 
পর গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে একটি ইংরেজি উপন্তাস 
পাঠ করছিল। পিতার এরূপ অভাবনীয় আগমনে 
বিশ্মিত সে কম হয় নি, সংবাদ না পাঠিয়ে তিনি তো 
এক্ধপ অপ্রত্যাশিত ভাবে কখনও এসে উপস্থিত হন্‌ না? 
তবে? তবে,বিবাছে কী ভার অনুমতি নেই-_মৃণাল 
আর তাবতে পারলো না, চঞ্চল পদক্ষেপে পিতা সামীপ্যে 
গিয়ে উপস্থিত হু'্গ। 


ভাদ্র 


হবন্ব ৫৯৭ 





মৃগেজ্জুনারায়ণের পরিধানে তখনও গাড়ীর বেশ. 
প্রসাধন, চুলগুলো অগোছাল, চোখে মুখে একটা উদ্বেগের 
ভাব সুস্পষ্ট ব্রেখায় আকা রয়েছে। একখানি সোফায় 
শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিলেন, পুত্রের দিকে ক্লান্ত চোখে 
তাকিয়ে বললেন --মৃণাঙ্ি এসেছ? বস।” বাইশ বছরের 
যুবক পুত্র। সৌম্ সুন্দর চেহারা, তারুণ্যের দীিতে 
চোখ ছুটি উজন, গৌরবর্ণ উন্নত কপালে কয়েকটি 
কৌকড়ানো চুল ছড়িয়ে রয়েছে । কয়েকটি মুহূর্ত ওর 
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ৃগেজ্ছনারায়ণ বললেন_- 
“তোমার চিঠি পেয়ে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি 
খোকা আমি--, আমি ইচ্ছে করি না তুমি আধুনিক 
সমাজে বিয়ে কর-_, তাই” 
আর শোনবার মত স্থিধ্য কুমার মুণালের ছিল না, 
সে অসহিষ্ণু কঠে বলে উঠলো-মে হয় না, সে কিছুতেই 
হয় না বাবা সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে যে__* 

“সমস্ত ঠিকঠাক কী রকম,” এবার রুক্ষ স্বরে রাজ মৃগেন্জর- 
নারায়ণ বললেন, “আমি তোমার অভিভাবক বতামান 
থাকতে ঠিকঠাক হয়ে গেল কী রকম 1?” 

কুমার মৃণালেরও তারুণোর গরম রক্ত এবার টগবগ 
করে ফুটতে স্থুরু করলো, উদ্ধত ভঙ্গিতে সে বললো__ 
“আমিও যে সাবালক হয়েছি, একথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন 
কেন ?” 

বিশ্ময়ে মৃগেন্দ্রনারায়ণের কণঠস্বর মৃক হয়ে গেছলো, 
তিনি আর একটিও বাক্য বায় করুতে পারলেন না। 
কথাটি ষথার্থ যে পুত্র সাবানক হয়েছে, কিন্তু বাপ-মা যে 
স্বপ্নেও সে চিন্তা করতে পারেন না। সন্তানের শৈশব ও 
বালের শ্বৃতি যে বাপ-মার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রেখে 
দেয়। তাদের ক্ষমতার কথা তাদের চিন্তায় বাধা দেয়, 
অক্ষমতার অসহায়তাই স্মরণে আসে শুধু! এরই নাম 
কী অপত্য-প্রীতি? একেই কী বলে সম্ভতানবাৎসল্য ? 
পিতাকে নীরব দেখে এবং যৌনতাই সম্মতির লক্ষণ 
ভেবে, এবার একটু নর ভাবে মৃণাল বললো--“ছেজেকে 
াধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে যখন আপনার মনে 
কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, তখন আধুনিক মেয়েকে তার স্ত্রী করে 
দিতে--, আপনি একটু ভেবে দেখুন বাবা_-* 


প্রশ্ন জটিল। গন্ভীর গলায় মৃগেক্্নারায়ণ বললেন, 
_“আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না, তোমার যা ইচ্ছে 
তাই করতে পারো, বে ভয় পেওনা, আমি 
তোমায় ত্যাজাপুত্র করবো না, অভিশাপ দেব না-শুধু 
ভাববো মৃণাল আমাদের সাবালক হয়েছে ।* একটু 
বেদনা-মিশিত প্লেষের হাদি হেসে তিনি রাজসিক 
ভঙ্গিমায় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন । 

ক স্‌ ক 

অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কুমার মুণাল সেই 
একভাবে সোফায় বসে বুয়েছে, ধখন বেয়ার! এসে আ্লানের 
সময় হয়েছে জানাল, ওর মনে হোল যেন দুঃস্বপ্ন থেকে 
জেগে উঠলো । সত্যই কী বাবা এসেছিলেন? তার 
সঙ্গে সে তর্ক করেছে, তিনি কি আবার ফিরেও 
গিয়েছেন? এ কথাগুলি মুণাল কিছুতেই বিশ্বাপ করতে 
পারছিল না। ওকে নীরব দেখে বেয়ার! পুনরায় বললে, 
“সানের সময় হয়ে গেছে যে ছোট হুজুর-_* 

“বাবা ফিরে গেছেন নাকি রে শ্তামল।ল?” অক্দুট 
গলায় মুণাল ওকে জিজ্ঞেম করলো । 

“জী হুজুর,” শ্যামলাল বললে, "সকালবেলা দেখলুম 
বাজাবাহাছর এলেন, আবার ফিরেও তো গেলেন--” 

“আচ্ছা তুই যা শ্যামলাল, আমি একটু পরে ত্রান 
করতে যাচ্ছি”*--"অন্যমনক্কের মত মৃণাল ওকে বললো । 

কিন্তু একটু পরেও ওর ওঠবার কোনই আগ্রহ প্রকাশ 
পেল না, ও ভাবলো, এমন তো! কতই ঘটে, ও আত্রেম়ীকে 
কোনও কথা না জ্বানিয়ে আজকে রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী 
চলে যাবে, মা-বাপকে সে স্ত্ধী করবে। কিন্তু পর মৃহূর্তেই 
আন্রেয়ীর ছবিখানা দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে 
ও ভাবলো-না কিছুতেই আত্রেয়ীকে ফাকি দিতে পারে 
নাসে অসম্ভব। ওর একদিনের কথা মনে পড়লো, 
তখন ওর মাজ্জ কয়েক দিন আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ 
হয়েছে। যেদিন ওদের কলেক্তে একজন অধ্যাপকের 
বিদ্বায়-উৎসব ছিল, সভা ভাঙতে নন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, 
অগ্রহায়ণ মাস, অথচ গরম কাপড়ও সঙ্গে কিছুই আনে নি! 
গাড়ীর অপেক্ষাস্থ গেটের সম্মুখে দাড়িয়েছিল, গায়ে 
আদ্দির পাঞ্জাবি, ষেন ওর হাড় পধাস্ত ঝাঁপিয়ে দিয়ে 


৫৯৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





হিমেল বাতাস বইছিল। এই সময় পিছন থেকে আত্রেযী 
এসে বললো “কি গো আপনভোলা রাজপুত,র, শীতে 
কাপছেন দীড়িয়ে” গরম কাপড় সঙ্গে নেই?" 
একটুও সে অপেক্ষা না করে নিজের শালখানা! ওর কীধের 
ওপর রেখে দিল । ও বাধা দিয়ে বলে উঠলো আর তুমি, 
আপনি? নানা, একি করছেন? আপনি কি গায়ে 
দেবেন?” উচ্ছৃসিতভাবে হেসে উঠে আত্রেয়ী বলেছিল 
“জানেনই তো আমরা আধুনিকারা অত্যন্ত আত্মচকিত 
অত্যন্ত আত্মপ্রিয়; বাত্ত হবেন না, মা আসবেন গাড়ীতে 
নিতে, ত্বার সঙ্গে কিছু থাকবেই--* 

মধুর স্মৃতিতে মৃণালের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো । এই 
সময় বেয়ারা এসে জান।ণ টেলিফোনে আব্রেয়ী গাুলি 
ওকে ডাকছে। ও গিয়ে রিসিভার ধরতে আত্রেম্মী 
জানাল--"ওর মাসতুত ভাইয়ের ফরাসী স্ত্রী কয়েক ঘণ্টায় 
জন্যে দেখা করতে এসেছেন, অন্য জায়গায় এনগেজমেণ্ট 
আছে, শীপ্রই চলে যাবেন, উনি ইচ্ছে করেন ম্ণালকে এক 
বার দেখতে, ম্বণাল যদ্দি__” 

খুশি হয়েই ম্বণাল সম্মতি প্রদান করলো | 

০ ক ক 

মিঃ কে. এন. গাঙ্গুলির ছোট বারান্দায় একখানা শ্বেত 
পাথরের টেবিলের উপর আত্রেয়ী রিসিভার নামিয়ে রাখতে 
ওর ফরাসী বৌদি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করুলেন-- 
“আসবে তো! ভাই তোমার সুইটহার্ট? ( প্রিয়তম )৮ 

নিশ্চয়ই" মধুর হেসে আযেত্রী উত্তর দিল। 

কিন্তু তোমার দাদার কাছে শুনলুম, ও অভিজ্ঞাত 
বংশের ছেলে হলেও আমাদের সমাজে অভ্যস্ত নয়-- 
তার পর মাত্র এই বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, কিছু ফরেনের 
এডুকেশন? 

“ফরেন এডুকেটেড, হবার দিন গু তো চলে যায় 
নি বৌদি--* উৎসাহের সঙ্গে আয়েত্রী বললে__“কথা আছে 
বিয়ের পর আমরা ছুজনে হোল ওয়ার্লড ট্যুর করবো, 
এই ভ্রমণটাও কম বড় একটা শিক্ষা নয়--আর পয়ুসা 
থাকলে কোন্‌ সমাজে না অভ্যস্ত হওয়া ষায় বল? 
আধুনিক রুচিসম্পন্ন করে বাড়ী-ঘর সাজিয়ে ফেলতেই 
বা কতক্ষণ? শুধু ইংরেজী কেন? আমেরিকা, রাশিয়া 


সব সমাজের স্টাইলই নখ-দর্পণে হয়ে বাবে তখন-_তোমায় 
কিন্তু এখন থেকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি বৌদি। প্রত্যেক 
ড়্দিনের বছুটিতে আমাদের বাড়ী আস্তেই হবে। 
লক্ষৌ, লাহোর যত্তদূরেই তুমি থাকো না কেন-” 

এই সময় মৃণালের গাড়ীর বাঁশী বাইবে বেজে উঠতে 
ওর! ছুজনে গেটের দিকে তাকাল । ফরাসী মহিল! 
মুণালের সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনে ঘতখানি নিরাশ হয়ে- 
ছিলেন, তাকে দেখে তার চেয়ে বেশী আশাহত হলেন, 
কারণ মালের পরিধানে ছিল নিতান্ত দেশীয় বেশভূষা, ধুতি 
ও পাঞ্জাবি । 

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি চলে গেলেন, তার 
গাড়ীর বাশী দুরে মিলিয়ে গেলে অভিমানক্ষন্ধ কে 
আত্রেয়ী বললো--“তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলুম 
মুণাল, আমার ফহাসী বৌদি এসেছেন_তবু তুমি এই 
্তাষ্টি ড্রেস পরে এলে? কেন সেই ভাল স্থাটটা পরতে 
পারলে না ?” 

স্তিমিত শিখায় যে প্রদীপ জলছিল বাতাস পেয়ে তা 
যেন দাউ দাউ করে জলে উঠলো, উত্তপ্চ কঠে মৃণাল 
বলল--"সে আমার যা খুশি পরে এসেছি, তোমাদের 
ফরাসী মহিলাকে সন্মান দেখাতে আমার জাতীয় পোষাক 
ছাড়বো কেন? এই জন্যেই তো তোমাদের এই ইজ-বঙ্গ 
সমাজকে, আধুনিক রুচিকে অনেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে 
চান না_ শূন্ত, নি:সীম শৃন্ততায় একেবারে ফাকা নিছক 
অন্করণের ভিত্তির ওপর তোমাদের এই ,ঠঢাইল আর 
ফ্যাসানের বনেদ গড়ে ওঠে 1” 

এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুণালের কাছে আজ্রেয়ী ছুই 
বৎসবের মুখর আলাপনের মধ্যে এই প্রথম শুনলো । তাই 
ও এতগুলি কথার একটিও উত্তর দিতে পারলো! না 
বিস্ময়ে ওর কঠস্বর নির্বাক হয়ে গেছলো, মূক ওপ্রান্ত 
থরুথব্‌ করে কাপছিল। অর্থহীন দৃষ্টি মেলে খোলা 
জানালার বাইরে ও তাকিয়ে রইল। ক্রমে ওর ঘন 
কালো চোখের উদাস চাহনি ছলছলিয়ে এল, শু দুটি 
সজল হয়ে উঠলো । কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে গালের 
উপর পড়লো। 

মুণালও নিতান্ত কম অন্তপ্ত হয়নি, ও ভাবতেই 


ভাদ্র 


ছন্ৰ 
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পারছিল না আত্রেয়ীর প্রতি এরূপ উক্তি সে কী করে 
করলো। আব্রেয়ী ওকে বন্ধাবর বলেছিল, “তোমরা রাজা 
মহারাজা তোমাদের সমাজের যোগা আমি নই--”তবু সেই 
তো ওকে অন্তরলক্্মী করতে সাদ্রর-সম্তাষণ জানিয়েছিল। 
মুণাল আর অপেক্ষা করলো না, নিকটস্থ একথানি টেবিলের 
উপর আত্রেমী বসেছিল, ও তার একখানা হাত নিজের 
হাতেরু মধ্যে টেনে নিয়ে বললো,“আমায় ক্ষমা কর আত্রেয়ী, 
আমি ইচ্ছে করে তোমায় কষ্ট দিই নি, আমাদের রক্ষণশীল 
সংসারের অন্তস্ত বক্তব্যগুলো আমার অবচেতন মনে 
আবরিত ছিল, আজ আমার অজ্ঞাতেই তা প্রকাশ হয়ে 
গিয়েছে, তুমি বিশ্বাস করবে না, তোমার ছুটো ন্মেহমধুর 
কথা শুনতে আমার বেদনা-আর্ত মন কতখানি উৎস্থক, 
কতখানি কাঙাল হয়ে রয়েছে যে--” 

এবার আর টুপ করে থাকৃতে পারলে! না আত্রেয়ী, 
"বেদনা-আর্ত মন” ও চমকে উঠলো, একটু কেপে উঠলো, 
আস্তে মুখালের লোফার কাছে এগিয়ে গিকে ওর অবিন্যন্ত 
রুক্ষ চুলগুলি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে গুছিয়ে দিতে দিতে মিষ্ট 
করে বললো, “বেদনা-আর্ত মন কেন বলছ মৃণাল? কী 
তোমার হয়েছে মামাকে বলবে না? তোমার চেহারাও 
কী রকম ধেন--+ 

এবার মুণালও আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে! 
শা, চোখের কোণ দিয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, 
ধেন শ্রাবণের বর্ষণ অস্তে গ্রীন্মের প্রচণ্ড উত্তাপ কতকটা 
প্রশমিত হয়ে এল। ছুর্ববল মনকে এবারও আমত্ত করে 
নিছে আন্রপূর্বক ঘটনাটি বিস্তারিত করলো। সম্ত 
শুনে এবারও আত্রেয়ী একটি৪ কথ! বলতে পারলো না। 
ওর বেদনা-গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে ম্ণাল বললো, 
"আমি বাবাকে জানিগ্জেছি আমি তোমাকে বিয়ে 
করবই--* 

তার পর অস্ফুট গলায় আত্রেয়ী বললো--“তিনি যদি 
. তোমায় ত্যাজ্যপুঅ করেন?” 

"না তা করবেন না, তিনি জানিয়ে গেছেন,” মৃণাল 
বললো। 

এবার আত্েয়ী যথেষ্ট আশ্বাস অনুভব করলো, বললো-- 
"শিতাস্তই তারা ধদি আমাদের সঙ্গে সন্বস্ধ না রাখেন, 


আমরা কী কনুতে পারি বল? আর সম্বদ্ধ রাখলেও 
আমরা তো] গিয়ে সেই পাড়াগায়ে থাকতুম না, স্থতরাং 
আমাদের পক্ষে দুই-ই সমান--” 

“আর তা ছাড়া, মৃণাল বললো, “আধুনিক শিক্ষায় 
ছেলেকে যখন শিক্ষিত করেছেন, জীবন-স্জীনিটিও তার 
আধুনিকা হওয়া! দরকার একথ! বোঝ! উচিত তাদের--” 

তার পর ওরা মৃণালের বাপ-মায়ের সাহাযা না! পেলেও 
কী উপায়ে বিবাহ-কারধ্য সম্পন্প করবে, সেই আলোচনায় 
মন দিল । 

ক সং নং 

কিন্তু যতই উৎসাহের সঙ্গে ওরা বিবাহের আয়োজনে 
মেতে উঠুক না কেন, শেষ পধ্যস্ত মত পরিবর্তন করতে 
ওদের হয়েছিল বৈকি! একেই বলে বোধ হয় বিবেকের 
অন্থগত মন, বিবেক-অস্ুপ্রাণিত অস্তর। তাই আত্মেয়ীর 
ফরাসী বৌদি লক্ষৌ থেকে যখন লিখলেন--“তোমাদের 
নাম্পত্য জীবন মধুময় হোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, 
কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তোমাদের বিবাহ- 
উৎসবে ,আমি যোগদান করতে পারছি না, কারণ 
জানো তো আমার ছেলেটি অত্যন্ত ছোট, কাজের বাড়ীর 
নানারকম অনিয়মে ওর প্রতি হয়তো! বা অযতু হয়ে যাবে-- 
পনেরো দিনও হয় নি ও টাইফয়েড থেকে উঠেছে। তাই 
তোমার দাদা কী বলছেন জানো, “আত্রেয়ীর বিয়েতে 
যাবার তোমার কতদ্ধিনের সখ, আর ছেলের জন্য তুমি 
এতখানি স্বার্থ ত্যাগ করছো,ভবিষাতে ও কী তোমায় যথার্থ 
মধ্যাদা দিতে পারবে? তা! না পারুক কী বল ভাই আত্রেয়ী, 
আমি তখন ভাববো আমি তার উপযুক্ত মানই তাই সে 
আমায় সম্মান করতে পারে না” 

এই পধ্যস্ত চিঠিধান1 পড়েছিল আত্ম, তার পর সে 
অন্থমনস্ক হয়ে গেছলো।. মা এসে বললেন, “চল না আজ 
হ্বামিলটনে গিয়ে গয়নার অারগুলো দ্রিয়ে আসি, আর 
বেশী সময় কই?” 

আত্েয়ী বললো-_“না মা আমি ম্বপালকে বিয়ে করবো! 
না ভাবছি--»” 

“নে কীরে?” বিশ্বয় প্রকাশ করে মা বললেন। 

আত্রেয়ী বললে-_“ও দের ছেলে, ওঁদের ফখন মঙ নেই 
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কী দরকার বল ওদের ওই একট! ছেলেকে নিয়ে টানাটানি 
করেন?” 

মা খুশি হয়ে মেয়েকে সমর্থন ক'রে বললেন_-“আমিও 
সে কথা অনেক দিন ভেবেছিলুম শুধু তুই দুঃখ পাবি 
বলে চুপ ক'রে ছিলুম, জানিস আত্রেয়ী এ কথ! নীতি 
বাক্য নয় অথবা শিক্ষালমূক নয়, প্রধান কথ! বাপ-মা- 
বঙ্জিত জীবন একট। বিরাট শৃগ ছাড়া আর কিছুই 
নয়_ পু 

এই সময় ভৃত্য এসে জানিয়ে গেল-_গাড়ী বের কথা 
হয়েছে__মা বললেন_-ণচল না আব্রেয়ী, দীরপ্থিদের বাড়ী 
থেকে খানিকটা বেড়িয়ে আসি, আমি বুঝে পারছি তোর 
মনে এখন তুমূল ঝড় বইতে সরু করেছে-_» 

“সত্যি কথা মা,” ভ্রিয়মাণ হেসে আত্রেয়ী বললে;__ 
“কিন্তু দীপ্তিদের বাড়ী গেলে আমার সে ঝড় থামবে ন! 
যে। মালের সঙ্গে একবার দেখা করে তাকে সব কথা 
না বলতে পারলে, আমি কিছুতেই শান্ত হ'তে পারবো 
না--তুমি যাবে মা আমার সঙ্গে? চল না?” 

“চল, আমাকে দীপ্তিদবের বাড়ী নামিয়ে দিস, ওর 
ভাইটিকে আমার কিন্তু বেশ ভাল মনে হয়__» 

জননীর এ কথায় আন্রেয়ী কোনও প্রত্যুত্তর করলো 
না, শুধু একটা প্রগা দীর্ঘনিশ্বাস ও বুকের তলে চেপে 
নিল। 

মৃণালের ঘরে ঢুকে ও দেখলো, সে একাস্ত মনোনিবেশের 
সঙ্গে কী ষেন লিখছে, পাশে একথানা খবরের কাগজ খোলা 
রয়েছে, ওর দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে মৃণাল 
বললে-_-“আত্রেয়ী এসেছ? বস। বাবাকে চিঠি দিলুম--” 
ও নিতে লিখতে বলতে লাগলো--“জান্তে চাইলুম 
তিনি আমাদের কবে আশীর্বাদ করতে আসবেন? সে 
চিঠির তিনি কোনও উত্তর দিলেন না, সম্ভবতঃ খরচপত্রের 
জন্ত একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠিয়ে দিলেন_” এইবার 
ও কলমট! রেখে একটা! সিগ্রেট ধরিয়ে বললো--“ভালবাস! 
ষেখানে শুন্ত হয়ে রইল, সেখানে নিছক টাকার প্রার্থী হয়ে 
সেই অশ্থকম্পার আশ্রয় এরশ্বর্ধ্যের দাসত্ব করাটা নিশ্চয় 
খুব গৌরবের হবে না, তাই সে চেক আমি তখনই 
ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি,--এই দেখ না কাগজে একটা খুব 


ভালো! চাকরীর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে এখুনি দরখাস্ত লিখে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি” 

আত্রেয়ী কয়েকটি মৃহ্র্ভ থেকে রুদ্ধপ্রায় গলার স্বরটা 
পবিষ্কার ক'রে নিয়ে বললো--“সে হয় না ম্বণাল, আমি মত 
বদলে ফেলেছি, তোমার বাপ-মাকে ছুঃখ দিয়ে তোমাকে 
আমি পেতে চাই না, তোমার মত স্বামী পেতে হ'লে 
যথেষ্ট তপস্যা থাকা চাই, আমার সে তপস্যা এখনও শেষ 
হয়নি, এ জন্মটা তাই করে যাব, পরজন্মে নিশ্চয়ই 
আমাদের যিলন হবে--» 

ওকে থামিয়ে দিয়ে অধীর কণেমৃণাল বলে উঠলো--*না- 
না, এসব তুমি কী প্রলাপ বকছ আজ্মেয়ী-এ কিছুতেই 
হতে পারে না, আমি তাহলে কী করে কাচবো--” 

“দুর্দিন খুবই কষ্ট হবে, তারপর সব সয়ে ধাবে সবণাল, 
আত্রেয়ী বললো, “বাংলার ঘরে ঘরে অকাল বৈধব্য- 
প্রাপ্ত মেয়েরা কী করে বেঁচে থাকে বল ত?” 

*তারা যে মেয়ে আত্রেরী, আশৈশব শিক্ষা পেয়ে থাকে, 
কষ্টই তাদের জীবনের মালো, সংযমসাধনাই জীবনের ব্রত-_ 
আর আমরা পুরুষরা এই কথাই জেনে আসি-__উচ্ছ,জ্খল- 
তাই আমাদের পশ্ম, জীবনটাকে নিড়ে নিঙড়ে উপভোগ 
কখাটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কশ্ম-তাই আমরা একটার পর 
একটা! পত্রী বিষ্বোগাস্তে বিবাহ করতে কুষ্ঠিত হই নাঁ_ 
অনেকে আবার স্ত্রীজাতিকে বিলাসেব দ্রব্য ছাড়া 
কিছুতেই ভাবতে পারি না, স্থৃতরাং সেক্ষেত্রে" 

“ম্থতরাং--মে ক্ষেত্রে আমি বলি স্বণাল শৃপ্ধ ভঙ্গিমায় 
অথচ কোমল কঠে আত্রেম়ী বললো--“তোমরা আধুনিক 
তরুণরা অন্তায় সে সমাজব্যবস্থ। বদলে দাও তোমাদের প্রতি 
সমাজ বিধানের বিকদ্ধে ঈাড়াও--রুচিগত আদর্শের দিক 
থেকে মেয়ে এবং পুরুষের কম্মজীবন ভিম্মমুখী হোক--ক্ষতি 
নেই তাতে-_তবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংযমের দিক থেকে 
উভয়ের আসন এক পধ্যায়েরই হোক, তার মানে সম্মানের 
আর সম্্রষের হোক-_মানবতার যধ্যে উদ্বদ্ধ হয়ে উঠুক__ 
এই পধ্যস্ত বলে নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে 
আত্রেয়ী থেমে গেল--তারপর একটু ত্রস্তভাবে মুণালের 
দিকে এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে ওর পদধূলি গ্রহণ করে একটি 
প্রণাম করে বললো--“অনেক কথা বললুম মবণাল, তার 


ভাদ্র 


মূল মন্দ এই-_আমায় তুলে যেতে চেষ্টা কোরো--আর 
আমার সময় নেই, গাড়ীর সময় হয়ে এল, দিলী যাচ্ছি__ 
ডাক্তারি পড়তে চেষ্টা করবো--” -সে আর একটি মুহূর্ত 
অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে প্রস্থান করলো । কিংকর্তৃব্য- 
বিমূঢের মত ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে ম্বণাল ওইস্থানে 
ক্ষণকাল ফ্রাড়িয়ে রইল । তারপর ওর গাড়ীর বাশী যখন 
আর শোনা গেল না, তখন ও একটা ছোট নিশ্বাস ফেলে 
ভাবলো - 
“তোমায় তুলতে পারবো কিনা জানি না আত্রেযী, 
কবি বলেছেন, সংসারের জটিল আবর্তে প্রিয়ার মাধুম্যের 
নাকি অপচয় ঘটে-_-, তাই দুরেই তুমি চিরহ্থন্দর হয়ে 
থাকবে--এই কথ! মনে করে মনকে প্রফৃল্ন রাখবো-_-আর 
পিতার আদর্শকে জীবনের মধ্যে উদদ্ধ করে তু্গবো_ 
পল্লী-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবো--আর রাজপুকের দাবী 


নিয়ে সমাজ-বাবস্থায় তোমার আদর্শকে চলায়মান করতে 
চেষ্টা করবে 1৮ 
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রাজ! মৃগেঙ্জনারাযণ ও রাণী মধুব্ববা আশাতীত 
প্রফুল্ল হয়েছেন বৈকি-- মধুনবা বললেন--“বাধারাণীর 
মানভ কখনও মিথ হয় না, আমি তখনই জান্তুম 
ধোকা আসবেই, কী বিশ্রী কাণ্ড বাবা-সেই গ্রেচ্ছ 
সমাঙ্ের মেয়ে--গা-টা এখনও শিউরে ওঠে” 

মুগেজনারায়ণ বললেন_“আর তাছাড়া ওই ইঙ্গ- 
বঙ্গ সমাজের মেয়ে বিয়ে করলে ওর মতি একেবারে 
বদলে যেত-_-আমাদের এই গ্রামের ছায়ায় পা দিত নাকি? 
অথচ কী উদত্পাহজনক ওর কন্মশক্তি-এখনও একমান 
যায়নি ও ফিরেছে, কিন্তু এরই মধ্যে ইস্কুলের আশ্চখ্য 
উন্নতি করেছে। চাষীদের পরিচালনা-পদ্ধতিও ওর 
যেমন নিখুত স্ন্দর, ওদের তত্বাবধান করবার ক্ষমতাও 
তেমনি বুদ্ধিপীপ্ব-_নবীন,আর প্রবীণের এইখানেই প্রভেদ” 
বলতে বলতে রাজা! মগেন্্রনারায়ণের চোখ মুখ উজ্জল 

- হয়ে ওঠে। 


বাস্তবিক তাই। মুণীল আন্তরিক দরদের সঙ্গে পলী- 
সংস্কার-কাধ্যে আত্মনিয়োগ করেছে। গ্রামের মেয়ে-পুর্ষ 
উভয় পক্ষই ওর প্রশংসায় মুখর কঠে বলে, "যেমন বাপ, 
তেমনি তার ব্যাটা হয়েছে।” 
ঙ 


হন 
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৬০১ 


মৃণাল ওদের কাছে শুধু শিক্ষক অথবা জমিদারই নয়, 
যেন বন্ধু; এমনি সখ্যতার সঙ্গে ও তাদের সঙ্গে গল্প করেঃ 
তাদের ঘরোয়া কাহিনী শোনে, আত্রেয়ীর কথামত 
পুরুষকে নারীর সমপর্ধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে ঘে পুক্রষ 
দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে যায় অথবা নারী-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে অসংঘত চিত্তের পরিচয় দেয়, ও তাদের বিরুদ্ধে 
ফাড়ায়, বাধা দেয়। এইখানেই আত্রেয়ীকে না পাওয়ার 
বেদনা ওর সার্থক হয়ে ওঠে। একবান ওর এই সাফল্যের 
কথা জানিয়ে আত্মে্ীকে একখানা চিঠি লিখেছিল _ কিন্ত 
সে চিঠির ও কোনও উত্তর পায় নি, হয়তো বা সে চিঠি 
আত্রেয়ীর হম্তগত হয় নি, হয়তো বা সে তাকে ভোলবার 
লাধনায় ব্রতী হয়েছে বলে উত্তর দেয় নি কোনও । 

একদিন মধুন্ববা বললেন-_“এইবার খোকার একটি 
হুন্দর দেখে বউ নিয়ে আসি কেমন?” উচ্ছুপিত কণ্ঠে 
উঠে যা বলে__*না মা, ওই কাজটি কোর না, তা হ'লে 
আমার কার্জকন্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে, আমার ইস্কুলে এখন 
কত চাষী পড়তে আসে জান-_ প্রায় শ-খানেক_” 

মা ওকে বাধা দিয়ে বললেন_-“তা তোর বিয়ের আর 
সথুলের সঙ্গে কি সম্ব্ধ বল ত? বউতো আমার কাছে 
থাকবে--” 

এ কথার আর কোনও ফোগা খুঁজে পায় নি মৃণাল, 
মুখটা শুধু সে অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। মধুজবা 
স্বামীকে বলেছিলেন--*খোকা এখনও লে বিছ্যেধরীর 
কথা ভুলতে পারেনি, বিয়ের কথা বলতে মুখটা কি রকম 
কাদে কাদো করে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।” মৃগেন্ত্র- 
নারায়ণ বললেন-_*স্তি ফিকে হয়ে আসতে একটু সময়ের 
প্রয়োজন হয় বইকি--একটা মোহ ত--আর কিছু দিন 
যেতে দাও--” 

এব পর আরও প্রায় এক বৎসর অতিক্রম করেছে। 
আবার সেই পুঞ্করিণীর তীরে মর্র-রচিত আসনে রাজ 
ও রাণী উপবিষ্ট_ শ্রাবণের বর্ধণপ্রাস্ত গোধূলি-আকাশে 
কালে! মেঘ স্ত,পাকার হয়ে রয়েছে, কেয়াফুলের মদদির 
গন্ধ সজল বাতাসকে মধুর ক'রে তুলেছে । এমনি সুবাসিত 
মুহূর্ত স্থখের স্মৃতিতে মনকে উতলা করে, করুণ কথাও 
স্মরণে আনে, তাই এবার রাণী মধুন্রবা বললেন_ 


৬৭৯ 


পভারডেও ভদ্র করে এমনি একদিন মাত একখানা চিঠি 
কি ছুঃসংবাদই বহন করে এনেছিল” 

মৃগেজনারাযণ একটু আন্মনীভাবে বললেন, “এখনও 
সে যেঘ কাটেনি রাণী; খোকাকে যতক্ষণ পর্য্যস্ত না 
সংসারী করতে পারা যায় ততক্ষণ দুশ্চিন্তার অন্য নেই, 
কাল বিকেলবেলা ওর ঘরে গিয়েছিলুম, দেখলুম টেবিলে 
সম্ভবত: ওর কোনও বন্ধুর লেখা একটা খোলা চিঠি পড়ে 
রয়েছে-_যে কাগজ খুঁজছিলুম তারই সন্ধানে ওই চিঠিখানা 
পড়তে সরু ক'রে শেষ আর না করে পারিনি--* 

“আবার সেই চিঠি,” শঙ্কিত আগ্রহের সঙ্গে মধুক্রবা 
জিজ্ঞেস করলেন, “কার চিঠি? কি লিখেছে? আমায় 
বলনি কেন এতক্ষণ ?” 

চিঠিখানা রাজা মুগেন্দ্রনারাফ়ণের পকেটেই ছিল, 
নিলি ভঙ্গিমায় সেখানা বীর হাতে দিয়ে বললেন-- 
“খোকাকে একবার নও! পাঠালুম, আজ রাত্রের মধ্যেই 
এখানা তারু ঘরে পৌছে দিতে হবে|” 

কম্পিত আগ্রহের সঙ্গে মরুত্রবা ততক্ষণ চিঠিথানা 
পড়তে স্থরু করে দিয়েছেন - মালের বন্ধুটি লিখেছে 
প্বদ্ধুবরেষুঃ 

সম্প্রতি বদূলি হয়ে দিল্লী এসেছি । এখানে আত্রেয়ী 
দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে এত বিশ্মিত হয়েছি যে, তোমায় 
চিঠি না লিখে পারলুষ না। কলেজে থাকাকাল।ন তোমার 
ভাগ্যকে ঈর্ধ্য না করে থাকতে পারি নি, আত্রেমীর ঘত 
সর্ধগুণসম্পন্না মেয়ে কিনা একজন সহপাঠীকে বরমালো 
বরণ করবে? তুমি রাজপুত্র একছন_ এইটুকু ভেবেই 
মনে তখন সান্বনা পেতুম। কিন্তু বন্ধু আজ জিজ্ঞাসা 
করি তোমায় প্রিয়া হঠাৎ উপেক্ষিতা কেন হল, উত্তর 
দেবে আমায়? এরই নাম কী তোমাদের রাজা-মহাঁ 
বাজার রাজকীয় গ্রীতি_, বাজ্সিক ভালোবাসা? তাই 
মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলো, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেম 
নিবেদন কাউকেই করতে পারো না। এত কথা তোমায় 
হয়তো বা লিখতুম না। অত্রেমীর দিকে তাকিয়ে সত্যই 
দুখ হয়; এই কী সেই হান্ত-পরিহাসে বর্ণার মত উচ্ছল, 
লীলাচঞ্চল মেয়ে? যেন গ্রামের ক্ষীণাঙ্গী নদীটি শাস্ত 
এবং মন্থর গতিভে বেয়ে যায়ঃ যেন যোমবাতির আন 


মাতৃভূমি 
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নিগ্থেজ শিখা ও, বিছ্যুতের সে দীপ্চি নিভে গিয়েছে । এক 
দিন আগ্রহ না চাপতে পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললুম ওকে, 
কেন তার তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। সে একটু মান হেসে 
শুধু জানাল--“তগন্তা ভার শেষ হয়নি, তাই সে তোমায় 
পায়নি । এর বেশী সে আর কিছু বলতে চায় না। সত্য 
সতাই সে যেন তোমার তপন্তাই সুরু করেছে। কী ভার 
রী হয়েছে চেনবার উপায় নেই, সে স্টাইল, ফ্যাসান সবই 
বদলে গ্নেছে। একদিন আমার স্ত্রী ওকে নিমন্ত্রণ করে- 
ছিলেন। বিখ্যাত আআরস্টেক্রাট সমাজের মেয়ে, ওর 
সমাদবের সাধামত আয়োজন করেছিলুম। কিন্ধু আশ্চধা 
হয়ে গেলুম_টেবল চেয়ার কাচের বাসনে কিছুতেই খেল 
না, এমন কি ইংরেজী খানাগুলো স্পর্শ পধ্যন্ত করলো না, 
শুধু বললো 'এদেশে ঘখন দুধঃ থি, মাথম, ছানার অভাব 
নেই তখন ও ফালকারী-টারীগুলো ধ্বংস করে লাভ কি 
বলুন ব্রভীনবাবু?' ওর এ পরিবর্তনের হেতু কী তুমি 
বলবে আমায় ম্পাল? তুমি এ স্ধন্ধে ওকে কিছু বলে- 
ছিলে কোনওদিন--?” 

চিঠিথানার আর মাত্র কয়েক লাইন উদ্ধত্ত ছিল, কিছ 
মধুন্ববা আর পড়তে পারলেন না, মন তার কমশঃ আনমন! 
হচ্সে এল, চোখছুটি সঙ্জল্‌ হয়ে উঠলো । 

সহাহ্ছভৃতির কঠে রাজা মৃগগেন্্রনারাযণ বললেন__ 
পছুধ করছো কেন রাণী তুমি? এর গ্রতিবিধান তো 
আমাদেরই হাতে রয়েছে, থোকার সর্দে কথাবার্তা বলে 
আজই আমি মিঃ কে. এন. গাঙ্গুলিকে চিঠি কি. দিচ্ছি” 

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাণী মধুন্রং ওজে চোখদুটি 
আচলে মুছে ফেললেন । 

সং ১ স্‌ 


কয়েকটি মাস অতিক্রম করেছে--কুমার মুণালের সঙ্গে 
আত্রেধীর বিবাহকাধ্য স্ুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে । রাজ- 


₹ংশোচিত রীতিতে নামের আদ্ অক্ষর “ম” বর্ণে পরিবন্তিত 
করে নব বধূর নাম হয়েছে মীনাক্ষী। একদিন মধুশবা বধূর 
চিবুক স্পর্শ ক'রে সন্গেহ কে বললেন--“ইস্‌, এই রত্ব আর 
একটু হলেই হারিয়ে ফেলতুম আর কী? এমন বউ 
কী সকলের ভাগ্যে জোটে-_ভাগ্য প্রসঙ্গ না হ'লে__” 
একটু সলজ্জ হেসে আত্েয়ী ওরফে মীনাক্ষী মুখ নত 


ভাদ্র 


করলো, তার পর হঠাৎ ফদ্‌ কারে জিজ্ঞেস কারে ফেললো, 
“যা মা বলুন না, আমাদের গ্রেচ্ছ সমাজের মেয়েকে আপনি 
কত দ্বণা করতেন, ভদ্ম করতেন, হঠাৎ আপনার মত বদলে 
গেল কী ক'রে?” 

“পাগলী মেয়ে তাও বুঝি জানিস্‌ না এখনও ?”_- 
মধনরবা ঈষৎ হেলে বললেন-_“থোকার এক বন্ধু চিঠিতে 
তোর পরিচয় পেয়ে আমরা স্তভিত হয়ে গেলুম, মানুষ 
প্রেমের জ্ন্তে এত কষ্ট স্বীকার করতে পারে?” 

রাজাবাহাছুর বললেন--সত্যিকার ভালবাসা মানুষকে 
এমনি ক'রে ত্যাগ করতে শেখায়, ওই মেয়েই ধোকার পূর্ব 
জন্মের স্ত্রী ছিল) তা না হ'লে স্বেচ্ছায় কেউ এত স্বার্থত্যাগ 
করতে পারে এখনও ?” 

মাল তখন ঘরে এসে দীড়িয়েছে, বললো-_“কী অন্যায় 
তোমার মা, ব্রতীনের চিঠিধানা বুঝি দেখেছিলে ? 
আগে বললে না কেন? তবে ওদের নিমন্ত্রণ জানাতৃম।” 

“শুধু নিমন্ত্রণ কেন__” মা বললেন--“নাতি হোক 
--অক্গগ্রাশনের সময় লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসবো ।” 

এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার উদ্দেশে মুণাল একটু ব্যস্ত 
ভাবে মীনাক্ষীকে বললে; জানো বাবা কী বলেছেন 
_মামাদের ইস্কুলে বয়স্কা স্্ীলোকদের জগ্তে দুপুরে 
একটা ক্লাশ হবে, তোমায় তাদের ছু-ঘণ্টা করে পড়াতে 
ই 

মীনাক্ষী মু ভাষণে বললে, “তোমার আগে বাবা 
আমাকে এ কথা বলেছেন_-" 

রাণী মধুন্বা প্রফুল্প নয়নে ওদের দিকে তাকিয়ে ওদের 
অজ্ঞাতে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সে 
দিন রাধা-অষ্টমী ব্রত উপলক্ষে রাজগৃহে বিরাট ধৃম পড়ে 
গেছলো। খানিকটা দূরে প্রাসাদ সংলগ্ন দেবালয়ে শ্রীরাধা 
ও্রীকুষ্ণের বিগ্রহ .মুত্তি হুম্দর সজ্জায় সজ্জিত করা হয়ে 
ছিল। মধুনরবা স্বহস্তে পূজার উপাচারাদি গোছগাছ 
করছিলেন। এই সময় একখানি পষ্টবন্ত্র পরিধান কারে, 


স্রাব ত 





ছন্ধ 


চা 


ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মীনাক্ষী এসে বললো 
_আপনার কষ্ট হচ্ছে__আমায় দিন্‌ মা! আমি চন্দন ঘষি, 
আপনি না হয় নৈবিষ্ক সাজান-_» 

মধুনবা ওর এ কথার প্রথমে কিছু উত্বর দিগেন না, 
মীনাক্ষী ভেবেছিল হয় তো বা তিনি শুন্তে পান নি, তাই 
পুনরায় কথাগুলো বললো! সে। মধুঅবা এবার বললেন-- 
“তোমার তো এ সব কাজ করবার অভ্যেনও নেই-- 
জানাও নেই, আমিই এগুলো ক'রে দিঃ তুমি তার চেয়ে 
ভোগের ঘরে দেখ তো ঝিগুলো! তরকারী কুটছে কি 
না) আমি গিয়েই রাধারাণী কষ্ণজীর রাম! চড়িয়ে দেব-” 

তীক্ষবুদ্ধি-সম্পঞ্না মেয়ে এই মীনাক্ষী, হাসিমুখে সে ওই 
স্থান পরিত্যাগ করলো । বে প্রত্যাধ্যানের দুঃখ পেয়ে- 
ছিল বই কি__ 

বেদনাকে তরুল করতে রাতিবেল! স্বামীকে বলেছিল 
সে--"তোমাদের দেবতার কাছে আমি কিন্তু এখনও অশ্ুচি 
হয়ে আছি জানো তো?” 

আঙ্থপূর্ব্বিক কথাগুলি শুনে মুণালগ একটু হেসে বললো-- 
“ওটা মার মনের একটা সহজাত সংস্কার বুঝলে না, তুমি 
কত মুব্ুগী খেয়েছ এ কথা (তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন 
নাযে; তাই না নবীন আর প্রবীণের মধ্যে আধুনিক ও 
প্রাচীনের চিরকালের মত-বিরোধ; সম্দিপ্কতার মধ্যেই 
ওদের পরস্পরের সন্ধি, তাই ছন্দ তাদের অস্তহীন অন্ত- 
কালের” 

মন্দির-প্রাঙ্গণ তখন উৎসব-সমারোহে মুখরিত হয়ে 
উঠেছে। সমস্ত রাত্রিব্যাপী যাত্রাগান, কবি-সঙ্গীত প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকটি মুহূর্ধ থেমে সাদর স্েহের 
সঙ্গে মুণাল স্ত্রীর একথানি হাত ধরে বললো--“ছিঃ মি, 
আজকের দিনে অভিমান করতে নেই, মা তবে দুঃখ 
করবেন, চল যাই মন্দির থেকে একবার ঘুরে আসি--” 

মীনাক্গী আর আপত্তি করতে পারলো না, স্বামীর 
অঙ্থসরণ করলো! । 


কবিতা 


বেদনা 
শ্রীস্বুরেন্ত্রনাথ মৈত্র 


যে কাজ হজ না করা তার ব্যর্থতার বেদনায় 
যদি চিত্ত নিরাকুল রহে নিত্য, সেই দুঃখ তবে 
একদিন হাতে ধরি পন্গুজনে কর্মক্ষেত্রে লবে, 
অসাড় আড়ষ্ট অঙ্গে সেই ব্যথা নব-প্রেরণায় 
দিবে আনি কর্ষ-শক্তি নবোৎসাহ, নবীন যৌবন 
জাগিবে জরার বক্ষে, নির্দাঘের দাহময় খরা 
আনে ঘথা আাঢ়ের পুঞ্ত-মেঘে ঘন বরিষণ, 
উধর উত্তপ্ত ভূমি হয় পুন শ্তামলা উর্বরা 


অনাব বেদন! মাঝে লক্ধির অমোঘ বীজ রে, 
বক্ষে যে ধরে না ব্যথা বন্ধ্যা তার শক্তি প্রজননী। 
শৃন্ত যবে আপনার দৈন্তময় রিক্ততায় দে 

সে অনলে টেনে আনে আশীধারা বহ্ছিনির্বাপনী 
নীলকাস্ত অস্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করি মেঘ-জালে, 
আপনি পর্জনদেব সহমত আসারে সুধা চালে । 


অভিবাদন 


শ্রীঅমল দত্ত 
এই মুষ্টি দৃবন্ধ করো, সেই ধুলিস্ত প হতে 
হাত তুলে ধরো! তুমি এসো ভাঙ্গা পথে, 
ইতিহাস শূন্ত গর্ভ হতে ুর্ধের স্বাক্ষর থাক পেশীতে তোমার, 
পথে এসে দ্রাড়াও অচেনা, হে স্নর, হয়ে এসো পার। 


ভৌগলিক বৃত্তধানি কাধে 


চিরদিন হয়ে আছো দেনা? এই মুষ্টি দ়বন্ধ করে! 


হাত তুলে ধরো! 
জয় করেঠডা রর নানে বেধে আছো বুক যারা লাঙল ফলা 
ভয় করো জয়ের সে নামে বয়লারে কয়ল' 'ধলাঁয়, 
তোমার বামের পথ দক্ষিণে না থামে। মিলের মিটিতে 
ক্রেণের খুটিতে, 
এই মুষ্টি দৃঢ়বন্ধ করো! ডেভির ল্যাম্পের স্বাসে, 
হাত তুলে ধরো | এশ্বরিক মহুয়া বিশ্বাসে ! 
জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জা সার 
আনেক কাডার সব শক্তি করো জড়ো 
অনেক জণ্রাল সব হাত হোক একাকার | 
হয়ে আছে জড়ো 
তোমারু পথের "পরে এই মুষ্টি দৃঢবদ্ধ করো 


তোমার বুকের ঝড়ে 
হিমালয় হতে বড়ো । 


সমাজের কাঠামোটা নিয়ে ছিলে তুলি 


সে হয়েছে ধূলি। 


হাত তুলে ধরো। 
অপবাদ অপমান নিন্দাগ্লানি 
তোমার সঙীন, 
তাই দিয়ে ইতিহাস হোক না রুজিন | 
তুমি তার বড়ো। 


সেদিন কংকাল নাই 
পৃথিবীর কোনোথানে প”ড়ে। 
বুলেটের তীস্ষ শরে 


বাতাস কাদে না কোথা মাঠে ও নগবে। 


কবৰিত। 


৬০৫ 





আগামী কাল 
শ্রীগোরিন্দ'চক্রবর্তী 


সদ্দবুবনের ভব কোনোখানে নাই ? যতদূর 


চলে চোখ : 
সিডেন, লগ্ন, রোম, তাহিতি, হাওয়াই । 


মুৃতনাবিকের গন্ধে 
বাতাস নক” ভার এতটুকু আর : 
ভাবুত, তূমধ্যতীর অথবা টায়ার । 


লাল, নীল রকমারি নোতুন তারায় বোনা 


সেদিনের ধ্যানস্থ আকাশ-- 
অগ্তরু-চম্দন গন্ধ মৌন্ুমী বাতাস। 


উড়ে চলে শকুনের দল 

পক্ষ মেলি দুর দুরাস্তবে, 
খুঁজে ফিরে আহারীয় সব 
উধর্ব ' থে দেশ দেশাস্তরে। 
পেলে শব ধরণীর পরে 

আসে নেমে চকিতের সাথে, 
সেটা ওর জন্মগত রীতি 

বর্ষে নাক কেনে দোষ তাতে ॥ 


আজি হেরি মানুষের দল 
অহংকারে বিমানের রথে 
ছুটে ফিরে ঝটিকার মত 
মারি নর নিজ গৃহপথে। 


নিবিড় তৃপ্থির গানে, 

স্থরে স্বরে মুখবিত ভূবন ও গগন : 
সেদিন নিখিল জুড়ে ফুলের রঙউন। 
সেদ্দিনের মানুষের ছু'চোখের আগে_ 
দূর, দূর নক্ষত্রেরো। অশ্র-সিদ্ধু জাগে। 
মুছাতে সে সব চোখ 

তাইত” সেদিন যাত্রা অসীমের বুকের ভিতোর-- 
রাখী নিয়ে বেদনার রডীন সুতোর । 
আজিকার লেলিহান ধ্বংসের শ্মশানে £ 
এই স্বপ্র দেখে যাই 

নিষীল নয়ানে। 


শামন্ুদ্দীন | 


এটা নূহে জন্মুগতরীতি, 
মান্য মাবিবে মানুষেরে, 
শকুন বলিব কারে আর 
শকুন তখায় নাক মেরে ॥ 


রণমদ পিয়ে নর আজি 

বুকে লয়ে মত্ততারু কথা, 
ভৃলিয়াছে ধর্দজ্ঞান, নীতি 
তুলিয়াছে মানুষের ব্যথা । 
শকুন বেধেছে বাসা দেখি 3 
ভাবিতেছি ঝড় আসে কবে, 
ডানা ভেঙে ধরার ধৃলায়, 
লুটায়ে পড়িবে হাহা রবে ॥ 


অঞ্চয়ন্‌ 


(বিদেশী পত্তিকা হইতে ) 


মানুষ এবং মাকড়সা 

[ ডাঃ ভর্যু, এস, ত্রিস্টো (37 ভা. ৪. 87196০৮৪) 
লিখিত এট প্রবন্ধটি 115 0০07677)0) নামক পত্রিকা 
থেকে সংকলিত । এই প্রবস্ধটিতে মাকড়সাকে ঘিরে যে-সব 
কুসংস্কার গড়ে উঠেছে তারই আলোচনা করা হয়েছে 1] 

প্রাচীনত্বে কুয়াসায় তাদের জন্মকাহিনী মিলিয়ে ষাবার 
পরও সভ্যদেশে অনেক কুসংস্কার বেচে আছে-_ এটা 
অনেক লোকের কাছেই অদ্ভুত ঠেকতে পারে। জুনের 
একজন প্রসিদ্ধ উক্কি-অঙ্কন্কারী (৪৪০০৪) আমাকে 
বলেছেন যে বহুবার তাকে যুবতী মেয়েদের পিঠে সৌভাগ্য- 
সবচক ছোট মাকড়সার চিত্র শআকতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। 
আমি এমন একজন মিদেল চোরের সংস্পশে এসেছিলাম 
যার কপালে কয়েকটি ছোট মাকড়সার উত্কি ছিল; তার 
বিশ্বাস ছিল যে এর ফলে তার অনিশ্চিত ব্যবসায়ে 
সার্থকতা আসবে । মণ্টে কার্লোতে একজন জুয্বাড়ীর 
দেখা পেয়েছিলাম--তার কাছে অধেক লাল এবং অধেক 
কালো রঙের কাচের ঢাকনি-দেওয়া একটা বাক্সে একটা 
মাকড়সা ছিল; কোন রঙের উপর সে টাকা ধরবে সেটা! 
ঠিক করার জন্য বাক্সের মধ্যে মাকড়াটিকে নাড়াচাড়া 
দেওয়া হ'ত ব্রিটেনের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের 
ংখা। গণনা করলে দেখা যাবে থে অধিকাংশ অধিবাসী 
বিপদের আশঙ্কায় যদি সম্ভব হয়-মাকড়সা মারতে চাইবে 
না। আমাদের জীবনের উপর মাকড়সার প্রভাব আছে 
-এই ধরণের একটা ধারণা ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ, 
পশ্চিম এবং উত্তর আফ্রিকায়, পলিনেসিয়ায় এবং উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচলিত আছে। 

বেশম বুনে মাকড়সার দক্ষতার ফলে আদিম মাহৃষের 
মনে যে-সব পৌরাণিক কাহিনী এবং কুসংস্কার কৃষ্টি 
হয়েছিল, তার আলোচনা কর] যাক । একটি বহু-প্রচলিত 


কাহিনীতে দেখা যায় ষে একজন পলাতক মাকড়সার 
জন্ত অনুসরণকারীদের হাত থেকে বেঁচেছিল; তাত 
লুকানোর জায়গার মুখে মাকড়সা জাল বোনায় মনে করা! 
হয়েছিল যে সম্ভবত সে ভিতরে নেই। কর্ণওয়াল এবং 


বুলগেরিয়ায় বলা হয় যে শিশু যীশ্ুগ্রীষ্ট এমনই ভাবে 
হেরভের হাত থেকে বেঁচেছিলেন। কর্ণিস্‌ কাহিনীতে 
দেখা যায় যে ভোজন-পাত্রের 17587867) মুখে মাকড়দা 
জাল বুনেছিল ; বুলগেরিয়ার কাহিনীতে দেখা যায় যে- 
গুহাম্ন বীশ্ডকে লুকিয়ে রাখ হয়েছিল তার মুখে মাকড়স! 
জাল বুনেছিল। হিক্রত্ণে সলেরু হাত থেকে ডেভিডের 
পরিত্রাণ প্রসঙ্গে এই গল্প আছে। জাপানে দ্বাদশ শতান্ধীর 
বীর ইয়োরিতোমো বৃক্ষ-কোটরে লুকিয়ে থাকার সময় 
এমনই ঘটনা ঘটেছিল। গত শতাব্দীর একটি ত্রিটিএ 
ফৌজদারী মামলায় দেখা যায় ষে একটা তালাবদ্ধ ঘরে 
পলাতক হত্যাকারী লুকিগ়েছিল--কিন্তু পুলিস সে তাগ! 
খোলে নি_-কেন না চাবির গতে একটা মাকড়সার ।জ্াল 
দেখে তারা মনে করেছিল যে বহুদিন ধরে তালাটি ব্যবহার 
করা হয় নি। কিন্তু মাকড়সা একটি গোলাকার জাল 
একঘণ্টার কম সময়েই তৈরি করতে পারে । 

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে আযরাকনিকে চিরকাল 
স্থতাকাটা এবং কাপড় বোনার অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল 
এবং আমার মনে হয় এর থেকেই এই বিশ্বাসের হরি 
হয়েছে যে কারও কাপড়ের উপর দিয়ে মাকড়সা দৌড়িয়ে 
গেলে-নতুন কাপড় বোনার সম্ভাবনা থাকে। ব্রিটেন 
(হেত্রাইডস্‌ সমেত) এবং আমার্ল্যাঞ্ড খাড়াও উত্তর 
আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক স্থানে এই কুসংস্কার 
প্রচলিত আছে। নতুন কাপড় থেকে উপহার, উপহার থেকে 
সম্পত্তি কিংবা অর্থ এবং অর্থ থেকে সাধারণ ভাবে 
সৌভাগ্য খুব দূরবর্তী নয়। এর স্বাভাবিক ফল হিসাবেই 
দেখা যায় যে মাকড়সাকে হত্যা করা নিজের মাথায় টিল 
ছোড়া কিংবা নিজের বাড়ী ধ্বংস করারই সামিল! 
সৌভাগ্যস্থচক মাকড়সাকে সন্তুষ্ট করতে বাম কাধের 
উপর দিয়ে তাঁকে মদুভাবে ফেলে দিতে হয় কিংবা মাথার 
চারদিকে স্থতোয়ু করে তাকে তিনবার নাচাতে হয় 
(হার্টস্‌, কেন্বিজ এবং সাফোক্‌ )। 

কতকগুলো কুসংস্কার আবার মাকড়সার গ্রকৃত গতির 
উপর নির্ভর করে। ইংল্যাণ্ডে সুজজ-সাহায্যে অবতরণ 


ভাদ্র 


সঞ্চযন 


৬০৭ 


্্পপপ্প্প্সসপসসসসসসসসসসসসসাাাা 


শীল মাকড়সা আগতপ্রান্ধ সম্পত্তি কিংবা উপহারের স্চক । 
চীনে দীর্ঘ সুত্রশেষে লম্বমান মাকড়সা দূরবর্তী কোন বন্ধুর 
আসক আগমন স্থচনা করে। জাপানে পা গুটিয়ে স্ত্ 
থেকে লম্বমান মাকড়সা উপহারসহ কোন অতিথির আগমন 
সুচনা করে, কিন্তু মাকড়সার পাষদ্দি ছড়ানো থাকে, 
তবে শৃন্ত হাতেই অভিথির আগমন হবে। যুক্তরাষ্ট্রে ঘি 
সম্মুধে সরলরেথায় মাকড়না নীগে নামে তবে কোন 
উপহার কিংবা সৌভাগ্যের আগমন স্থচিত হয়--কিন্ধ 
যদি বাঁ দিকে মাকড়সা নামে তবে সেটা কুলক্ষণ। 
হল্যাণ্ত, স্থইটজার্লযাণ্ডে এবং চীনে সকালে মাকড়সা 
দেখা যেমন মঞ্গলস্থচক, সন্ধ্যায় মাকড়না দেখা তেযনি 
শরমঙ্গলক্ুচক ; ফাল্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া এবং উটালীতে 
আবার এর বিপরীতটা সত্যি । 
শোনা হায় ধে বন্কানের কোন দেশে নাকি তরুণীরা তাদের 
প্রেমপাজ্জরকে বশীভূত করার অন্ত জীবন্ত মাকড়সাকে ফাঁপা 
মুপবন্ধ নল খাগড়ার মধো আবদ্ধ করে তাদের শয়ন্গহের 
নির্জনতায় প্রার্থনা করে। ১৩২৪ খুস্টান্দে ডেম আলিস 
কাইটেলার নামক একজন ইংরেজ ডাইনীর বিচারকালে 
গ্রকাশিত হয়েছিল যে সে নাকি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে 
মাকড়সা চূর্ণ করে তার ওষধ প্রস্তুত করত। ইংল্যাপ্ডের 
কোন কোন অঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে যে গির্জা অভিমুখে 
গমনশীল বিবাহ-যাক্ী-দল্সের পথ যর্দি কোন মাকড়সা পার 
হয়, তবে সে বিবাহ ন্ুখ-সমুদ্ধ হয়। মিশরে দৈবের 
সৌভাগাকে ছেড়ে দেওয়া হয় না_কেন না বিবাহ-রাছে 
নবদম্পতির শয্যায় একটি মাকড়সা রেখে দেওয়া সেখান- 
কার সাধারণ বীতি। চীনের কোন কোন অঞ্চলে 
মাকড়দার জালের আপাত-স্থায়ী অস্তিত্ব মাকড়সাকে 
দীর্ঘ জীবনের প্রতীক করেছে। সাংহাই অঞ্চলে বয়ো বৃদ্ধ 
মাকড়সাগুলোকে তাঙ্দের জ্ঞানের জন্য পৃজো করা হয়। 
আমি শুনেছি যে ব্রঙ্ষদেশে সাপুড়েদের এক হাতের 
চেটোয় মাকড়সার উত্কি পরানো থাকে; এই হাত 
" দিয়ে তারা সাপকে ভয় দেখিয়ে মাথা নামাতে বাধা করে। 
মাকড়না আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে 
পারে এই বিশ্বাসের কথা প্রিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 
এখনও পলীবাসী এবং নাবিকদের মধ্যে ৬ বিশ্বাস দেখা 


যায়। মাকড়সার উপর বৈছ্যাতিক আলোড়নের ফলাফল 
এখনও গবেষণা সাপেক্ষ । বৃষ্টি পড়া বন্ধ হবার পরে 
পরেই যদ্দি মাকড়সা জাল বুনতে সুরু করে কিংবা! জালের 
মাঝামাঝি জায়গায় আসে, তবে ইংজ্যাণ্ডে মনে করা 
হয় ষে আবহাওয়ার উন্নতি হবে এবং আর বৃষ্টি হবে না। 
ঘাসের উপর মাকড়সার হৃস্ম জাল দেখলে ইংস্যাণ্ড এবং 
মহাদেশের ( ইউরোপের ) কৃষকরা ভবিধাতে সুন্দর আব- 
হাওয়ার প্রত্যাশা! করে। 
সক ১ চা 

ছুই শতাব্দী পূর্বে এবং সম্প্রতি আরও বেশী কনে 
এদেশে ( ইংল্যাণ্ডে) বিভিন্ন বৃকমের ব্যাধির জন্য 
ওঁষধে যথেষ্ট মাকড়সা কাবহার করা হ'ত। বিশেষভাবে 
জরের চিকিৎসায় মাকড়সা এবং তাঁর জালের খুব প্রসিদ্ধি 


আছে। ত্রিটেনে কাণের বাথ।, আঁচিল, বাত, 
কোষ্টকাঠিন্ত, পাখুরোগ,  হুপিংকাখ, এবং দাতের 
যার জন্যও মাকড়সার ব্যবহার প্রচলিত ছিল! 


মাকড়সার কাহিনী বিষয়ে আমার কাছে বছ উদাহরণ 
সংগৃহীত আছে। ব্রিটেনের পল্লী অঞ্চলে এখনও কেটে 
গেলে ক্ষত স্থানে টেগেনারিয়া জাল (11980871% ০৪ ) 
প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ মনে করা হয় ষে জাল 
প্রয়োগের ফল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক, কিন্তু যে এন্জাইমের 
(652)0)9 ) আধিক্যের ফলে মাকড়সার দেহ থেকে জাল 
বেরুনো মাত্র কঠিন হয়ে যায়, টাটকা! জাল প্রায়াগ করলে 
সেই এন্জাইমের সাহায্যে ক্ষতস্থানের রক্ত জম্বার ক্ষীণ 
সম্ভাবনা আছে (ডাঃ বার্জেস্‌ বার্ণেট আমাকে এ-কদা 
বলেছেন )। 

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ এবং 
যুক্তরাষ্ট্রে মাকড়মাষ রেশমকে ব্যবসায়-ন্রুব্যে পরিণত 
করার জন্ত অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। মোল্ঞা, 
দণ্তনা,ওয়েস্টকোট্‌-__শধ্যাত্রব্য প্রভৃতি তৈরী করা হয়েছিল । 
হায়, রোমুরের (980000:) গণনাম্থসারে এক পাউও 
রেশম উৎপাদনের জন্ত ৬৬৩৫৫২টি মাকড়সার প্রয়োজন ! 
পরে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা “নেফিলি” ( ৩089৪ ) নামক 
বড় মাকড়সা ব্যবহাৰ করুত। এই মাকড়দার উৎপাদন 
শক্তি আমানের আযারানিঘা (4809৯ ) মাকড়সার চেয়ে 


৬০৮ 


অনেক বেশী এবং জৌলুস ও দৃঢ়তার দিক থেকে এর 
সুতো গুটিপোকার রেশমের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এদের 
প্রতিপালন, এদের কীট-পতঙ্গ সরবরাহ এবং পরস্পরের 
হাতথেকে এদের বক্ষা-সমস্| শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে 
বার্থ করে দিয্বেছিল। বতর্মানে গবেষণাগারে এবং 
চিড়িয়াখানায় মাকড়সা এবং কীটপতঙ্গ প্রতিপা্গন সম্বস্ধে 
আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে; এখন হয়ত এই সব 
অস্থবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব । বনেট 
দেখিয়েছেন যে একটি গ্রটিপোকার কাছ থেকে প্রাপ্ত 
*১৯০ গ্র্যাম রেশমের সঙ্গে তুলনায় পাঁচটি নেফিলা 
(টব600011% ) মাকড়সার কাছ থেকে "৩৭৫ গ্র্যাম রেশম 
পাওয়া যায়। 

দুরবীক্ষণ, অগুবীক্ষণ, মাইকোমিটার (10019000৫99 ), 
ক্যাথেটোমিটার (০81১990১9৬৮ ) প্রভৃতি যন্ত্রপাতিতে 
সৃক্ম বিভাগ-স্থ্টির জন্য প্রায় এক শতাব্দীর বেশী দিন ধরে 
মাকড়সার শ্তো ব্যবহৃত হয়ে আস্ছে। উনবিংশ 
শতকের প্রথম ভাগে বুর্গম্যান নামে ইন্স্ককের একটি 
পরিবার মাকড়সার রেশমের উপর স্থম্্ চিত্রকল! অঙ্কিত 
করে জীবিকানির্বাহ কবৃত। এর একটি চমৎকার 
উদ্দাহরণ--ম্যাডোনা এবং শিশুর যৃতি চেষ্টার ক্যাথেডালে 
রক্ষিত আছে। কয়েক বছর আগে লম্বারবাসী একজন 
ফরামী নাকি ৪ পাউণ্ডে একশ হিসাবে মাকড়সা বিক্রয় 
করুত। মদ্দের বোতলগুলোকে প্রাচীন প্রমাণ করার জন্য 
এই লব মাকড়সাকে মধ্ধের পাজ্জাধারে ছেড়ে দেওয়! হত। 
অস্টেরলেসিয়ায় মাকড়সার জাল দিয়ে মাছ ধরার জাল 
তৈরী করা হয়। 

আমি পরীক্ষা করে দেখেছি ষে খতু বিশেষে বেক্স 
হিলের কাছে সাসেক্সের একটি মাঠে একর প্রতি বিশ 
লক্ষের্ও অধিক মাকড়সা পাওয়া যায়। আমি দাবী করি 
যে পাখীর! যত কীট-পতঙ্গ খায়.”*তার চেয়ে অনেক বেশী 
কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে মাকড়সারা এবং একমান্র ইংল্যা্ড 
ও ওয়েকৃসেই মাকড়সার! ২২০১০০০১০৯৯১০৯০১০০০র বেশী 
কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে। 

আমি মানুষকেই কীট-পতঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্র বলে মনে 
করি। মান্ষের কতকগুলে! কাজ কয়েক প্রকারের কীট- 


মাতৃভূমি 


১৩৫০৩ 





পতজের বংশবৃদ্ধি করতে সাহাধ্য যে না করে তা নয়-- 
তবে সাধারণত তার সঞ্ঞান প্রচেষ্টা পিছনে না থাকলেও, 
তার জলসেচন এবং কৃষিকার্ধসন্বন্বীয় কাজ, তার যন্ত্রশিল্প 
এবং স্থাপত্যশিল্পের কাজ মোটামুটি কীটপতজদের সংখ্যা 
কমায়। তাছাড়া যখনই সে মাঠে বেড়াতে যায়, তখনই 
অজ্ঞাতসারে সে পায়ে মাড়িয়ে অনেক সংখ্যক কীট- 
পতঙ্গকে ধ্বংস করে কিংব! ক্ষতিগ্রন্ত করে। আর সারা 
বছরে মোটর ট্রেণ এবং এরোপ্রেনের দ্বারা যে-সব কীট 
পতঙ্গ নিহত হয়_তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য-- 
বোধ হন পাখীবা যত কীটপতঙ্গ খায়--তার চেয়ে এই 
ংখ্যা বেশী । সজ্ঞানে আমি নিঞ্জে হাতে বছরে এক 
হাজারের অধিক কীট-পতঙ্গ হত্যা করি (মশ! মাছি 
প্রভৃতি ) এবং এটাকে যদি গড় হিসাবে ধরে নেওয়া যায় 
€ অবশ্য এটা গড় নয়), তবে বছরে ব্রিটেনে হাতে-মার। 
কীট-পতঙ্গের মোট সংখ্যা হবে প্রায় ৪৫০০১০০০১০০ | 
তার পর আমরা কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারী ওযধ দিয়েও অনংখা 
কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করি। 

ব্রিটেনের অধিবাসীদের চারজনের মধো এক জনের 
চোখেও যদি প্রতি বছরে একটি পোকা পড়ে, তবে শুধু 
এই উপায়ে নিহত কীটপতঙ্গের বাধিক সংখ্যা হছ় 
১০০০০০০০ব্ুও উপর। কার্ধত আমার মনে হয় যে আমার 
চোখে বছরে অস্তত চর্ব্বিশটি পোকা পড়ে । 

রাশিয়ার খেলার মাঠ 

[ সোভিযেট রাশিয়ায় খেলা-ধুলোর এভাবিত প্রসারের 
ফলে রুশদের দৈহিক স্বাস্থ্যের যে প্রচুর উন্নতি হয়েছে 
সেইটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচয বিষয় । ঘি 
একথা বলা যায় যে ওয়াঁটালু'র যুদ্ধ জয় প্রকৃতপক্ষে ইউনের 
খেলার মাঠেই সম্পাদিত হয়েছিল, তবে একথাও বলা চলে 
ধে সোভিয়েট রাশিয়ার খেলার মাঠগুলোর জন্যই স্ট্যালিন- 
গ্রাভের যুদ্ধ-জয় সম্ভব হয়েছিল। 11] া. 21951 
লিখিত বর্তমান প্রবন্ধটি ০:1৫. 1)1298৮ নামক পত্রিকা 
প্রকাশিত সার-সংগ্রহের অনুবাদ ] 

রুশদের দীর্ঘ-সথাদী বীরত্ব শুধু পরিপূর্ণ নৈতিক এবং 
দৈহিক উপযুক্ততা থেকেই আসা সম্ভব। এটা টৈব- 


ভান 


প্রেরিত কোন দানও নয়--কিংবা রুশ-চরিত্রের বৈশিষ্যও 
নয়। এর পিছনে আছে জাতিগঠনের উদ্দেস্টে অনু- 
প্রাণিত বহু বৎসরব্যাপী পরিকল্পনা এবং অক্লান্ত কর্ম- 
প্রচেষ্টা । বাশিয়ার ভবিষ্তং বংশধবের1 ওষেলিংটনের 
উক্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে বল্‌তে পারবে; "সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ১৯২১ থেকে ১৯৪১এর মধ্যে যে ১৯*০* খেলার 
মাঠ এবং ৩৫০৭ ব্যায়ামাঙার নির্যাণ করেছিলেন, সেই- 
থানেই যুদ্ধ জয় কর! হয়েছিল |” 

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশে ধেলা-ধুলোকে জনপ্রিয় করার 
মত ভীষণ কাজের সম্মুখীন হয়েছিলেন রাশিয়ার দৈহিক 
শিক্ষা-বিভাগ (109 80709279 000001] 10৮ 7278108] 
1017000) ; খেলা-ধূলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ 
সংখ্যাম ১৭ কোটিরও অধিক একটা জ্বাতিকে খেলা- 
ধূলো-সচেতন করার প্রয়োজন দেখ দিয়েছিল। ইতিহাপে 
সর্বপ্রথম জারের রাশিয়া খেলা-ধূলোর জন্য নিযুক্ত একজন 
মন্ত্রী নিয়ে গর্ব অন্থভব করত-_তবু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০০০০ 
সা সমেত রাশিয়ায় ২৫০টির বেশী ক্লাব ছিল না। 

সোভিছ়েট গবর্ণমে্ট দৈহিক শিক্ষাবিষয়ক প্রচার- 
কাধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন । কিন্তু প্রচার- 
কাধের সমর্থনে ছিল পরিকল্পনা এবং কন্ধ-প্রচেষ্টা। শীজুই 
সোভিযেট গবর্ণমেণ্ট মক্কো, লেনিনগ্রাড, তিফলিস, মিনঙ্ক 
এবং কিয়েভে দৈহিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। প্রতি বৎসর এই পব বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ৮** শিক্ষক চার ব্সর্ের পাঠা শেষ করে 
ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতেন । 
ছলে পাঠকাল ছয় মাস থেকে এক বছর প্যস্ত; 
এ সব প্রতিষ্ঠানেও খেলা-ধুলোর শিক্ষকেরা শিক্ষা প্রাপ্ত 


হত্তেন। 

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শুধু ট্রেড ইউনিয়ানগুলোর্ই ক্লাবের 
সংখ্যা হয়েছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্ধের সভ্যদের সমান-__অর্থাৎ 
তিশ হাজার ক্লাব) এদের সভ্য সংখ্যা হয়েছিল যাট লক্ষ; 
৯৯০ খৃষ্টান্ের শেষে যখন নয়টি খেলা-ধুলা বিষদ্কক বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এবং একাক্সটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সারা 
ইউনিয়নে খেলাধূলো বিস্তারের জন্ত বছরে দশ 


হাজার পর্স্ত শিক্ষক বেরিয়ে আস্তেন, তখন ক্লাবগুলোর 
শ 


সঞ্যযন 


সংখ্যায় ২৮টি স্টেট, 


৬৯৯ 


সভাসংখ্য। হয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ । ছয় হাজারেরও বেশী 
চিকিৎসক খেলাধূলোয় বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন এবং সোভিয়েট 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে 
দৈহিক শিক্ষা এবং গবেষণার অস্ত বিশেষ ব্যবস্থা 
ছিল। 

ফ্যাক্টরীতে প্রচলিত সমাজ-তাস্জ্রিক অন্ুকরখ এবং প্রতি- 
যোগিতাঁর রীতি খেলার মাঠেও অবলম্থিত হয়েছিল । সথের 
জন্ খেলাধূলো করার সময় ছিল না। চ্যাম্পিয়নরা ছুটি 
থেকে সুরু করে মোটর বাইসিক্ল, মোটর--এমন কি নগদ 
অর্থ পর্বস্ত পুরস্কার হিসেবে পেত। ১৯৪০ খুষ্টাবের বসস্ত- 
কালে প্রসিদ্ধ বুকসাতারু বহশেক্কে! পৃথিবীতে যে বিস্মঘকর 
রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তার জন্য তাকে ৩০০৭ ক্ষুবল, 
পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল; তিনি বুক-সাতার দিয়ে ৬৫৪ 
সেকেন্ডে ১০* মিটার অতিক্রম করেছিলেন_-অর্থাৎ 
৫৪ সেকেণ্ডে ১০০ গজ । এক-চতুর্থাংশ মাইলে মেশকভ, 
হচ্ছেন পৃথিবীর সব চেয়ে দ্রুত-গতি বুক-সাঁতারু-২ 
মিনিট ১০৩ সেঁকেও ২০* মিটার (২১৮ গজ ) অতিক্রম 
করে উশকভ ইউরোপে ফ্রী স্টাইল রেকর্ড, স্থাপন 
করেছেন। 

পথের এবং মাঠের খেলা, বক্সিং এবং ফুটবল-_ প্ররুত 
পক্ষে স্কি-ইং থেকে লন্‌ টেনিস্‌ অবধি খেলাধুলার প্রত্যেক 
শাখাতেই এইরূপ ক্রুত উন্নতি দেখা গিয়েছিল। ১৪ ফুট 
২ ইঞ্চি ডিডিয়ে নিকোলাস্‌ অসলিন পোলভল্টে ইউরোপে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । রাশিয়ার লক্ষা-বেদ্ধারা 
ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিযোগিতায় যেন্ষপ কৃতিত্ব দেখাতেন, 
বতগানে কঠোর বাস্তব-ক্ষেত্রেও ভাবা সেইক্প কৃতিত্ব 
দ্রেখাচ্ছিলেন। কুন্তি এবং ভারোত্বলনের দিকে অসংখ্য 
রুশরা! আকৃষ্ট হ'ত। অতীত রাশিয়ায় হ্যাকেস্ম্মিডট, 
পরুব্রি, লুরিশ এবং আ্যাবার্গের মত বলবান লোক 
জন্মেছিলেন--বতর্মানের সৌভিয়েট ব্যায়াম-বীররাও সে 
এঁতিহা অক্ষুপ্র রেখেছেন। তারোত্তলন বিষয়ে পৃথিবীর 
৩৫টির মধ্যে ২৪টি রেকর্ডই তারা ভঙ্গ করেছেন। 

নারীদের খেলাধূজো বিষয়ে কতৃপক্ষ যে আগ্রহ দেখান 
সেটাও উল্লেখযোগ্য । বার্ধিক ১ল! মের উৎসবাহুষ্ঠানের 
অঙ্জবিশেষ নাউও মস্কো” (88০9700 1109০০% ) নামক 


৬৯০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫১ 





“রিলে রেসে? (18915 1১০০৪), প্রত্যেক দলে দশজন 
নারী এবং বিশ জন পুরুষ থাকে । সোভিয়েট ক্রীড়া- 
জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য নারীদের রেফারী হিসাবে শিক্ষা 
দান খুব সফল হয়েছে । স্কেটিংএ নরওয়েবাসী এবং 
আযমেরিকাবামীদের যে রেকডঁ ছিল, নারী-স্কেটার 
ম্যারিয়া ইসাকোভা সে রেকভর্ণ ভঙ্গ করছেন। ছাত্রী 
ভেরাঁ ফেভোরোডা প্যারাস্থ্যটে ১৯৫*০ ফিট লাফিয়ে 
ষে রেকভা স্থাপন করেছিলেন পরে অন্যান্ত মেয়ে সে রেকভঁ 
ভেঙ্গেছে; বর্তমানে প্যারাহ্থ্যট থেকে লক্ষপ্রদদান একটি 
প্রিয় ক্রীড়াবিশেষ। আস্তর্জাতিক স্বীকৃতি-সম্পন্না বিমান- 
চালিক! ফার্টাশেড একজন যাত্রীসহ ৪** মাইল উড়ে 
গিয়ে পৃথিবীতে রেকড” স্থাপন করেছেন। বতমান 
যুদ্ধ স্থুরু হবার পূর্বে প্রায় ছই লক্ষ রুশ তরুণতক্ণী 
বিমান চালনা এবং প্যারাঙ্থ্যটে লক্ষপ্রদান শিক্ষা 
করেছিল। লালফৌজ বতমানে এই সব তরুণতক্ণীর 
মধ্য থেকে বিমান-চালক এবং বিমান চালনা বিষয়ে 
অন্তান্ত সহকর্মী খুজে নিতে পারে। 

সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে ব্রিটিশ ফুটবল খেল! 
এবং সোভিয়েট রাশিয়া তার ১৫ লক্ষ স্থসংবদ্ধ ফুটবল 
খেলোয়াড় নিয়ে গর্ব বোধ করে। যুদ্ধস্থরুনা হলে 
আসেনাল, ম্যাস্গো রেঞ্জাস্‌, কেন্টিক, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি 
এবং অন্টান্ত ব্রিটিশ টিম সোভিয়েট ইউনিএনে আমন্ত্রিত 
হত। তারা আমাদের দেশের মতই বড় এবং আধুনিক 
স্ট্যাভিয়্ামে খেলত | যুদ্ধ পূর্ব মস্কোতে ব্যতিক্রম হিসাবে 
নয়, সাধারণ নিয়মান্থুসারেই ষাট হাজারের অধিক দর্শকদের 
জনতা খেলার মাঠে ভিড় করত, কোন কোন খেলায় 
দর্শকদের সংখ্যা এক লক্ষ পযন্ত হত। সোভিয়েট 
ফুটবল লীগে ২৬টি ক্লাব খেলে । খেলাইলোর জন্য বিশেষ 
সাংবাদিক সঙ্ঘ আছে এবং “ফ্যানের সংখ্যাও হবে কয়েক 
লক্ষ । ছয় বৎসর আগে প্রাগ, এবং প্যারীতে ভিনামো 
€(কিভ.) দেখিয়ে দিয়েছিল যে শ্রেষ্ঠ সোভিয়েট টিমগুলে! 
মহাদেশের শ্রেষ্ঠ পেশাদার ক্লাবগুলোর সমকক্ষ । স্পার্টাক্‌ 
(মস্কো! ) সমগ্র ইউনিম্বনের সর্বশ্রেষ্ঠ টিম বলে বিবেচিত 
হয়েছিল__তাদ্দের লেফট ব্যাক সোকোলভওঙ তাদের 


ক্যাপ্টেন এবং সেপ্টার হাফ স্টারোস্টিন্‌ এবং অন্যান্ত 


বিশিষ্ট খেলোয়াড় সমগ্র দেশে পরিচিত ছিলেন। 
প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ক্লাব এবং তাদের খেলোয়াড়বাও এননি 
প্রসিদ্ধ ছিলেন -সোভিয়েট ফুটবলের অহ্ছলারিগণ সর্বদা 
ব্রিটিশ লীগের উন্নতি এবং পরিবতনের সঙ্গে তাল রেখে 
চলত। 

কিন্তু রুশরা চ্যাম্পিয়ান-পৃজোর প্রশ্রয় দিত না) তারা 
প্রধানত জি, টি, ও (৮, ৭ 0.) রীতি অস্থসারে জনগণের 
দৈহিক শিক্ষাবিধানের উপরই দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখে। 
জি, টি, ও, ব্যাজ পেতে হ'লে প্রার্থীকে সাতার, দৌড়, 
লাফ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাঙ্গীন যোগ্যতার পরীক্ষান় উত্তী্ 
হতে হয়। উপরস্ত তাকে নির্ভরযোগ্য লক্ষ্যবেদ্ধা হত্ধে 
হবে, শারীব্-স্থান, প্রাথমিক চিকিৎসা, রেফারীশিরি এবং 
ংগঠন সন্বদ্ধে তার জ্ঞান থাক] দরকার । পুরুষ, নারী এবং 
ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে-এই জাতীয় পরীক্ষায় বিভিন্নতা 
দৃষ্ট হয়। ৭০ লক্ষ এই জাতীয় যোগ্যতার ব্যাজ বিতবিত 
হয়েছে এবং লালফৌজের নিয়মিত সৈন্য ও সামরিক 
কমচারীদের মধ্যে শতকরা ৮৯ জনই এই জাতীয় ব্যাজ্ঞ 
পরিধান করে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের ১০*০* খেলার মাঠ এব: 
৩৬*০ ড্রিল হাউস ও ক্লাব হাউসের অস্তিত্বের ফলে থেলা- 
ধুলো বিষয়ক ব্যবসায়েরও সম্প্রসারণ দরকার হয়েছিল: 
একটি উদাহরণ নেওয়া যাচ্ছে_-১৯২৪ খুষ্টান্দবে ৭০০ 
জোড়া স্কি-র উৎপাদন বেড়ে ১৯৩৮ খুষ্টান্ধে ঈাড়িয়েছিল 

২২ লক্ষে । ১৯৩৭ খুফ্টাব্ধে সোভিয়েট বা;₹টে এক কোটি 
রুবল নি্িষ্ট হয়েছিল টৈহিক ব্যান, 4৭ উন্নতির জগ্ভ; 
১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছিল। 
সোভিয়েট কতৃপক্ষ জানতেন যে এট! হচ্ছে জনগণের 
অর্থের সন্থায়। 

- সোভিমেট ক্রীড়াবৃত্তি কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার 
করছে সেটা স্ট্যাথানেভিজ.মের কৃতকার্ধতা থেকেই বোঝা 
যায়। খনি-্রমিক স্ট্যাখানোভ সজ্ঘববন্ধ কাজ এবং 
প্রতিযোগিতার বৃত্তি এধন ভালভাবে ব্যবহার করে- 
ছিলেন ষে তাবু উৎপাদন অনেক বুদ্ধি হয়েছিল। 
তার নীতি এবং কৃতিত্ব সৎ নাগরিকত্থের প্রতীক হয়ে 
জাড়িয়েছে। এ ধরণের কাজ জগতের কাছে ছিল সপপর্ণ 


ভাদ্র 


সঞ্চয়ন 


৬৯১ 


পা 


তুন: ব্যবসায়ে বীর এবং চ্যাম্পিয়ন_-উৎপাদন ক্ষেত্র 
রুকর্ড স্থাপয়িতাঁ। সম্প্রতি খন লগুনে 4 19) 10 
,02800 নামক চিন্জ দেখানো! হয়েছিল, তখন বিস্ময়-মুদধ 
ঢকজন সমালোচক লিখেছিলেন : “যে-সব লোক একদিনে 
নেক পেরেক, ইট কিংবা অনেক হন্দর কয়লার কাজ 
হরে রেকর্ড স্থাপন করেছে, তার্দের দেখতে পাওয়া খুবই 
হখের বিষয়--তারা ইংল্যাপ্ডের ফুটবল খেলোয়াড় কিংবা 
রকি এবং যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-তারকাদের মতই জান্তীয় 
বীর বিশেষ ।” 
জনসাধারণের জন্য কলেজ 

[ অক্সফোর্ডের কর্পাস ক্রিস্টি কলেজের সভাপতি স্যার 
রনচার্ড লিভিংস্টোন ব্যান প্রবন্ধে জনসাধারণের শিক্ষা 
ব্যবস্থার আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি লগুনের 107০ 
[0০67০ পত্রিকা থেকে সংগৃহীত । ] 

( অপেক্ষাকৃত ভাল সময়ে) স্ক্যাপ্ডিনেভিয়ার দেশ- 
গুলোর উপর দিয়ে বিমান-ভ্রমণ করলে দেখা যায় ষে পলী- 
বাসভবন কিংবা কোডিং স্কুলের মত অনেক বড় বড় বাড়ী 
ছড়িয়ে আছে । কোথাও নেমে এ রকম একটি বাড়ী 
পরিদর্শন করতে গেলে দেখ! যায় ষে সেটি একটি কলেজ; 
সেখানে ষাট থেকে দুই-শ পর্যস্ত বয়স্ক লোক বাস ক'রে 
পড়াশুনা! করে। ডেনমার্কে এই জাতীয় বেশীর ভাগ 
ছাত্রই কূষক এবং গৃহস্থ এবং তাদের পাঠের বিশিষ্ট বিষয় 
ইতিহাস এবং সাহিত্য । স্থইডেনের ছাত্রদের মধ্যে যন্ত্র 
শিল্পের শ্রমিক এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের সভ্যরাও থাকে এবং 
পাঠা বিষয়েরমধ্যে থাকে বিদেশী ভাষা, মনশ্তত্ব, প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, ভূগোল, হাতের কাজ 
প্রভৃতি । ডেনমার্কের ৩৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মোটা- 
মুট এই প্রকার ষাটটি কলেজ আছে (১৯৩৯ থুস্টাৰে ছাত্র 
সংখ্যা ছিল ৬৭৭৩)) ফিনল্যাণ্ডের সমান সংখ্যক অধি- 
বাসীর জন্ক আছে ৫৩টি কলেজ; নরওয়েতে ত্রিশ লক্ষেরও 
কম অধিবাসীদের জন্য আছে ৩২টি কলেজ; স্থইভেনে 
যাট লক্ষ অধিবাসীদের জন্ত আছে ৫৯টি কলেজ ( ১৯৩৬ 
খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৬**০)। যদি ইংল্যাণ্ডে 

রে এসে জিজ্ঞাসা: করা যায় তবে দেখা যায় যে 


আমাদের চার কোটি পমৃতাল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য এবপ 
নয়টি মাত্র কলেজ আছে; শাস্তির সময় এই কলেজে 
নিয়মিত ছাত্রের সংখা ৩**র কিছু উপরে। 

অন্তভাবে বলতে গেলে বলতে হয যে স্থ্যাত্ডিনেতিয়ায় 
আবাসিক জনশিক্ষা চালু জ্িনিস-.দেশেরু জীবনের উপর 
তার গভীর প্রভাব $ ইংল্যাণ্ডে কিন্তু তা নয়। এখানে 
কথায় না হোক্‌, কাজে আমাদের নীতি এই যে শিক্ষা 
১৪, ১৬১ ১৮, ২১ কিংবা যে বয়সে স্কুল অথবা কলেজ ত্যাগ 
করা হয়, সেই বয়সেই শেষ হয়ে যায়। স্্যাত্ডিনেভিয়বরা 
কিন্তু অন্ুভাবে চিন্তা করে কিংবা কাজ কবে এবং তার! 
ঠিকই করে। কেন না প্রতি বসরই পৃথিবী আরও 
বেশী তাড়াতাড়ি পরিবতিত হয় এবং নিজের কাজ ভাল 
ভাবে করার জন্ত, বুদ্ধিমানের মত ভোট দেবার জন্ত এবং 
জীবন-দৃশ্থের বুদ্ধিমান দর্শক হবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের 
পরিমাণও বেড়ে যায়। আমরা যখন ভাবা ও শেখা বন্ধ 
করি, তখন বুদ্ধিগত দিক থেকে আমাদের মৃত্যু হয়; কিন্ত 
বতরমান পরিস্থিতিতে আমরা কি করে এই মৃত্যুর হাত 
এড়াতে পারি? এ বিষয়ে মুক্তির একটি মাত্র পথ আছে £ 
বয়স্ক-জীবনে নিষ্মমিত পড়াশুনার স্থশ্দোগ বিধান করতে 
হবে যাতে প্রতোকেই শিক্ষা-জীবনের অভাব এবং ক্ষতি 
পরিপূরণ করতে পারে, রাষ্ট্রনীতি, নীতিবিজ্ঞান, ধর্ম এবং 
অন্তান্ত বিষয়ক সমস্থা! সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে 
পারে--পরিবরতলশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে 
যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে প্রত্যেক বয়স্ক লোকের 
জন্থ শিক্ষাবিধান করা-যারা পূর্ণ শিক্ষা পায় নি তাদের 
জন্ত এবং যাঁর! পেয়েছে তাদের জন্যও । 

এর আরও মনে হচ্ছে আবাসিক জনশিক্ষা বিধান। 
এ কথ! বলার মানে অনাবাসিক শিক্ষার নিন্বা করা নয়। 
কিন্তু সারাদিনের কঠিন পবিশ্রমের পর অবসর সময়ে 
লেখাপড়ার প্রত্যক্ষ অস্থবিধা আছে অনেক এবং নির্জন 
মনোরম পারিপার্শিকে পড়াশুনায় সমগ্র সময় নিয্বোজিত 
করার সমান প্রত্াক্ষ স্ববিধা আছে। [ও 

যেখানে সম্ভব আমাদের আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
থাকা উচিত। এট! কি স্বপ্ন? স্ব্যাত্ডিনেভিয়ার মত 
ইংশ্যাণ্ডেও এই স্বপ্ন সার্থক না হবার কোন কারণ নেই। 


৬১২ 


. এ বিষয়ে অস্থবিধা কি? প্রথম হচ্ছে ব্রিটেনে এই জাতীয় 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই । অবশ্ত ইংল্যান্ডে এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান না থাকার কোন হেতু নেই-_ডেন্যার্ক এবং 
ফিনল্যাণ্ডে ষেটা সম্ভব, এ দেশেও সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং 
অনেক প্রকারে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। 
প্রত্যেক বিশ্ববিষ্ঠালয়েই বিশ্ববিদ্তালয়ের বাইরে বক্তৃতা 
দেবার একটা বিভাগ থাকে--এই বিভাগ থেকে জেলায় 
জেলায় ক্লাস এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই 
কাজটিকে স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত করে কাছাকাছি 
একটা বড় বাড়ী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সেটিকে আবাসিক 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে; এ ব্যবস্থায় সে 
অঞ্চলকে নতুন ভাবে সেবা করা হবে-_সে অঞ্চজের উপর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি আরও বেড়ে ধাবে। 
বিভিন্ন প্রকারের লোকের জন্ত এগুলো হবে বিভিন্ন ধরণের 
_বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষার ব্যবধানও থাকবে অনেক। 
স্থানীয় শিক্ষা-কতৃপক্ষেরও উচিত বয়স্কদের জন্য কলেক্ত 
স্থাপন করা। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারও গুরুত্বপূর্ণ 
ংশ থাকা উচিত। ডেনযার্কে সব কিংবা 'প্রায় সব, 
স্থইডেনের অধিকাংশ জনসাধারণের উচ্চ বিষ্যালয় বে- 
সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত-_ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠী কিংবা 
সমিতি সেগুলো স্থাপন করে--সরকারের ক'ছে সাহায্যের 
জন্ত আবেদন করার অধিকার তাদের থাকে। 

এ বিষয়ে দ্বিতীয় এবং আপাতদৃষ্টিতে বেশী ভয়ঙ্কর 
অসুবিধা এই যে এ ধরণের কলেজ যদ্দি থাকতও, তবে খুব 
কম লোকই সে সব কলেজে অধ্যয়ন করার সময় পেত। 
এ বিষয়ে আমার এই উত্তর দেওয়ার জোভ হয় যে স্ব্যাত্ডি- 
নেতীয়দের পক্ষে যেটা সম্ভব, ইংরেজদের পক্ষেও সেটা 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


নিধণরিত পাঠ্যকাল )? সুইডেনে এটা সম্ভব এই জ্ত 
যে সেখানে ফার্ম গুলো তাদের কমচারীদের নিদিষ্ট কালের 
জন্ত ছুটি দিয়ে তাদের জন্য কাজ রেখে দেয়। এদেশের 
বেসরকারী ফার্মগুলোর এবং স্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটির 
এই রীতি অহুসরণ না করার কোন হেতু নেই । আদশ্রগত 
কারণ ছেড়ে দিলেও, তাদের কর্ণচারীরা যে বুদ্ধিী 
হয়ে ফিরে আসবে-_-এই ত তাদের যথেষ্ট লাভ। সরকারী 
কমণারীরা যাতে হোয়াইট হল থেকে পড়াশুনার জনন 
মুক্তি পেতে পারে, সে উদ্দেস্টে স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব দেখে মনে হয় যে সরকার এই প্রয়োজন সন্ধে 
সজাগ । দীর্ঘ পাঠ্যতালিকা অস্থবিধাজনক হলেও, কু 
পাঠ্যতালিকা ত অস্থবিধাজনক নয়। মাঝে মাঝে সমু 
তীরে কোন আবাসিক কলেজে, মহাদেশে (ইউরোপে 
ব্্যাকপুলে কিংবা মিঃ বাটুলিনের ক্যাম্পে জাতীয় ছুটির 
দিন কাটান যেতে পারে। 

বলা হবে ষে এ ধরণের কলেজের চাহিদ| নেই, এ বুক 
আবাসিক কলেজ স্থাপিত হলে কেউ সে কলেজে যাবে না 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে পরিণত বয়ে 
লোকেরা চিন্তা করবার এবং জ্ঞানাক্জন করবার নযোগ 
চায়। * 

স্কুলের বয়স বাড়ানো এবং আঠার বছর বয়স পধণ্ত 
বাধ্যতামূলক আংশিক শিক্ষাবিধান যুক্তিসঙ্গতভাবেই জন" 
শিক্ষার প্রসার স্থট্ট্ি করবে এবং জনশিক্ষীন চাহিদা ও এর 
হ্বারা লাভবান্‌ হবার শক্তিও বৃদ্ধি কর ; প্রয়োজন শুধু 
জন-শিক্ষার্ স্ববিধা বিধান এবং আরও বেশী প্রয়োজন 
হচ্ছে সে সব স্থবিধা আছে এই জান । শ্রমশিল্প-উৎ্পাদিত 
বস্তর সঙ্গে শিক্ষার এই সাধারণ মিল আছে-_একে 


কক 


সম্ভব। কিন্তুবল] হবে যে কমব্যস্ত লোকেরা কি করে ব্যবহারের দৃষ্টিপথে আন্তে হবে। প্রচারকাং 
তিন থেকে ছয় মাস পর্বস্ত কাজ বদ্ধ রাখবে (সুইডেনের প্রয়োজনীয় । 
দেশী পত্জিকা হইঢ্ত 


শ্রীঅরবিন্দ ও বৈজ্ঞানিক জড়বাদ 

[হাওড়ার ছৈমাসিক সাহিত্য-পঞ্জিকা “অভিবাদনেস্র 

ষষ্ঠ সংখ্য1 থেকে বত্মান প্রবন্ধটি সংকলিত। শ্ীঅরবিন্দ 

প্রবর্তিত দর্শনের সে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সাদৃশ্ত ও 
বিভিন্নতা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় ] 


জড় প্রকৃতি, জীবন আর মন, এই তিনটি বিষ 
নিয়েই দার্শনিকদের ধত কসরৎ। এ অয়ীর একটি ন 
একটিকে নিয়ে মোটামুটি ভাবে এ পর্যন্ত তিনটি লো 
দার্শনিক চিন্তাধার! প্রবাহিত হয়ে এসেছে! বিজ্ঞানের 
অবিরাম চষ্চায় ফুরোপ জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই কেবঃ 


ভার 


টিনের রি 
অগ্রসর হয়ে পড়েনি, জীবনবাদী আর ভাববাদী দর্শনেও 
বিজ্ঞানের ছোওয়া লাগিয়ে নিয়েছে। তার মানে হল 
এই) ইন্ত্রিয়ের উপর নির্ভরশীল জ্ঞান নিয়ে যখনই ক্রমোন্ধত 
বিজ্ঞান দর্শনকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে-_আত্মবক্ষায় উদ্গ্রীব 
হয়ে তখনই দর্শন বৈজ্ঞানিক যুক্তি খণ্ডন করবার জন্তে 
কতগুলে! বিতর্ক নিজ দেহে সঞ্চয় না করে থাকতে পাবে 
নি-আর তাতেই যুরোপীয় জীবনবাদী আর ভাববাদী 
দর্শনের চেহারাগুলো আধা-বৈজ্ঞানিক আধা-কাল্পুনিক 
বনে গেছে। অবশ্য বিজ্ঞানের আবির্ভাবের আগেও 
যে যুরোপের অজড়বাদী দর্শনগুলোর চেহারা খুব সুস্থ ও 
সম্পূর্ণ ছিল জ নয়। ম্পিনোঞ্জাকে ছেড়ে দিলে ভাববাদী 
দর্শনের কোন সার্থক ভঙ্গীই ঘুরোপে দ্রেখা যায় না-_ 
এমন কি বনু প্রশংসিত গ্রীক দর্শনেও না। বিজ্ঞানের 
কোন প্রবল সংঘর্ষের সম্মুখীন না হয়েও ভারতবর্ষ দার্শনিক 
চিন্তার ক্ষেত্রে যে অসাধারণ অগ্রগতি দেখিয়েছে তা 
যুরোপের ধারণার বাইরে । জড় প্রকৃতি, জীবন আর 
মনের সমন্বয় সাধন তরে মাস্থষের চিন্তাশক্তি যে কতটুকু 
বিস্কাবিত হতে পানে ভারতীয় বেদাস্তের স্ত্রগুলো 
তার প্রমাণ। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে ধর্মপ্রাণতার 
ছোওয়। আছে-_-পৃথিবী ছাড়িয়ে যখন ভাববাদের 
উডদীনতা, তখন যে আকাশচারী ধ্বাদ তার দোসর 
হবে তাতে নিন্দার কিছু নেই। সব চেয়ে আশ্চধ্য হতে 
হয় এই ভেবে ঘে আধ্যাত্মিকতায় অভিষিক্ত ভারতীয় মন 
ভাববাদী দর্শনের রাজ্য থেকে জড় প্রকৃতিকে নির্বাসন দেয় 
নি। অথচ প্রাকৃহেগেলীয় যুরোপ ভাবরাজ্যে জড়প্রকতির 
অন্তিত্বকে কিছুতেই ঠাই করে দিতে চায়নি। এমন 
কি মাম্থষেয় চেতনা-নিরপেক্ষ হয়ে ষে জড়প্রকৃতি নিজের 
একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে তা-ও তা মান্তে 
রাজী ছিল না। 

গত শতাবীতে বৈজ্ঞানিক উক্তির প্রতিক্রিয়ায় 
ভাবাবাদীর দর্শন ষে ভাবে আত্মরক্ষা করেছিল হেগেল 
তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ডারউইনের প্রাকৃতিক 
বিবতনের মতবাদকে রোধ করবার জন্ভেই হয়ত একটি 
পরম মনের ( &0501066 21170 ) বিবতর্নের প্রয়োজন 
অনুভব করেছিলেন হেগেল। কিন্তু ভাববাদী দর্শনের 





সঞ্চয়ন 


৬১৩ 








স্বাটঘাট বাধতে গিয়ে তিনি জন্ম দিলেন বৈজ্ঞানিক 
জড়বাদের। হেগেলের বামপন্থী শিষ্য কাল মার্স 
হেগেলেরই স্তর ধরে প্রাকৃতিক জঅড়বাদকে 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বা ঘ্বান্থিক জড়বাদের কূপ দিযে 
ভাববার্দী দর্শনের পথে চিরদিনের মত পর্ধবতপ্রমাণ 
বাধা স্ষ্টি করে তুললেন। তাতে অবশ্ত ভাববাদের 
পথ খোজা শেষ হল না। হেগেজের “মনকে নেতি” বলে 
শোপেনহাওয়ার ভারতীয় উপনিষদের আশ্রয়ে যে মতবাদ 
তৈরী করলেন তাতে ইচ্ছাশকিই ( |) জগৎস্থটটির 
মল হয়ে ধরাড়াল। বের্গস দাড়ালেন প্রাপশক্তির ( 00127 
5169] পতাকা হাতে। এই প্রাণশক্তির শোতে 
এবং আজ্ঞায়ই নাকি মানুষের উর্ধ গমন হয়। নীটসে 
বললেন সব মানুষের উদ্ধ গমন হয় না-বিবততনে তৈরী 
হবে অতিমান্ষ (1300902) )। তাছাড়া আত্মিক ভাব- 
বাদেরও ( ৪০)০০৪৮০ [0621197)) আবার একটি দল 
তৈরী হল: তাদের বলা ষায় অনেকটা মায়াবাদী : 
জড়প্রকৃতি সন্বদ্ধে মানুষের ইন্দ্রিয়-লন্ধ ধারণ! সম্থন্ধে তারা 
সন্দিহ্ান। বিশপ বাকলির এই দলে বার্রাণ্ড রাসেলও 
ভিড়ে যেতে আপত্তি করেন নি--তা ছাড়া এ যুগের 
দ্শনাদ্ধ ( অবশ্ত ভাববাদী দর্শন ) কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, 
এডিংটন-হোয়াইটহেড সম্প্রদায়ও এই দলেরই লোক। 

কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে দলে পেয়েও ভাববাদী 
দর্শন আর আগেকার মত আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে 
পারছে না। মাক্সীয় জড়বাদী দশন ক্রমেই জনমন 
আকর্ষণ করে চলেছে । কে বলবে, ধনতন্ত্রে ফেমন সহজাত 
বিরোধ অবশ্থস্তাবী, তেম্সি ভাববাদী দর্শনের বিভিন্ন শাখা 
পরস্পর বিরোধাত্মক বলেই হয়ত তাদের আর আশাহ্রূপ 
প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না; ভাববাদী দর্শনের সম্থক যে কোন 
শিক্ষিত মনই এ ধরণের চিন্তা করতে পারে। আর এ 
মতবাদের বে কোন দার্শনিক প্রতিভার কাজ হবে এ 
বিরোধ অবসান করে ভাববাদী দর্শনের বিভিম্ম ধারার 
সমস্থ সাধন করা। শ্রীঅরবিন্দ তা-ই করেছেন। 

বনু একত্ব সাধন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে কষ্টকর নয় ঃ 
তিনি উপনিষদেরই দেশের মান্গুষ। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ 
জড়প্রকৃতিকে ভিত্তি করে গ্াড়িয়েছে। আধুনিক মন এই 


৬১৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





জড়বাদ্কে বর্জন করতে চায় নাঃ শ্রীঅরবিন্দ গ্রুতিকে 
বাদ দিলেন না, সাংখ্য প্রকৃতিকে বাদ দেয় নি। 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদীদের মুল সুত্র তিনি সমর্থন করে 
লিখেন 2 409 10506755] 1010 9189 1১900 1020 
স৪৪. 0000 6৩ 986]. *মাহষের জন্মের আগেও 
জড়প্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল।* সৎ, চিৎ, আনন্দ - 
00866006  0008610987889, [1)61101--সচ্চিদাননদই 
হ'ল বিশ্ব-স্থতির মূলাধার | শক্তি হিসেবে ইচ্ছা, মন, প্রাণ 
সব কিছুই সচ্চিদানন্দের বিভূতি হিসেবে বিশ্লেষণ করা 
যায়। সেই অদ্বৈত, সৎ, সচেতন সত্ব! নিশ্রগামী বিবতনে 
বন্থধা প্রকাশিত হয়েছেন, জড়রূপ হচ্ছে সেই বিবতর্নের 
সর্বশেষ আর। সেই জড়রূপ থেকে উধগ বিবতননে 
অনমবেছ্য মন ক্রমে অতিমনের (88]6100100 ) আশ্রয়ে 
সচ্চিদানন্দের আলোক প্রাঞ্ধ হয়। হেগেলীয় বিবত'ন 
ধর্মকে গ্রঅরবিন্দ উপেক্ষা করেন নি__তবে হেগেলীয় “মুন+ 
নিয়ে তিনি সন্তষ্ট নন। জগৎ পরম মনের পরিকল্পনা 
হেগেলীয় এই ধারণা থেকে আর একটু দূরে শ্রীঅরবিন্দ 
এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেনঃ “জগৎ এমন একটি 
সত্তা সচেতন জন্ম নেওয়া, মনের বাইরে যার 
অবস্থান।” তার পর বিবতনে যে নীটশের অতিমানব- 
ধরণের কিছু আবিভূতি হবে তা-ও তিনি অস্বীকার 
করেন না। তবে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব নীটুশের 
অতিমানবের মতই ততটা জাগতিক নয়, খানিকটা 
অলৌকিক -_ 90778067165] 6108--অতি-মানসিক 
সত্তা; জীবন হবে তার এশ্বরিক, মনের ব্যবহার 
এশ্বরিক। শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্লিত অতি মানসিক অবস্থা 
উপনিষদ-কল্লিত জীবন-সীমান্তের অনুরূপ নয়। হিন্দু 
দর্শনের বিদেহ-টৈবল্যে বা বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণে এসে 
তা উপস্থিত হয় নি। স্থাণু অবস্থকে অন্ীকার করে 
যাবার শক্তি তার আছে। নির্বাণ বা বিদেহ কৈবল্য 
ভিন্ন আর একটি পথ আবিষ্কার শ্রীঅরবিদ্দের নিজন্ব। 
এ আবিষ্ষারকে তিনি অভিজ্ঞতার দান বলে অভিহিত 
করেন। আমরা মনে করতে পারি এ আধ্যাত্মিক অশ্ভূতি 
চেতনা বা মনেরই দুঃসাহসিক অভিযানের ফল। এখানে 
শ্রীত্রবিদ্দ ফোগী। অবশ্ত ষে দার্শনিক চিন্তা, মন, ইচ্ছা, 


ভাব, চেতনা প্রভৃতি বিমূর্ত সত্তার উপর নির্ভরশীল-_ 
-ধমের পথ অঙ্ুসরণ না করলে তার পথ চলা শেষ হতে 
পারে না। বৈজ্ঞানিক বিচারের এখানে স্থান নেই-স্বান 
আছে বিশ্বাসের। ভাবমূলক দর্শনকে যে শ্রীঅন্বিন। 
অন্বয়মুখী করে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন ভাতে আর 
সন্দেহের অবকাশ নেই | বিভিক্জ ধরণের ভাববাদী দর্শন 
হয়ত শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে সাত্বনা খুঁজে পাবে--কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদ কি তার “দিব্য জীবনের আশ্বাসে খুসী 
থাকবে? দিব্য জীবনের প্রভাবে মানবের যুক্তির 
ছবি জড়বাদের ঠজ্ঞানিক চোখে ছায়া ফেলতে 
পারে না। 

কিন্তু শ্ররবিন্দ মনে করেছেন বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বুঝি 
এবার পরাভূত হ্ল। তিনি বলছেন জড়বাধের গৌড়ামি 
ক্রমোননত জাপনের কাছে নাকি আর টি'কছে না। 
আচাধ্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিম-জগতে চেতনার আবিষ্কার করে 
ফেলেছেন! (ষদিও বৈজ্ঞানিকেরা এ সঙ্থদ্ধে নিঃসংশয় 
কিন! সন্দেহ |) কাজেই জড়জগতেও চেতনা উপস্থিত 
থাকতে বাধ্য । হোক না তা! উপলব্ধি কর! অসাধ্য তবু 
তা আছে। শ্রাঅরবিন্দের যুক্তিটা অনেকটা এ রকম : 
মান্ষে চেতনা আছে-_উদ্ভিদ-জগতে জ্দীশচন্ত্র চেতন। 
আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন, কাজেই উত্ভিদ-জগতের 
চেতনা আছে--প্ররূতিতে বাকী থাকে আর জড়পদার্_ 
তাতে কেন চেতনা থাকবে না?-হঠাৎ প্ররুতি' * এমন 
একটি ফাক পড়ে থাকবে? ক,খ, যর্দি ভু খায়, গ 
ভাত খাবে না কেন?-৫কন সবাই একতা রকঙ্গা 


করবেনা? 
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জড়জগতে চেতনার প্রমাণের জন্ক আমাদের চিন্তা 
শক্তিকে এবং নিজ্েকেও কতগুলো ব্যাপার ৪]১০8৪ 
করতে হবে। এগ্ি যদি ধরে নিতে হয় তবে উদ্ভিদের 
বেলায় একজন বৈজ্ঞানিককে ডেকে আন্বার কি দরকার? 
হিনদুশাস্ত্রোক্ত উদ্ভিদের প্রাণের কথা বিশ্বাস না করলেও 
আমরা ত তা ধরে নিতে পার্ভাম। এই ' ধরে নেওয়ার 


ভাদ্র 


ব্যাপারে শ্রীঅরবিম্থ নিজেই খুলী হতে পারেন নি, তাই 
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জড়প্রকতিতে চেতনা আবিষ্কার করতে গিয়ে এবার 
তাকে চেতনার অর্থও পাণ্টাতে হ'ল। এখানে চেতনাকে 
মনের সঙ্গে যুক্ত যেন কেউ না ভাবে, এখানে চেতনা 
অস্তিত্বের আত্ম-মচেতন শক্তি। চেতনাকে শক্তি বা 
এনাজ্জি বলে (ম্যাক্স, প্রাঙ্ক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা 
বলেন এনাজ্জিও জড় ধর্ম পালন করে চলে) বর্ণনা করে 
শ্রঅরবিন্দ খানিকটা জক্ষ্যতষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং বলতে 
বাধা হচ্ছেন: 
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মতা, টৈজ্ঞানিক জড়বাদ তাই মনে করে: মনে 
করে মন জড়বস্তরর একটা গুণশক্তি, ষরুত যেমন পিত্তরস 
পরিবেশন করে তেমনি মগজ চিন্তা ও মনন বিকীরণ করে £ 
চেতনার দ্বারা মানের জীবন নিয়ন্ত্রিত নয়, জীবনই 
চেতনার নিয়ামক । দেহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদেক এসব অন্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করেই 
চে । 

তবু জড় প্রকৃতিতে সত্তার একটা সচেতন শক্তি প্রমাণ 
করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ শেষটাম বলেছেন : “কোন বস্তর 
বিবতন মান্তে গেলে বিবতনের ফলটা বস্তুগত ছিল 
মনে করতে হবে ।” 
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একথা বলে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের যুক্তি ষেতিনি কি 


সঞ্য়ন 


৬৯৫ 


ভাবে খণ্ডন করলেন বোঝা গেল না। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ- 
বলে বস্তুর বিবর্তন হয়ে চলে নূতন নৃতন গুণ উদ্ভব করে, 
সে-গুণ বিবতনের আগে বস্তর দেহে থাকে না। যেমন 
হাইড্রোজেন অক্সিজেন জল হু, বন্ত্রগত ভাবে জলে 
হাইড্রোজেন অলিজ্রেন্‌ পাওয়া! যাবে, কিন্তু হাইড্রোজেন্‌ 
অক্সিজেনে জলের জলীয়তা পাওয়া যাবে না। হাইড্বোজেন্‌ 
অক্সিজেনের বিবর্তনে জলীয়তা নামে একটি নতুন গুণের 
উদ্ভব হল। ঠিক ভেম্ি জড়ের বিবর্তনে প্রাণ-শক্তি, 
মনন-শক্তি, চেতন! গুণ হিসেবে উদ্ভৃত হয়েছে, বিবতনের 
পূর্বে জড়দেহে যাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্ত ্রীন্দরবিদ্দ 
বলবেন, অস্তিত্ব আছে, তা” আমাদের পাথিব জ্ঞান বুদ্ধির 
অগোচর। আমরা প্রকৃতিকে ঠিকমত বুঝতে পারিনে 
বলেই এরকম বলে থাকি। 

বৈজ্ঞানিক বিচাবকে ত্যাগ করে শেষটায় যদি 
শ্রীঅরবিন্ব একথাই বলবেন, অজ্ঞানতার দোহাই পেড়ে 
ব্যতিগত উপলব্ধি ব! বিশ্বাসের আশ্রয়ই নেবেন, তাহলে 
আর দাশনিক চিষ্তাধার] দিয়ে তার গ্রন্থ রচনার কি 
প্রয়োজন? ভারতবর্ষের বহু সাধক সন্ধ্যাসী এই উপলব্ধি 
আর বিশ্বাসের কথা বলে গেছেন, কিন্তু পৃথিবীর ধর্ম 
সে সব কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, ভারতবর্ষের 
মনও সেই বিশ্বাসে আবদ্ধ হয় নি; তাই তারা আজ 
বিস্বৃত। সেই বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করবার অধিকার 
অবশ্য যে কোন মানুষেরই আছে-কিস্তু বৈজ্ঞানিক 
বিষয়কে ধণগ্ডন কবুতে ধানিকটা। বিজ্ঞান, খানিকটা! ন্যায়- 
দর্শন, ধানিকটা ব্যক্তিগত উপলব্ধি গিয়ে গ্রন্থ রচনার কোন 
প্রয়োজন আছে কি? আর কারু কাছে তার গ্রয়োজন 
থাকলেও যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদীর কাছে অবাস্তর_- 
একথা নিঃসন্দেহেই বলা যাম়। 


( সঞ্চয় তট্টাচার্ধয ) 
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ভবিষ্যতের বাঙীলী-_এস্‌, ওয়াজেদ আলি । প্রবর্তক 
পাবলিশিং হাউস্‌, ৬১, বহুবাজার স্বাট, কলিকাতা। দাম 
দেড় টাকা । 
কৰি এবং প্রবন্ধ লেখক হিসাৰে মিঃ এস্‌, ওয়াজেদ 
, আলির প্রচুর স্বখ্যাতি আছে। আলোচ্য প্রবস্ধ পুত্তকেও 
তিনি তার স্বাভাবিক চিস্তাশীলতা, প্রগতিশীল দৃ্টিভঙরী 
এবং সর্বোপরি ব্যাপক জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছেন 
দেখে আমরা সন্ধ্ট হয়েছি। ভবিষ্যতের বাঙালী, রাষ্ট্রে 
রূপ, রাষ্ট্র ও নাগরিক, হিন্দু-মুললমান, ভবিষাতের বাংল! 
সাহিত্য প্রেমের ধর্ম এবং জাতীয় জাগরণ-_এই সাতটি 
প্রবন্ধ বতমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। প্রবন্ধ সাতটির 
মধ্য আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্নতা থাকলেও, এগুলোর মধ্যে 
গভীর অস্তসংযোগ রে গেছে । সব কুটি প্রবন্ধেরই 
প্রধান প্রতিপাদা বিষয় ভবিষ্যতের বাঙলা দেশ, বাঙাজী 
জাতি এবং বাঙলা লাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়। 
ভবিষ্যতের বঃডালীদের সম্প্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
মিঃ ওয়াজেদ আলি গভীর স্বাঙ্জাত্যাবোধ এবং বলিষ্ঠ আশা- 
বাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। বতরমানে বাঙল! দেশের 
রাজনৈতিক এবং লামাজিক জীবনে খে প্রতিক্রিঘ়াশীলতার 
প্রাবল্য চলছে, তার মধ্যে বসে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে অঙ্কুর 
রেখে বলিষ্ঠ মননশীলতা। নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো 
নিঃসন্দেহে আশার কথা । তিনি হিন্দু মহাসভা কিংবা 
মুসলিম লীগ প্রবতিত ছুই জাতি-তত্বে বিশ্বাস করেন না। 
তিনি মনে করেন যে অন্ঠান্ত সভ্য দেশের মত ভবিধাতে 
বাঙল] তথা ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিবঞ্জিত 
এমন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে তার মূল ভিত্তি হবে গভীর শ্বদেশ- 
গ্রীতি। রাষ্্রনৈতিক জীবনে হিন্ু-মুসলমানের মধ্যে 
পারস্পরিক ধম-বিভেদের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তাই 
তিনি বলেছেন ; "নবীন আরবী অথবা নব্য তুকঁর মত 
প্রকৃতির লীলানিকেতন এই সৌভাগাসম্পদ্শালিনী বাংল! 





দেশে বাঙালীর জীবনেই বা আদর্শ অথণ্ড জাতীয়তা সম্ভব 
হবেনা কেন? এ সম্ভাবোর প্রচুক উপকরণ বাঙালীর 
প্রকৃতিতে এবং বাংলার আকাশে-বাভাসে, নদী-নালায়, 
পথে-প্রাস্তরে ও শ্যামলিমায় বতমান ।* আলোচ্য প্রবন্ধ- 
গুলোতে মিঃ ওয়াজেদ আঙ্গি এই সব বিভিন্ন উপকরণ 
নিয়েই আলোচনা করেছেন। 

তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষে বিশ্বাস করেন বটে-_-তবে 
তার ভবিষ্যতের ভারতীয় যুক্তবাষ্্র গ'ড়ে উঠবে বিভিন্ 
প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। এই আদর্শ বাস্তবে 
পরিণত করতে হলে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে ভুলে 
যেতে হবে ধ্ম4রাষ্ট্রের আদর্শ : রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে 
জাতীম়ুতার আদর্শে। লেখক আধুনিক ইউরোপ 
এশিয়ার বিভিষ্ন সভ্যদেশের নামীজিক এবং রাষ্টীঃ 
জীবনের উদাহরণ উধ ত করে তার এই যুক্তিকে প্রতিিত 
করেছেন। আহ্ষ্ঠানিক ধমের ঠভিশিতে রাষ্ট্র গড়ে 
তুললে যে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধের বীন্গ 
বতমান থাকে-তিনি বেশ মজেই একথা 
বলেছেন। এই প্রবন্ধ-পুক্তকের অন্তর্গত হিন্দ মুসলমান 
প্রবন্ধটি নানা কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখ: 11 এই 
প্রবন্ধে শুধু যে লেখকের গভীর চিস্তা*াপতার প্রমাণ 
পাওয়া যায় তা নয়-এর মধ্ো পাওয়া যায় তাঁর গভীর 
দেশ-প্রীতির পরিচয়। তিনি তার মাতৃভূমি বাংলাকে 
ভালবাসেন বলেই উদাত্ত কঠে বাংলার হিন্দু মুসলমানকে 
বিভেদ তুলে স্বদেশ-গ্রীতির পরিচয় পরিচয় দিতে 
আহ্বান করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ 
যতদিন আমাদের সমাজ-জীবনকে ছেয়ে থাকবে, 
ততদিন বঙ্গ-জননীর মুক্তি নেই। এই সাপ্্রদায়িক 
বিদ্বেষ দুরীকরণের ক্ষমতা যে অনেকটা ভবিষ্যতের তরুণ 
বাঙালী সাহিত্যিক এবং কবিদের হাতে সে বিষয়ে 
লেখকের কোন সন্দেহ নেই। তাই তিনি বতরনান এবং 


৯৫ 


এ 


এআবু* 


জোরের 


ভা 


বাগামী যুগের সাহিতাকদের তাদের কতব্য সন্বদ্ধে সন্তাগ 
হবে দিয়েছেন। 

সব দিক দিয়ে বিচার করলে ম্বীকার করতেই হয় থে 
ঘ'ভবিষাতের বাঙালী” একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক । 
চ্-মুসলমান নিবিশেষে প্রত্যেক দেশপ্রেঘিক বাঙালীরই 
[তখান গ্রন্থধানি পাঠ কর! উচিত। লেখক স্বয়ং আদর্শ. 
াদী-জাতীয়তার স্বপ্নে বিভোর। তাই তাঁর অনেক 
'ক্িবিষ্লেষণ করলে হয়ত অবাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া 
[বে। তার কারণ ষে অর্থনীতি আধুনিক সমান্ত এবং 
াষ্্রজীবনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ তার প্রতি তিনি যথেষ্ট 
বিচার করেছেন বলে মনে হয় না| তবু স্বীকার করতে 
ছধানেই যে মি: এস, ওয়াজেদ? আলির “ভবিষাতের 
াঙালী' বাঙালী জাতিকে তাদের সমান্জ এবং রাষ্ট্র 
দ্ীবন সম্বন্ধে নতুন ভাবনার খোরাক যোগাবে । লেখকের 
ভিব্যের মধ্যে কৌথাও অহেতুক ভাষার মার প্যাচ নেই-- 
তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা সহজ, সরল বাংলা ভাষায় 
গল্পের মতই শথপাঠ্য করে বলতে পেরেছেন । এট। খুব 
কম কৃতিত্বের কথা নয়। 

গোপাল ভৌমিক 

ক্ষত্রিয় গৌপ জাতির নব-জাগরণ-_পঞ্চানন চট্টো- 
পাপ্যায় । মুল্য 1/০ 

ডারতভূমি ধর্ষের লীলাক্ষেত্র ! একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র 
কারে যত আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতশ্তা, সেই প্রাচীন, 


_ পুস্তক-পরিচয় 


৬১৭ 


কাপ থেকে আধুনিক কাল পর্বস্ত ভারতবর্ষে হয়ে আসছে, 
এমন আর কোন দেশে হয় নি। আজও অনেক অন্ধমোহ 
এ বিশ্বাস দূর করতে ধর্মের কতকগুলি বিষয় সম্বদ্ধে বিশদ 
আলোচনার প্রয়োজন। আলোচ্য পুন্তকখানির উদ্দেসয 
সমথদ্ধে অবহিত হয়ে আমরা প্রীত হলুম। একটি বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়ের যথার্থ পরিচর দিতে লেখক নান! যুক্তি 
প্রমাণসহ কঠোব উক্তির ভিতর একদিকে যেমন যথেষ্ট 
সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি বক্তব্য 
বিষয়টিকে সাধারণের সমক্ষে যথাযথরূপে উপস্থাপিত 
করতেও সমর্থ হয়েছেন। লেখক গোপ জাতির আহ্- 
পুবিক ইতিহান লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 
'গোপজাতি ঘছুবংশ সহৃত ও ক্ষত্রিয় হিন্দুসমাজজে চাতুর্ষণা 
পুন:প্রতিষ্ঠার প্র্মোজনীয়তা সঙনবদ্ধে তিনি দীর্ঘভাষণ 
করেছেন । হিন্দুঞ্জাতির বতমান অবনতির কারণ নির্দেশ 
করে তাব প্রতিকারের উপাধ় দেখাতেও তিনি প্রয়াপী 
হয়েছেন! কিন্ত লেখকের কত্তকগুলি মতামত মোটেই 
এতিহাসিক প্রমাণগ্রাহথ নয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজ্জাতি সঙদ্ধে 
তার বত্রেণক্তি প্রামাণ্য যুক্তিসহ লিখিত হওয়াই অধিকতর 
সমীচীন ছিল। যাহা হোক এই পুম্তকখানিতে লেখকের 
একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। ভাষা সাবলীল ও 
প্রচারকাথের উপষোগী। ছাপা ও বাধাই চলনসই। 


অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় 





ভারতের অচল অবস্থা 

গত ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবুন্দের গ্রেফতারের এক 
বন্দর অতিবাহিত হইয্লাছে। এই এক বৎসরে ভারতের 
রাঁজ্জনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হয় নাই। এই সময়ের 
মধো ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার যদি কিছু পরিবর্তন 
হইয়া থাকে, তবে তাহা ভালর দিকে যে হয় নাই, তাহা 
সম্প্রতি প্রচারিত বিলাতের প্রতিনিধিস্থানীয় একশত 
নরনারীর আবেদন-পত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে । উক্ত আবেদন- 
পত্রে বল! হইয়াছে £ “অচল অবস্থার অবসান না হওয়ার 
ফলে দেখা দিয়াছে অবিশ্বাস ও হতাশা । এই অবস্থা 
বর্তমান থাকিলে ভারতবর্ষ ও বুটেনের নধ্যে ভবিষ্যৎ 
সম্প্রীতি স্থাপনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে ।” এই আবেদনে 
ষাহারা স্বাক্ষর করিছাছেন তাহাদের মধ্যে বাশ্মিংহামের 
বিশপ, ব্রাডফোর্ডের বিশপ, ক্যাণ্টারবেরীপু ডিন, ওয়েষ্ট- 
মিনষ্টারের আচ্চভিকন, অধ্যাপক জোয়াড, অধ্যাপক 
ল্যাঙ্কি এবং পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্যও আছেন। এই 
আবেদন গিঃ চার্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড লিশিএগে। এবং 
ভাইকাউন্ট ওয়াভেলের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে । 

গত এক বখ্সরের মধ্যে নানা দিক দিয়াই সমগ্র 
ভারতে একটা বার্থতানু মনোভাব স্থ্ট হওয়ার কারণ 
ঘটিয়াছে। দেশে অগ্লাভাব ত্রমশঃ অধিকতর তীব্র হইয়া 
উঠিয়াছে | সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থ' আবার 
সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় । কিন্তু প্রতিকারের জন্ত 
কি.চেষ্ট) করা হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল কিছুই 
অন্থভবযোগ্য হইতেছে না। ভারত-সচিব মিঃ আমেরী 
ভারতের অন্নাভাব সম্বদ্ধে যেন একটা আয্মসন্তষ্টির ভাব 
প্রদর্শন করিয়া বলিঘ্াছিলেন, পারিবারিক আয় বেশী 
হওয়ায় কৃষকরা বেশী করিয়া খাইতেছে, বিত্তবান্‌ রুষকরা 
খাদ্য-শস্ বিক্রয় করিতে চামু না। দেশের খান্য-সমস্তার 
প্রতি ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের এই উদাসীনতা-স্থলভ 
মনোভাব! ইহা ব্যতীত ভারতের বহু লোক এখনও 
কারাগারে বন্দী রহিয়াছেন ! গত ৫ই আগষ্ট মিঃ আমেরী 
কমন্দ সভায় জানান, ১লা মে তাঁরিখে অনির্দিষ্ট কালের 


জন্ত আটক বন্দীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭ শত ৪ জন 
এবং অপরাধের অন্ত কারারুদ্ধ লোকের সংখা! ছিল 
২৩ হাজার ২ শত ৮৬ জন। এই হিসাবের মধ্যে উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের বন্দীর সংখ্যা ধরা হয় নাই। 
মিঃ আমেরী জানাইয়াছেন, ১ল] ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্ত 
প্রদেশে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২৩২ জন এবং ৪১৩ জন 
ছিল আটক বন্দী। 
ভারতে আজ যে-সকল সমস্থা, যে-ব্যর্থতার মনোভাব 
দেখা দিয়াছে, একমাত্র জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন দ্বারা অচল 
অবস্থা দুর করিয়াই তাহার প্রতিকার করা সম্ভব। গত 
এক বৎসরে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কংগ্রেস নে 
বুন্দকে বাদ দিয়া ভারতের অচল অবস্থাকে শুধু বহালই 
রাখিতে পার। ধায়, সমাধান করিতে পারা ফায় না । কিন্ত 
কতৃপক্ষ কংগ্রেম নেতৃন্দেকে মুক্তিও দিবেন না, তাহাদের 
বিচারের ব্যবস্থাও করিবেন না, আবার অন্যাপ্ত নেতা, 
দিগকেও তীহার্দের সহিত যোগাঘোগ স্থাপন করিতে 
স্থষোগ দিবেন না। গত ৫€ই আগষ্ট কমন্দ সভায় গিঃ 
আমেরী বলিদ।েন, “কারাগারে গান্ধীজী ও অন্যান্য 
হগ্রেসী নেতৃবুন্দের সহিত লাক্ষার্ৎ করিতে না দেওয়াই 
ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি । অন্যান্য নেতাদের মধো 
পাবধস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের স্থবিধা রহিয়াছে 1” 
তাহার এই উক্তি হইতে বোঝা যাই” 'হ, কংগ্রেসকে 
বাদ দিয়া অন্যান্য নেতার! অচল অবস্থার অবসান করুন, 
ইহাই ভাহার! চান। কিন্তু কার্যত: তাহা সম্ভব হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নাই । মিঃ আমের কি ইহাই চান যে, 
হয় কংগ্রেসকে বাদ দরিয়া অচল অবস্থার সমাধান হউক, ন। 
হয় ষেমন চলিতেছে তেমনি চলুক? কিন্তু ইতিপূর্বে যে 
একশত প্রতিনিশিস্থানীয় নরনারীর আবেদনের কথা আমব। 
উল্লেখ করিয়াছি, ভ্তাহাদের বিশ্বাস, "যাহাতে ভারত ও বৃটেন 
উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক ও গ্রহণযোগা কোন মীমাংসা হয়, 
তজ্জন্য বুটিশ ও ভারতীয় নেতৃবর্গের বর্তমান অচল অবস্থা 
সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করার সময় আসিয়াছে ।* তাহাদের 
এই আবেদনের কি ফল হইবে তাহা আমরা অন্মান 


ভাদ্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৬১৯ 





করিতে চাই না| কিন্ত এই আবেদনও যদি বার্থ হয়, 
তাহা হইলে কি এই কথাই বোঝা! যাইবে না যে, ভারাতির 
দত ইংলগ্ডেও জন্মত প্ররুতপক্ষে শাসকশ্রেণীর উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ? 


বড়লাটের বিদায়ী বক্ত তা 

ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভাঘয়ের যুক্ত অর্ধিবেশনে 
গত ২র! আগষ্ট বড়া লর্ড লিনলিথগো বিদায় 
বন্ধৃতায় তাহার সাড়ে সাত বখ্সর শাসনকালের মধ্যে 
ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হওয়ার কথ! 
উল্লেখ করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। তাহার 
অসমথ হওয়ার মূল কোথায় তাহা আলো্না করিধাএ 
পূর্বে যে বিষক্কটি তাহার বক্তৃতায় অঙ্গুল্লেখিত খাকার 
জন্য বিশেষভাবে সৃম্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে তাহাই আমরা 
প্রথমে উল্লেখ করিব । প্রথমতঃ, মৃহাস্্রা গান্ব! £ মুখ 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী থাকা, তাহাদের সহিত বাহিরের 
নেতাদের যোগাযোগ স্থাপন করিতে না দেওয। প্রভৃতি 
বক্তৃতায় স্থান পার নাই | বিলাতের মাঞ্চেষ্টার গাডিয়ান 
পত্রিকা মনে করেন, ইহাতে বড়লাটের বক্তার মুগ 
অনেকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । দ্বিতীঘুতঃ, 
বক্তৃতায় যদ্গিও মুদ্রাস্কীতি দম্দ্ধে আঙগোচনা আছে, কিন্তু 
ভারতের যাহা জীবনমরণের সমস্যা হইয়। দাড়াইধাছে 
সেই গুরুতবু খাদ্যদমস্যা সম্পর্কে কোন কথাই ত্ঠাহার 
বক্তৃতায় স্থান পায় নাই। বন্থসদস্তা সম্বদ্ধে তিনি যা! 
বণিযাছেন, ভাহাতেও আশান্বিত হইবার মত এখন৪ কিছু 
দেখা যায় নাই। বঙ্জ-নিয়নত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল অন্৩ব 
করিবার পূর্বে কোনন্ূপ আশাবাদ পোষণ 
নহে। 

মদ্রাম্ীতির বিপদ সম্পর্কে গবর্ণযেণ্ট যে সচেতন আছেন, 
বড়লাটের বক্তৃতায় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। মুদ্রাস্কীতি- 
রণাঙ্গনের সর্বত্র যে সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলিবে, 
সে আশ্বাস তিনি দিয়াছেন। সেই সঙ্গে এই কথাও 
তিনি বলিয়াছেন, “এই মারাত্মক আপদ দুরীভূত না 
হওয়া পধ্যস্ত কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করা চলিবে 
না।” মুদ্রাস্ষীতি যে কতদুর মারাত্মুক হইয়া। উঠিয়াছে বড়- 


এস 


ভাহার 


করা স্শুব 


লাটের এই উক্তি হইতেই তান বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত 
মূদ্রাম্ফীতির কুফল নিবারণের জন্য সরকারী উদ্যোগ 
নস্তোজনক ভাবে কার্ধকরী কি না তাহাও বিবেচনা 
করা প্রয়োছ্গন। বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকা পর্যাস্ত 
ভারত গবর্ণমেন্টের মুদ্রাম্্ীত্তি নিবাবুণের নীতিকে রাজা 
কেনিউটের সমুদ্রতর্জকে ফিব্য়া যাইবার জন্য আদেশের 
সহিত তুলনা করিদ্বাছেন। 


লর্ড, লিনলিখগে! স্বীকার করিয়াছেন £. “দেশের 
আর্থিক নিরাপত্তাই একমাত্র কখা। ইভাঁর জন্য 
সহযোগিতার প্রয়োজন ।” কথা অতি সত্য, কিন্ত 


এ কথাণ্ড অতিসত্য ফে এই সহষোগিতার জন্য গবর্ণমেন্টের 
দিক হইতেই উদ্যোগী হয়া প্রয়োজন সর্বপ্রথম । 
সহযোগিতাবু জন্ত চাই জাতীয় গবর্ণমেপ্ট এবং জাতীয় 
গবর্ণমেপ্ট গঠনের জন্য চাই অচল অবস্থা দূর করা। 
এই দিক দিয়া এ পথ্যপ্ত £ক হইয়াছে? লড লিনলিথগো 
'যুদ্ধকালে প্ররকভ তাৎ্পযাপুণণ এব" সুদুর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন আনি 
তাহার, সম্প্রনাবিত 
পরিবর্তন! এই পরিবর্তন যত গুক্ত্বপূর্ণই হউক, বডলাট 
উহাকে আশাচযায়ী সাফলা লাভ. বলিয়া মনে 
করিতে পারেন যদি সম্প্রসারিত শাসন- 
পরিষদই চরম স্ফলতা হইত, তবে তিনি এ কথা 
বলিতেন না 


সঙ্গম হিয়ার কথা ধলিয়াছ়েন। 


শাসন-পণ্িযা্ এই গুরুত্বপূর্ণ 


নাই। 


“ইহা সত্য যে, আমি দেশের শাসন- 
ব্যবস্থায় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে অংশ গ্রন্থণ 
করাইতে পারি নাই 1” তাহার এই অসাহথ্যের জন্য 
বডলাট ভারতের আ্ান্তরীণ অনৈক্কে দায়ী করিয়া” 
ছেন। কিন্তু ভারতীয় সমস্যা সমাদানের জনতা যে-লকল 
পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত কবিগ়াছিলেন, তাহার একটিতেও 
ক্ষমতা হস্তাস্তরেরু কথা ছিল না। তীহার ভেটো দেওয়ার 
ক্ষমতার প্রশ্ন লইস্বাই ক্রিপ্দ মিশন বার্থ হইয়। গেল। 
“ভারতের কোনও দল একটিও গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত 
করে নাই” তাহার এই উক্তি ভরাস্ত । 'অনৈক্া, সাম্প্রদায়িক 
বিছ্ষে প্রভৃতি যে-সকল কারণকে ক্ষমতা হন্তাস্তর না 
করিবার অজুহাত স্বরূপ ব্যবহার করেন, আসলে তাহার 


কোন ভিত্তি নাই। প্রকৃত ক্ষমতা তস্তাস্তবিত হইলে, 


৬২৩ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও কংগ্রেস স্থবর্ণরেধা ও কেলেঘাই নদীতে প্রবল বন্তা নামিয়াছে। 


প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুলকালাম আজাদ রাজী ছিলেন । 


কিন্তু গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় 
নাই কেন? 


শি 


বাংলায় বন্তার ধ্বংসলীলা 

বাংলার অক্নসঙ্কটের তীব্রভাব মধ্যে বন্যার ধ্বংস-লীলা 
আমাদের আর এক চরম ছুর্রৈব। বর্দমান, মেদিনীপুর, 
মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের বহুগ্রাম বন্তাবিধ্বস্ত হইয়! সহশ্র 
সহশ্র নরনারীর যে শোচনীয় ছুর্দির সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা অতিশয় মর্শন্তদ। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই 
ছোটনাগপুরের পাহাড়ে প্রবল বারিপাতের ফলে দামোদর 
নদের জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পায় এবং কাধ ভাঙ্গিয়া বদ্ধমান 
জিলার সাতটি ইউনিয়নের ৭০টি গ্রাম প্রাবিত হইয়া যায়। 
প্লাবিত অঞ্চলের শতকরা ৮০থানি গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে, 
বু সহম্্র মণ ধান বন্যার জলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষাৎ 
অন্নসংস্থানের উপায় ধানের চারা এবং রোয়! ধানএ বিনষ্ট 
হইয়াছে, বহু গৃহপালিত পশুর প্রাণ নাশ হইয়াছে এবং 
স্থানে স্থানে বস্তার জলে মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে । 
স্থতরাং বন্যাবিধ্বঘ্ত অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাদীদের যে কি 
চরম কুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অঙ্থমেয় | 

২১শে জুলাই-এর এক সংবাদে প্রকাশ, মেদিনীপুর 
জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কিশোরপুরে কাসাই 
নদীর বাধ ভাঙ্গিয়। প্রায় ৫০ খানি গ্রাম বন্াপ্লাবিত 
হইয়াছে, এবং আউসের ফসল ও আমনের চারা নষ্ট 
হইয়! গিয়াছে । কান্দী হইতে ২০শে জুলাই-এর সংবাদে 
প্রকাশ, অতিরিক্ত বুর্ির ফলে ময়রাক্ষী, দ্বারকা এবং 
কিউয়া নদীতে ভীষণ বন্তা নামে এবং বহু স্থান বন্যাপ্লাবিত 
হয়। দামোদর ও ছ্বারকেশ্বর নদীতে জলবৃদ্ধির ফলে তগলী 
ছ্েলার পাশকুড়া, খানাকুল ও আরামবাগ থানার বহুস্থান 
জলপ্লাবিত হইয়াছে । দামোদর নদীর জ্বল হ্বাস পাইয়া 
ছিল, কিন্তু হাজারীবাগ, রাঁচী ও ধাষগড়ে প্রবঙ্গ বর্ষণের ফলে 
৪ঠা আগষ্ট হইতে আবার জল বৃদ্ধি পায়। ফলে ইতিপূর্বে 
যে-সব গ্রামের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ২* খানির 
অধিক গ্রাম বগ্া্গাবিত হইয়াছে । মেদিনীপুর জেলার 


কালাই নদীর বন্যায় তমলুক মহকুমার কতকাংশ প্লাবিত্ত 
হইয়াছে! 

বন্যার উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বন্যাবিধবন্ 
অঞ্চলের জনগণের অবস্থা আমরা অন্থমীন করিতে পারি। 
বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের দেবাকার্ধ্য করিতেছেন। 
কঠোর হইলেও এমন অবস্থাপন্ 


দেশে অক্নসমস্থা 
লোক যথেষ্ট আছেন ধাহারা এই (সবাত্রতে 
অকাতরে অর্থ সাহায্য করিবেন। দীনতম ব্যক্তিও 


নিজের অন্রমুষ্টি হইতে পেবাত্রতে দান করেন বাংলা দেশে 
এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । কিন্তু এবার বন্যার ফলে 
যে সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সুধু বন্তাবিধবন্ত অঞ্চলের 
সাময়িক অন্নাভাবের সমস্যা ন্য়। খাছ্াত্রব্যের ছুন্তুল্যতা 
এবং দুণ্প্াপাতা1 আরও কঠোর হওয়ার সম্ভাবন? দেখা 
দিয়াছে । এখন হইতেই প্রতিকারের বাবস্থা না হইলে 
আগামী বৎসর আমাদের অন্রসঙ্কট আরও অধিকতর তীব্র 
হওয়ার আশঙ্কা আছে । দেঁশবাসীদের সেবাত্রতের হ্বারা 
শুধু এই সমন্সার সমাধান হইবে না; গবর্ণমেপ্টকে এখন 
হইতেষ্ট এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে । 


ধলার বাহিরে বন্যা] 

বাংলার বাহিরে মান্রাজজের গুণ্ট,র জেলায়, কটকে, 
বাওলপিস্ীতে এবং মেবার ও আজমীড় মা'জায়ারে বন্যা 
হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে ৫ “'র ও আজমীড় 
মাড়োয়ারের বন্যাই বেশী ধ্বংসমূলক হইয়াছে । মেবার 
ও মাড়োয়ারের পাহাড়ে অত্যধিক বারিপাত হওয়ার ফলে 
আজমীড় মাড়োয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব প্রাস্ত দিয়া গুবাহিত 
খারী নদীতে অভতপূর্কব বন্তা হয়। বন্তাব প্রাবনে প্রা 
«*থানি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং আপাততঃ অঙন্গমান 
ষে পাচ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । রাওল- 
পিত্ী জেলায় মোহন ও অন্যান্য বহু নদীতে বন্যা হওয়ায় 
কয়েক জন লোক নিহত এবং বনুসংখ্যক গবাদি পণ্ড মারা 
যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । মোহল নদীর তীরে 
জলের শক্তি ছারা চালিত বহু পেষাই কল আছে। বন্তার 
শ্রোতে অনেক পেবাই কল ভাঙ্িয়া যাওয়ায় বন লোক 


ভাদ্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৬২১ 





হতাছত হইয়াছে, তন্মধ্যে বালক-বালিকার সংখ্যাই বেশী। 
এক দিকে অন্নকষ্ট আবু এক দিকে বন্যার ধ্বংসলীলা-_ 
ভারতবাসীর চরম ছুর্দিন। 


দেশের দুরবস্থা স্বরূপ 

দেশের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেবুই 
কিছু-না-কিছু আছে-আমরা সকলেই অল্লাধিক তুক্ত- 
ভোগী। কিন্ধু দুর্বস্থার সামগ্রিক রূপটি আমাদের ব্যক্তি- 
গত খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশে 
অনশনে মৃত্যু সম্ব্ধে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব গত ৬ই আগষ্ট 
কেন্ত্ীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । 
প্রেমিডেন্ট উভয় প্রস্তাবই বিধিবহিভূত বলিয়া সাব্যস্ত 
করেন। প্রস্তাব ছুইটির একটি উত্থাপন করিতে চাহিয়া- 
িলেন মিঃ কে, সি, নিয়োগী, আবু একটি স্তার আবদুল 
হালিম গজনবী। বিধিবহিভূ্ত হইলেও প্রস্তাবন্ধয়ের 
মধ্যে বাংলা দেশে সঙ্কটজনক খাদ্যপরিস্থিতির ফলে বড 
লোকের অনশনে মৃত্যুর কথা স্থচিত রহিয়াছে | পরিষদে 
মূলতুবী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতে না পারিলেও 
প্রশ্তাবের মূল প্রশ্নটি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপেক্ষা বিষয় 
নহে। 

কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যপরিস্থিতির সম্পর্কে আলোচনার 
সময় মিং কে, সি, নিয়োগী বাংল] দেশের বর্তমান অবস্থাকে 
১৭৭৯ খৃষ্টান্দের অবস্থার সহিত তুলনা করেন যে-সময় ইষ্ট 
ইত্তিয়া কোম্পানী তাহাদের কশ্মচারীদের অজুহাতে খাদ্য- 
শশ্য মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড 
বেস্থলের উক্তি সম্পর্কে মিঃ নিয়োগী বলেন, স্যার এডওয়ার্ড 
বেশ্থল মনে করেন ষে, ক্লাইব ষ্রাটই কলিকাতা এবং 
কলিকাতাই বাংলা দেশ। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
মনোভাবও ঠিক এ্ররূপই ছিল। বাংলার অবস্থা সঙ্দ্ধে 
মিঃ নিয়োগী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কতকটা পরিচয় 
সদাব্রত খুলিয়া বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণ কাধ্যে বাংলার 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক সাহাধ্যদানের প্রস্তাবের 
.যধ্যে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে মণ্ড প্রস্তত প্রণালী 
নির্দেশ করা হইয়াছে । চাউল, ডাইল অথবা ছোলা, 
ৰাজরা ও জোয়া সমপরিমাণে লইয়া! শাকসম্জির সহিত 





মিশাইয়! বাম করিতে হইবে। এছ্বন ভাবে রান্না করিতে 
হইবে যে গ্রাতি সের খাদ্যে ষেন চারি সের মণ্ড প্রস্তত 
হয় অর্থাৎ মণ্ডের পরিমাণ গৃহীত খাদাশস্তের চতুপ্তন 


হইবে। 

এই মও্ড মাত্র একবেলা! দেওয়া হইবে এবং প্রতিজনকে 
তিন ছটাকের বেশী মণ্ড দেওয়া হইবে না। মণ্ড বিতরণের 
সময় একজন ডাক্তার উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়ঙার 
কথাও উক্ত প্রস্তাবে বল! হইয়াছে। আহাবাখারা 
অনশন-ক্রিষ্ট কিনা ডাক্তার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 
যাহার! অনেক দিন কিছুই থাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে 
মণ্ড দিবার পুর্ের চিনি বা গুড়ের সরবত কিংবা ভাতের 
মাড় দিতে হইবে। বহু লোক থে অনেক দিন 
ধরিয়া খাইতে পাইতেছে না, এই প্রস্তাব হইতে ক 
তাহারই আভাষ পাওয়া যায় না? এই প্রসঙ্গে গত ২৬শে 
জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় রাজপথ হইতে 
দ্রুত মৃতদেহ অপসারণের প্রয়োজনীতা এবং মুমৃধুরোগী 
সম্পর্কিত আলোচনার কথা স্বত্ঃই লোকের মনে না 
পড়িয়া পারে না। 

মিঃ বি, এন রাঘচৌধুরী এবং শ্রীযুতত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম 
কলিকাভার রাজপথে রোগীর কথা উল্লেখ করেন। মিঃ 
রায়চৌধুরী এরূপ একটি োগীকে হাসপাতালে ভর্তি 
করাইবার চেষ্টী করাইয়া অরুতকাধ্য হন। তাহাকে 
জানান হয়, মুমূর্য হইলেও অনশন-কিষ্ট কোন ব্যক্তিকে 
হাসপাতালে ভণ্তি করা হয় না। ডাঃ আহমদ বলেন, 
হিন্দু-সংকার সমিতি এক দিনে ২৭টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত 
করেন এবং এ দিন আগ্রমান ইসলাম প্রতিষ্ঠান আরও 
কয়েকটি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেন। কলিকাতা কর্পে- 
রেশনের পাবলিক হেলথ কমীটির নিকট হেলথ অফিসার 
ডাঃ এম, ইউ আহমদ ভিক্ষুক-সমস্| সম্পর্কে এক রিপোর্ট 
পেশ করিঘ়াছেন। এই রিপোর্টে তিনি রাস্তায় প্রাঞথ 
রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে একশত বেড ছাড়িয়া 
দিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অন্গরোধ করিতে সুপারিশ 
করিয়াছেন। হাসপাতাজে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় 
এই সকল মুমূর্বু ভিঙ্ষুককে হাসপাতালে ভদ্ভি করা. 
সম্ভব হয়নাই । ইহাদের মধ্যে অনেকের যক্ধা আছে। 


৬২২ 


০০ 
এই জন্য যাদবপুর ও পাতিপুকুর হাসপাতালেও একশত 


বেডের কথা ভিনি বলিয়াছেন। তাহার রিপোর্টে 
কলিকাতার রাস্তায় প্রার্ধ মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাও 
আছে। রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান বৎসরের 
সাত মাসে যতগুলি মৃতদেহ অপসারিত করা হইয়াছে 
তাহাদের সংখ্যা গত বৎসর ও তৎপুর্ব্ব বৎসরের মোট 
বাধ্সরিক সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে । কলিকাতার 
পুলিশ কমিশনার কলিকাতার রাব্দপথ হইতে মুতদেতগ্তলি 
যথাসম্ভব সত্ব মর্গে স্থানাগ্রিংত করিবার জন্য দরজা- 
জানালা বদ্ধ একখানি গাড়ীসহ একদল লোকের ব্যবস্া 
করিয়াঁছেন। তিনটি মর্গে দিনে তিন বার যাহাতে মৃত- 
দেহ অপসারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কলি- 
কাতার রাজপথ হইতে মৃতদ্ে অপসারণের জন্য ইতিপুর্কে 
সৎকার সমিতি ও মফিছুল ইসলামই যথেষ্ট ছিল! এখন 
এই দুইটি সমিতির পক্ষে এই কাধ্য সম্পন্ন করা আর সম্ভব 
হইতেছে না। কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহের 
সংখা! বৃদ্ধিই সুচিত করিতেছে । মুতদেহের এইরুপ সংখ্যার 
বুদ্ধির কানুণ কি? - 


রাজপথের রোগাদের জন্য ব্যবস্থা 
অনাহার এব* আল্লাহারের ফলে ষুমূযু অবস্থায় 


কসিকাতার রাজপথে যাহারা পড়িয়া থাকে গবর্ণমেন্ট 
সম্প্রতি তাহাদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
ক্যান্থেল এবং বেহালার এ-আর-পি জ্বী হাসপাতালে 
তাহাদিগকে ভঙ্তি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অতঃপর 
ছুই দিনেই কলিকাতার রাজপথ হইতে ১২৭ জ্ঞন অনাহার- 
করিষ্ট মুযুযু ব্যক্তিকে উল্লিখিত দুইটি হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । হাসপাতালে উহাদের মধ্যে 
১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিযা প্রকাশ । অনাহারকরিষ্ট 
লোকদের জন্ত কলিকাতা লঙ্গরখানা ধোল। হইয়াছে 
কিন্তু কলিকাতার রাজপথে অনাহারক্রিষ্ট মুমূষূ ব্যক্তিদের 
সংখ্যা দেখিয়া এই অক্নদানের ব্যবস্তা যে কত অপ্রতুল 
তাাঁ কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারা যায়। 
বিশেষতঃ লঙ্গরখানায় প্রদত্ত মণ্ডের আশায় যফংম্থলের 
বহু অনাহ্বারক্তিষ্ট লোক যে কলিকাতায় আসিতেছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের 


ইহা 


মাতৃস্মি 


১৩৫০ 





লোকদের পক্ষেই শ্বধু মণ্ডের আশায় কলিকাতায় :আসা 
সম্ভব। কিন্তু হুদুর মফ:ম্বলের অবস্থা কি? মফঃম্বলেরও 
নানা স্থান হইতে অগ্নাভাবের শোচনীয় সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে। এই সকল সংবাদের মধ্যে দেশের প্রকুত 


.অন্নসঙ্কটের অতি সামান্য পরিচয়ই কি পাওয়া যায় না? 


কলিকাতার অবস্থা সংবাদপত্রের যাবৎ সহজেই মুখর 
হইয়া উঠে| কিন্তু মফ:ম্বলের প্রতিকাঁরহীন অক্পাভাব- 
ক্রিষ্ট জনগণের প্রকৃত অবস্থ। সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত হইবার 
অভি সামান্য স্থধোগই পায়। বস্তৃতঃ বাংলাদেশে আবার 
যে ছিযাত্বরের মন্বস্তবের পুণান্রাবৃত্তি হইতে চলিতেছে ইহা 
তাহার সামান্য আভাষ মাত্তর। 


খাছ্য-সঙ্কট বৃদ্ধির আশঙ্কা 

কলিকাতা, হাওড়া ও নিকটবত্তী অঞ্চলে মঞজুত- 
বিরোধী অভিযান নির্বিক্ে সম্পর্প হইয়াছে। ইতিপৃবের 
মফটম্বাল খাগ্াক্যান সম্পকে যতটুকু জান) গিয়াছে, 
তাহাতে মোটের উপর ঘাটতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে! 
ধাদ্যাভিযানের দ্বিতীয় পর্ষের ফলাফল সম্থন্ধে সরকারী 
ভিসাব এখন পধ্যস্ত পাওয়া যায় নাই । এক সংবাদে 
প্রকাশ, কলিকাত। সহবে খাদ্যাভিযানের ফলে আট জন 
ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সাড়ে চারি হাজার মণ চাউল এবং 
তিন জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে এক হাজার 
মণ আটা মজুত রাখার জন্য মামলা দায়ের কর; হইয়াছে। 
আর এক সংবাদে প্রকাশ, ১০১২ জন লে" “.ক খাদ্যশস্য 
মন্কুত করিয়া রাধার অভিযোগে ১১ আগষ্ট, প্রধান 
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্েরে আদালতে উপস্থিত করা হয়! 
খাদ্য অভিযানের সময় তাহাদের নিকট ৬ হাজার মণ 
চাউল, ৮৬* মণ আটা এবং ৮* মণ গম পাওয়া গিপ়্াছে। 

মজুত-বিরোধী অভিযানের ফলাফল যাহাই হউক, 
বাংলার থাদ।পরিস্থিত্ি সম্পর্কে বাংলার খাদ্যপচিব মিঃ 
স্থহরাওয়ার্দীর আশাবাদের কিবিৎ পরিবর্তন হইয়াছে 
বলিয়া মনে হইতেছে । অল্লাধিক তিন মাস পূর্বে তিনি 
যখন পুনরায় বাংলার মন্ত্রী হইলেন সেই সময় মি: 
গুুহরাওয়ান্দী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, বাংজার 
চাউলের পরিমাণ বিবেচনায় শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ 


ভাদ্র 


নাই। গত ১৩ই মে রাইটার্স বিজ্ডিং-এ সাংবাদিকদের 
এক বৈঠকে ভাবুত-সরকারের বাণিজা- ও খাদ্য-সচিব 
স্তার আজিজুল হক, বাংলার বে-সামরিক সরবরাহ সচিব 
মিঃ সুহরাওয়াদ্ী এবং ভারত-সরকারের খাদ্যবিভ্াগে? 
সেক্রেটারী মেজর-জেনারেল উড মানসিক বিপধায়কেই 
থাদাপ্রবোর ঘাটতি ও মৃলাবৃদ্ধির জন্য দায়ী করিয়াছিলেন । 
কিন্ত গত ৮ই আগষ্ট বিভন স্ত্রীটে “বিনামূলো অগ্প বিতরণ 
কেন্তরোর উদ্বোধন উপলক্ষে খিঃ স্ুৃভরাওয়াঙ্দী বলিয়াছেন, 
«আগামী, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে লোকের 
দুখে-ছুর্িশা চর্ম মীমায় উঠিতে পারে।” এই শঙ্কা সস্ধে 
তাহার সহিত আমরা একমত, কিন্তু প্রতিকারের উপায় 
কি? গবণমেণ্টের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বে যে মতবাদই 
থাদিয়া থাকুক, জনসাধারণকে 910118-এর ৯০৩] 
00এবর বই দেখাইয়া দিলেই, বন্মান যুগের 
গবর্ণষেন্টের কর্তব্য ঘষে শেষ হইল, থিং ঈঠরািয়ান্দীও 
তাহা স্বীকার করিবেন না । 

নিবন্ধকে অন্গদান এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অল্প দাষে 
চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করাই 
আগামী ৩৪ মাসের সঙ্কট পাড়ি দিবার একমাত্র উপায়। 
গত ৩*শে জুলাই ইউনিতাসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জন- 
মভায়ু ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখাজ্জী জানাইয়াছেন, কলিকাতায় 
দৈনিক ৩২ হাজার নিরম্ধকে অন্গধান এবং দুঃস্থ পাবুবাপ- 
হক্ত ৫৫ হাজার লোককে অল্পমূল্যে চাউল আটা ইত্যাদি 
সরবরাহ করিবার জন্ত অবাঁডালী বণিকষ্ত্ের সহায়তা 
পরিকল্পনা! গঠন করা হইয়াছে। 
মহান্‌, কিন্তু কলিকাতার মত বিশাল সহরের পক্ষে এই 
পরিকল্পনাই পর্যাপ্ত নয়। 
দেশও নয়। স্থৃতরাং সরকার হইতেও বাংলার সর্ববন্্ অশ্ুন্ধপ 
বাবস্থ। করা প্রশ্মোজন। এবং যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি 
সেবাব্রত এবং অল্প দামে খাগ্ন্রব্যাদি সরবরাহের 
আয়োজন করিবেন তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সাহাযাও 
গবর্ণমেন্টকে করিতে হইবে ! নতুবা '3০17810) আমাদের 
কোন কাজেই লাগিবে না। 


তাহাদের উদ্দেশ্ব 


কলিকাতা সহর্ই বাংলা 


- বিবিধ প্রসঙ্গ 


৬২৩ 


কেন্দ্রীয় আইনসভায় খাদ্য-পরিস্থিতি 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ধে এবং রাষ্ট্র পরিষদে ভারতের 
খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইয়াছে । কিন্ত 
এই আলোচনার ফল কি দীড়াইল-_খাগ্ম-সঙ্কটের ঘন- 
মেঘাচ্ছন্ন ভাবত তথা বাংলার অ্ধনৈত্তিক আকাশ কতটুকু 
মেঘমুক্ত হইল? বস্তত্ত: কেন্দ্রীয় আইন সভাদয়ে থাছা- 
পরিস্কিতি সম্পকে আলোচনার ফল আমাদের কাছে 
অত্যন্ত নৈরাশ্তব্ঞ্জক বলিয়া মনে হইতেছে । বাংলার 
ছুভিক্ষ-প্রপীড়ত নেনারীধিগকে অবিলম্বে অগ্সসঙ্কট হইতে 
মুক্তি দিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট কি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন আভাষ কি কেন্দ্রীয় 
পরিষদে স্যার মঙ্গিজুল হকের বক্তৃতার, কি রাষ্ীয় 





পরিষদে মেহ্ছর জেনারেল উডেরু বক্তৃতায় আমর পাইলাম 
না। সরকারী পরিকল্পন1 প্রকাশিত হইলে লাভান্বেষীরা 
সতর্কতা অবলম্কন কবিয়া পরিকল্পনাকে তাহাদের সথযোগে 
পরিণত করিতে চেষ্ট। কণিবে, এই উত্তর সস্ভতোষজনক 
বলিয়া মনে করা অসম্ভব । সমর-যানবাঁভন বিভাগের 
সদস্য শ্তার এয়া বেস্থল বলিয়াছেন, দেশে যেটুক্ট অভাব 
আছে তাহা কাধ্যকবী পরিচালন, দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব! 
কিন্কু পরিচালনা যে কায্যকরী ভাবে কর] হইতেছে তাহার 
প্রমাণ দেখা যাইতেছে কৈ? 

বাংলার খাগ্যাভাবের দায্লিতুট। ার আজজ্জজুল হক 
বাংলার ভূতপূর্বৰ প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাঠেবের 
উপর চাপাইতে চাহিয়াছেন। হক সাঠেবও উহার প্রতিবাদে 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন । হার বক্তব্য এই যে, 
শক্রকে বচন] করবার নীতির ফলে বাংলা দেশ খাছ্য 
স্থদ্ধে অভাবগ্রস্ত হইয়াছে । অতঃপর খাধ্য-সশ্মেলনের 
প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলার অবশিষ্ট খাচ্যশস্ট) যাহা আছে 
তাহাও দিয়া দিতে হইবে, কিন্তু প্রতিদানে বাংলা দেশ 
কিছুই পাইবে না। হক সাহেব তাহান এই আশঙ্কা 
অযৌক্তিক মনে করেন না। কারণ হৈমস্তিক ধান্য ভাল 
হওয়ার আশা ছিল, স্বৃতরাং বাংলা দেশ হইতে খাদ্যশস্য 
রপ্তানি করা না বাংলায় উতৎ্পপ্ন ফসল দ্বারাই 
বাংজার প্রয়োজন যিটিগ়্া ফাইতে পারিত। 
বলেন, 'সববরাহ সম্পরকে বাংলাকে বাধ দিবার প্রস্তাব 


হইলে, 


হক সাহৰ 


৬২৪ 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশে 
বেপরোয়া ভাবে চাউল শুধু ক্রয় করাই হইল না, বাংলা 
দেশ হইতে উহা বগ্তানিও করা হইল) হক সাহেবের 
মত ইহাই বাংলার অব্-সঙ্কটের কারণ। 

বাস্রীয় পরিষদে মেজর জেনারেল উড যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা প্রাদেশিক ম্বরাজের দোহাই দিয়া সমস্যা এড়াইবার 
চেষ্টা বলিয়াই লোকের মনে হইবে । কোন্‌ প্রদেশে কত 
ঘাটতি বা উদ্বত্ত আছে তাহা জানাইতে প্রাদেশিক 
সরকারকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই, 
এ কথা বিশ্বাস করিবার মত কিছু ভারত শাসন আইনে 
পাওয়া যায় না। কেন্জ্রীয় গবর্ণমেপ্টের নির্দেশেই তো! 
পূর্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্ঞা অঞ্চল গঠিত হইয়াছিল। 
মেজর জেনারেল উডের বক্তব্য এই যে, অবাধ বাণিজ্য 
ব্যবস্থায় বাংলা তো সাহায্য পাইয়াছেই, তাছাড়া ১লা 
জান্ুয়ারী হইতে ৩০শে জুন পধ্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট 
বাংলাকে দৈনিক এক ট্রেন করিয়া! খাদাশস্ত দিয়াছেন। 
সেপ্টেপ্ধর মাপ হইতে আউশ ধান বাজারে উঠিবে। 
সুতরাং মেজর জেনারেল উড্ডের হিসাব মতে, বাংলার 
খাদ্যশস্ত নিয়ন্ত্রিত হারে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে 
বাংলার জনগণের ৯* দিনের খাওয়া খরচ বেশ চলিয়া 
যাইবে । তারপর ডিসেম্বর মাসে আমন ধান তো৷ 
উঠিবেই। ইহা ব্যতীত আগামী কয়েক মাস কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট তাহার যে বাড়তি খাগ্যশস্ত আসিবে তাহার 
চাউল ইত্যাদি সব মিলাইয়া শতকরা ৩৬ ভাগ বাংলাকে 
প্রান করিবেন। স্থৃতরাং বাংলায় অন্গসকটের কারণ 
কি? তাই তো, বাংলায় এই ষে এত অয্নকষ্ট, এত অনাহার 
ইহার সবই কি রজ্জুতে সপ্পভ্রম? আর রজ্্রতে সর্প 
ভ্রম না হইলে এই খাছাশস্তগুলি গেল কোথায়? ভ্রমই 
হউক আর খাদ্যশস্য যেখানেই যাউক, যায়াবাদী 
বৈদাস্তিকও ফখন ক্ষুধাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে 


পাবেন না, তখন প্রতিকারহীন জনগণের পক্ষে ভাহা 
কির্ূপে সপ্তব? কাজেই কেন্দ্রীর আইন সভান্বয়ে 
আলোচনার পরও আমাদের থাগ্সঙ্কট যেমন ছিল 
তেমনি রহিয়া গেল। 

রাষ্্রীছ পরিবদে মিঃ হোসেন ইমাম বলেন, ব্যক্তিগত 
হিসাবে গত মাচ্চ মাসে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মুল্যের 


মাতৃভূমি 


১৩৫৫ 
খাস্ধশস্ত বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে, এপ্রিল মাসে 
হইয়াছে ৩ কোটি ৫৪9 লক্ষ টাকার খাস্শশ্ত, ১৯৪২-৪৩ সালে 
৪৭ কোটি টাকা মূল্যের খাগ্শশ্ বিদেশে চালান দেওয়া 
হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, “উৎপাদনকারীরাও 
মজুত করিতেছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট ব্যবসাম়ীরাও উহা 
বাদ দিতেছেন না।* বিতর্কের উপসংহারে মেজর 
জেনারেল উড মি: হোসেন ইমামের অভিযোগের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। তিনি যে হিসাব উপস্থিত করেন তাহাতে 
দেখা যায়, বর্তমান বৎসরের প্রথম সাত মাসে তারত 
হইতে এক লক্ষ টনেরও কম খাগ্শস্য ভারত হইতে রপ্তানি 
করা হইয়াছে, শ্বাভাবিক অবস্থায় এই রপ্তানির পরিমাণ 
সাড়েসাত লক্ষটন। কিন্তু দেশে যখন খান্তের অভাব 
তখন এই এক লক্ষ টন (প্রায় ২৮ লক্ষ মণ) খাছশস্তই বা 
দেশ হইতে বগ্চানি হইবে কেন, ক্ষুধার্ত দেশবাদী এ কথা 
নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতে পারে। 

বাংসা হইতে অত্যাধিক চাঙল রধ্ানিই যে বাংলায় 
অন্নাভাবের কারণ মেজর জেনারেল উড এক হিসাব 
উপস্থিত করিয়! তাহারও প্রতিবাদ করিঘ়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, কলিকাতা বন্দর হইতে ১৯৪২ সনের এপ্রিল 
হইতে ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত ৪৮ হাজার ৪ শত ৮, 
টন চাউল রপ্তানি কর! হইম্বাছে, কিন্ত উহার বেশীর ভাগ 
চাউলই বাংলায় উৎপয্ন নহে। কিন্তু উহার মধ্যে বাংলায় 
উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ যে কত তাহা তিনি “ক্ছু বলেন 
নাই। বঞ্চনা-নীতির চাউল সম্ধস্কে তিনি ধন, উহার 
পরিমাণ ৩০ হাজার টউন। তন্মধ্যে ২৭ হাজার টনই 
পুনরায় বাংলার নিকট বিক্রঘ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট 
চাউল হইতে একশত টন চাউল সামরিক বিভাগকে 
দেওয়া হইঘাছে। সালে দেশরক্ষা বিভাগের 
জগ্ক সাত হাজার টন চাউল ক্রয় কর! হইয়াছে, কিন্তু 
১৯৪৩ সনে এ বিভাগ বাবদ কোন চাউল ক্রয় করা হয় 
নাই। কিন্তু বাংলা হইতে চাউল রপ্তানি যঙ্দি বাংলার 


অন্লাভাবের কারণ না-ই হয়, তাহা হইলেও অন্নাভাবের 
প্রতিকার করিবার প্রয়োজন শেষ হইক্া দায় ন]। 
হ্থিতীয়তঃ বঞ্চনা-নীতির যে ২৭ হাজার টন চাউল বংংলার 
নিকট পুনরায় বিক্রয় করা হইল তাহাই বা গেল কোথায় 
অর্থাৎ এই চাউলের বণ্টন হইল কি ভাবে? কেন্ত্রীয় 


১৯৪২ 


ভাঞ্ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৬২৫ 


(টি ১টি রি টিটি রিনি টি 


আইন সভাছয়ে খান্ত-সমস্তাঁ সম্পর্কে বিতকের পরেও 
কোন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না, সবই যেন 
রহস্তাবৃত হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু অব-সমস্তা দিন দিনই 
কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। 


দক্ষিণ-আঁফ্রিকায় চাউল রণ্ানির অভিযোগ 

গড ১৩ই আগষ্ট বেজল ন্যাশনাল, ইত্ডিয়ান মুসলিম 
এবং মারোয়াড়ী চেম্বার অব. কমাস্সের কমীটিগুলি ভারত 
গবর্ণষেণ্টের নিকট এই মর্খে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন 
যে, কলিকাতা হইতে সম্প্রতি £ক চাঙানে বু চাউল 
দক্ষিণ-আফ্রিকায় রপ্তানি হইয়াছে বলিয়া তাহারা সংবাদ 
পাইঘ্াছেন। এই টেলিগ্রামে তাহারা আরও বলিয়াছেন 
যে, "কেন না, চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি 
সরকারী ঘোষণা জারী হওয়া সত্বেণ। এই রথানি 
হইয়াছে ।” তাহাদের মতে, এই ঘটনায় "এ দেশের 
নিরন্জনগণকে অন্দান করার প্রাথমিক দায়িত্ব ও কণ্তবা 
সঙ্গন্ধে ভারত গবর্ণমেন্ট মে উদাসীন” এই সত্য প্রমাণিত 
হইমাছে । 

একখানি সরকারী প্রেন নোটে এই কদেকটি বণিক 
সমিতির অভিযোগের প্রতিবাদ কর] হইয়াছে, কিন্ত 
গ্বর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়াছেন, ১৯৪৩ সনে ৭২৭ টন চাউল 
ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি করা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রবাসী 
তারতীয়গণের জন্য এই চাউল প্রেরিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট 
এই মুক্তি দ্বারা উহা]! সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য যদি ভারত হইতে চাউল 
রানি কর! প্রশ্নোজন হয়, তাহা হইলে ভারতে বিদেশী 
যাহারা আছেন, তাহাদের জন্যও তাহাদের স্বদেশ হইতে 
ভাবুতে খাগ্ধজ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করা উচিত। 


কেন্দ্রীয় পরিষদে রাজবন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাব 

কেন্দ্রীয় পরিষদে বন্দী মুক্তির প্রস্তাব নয়, রাজনৈতিক 
বন্দীদের মম্প্কে গবর্ণমেন্টের নীতি পরিবত্তনের প্রস্তাব 
উখাপিত হইয়াছিল । প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীয়ুত 
কষ্চমাচারী। তাহার প্রস্তাবে তিনি এই মন্মে স্থপারিশ 


করিয়াছিলেন যে, সপারিষদ বড়লাট প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট- 
৮ 


সমুহকে এই মর্ষে স্থপারিশ করিবেন যে, তাহারা .যেন 
কেন্ত্রী় পরিষদের সদশ্যিগকে কারাগার পরিদর্শনের এবং 
রাজবন্দীদের সহিত সাক্ষাতের স্থযোগ প্রদান করেন, 
কারণ ইহাতে রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগগুলি জানি- 
বার এবং সেগুলির প্রতিকার করিবার স্থবিধা হইবে। 
শ্রীযৃত যোশী এই প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব 
আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহার প্রস্তাবের সার মণ এই 
যে_-কারাগারে এবং বন্দীশিবিরে রাজবন্দীদের জীবন- 
যাত্রার স্থব্যবস্থা, বহিজ্জগতের সহিত তাহাদের সংযোগ 
রাখিবার স্থযোগ দান, প্রয়োজনীয় স্থলে পান্িবারিক 
ভাতা দেওয়া এবং অবিলম্বে তাহাদের মুক্তি দান সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং কেন্ত্রীয় গবর্ণমেপ্টকে 
এই কাজগুলি করিতে হইবে প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টসমূহের 
সহযোগিতায় এবং আইন সভা কর্তৃক এতছুদ্দেশ্যে গঠিত 
কমীটিরু পরামর্শ অনুসারে ! 

মূল প্রস্তাব এবং শ্রীুত ঘোশীর সংশোধন প্রস্তাব 
দুই-ই ভোটে অগ্রাহ্থ হইয়া গিষাছে। অগ্রাহ্য হওয়া 
মোটেই বিস্ময়ের বিষদ্ধ নহে, কিন্তু আমরা বিস্মিত হইয়াছি 
স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার বেজিন্থান্ড য্যাক্সওয়েলের উক্ভিতে। 
গ্রযুত যোশীর প্রস্তাবে তিনি প্রায় রাজী হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ক্রাহারু প্রস্তাবে আইন-স1 কতৃক নিষুক্ত 
কমীটির সঠিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবার যে কথা 
আছে শুধু সেই কারণে শেষ পযন্ত শ্রফুত ঘোশীর 
প্রশ্তাবে তাহার রাজী হওয়া আর হইল না। আইন 
সভাকে তাহার এত ভয়ের কারণ কি? আইনসভা 
কর্তৃক নিষুক্ত কমিটিতে দেশের লোকের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের গ্রান্ান্য থাকিবে বলিয়াই কি? 

প্রস্তাব অগ্রাহ্হ হওয়া সম্পর্কে আরও একটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার আছে। মূল প্রস্তাবটিতে গবর্ণমেণ্ট মাত্র 
তিন ভোট বেশী পাইয়া জিতিয়াছেন। আর শ্রীযুত 
যোশীর সংশোধন প্রস্তাবে গেিিতিয়াছেন প্রেসিডেন্টের কাষ্টিং 
ভোটে। কংগ্রেসী সদস্যদের অনুপস্থিতির কথা বিবেচন! 
করিলে গবর্ণমেণ্টের এই জন প্রকৃতপক্ষে জয়-গৌরবহীন 
বলিয়াই মনে হইবে। এই জয়ের পরেও আর একটা 
প্রশ্ন রহিয়! গিয়াছে । বিনাবিচারে গবর্ণমেন্ট ধাহাদিগকে 
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মাতৃভূমি 
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আটক রাখিয়াছেন তাহাদের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছনের 
বিধান এবং পারিবারিক ভাতাদান করিবার দায়িত্ব 
গবর্ণমে্ট এড়াইতে পারেন না। 


দিল্লীর দুর্গে ভূ-গর্ভস্থ সেল 

কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজবন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনার 
সময় মিঃ কে, সি) নিয্োগী অভিযোগ করেন, দিলীর দুর্গে 
তৃগর্তস্থ কক্ষেও রাজবন্দীদের আবদ্ধ রাখা হয়। বাস্্ীয় 
পরিষদে এই বিষয় লইয়া প্রশ্ন করা হইলে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
সেক্রেটারী মিঃ ই, কনরান্‌ উক্ত সেলগুলির নিমলিখিত বূপ 
বর্ণনা দেন £ সেলগুলরু মেঙ্গে উপরিভাগ হইছে ১৬ ফিট 
নিপ্ন। এগুলিতে স্থ্ধ্ের আলো সরাসরি প্রবেশ করে না, 
তাই সেলগুলি কিছু অন্ধকার । সেলের সম্মুধে আকাশের 
দিকে খোল! অস্তুতঃ বিশ ফিট স্থান আছে। মিঃ কনগাণের 
মতে আটক ব্যক্তিদের পক্ষে উহা স্বাস্থাকরও বটে । 

্বস্থানীত সম্পর্কে স্কুলপাঠ্য পুণ্থকের জ্ঞানও ধাহাদের 
আছে তাহারাও এই তৃগর্ভস্থ সেলগুলি ' কিরূপ স্বাস্থ্যকর 
হইতে পারে তাহা অঙ্গমান করিতে পাবেন? কিন্ত 
সরকাৰী স্বাস্থ্যতত্বই আলাদা, না আটক হইলেই তাহার 
স্বাস্ট্যের প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, তাহা কিছুই আমরা 
বুঝিলাম না! আন্দামান থে ভূন্বর্গ তা১:৪ আমাদের 
শুনিতে হইয়াছে । কিন্তু মিঃ কনরাণের উক্তি স্থাস্থা- 
বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিবে সন্দেহ নাই । 

বাজবন্দীদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কেক্ত্রীঘ পরিষদে তাহার 
প্রস্তাবের আলোচনায় শ্রীুত কুষ্চমাচারীর উক্ত মনে ন! 
পড়িয়া পারে না। [নি বলিয়াছেন, মুক্ত পাইবার 
পরও রাজবন্দীদের শতকরা ৩০ বা ৪০ জনই আজীবন 
ভগ্রন্থাস্থ্য ও অকম্মণ্য হইয়া থাকিবেন। ভ্টাহান এই আশঙ্কা 
অমূলক মনে করিবার কারণ আছে কি? 

মিঃ লুই ফিশারের রচনা 

মাঞিন সাহিত্যিক মিঃ লুই ফিশারের বক্তৃতা ও 
প্রবন্ধাদি ভারতে প্রকাশ সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ জ্ঞারী করা 
হইয়াছে তাহার সমর্থনে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রীসচিব 
কেন্ত্রীয় পরিষদে তিনটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন ; 


(১) মিঃ লুই ফিশারের রচনা বিদ্বেষ ও ভ্রান্ত বিবরণে 
পূর্ণ (২) উহাতে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সাষ্ট হয় 
(৩) উহাতে সম্মিলিভ জাতিলমূহের সম্পর্ক ছিন্ন হইতে 
পারে) 

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, উহা! সত্যই বিহ্বেষ ও ভ্রান্ত 
বিবরণে পূর্ণ, তাহা হইলে ভারুতবাসী কি এতই বোকা 
ষে উহা বুঝিবার সামর্থও তাহাদের নাই। যদি থাকে 
তবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ হুষ্ট হওয়ার আশঙ্ক। 
গবর্ণমেন্ট কেন করেন? ভারতবাসীর উপর এইটুকু 
আস্থাও কি তাহারা স্থাপন করিতে চাহেন না? আমে 
বিকায় 'ভারুত সম্পর্কে পঞ্চাশটি তথ্য” নামক ভ্রাস্তিপুণণ যে 
পুণ্তিকা প্রচার করা হইল, তাহার প্রচার গবর্ণমেন্ট বছ। 
করেন না কেন? ঘি; লুই ফিশারের রচনা আমেরিকা এ 
অন্যান্ত দেশে প্রচারিত 5ওয়। তো! বন্ধ হয় নাই! তাহাতে 
যদি সম্মিলিত জাতি সমূহের নন্বন্ধ ক্ষুম না হয়, তাই) 
হইলে ভারতে প্রকাশিত হইলেই বা হইবে কেন? 

পারস্পরিক ব্যবহারমূলক আইন 

কেন্দ্রীয় আইন সভাঘয়ে পারস্পরিক ব্যবহারমূলক 
আইন পাশ হইগা গিয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 
স্বার্থ সঙ্কোচক যে আইন প্রবন্তিত হইয়াছে তাহারই 
কিন্ত এই আইন দ্বাবা কতটুর 
স্বফল আমর! পাইতে আশা করিতে পারি "স্বীয় পরিষদে 
পণ্ডিত জনদয়নাথ কণ্চরুর মন্তবা হই” তাহার কিঞ্চিৎ 
আভাষ পাওয়া যায়। তিশি বলেন, সমস্যার মুল কথ, 
হইল এই ঘে, ভারত-প্রবাসী দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীকে 
ভারতে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর! সম্ভব কিনা? 
বর্তমান ভারত শাসন আইনে তাহা সম্ভব নহে। ভারতে 
তাহাদের চাকুরী সন্বদ্বেঁ এই কথা প্রযোজ্য । ভারছে 
তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমত 
ভারত গবণমেণ্টের নাই । পণ্ডিত কর্জরুর কথা এই থে 
ভারত শাসন আইনের সংশোধন না হইলে দক্ষি' 
আফ্রিকার ভারতীয় স্বার্থস্কোচক আইনের প্ররূত জবা: 
দিবার ক্ষমতা ভারতের নাই । 

পণ্ডিত কঞ্চকুর মুস্তব্যের জবাবে মিঃ 


প্রতিবাদে এই আইন । 


বোজম্যা' 


তান 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আইনটি বিশেষভাবে 
দক্ষিপ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে রচিত হয় নাই । তাহা যদি না 
হয়, তবে এই আইনের সার্থকতা কি? দক্ষিণ-আফ্রিকায় 
ভারতীয় স্বার্থনঙ্কোচক আইনের প্রতিবাদ তাহা হইলে 
গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন? মিঃ বোজম্যান মনে করেন, 
দৃক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতে চাকুরী করিয়! ভারতের 
স্বার্থ রক্ষা করিতেছে । অদ্ভুত যুক্তি! কেন, দক্ষিণ 
আফ্রিকাবাসী ছাড়া কি ভারতের স্বার্থ রুক্ষা 
সম্ভব নয়? তিনি আরও বলেন, সাম্রাজ্যের কোন- 
খানেই ভারতবাসীর চাকুরী পাইতে বাধা নাই, তবে 
পাম না শুধু শালনপরিচালনের নীতির জন্য। কিন্তু 
এইব্ধপ নীতির কারণ কি এবং সাআত্াজ্ের অন্যত্র 
ডারতবাসীর চাকুরী সম্পরকে ইহাই যদি পীতি হয় তবে 
দক্ষিণ-আফ্কিকাবাসী সম্বন্ধে 
নীতি গ্রহণে বাধাই বাঁ কোথায়? 


করা 


ভারত গবর্ণমেন্টের একূপ 


মুসোলিনীর বিদায় ও ইটালী 

ইটালির ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনীর আকম্মিক 
পদত্যাগ অনেকের কাছেই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে 
ইইয়াছে। তাহার পদত্যাগের পর ইটালীর নূতন 
গবর্ণমেন্টের আচরুণ তাহা অপেক্ষা একটুও কম বিস্ময়কর 
এই বিস্মঘুকর আচরণের অন্তরালে কি আছে, 
তাহা অঙ্গুমান করা সম্ভব না হইলেও মুসোলিীর পদত্যাগে 
ইটালীতে ফ্যাসিজমেরও পতন হইয়াছে কিনা তাহা 
বুঝিবার উপায় কি? 
আকম্মিক ছিল না। পলায়ন-উন্মুখ মুসোলিনীকে টেলিগ্রাম 
করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল 
কেন ত্বাহাকে রাষ্্রনায়কের পদে বরণ করিয়াছিলেন 
ক্াদিজমের তত্বকথা দ্বারা ধদি তাহার ব্যাখ্যা করা যায়ঃ 
উবে মুসালিনীর পদত্যাগেই ফ্যাজিদমেরও পতন হইয়াছে 
কি না, ভাহা। বুঝা যায় কি? 

মুসোলিনীব পদ্রত্যাগের পর বুটিশ গ্রধান মন্ত্রী মিঃ 
টার্চিল কমঞ্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“ইটালীর স্বার্থের দিক হইতে এবং মিত্রশক্তিরও স্বার্থের 
দিক হইতে বিনাসর্তে এবং সামগ্রিকভাবে, আংশিকভাবে 


ন্তৈ। 


মুসোলিনীর অভ্যু্থানও কম- 


নহে--ইটালীর আত্মসমর্পণ আবশ্তক 1” কিন্তু ইটালীর 
নৃত্তন গবর্ণমেপ্ট এ পথাস্ত মিঃ চার্চিলের এই দাবী পুরণ 
করেন নাই | মুসোলিনীর পদত্যাগের পীচ দিন পরে 
প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 
'ইটালীতে কলঙ্কিত ফ্যাসিষ্ট শাসন-বাবস্থা আজ ভাঙগিয়া 
পড়িতেছে ” কিন্তু ভাজিমাা পড়া শেষ হইয়াছে কিনা, 
তাতা আজও বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু এদিকে ত্রেনার 
গিরিপথ দিয়া জাম্মীন সৈন্য ত্রুত ইটালীতে প্রবেশ করার 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন ও 
সামরিক আইন জাতীর প্রান্ধীলে ইটালীর রাজা এবং 
তাহার নবনিযুক্ত প্রপান মন্ত্রী মার্শাল বাদোলিগর মতে যুদ্ধ 
চলিতে থাকার কথা আছে । যুদ্ধ চলিতে থাকার যে 
অর্থ ই কর ধাঁউক না কেন, আর একটি সংধাদে প্রকাশ, 
ইটালীর নৃতন গবর্ণমে্ট জান্মানীর সহি সন্তোষজনক 
সম্পর্ক বজ্ায় রাখিবার জন্য মুসোলিনীর গবরণ্মেণ্টের শ্যায় 
আগ্রন্থশীল। 

জুরিখের এক সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর সমাজজতন্তরবাদী 
দল একাইন্তাভার জ্বারী করিয়া বলিয়াছেন, বাদোলিওর 
শাসন মুসোজিনীকে বাদ দিমু ফ্যাসিজম। কেবল গণ- 
বিপ্লবের আশঙ্কায় মুসোলিনীকে বাদ দিরা নমরলায়কদের 
মিত্রশক্কির নিকট 
আত্মসমর্পণ না করিলে৭ ইটাপীকে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইতে দেওয়া নিবারণ কর! সম্ভব নহে, তখন মুসোপিনীর 
পদত্যাগের পরেও মিপ্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ না করা 
হইতে ইটালীকে ফ্যাপিজমেব অবসান অন্নমাঁন করা ঘা 
কিনা, একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দ্বারাই তাহা প্রমাণিত 


হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা ভইয়াছে। 


হইবে) 


সাত্রাজ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
গত ৮ই আগষ্ট ইয়ক সহবে শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা 
সংক্রান্ত বক্তৃতাবলীর উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারতসচিব মিঃ 
আমেরী সাম্রাজ্যবাদের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গিয়াছেল। 
বর্তমান যুগটাকে কেহ কেহ 1000]07৩050০০-এব-ব্যাখ্যা 
বা ভাষ্যের ষুগ বলেন। শ্থৃতরাং মিঃ আমেরী যে 
সাস্ত্রাজ্যকে স্বর্গরাজ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন তাহা 


৬২৮ 





আর বিচিত্র কি? যীশুধুষ্ট যখন পুথ্থিবীতে স্বর্গরাজ্য 
নামিয়া আসিবার ভবিষ্যত্বাণী করিয়াছিলেন, তখন তিনি 
বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই ষে ১ হাজার » শত 
৪৩ বৎসর পরেই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া! যাইবে। 
মি: আমেরী বলিয়াছেন, “আমরা এখানে এরং ভোমি- 
নিয়নগুলিতে শুধু ক্রমশ: উপলদ্ধি করিতে স্থরু করিয়াছি 
যে, সাত্াজ্য বাহিরের কোন বন্ধন নয়, অভিবাষ্্ট নয়, 
দ্র্গরাজ্যের মতই উহা আমাদেরই ভিতরে ।* তাহার এই 
উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া একটা বাস্তব ব্যাখ্যাও 
দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ সত্যই মি আমেরীর মনের 
মধ শিকড় গাড়িয়া বলিয়া! আছে ? স্বাধীনতা গণতন্ত্রের 
কথা মুখে যতই বলুন অস্তরের সাত্রাজাবাদ বাহিরে গুপ- 
নিবেশিক নীতির মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে। এমন 
যে ম্বর্গরাজ্যের মত অগ্তরের অন্তরতম জিনিষ ত্বাহাকে 
ভাহার। বর্জন করিতে পারেন কোন্‌ প্রাণে! 
যাহারা এই অন্তরের জিনিষকে চিনে না, বুঝে না, 
তাহারাই বলে বুটিশ সাম্বাজ্য হয ভাঙিয়া পড়িবে, না হয় 
যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইবে । মিঃ আমেরী এই সকল জড়- 
বাদীকে উপযুক্ত উত্তর দিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, বুটিশ সাআজ্য উহার কোনটা করিতেই 
অন্বীকার করিয়াছে । তবে সাম্রাজ্য বস্তটি কি? যে রাষ্ট্র 
নৈতিক জীবনে সকলেই স্বাধীনভাবে সহযোগিতা করিতে 
পারে, কেহই বাদ পড়ে না সেই রাজনৈতিক জীবনের 
প্রতিভূই হইল সাআজাজা, ইহাই মিঃ আমেরীর সাআজ্াবাদ। 
ইহার পরেও যদি পরাধীন দেশগুলি যনে করে যে, বাঘের 
সঙ্গে ছাগশিশ্তর সহযোগিতা করা বাঘের উদ্রে প্রবেশ 
করারই নামান্তর, তাহা হইলে তাহাদের চরুম ছূর্ভাগাই 
বলিতে হইবে। সাজের ভিতর কি রকম সহযোগিতা 
হইবে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া মিঃ আমেবী সোভিয়েট 
রাশিয়ার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। স্তরাং ব্রিটিশ 
সাত্রাজা সোস্যালিষ্ট রিপাব্রিক হইলে আর ভারতবর্ষের 
ভাবনা কি? তবু ভাবনা যে আছে তাহা মিঃ আমেরী 
পর্যাস্ত অন্বীকার করিতে পাবেন নাই ! 
ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়াই ষে যুদ্ধোত্বর যুগে সাস্ত্রাজ্য- 
ৰাদের মহান্‌ পরীক্ষা হইবে, মিঃ আমেরী এই ভাবনায় 


মাতৃড়ূমি 





১৩৫ৎ 


উদ্বিগ্ন হইয়াছেন । ভাবনার কারণ অবশ্ই আছে। 
ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে অনৈক্য কৃষ্টি করিয়া এভদ্িন 
ভারতকে স্বাধীনতা দানরূপ মিঃ আমেরীর মহান্‌ উদ্দেখ 
বাধা দিয্লা আসিতেছে । যুদ্ধের পরেও যে দিবে না, পে 
সম্বন্ধে ভিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। আমরা 
বলি, বুথা এই আশঙ্কা। অনৈক্যের অজুহাত যতদিন 
খাকিবে, ততদিন স্বর্গরাজা সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিস্ত থাকিছ্ছে 
পাবরেন। 


আটলান্টিক সনদের দ্বিতীয় বাধিকী 

আটলাটিক সনদের দ্বিতীয় বাষিকী উৎসব উপলক্ষে 
প্রেসিডেন্ট রুজগেল্ট বলিয়াছেন, “প্রথমতঃ আমরা এই 
নীতি স্থ্প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কামনা করি যে, প্রতোক দেশের 
লোকেরই তাহাদের হ্থদেশের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার 
থাকিবে। দ্বিতীঘতঃ সকলের নির্বিদ্বতা, শ্রমিকের জীবন 
যাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক সামপ্রস্ত বিধান ও 
সামাজিক নির্কিস্ুতার জন্য আমরা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের 
মধ্যে সহযোগিতা কামনা করি।” 

আটলার্টিক সনদে চার্টিল-ভাষ্ের পর প্রেসিডেন্ট 
রুজতেপ্টের এই উক্তি ভারতবাসীব কাছে ছুর্কবোধ্য 
বলিয়াই মনে হইবে । মিং চার্চিল সোজ। কথায় জানাইয়া- 
দিয়াছেন, ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির জন্যই 
এই সনদ বুচিত হইয়াছে। তখন এসম্প হি প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের অভিমতও দাবী কর! হইয়া .। কিস্ক তিনি 
নীরবতা ভঙ্গ কর প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাহার 
এই নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়! যদি তিনি মানিতে 
রাজী না-ও হন, তাহা হইলেও বর্তমানে তিনি যাহা 
বলিয়াছেন তাহাতে চার্চিল-ভাষ্য খণ্ডিত হয় নাই। যদি 
চার্চিল-ভাষ্ব তিনি খণ্ডন করিতে চাহিতেন, ভাহা হইলে 
সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার কোন বাধা তো স্তাহার পক্ষে 
ছিল না। তিনি সেদিক দিয়া না যাইয়া, সাধারণভাৰে 
প্রত্যেক দেশের লোকের শাসনতঙ্ত্ রচনার কথা যাহা 
বলিয়াছেন, চার্চিস-ভাস্তের সহিত তাহার অসক্গতি 
কোথায়? পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলিতেও হে আটলাটিক 
সন প্রযোজা তাহা ঘেষন স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন, 


ভান 


তেমনি পরাধীন দেশগুলিতে উহ! কি ভাবে প্রযোজ্য হইবে 
সে-সম্বদ্ধেও কোন সন্দেহ রাখা! উচিত নহে। প্রেসিডেন্ট 
রুক্মভেপ্টের উক্তিতে ইহার কোনটাই না থাকায় পরাদীন 
দেশগুল উল্লসিত হইবার কোন কারণ 
পাইতেছে না। 

প্রেলিডেন্ট রুজভেন্ট আরও বলেন, পলশ্মিলিত জাতি- 
বর্গের প্রত্যেকেই আটলার্টিক সনদের উদ্দেশ্য ৪ নীতি 
মানিয়া লইয়াছেন।* ত্তাহার পূর্ব্বোক্ত উক্তির অর্থ যদি 
ইহাই হয় যে, বুটেনের অধীনস্থ দেশগুলিতেও আটলা্টিক 
সনদ প্রযোজা হইবে, তাহা হইলে চার্টিল-ভাযোর পরে 
সম্মিলিত জাতির প্রত্যেকেই সনদের উদ্দেশ্য ও নীতি 
মানিয়া লওয়ার অর্থ কি ঈ্গাড়ায়? 


দেখিতে 


কুইবেকের বৈঠক 


কানাডার কুইবেকে বুটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এবং 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজজভেপ্টের মধ্যে আর এক দফা! 
আলোচনা চলিতেছে । সিসিলির যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে । অতংপর যুদ্ধের পণ্বন্তী অধ্যায় কি ভাবে 
এবং কোথায় স্বর হইবে তাহা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
স্তরাৎ কুইবেক বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বৈঠকের অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় এই ষে, অন্যান্য বৈঠকের মত 
এই বৈঠকেও ট্র্যালিন বা তাহার কোন প্রতিনিধি যোগ- 
দান করেন নাই। তাহাকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ 
করা হইয়াছিল, এমন কোন সংবাদ শোনা যায় না। 
সিসিলি বিজয়ের পর অক্ষশক্তিরর্গকে কোথায় আক্রমণ 
করা হইবে তাহাই কুইবেক বৈঠকের মূল বিষয়। এ ক্ষেত্রে 
প্রথম প্রশ্নই উঠে এই যে, ইটালী আক্রমণ করা হইবে 
কিনাঁ। ইটালী আক্রমণ না করিয়৷ জান্মানীকে আঘাত 
হানিবার আর কোন উপায় আছে কি? বলকানের দিক 
হইতে জান্মানীকে আক্রমণ করা সম্ভব কি? বলকানের 
দিক হইতে জার্্মানীকে আক্রমণ করিতে হইলে সম্ভবতঃ 
 তুরস্কেরও যুদ্ধে যোগদান কর! প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। 
তুরস্কের নিরপেক্ষতায় এত দিন মিজ্ঞপক্ষের স্বিধাই 
হইয়াছে । মিজ্রপক্তির প্রত্যক্ষ সুবিধার জন্য তুরদধ যুদ্ধে 
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যোগদান করিবে কি নাঃ সে সঙ্গদ্ধে কিছুই অনুমান 
করিবার উপায় নাই! 

কুইবেক সন্মে্গনে জাপানকে আক্রমণ করার বিষয়ও 
যেআলোচনা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের 
পূর্ব-মীমাস্ত ঘেধিযা জাপান ব্রক্ষদেশে অবস্থান করিতেছে । 
্রন্ষদেশে জাপান যে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে ইহা 
ধরিয়া লইয়াই জাপানকে আক্রমণ কথার কথা বিবেচন। 
করিতে হইবে। শক্রকে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া 
সঙ্গত নয়। প্রাচীর যুদ্ধের কথা বলিতে গেলে ভারতীয় 
সমস্যার কথাও আপনি আনিয়! পড়ে। সমরনীতিব দিক 
দ্যা ভারতের রাজনৈতিক দাবী পূরণ ষে প্রাচীতে মিজ- 
শক্কিবর্গের সামরিক শক্তিকে অধিকতর শক্তিশীলী কবিবে, 
কুইবেক সম্মেলনে তাহাও আলোচিত হয়া উচিত। 
কতদূর কি হইবে কিছুই বলা যাঁয় না। কুইবেক সম্মেলনের 


সিদ্ধান্ত অচিরেই সামরিক অভিযানের মধ্যে পরিশ্ফুট 
হইয়া উঠিবে। 


যুদ্ব-পরিস্থিতি 

রুশ বণাঙ্গন এবং সিসিলিই এই মাসে ঘুদ্ধের বড় 
খবর । রুশ রণাঙ্গনে জাম্মানীর গ্রীষ্প অভিযান আস্ত 
হইয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে । এবার প্রীন্মকালেও রাশিয়া 
আক্রমণ চালাইবে বলিয়া! যে সদ্ধান্ত করিয়াছিল তদচসাবে 
লালফোৌজের অভিযান চলিতেছে । €৫ই আগষ্টের সর্বশেষ 
সংবাদে প্রকাশ, জানম্মানবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত ওবেল 
সহরের পতন হইঘাছে। রুশবাহিনী কর্তৃক ওরেল অধিকার 
রুশ-রণাঙ্জনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওরেপের 
পতন প্রমাণ করিতেছে জাশ্মীনীর গ্রীষ্মাভিযানই শুধু ব্যর্থ 
হয় নাই, জান্মানী এখন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম আব্স্ত 
করিয়াছে । ওরেল দখলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কশবাহিনী 
কর্তৃক বিয়্েলগোর্ড দখল রুশ-রণাঙগনের আর একটি গুরুত্ব 
পূর্ণ ঘটনা! খারকোভেরও পতন আসন্ন । 

১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, সিসিলির যুদ্ধ শেষ 
হইঘাছে। অতঃপর মিজ্রশক্তি কোথায় আক্রমণ করিবে 
ইহা! যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তেমনি জার্দানী কি করিবে 
তাহাও বিবেচনার বিষয়। রুশ রণাঙ্গনে শীতকাল 
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আসিতেছে । এদিকে জান্দানী নরওয়ে পরিত্যাগ করিতে 
পারে বলিয়া সংবাদ' পাওয়া গিয়াছে । জাম্্মানী নরওয়ে 
পরিত্যাগ করিলে সমুদ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছি 
হইয়া! পড়িবে । কাজেই জার্মানীর উপর মিত্রশক্তিবর্গের 
চাপ বৃদ্ধিনা হইলে জার্দ্ানী যে নরওয়ে ত্যাগ করিবে 
তাহ! মনে হয় না। দ্বিতীয়ত: উত্তর-ইটালীতে জাম্মানী 
হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিয়াছে বলিম্জা প্রকাশ । কাজেই 
জান্্মানী যে ইটালীকে সহজে ছাড়িয়া দিবে, এক্ধপ মনে 
করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। 


কলিকাতায় কলার অভাব 

কলিকাতাবাসীর জালানী কয়ুলার অভাব কিছুতেই 
দুর হইতেছে না। বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ 
হইতে জানান হইয়াছে, ২রা আগষ্ট হইতে ১১ই আগষ্ট 
পধাস্ত দৈনিক ২৭ ওয়াগন করিয়া জালানী কয়লা 
কলিকাতায় আসিয়াছে! কয়লার বণ্টন ঘাহাতে ন্থাধা 
ভাবে হয় তাহার ক্তন্ত গবর্ণমেণ্ট কয়লা-বাবলায়ীদের 
লাইসেম্স লয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার 
উন্নতি কিছুতেই হইতেছে নী। কোন কোন কয়লার 
দোকানে দৈনিক ২১ ঘণ্ট| করিয়া কয়লা দেয়-_-তাহাও 
আড়াই সেবু কিংবা পাচ সেবের বেশী দেয় না। এই 
আড়াই সের বা পাচ সের কয়লার জন্য সারি বীধিয়া 
অনেকক্ষণ দাড়াইয়াই শুধু থাকিতে হয় না, অতাধিক ভীড় 
ও ঠেলাঠেলির মধো প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। কয়লা 
যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আসিয়া থাকে, সরকার যদি ন্যাষ) 
বন্টনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে কমলা সংগ্রহ 
করা এখন কষইসাধা ব্যাপার ভইয়া ধাড়াইল কেন? 
কয়লার বাজারেও কারচুপি চলিতেছে নাকি ? 

মিঃ জিন্নাকে আক্রমণ 

মুসলিম লীগের সভাপতি মি: জিম্নাকে একজন 
মুসলমান আততায়ী ছুরিকা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল । 
সৌভাগ্যের বিষয় এই ষে, তাহার আহ্াত খুব সামান্য 
লাগিয়াছে। আততাম়ীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার কর! 
হইয়াছে। রাজনৈতিক ছুরি মারার মত কাপুরুষোচিত 
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কাজ আর কিছু নাই। এই দুর্নীতি দেশ হইতে ফত 
শীগ্জ দূর হয় ততই দেশের কল্যাণ। কাহারও রাজনৈতিক 
মতামত যাহাই হউক, তাহার জগ তাহার প্রাণনাশের 
চেষ্টা করা অত্যান্ত জঘন্ত মনোবৃত্তির পরিচয় । আমরা 
দেশকে এই জঘন্ত মনোবৃত্বি হইতে মুক্ত দেখিতে 
ইচ্ছা! করি। 


পরলোকে চীনের প্রেসিভডেণ্ট ডাঃ লিন সিন 
চীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিনসিন ২রা আগষ্ট তারিখে 
পবুলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ব হইতেই তিনি রোগে 
ভূগিতেছিলেন। কয়েকদিন আগে তিনি মার! গিয়াছেন 
বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে জানা 
গেল তাহার মৃত্যু হয় নাই। সেই সময় অনেকেই আশ! 
কারগাছিলেন, এবারের মত তিনি রক্ষা পাইলেন] কিস্ক 
শেষ পধ্যন্ত এই আশা আর পূর্ণ হইল না। 
ডাঃ লিন সিন ডাঃ সান ইযাৎ-সেনের সহ কম্থী ছিলেন 
এবং তীহার হ্বদীর্ঘ জীবনের সমগ্রই নগাচীন গঠনের 
কাযোই নিয়োজিত ছিল। ১৯১১ সালে চীন বিপ্লবের 
পর তিনি প্রথম চীনা পালামেন্টের সিনেটার নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন । ১৯৩২ সালে তিনি চীনা জাতীয় গবর্ণমেন্টের 
প্রেসিভেপ্ট হন এবং মৃত্যু পথ্যস্ত এই পদে প্রতিষ্টিত 
ছিলেন। ডাঃ লিন সিন ছিলেন পুরাতন বিপ্লবী দেতা। 
তাহার বিপ্লবী শ্বপ্নকে ক্রমশঃ সার্থক হইতে তি এ দেখিয়া 


গিয়াছেন। আমরা তীহার পরলোক ,ত আত্মার 
শাস্তি কামনা অরিতেছি । 
দুখের নদী দীমোদর 


দামোদর নদের বাধ ভাঙ্গিয়া প্রবল বন্যায় জনগণের 
যে ছুর্গতি হম, দুর্গত জনগণের সেবাকাধ্য দ্বার! তাহার 
সাম্য়িক প্রতিকার মাত্র হইতে পারে। কিন্তু ইহার স্থায়ী 
প্রতিকার না হইলে পুনঃ পুন: জনগণকে এই দুর্গতি 
হইতে রক্ষা করা সম্ভব নয়! দায়োদর-বস্তার প্রতিকার 
স্বদ্ধে ডাঃ মেঘনাদ সাহা “বাংলার দুঃখের নদী দামোদর" 
শীর্ষক যে গ্রবস্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎ্প্রাতি বাংলা গবর্ণ 
মেপ্টের দৃষ্টি আকু্ট হওয়া আবশ্যক | গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে 


ভাদ্র 
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একটি দামোদর-পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় তাহা কাধ্যে পরিণত করা হয় নাই। ভাঃ 
দাহা সে-সম্বদ্ধেও তাহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন । 

১৯১৩ সালে দামোদরের যে বন্তা হয় তাহা অত্যন্ত 
ভয়াবহ । ইহার পর ১৯১৯ সালেও এ্রক্ূপ একটি বন্তা 
হইয়াছে । দামোদর নদের বন্তার কারণ সম্বন্ধে একটা 
বিশেষ উল্লেখধোগা কথা এই যে, দামোদর পার্বত্য নদী 
নছে, ভা: সাহার মতে উহা গ্রিরিনদী। ছোটনাগপুরের 
পাহাড় অঞ্চলে উচ্থার উত্তব বলিয়া! গলিত তৃষার দ্বারা উহা 
পরিপুষ্ট হয় ন1। বর্ধায় উহার জলোচ্ছাস আকম্মিকভাবে 
বৃদ্ধি পাইা বাধ ভাড়িম1! ফেলে । স্থতরাং প্রতিকারের উপায় 


এই জলোচ্ছাসকে প্রশমিত করার ব্যবস্থা করা। নদীর হইঘা উঠিবে। 


শ্রোত ও গতি নিয়্্রণের ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা করা সম্ভব। 
ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা! এ পর্যন্ত করা 
হয় নাই। 

ভাঃ সাহা যে প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহ! তিনটি জলাধার নিশ্মাণের পরিকল্পনা । দামোদর, 
ববাকরু এবং উত্তর এই তিনটি নদীর জন্য তিনটি জলাধার 
নিশ্বাণ করিতে হইবে। প্রথম দুইটি জলাধারের প্রত্যেকটি 
১৫০** ঘনফুট জল ধরার উপযোগী এবং তৃতীয়টি ৭০০০ 
ঘনফুট জল ধরার উপযোগী হওয়া! চাই । ডাঃ সাহার পরি- 
কল্পনা কাধ্যে পরিণত হইলে দামৌদব-বন্ঠারই যে কেবল 
প্রতিকার হইবে তাহা নহে, বাট অঞ্চলের রুধিকাধা ও সমৃদ্ধ 


নারীর অধিকার 


শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল 


নারীকে দেবীর আসন প্রদাণ করিয়াছেন বলিয়া 
হিন্দুরা গর্ব করিয়া থাকেন। এক সময় এই দেবীত্বকে 
এখবুর ভীহারা টানিয়া লইয়া গরিয়াছিলেন ষে জীবন্ত 
নারীকে মৃত পতির সহিত এক চিতায় দ্ধ করিয়া 
দেবীত্বের মধ্যাদা তাহারা অক্ষুপ্ন রাখিতেন। কিন্তু থুষ্ট- 
ধশ্মাবলম্বী ইংবাক্স শাসক দেবীত্বের মধ্যাদী বুঝিল না। 
তাই ইংরাজ আমলে সতীদাহ প্রথা আইনের বলে রৃতিত 
করা হইল। কিন্তু বালবিধবা 
দেবীত্বের আসনে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ফাট 
বৎসরের বুদ্ধ পিতা ধর্ম রক্ষার জগ্য কন্যারই সমবয়সী একটি 
পঞ্চদশ তরুণীর পাঁণি পীড়ন কবি আব একটি বিধবা 
তৈয়ারীর পথ পরিষ্কার করিয়া রাখেন, এব্ধপ দৃষ্টান্ত এখনও 
একেবারে বিরল নহে । বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত 
হইলেও নারীর দেবীত্ব ক্ষগ্র হইবার ভয়ে হিন্দু সমাজে 
- বিধবা বিবাহ আজও প্রচলিত হয় নাই । হিন্দুদের চক্ষে 
যে নাবী দেবী বেদ-উপনিষদ হইতে তাহ'র অনেক প্রমাণ 
পধ্যন্ত উপস্থিত করা হয়। ফলে হিন্দু-সমাঞ্জে দেবীর দেখা 


কন্তাকে চিরবৈধব্যের 


অনেকই মিলে, কিন্ত দেবের দেখা মিলে না; ভারতবর্ষ 
নারীকে দেবীর মধ্যদ দিলেও প্রতীচীর অধিবাসীরা কিন্ত 
তাহা মোটেই স্বীকার করিতে বাজী নয়। ভারতে নারীর 
অবস্থা যে ক্রীতদাসীর মত, এই কথাটাই তাহারা ধরিয়। 
লইয়াছেন। তাই শিক্ষার 
প্রচলনে ভারতে নারীমুক্তির আন্দোলন স্থর হইয়াছে, 
মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাঁশ করিতেছে, স্বাধীনভাবে উ্রামে- 
বাসে ধাতায়াত করিতেছে, কিন্তু ভারতীয় নারীর পেবীত্ 
ঘু'চয়াছে কিন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতীয় নারীর প্রত ফতই অস্গু- 
কম্পার দৃষ্টিতে তাকাক না কেন, প্রতীচীর নারীরাই 
তাহাদের পূণ অধিকার কি আদ্র পধান্ত লাভ করিতে সমণ্থ 
হইয়াছে? একথা ঠিক যে পাশ্চাতা নারীরা ভারতীয় 
নারীদের অপেক্ষা অনেকখানি বেশী অগ্রসর হইয্াছে-_ 
অথবা! পুরুষ তাহাদিগকে অগ্রসব হইতে দিয়াছে । কিন্ত 
সোভিফেট রাশিয়া ছাড়া প্রতাচীর নারীরাও পুরুষেএ সমান 
অধিকার পায় নাই । ইংজণ্ডে ১৮৮৪ সালে ক্ষেত যজুর- 


ইংবাজ্জ রাক্ততে পাশ্চাত্য 


৬৩২ 


১৩৫০ 





দিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্ধু সকল নারী তো 
দুরের কথা ত্রিশব্সর বযস্কা নারীদের ভোটাধিকার 
পাইতেও অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইঘ্াছে। সোভিয়েট 
রাশিয়! ছাড়া ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের 
উন্নতির জন্ত কিছু করে, তখন রাষ্ট্রনায়কদের মনে পড়ে 
শুধু পুরুষ নাগরিকদের কথা_নারীরা তাহাদের দৃষ্টি 
এড়াইয়৷ যায়। 

এক সময়ে ইউরোপীয় নারীদের অবস্থা ভারতীয় 
নারীদের অবস্থা অপেক্ষা বেশী কিছু ভাল ছিল না। 
উইলিয়ম এড ওয়ার্ড হার্টপোল লেকীর মতে ইউরোপে 
খৃষ্টধন্ম প্রচলিত হইলে “যিশু মাতা যেরীর ছবি অঙ্কিত 
হওয়ার ব্যবস্থার পর হইতে ইউরোপে নাবীদের অবস্থা! 


উন্নত হইগাছে। তিনি লিখিয়াছেন, 
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ভাবধারা দ্বার! জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, না অন্য কোন শক্তি 
বারা জগত এবং ভাবধারা দুই-ই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা পরে 
আলোচনা করিবার স্থল আমরা পাইব। কিন্তু লেকীকে 
এই প্রশ্ন করিতে হইয়াছে ষে, খুষ্টধশ্মীবলদ্বী ইউরোপে 
ভাইনী (16০) অভিযোগে ষাহাদ্িগকে পোড়াইয়া মারা 
হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক কেন? এই 
প্রশ্থ্ের উত্তর দিতে যাইয়া নারী সম্পর্কে প্রাচীন 
ইউরোপের কতগুলি ধারপার কথা তিনি উল্লেথ করিয়া- 
ছেন! ভারতের কোন কোন ধন্সম্প্রদায়ের নারী সম্পর্কে 
ধারণার সহিত এই সকল ধারণার যথেষ্ট মিল আছে । এই 
সকল ধারণারমূলকথা : নারী নরকের দ্বারস্থরূপ। নারী 
সম্পর্কে কেটে (০০৮০) ঘোষণা করিয়া ছিলেন : 


51611006০10 সিট 00] টিতে 10910) 91070 
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ক্রাইসোস্টম (0৮:৪০৮০০৪) নারীকে বলিয়াছেন 
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খুষ্টান ধর্ের প্রভাব, 'ঘশুজননী মেরীর প্রতি শ্রদ্ধা 
ইউরোপের খুষ্টভক্ত পুরুষদের মূন হইতে নারী সম্বন্ধে এই 
নকল ভ্রান্ত ধারণা দুর করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার নৃতন পরিবেশ সৃষ্টি করিবার পর এই সকল 
ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে বটে, নারীকে আর এ রকম 
হীন চক্ষে পুরুষ দেখে না বটে, কিন্ত ইউরোপে নারী এখনও 
তাহার অধিকার পাইয়াছে কি? পায় নাই ঘষে সে কথ 
ঠিক। কিন্তু কেন পায় নাই, তাহার উত্তর পাইতে হইলে 
নারী সম্বন্ধে উল্লিধিত ধারণার স্থষ্টি কেন হইয়াছিল তাহারও 
উত্তর আমাদের পাইতে হইবে। আমাদের আবম্ত 
করিতে হইবে শুধু সমাজ স্থষ্টির গোড়া হইতেই নয়, একে- 
বাবে স্থষ্টির গোড়া হইতে। 

প্রথম প্রশ্ন, স্থগ্টিততে নারীর স্থান কোথায়? হিন্ুদের 
পুরাণে গল্প আছে, ব্রদ্ধা প্রথমে শুধু পুরুষই সৃষ্টি করিলেন। 
কিন্তু তাহারা কেহই সংসারী হইল না। সংসারী হওয়ার 
ভাহাদের উপায় যে ছিল না, বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মার মাথায় 
এই প্রশ্নটাই বোধ হয় প্রথমে ঢোকে নাই । তাহাকে 
ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে । যখন শিখিলেন, তখন সৃষ্টি 
করিলেন নারী । আমাদের দেশে প্রচলিত একটা পৌরাণিক 
কাহিনী আছে যে, প্রথমে নাকি নারিকেল গা" হইতেই 
মান্থুষের জন্ম হইত । শুধু পুরুষ হইত না, শীও হইত । 
কিন্তু তবু নারী-পুরুষ মিলিয়া ঘর বীধিবার প্রয়োজন হয় 
নাই, কারণ ক্ষ্টিপ্রবাহ প্রবাহিত ঝাবিবার জন্য নারিকেল 
গাছ হইতেই নৃতন নরনারীর জন্ম হইত। ব্রহ্মা দেখিলেন, 
এ তো. বড় বিপদ-_প্রত্যেক বারই তাহাকে নূতন মানুষ 
স্থ্টি করিতে হইবে, এ বড় মুস্কিলের কথা। বুড়া বয়সে 
কি আর এত পরিশ্রম সহা হয়? শেষে বুদ্ধের মাথায় এক 
নৃতন বুদ্ধি খেলিয়া গেল-তিনি স্থির করিলেন, নারিকেল 
গাছ হইতে আর মাহুষ জন্মিবে না, মানুষ হইতে মাজষের 
স্ষ্টি হইবে। বিধাতা যখন এই আইন পাশ করিলেন, 
তখন ঘবু বাধিবার জন্য মানুষকে আর সাধাসাধি করিতে 
হইল না। মানুষ নিজেরে গরজেই ঘর -বীধিয়া ব্রহ্মার 
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স্িশোত অব্যাহত রাখিতে লাঙ্গিল। ব্রহ্াও অনেক 
পরিশ্রমের দায় হইতে বাচিয্বা গেলেন। মান্থুষ সৃষ্টি সম্বদ্ধে 
বৈষ্ণব শানে বলা হইয়াছে, 'কিষের ধতেক লীলা সর্ধোত্তম 
নরলীলা, নরবপু তাহার হ্বরূপ।” নর অর্থাৎ পুরুষ 
প্রষ্জের আত্মান্থরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে একথা না 
হয় তর্কের খাতিরে মানিলাম, নারী সৃষ্টি হইল কিন্ধূপে 
এবং কবে এবং কাহার আত্মান্থরূপ করিয়া? বৈষ্ণব অবশ্য 
রাধারৃষ্ণ যুগল রূপের উপাসক, কিন্ধু তাহাতে স্থ্টিতব্ে 
নারীর স্থান নির্দেশ করা যায় না। 
স্টিতত্বে নারীকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
মাকত্ডয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে | ভগবতী বলিতেছেন, 
“ইকৈবাহহ জগত্যজ্জ দ্বিতীয়া কা মমাপরা।*-_জগতে 
তে শুধু এক আমিই তো আছি, আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় 
আর কে আছে? শক্তি-উপালকরা নারীকেই অবস্থা 
প্রধান স্থান দিয়াছেন। কালীর পদ্ধতলে শবব্দগী 
মহাকাল। ভিথারী শিব অন্পপূর্ণার কাছে অগ্রপ্রার্থা। 
এই সব কাহিনী পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বববন্ত 
যুগের ম্মতিচিহ্ন কি না বৈজ্ঞানিকরা তাহা আলোচনা 
করিয়া দেখিতে পাবেন। 
খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে আছে, ভগবান প্রথমে শুধু 
আদমকেই স্ষ্টি করিলেন এবং আাহাকে দিলেন নন্দন 
কাননের আধিপত্য । কথাঘ্ই বলে নন্দন কানন-_ 
অফুরস্ত সৌন্দর্যের ীলাভূমি, কত বৃক্ষলতা, কত বিচির 
পশ্তপাবী। খাওয়া পরারও কোন ভাবন1 আদমের ছিপ 
ন।। কিন্তু তথাপি বেচারী আদমের মনে হথ নাই-- 
কেমন একটা শৃগ্ততা | এমনটি যে হইতে পাবে তাহ! 
বোধ হয় ভগবান বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই । ধখন 
বুঝিতে পারিলেন তখন ঘুমন্ত আদমের বুকের পাজর 
হইতে স্ষ্টি করিলেন নারী ইভকে। কিন্তু শেষ পথ্য্ত 
এই নারীর জগ্ুই আদমকে ননদন-কানন হইতে নির্বাসিত 
. হইতে হইল। স্ষ্টিতত্বের এই পৌরাণিক আলোচনা 
হইতে দেখা যায়, স্ষ্টিতে পুরুষের স্থান আদিতে, পুরুষের 
পরে হইয়াছে নারীর আবির্ভাব । শুধু তাই নয়, নারীই 
হইয়াছে পুরুষের সকল দুঃখের কারণ। 
এই প্রসঙ্গে স্বষ্টিতত্বের একটা দার্শনিক দিকও আমরা 
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আলোচনা করিতে পারি। হিন্দুদর্শনের মধ্যে সাংখ্য 
দর্শনই হইল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন। এই দর্শন 
অগ্থমারে সৃষ্টি হইল সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির কাধ্য_-সোজা 
কথায় নারীর কাধ্য, পুরুষ. দর্শক মাত্র। সাংখ্যদর্শন স্যরি 
কাধ্যে প্রা্কৃতিকে প্রাধান্থ দিলেও প্রকৃতি এক, বিস্ধু পুরুষ 
বহু; প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু পুরুষ চৈতন্তময়! অচেতন 
প্রকৃতি হইতে স্থষ্টি হইল কিরূপে, সে জন্য সাংখ্যকে অনেক 
কৈফিঘৎ দিতে হইয়াছে, অচেতন প্রকৃতির স্থষ্িকর্তৃতব 
প্রমাণ করিবার জন্য চৈতন্তময় বহু পুরুষের কল্পানা করিতে 
হইয়াছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া 
ধরিয়া লইতে হইয়াছে। ভাহাতেও সাংখ্যকীর বেহাই 
পান নাই। চেতন পুরুষের সান্দিধ্যে অচেতন প্রকৃতি 
কিরূপে স্্টি কতৃত্ব লাভ করিতে পারে, উপমার সাহায্যে 
তাহা প্রমাণ করিতে হইয়াছে । সাংখ্যকার যদি সে যুগে 
না জন্মিয়া বৈজ্ঞানিক জড়বাদের যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন 
তাহা হইলে তাহার পরিশ্রম অনেক সহজ হইয়া যাইত। 
সে কথা এখানে আলোচনা করিবার স্থলাভাব। সাংখ্য- 
দর্শন আলোচনায় আমাদের একমাত্র প্রধান কথা এই ঘে, 
আদৌ সৃষট্টি-কতৃত্ব ছিল নাবীর। শ্তদ্ধাদেত বেদাস্তের 
মাগাবাদ গোট। স্থট্টিকেই বাতিল করিয়া! দিলেও, হৃষ্টি- 
কতৃত্বের আলোচনা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। হৃষ্টিটা 
বজুতে সর্পভ্রম। কিস্কু এই সর্পত্রম হইল কেন? না, 
মায়ার জন্ত। কিন্তু মায়া কি? তাহা বলা যায় না, 
মায়া অনির্বচনীয়া। কিন্তু কেহ ঘদি বলে যে, সৃষ্টিটা 
রজ্ত্বতে “ সর্পজ্রম নয়, বরং উহা বেদান্তবাদীর নির্বিকল্প 
মমাধিহথলভ ভ্রান্তি জ্ঞান, এই ভ্রান্তি জ্ঞানের ফলে সর্পকেই 
তিনি রঙ্কু বলিয়া রম করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহা 
অপ্রমাণ করিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই। কিন্তু আমা- 
দের কাছে মায়াবাদের আসল কথা এই ষে, রজ্জুতে সর্প্রম 
সি করিরার জন্য একটি অনাদি স্থষ্টি প্রকৃতিকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছে এবং এই স্থস্িপ্রকৃতিতে আরোপ করা 
হইয়াছে নাবীত্ব। স্ষ্টিপ্রকৃতি, মায়া, অনির্কচনীয়া সমস্তই 
নারীত্ববোধক। সুতরাং সাংখ্যে এবং বেদাস্তে স্ষ্টি- 
ব্যাপারে নানীর কর্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । কথাটা 
খুব অদ্ভুত, এমন কি স্ববিরোধী বলিযাও মনে হইতে 
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পারে। কারণ আজ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সম্তানের 
জন্মের জন্ত পুরুষ এবং .নারী এই ছুই জনের মধ্যেকে 
অপরিহার্য, তাহা হইলে এই প্রস্থ শুধু হান্তরসেরই স্থষট 
করিতে পারে। বর্তমানে প্রজা-সথষ্টির ব্যাপারে এ কথাটা 
সত্য হইলে স্্টির ক্রমবিবর্তনের দিক হইতে নারীর 
সষ্টিকর্তৃত্বের একটা বিশেষ অর্থ আছে। এখানে পুরাণ 
এবং দর্শনকে বাদ দিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞানের আশ্রম 
লইতে হইবে । 

বাইবেলের ভগবান আগে আদম্কেই স্থট্টি করিয়া 
ছিলেন কিনা, অথব| লোকপিতাম ব্রক্ষা আগে শুধু 
পুরুষই স্থষ্টি করিয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়] 
আমাদের পক্ষে খুবই অস্থবিধাজনক। এদের দুই জনের 
একজনকেও সাক্ষী মানিবার উপায় আমাদের নাই। উপায় 
থাকিলে যে খুব সুবিধা হইত এ কথা আমরা অস্বীকার 
করি না, অস্ততঃ কমিশনে জবানবন্দী করাইতে পারিলেও 
আমরা তাহাতেও বাজী হইতাম। কাজেই সে আশা 
ছাড়িয়া হাতের কাছে যে সাক্ষী পাওযা যায় তাহাই 
আমাদের মানিয়া ওয়! ছাড়া আর উপায় কি? আমাদের 
এই সাক্ষী বায়োলভ্ী বা জীববিজ্ঞান । জীববিজ্ঞানের 
দিক হইতে প্রাণ-জগতের বিবর্তনে পুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে পরে, পুরুষ যেন নিজ্ঞান প্রকৃতির উত্তর-চিস্তার 
ফল। পুরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, পুরুষ একটা! 
ব্যতিক্রম বা %215091,; তাহার এই বৈশিষ্ট্যকে ছন্ব বা 
যাইতে পারে। প্রাণজগতে যেমন 
পুরুষের আবিভ্ব হইয়াছে পরে, সমাজ-জীবনেও তেমনি 
পুরুষপ্রাধান্য পরেই প্রতিষ্টিত হইয়াছে । সহজাত প্রবৃত্তিই 
প্রথম মানবিক শক্তি। সমাজ-ব্যবস্থার আদিতে জননীর 
মাতৃত্ব-বৃত্তিই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং এইজন্ত 
মাতাকে কেন্দ্র করিম্াই আদিম সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
সে-যুগে পিতা হিসাবে পুরুষের খুব শ্রেট স্থান কিছু ছিল না) 
জননীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে পরিবার ও গোগ্ঠা। 
এই পরিবার ও গোঠ্ঠাই সমস্ত সভ্য সমাজের আদি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তত্কালীন সামাজিক অবস্থা 
পরিবারের মধ্যে জননীকেই দিয়াছিল প্রধান স্থান। মাতৃ 
কুলাত্মক বিবাহই ছিল গোষ্ঠীর বন্ধনস্থত্্র অর্থাৎ নারী এবং 
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গোষ্ঠী মধ্যে বন্ধনস্থত্র ছিল বিবাহ । সম্তান-সম্ততিরা 
মাতার নামেই পরিচছ্ দিত, সম্পত্তির মালিকও ছিল 
নারী। স্থতরাং দেখা যাইতেছে হু্টিতত্বেই নারীর স্থান 
শুধু আদিতে নয়, সামাজিক জীবনেও প্রথমে নারীরই ছিল 
প্রধান্ত বা আধিপত্যা। নারী অনেক দিন হয় সেই 
আধিপত্য হারাইয্বাছে, শুধু হারায়ই নাই, হইয়াছে একান্ত- 
ভাবে পুরুষের অধীন। আদিতে নারীরই আধিপত্য ছিল 
কেন, কেনই বা সেই আধিপত্য নারী হারাইল এবং 
পুরুষের অধীন হইল কেন, এই প্রশ্্ের উত্তর আমাদিগকে 
পাইতে হইবে, নারীর অধিকারের দাবীর ন্যাষযতা যদি 
প্রমাণ করিতে হয়। 

কোন এককালে নারীরই ছিল আধিপত্য, এ কথায় 
অনেকেই হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, জানেন 
মশায়, শাস্ত্রে আছে, পিতা রক্ষতি কৌমারে। জানি, 
এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। স্ত্রীলোকের 
শ্বাতন্তরা নাই-কুমারী কালে থাকে পিতার রক্ষণা- 
বেক্ষণে, যৌবনে ভর্ভার এবং বার্দক্যে পুত্রের, স্বাতন্ত্র আর 
কি করিয়া থাকিবে? জানিলেও এটাই যে সনাতন 
ব্বস্থা-ভগবান নারীদের জন্য এই বিধানই করিয়া 
দিম্বাছেন এ কথা মানা হয় না। অতীত সন্বদ্ধে অন্থসন্ধান 
করিবার প্রয্োজনীয়তাও ফুরাইয়া যায় লা। মাতৃকুলাত্মক 
পরিবারের কথ! মাহুষ বিস্মৃত হইয়াছে, ভুলিবার পক্ষে 
যত কিছু ব্যবস্থ। থাকা প্রয়োজন পিতৃকুলাত্মুক পরিবারের 
যুগে ভাঙা করিবার কিছুমাত্র ক্রটি করা ₹* দাই। এই 
বিশ্বৃতির জন্যই বর্তমান যুগে কোন অঠ৩) জাতির মধ্যে 
মাতৃক্লাত্মক পরিবার দেখিলে উহা! অনেকের কাছে বাতি- 
ক্রম বলিয়া! মনে হয়। শ্ার ই. বি. টেইলর মাতৃ- 
কুলাত্ক পরিবার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 
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আমরা সাধারণতঃ: মনে করি, আমাদের পারিবারিক 
প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে যে আকারে দেখিতেছি, আবহমান 
কাল হইতে এই আকারই চলিয়া আসিতেছে । এই বিশ্বাস 


ভাদ্র 


যে শুধু আমাদের দেশেই আছে তাহা নয়, ইউরোপেও 
ছিল এবং এই বিশ্বাসের প্রভাব ইউরোপও বোধ হয় 
এখন পর্্যস্ত কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বাইবেলের 
পুরাতন পর্ধ্যায়ের প্রথম পাচ খণ্ডে পিতৃকুলাত্মক পরিবারের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। উহাই যে পরিবারের 
আর্দিমতম রূপ তাহ। এককপ ম্বতঃসিন্ধ বলিয়াই স্বীকার 
করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শুধু তাই নয় বাইবেল-কথিত 
পিতৃকুল্মতবক পরিবারের একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাটা 
বাদ দিয়] ইউরোপের বুর্ধোয়া পরিবারের সহিত তাহার 
একাও মানিয়া লওয়! হইয়াছিল। ম্থতরাং পিতৃকুলাত্বক 
পন্ধিবারের প্রথা যে সনাতন তা”! এককুপ স্বীকার করিয়াই 
লওয়া হইত এবং এখনও অনেকে স্বীকার করেন। সদর 
অত্ীতে-_-এত স্থদূর অতীত যে তাহার স্থৃতি পধ্যন্ত 
মায়ের নাই--বিবাহ-প্রথা আদৌ হয়ত মানব-সমাজে ছিল 
না, এইরূপ অবশ্থ অনেকেই মনে করেন। শ্বেতকেতু মুনি 
কেন এবং কিনূপে বিবাহ-প্রথা প্রচলন কৰিয়াছেন, তাহার 
কাহিনীও আমর মহাভারতে পড়িয়াছি। কিন্তু পরিবার 
যখন প্রথম স্থ্টি হইল তখন এখনের মতই পিতৃকুলাত্মক 
পরিবাবুই সুষ্টি হইয়াছিল ইহা এখনও অনেকের বিশ্বাস। 

মাতৃকুলাত্মক পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের সামাজিক 
আচার-বাবহাবের মধ্যে দুই-একটা হয়ত পাওয়া যাইতে 
পারে, কিন্ত তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করার কোন চেষ্টা 
এই পর্যন্ত হয় নাই। নবজাত শিশুর অক্পপ্রাশনের সময় 
তাহার মুখে প্রথম অন্ন তুলিয়! দিবার মুখ্য অধিকারী মামা। 
মেয়ে বিবাহের সময় মাতুলই কন্তা সম্প্রদানের মুখ্য অধি- 
কারী। সম্পরদানের মুখ্য ব্যাপারে পিতা কেহই নন, বরং 
পিতা সম্প্রদান করিলে কন্তা অন্ুখী হয় এইরূপ বিশ্বাস 
প্রচলিত আছে। বিলুপ্ত মাতৃকুলাত্মক পরিবারের এই গুলি 
স্বৃতিচিহ্ন কিনা, তৎসম্পর্কে গবেষণা হওয়া প্রয্বোজন | পিতৃ- 
কুলাত্মক পরিবার যে খুব দূর অতীতেই সৃষ্ট হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । আমাদের পুরাণে পরশুরামের মাতৃ- 
হত্যার কাহিনী বরিত আছে । এই কাহিনীটি মাতার অধি- 
কারের বিরুদ্ধে পিতার অধিকারের নিশ্চিত বিজয়-প্রতিষ্টা 
প্রমাণিত করিতেছে । পরশুরামের মা ঘাটে ফাইতেছিলেন। 
তাহার আ্বাচল হইতে একটি বিবপত্র ঝুলিতেছিল। বেল- 


নারীর অধিকার 


৬৩৫ 


পাতাটির লোভে মহাদেব মাহুধরূপ ধারণ করিয়া তাহার 
পিছন পিছন যাইতেছিলেন। ব্যাপারটি পরগুরামের পিতা 
জমদগি মুনির দুটি এড়াইতে পারে নাই। তিনি পত্থীর 
একনিষ্ঠায় সন্দেহ করিয়া! পুত্র পরপুরামকে মাকে হত্যা 
করিবার আদেশ দিলেন! পরশুরাম পিতার আদেশ 
প্রতিপালন করিলেন বটে, কিন্তু মাতৃহত্যার পাপ হইতে 
রক্ষা পাইলেন না-_তীহার হন্তস্থিত কুঠার আর হস্ত হইতে 
স্থলিত হইল না। তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইল। ষে-যুগের এই কাহিনী সে-যুগে মাতার 
অধিকারের আর চিহ্মাত্রও ছিল না। এই মাতৃহত্যার 
ব্যাপারটিকে একটা ধ্দসংক্রান্ব ব্যাখ্যায় আবৃত রাখা 
হইয়াছে। ফলে উহার প্রকৃত তাৎপর্ধয আমাদের নিকট 
অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে। 

গ্রীক পুরাণেও একটি মাঁতৃহত্যার কাহিনী আছে। 
ট্রাজান যুদ্ধের নেতা আগামেনলের (48790002) নাম 
আমাদের পরিচিত । উ্য় নগরী ধ্বংস করিয়া তিনি যখন 
ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার স্ত্রী ক্লাইটেম্নেষ্ট্রা (015- 
0906818) তাহার প্রণয়ীর প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা 
করে । আগামেননের পুত্র ওরেস্টেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইবার জন্য মাতাকে হত্যা করে। মাতার অধিকারের 
রক্ষক ফিউবিত্রয় (8'0:198) ইহার প্রতিশোধ লইতে চায়। 
ওরেস্টেসের পক্ষাবলম্বন করিল এপোলো। এখেনার 
উপর বিচারের ভার পড়িল। ওরেস্টেস যুক্তি প্রদর্শন 
করিল যে, তাহার মা ছুইটি অপরাধ করিয়াছে--একটি 
অপরাধ স্বামীকে হত্যা করা, আর একটি অপরাধ ওরেস্‌- 
টেসের পিতাকে হত্যা করা। স্তরাং তাহার মা তাহার 
অপেক্ষা বেশী অপরাধী । ফিউরিবা যুক্তি প্রদর্শন করিল, 
ক্লাইটেমূনেষ্টা ফে-পুরুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার সহিত 
তাহার রক্তের সম্পর্ক নাই । (৮9106 ৪৪ 70 10) 0 
01০০৭ 6০ ৮9. 2080 819 816৯) | সুতরাং যাহার 
সহিত রুক্ষের সম্পর্ক নাই সে ব্যক্তি যদি স্বামীও হয়, তাহা! 
হইলে কি আলে যায়! কিন্তু রক্তের সম্পর্ক আছে বলিয়! 
মাতৃহত্যা গুরুতর অপরাধ । এথেক্বাসী যে সকল জুরী 
লইয়া এথেনা এই বিচার করিঘাছিলেন, তাহাদের মধো 
ছুই মত দেখা গেল। কতক জ্ঞুরী বলিল, ওরেস্টেস 


চি 


৬৩৬ 


১৩৫০ 





অপরাধী, কতক বলিল অপরাধী নয়, ছুই দিকেই সমান 
ভোট । শেষে এখেনার কান্টিং ভোটে ওরেস্টেস্‌ যুক্তি 
পাইল। এখেন্সবাদী জুরীরা ছুই মত হওয়ায় বুঝা 
ষাইতেছে, তৎকাঞে এক বিবাহ প্রথার অত্যথান হইলেও, 
নারীর অধিকার কিছু ধর্ব হইলেও যাতার দিক হইতেই 
ংশপরম্পরা গণনা হইত | এই বিচারের ফলে মাতার 
অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। 
সমাজের ভিত্তি পরিবার । এক পরিবার ভাঙিয়] বিভিন্ন 
পরিবারের স্থপ্টিতে হইল গোষ্ঠীর উৎপত্তি। বিভিন্ন গোঠী 
মিলিয়া হইল কৌম (8199)। বিবাহ-গ্রথা যখন প্রচলিত 
ছিল না, তখন পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল নাঁ। বিবাহ- 
প্রথার স্থট্টিতে গঠিত হইল পরিবানর। কিন্তু এই বিবাহ 
বর্তমান যুগের নারীর এক বিবাহ-প্রথা নয়। বর্তমান যুগে 
যে এক বিবাহ-গ্রথা প্রচলিত আছে তাহা! আসলে নারীর 
এক বিবাহ। ইহার ব্যতিক্রম পাশ্চাত্য দেশে যেখানে 
এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা 
আইনসিদ্ধ নহে। নারীর এক বিবাহ ছাড়া পুরুষের বন 
বিবাহ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এখনও প্রচলিত অর্থাৎ 
আইনসিদ্ধ বহিয়াছে, যদিও অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া 
মধ্যবিত্ত পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা এখন আর 
সম্ভব হয় না এবং বর্তমানে উহা কতকট। রীতিতে পরিণত 
হইয়াছে । নারীর একবিবাহ এবং পুরুষের এক এবং 
বু বিবাহ ছাড়া, নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ কোথাও 
কোথাও এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু সুদুর অতীতে 
প্রথম যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল, তখন যে-বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত হইল তাহা ওয়েষ্টারমার্কের কথিত মত 
নারীর একবিবাহ নয়, উহ ছিল সমষ্টি-বিবাহ। (87০০ 
109411889 )। ওয়েষ্টারমার্কের মতবাদ থর্তিত হইলেও, 
ত্বাহার বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদের বিরুদ্ধে উপেক্ষা এবং 


নীরবতার ষড়যন্ত্র কেন চলিয়াছে তাহা এখানে আলোচনা 
করিবার স্থলাভাব। বস্ততঃ বিজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তির 
ইতিহাসে ইহা একাধিকবার প্রমার্ণত হইঘাছে যে, 
বিজ্ঞানীদের পক্ষেও নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক তত্বের 
আলোচনা করা বড় কঠিন, রিশেষতঃ যদি এই বৈজ্ঞানিক 
তত্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবসমাজের মুল উৎস সম্পর্কে 
হয়। 


সমস্টি-বিবাহের অর্থ একই কৌমের অন্তর্গত একদল 
পুরুষ আর একদল নারীকে বিবাহ করে। অনেকে বলেন, 
এইরূপে বিবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
সমষ্টি-বিবাহে অবস্থা] কি দাড়ায় তাহ! দেখ]! দরকার! 
পরিবারে সীমার মধে) সমস্ত পিতামহ এবং পিতামহীর! 
পরম্পরের স্বামী-স্ত্রী। তাহাদের পুত্র-কন্যারা পরস্পর 
দ্বামী-ত্রী অর্থাৎ পিতা এবং মাতা । তৃতীয় স্তরে আসিল 
তাহাদের পুত্র-কন্া, তাহারাও পরম্পর স্বামী-স্ত্রী। এই 
জিনিষটা বর্তমান যুগে খুবই শকিং বলিম্বা মনে হইবে, 
তাহাতে আর আশ্চধ্য কি? দ্বিতীম্তঃ যে-সমঘ এইক্বপ 
বিবাহ-প্রথা প্রচলিত, ভাহার বিশেষ কিছুই বিষধরণ পাওয়া 
যায় না। নির্ভর কনিতে হয় অবস্থা] ঘটিত প্রমাণের উপর-- 
এই প্রমাণ আবান অনেক অদ্ভুত কাহিনী দ্বারা আবু । 
কিন্তু সহোদর ও সহোদরার মধ্য যেবিবাহ হই "যম? এ 
“মীর কথোপকথনে তাহার ইঙ্গিত আছে। যাঞ্জবন্ধ্য 
এবং তাহার সহোদরা পিঞ্লাদ ঝধির জনক-জননী | হিন্দু- 
শাস্ত্র ঘাটিলে আরও অনেক এইবপ দৃষ্টান্ত পাওয়া! ঘাইবে। 


সীজার বুটনদের সম্পর্কে ষে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন 
তাহাতে সমষ্টি-বিবাহের আভাষ পাওয়া যায় । 


সহোদর এবং সহোদরার মধ্যে বিবাহ-প্রথ! যখন 
নিষিদ্ধ হইল, তখন সমার্জ-ব্যবস্থাঁ ক্রমবিবর্ধনের পথে 
অগ্রনর হইল আর এক ধাপ। হঠাৎ বা একদিনে বা এক 
পুরুষে এই পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, হইয়াছে ক্রমে ক্রমে । 
সমগ্রি-বিবাহের যুগে যে পরিবার তাহাকে গামরা বদিতে 
পারি গোত্র-পরিবার বা 000880£10 ছ0115, সহোদর 
সহোদরার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হএয়ার পর যে পরিবার 
স্ষ্টি হইল তাহাকে বল। হইয়া থাকে পপুনালুয়া” পরিবার । 
পুনালুয়া শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ সহচর বা অংশীদার। 
মরগ্যান এই পুনালুয়া পরিবার স্থস্টিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন 
বা 0960018] 881908:00-এর উৎকৃষ্ই দৃষ্াস্ত বলিয়া অভি- 
হিত করিয়াছেন । সহোদর-সহোদরা বিবাহ যখন অন্তায় 
বলিয়! বিবেচিত হইল, তাহার প্রতিক্রিয়া গৃহস্থালীর মধ্যেও 
দেখ! দিল অর্থাৎ সাবেক গৃহস্থালী ভাঙিয়া অপর নৃতন 
পরিবারের স্থটি হইল। অনেকে মনে করেন কুল বা 
গোষ্ঠীর উৎপত্তি এই পুনালুয়া পরিবার হইতেই হইয়াছে । 


ভাদ্রে 


সমটি বিবাহ ষত্তদিন প্রচলিত ছিল ততদিন পিতৃ- 
পরিচয় নিষ্ধীরপ করার অনেক অস্থবিধা ছিল। কিন্তু 
সস্তান কাহার গর্ভজাত তাহা জানিবার কোনই অস্থবিধা 
ছিল না। কাজেই বংশপরিচয় যে মেয়েদের দিক দিয়াই 
নির্ধারণ কর] সম্ভব ছিল ভাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। 
সস্তানরা উত্তরাধিকারী হইত মায়ের। অসভ্য যুগের 
(9৪8০1) সবটা এবং বর্বর যুগের (7387১571801) 
প্রথম দিকে কতক অংশ ছিল সমষ্টি বাঁ যৌথ-বিবাহের 
যুগ। সমষ্টি বিবাহের পরিবর্তে যখন পুনালুয়ান বিবাহ 
প্রচলিত হইল তখন পরিবারের সীমাও সন্থীর্ণ হইয়া 
আসিল । সমষ্টি-বিবাহের যুগে এক কৌমের সব স্ত্ী-পুরুষ 
মিলিয়া ছিল এক-পরিবার। প্রথমে খুব নিকটবর্তী এবং 
ক্রমে ক্রমে দুর হইতে দূরতর আত্মীয়ের মধ্যেও বিবাহ 
করা যখন সিষিদ্ধ হইল তখন সমষ্টি-বিবাহ আর সম্ভব 
হইল না, পরিবারের সীমাস্তও সঙ্ধীর্ণ হইয়া আপিতে 
লাগিল। দ্বিতীয়তঃ সমট্টি-বিবাহের ঘুগের সমাজ-স্ুরের 
লোকেরা ছিল যাযাবর অসভ্য, কিন্তু পুনালুয়া পরিবার 
যখন গঠিভ হইতে আবস্ত করিল তখন আদিম সাম্যবাদী 


মানবগোঠা (092)070010168) কোন-না-কোন অঞ্চলে 
স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিযাছে। 


এক জননীর গর্ভজাত পুত্র-কন্তার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ 
হইলে সহোদর ভগ্রীদের এক বাঁ একাধিক বংশ মিলিয়া 
নৃতন গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন করিল এবং তাহাদের সহোদর 
ভ্রাতারা গোড়াপত্তন করিল আবু একটি গৃহস্থালীর। 
কৌম ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। শব ভগ্ীদের মিলিয়া 
যৌথ স্বামীর! থাকিত বটে, কিন্ধু তাহাদের ভাইর! আর 
তাহাদের স্বামী হইতে পারিত না। এই ভশ্রীদের স্বামীরা 
আর তাহাদের ভাই নয়, তাহারা পুনালুয়া! অর্থাৎ ঘনিষ্ট 
সহচর । এই ভগ্রীদের ভ্রাতাদের গৃহস্থালীতেও স্ত্রীলোক 
থাকিত, কিন্তু তাহারা ভগী নয়, তাহারাও পুনালুয়া। 
মর্গ্যান ইহাকেই পুনালুয়া পরিবার বলিয়াছেন। পুনালুয়া 
পরিবারের ইহা আদি রূপ । ক্রমে যতই দূরবর্তী আত্মীয়ের 
সহিত বিবাহু নিষিদ্ধ হইতে লাগিল, পরিবারেরও নানা 
রকম রূপ দেখা দিতে লাগিল। সম্বন্ধের মধ্যেও পরিবর্তন 
দেখা দিল, কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্ত আমাদের মনে রাখা 


নারীর অধিকার 


প্রয়োজন পরিধার তখনও মাতৃফুলাতবুক অর্থাৎ বংশ এবং 
সম্বন্ধ ধর] হইত মায়ের দিক দিয়া । অর্থাৎ “ক'-এর 
মাসীদের যে পুত্রকন্তা তাহাবা “ক'-এর মায়েরও পুস্্কন্ত] | 
“ক'এর কাকা-জেঠার পুত্রকন্তারাও “ক'-এর পিতার পুন্্- 
কন্তা। কিন্তু “ক'-এর মামার পুত্রকন্তারা 'ক'-এর মায়ের 
ভাইপো! ও ভাইবি। তেমনি “ক'-এর পিসতৃত ভাই- 
বোনেরা! “কাএর বাবার ভাগিনা ও ভাগ্নী। দূরবর্তী 
ভ্রাতা-ভগ্রীদ্দের মধ্যেও যখন বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, তখন 
যাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল তাহাদিগকে লইয়া 
নারী পরম্পরা রক্তের সম্বদ্ধবিশিষ্ট একটি মণ্ডনী গঠিড হইল 
এবং এই মগ্ডলীই পরিণত হইল গো্ঠীতে। 

বিবাহ-প্রথার বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইতে থে 
নৃতন পরিবার স্ষ্ট হইল তাহার নাম 18171706 গিচ1) বা 
যুগল পরিবার। সমষ্টিবিবাহ প্রচলিত থাকার সময়েও 
এমন কি তাহারও পূর্বেও সমছ্ সময় ছুইজন নারী-পুরুষের 
অল্প সময় বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্ত স্বামী-স্ত্রী সম্ধ 
স্থাপিত হইত। ইহাকে বলা যায় যুগল বিবাহ বা [৪ 
0 01710811  যাহা পূর্বের সাময়িক ছিল বা! ব্যতিক্রম 
ছিল বিবাহ-সম্বন্ধে বিধিনিষেধের জটিলতা তাহাই রীতিতে 
পরিণত হইল। এই ব্যবস্থায় একজন পুরুষ এবং একজন 
নারী স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইভ। কিন্তু পুরুষের বহু 
পত্বীত্ব অধিকারটাঁও ছিল, যদিও অর্থনৈতিক কারণে পুরুষ 
এই অধিকার ব্যবহার করিবার স্থযোগ কম পাইত। 
দ্বিতীয়তঃ, পুরুষের নিকট একনিষ্টা তেমন দাবী কর! 
হইত না, ধদিও স্ত্রীলোকের নিকট সতীত্বের দাঁবীট। 
ছিল খুব কঠোর অস্ততঃ যত দিন যুগল-বিবাহ সঙ্্ধ ছেদন 
করা নাহইত। এই ষুগল-বিবাহ ছিন্ন করাও খুব সহঞ্জ 
ছিল-ম্বামী কিনা স্ত্রীযে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই 
বিবাহ সম্বদ্ধ ছিন্ন করিতে পারিত। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন 
হইলে পুত্র কন্তারা মায়ের অধিকারই থাকিত। 

বুক্তের সম্বন্ধ বর্জিত নরনারীর মধ্যে বিবাহ সম্বদ্ধে 
মর্গ্যান লিখিগ়্াছেন : 
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যুগল-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে হরণ- 
বিরাহ ( £08174809 7 ০%76079 ) এবং কন্তা ক্রয় দ্বার! 
বিবাহের ( 01801256  08101,88৩ ) উদ্ভব হইয়াছে । 
এই দুইটিকে ঠিক বিবাহ-প্রথা না বলিয়া স্ত্রী সংগ্রহের 
উপায় বলিলে ঠিক হয়। মানব-সমাজে যে আরও গভীর 
ও গুরুতর পরিবর্তন আসিতেছিল স্ত্রী সংগ্রহের এই উপায় 
ছুইটি তাহারই পূর্বলক্ষণ। কিন্তু পরিবর্তন আনিতে 
হইলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন শুধু যুগল- 
বিবাহের পক্ষে তাহা আনয়ন করা সম্ভব ছিল না। 
আদিম সাম্যবাদী গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া নৃতন স্বাধীন গৃহস্থালী 
পাতিবার সামথ্য যুগল-বিবাহের ছিল না। যে-পধ্যস্ত 
না নৃতন সামাজিক শক্তির উদ্ভব হইগাছে সে-পর্াস্ত শুধু 
যুগল-বিবাহ নৃতন রকমের পরিবার স্থ্টি করিতে পারে 
নাই। বস্ততঃ পরিবার একটি সজীব এবং সক্রিয় 
প্রতিষ্ঠান, উহ] কখনই স্থাুর ন্তায় অচল নয়। পরিবার 
ক্রমশ: নিয়তর হইতে উচ্চতর রূপ গ্রহণ করিতেছে; 
কিন্তু পরিবারের এই রূপাস্তব সমাজবিবর্তনের সহিত 
অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সমাজ যতই নিম্নতর পধ্যায় 
হইতে উচ্চতর পধ্যায় উঠিতে থাকে পরিবারও তেমনি 
সামাজিক পরিবর্তনের সস্গত তাল রাখিয়া পরিবন্িত 
হয়। 

সাম্যবাদ সকলে মাক আর নাই মানুক, একথা 
আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীতে মাহষের 
প্রাধান্তের মূল তাহার খাদ্য উৎপাদন-সামর্থের-নৈপুণ্য। 
এ কথাও অতি সত্য যে, পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই 
খাদ্য উৎপাদনের স্বাধীন শক্তি অঞ্জন করিয়াছে প্রকৃতির 
প্রতিকূলতার সহিত লড়াই করিয়া। স্ৃতরাং ইহা 
মোটেই আশ্চর্যের বিষন্ধ কিছু নয় ষে, মাহ্ষের এই 
খাদ্য উৎপাদনের নৃতন নৃতন সাম্য অঞ্জন নৃতন নৃতন 
সামাজিক উন্নতির ভিত্তি স্বক্পপ হইবে । সমাজের ধারা 
অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রজ! স্ষ্টির ধারাও অব্যাহত 
রাখা প্রয়োজন । মানব-ইতিহাসের বিশেষ যুগে মাহ 
যেসমাজ ব্যবস্থায় বাস করে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় খাদ্য 


উৎপাদন এবং প্রজাহ্গির রীতি দ্বারাঁ। মানব-মমাজের 
আদিম স্তরে মানুষের খাদ্য উৎপাদন শক্তি ছিল অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ অতি নগণ্য? স্থতরাং সামাজিক সম্পদ ছিল 
অতি সামান্য । সমাজের উৎপাদন শক্তি বত নন্কীর্ণ 
থাকে, সম্পদ ধত সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজ-ব্যবস্থায় ততই 
অধিক পরিমাণে গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়! গোঠীর 
প্রাধান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের 
খাদ্য উৎপাদন শক্তি ক্রমশ: বাড়িতে থাকে। উৎপাদন 
শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে আসে বিনিময়-প্রথা। 
বিনিময়-প্রথার তই প্রসারপ্রতিপত্তি হইতে থাকে, সমাজে 
ধনবৈষমা ততই প্রবলতর হইয়া উঠে। ধনবৈষম্য-জনিত 
ধনী দরিদ্রের স্ৃট্টিই ধনীকে দেয় দরিদ্রের শ্রমশ্তি শোষণ 
করিবার স্থযোগ। উৎপাদন শক্তি ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। 
উত্পাদ্রন-ব্যবস্থার যে-যুগে যুগল-বিবাহ প্রথার স্থচনা 
হইল সে-যুগে পারিবারিক ব্যবস্থ। ধন-সম্পদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
আসে নাই, ধনসম্পদই ছিল পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে উত্পাদন-শক্তির এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন 
হইয়া গেল। বর্ধর-যুগের প্রথম দিকে স্থায়ী সম্পদের 
তালিক]1 অতি ক্ষুদ্র! বাড়ী-ঘর কাপড়-চোপড়, গয়নাগাটি 
খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের অতি মোট! রকম যন্ত্রপাতি, 
খাদ্য রাম্মা করিবার বাসন-কোসন ইত্যাদি । «নর খাদ্য 
দিনই সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। এই অবস্থার 
পরিবর্তন হইল পশুপালনের যুগে! ইউদ্রেটিশ ও তাই গ্রিস 
নদদীতীরে সেমেটিক জাতিকে এবং ভারতের পঞ্চনদের 
তীরে, গঙ্গার তীরে আধ্যজাতিকে আমরা গরু, মহিষ, 
ছাগল প্রভৃতি-পশুপালের সম্পদে সমৃদ্ধ দেখিতে পাই। 
খ্যদ্যউৎ্পাদন অনেকটা সহজ্জ হইয়া গিম্বাছে--কঠোর 
পরিশ্রম করিয়া বন্তজন্ক শিকার করিতে হয় না, সামান্য যত 
লইয়া গৃহপালিত পশুগুলিকে প্রতিপালন করিলেই খাদ্য 
সরবরাহ অব্যাহত থাকিয়া যায়-দুধ, মাংস ইত্যাদি 
নিয়মিতভাবে মিলিয়া থাকে । কিন্তু এই সম্পদের মালিক 
তখনও গোষ্ঠী। এই পশ্ুপাল কোন সময় গোঠির সম্পত্তি 
হইতে পাবিবারিক সম্পতিতে পরিণত হইল তাহা বলা 


ভাদ্র 
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কঠিন। যাল্বস্কা-স্বতিতে আমরা সম্পত্তিতে পরিবারের 
মালিকত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই--সম্পত্তিতে অধিকার 
পরিবারের সকলেরই শুধু পরিবারের কর্তার নম । এই 
ষে পারিবারিক সামাবাদ বা হি] ০0700780180. তাহা! 
আজিও ভারতের যে-সকল অঞ্চলে মিতক্ষরা আইন 
প্রচলিত আছে সেই সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়! যায়। 
জীমৃতবাহনের দায়ভাগ বাংলায় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত 
অধিকার স্থগ্রতিটিত করি্বাছে। প্রক্কত হিন্দু যৌথ 
পরিবার মিতাক্ষরা শাসিত পরিবারেই দেখা যায়। 
বাংলার যৌথ-পরিবার আসলে বোর্ডিং হাউস বা জয়েপ্ট 
মেসিং (10106 1068810 )। কি দায়ভাগ শাসিত বাংলায় 
কি মিতাক্ষরা শাসিত ভারতের অন্তত্র সম্পত্তি থে এককালে 
গোঠীর ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তরাধিকার 
সম্পর্কিত আইনে। ুখ্যাধিকারিত্ব বা 000৮ আছে 
বটে, কিন্তু একের অভাবে অন্তে এই ভাবে পরপর এমন 
কি শেষ পর্যন্ত সমগ্র জ্ঞাতিই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী । মৃত ব্যক্তির মাতুলও সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারী হওয়ার বিধান অবস্থা বিশেষ আছে। বাইবেলের 
ওল্ডটেষ্টামেণ্টের প্রথম খণ্ডে এত্রাহামকে আমরা পরিবারের 
সমস্ত পশ্ুপালের মালিকরূপে দেখিতে পাই । এক্রাহামের 
এই অধিকার মিতাক্ষরা শাসিত হিনু-যৌথ পরিবারের 
কর্তার মত, না বাক্কিগত অধিকার, বাইবেল হইতে তাহা 
ঠিক বোঝা যায় না। তবে একথা ঠিক যে বাইবেলের 
এত্রাহাম পিতৃকুলাত্মক পরিবারেরই স্চনা করিতেছে। 
প্রামাণা ইতিহাসের গোড়ায়-পরিবারের কর্তাকে পৃথক- 
ভাবে কতগুলি জিনিষের মালিকরূপে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সম্পত্তিতে যখন পরিবারের ম্বতন্র অধিকার তখন 
সম্পদের পরিমাণই শুধু ক্রত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল না, এই 
বদ্ধিত সম্পদ মাতৃকুলাত্মক পরিবারের ভিত্তিতে গঠিত 
মমাজ-ব্যবস্থার মূলেও করিল প্রচণ্ড আঘাত । সমাজে তখন 
যুগল-বিবাহের প্রচলন হওয়ায় পিতৃপবিচয়ের প্রমাণও খুব 
সহজলতা হইয়া পড়িয্বাছে। সপ্ভানের জননী এবং জনক 
ছুই জনকেই যখন চিনিতে পারা গেল এবং সম্পদেরও 


বৃদ্ধি হইল তখনই সম্ভব হইয়াছে নৃততন ধরণের পরিবার 
প্রতিষ্ঠা করা৷ 

পরিবারের মধ্যে শ্রম বিভাগ ছিল। খাদ্য সংগ্রহ 
করা বা উৎপাদন করা ছিল পুরুষের কাজ। খাদ্য সংগ্রহ 
বা উত্পাদনের যস্ত্রপাতির মালিকও ছিল পুরুষ । যুগল- 
বিবাহের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন যখন ছিন্ন হইয়া 
যাইত তখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নিকষ নিজ সম্পদ ভাগ 
করিয়া লইত, কিন্তু সম্তানের উপর অধিকার ছিল মায়ের। 
পুত্রকন্তার! মায়ের সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইত, বাপের 
সম্পত্তির হইত না। মাতৃকুলাত্মক পরিবারে নারী 
পরম্পরা! বংশধার! নির্দেশ করা হইত। কিন্তু গোত্রের 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যখন যুগল-বিবাহ প্রথা প্রচলিত 
হইল তখন স্বামী এবং স্ত্রী হইল পরস্পর ভিন্ন গোঠীর 
লোক। কাজেই পুরুষের যে সম্পত্তি তাহার উত্তরাধী- 
কারী হইত তাহার গোীর লোকেরা, তাহার নিজের 
পুক্রকন্তারা কিছুই পাইত না। পুত্রকন্যারা মায়ের 
গোর অন্যান্যদের সঙ্গে মাতাব্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইত, সম্পত্তির পরিমাণ যখন সামান্য ছিল তখন ইহা 
লইয়া! কেহ মাথা ঘামাইত না। পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার 
সামান্য সম্পত্তির জন্য তাহার গোগীর লোকেরাও তেমন 
উদ্গ্রীব ছিল না। মাতৃকুলাত্ম ক পরিবার বলিয়া পুব্র- 
কন্যার! পিতার গোষ্ঠীতুক্ত হইত না, হইত মায়ের গোঠী- 
ভুক্ত । পুরুষ দেখিল, তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
সে তাহার পুত্রকন্যাকেও নিক্ষের খ্রসঙ্জাত বলিয়া 
চিনিতে পারিল, কিন্তু যহা মুস্কিল এই যে, তাহার সম্পত্তি 
সে তাহার পুত্র-কন্যাকে দিয়া যাইতে পাবে না, তাহার 
সম্পত্তি পা তাহার গোষ্টার লোকেরা । অবস্থাটা! দাড়াইল 
এইরূপ £ গরু, মহিষ, ছাগল প্রতৃতি পশুপালের মালিক 
পুরুষের হথন মৃত্যু হইল, তখন এই পশুপাল তাহার পুন্্- 
কন্যারা পাইল না, পাইল কে, না তাহার ভ্রাতা-তঙ্গীরা, 
এবং তাহার ভগ্মীদের পুত্রকন্যার1 অথবা তাহার মাসীদের 
ছেলেমেয়েরা । পুরুষের মন এই অবস্থা আঘাতপ্রাঞ্ 
হুইবেই তো! সে তাহার্‌ রসজাত পুত্র-কন্যাকে চিনিম্বাছে, 
তাহার সম্পদ পশুপালেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, পরিবারে 
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নারীদের অপেক্ষা ভাইীর গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। হতরাং হইয়া গেল, লঙ্গে সঙ্গে গেল নারীর অধিকার ও 
সে ভাহার অর্থনৈতিক শক্তিকে সঙ্ভানের অনুকূলে উত্তরা" মর্ধ্যাদা। নারীকে যদি এই অধিকার ও মর্ধযাদ! ফিরি 
ধিকষায় প্রথা পরিবর্তনের জন্য নিয়োজিত করিবে, ইহা পাইতে হর, তাহ! হইলে ইতিহাসের দৃিতেই সমাজ- 
আর আশ্চর্যের বিষয় কি? কিন্তু ইহা একটা মামাঞ্জিক বিবর্নের ধারাটি সন্ধান করিয়া, এই অধিকার লাভের 
বিশ্লব। কৰে এবং কি উপায়ে এই বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, পথটি খু'জিয়া বাহির করিতে হইবে। আগামীবারে সে- 
তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হইয়াছে যে তাহা সম্পর্কে আম] আলোচন1 করিব। 

ঠিক। এই বিপ্লবের ফলে মাতৃকুলাত্বক পরিবার ধ্বংস (আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে ) 
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চিন্তধারা 
শীরণজিৎকুমার সেন 


মানুষের অন্তরের ছুটো দিক আছে। একটা দিক 
তার জীব-ধর্ম। ও বিষয়-বুদ্ধির গরজ্জে দৈনন্দিন নানাপ্রকার 
তুচ্ছ হীনতা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝ দিদ্বে বস্তবাদকে 
মেনে চলে) বিশেষ করে এটা তার পাথিব কম্মমঘূতার 
দিক। আর একটা হচ্ছে তার আত্মিক, অর্থাৎ ধ্যানের 
দিক; অতীক্ট্িয় সাধনার মাঝ দিয়ে সে চায় পাখিব দুঃখ- 
দুর্দশা ও বিষয়-ুদ্ধির অতি উদ্ধে একটা শাস্তি-নিবাপত্তার 
আশ্রয়ে জীবনের যথার্থ কল্যাণ সছ্টি করতে । ছু'দিক থোত 
এ" ছুটি বিরুদ্ধ ধারা এসে প্রতিনিমত মান্গষের চি গর 
পর্দায় আঘাত করচে । দেখা যায়-মাল্গষের মন তাহলে 
এককু নমু। একদিকে সে যেমন বস্তুবাদী, অন্যদিকে 
ভাববাদীও বটে। কোপো অংশকে কোনোটা! থেকে 
পুথক করে” মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা ভাব তে পাত্র 
না। তবে একটা বিষয় মাত্র বলা চলে যে, জ্ঞানী বা 
অজ্ঞান চিত্তের অবচেতন মুহূর্তে এক অংশের কাজ আর 
এক অংশ থেকে অনেকটা বেশী দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। 
কারণ, যে বিচারদৃষ্টি দ্বার! মাস্থষ নিজেকে পরীক্ষা করবে, 
যে অনুভূতি দ্বারা সে নিজের আসল সত্তাকে জান্তে 
পারবে,-অবচেতনাবস্থায় তা" ভাব কাছে থাকে সুপ্ত" 
'অপরিজঞাত। মানুষ যখন যথাথ তার মানবীন্ব জীবন 
সমন্ধে প্রকৃত চৈতন্শীল হছে ওঠে,_তখনই ভার ভালো- 
মন্দের আসল বোধশৃক্তি আলে, আলো" গন্ককারের রূপ 
নিয় করবার পৈক্লিক্‌ টি জাগে। এই যে চৈতন্রশি, 


তা? একদিকে যেমন জ্ঞান ও চিন্তার মাঝ দিবে উদ্দীপ্ত 
হ'য়ে ৪ঠে, আবার কোনো একটা অসংবদ্ধ অবস্থার মধ্যেও 
স্বত-উৎ্পারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়... 

-_বান্সীকি মুনির যখন শুধু দ্্যবৃত্তিই জীবনের চরম 
আদর্শ ও পরম প্রাণধশ্ম হ'য়ে উঠেছিল, অন্তরের অতীব 
[দিকটা তখন প্ররুত মন্প্ব প্রবুদ্ধশক্তির অভাবে অটৈতন্ত 
সততার মধ্যেই তার মিশে ছিল,.."চিত্তের কঠিন জৈবিক 
লালসা তাঁর মধ্যে তখন এমন পঞ্জত্বের হাটি করেছিল, 
যা” একমাজ দস বৃত্তিকে আশ্রস্ক করে তীর আর ধনুক নিয়ে 
প্রাণী শীকার করা ভিন্ন অন্যপথ ছিল নাঁ। এখানে তার 
যে বিষয়-বুদ্ধির মোহ,তা” একান্তভাবে নৈধ্যক্তিক 
মনের পশুভাবেরই একমাত্র পরিচায়ক । জীবনের পোজ 
পথের আলোয় তার সত্তা তখন মিশে যেতে পারেনি |... 
কিন্ত এই দস্থযই এক সময় খষিত্বে পরিণত হলেন। তার 
কঠেও এক সময় জেগে উঠলো--*মা নিষা? প্রতিষ্ঠা তম 
গম শাশ্তি সমাঃ যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কাম- 
মোহিতম |. 

নিজেকে নিযে হখন মান্য অতিরিক্ত বিষয়ী মোহাবর্তে 
ভূবে থাকে,--পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে বিভিষ্গ প্রাণধারা 
ও সত্যালোক এসে ভার উপর ততটা প্রতিফলিত হ'তে 
পারে না।- বাইরের সংঘাত (1) তার প্রয়োজন, চিন্তা 
ও জ্ঞান তার প্রয়োজন। এম্নিতর একটা ভাব-মুহূর্তের 
মধ্য দিয়েই দুগ্ধ দহ; বল্মীক-স্পাকৃত হয়ে" একদিন মুনি 
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ইয়ে” উঠলেন। নিজের জীবন দিয়ে ধিনি এক সময় 
ধ্বংসের অগ্রিকৃণ্ড জালিয়েছিলেন, তিনি আবার শুদ্ধ অপাঁপ- 
বিদ্ধ হয়ে বীণা! হাতে শাস্তি প্রচার করে গেলেন, রামায়ণ 
রচনা! করে পুণোর সেতু গড়ে রেখে গেলেন। এমুনি 
করেই যূর্থ কালিদাস একদিন পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন, 
ভূগুরাম একদিন বামত্থে পরিণত হয়েছিলেন।-** গোঁড়া 
জীবধন্ী ও বস্তবাদী হয়ে এক সময় যারা নিজেদেরকে 
জীবনের উর্ঘাসনে স্থান দিতে পারেন নি, অন্ত সময় 
তারাই আবার তুচ্ছ এই ইন্জিয়গ্রাহ জগতের দুঃখ-পাপ 
হটকারিতার উর্ধে অস্তরের প্ররুত ধ্যান দিয়ে মানবীয় 
প্রেম, ধন্ম ও যুক্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। যদিও 
তাদের জীবনধারা একপ্ধ্যায়তৃক্ত নয়, তথাপি একেই 
কাঙ্-বিবন্তিত অন্তরের স্বতঃ সষ্টি বল! চলে । 

মাহষের চিত্রের এ ছু'টি বিপরীত ধারা লক্ষ্য করবার 
বিষয়। 


মেদের সাথে মজ্জার ষে সম্বন্ধ, বস্তুর সাথে ভাবের 


সেই সম্বন্ধ! সংসারের মরুপথ মাম্ষকে প্রতিনিয়ত 
বিভ্রান্ত করে তুল্ছে। সংসার অনিত্য,"ফর্ঠকিবাজি 
জেনেও শ্বভাবধশ্মণ মান্ষ তাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। 
জন্মকালে দেব-চিত্ত তাকে যে সাম-সঙ্গীত শুনিয়েছে, 
আন্দোৎফুল্প হাসি-কথা জ্ঞানিয়েছেত ক্রমবদ্ধমান জীবনের 
চলাপথে তার কাছে তা" ফাশুযের মতই হাওয়ায় উড়ে 
গেছে! দিনে দিনে কালে কালে পারিপাশ্বিক নানা 
রকমের আবর্তের মধ্যে তাকে এসে নাম্তে ভয়েছে। 
মমাজের কাছ থেকে, দেশের কাছ থেকে, আত্মীয়- 
পরিজনের কাছ থেকে সে শুধু শিক্ষা পেয়েছে আত্ম-পৃত্তির, 
আত্মপানের মন্ত্র কেউ তাকে শিথায়নি? কেমন করে 
নিজেকে বাচিয়ে পরকে মারা যায়, কেমন করে? নিজের 
পকেটকে ভারী ক'রে পবকে নিরাশ্রয় করা যায়, কেমন 
করে” নিজের টাকার অঙ্ক পচিশ থেকে পচাত্তরে ধ্রাড়ায়, 
হাজার থেকে কোটিতে গিয়ে পৌছায়, কেমন করে, আপন 
বস্তুকে সৌন্দধ্যময়ী করে, গড়ে তুলে পরের কাছে নিজের 
জৌলুস প্রচার করা যায়,-**কেমন করে? নিজের লালসাকে 
চরিতার্থ করবার জন্তে পাশবিক বৃত্তির আশ্রয় নিয়ে পরকে 
সর্বনাশের পথে টেনে আনা যায়,-_মোদের জগত, মাটির 


৯. সামি 
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ক্ষেত্র মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। শিক্ষা দিয়েছে 
ঠকাতে, ঠকতে নয়,মারতে, মরতে নয়»বীচ তে, 
বাচাতে নয়। এই যে আত্ম-স্বার্থ বজায় রেখে সর্বত্র চলা, 
সবার সাথে বাবহার করা,-এখানে জীবনের উৎকর্ষতা 
নেই, আদর্শ নেই ;-তবু এটা একটা বৃতি। ভবে, 
আসলে এটা মন ও দেহের, আত্মার নয় । 

প্রকৃত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে দৈনন্দিন জীবনে 
আমাদের এমন উদ্দাহরণের অভাব নেই ।***চালের বাজারে 
বা গুড়ের ত'টে কোন এক খাণ্ডেপওয়ালা বাঁ বণিক- 
পরিবার টাকা ছড়িয়ে গুদাম এটে প্রকাণ্ড ব্যবসা জুড়ে 
দিয়েছে ।--তার আদরশ, সখ ও স্বপ্ন এ ব্যবসায়িক 
ংশটাকেই কেন্দ্র করে। মন কষাকষি, দর কষাকদি, 
খুনোখুনি এ গুদাম ঘরকে আশ্রয় করেই সংঘটিত হয়ে 
চলেছে । পারলৌকিক চিস্তা তার মধ্যে নেই, অতীন্্রিয 
তান্র মোহ তার মধ্যে স্থান পায় না,দিবিবি সতেজ তা? 
গতি, তীক্ষ তার ঢৃষ্টি। তার কাছে তুমি গিয়ে গানের 
কথা বলো, গীতার শ্সোক বাব্যা করো, পে তোমাকে 
বাতুল মনে করে” তাড়িয়ে দেবে, সমাজের কণ্টক বলে 
খ্ণা করবে জীবনে তুমি যাকে পারবস্ত বলে গ্রহণ 
করেছ, নিতান্ত অসার-*.আবজ্জনা বলে তার কাছে 
প্রতিপর্ন হবে । কিন্তু তার কাছে তুমি তারই বাণী বহন 
করে নিয়ে যাও,কেমন করে' অমুক দর্তকে ঠকিগ়ে 
খাণ্ডেলওয়াল! বা বণিকের আবে] ছু'পয়স? 1৬ হয়, পাক 
অঙ্কের হিসেব মিলিয়ে তাকে তুমি খলো, দেখবে 
নির্বিকার চিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরে তোমাকে গুরুঠাকুর 
মনে করে ভোমার পাশে কাটিয়ে দেবে। 
হয়? এমন প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। বস্তুতঃ চিত্তের 
থে অংশে উর্ধতন জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত হয়ে নির্মল 
সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে প্রাণধারাকে সপ্লীবিত করে? তোলে, 
সেই ব্যবসায়ী মনের কাছে সে অংশটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে 
আছে। তাই তুমি যতো জ্ঞানের কথা বলো, ত্যাগের 
কথা বলো,--তার কাছে তা? নিতাস্ত তুচ্ছ। খুনী খুনের 
কথাই ভালোবাসে, আইনজীবী তার মকেলের জন্তেই 
পালস্কের ব্যবস্থা করে, চিকিৎসক তার সহধর্ষিণীর চাইতে 
তার রোগীকেই ভালোবাসে বেশী। সবার মূলে ঃরয়েছে 


কেন এমন 


আশ্বিন 


1চত্তধারা 
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&ব্যবসায়িক বুদ্ধি। মেদের তাড়না আর মাটির আসক্তি 
প্রতিনিয়ত চুম্বকের মত সবাইকে আকর্ষণ করচে,_ভাব 
জগতের দিকে তার বিকর্ষণ গৌণ মাত্র। 

কিন্ত তাই বলে কি এ কথা বলবো যে বস্ মিথ্যা, 
মে? ও মাটি শ্বপ্রমাত্র 1 তা! নয়। মানুষের বাচতে হবে, 
কাচাতে হবে তার আত্মবীয়-পরিঞজজনকে । তাতে করে তার 
অর্থের প্রয়োজন, বলের প্রয়োজন । তাকে খেতে হবে, 
পরতে হবে, চ'ল্তে হবে। পৃথিবীর সর্বজ্ঞ আজ যত 
কিছু মিল-ফ্যাক্টুরি, কল-কারথানা, হাট-বাজার, আফিস- 
আদালত আর গুদামবাড়ী গড়ে উঠেছে,সবার মুলে 
রয়েছে কর্মজগৎকে কেন্দ্র করে একমাত্র বেচে থাকৃবার 
যৌগিক্‌ ব্যবস্থা,-..বিষয়কে আীকৃড়ে ধরে জীবনকে পরিতৃপ্থ 
স্থায়িত্বের মধ্যে টেনে টেনে বাড়িয়ে তোলার একটা অন্ত 
লিগা ও প্রচেষ্টা । কীত্তি নাই থাক্‌, আনন্দ নাই থাক্‌, 
মানুষের তবু বাচ্বার লিপ্মা বড়। নিতান্ত সচল বাক্িটি 
থেকে সরু করে অচল অন্ধ প্লীহাগ্রন্ত রোগীটি পযাস্ত এই 
বেচে থাকবার জন্যে সংগ্রাম করে? চলেছে ! এই ষে বস্ত্র 
জগৎ, এই যে কুঠিইমারৎ আর কারেন্সি নোটের 
পরিব্যধি,_-এ শুধু মানুষকে সেই টিকে থাকৃবার অধিকার 
ও স্থযোৌগ গেবার জন্তেই। এই সংগ্রাম (1) যদি না 
থাকতো, তবে মানুষের ত্রদ্ধবাদী ও-এর জগৎটাও মিথো 
হয়ে যেতো শব হয়েই থাকতো । সমস্ত কিছু আদশ, 
মুক্তি, প্রেম ও মাহাত্বা প্রচারের মুলে রয়েছে এই বেঁচে 
থাকা", 

কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে । ইদুর আর ছুঁচোও তো 
বেচে থাকে, শকুন আর কুকুবও তো বেচে থাকে। 
তাদের মধ্যেও জৈবিক লালসা আর ক্ষুধা আছে, উদর 
পৃস্তির জন্তে,'-"ঘর বাধ বার জন্যে তাদেরও লিপ্মা আছে, 
প্রচেষ্টা আছে। ক্ষুধার তাড়নায় আর বেচে থাক্বার 
সজাগ দাবীতে তারাও তো স্বার্থের আশ্রয় নেয়, কাটা- 
কাটি, হানাহানি আর বিষদংশনে তারাও তো জখম হয়। 
যান্থষের সাথে তার্দের তবে পার্থক্য কোথায়? আছে। 
.পার্থকাটা মনে নয, বিবেক-সত্তায়। স্মষ্টিজগতে এই 
সত্তার কষ্টিপাথরেই ধণ্মাধশ্শের বিচার হয়, মানুষ আর 
জন্তর পার্থক্য বিবেচিত হয়।:- আত্মার 1নবিড়তম যোগে 


এই বিবেকমত্তা আত্মংশ্থী, আত্ম-চৈতত্তশীল, আর মন জড় 
ইন্জিয়সারিধ্য হেতু জড়ধশ্ট্টী। মনের কাজ হচ্ছে বিষয়কে 
নিয়ে, বস্ত্রকে নিয়ে; পারিপান্থিক পার্থিব বিচ্ছিশনতাব 
সাথে তার নিত্যদিনের খেলা। তাই শঠতা, হীনতা, 
পশুত্ব, স্বার্থপরতা, লোভ আর লালসা থেকে সে মুক্ত নয়। 
মনের ওদার্য বলে আমরা সচবাচর যে কথাটা বলে থাকি, 
বস্তত: তা হচ্ছে অন্তরের জিনিষ, চিত্তের জিনিষ, মনের 
নয়। পরস্ধ, বিবেক-সত্তার সাথে যুক্ত হয়েছে এসে 
আত্মশক্তি। এখানে পাপপুণ্য বুঝবার ক্ষমতা আছে, 
মানবত্ব ও পশ্তুত্বের লীমারেখ! টেনে ন্থায়-অন্থায় বোধের 
নির্দেশ আছে। এখানে ত্যাগ আছে, মাধুধ্য আছে, 
মুক্তি আছে। এই বিবেক-সত্তার স্বচ্ছধার! মাচুষের মধ্যে 
প্রবলবেগে প্রবহমান বলেই মানুব--মানগষ। নইলে তাতে 
আর পশ্ুত্বে কোনো অমিল ছিল ন]। 

অথচ এই পাথিব বস্থর ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্ষল মনের 
ভোগ-লালসা আর স্ভম্র হীন কাধ্যধারার মধ্য দিয়েও 
মান্গষের জীবনে এমন এক একটা পবিজ্ত মুহূর্ত আসে, 
যখন তাকে চিত্তের ডাকে সাড়া দিতে হয়ু,-অস্তরের 
অতিমানুষটির প্রেরণায় বিষয়-বুদ্দির অতি উদ্ে নিজেকে 
তুলে ধরতে হয়। তখন তার অন্ত্ুষ্টিতে এই আদশই 
প্রকটিত হয়ে? ওঠে “ভূমৈব গ্ুখম, নাল্লে সখমন্ডি | 
বিস্ৃতির জগতে স্বার্থের পাচিল-ঘেবা! গণ্ডিব মধ্যে স্খ 
নেই, অনন্ত ভূমার মধ্যেই শান্থি। সেই ভূমাশভ্তিকেই 
মানুষ তখন তাই প্রাণপণে ডেকে বলে "অনতো মা 
সদগময়, তমসো মা জ্যোতিরমঘ, মুত্যোমহসৃতং গময় )” 
অসত্য হ'তে আমাকে সতে)তে নিষ্বে যাও, অন্ধকার থেকে 
আমাকে পূর্ণ জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে 
অমত-জগতে নিয়ে চলো...জীবনের এই সন্ধি মুহূর্তে মানুষ 
প্রত্যক্ষরূপে বুঝতে পারে যে প্রপক্চময় এই জগতের কোনো 
ভিত্তি নেই, এই বিশাল বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্র জীবনের সোপান 
হ'তে পারে বটে, কিন্তু সর্বস্ব নয় তাই একদিন দেখতে 
পাই--এ খাণ্ডেলওয়ালা ব্যবসার দপ্তরে বেছে মন দিয়েছে, 
বণিক তার নীচ স্বার্থপরতা ভূলে “ও ভূতূব: স্ব: বলে 
অলঙ্কারাবদ্ধ সিন্ধুকের পাশে যোগে বসেছে! মানুষের 
জীবনের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রত্যেকের জীবনে 
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এই পরিবর্তন এসেছে । যুগে যুগে জীবনের এই পরিবর্তন 
ঘটবেই। এই চিত্ত-বিবর্তনে এক সময় বিদ্রোহ মিথ্যা 
হয়ে যায়, জিঘাংসা-বৃত্তির অবসান ঘটে, শাস্তির জগতে, 
মানবতার জগতে সংগ্রামশীল এই মেদ ও মাটি তখন 
হাস্যাম্পদ অন্থশোচনার বিষয় হয়ে দাড়ায়। জটিল বিষয়- 
বুদ্ধির বাইরে খাণ্ডেলওয়ালা আর বণিক তখন অন্ত টিতে 
ত্বভাবতঃই দেখতে পায়--যে-পরকে ঠকিয়ে নিজে একদিন 
স্ফীত মুনাফায় দেহের চর্ধিব বাড়িয়েছে, জীবনের ক্ষেত্রে 
সেই পর ব্যক্িটির মূল্য কমে যায় নি, মূল্য লাঘব হয়েছে 
তার নিজের ।***যৌবনের প্রতাপ থাকে যখন প্রবল, শক্তির 
ওদ্ধত্য যখন থাকে অদম্য,_মানগষের মনে মানবতার 
বিচার-বুদ্ধি তখন থাকে না, মহত্ব ও কীন্তির চাইতে 
অপকীত্তিই তার কাছে সোনার ভূষণ বলে মনে হয়, 
ছলনার ইন্্রজালে স্বার্থের মোহকে আচ্ছ করে? সংসারময় 
অপরাজেয় প্রত্ৃত্বের ভ্রকুটি হেনেই সে তখন ভাবে-- 
এই আমার ধর্ম, এই প্রভু-শক্তিই আমার পরমার 
লাভ।” কিন্তু ধীরে ধীরে যতই দিন এগোতে থাকে, 
মেদের জগৎ যখন ক্রমেই তার লোলচন্ধে এসে 
পরিস্ফুট হয়ে দেখা দেয়, তখন তার সেই প্রতৃত্ব আর 
স্বার্থান্ধ মোহ নিজের কাছে মহা গ্লানি হ'য়ে দাড়ায়। 
প্রতাপের অয্নে তখন ক্কপাশীগা অক্পপূর্ণার ডাক পড়ে, 
উদ্ধত্যের দৃশ্যশক্তির কাছে তখন অধৈতের অনৃশ্ঠ শক্তিই 
কাম্য হয়ে ওঠে । চক্ষে তখন তার লোভের দৃষ্টি নিঃশেষ 
হয়ে যায়, উদ্ধে নীলাকাশ পানে চেয়ে চেয়ে শুধু বল্তে 
চায় 
"হে আমার রাজরাজেশ্বর, 
কী কাজ তোমার বলে! 
দীন এই ত্ৃত্য'পরে করিছ নির্ভর ?” 
এমন বিবর্তনধার! প্রত্যেকের জীবনে আমতা প্রত্যক্ষ 
করেছি । কখনো কোনো ক্ষেত্রে এর 'এক্‌সেপ শান্‌” ব] 
অন্থা থাকৃতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের গতাহ্গতিক্‌ 
হাটের পথে সওদাগিরির পালা! একই পর্যায়ের । মানব- 
চিত্তের “ক্ষুদ্র আমি'-টা বার বার তার দেনা-পাওনার লগ্নি 
করে» চলেছে জীবনের খণ্ড খণ্ড বিপণিতে,-_সঙ্থীর্ণতাকে 
নিষ্বে, হীনতাকে নিয়ে সে মহত্বের অন্ুশালন ভেদ করে, 


প্রতিনিয়ত ছুটে চ'লেছে বিশৃখ্খলতার মধ্যে,-_বদ্ধযা 
মহা্বকারের দিকে; অন্যদিকে ভার “বৃহৎ আমি'টা 
বার বার তাকে বদ্ধনহীন গতির পথে মা! পরিব্যাঞ্ির 
দিকে টেনে নিয়ে চ'লেছে। জীবনের এই যে দু'টি 
পার্ধিব ও অপার্থিব শক্তি--প্রতিনিত্য মানুষকে তার! 
ছু'দিক থেকে মাটির দিকে আর ব্যোমের দিকে আকর্ষণ 
ক'রছে। ক্ষুত্র আমি” বল্ছে, “আমার জগৎকে তুমি 
যতো বিদ্বেষই হানো, এই সত্যং, একে তুমি অস্বীকার 
করবে কি দিয়ে ?” “বৃহৎ-আমি? বল্ছে। “তোমার স্থিতিকে 
তো আমি অস্বীকার করিনি, অস্বীকার করেছি তোমার 
নীতিকে, ঘোমার আইনকে । তোমার দিকে চেয়ে 
দেখো,--শুধু ২হ'টিকা, শুধু আলেম্ার ফাকি ; আর আমার 
পানে চেয়ে দেখোচতুদ্দিকে মহা শিবের আবিভাব। 
আমার এই কলাণের মধ্যে এসে তুমি আশ্রয় না, 
তোমার সকল ক্লান্তি জুড়িয়ে যাবে। তুমি পরিপূণ 


'আনন্দের প্রতীক হয়ে উঠবে। তোমার স্থিতি আছে, 


তবু তুমি সতা হয়ে উঠতে পারোনি /আমার গতি 
আছে, তাই দিকে দিকে দেখো আমার দুরদিগস্তকে কেমন 
সত্োর রঙে রাডিয়ে তুলেছি 1... 
আমাদের প্রতোকের জীবনে এই স্থিতি আর গতির 

খেলা চ'লেছে। জীবনকে মাটির রসে আকৃষ্ট করে' 
অহং-এর বেড়াজালে মনকে ঘিরে রাখা যাক, ভোগৈশ্বধ্য--. 
যাতনা-বিসম্বাদ আর মুহূর্তের কল্লিত শাকির স্থায়িত্বের 
গতি পেরিয়ে সে একদিন মহামুক্তির «৭ " অনস্ত গতির 
মধ্য ছুটুবেই ।_-এই তার সর্বকালের ধর্ম। যেগতির 
নিশান তার সামনে তখন পুড়__তার মধ্যেই তার 
মহাজীবনের পরম সতাটিকে সে দেখতে পায়। ক্ষুত্রত্ব 
তখন বৃহত্বে এসে পরিণত হয়, “আমি*ট! তখন অনস্ত হয়ে 
জরাড়ায়। মাটির মায়া তাকে আর বেখে রাখতে পারে না, 
ব্যবসায়িক কুট-চক্র পারে না তাকে ধরে রাখতে । 
লোক থেকে লোকাস্তরে তার তখন দিবারাত্রির ছ্বিধাহীন 
"বদ্ধনহীন যাওয়া-আসা। কবির কাব্যে তাই বিচিত্র- 
রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে- 

“ভীবনেরে কে রাখিতে পারে? 

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে, 


আঁশ্বিন 


চিন্তধার! 


৬৪৫ 


১৯১১১১৩১১১৮ তিন এ নিউটন রি 


তার লাগি' নিমন্্ণ লোকে লোকে-_ 

নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে 1৮... 
তা” হলে? দেখ! যাচ্ছে-_দৈনছ্িন পারিপার্শিক যে বস্ত 
জগতের সাথে আমাদের মায়া-মোহের সম্বন্ধ, ঘাত- 
সংঘাতের সংযোগ,--জীবনের চলার পথে তা” উপলক্ষা 
মাত্র; বস্ততঃ, ষে-পথকে সম্প্রতি গতি” বলে' নির্দেশ করা 
হল, সেইটেই মানুষের চরম সত্য--.চলার লক্ষ্য। একথা 
অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন বটে যে, *বস্ত্-মন বলে 
যেটাকে ধরা হয়েছে, তার কি তবে স্থিতিই শুধু, গতি 
নেই ?-মনের চলা ও উদ্ভাবন বলে ষে বস্তটা আমরা 
উপলব্ধি করি, সেইটেই কি তার গতির পরিচায়ক নয়?” 
উত্তর হচ্ছে_“তা। বটে ।*...কিন্তু বস্ত-মনের যে সম্প্রসারণ, 
ভাতো দৃশ্যকে ছাড়িয়ে নয়, দিগন্তপ্রসারী নয়! যেখন 
দরজজা-জ্জানালা সব বন্ধ করে? গৃহাবদ্ধ হয়ে বসে থাকলে 
আকাশের এ অসীম নীলিমাকে" দৃষ্টি হারা উপলব্ধি করা 
যায না,চারপাশের বেড়া, খুটি আর নিজের বাধানো 
ফোটোগ্রাফের ছবিটিই বার বার চোখের সামনে ভেসে 
বেড়ায়_বিষয়কে নিষে আকড়ে থেকে বুদ্ধির গরজেও 
মন তেম্নি বন্ত-ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। 
শঙ্গা-জানালা খুলে দিলে দূর-দিগন্ত যেমন এক নিমিষে 
এসে সারা চোখে বিকশিত হয়ে? ওঠে, মন ও চক্ষুকে 
আনন্দ দান করে,--ততমূনি জীবনের সত্যের সন্ধান, প্রেম 
ও আলোকের সন্ধান যে পায়নি, পৃথিবীর মানুষ হিসেবে 
প্রকৃতই সে ব্যর্থ হয়ে” গেছে। যথার্থ মানবীয় আদর্শে 
চিত্তের বাতায়ন যার চোখে খুলে গেছে, আমিত্বের ক্ষদ্রতা 
বলে? লোভ ও ইন্দ্রিঘব-প্রীতি বলে? তার কাছে কিছু নেই। 
এ দিগস্তপ্রসারী নীলিমার মতই অনস্ত শাস্তি এসে তার 
কাছে তখন ধরা দেয়, সর্বভূক ন! হয়ে? সার্কবজনীনের 
বিরাট বেদীমঞ্চে সে তখন স্বজনের সাথে একাত্ম হয়ে 

ওঠে |--এখানে গতি বল্‌তে ব্যাপক অর্থে ধরা হ'য়েছে। 

এ গতির সীমা নেই, গণ্ডি নেই, বন্ধন নেই । আপনার 
ভাবেই আপনি সে বয়ে? চলেছে। এই ভাব-জগতের 
একবার ষে সন্ধান পেয়েছে, জীবনের অসার অনিত্য বস্ত 
তার কাছে সব মিথ্যা হয়ে গেছে; মন্তা ও-এর ওস্কার- 
ধ্বনিতে সর্বচিত্ত তার রসসিক্ত হয়ে” উঠেছে। বস্ত- 


জগতের মৃত্যু আছে, কিন্তু এ জগতের মৃত্যু নেই। 
মাকে ষে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে, তারার আহ্বান 
যার শ্রুতিশক্তিকে স্পর্শ ক'রতে পেরেছে, সে-ই সত্যি 
সত্যি আনন্দ ও অম্তময় হ'য়ে উঠেছে । মানব-জীবনের 
এই যে “ভিনামিক এলিমেন্ট” বা গতি-ভাবের অংশ-- 
একে কেন্দ্র করেই মানুষ প্রকৃত শাস্তি ও গ্থাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি 
করতে চেয়েছে, সমস্ত কিছু দারিত্র্য-দুঃখ-দুর্দশার উদ্ছে 
অনাবিল নিরোগ-চিত্তের বন্ধন দিয়ে চেয়েছে সে জীব- 
জীবনের পার্থিব সত্তাকে কন্মেব সাথে ধ্ম-মন্দিরে সত্যি- 
কারের স্ধ-সমৃদ্ধিতে গড়ে তুল্তে। বিচারের চোখে 
এ গতির শেষ লক্ষ্যে যে একবার এগিয়ে গেছে, নিজেকে 
সে ধেমন পরিপূর্ণ আনন্দ-বৈভবে বীধ্যবান করে' তুল্‌তে 
পেরেছে, ধুলি-ধৃসরিত এই পৃথিবীর পথেও তেম্নি সে 
তার সেই বৈভবকে ছড়িয়ে দিয়েছে । সেই বৈভবকে 
যারা ষধার্থ শক্তি ও প্রেমের ছারা গ্রহণ করতে পেরেছে, 
জগৎ ও জীবন তাদের বাসস্তীচন্ত্রিমার মতই বিকশিত 
হয়ে বিশ্বের সমন্ত আবিল ক্রেদরাশিকে ঢেকে দিয়েছে, 
মুছে দিয়েছে জৈবিক মনের নিত্য দিনের লাঞুনা ও 
দাবদাহকে ।--এই গতি পথে পাশ্চাত্য মনীষীর! 
মান্গষের স্বাভাবিক চৈতন্যশীল চিত্ত-ক্রিয়াকে “হিডোনিজম্‌য 
বা শাস্তিবাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। জগতের যত কিছু 
শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য,_-তাঁ” শুধু মানব-জীবনের এই 
চরম বিকাশের দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে? আমরা যদি 
স্থির লক্ষ্য কবে? দেখি, তবে দেখতে পাই-ষে ব্যক্তিটি 
তার 9৮910 00920016001) ০£ 10100 বা মনের জড় 
অবস্থাকে ঘুচিয়ে 7)097280110  0167060% 01 19 বা 
জীবনের গতিন্ভাবের দিকে বেশী অগ্রসর হয়েছে, জগতে 
সে-ই একমাত্র কলা-সম্পদ বাঁ কপ-শিল্পের প্রেরণা ও জন্ম 
দিতে পেরেছে । আর অচেতন মনের অক্ষমতা নিয়ে যে 
শুধু জড় ও পার্থিব মোহাবস্থাকে তুষ্ট করে' এসেছে-- 
রুচির দিক দিয়ে মানবীয় আকাজ্চা ও স্থখ-সম্বদ্ধির দিক 
দিয়ে সে চিরদিনের মতই নিজের কাছে বন্দী-হওয়া যন 
নিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা খেকে দূরে পড়ে? রয়েছে । 

বন্তত:, মানুষের আকাজ্ষা ও সুখের অস্ত নেই। 
কেউ রাজ্য জয় করে? স্থুখান্থভব করে, কেউ রাজ্য দান 


৬৪৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





করে” সুখী হয়,--কেউ মদ খেয়ে তৃপ্থি পায়, কেউ নিজের 
যখাসর্বন্থ দান করে? শাস্তি বোধ করে,-ব্যাধ তার 
শিকার পেয়েই আনন্দ-মুখর হয়ে ওঠে, আবার খষি তার 
আত্মত্যাগের মধা দিয়েই যথার্থ শাস্তি পায়। সুখের 
হাটে প্রত্তিনিত্য এই ভোগ ও ত্যাগের খেলা চলেছে। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিচার করে, দেখতে গেলে- মানবী 
আদর্শের দিক দিয়ে সত্যিকারের স্থখ কাকে বলি? স্থখের 
তো সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না । যাম্ষের মনের এই 
যে 002৮810 ০৪৪ 01 098০০ ব1 বিরুদ্ধশাস্তি-প্রবাহ, 
কোনোটাই তো মিথ্যা নয়! মাতালের মদে শান্তি, আর 
খধির ত্াযাগে শাস্তি_ছু'টোরই তো স্থায়িত আছে, 
ছু'টোই তো স্বাভাবিক! তবু মাঝখানে এ একটা প্রশ্ন 
থেকে যায়।মানবীয় আদর্শের দ্বিক দিয়ে প্ররুত "সুখ? 
কাকে বলি? এখানে একট! বিষয় চিন্তা করবার আছে। 
মানুষের বস্ত্বমন ও ভাব-মনের সাথে গুণ বা জ্ঞান-সতা 
এবং নিগুণ বা নিজ্ঞান-সত্তা বলেও ছু'টো বস্ত 
জড়িয়ে রয়েছে । ফিনি ষথার্থ পূর্ণ মা্ষ-_-তার মধ্যে 
গুণ বা জ্ঞান-সত্তাই প্রবল; নিগুগ ভাবের যোগ সেখানে 
অবিবেচ্য বা গৌণ; আর অপূর্ণ ব্যক্তি যে-তার মধ্যে 
এ নিগুণ কা নিজ্ঞান-সততার প্রভাবই প্রথর। এট! 
আমাদের টৈনন্দিন জীবনের 'নাবালক-কিশোর' ও 
“াবালক-বৃদ্ধের' প্রলহ্থিত চিতধারারই অন্রূপ। তা? 
হলে দেখতে পাই-নিগুণ মনের যে স্থথ-পিপাসা, তা? 
মানবীয় আদর্শের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ নয়, অংশ মাত্র। 
জ্ঞান-মতাই হচ্ছে ম্গষাত্ব বা মানব-ধর্মের মুল উৎস। 
গীতায় কশ্মবাদের সাথে এই জ্ঞানযোগেরই নির্দেশ আছে! 
জ্ঞানের এই পথটাই হচ্ছে আসলে সাধনার পথ, কল্যাণ, 
ভক্তি ও সিদ্ধির পথ, মুক্তির পথ | যত কিছু ছুঃখ, গ্লানি 
পাপ ও প্রপঞ্চময়তার মাঝ থেকে আমরা এই পথেই মুক্তি 
পেতে পারি। মাতাল যে, খুনী ষে, তীক্ষ বৈষয়িক বণিক 
যে, সে তো এই পথের ষথার্থ সন্ধান পায়নি! তাই তার 
সহ লক্ষ পৈশাচিকতার ক্লেদরাশি থেকে এই না-পাওয়ার 
পথের সন্ধানেই সে একদিন উদ্ভ্রান্তের মতো! ছুটে চলে। 
কেউ এই না-পাওয়াকে পেয়ে হারায়। কেউ পেয়ে সিদ্ধ 
ইয়। কেউ বা পায়ই না। পেয়ে হারাবার দুঃখ তবু 


সহনীয়, কিন্তু না-পাওয়াকে না-পাবার যে বেদনা, তা 
থেকে মুক্তি পেয়ে প্রবুদ্ধ চিত্তের স্বর্গরাজ্যে সে আর 
গিয়ে পৌছতে পারে না ব্যর্থ হতাশ্বাসেই তার বাকী 
দিনগুলি এক এক করে? বিক্ষুন্ধ মৃত্যুর দিকেই ধাবিত 
হয়ে? চজে | মৃত্যুর কোলই তার জীবনের শেষ লক্ষ্য । আর 
যে পেয়ে সিদ্ধ হয়, মৃত্যুর বন্ধন তাকে বেধে রাখতে পারে 
না? মৃত্যুকে অতিক্রম করে ভাবীকলের চিরস্তন.ধারার 
মধো সে নিত্যকাল বিহার করে! সেঘা মন্ত্র রেখে যায়, 
তা প্রেমের মন্ত্র, ত্যাগের মন্ত্র। এই ত্যাগ্ই সর্বকালের 
সঞ্চয় হয়ে থাকে । উপনিষদের খধিরা আমাদের তাই 
বলে গেছেন, “তেন ত্যাক্তন ভূপ্রিথা--ত্যাগের ছার! 
ভোগ করো । গীতা আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছে, তার 
মধ্যেও এই ত্যাগেরই মন্ত্র নিহিত রয়েছে । মানুষ এই 
ত্যাগের মধ্যে মধুর হয়ে উঠেছে তখনই, যখন অখণ্ড 
আত্মার চৈতন্-শক্তি ও উদ্ধতন জ্ঞানের আলোয় তার 
সর্ববসতা দীপ্চিমান হয়ে মিশে গেছে । এই ত্যাগই তার 
আত্মিক ধ্যান ও সাধনার ক্ষেত্রুকে উর্বর করে" তুলেছে, এই 
ত্যাগের মধ্য দিয়েই পে জীবনের যথার্থ কল্যাণ ও শাস্তি 
প্রচার করে' গেছে। 

মানুষের সার্থকতা তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধে;। 
যে মানুষ সমাজে""বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করতে চায়নি 
তার মধ্যে বুঝতে হবে £5তন্য নেই, সে অচেতন,"'ক্লীব। 
কিন্তু শ্বভাবধন্মী মানুষ, আমাদেরই চতুদ্দিকে যার! 
সীমাহীন পাচিলের মতে! ভীড় করে, আছে চাদের দিকে 
লক্ষ্য করলে দেখি--আত্মবিকাশের জন্যে কী তাদের 
কঠোর অধাবসায়, কী তাদের কঠিন কৃচ্ছ সাধন। স্বচ্ছ 
আয্মনার ভিতর দিয়ে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিমৃদ্ত 
দেখে পারিপাস্থিকতার মধ্যে আমাদের দৈহিক লাবপ্যকে 
প্রকাশ করে অপরের কাছ থেকে নিজেদের সৌন্দধ্য- 
স্থখ্যাতি শুন্বার আকাজ্ায় উন্মুখ হয়ে উঠি__চিত্ের 
দিক দিয়েও এমনটাই বটে। যে শিল্পী, সে চায় জগত্তের 
মনের মুকুরে নিজেকে প্রতিবিদ্বিত দেখতে ; বিশ্ববাসীর 
প্রাণমন্দিরে খ্যাতির গরিমা নিয়ে বাচতে । এইটেই হচ্ছে 
মানুষের পূর্ণ সাধনা ও জ্ঞানের দিক। দেহের লাবণ্য 
আজ আছে, কাল থাকবে না, অর্থের প্রাচ্য্য আজ 


আশ্বিন 


স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেছে, কাল হয়ত নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, 
শুদ্ধত্যের রক্ত-নিশান আজ হয়ত দিগস্তকে ঢেকে ফেলেছে, 
কাল ভেঙে পড়বে; কিন্তু মানুষের যে জ্ঞানের অংশ, 
ত্যাগ ও সাধনার জগৎ, তা কোনোকালে ধ্বংস হবার নয়, 
চিরদিন তার বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধি, কীত্তির থেকে কীত্তির ষণ্যে 
তাব শাশ্বত যুগের বাস। বুদ্ধের সাধনা তাই নিঃশেষ হয়ে, 
যায়নি, বিটোভেনের বাশির স্বর আর র্যাফেলের শিল্প তাই 
কালের আবর্তে তলিয়ে যায়নি, তাজমহল দর্শকের দৃষ্টি 
থেকে আজও ছুটি পায়নি, কালিদাস আর সেক্সপিম্ারের 
কাব্য আজও বেচে আছে, মাঝের দর্শন আজো তাই 
সাম্যের গান প্রচার করে চলেছে। জ্ঞানের স্পশলাতে 
মান্ধুষের 'ক্দ্র-আমি"টা অনবরত তার এই 'বৃহৎ-আমি'র 
দিকে ধাবিত হয়ে" চলেছে, বলছে--“অপূর্ণতার মাঝ 
থেকে আমি মুক্তি চাই, [101 00079 11816, জীবনকে 
াপি আলোয় আলোয় ইন্ত্রবন্তর রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলতে 
চাই।* এই চাওয়াই তো তার স্থখের চাওয়া, শান্তির চাওয়! 
মাধুষ্যের চাওয়া । যে চাইতে জানে, সে পেতেও জানে! 
সেই *)] [9799 বা ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নেই, জগতের 
অনস্ত সান্বনার মধ্যেও সে শাস্তি পেলে না, নিতাস্ত বিভ্রমের 
মতই জীবন তার বয়ে গেল,আর যে তার ইচ্ছা 
শক্তিকে মহৎ বীর্যের দ্বারা নিয়োজিত করতে পারলো, 
জগতের অমৃতের স্বাদ তারই জন্ে সঞ্চিত রইল | 11151 
0008] 14৮ 01 [৪৮879 বা প্রকৃতির ধারাবাহিক নিয়ম 
এই পরুম সত্যটিকেই আমাদের কাছে খুলে ধরেছে। 

কিন্তু এখানে কি তাই বলে একথা বলবো যে, 
পৃথিবীর লোকেরা, সংসারের কাছের বোঝা ফেলে দিয়ে 
নেই অতীক্ররিয় জগতের মধ্যে এসে সকলে এক লাখে ঠাই 
নাও! একথা যারা বলে_-তাদের উন্মাদ বল্‌তে হবে। 
বস্ততঃ মানুষের আকাজ্ষ! ও বিকাশের মূলে, সাধনা ও 
জ্ঞানের মৃ্গে আদলে বেঁচে থাকৃবার সমস্তাটাই প্রধান। 
লক্ষ্যে পৌছতে হলে উপলক্ষের প্রয়োজন । তবে দেখতে 
হবে-বাচার নামে বাগাড়ঘরতাই শুধু প্রকাশ না পায়, 
পেশার নামে, ব্যবসার নামে বাভিচারিতা এদে জীবনে 
ঠাই না নেয়।-.প্রলোভনের আশ্রয় ন; নিয়েও তো 
আমাদের জীবিকা! নির্বাহ হয়, স্বার্থ আর লোভকে হতা! 


চিততধার! 


৬৪৭ 


করে? তো আমরা বাচতে পারি! অথচ জীবনেব্‌ 
অপরিহাধ্য এমন স্থলভ ধন্মকে আমরা স্বভাবতঃই গ্রহণ 
করি না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে এ খাণ্ডেল- 
ওয়ালা আর বণিকের মতই একটা ছুর্দমনীয় কূটতা। 
ত্যাগের দ্বারা আমরা বাঁচতে চাই না ভোগের মধ্য 
দিয়েই আমরা পরিতৃপ্তি চাই। এই সম্ভোগ-লিপ্লাই 
আমাদের নাড়ীতে হিংসাব আগুন জালিয়ে দেয়, পরম্থাপ- 
হারী করে” তোলে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে। অথচ, ভাল- 
মন্দের দোষগুণ আমাদের বিবেক-সত্তায় প্রতিনিঘনত এসে 
প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। 1] (০:০০ বা ইচ্ছাশক্তির 
স্বারা আমরা! ক্রমাগত সেই ভালোর দিকে, পুণ্যের দিকে 
অগ্রসর হ'তে পারি। তবু প্রতি পদে আমর মোহগ্রস্ত 
হয়ে পাপের রাজ্যে ৈম্থ আমদানি ক'রছি। এইটেই 
আমাদের জীবনের প্রধান অলঙ্্ীর পথ। শাস্তি তাই 
মোহের শান্তি হয়ে? ছুদ্দিন পরে আলেয়ার মতো উড়ে 
যায়। খেয়াশেষের বৈঠা হাতে তখন আমরা কীর্দতে 
বসি। যৌবনের স্বপ্ন বার্দকো এসে ফাল্গুষে পরিণত হয়। 
দার্শনিক প্রবর (8০2০৭8 )-ও এই কথাটাই একদিন যুক্তি 
দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন 
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তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, 
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“যে ছঠটছতর কথা 597090% প্রকাশ করেছেন, 
সেইটেই মান্কুষের স্থৃথ-স্বাচ্ছন্দা-পরিবৃত গ্রণ বা জ্ঞান-সত্তা । 
আসলে মানবীয় গুণ বা ধশ্ম হচ্ছে তার মন্গুয্যত্বে। এই 
মনুয়ুত্কে জাগ্রত রেখে চিতের ইচ্ছাশক্তি বা ছ1]] 
[০৬৩:কে অবলম্বন করে' মানুষ তার নিজেকে মৃত্যু থেকে 
অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অগ্জানতার মাঝ 'থেকে 
জ্ঞানান্থশীলনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে পারে। কারণ, 
তার মধ্যে এমন একটা ৪৩2:926 7০৫7 বা অলৌকিক 
শক্তি আছে, ধাকে আগুনে দগ্ধ করা যায় না, অস্ত্রে 
ছ্বিধপ্ডিত করা যায় না, বিরুদ্ধ কোন বলের কাছেই পরাভব 
নেই তার কোন কালে। সেই শক্তিকে জান্তে হবে, 


৬৪৮ 





উপলব্ধি করবার প্রমোজন তাকে সর্বাগ্রে । তবেই ইচ্ছার 
স্বারা ইচ্ছার পরিপৃরণ হবে, সত্যের দ্বারা আমরা কামনা- 
সিদ্ধ হবো। 

57157 7 
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তাই দেখতে পাই, জগতের যথার্থ পুর্ণ মান্ষ যিনি_- 
তার মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তিই জীবনকে সমন্তড দ্রিক থেকে 
ছেঁকে গুছিয়ে এনে সমগ্র শক্তির মুলে যে সত্য ও অখগ্ড 
পূর্ণসত্তা বিরাঙ্জ ক'রছে, তারই মধ্যে নিয়োজিত করে? 
অমুতময় ও দীপ্তিমান হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেকের জীবনেই 
এই সংযোজন-শক্তি ও ইচ্ছা প্রয়োঞ্জন,_ প্রত্যেকটি 
মান্ধষেরই লক্ষ্য ও কর্তব্য হচ্ছে জীবনকে সেই উর্ধতন 
গতির পথে পূর্ণ-লোকের অবিচ্ছন্্ পরিপূর্ণতার মধ্যে এনে 
ঠাই দেওয়া। 

ঠা] সাত 01 6৮05 1081)8100010 1১৮ 10. 80007০01000 


11010709100 9110৭৮155007150010থ৬ 1৩৮৪10117001 01 0)18 100 
1015 0011)1)1010 20100] 00)1৯1516016 1)0161--(001059196), 


বৈষয়িক জীবনের আবর্ভ আছে, লালসা ও নীচতা 
আছে, হিংসা ও স্বার্থপরতা আছে; কিন্তু এর মধ্যেই 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না করে' মানুষ যদি মৃত্যুর 
পটভূমিকে সাম্নে রেখে প্রকৃত বিবেকবুদ্ধির ইঞ্জিতে 
পরিতৃপ্ত ত্যাগ ও প্রেমের ছারা, জ্ঞান ও ভাবের দ্বারা সেই 
স্থির লক্ষ্যের দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে? চলতে 
পারে, তবে তো তার সন্ত! ইদুর আর ছুচোর 
গর্ভের পাশে ঘুরে মবে না, শকুন আর কুকুরের মতো! 
শুধু নিম্পিষ্ট জৈবিক সমস্যার মধ্যেই বিচরণ করে না! 
তার যে তখন বস্ত ও ভাব, লক্ষা ও উপলক্ষ্য এক হয়ে” 
মিলে গিয়ে সত্যিকারের আনন্দ-রাগিণীর “মিল'-এ এসে 
জীবনের পরিপূর্ণ রসমাধুর্যে অস্গরণিত ও স্পন্দিত হয়ে” 
ওঠে। বৈবাগ্য-সাধনেই জীবনের শাস্তি নয়, অসংখ্য 
বন্ধনের মধ্যেও চিত্বের আনন্দ-স্বরূপকে যে একবার ধরতে 
পেরেছে, মুক্তি ও সিদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ তারই জন্ো 
অপেক্ষা করে থাকে। তাই কর্মমুখর জগৎ ও জীবনের 
স্তরে শ্ুরে' বিষয় ও ভাবকে মিলিঘে অস্তরের বিরুদ্ধ দু'টি 
ধারার মধ্যে যে ব্যক্তিটি তার পরিপূর্ণ মানবীয় জ্ঞান ও 
বুদ্ধির দ্বার! সাধনা ও প্রেমের সেতু গড়ে তৃলতে পেরেছেন, 
-তিনিই সত্যি সভা মনীষী ও নিতাকালের দীপ- 
শিখাটি ॥ 
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€( অন্গবাদ উপন্যাস ) 
€ পূর্বানবত্তি ) 

মিখেল্‌ শোলকভ. 
সপ্তম অধ্যায়. 


মোখব-পরিবার এ অঞ্চলের অনেক-পুরুষের বাসিন্দা। 
প্রথম পিটাবের রাজত্বকালে একথানি সরকারী বজরা, 
বিস্কিট এবং বারুদ বোঝাই করে ভনের ভাটির দিকে 
যাচ্ছিল। শিগোনাকের দুবৃত্ব কসাকরা ভনের উঞ্জানে 
সেই বজরাখানি লুঠ করে। রাতে বজরার উপর উঠে 
নিদ্রিত প্রহরীদের খুন করে, সমস্ত মাল লুন করে তারা 
বজরাখানি ডুবিয়ে দেয়। 


জারের কাছে সংবাদ পৌছুতেই ভোরোনেজ থেকে 
সরকারী খোজ এসে শিগোনাক সহরটি পুড়িয়ে ছাই করে 
দিয়ে গেল। অপরাধী সমস্ত কসাকদেরই শিরশ্ছেদ কর! 
হয়; এছাড়া জনা চন্লিশেক কসাককে ভাসমান যুপকা্ঠে 
লট্‌কে ডনের ভাটির দিকে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। আশা, 
এই সঙ্কেত হয়ত অবাধ্য গ্রামবাসীদের পরিণাম সম্পকে 
নচেতন করে তুন্বে। | 


আশ্বিন 


বছর দশেক পরে শিগোনাকের ভম্মন্ত,পের মধ্যে 
আবার বসতি স্থাপিত হতে লাগল | সঙ্গে সঙ্গে জাবের 
আদেশে মোখব নামে এক কৃষ্কও গুধুচর হিসাবে এসে 
সেখানে বসতি স্থাপন করলে। কসাক সংসারে দৈনন্দিন 
ষা প্রয়োজন সেই সব নিয়ে মোখব এক ব্যবস! ফেঁদে 
বসল। সঙ্গে চলল চোরাই মালের ব্যবসা; বছরে মাল 
কিনবার অছিলায় মোখব একবার কি ছৃ*বার ভোরো- 
নিজ যেত। আসল উদ্দেশ গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে 
কর্তাদের ওয়াকেফ হাল কর!। 
এই রুসীয় কিষাণ নিকিটকা মোখব থেকেই মোখব 
পরিবারের গোড়াপত্তন । ক্রমে এর! কসাক জমিতে 
বেশ ভাল করে শিকড় গেড়ে আগাছার মত ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল। ভোবোনেজের শাসনকর্তা তাদের এক- 
খানি প্রশংসাপজ্জ দিয়েছিলেন । পুরুষাঙ্ুক্রমিক ধরে তারা 
সশ্রন্ধভাবে সেই জরাজীর্ণ অভিজ্ঞানথানি গোপন গর্বে 
বক্ষা করে এসেছে। যদি প্লাটোনোভিচের পিতামহ্রে 
আমলে সেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড না হ'ত তবে আজও হয়ত 
দেখানি দেখা যেত। এই মোখব তাসের জুম়াতে প্রান 
সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন । কায়ব্লেশে আবারু পায়ে ভর করে 
ধাড়াবার পূর্বেই বৈশ্বানরের শ্তভদৃষ্টি তাকে ডুবিয়ে দিয়ে 
গেল। ছুই পুরুষেও সে চোট সাম্লান যায়নি। 
সাঞ্ি প্রাটোনোভিচকে সব কিছুই নতুন করে শু 
করতে হয়েছে। বাতব্যাধিগ্রস্ত পিতাকে সমাধিস্থ করে 
সাব্জিকে পাচ পাচটি বছর নিতান্ত জ্রঘন্যভাবে জীবন 
যাপন করতে হয়েছে। পয়সা আয় হ'লে জুয়াচুরি, 
বাটপাড়ি কোনটাতেই তার আপত্তি ছিল না। এইভাবে 
পাচটি বছর কাটিয়ে গরু-বেচা টাক! দিয়ে একদিন সহসা 
সাক্জি প্রাটোনোভিচ হ,য়ে ছোট্ট একটি স্থৃচ, ফিতা প্রভৃতির 
দোকান খুলে বসল। কিন্তু আধ-পাগলা এক পুরোহিতের 
মেয়েকে বিয়ে করেই তার কপাল ফেটে পড়ল। যৌতুক 
পেয়েছিল যথেষ্ট । তাই দিয়েই এক কাপড়ের দোকান 
খুলে দিলে। বরাত জেরে সময়টাও খুব অন্থকৃল হয়ে 
উঠল। সমর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্রামশুদ্ধ কসাকরা 
তখন ডনের বাম তীর থেকে দক্ষিণ তীরে এসে বসবাস 


করুতে আরস্ত করল। কেননা ওপারের জমিতে তেমন 
২ 
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৬৪৯ 


ফসল ফলত না। বেলাতির জন্য মাইল ত্রিশেক না গিয়ে, 
তারা হাতে কাছের দৌকোন থেকেই কিন্তা। তা ছাঁড়। 
গ্রামা চাষীদের প্রলুন্ধ করবার জন্য যা প্রয়োজন সা্জির 
দোকানে তার এতটুকু অভাব ছিল না। 
কারবার বাড়িয়ে মোখব এই সরল গ্রামবাসীদের ঘর- 
২সাবে প্রয়োজনীয় সব মালই দোকানে রাখতে আরস্ত 
করল । এমন কি চাঁষ-আবাদের যঙ্গপাতি পর্যন্ত সে 
রাখত। কাজেই লাভ অনিবাধ্য। বছর তিনেকের 
মধোই সাঞ্জি মুনাফার কল্যাণে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে 
পড়ল । 
কুকলাসের মত সাঞ্জি প্লাটোনোভিচ মোখব তাতরন্ক 
এবং সন্গিহিত গ্রামগুলির রক্ত চুষে খেত। সমস্ত ক'টি 
গ্রাম তার মুঠোর মধ্যে । মোথবের কাছে নাধারে এমন 
একটা লোক গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায় না । নয় জন লাক 
তার ময়দার কলে কাজ করত। সাতজন ছিল দোকানে 
আর চার চারটে ছিল দারোম়্ান। এক কুড়ি লোক 
উদরান্সের জগ্চ এই ব্যবসায়ীর মুখের পানে হা করে চেয়ে 
থাকৃত।-_সে দিলে তবে জুট্বে। প্রথম পক্ষে মোখবের 
ছুটি সন্তান। একটি মেয়ে, এলিজাঁবেতা, আর. ছেলে এ 
বেহদ কুঁড়ে ভাদিমির। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এনার কোন 
সন্তানসন্ততি হয়নি। কাজেই প্রথম পক্ষের এ সন্তান 
ছুটির পরই তার্‌ সমস্ত মাতৃন্নেহ ঢেলে উজাড় হয়ে 
পড়েছিল। কিস্ক এনার হূর্বল চিত্ত তাদের মনের উপর 
বেশ একটি অপ-গ্রভাব বিস্তার করেছিল। বাবা এদের 
দিকে বড় বেশী ফিরে চাইত না। আত্তাবলের চাকর 
কি পাচিকা ঠাকরুণের উপর যতটা নজর দিত তার বেশী 
নজর দেবার অবসর তার ছিল না। সত্যিই তো। 
অবসরই বা কোথায়? সারাদিনরান্রি তো ব্যবসা নিয়েই 
তাকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হ'ত। কাজেই যা হবার 
তাই হম্ল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাগে আনা 
দু্ধর হয়ে উঠল। তাছাড়া এনার বুদ্ধি এত প্রথর ছিল 
নাযে সেশিশুমনের রহস্তভেদ করতে পারে। কাজেই 
বাপমায়ে এত যিল থাকা সত্তেও, সম্তান দুটি হ'ল সম্পূর্ণ 
স্বতঙ্্র ধরণের । কারও সঙ্গে কারও এতটুকু মিল নেই। 
ষেন অপরিচিত কেউ । ভাদিমির বেহদ্দ কুঁড়ে, তারপর 


৬৫০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





আবার ভীরু অথচ -ওরই মধ্যে অ-বালকোচিত গাভীর্ধ্য 
আন্বার চেষ্টা আছে। লিজার সঙ্গী ছিল পাঁড়ার যত সব 
অনূঢা স্ত্রীলোক আর পাচিকা ঠাকরুণ। ইনি আবার 
সহজ পাত্রী নয়। এককালে বেশ এদিকণদিক ছিল। 
কাজেই এই অসম নারী-সংসর্গ লিজার মনে এক অশোভন 
কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল; যার ফলে, তার ক্ষত মানস 
কৌমাধধ্য বয়সের গ্তীকে অস্বীকার করে স্বতং পুষ্ট গুলে 
মত অকালে তার তন্বীদেহে এক অশোভন তরঙ্গের স্থষ্ট 
করেছিল। 


অপীর বংসর চলে যায়। বুদ্ধ জরাঙ্গীর্ণ হছে পড়ে, 
মুকুল হয় পল্পবিত। 

ভাদিমির যোখব তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। 
গ্রীষ্থাবকাশে বাড়ী এসে অন্যান্ত বারের মত এবারেও 
সে কারখানা পরিদর্শন করতে গেল। কসাক গাড়ী 
চালকদের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা এবং মন্তবা শুনে তার অন্ধ 
চেতন অহমিকা কেমন যেন উৎফুল হয়ে উঠত। 

শকর্তার ছেলে । * পবে ইনিই তো মালিক...” 

গাড়ী এবং গোবরের স্তপের মধ্যে দিয়ে সস্তর্পনে হেটে 
ভাদিমির কারখানার ফটকে উপস্থিত হ'ল। পাওয়ার 
গ্রান্টটা দেখা হয়নি মনে পড়তেই সে আবার ফিরল। 
মেশিন ঘরের প্রবেশ ছ্বারের সন্গিহিত লাল তেলের 
ট্যাঙ্কটার পাশে তিমোফি, ভ্যালি এবং ডেভিড হাটু 
অবধি পাজামা গুটিয়ে কাদ! ছান্ছিল। 

“এই, এ দেখ, কর্তা এসেছে !”__কৌতুকচ্ছলে 
অভ্যর্থনা জানিয়ে ভ্যালিট্‌ বল্লে। 

“শুভদিন। কি কচ্ছ ভোমরা] ?” 

টেনে কাদার মধ্য পা আলগা কৰে ডেভিড অসস্ত্ট- 
ভাবে বল্পে--“কাদ] ছান্ছি। আপনার বাবা যে ক'জন 
মেয়ে রেখে কাঞ্জটি করাবেন--উহ ! পয়সার বেল! ঠিক 
আছেন। বড্ড মাছের প্রাণ যাই বলুন।” 

এই সদা প্রফুল্ল শ্রমিকটির অবজ্ঞে্ মন্তব্যে অন্তরে 
বিষম চটে গিয়ে ভাদিমির জিজ্ঞাসা করলে_-মাছের 
প্রাণ মানে ?* 


হেসে ডেভিড বল্পে--প্বড্ড ছোট নজর 

আর সবাইও উক্তির সমর্থনে হেসে উঠল। এই 
অপমানের খোঁচা সরাসরি ভাদদিমিরকে আঘাত করলে। 
ডেভিডের পানে ক্ষুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল-- 
“তাহলে তোমরা সন্তুষ্ট নও ?” 

"আমাদের সঙ্গে নেমে কাজ করুন এসে, বুঝতে 
পারবেন কোন্‌ বোকা এতে সন্তুষ্ট থাকৃতে পাবে। বাবা যদি 
কোনদিন নিজে করতেন তাহলে টের পেতেন,_একদিনেই 
পেটে ব্যথা ধরে চিৎ হতে হত 1” 

ডেভিড আরও সোৎসাহে আপন কাজ করে যেতে 
লাগল । যথাচিত শোধ তুলবার পন্রিকল্পনা করে, ভাদিমির 
মনে মনে চোখা একটি উত্তর ঠাওরাল। “বেশ, তাহলে 
বাবাকে বলব আমি যে তোমরা এ কাজে সন্ত নও 1” 

আড় চোখে ভেভিডের পানে চেয়েই, তার মুখে 
মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখে ভাদ্িমির পতিত হয়ে গেল। 
নিতান্ত জোর করেই সে হাস্ছিল। আরও সবাইর 
মুখও কালো হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ তিনজনেই নীরবে 
কাজ করতে লাগল । তারপর সহসা ডেভিড মুখ ঘুরিয়ে 
অন্থদিকে চেয়ে বলে--"আমি রহস্য করেছি, ভোলোদিয়া |” 
-বেশ তো, যা বলে বাবাকে আমি তাই জানাবো ।” 
পিতার অপমানে ভ্াদিসিরের চোখ ফেটে জল এল। 
মৃতর্ত অপেক্ষা করে সে দ্রুতপদ্দে সেখান থেকে সরে পড়ল । 

_ভোলোদিয়।! ভাদিমির সাক্জিভিৎ 1”-_-কাদা 
ছেড়ে ডেভিড সম্ত্স্তকভাবে তার পেছন .পছন ছুটল । 
ভাদ্িখির থাম্লে ছুটে গিয়ে ভেভিভ হাপাতে হাপাতে 
মিনতি করুণন্বরে বল্পে_-“আপনার বাবাকে বল্বেন না 
না বুঝে আমি বোকার মত কাজ করে বসেছি, আমায় 
মাফ করুন! দোহাই ভগবানের, না বুঝে আমি চট করে 
বলে বসেছি।” 

“আচ্ছা, বল্ব না।”_ জ্কুঞ্চিত কবে উত্তর দিয়ে 
ভাদিমির কারখানার ফটকের সাম্‌নে গেল। গুন্লে 
কর্কশকণ্ঠে ডেভিডকে শাসিয়ে- ভ্যালিট বল্ছে--“কেন 
বল্‌তে গেলি, না খোচালে কোন অনিষ্ট ওরা করবে না।” 
করুদ্ধভাবে ভাদিমির বলে উঠল--“বদমাইস্‌ কোথাকার |” 
ভাঁবলে-_-বলে দেবো বাবাকে? পেছনে ঘাড় ফিবাতেই 


আশ্বিন 


ডেভিডের সদাপ্রফুল্প মুখ চোখে পড়ল। ঠিক করল-_-+হা, 
বোলবোই 1” 

বাড়ী ফিরে সোঁজা সে বাবার নিভৃত কক্ষের সামনে 
গিয়ে দরজায় আঘাত করল। সাঞ্জি প্রাটোনোডি5 
একটা চামড়ার কৌচের পর দেহভার এলিয়ে জুন মাসের 
একথানি মাসিকের পাতা উল্টাচ্ছিল। হাড়ের বাট- 
এগ়্ালা একখানা কাগজ-কাট! ছুরি তার পায়ের কাছে 
পড়েছিল। 

কি, কি চাই ।৮ 

“কারখানা থেকে ধখন “করছিলাম. 1” ভূমিকা 
না করেই দ্বিধাজড়িতভাবে সে আরম্ভ করে দিল, কিন্তু 
ডেভিডের ভাত্যোজ্জল মুখের কথা মনে পড়তেই মুত 
মধো ছিধা কেটে সে আবার বলতে শুরু করল-__শুন্লাম 
ডেভিড বলছে'*--:-” 

নিবিষ্টভাবে পুত্রের রিপোর্ট শুনে সাঞ্জি বন্পে-“ওকে 
বরখাস্ত করে দেবো 1৮ সুপ দেহভার আনত করে কোন 
রুমে সার্জি পায়ের কাছ থেকে ছুব্রিখানা তুলে নিলে ! 

রঙ স্‌ ক 
ও 

সন্ধ্যার পর গ্রামের বুদ্ধিজীবিগণ মোখবের বাড়ী এসে 
আসর জমা । দলের মধ্যে থাকত মস্কোর শিল্প-শিক্ষায়- 
তনের ছাজ্ বয়ারিশ কিন, যা এবং আহমিকাঘ অন্তঃসার 
শৃন্ত মাষ্টার মশাই বালান্দা, আর তারই সহকাৰিণী 
এবং সহবাসিনী স্থিরযৌবনা মার্থা গেরাশিমোভলা 7 
( মেয়েটার পরিধেয় সায়াতে সব সময়ের জন্য একটা! অভদ্র 
ইঙ্গিত থাকৃত।) আর ছিলেন চিরকুমার পোস্টমাস্টার 
মশাই, গা থেকে তার সম্তা গন্ধপ্রব্য এবং গালার গঞ্থ 
আসত । এরা ক'জন নিয়মিত সভ্য। সৈম্তদলের অধিনায়ক 
ইউজিন লিষ্টনিট্স্কি মাঝে মাঝে এষ্টেট থেকে ঘোড়ায় 
চড়ে এসে এদের দলে যোগ দিতেন । কাজের মধো এদের 
বারান্নার বসে চা-পান; আর অর্থহীন তর্কের কসরৎ। 
কিন্ত এ তর্কেও যখন ভাটা পড়ে আসত, হয়ত কোন 
অভ্যাগত গিয়ে মোখবের দামী গ্রায়োফোনটা থুলে 
বসতেন) 

প্রধান প্রধান ছুঁটীর সময়ে কখনও কখনও হযৃত মোখব 


ধীরে বহে ডন 


৬৫১ 


বন্ধুবাদ্ধবদের আমন্ত্রণ করে বিরাট ভোজে আপ্যাছিত 
করতেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। স্বভাবতঃ 
তিনি বেশ বায়কু$। শুধুমাত্র একটা ব্যাপারেই তার 
সংযষের বাধ ভেজে গিয়েছিল। পড়াশুনার ঝোক ছিল 
খুব, কাজেই বইও কিনতেন দেদার । কিন্তু বই কেনা 
তার শুধু সথ নয়। যা পড়তেন তা বুঝবার মত এবং তা 
থেকে সথসংবদ্ধ একটা! ধারণা গঠন করবার মৃত মানসিক 
তীক্ষতা তার ছিল। 

গ্রামের পাদ্রীদয়,* ফাদার ভিশারিয়ন এবং ফাদার 
পাংক্রাটির সঙ্গে মোখবের একেবারেই কোন বনিবন! 
ছিল না। ঘন কষাকধি 
চ'লেছে। তাই ধলে পাদ্‌রীছয়ের মধ্যেও তেমন সম্প্রীতি 
ছিল একথা মনে করবার কোন কারণ নেই । জন- 
সাধারণের মন বিপথগামী করবার মত তীক্ষ চাতৃণ্যে 
কাদার প্যাংক্রাটি সিদ্ধ ছিলেন ৮ আর সিফিলিস্‌ 
রোগাক্রান্ত ব্পত্বীক ফাঁদার ভিশাবিয়ন অনেকটা অনাদ্িক 
হলেও, ভেমন মিশুক নন। তাছাড়া ফাদার প্যাংক্রারটির 


বভদিন ধরে এদের মধ্যে 


গগনম্পর্শী অহমিকা এবং লাগানে স্বভীব তার আদে ভাল 
লাগত না। 

বালান্ধার ছাড়া সকলেরই বাড়ী ছিল। মোখবের 
বাড়ী স্কোয়ারেন্ধ উপরেই তারই সামনে কিছুটা দক্ষিণে 
সরে স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে ভার দোকান। দোঁকানের 
সংলগ্রই একখান। নীচু চালায় একটি পানশালা। এরই শ' 
খানেক গজ দুরে গীর্জার প্রাচীর । গীর্জার ওপাশেই স্কুলের 
দেয়াল; পাশে ফাদার ভিশাধিয়ণ এবং ফাদার পাংক্রাটির 
বাড়ী। ছুটি বাড়ীই সৌসাদৃশ্বহীন ৷ এর পেছনে দোতলা! 
বাড়ী একটা । তার পেছনে পোষ্টাফিস্। পোষ্টাফিসের 
গায়ে আবার দোতলা বাড়ী একটা । এই সব কিছুর 
ওধারে কসাকসের শ্রেণীবদ্ধ টিনের কুটার ক্রমে ঢালু হয়ে 
কারখানার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। অধিবাসীরা সকলেই 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হীনভাবে অস্তরীনের মত নিজ নিজ 
বাড়ীতে বসবাস করত। সন্ধ্যার পরই গামে একটা 
নিথর শুব্ধতা নেমে আসত। পড়শীর বাড়ী গেলে অবশ্ঠ 
স্বতন্ত্র কথা, তাছাড়া ক্্ধ্যান্তের পরই যে যার ঘরের খিল 
আট্‌কে, কুকুরগুলি প্রাঙ্গণে ছেড়ে গিত। গ্রাম্য চৌকি- 


৬৫২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৪ 





দারের হাকৃডাকেই কেবলমাত্র এই পল্পীব্যাপী স্তদ্ধতার 
অপচ্ছব ঘটাত! এ ছাড়া টু শবটি শুন্বার যো ছিল না। 


খু ক চা সঃ ০ 


৪ 

আগষ্টের শেষাশেষি একদিন মিট্‌কা করশুনভের সঙ্গে 
নগীতীরে এলিজাবেতার দেখা হয়। সবে মাত্র ওপর 
থেকে বেয়ে এসে সে ঘাটে নৌকা বীধছে। এমনি সময়ে 
স্থসঙ্জিত একখানি ভিঙ্গি চোখে পড়ল। তরুণ ছাত্র 
বয়ারিস্কিন ডিঙ্গিধানি বাইছে। ক্লান্তিতে তার স্থেদ- 
সিক্ত নগ্র ম্তক চকচক করছিল এবং কপালের শিরা সব 
কচ জেগে উঠেছে। ও 

প্রথমে ডিঙ্গির মধ্যে এলিজাবেতাকে মিটুকা গ্রিক 
লক্ষ্য করতে পারেনি--তার খড়ের টুগীটা এমনিভাবে 
মুখের ওপর টানা, ছিল যে দূর থেকে কে ঠাহর করা 
দুঃসাধ্য । রোদে পোড়া হাতথানি দিয়ে লিজা কতগুলি 
কুমুদ বুকের কাছে চেপে রেখেছে। মিটুকাকে দেখেই 
সে ডেকে বল্পে_পকরসুনভ, তৃমি আমাকে প্রবঞ্চনা 
করেছ ।” 

“প্রবঞ্ধনা করেছি !” 

_মনে পড়ে, আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে 
বলেছিলে 1” 

বয়ারিশকিন্‌ দাড় ছেড়ে, পিঠ সোজ্ঞা করে বসতেই 
ডিঙ্গিখানির গলুই নদীর পাড়ে আটকে গেল। নৌকা 
থেকে লাফিয়ে নেমে লিজা হেসে বল্ে--“যনে পড়ে না!” 

সময় করেই উঠতে পারি নি-অনেক কাজ 
করতে হ্য়। অপরাধীর মত মিটৃকা বল্পে। লিজা তার 
কাছে এগিয়ে এল । 

বেশ, তাহ'লে এখন কবে নিয়ে যাবে বল ।” 

--*কাল্কেই যেতে পার ।” 

--"এবার তল হবে না তো?” 

না” 

"তাহলে তোমার জন্তু আমি বসে থাকবো কিন্তু 
সেই জানালার কথা ভোলোনি” নিশ্চয়। কালকে কিন্ত 
নিয়ে যাওয়া চাই ।* 


লিজা একটু চুপ করে থেকে আবার হেসে জিজ্ঞাসা 
করল--"তোমার বাড়ীতে তো বিয়ে গেল একটা, না?” 

সা আমার বোনের ।” 

“কার সঙ্গে ?--উত্তরের অপেক্ষা না করেই লিজা 
আবার রহন্ত-চপল হাসি হাস্লে। “তাহলে ঠিক আম্বে 
তো? না আস্বে নাটি আর একবার তার চপল হাসি 
মিট্কাকে জলবিছুটি মারলে । 

আবার তার] ডিঙ্গিতে উঠল? গিয়ে । বয়ারিশকিন 
অধৈরধ্য হয়ে ঠেলে ডিঙ্গি জলে ভাসাল। লিজা ভার 
মাথার ওপর দিয়ে চেয়ে মিট্‌ুকাকে বিদায়-অভিনম্দন 
জানালে। কিছুদূর নৌকা এগুলেই মিট্কা শুন্তে পেল 
বয়ারিশকিন জিজ্ডেস করছে--“ছেলেট] কে 1” 

--“ও আমার পরিচিত !”-__লিজা উত্তর করুল। 

-প্প্রণয়ের ব্যাপার নয় তে ।* 

প্লাড়ের শিকলের শবে আর লিজার জবাবট! মিটকা 
শুনতে পেল না। দেখলে বয়ারিশকিন হেসে লুটিয়ে 
পড়ল। কিন্তু লিজার, মুখে দেখা গেল ন1-- তার টুপীর 
লিসোক্‌ ফিতাটি বাঘুভরে পিঠের ওপর নিশ্চিন্ত আরামে 
গড়াগড়ি যাচ্ছিল। 

বড়শীতে মাছ ধরবার মত সঈগ মিট্‌কার আদৌ 
ছিল না বললেই চলে । মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল 
হ'লে যেত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা অপরিসীম ব্যস্ততা 
এবং ব্যগ্রতা নিয়েই সে পরদিবসের অভিধ' , উদ্ঘোগ- 
আয়োজন করতে লেগে গেল। সব.ঞ্থ গোছগাছ 
করে সে সামনের ঘরে এসে হাজ্জির। গ্রীস্কা দাছু 
জানালায় বসে তামার ফ্রেম পালা চশমা চোখে বাইবেল 


পড়ছিলেন। ছুয়ারের চৌকাঠে হেলান দিয়ে বিনীত 
ভাবে মিট্‌কা ডাকল--“দাছু 1 


বৃদ্ধ চশ্রমার ওপর দিয়ে চাইলেন তার পানে। 

-শকি ঢ? 

-“মোরগ ডাকলেই আমাকে তুলে দিও ।” 

"কেন, অত সকালে কোথায় যাবি ?” 

শমাছ ধরতে 1৮ 

মত্ত সনবন্ধে বৃদ্ধের কিছু দুর্বলতা ছিল; তবু মিটকার 
প্রস্তাবে বাধা দানের ভাণ করে তিনি বল্পেন--“তোর 


আশ্বিন 


বাবা বলেছে কালকেই শণ পাকাতে হবে। বাজে কাজ 
করবার আর সময় আছে নাকি ?” 

দরজার পাশ থেকে সরে মিটুকা ছলনার আশ্রম নিয়ে 
বল্পে-“বেশ, তাই হবে| ভেবেছিলাম, তোমাকে বেশ 
বড় দু-চারটে মাছ ধরে এনে দেবো, তা শরণ যখন পাকাতেই 
হবে, তখন আর কি করা! যায়, নাই গেলাম !” 

দাড়া, কোথায় যাচ্ছিস্”--সত্্াসে বৃদ্ধ বনেল, 
তারপর চশমাট1 খুলে আবার বল্লেন--“আচ্ছা, আমি 
বোলবো তোর বাবাকে । তুই যাস্‌। আমি ডেকে দেবো” 

দুপুর রাতে একহাতে পাঙ্জামা টেনে ধরে, অপর 
হাতে লাঠি ঠক্ঠক্‌ করে পিঁড়ি বেয়ে নেমে মিটুকার 
কাছে এসে হাজির । গোলাঘরে একখানা কম্বলের পর 
মিট্কা শুয়েছিল। বুদ্ধ লাঠি দিয়ে কয়েক বার খোচা 
মারলেন, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। প্রথমে আস্তে খোচা 
মেরে চাপা স্বরে বৃদ্ধ ডাকৃছিলেন-__“মিট্কা, মিট্‌কা, এই 
মিট্কা!” প্রত্যুত্তরে একটা হাই তুলে মিট্‌কা পা টান 
করে শুলো। রেগে বৃদ্ধ তখন সজোরে তার পেটের পর 
খোচা মারতে লাগলেন । ধড়মড় করে উঠে, মিটুকা 
লাঠির মাথা টেনে ধরল। 

রেগে বৃদ্ধ বলেন--“কি ঘুম রে বাপু!” 

মিটকা। নিংশবে উঠে উঠান পার হয়ে স্কোয়ারের 
কাছে হাজির হ'ল। মোখবের বাড়ীর কাছে পৌছে সে 
ছিপটা রেখে, চোরের মত পা! টিপে টিপে, কুকুরগুলি টের 
নাপায় এমনিভাবে আও,লে ভর করে বারান্দায় উঠলে। 
প্রথমে দরজার তাল! খুলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কবাট 
ভেতর থেকে বেশ ভাল করে খিল দেওয়া। তারপর 
বারান্মার বালাষ্টার্ড ধরে ধরে সে সেই জানালাটার কাছে 
গেল। জানালার একখানা কবাট ভেজান ছিল। 


ফাকের মধ্য দিয়ে নারীদেহের স্থবাস এবং অপরিচিত 
অঙ্গরাগের গদ্ধ ভেসে আসছে । 


-_-'এলিজাবেতা সার্জিভ না?” 

মিটকা ভাবলে ডাক্টা খুব জোরে হয়ে গেছে। অপেক্ষা 
করতে লাগল। কোনও সাড়া নেই। তাহ'লে সেকি 
জানাল! তৃল করেছে? যদি মোখবই এই ঘরে শুয়ে 
থাকে? সে কি.''ষদি সে বন্দুক ছোড়ে? 


ধীরে বহে ডন 


৬৫৩ 


--এলিজাবেডা সার্ছিভনা, মাছ ধরতে যাবে না 1” 

যদি সে জানাল! তল করে থাকে তাহ'লে একটা মাছ 
আজ ধরা পড়বেই ! 

জানালার ফাক দিয়ে মাথ! গলিয়ে দিয়ে, চটে মিটুকা 
জিজ্ঞাসা করল-_“উঠবে, না কি?” 

অন্ধকারের মধ্য থেকে শঙ্কিত একটি স্বর আন্তে 
জিজ্ঞাসা করল--“কে ?” 

আমি, করশ্ুনভ ! মাছ ধরতে যাবে না!” 

০] হা যাচ্ছি, দাড়াও 1” 

ভিতরে নড়াচড়ার শব্ধ হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে 
নিন্্রাতুর জড়িত কণ্ঠের চাপা কথা শোনা যাচ্ছিল। মিট কা 
দেখলে অস্পষ্ট সাদা একট! ছায়ার মত ঘরের এদ্দিকে 
ওদিকে খশখশ, শব্দ করে নড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই 
জানালায় লিজার হান্ঠোজ্জল মুখখানি দেখা গেল। 

এই পথেই বেরুতে হবে। তোমার হাতথানা 
বাড়াও।” মিটকার হাতখানা চেপে ধরে লিজা তীস্ষ 
দৃষ্টিতে চাইলে তার চোখের পানে । 

সটান হেটে উভয়েই ডনের পারে এসে উপস্থিত। 
সপ্ধ্যাবেলা নোকাথানা ডাজায় বাধা ছিল, কিন্তু জোঘারের 
জলে তখন তা সামাম্ট দূরে ভাস্ছে ।_“জুতো খুল তে 
হবে?” 

এসো কোলে করে পার করে দিচ্ছি 1” 

"না না থাক, তার চেয়ে আমি জুতোই খুলছি।” 

শার্পকেন, কোলে করে নেওয়া তো আরও ভাল !” 

না, থাক্‌ 1”সলজ্্রকঠে লিজা জানাল। 

কিন্তু মিটক কথা কাটাকাটি না করেই সোজা হাটুর 
ওপরে তার পাছুখানি বাহাভ দিয়ে জড়িয়ে ধরে, সহজেই 
তাকে তুলে ফেল্লে। লিজা সসঙ্কোচে ভার কঠলগ্র হয়ে 
নীরবে হাস্তে লাগল! মেযেদের কাপড় কাচবার পাথরে 
মিটুকা ষদ্দি ঠোচট না খেত ভাহলে হঠাৎ এই সংক্ষিপ্ত 
চুশ্বনটি সংঘটিত হ'ত না। অক্ফুট আর্তনাদ করে পিজা 
মিটুকার ঠোঁটে তার গাল চেপে ধরলে? নৌকা থেকে 
ছু'এক পা দুরে মিট্কা থম্‌কে দীড়াল। ঠাত্ডাজলে পা 
শিরশির করছিল। নোঙ্গর খুলে, ডিজিতে ঠেলা মেরে 
মিটুকা লাফিয়ে উঠল। দীড়িয়েই সে বাইছিল। নী 


৬৫৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকাখানি ওপারের দিকে চলল । 
হঠাৎ বালুতটে ধাক্কা জেগে নৌকার পাড়” কেপে উঠল। 
কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই মিটৃক! মেয়েটিকে পীজা 
কোলে তুলে একটা হথর্ণ ঝৌপের ওপাশে নিয়ে গেল। 
মেয়েটি অসহায়ের মত তার মুখ কামড়ে এবং আ্াচড়ে 
দিতে লাগল, দু'একবার অস্ফুট আর্তনাদও করেছিল; 
সব কিছুই নিক্ষল বুঝে, রুদ্ধ কান্নায় তার বুক ভরে এলো । 
চোখে কিন্তু অশ্রুর কণামাত্র ছিল না। 

গোটা নায়কের সময় তারা বাড়ী ফিরল। প্রভাতের 
অরুণ আভায় তখন আকাশের বুক ছেয়ে গেছে। নদীর 
বক্ষে শুরু হয়েছে পবনের লীলারিত নৃত্য । মিট্কা সেই 
ফেনিল তরঙ্গমালার উজানে পাড়ি দিয়েছে । লিজার 
পাতুর মুখে, চোখের পাতায় এবং আলুলাছিত কুস্তল- 
গুচ্ছে হিমশীতল জলকণা জড়িয়ে ঝলমল করছে। অর্ধ 
নিমীলিত নয়নে তন্ময়ভাবে সে হাতের ফুলটির পাপড়ি 
খুটছিল। মিট্কাও অন্যদিকে চেয়ে নীরবে দাড় টান্ছে; 
মুখে শঙ্কা, সন্ভত্ী এবং অপরাধীর ভাব। অবশেষে 
নৌকার মুখ থুরিয়ে মিটকা বলে--"সেমিওনভেম্জ ঘাটে 
তোমায় নামিয়ে দোব, সেইটেই কাছে হবে|” 

নদীতীরে ওয়াটল্‌ গাছের বেড়া শুকিয়ে গেছে। 
চড়াইপাখী ঠক্রে স্থধ্যমুখীকে পাপড়িহীন কর ফেলেছে, 
তার পরিণত বীজ ইতশ্ততঃ চারিধারে ছড়িয়ে পড়ছে। 
নবীন তৃণের শোভা'য় প্রান্তর অপূর্ব শ্যামলশ্রামণ্ডিত। 
দুরে অশ্বখুরে বালি উড়ছে । দক্ষিণা পরনে নদীর বক্ষ 
কলোলমুখর । 

এলিজাবেতা নৌকা থেকে নামবার সময়ে মিটুকা 
একটা মাছ তার হাতে দিলে । 

্শতোমার ভাগ নাও ।” 

বিষুঢ় দৃষ্টিতে চাইলে লিজা । 
নিলে। 

-পকআচ্ছা, যাচ্ছি তাহোলে।” 

একখানি ছোট্ট শাখায় মাছটা ঝুলিয়ে মলিনমুখে চল্ল 
লিজা । ,হর্ণ ঝোপেই তার সমস্ত উৎসাহ এবং আনন্দের 
সমাধি হয়েছে 1--এলিজাবেত] 1, 

বিশ্ময় ও বিরক্তি চেপে লিজা ফিরল। 


মাছটাও যাহোক্‌ 


পাশে এলে 


মিট কা সসঙ্কোচে জানাল-_“তোমার জামার পেছনে... 
একটা ফুটো ! খুবই ছোট তবু. * 

লজ্জা, অপমান ও শঙ্কায় লিজার মুখ চোখ লাগ হয়ে 
উঠল। খানিক পরে মিট কা বুদ্ধি বাতলে বল্প_-“পেছনের 
পথটা দিয়ে যাও ।” 

--কিস্ত স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে তো! আমাকে যেতেই 
হবে। ভেবেছিলাম কালে! জামাটা পড়ে আস্ব**-..-৮ 
লিজার কষ্টে একটা ক্ষোভ ও অপ্রত্যাশিত অবজ্ঞার ভাব 
ফুটে উঠল। 

পাতা লাগিয়ে সবজে করে দৌোব 1”--সরল 
ভাবে মিট্‌কা প্রস্তাব করুল। কিন্তু চোখচোখি হতেই 
দেখে লিজার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠেছে! 

সং সং ১ চা 
চি 

পরদিনই পবনের মুছু মন্মরের মত কথাটি পাঁড়াময় 
ছড়িয়ে পড়ল,মিটুকা করশুনভ সারারাত সাক্গি 
প্রাটোনোভিচের মেয়েকে নিয়ে বাইবে কাটিয়েছে। মাঞে 
গরুর পাল নিয়ে গিয়ে, কুয়ার পাশে, নদীর পাড়ে কাপড় 
কাচতে গিয়ে নারীমহলে এ এক কথা! 

_নিজের মা নেই তো!” 

-তাছাড়া বাপ তো সারা দিনরাত কাজে ব্যস, 
সত্মাও তেমন নজর দেয় না।” 

_দৌোকানের দারোয়ান বনে, "দুপুর :ত একট! 
লোককে সে জানালা বেয়ে উঠতে দে...ছ। প্রথম 
ভেবেছিল, চোর, জানালা ভাবে হয়ত। দৌড়ে গিছ়ে 
দেখে মিট্ক11” 

--আঙ্গকালকার মেয়েরা পাপে ডুবে আছে। কোন 
কাজেরই নয়!” 

_মিট্কা আরার মাইকেলকে বলেছে, সে নাকি 
বিয়ে করবে ওকে।” 

--"মিট্‌কা শুন্লাম জোর করে... 

শপথাক্‌, আর দোষ ঢাকৃতে আসিস্নে--অরাজী 
কোটিকে কুত্তা কখনও উত্যক্ত করে ন1।” 

কথাটা ক্রমে মোখবের কাণেও পৌছাল। দালানের 
কড়ি মাথায় ভেঙে পড়বার মত সংবাদটি মোখবকে শুভিত 


আশ্বিন 


ধীরে বহে ডন 


৬৫৫ 


মিটি 


এবং মুহমান করে ফেব্রু। দুদিন ধরে না গেল দোকানে, 
নাঁ এলো কারখানায় । 

তৃতীয় দিবসে বলিষ্ঠ কট! ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে 
মোখব জিলায় চল্প। পশ্চাতে হ্ন্দর এবং স্থদজ্বিত 
একথানি জুড়ী গাড়ী,_-এলিজাবেতা নীরবে ভার মধ্যে 
বসে। তার মুখ শুকিয়ে মতের মত বিবর্ণ এবং পার 
হয়ে গেছে । কোলের উপর পাতলা একটা সুটকেশ বেখে 
নিতান্ত মুখরক্ষার 'জন্তই জোর করে হাস্ছিল সে। 
ফটকের সামনে সে ভাদিমির এবং সংমাকে বিদবায়- 
অভিনন্দন জানাল। প্যাণ্টালীগন প্রোকোফিভিচ তখন 
সবে দোকান থেকে বেরিরেছেন। এদের দেখে 
দাবোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন--কর্তীর মেয়ে কোথায় 
যাচ্ছে?” প 

মাছষের শ্বাভাবিক দুর্বলতার বশে নিকিটা আসল 
কথা চেপে সনস্কোচে জানাল-মস্কোয় পড়তে যাচ্ছে ।” 

পরদিনই যা ঘটল, নদীর ধারে কুয়ার পাশে এবং মাঠে 
বহুকাল ধরে তা” একমাত্র আলোচা বিষয় হয়ে রইল। 
সন্ধার ঠিক আগেই, গোধূলির সময়ে, মিটুকা সাঞ্ি 
প্রাটোনোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যায়। নিরালা হবার 
জন্য অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করে বসে বুইল | বেড়াবার 
জন সে মোটেই যায়নি ! উদ্দেশ্য মোখবের কাছে বিবাহের 
প্রস্তাব করবে । বার চারেকের বেশী তাদের দেঁধা-সাক্ষাৎ 
ঘটেনি । শেষবার দাক্ষাতের সময়ে মিটুকা কথার ছলে 
জিজ্ঞাসা করেছিল-_“এজিজ্ঞাবেতা, আমাঘ বিয়ে করবে?” 

মূর্খ ৃ” 

-আমি তোমায় আদর করব, তোমায় ভালবাসব। 
কাজকম্ম করবার জন্য আমাদের মাইনে করা লোক 
রয়েছে, তুমি শুধু জানালায় বসে বই পড়বে 1” 

--তুমি আস্ত একটি বোকা !” 

মিটুকা চুপ করল। সেদিনকার মত কথাবাত্থা এই 
পর্যাস্তই | সন্ধ্যাবেলা মিট্‌কা একটু সকাল করে বাড়ী 
ফিরল। পরদিন সরাসরি বাবার নিকট প্রস্তাব করলে 
আমার বিদ্বের ব্যরস্থা কর বাবা!” 

মিরণতো শুনে অবাক । 

"সত্যি করে বল্ছিস্‌।” 


--পসা সত্যি।” 

খুবই ব্স্ত হয়ে পড়েছ না? মাথাটি এমন করে 
বিগড়ে কে দিলে, মারা ?” 

_দী্জি ্মাটোনেভিচেব কীছে ঘটক পাঠাও । 

উচ্চহাশ্ত করে মিরণ বল্লে--“বেশ, আজ তো! দেখছি 
বেশ খোস্‌ মেজাজেই আছ 1” 

মিট্‌কা নাছোড়। মিরণ তখন চটেমটে বল্ে_-মূর্খ ! 
সাঞ্জি প্লাটোনোভিচ লাখপতি | সে ব্যবসাদার, আর 
তুমি? যা আমার সমুখ থেকে, ভাগ, না হয চাবকে 
তোমাকে আমি সোজা করব 1” 

আমাদের বার জোড়া বলদ আছে। জমিজমাও 
বিস্তর, তাছাড়া সে ক্ষক। আর আমরা কসাঁক 1” 

-সিবে যা” বল্ছি।*সরাসরি মিরণ জবাব দিল। 

একমাত্র পিতামহই যা একটু মিটুকার প্রতি সহা্গ- 
ভূতিশীল। তাছাড়া আর শ্রোতাই তো জুটুল না। 
মিরণকে রাজী করবার জন্য বৃদ্ধ বছু চেষ্টা করল। 

কেন তুই রাজী হচ্ছিস্‌ না, মিরণ? ছেলেটার মাথায় 
যখন ধরেছে+*০৮ 

-:“আপনিএ তো দেখছি বাবা আন্ত একটি ধোকা! 
সত্যি, মিট কাটা তো একেবারেই বোকা, আর আপনি'**” 

_ “মুখ সামূলে কথা কইবি?" সক্রোধে মাটিতে লাঠি 
ঠকে বুদ্ধ বল্পে। “আমরা তাদের সমান নই? কসাকের 
ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে, এ তার পরম 
এ অঞ্চলের সবাই চেনে আমাদের, 
আমরা চালী নই-_আমরা প্রভু । যা, গিয়ে প্রস্তাব করে 
আয়। এ কারখালাটা তাকে যৌতুক দিতে হবে” 

মিবণ আবার চটে উঠল। কাজেই সন্ধ্যা পথাস্ত 
অপেক্ষা করে মিট্কা নিজেই মোথবের কাছে যাবে স্থির 
করল। সে বেশ ভাল করেই জানাত যে, বাবা ষখন 
গো ধরেছেন কিছুতেই তার একচুল নড়চড় হবে না। 
ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তার কাছে মিনতি জানান 
নিদ্ষল। 

উত্সাহ ভরে শিস্‌ দিতে দিতে মোখবের বাড়ী পথ্যস্ত 
গেল। কিন্তু সদরের কাছে এসেই যেন কেমন ভয় ভয় 
করতে লাগল । সে থমকে দাড়াল । কিন্তু এ ভীকু ছুর্বলতা 


ভাগোর কথা । 


৬৫৬ 


ক্ষণিকের । আঙ্গিনা পার হয়ে মিটকা মোখবের ঘরে এসে 
হাজির হ'ল। সিঁড়িতে ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে_কর্তা 
বাড়ী আছেন?” 

চা খাচ্ছেন, একটু বসন 1” 

মিট্‌কা বসে অপেক্ষা করতে লাগল । সিগ্রেট ধরালে 
একটা, তাও পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ওয়েক্-কোটের 
পকেটে হাত দিয়ে মোখব বাইরে এল।” মিটকাকে 
দেখেই জব কুষ্চিত করে বল্লে--“ভিতরে এস ৮ 

মোখবের প্রাইভেট ঘরে ঢুকে মিটকার মনে হ'ল 
তার সঞ্চিত সাহসটুকু বুঝি সিড়ি বেয়ে উঠতেই নিঃশেষ 
হয়ে গেছে। 

টেবিলের পাশে গিয়েই মোখব নাটকীয় ভঙ্গীতে দূরে 
দাড়িয়ে বল্লে-_“বল !” পশ্চাতে তার আঙলগুলি টেবিলের 
পর স্বাচড় কাটতে লাগল । 

আমি আমার***১ মোখবের রূঢ দৃষ্টির পানে চেয়েই 
মিটকা চমকিত হয়ে থাম্লে। “এলিজাবেতাকে হয়ত 
আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন!” হতাশা, ক্রোধ এবং 
শঙ্কা! সব কিছু মিলে তার কপালে ঘাম দেখা দিল। 
মোখবের বাম চক্ষুটি ঈষৎ কেপে উঠল। ঠোঁট কামড়ে 
নীরবে সে দাঁড়িয়ে মিট কাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর 
ঘাড় প্রসারিত করে সাম্‌নে ঝুঁকে বলে উঠল--“কি বলি? 
কি? বেরো, বেরো! পাজী-_-বেরিয়ে যা এখান থেকে। 
আমি তোর নামে আতামানের কাছে আঞ্জি দেব।” 

মোখবের চীৎ্কারে মিট কারও সাহস দ্বিগুণ বেড়ে 
গেল। 









০০ « নি £. 
পের 


?7৮7772 


মাতৃভূমি 





১৩৫০ 


“একে অপমান মনে করবেন না। আমি শুধু আমার 
অপরাধ শোধরাতে চাই ।” 

রক্তচস্কু পাকিয়ে মোখব ভারী একট লোহার ষ্যাশট্রে 
মিট কার প্রতি নিক্ষেপ করলো। লাফিয়ে উঠে ট্রে-্টা 
ঠক করে মিটকার হাটুর উপর আঘাত করল। নি্িত্ের 
মত যন্ত্রণা সহ করে মিট.কা দরজা খুলে, দাত মুখ খিঁচিয়ে 
চীৎকার করে বল্লে--"বেশ, তাই হবে প্লাটোনোভিচ। 
কিন্তু আমি এখন শপথ করে বলছি***কে চায় তাকে 
এখন? ভেবেছিলাম তার কলঙ্ক ঘোচাবো.'"কিন্ধ চিবানো 
হাড় কুকুরেও ছোবে না ।” 

রুমালখানা ঠোটে চেপে প্লাটোনোভিচ দৌড়ে এসে 
সদর আটকে দড়াল। মিট.ক! প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়ে 
ফটক খুলল বেরবার্‌ চেষ্টা করল। কিন্তু সারের ইঙ্গিতে 
ইতিমধ্যে কোচোতান ইয়েষেলিস কুকুর চারটে খুলে 
দিয়েছে। মুহূর্ত মধ্যে ঘেউ ঘেউ শবে তারা মিট কার 
উপর লাফিয়ে পড়ে কামড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে 
লাগল। কিল লাথি মেরে সেগুলিকে তাড়িয়ে মিটকা 
কোনমতে দ্রাড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল । পাইপ 
মুখে ইয়েমেলিন্‌ ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিলে। 

মোখব একটা রেন্ওয়াটার পাইপে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে 
ছিলেন। কোনমতে ফটক খুলে মিট কা দৌড়ে বাইরে 
এলো। কুকুরগুলিও তার পেছন পেছন তাড়া করলে। 
একটার গলাটিপে মিটকা1 তাকে সাবার করলে। 
কসাকদের পাশ কাটিয়ে অপর তিনটার হা" খকেও সে 
ক্রমশঃ 


বছ কষ্টে রক্ষা পেল। 







বর্ধাবর্ণনায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 
গায়ত্রী রায় 


ধরণীর রঙ্জমঞ্চে ছয়খতুর নৃত্যলীপ্গায় ঘে বিচির রূপের 
সমারোহ ফুটিযা উঠে দ্রিকে দিকে, প্ররুতির পুজানী 
রবীন্দ্রনাথ, সে বূপ-সম্ভারের পায়ে হৃদয় উজ্জার করিয়া 
অঞ্জলি ঢালিয়াছেন। রুদ্র বৈশাখের "ধুলায় ধূসর রুক্ষ 
কূপ, শারদ লক্ষ্মীর অমলধবল শোভা, হিজ্ধের রাতের রহস্বে 
ঢাকা সৌন্দর্য সকলই তাহার কবিচিত্তে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্থয তিনি অর্পণ 
করিয়াছেন "শ্যাম গভীর সব্সা, নবযৌবনা বরষীকে?। 
প্রকৃতপক্ষে ববীন্্রনাথ বর্ধারই কবি, খতুরাজ বসন্তের 
অন্থপম মাধুবীর মাঝেও যে পূর্ণতা তাহার কবিমানস 
লা কবে নাই, তাহাকে তিনি পাইয়াছেন বর্ষার শ্যাম 
সমারোহের মাঝে । ভাই বর্ষার আবির্ভাবে উন্মুখ কবিচিত্ত 
গাহিয়া উঠিয়াছে-_ 

“বহুদিন হোল কোন ফার্ধনে ছিন্ত আমি তব ভরপায় 

এলে তুমি ঘন বরষায়।” 

এই দিক দিস্লা রবীন্দ্রনাথের এক গভীর আত্মীয়তা 
রধিয়াছে মহাকবি কালিপাসের সহিত। খতুচক্রের 
আবর্তনে ধরণীর অঙ্গের বিচিত্র সৌন্দ্ষ/-লীলার অলপপম 
আলেথ্য কালিদাস আকিয়াছেন তাহার খতুসংহারে, কিন্ত 
সেখানেও শ্রেষ্ঠ রাজাসন তিনি দিয়াছেন বর্ধাকে। তাহার 
অমর কাব্য মেঘদুত প্রকৃতপক্ষে বর্ধারই জয়গান । 

বস্তুত বিংশ শতাব্বীর সভ্যতাভিমানী যানবপ্রকতির 
সহিত, শতবর্ষপূর্ব্বেকার মানবমনের আজ এক গভীর 
একা বুহিয়াছে। তাই বর্তমানের শত কোলাহলের 
মাঝেও গগনে ঘনঘটাব আবির্ভাবে কবির গৃহত্যাগী 
মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে আসন লইয়া, উড়িস়্াছে বন্ধযুগের 
ওপারে, যেখানে 

“বিবহিণী মর্মেমরা মেঘমন্্রন্বরে 
নয়নে নিমেষ নাহি 
গগনে রহিত চাহি, 


আকিত প্রাণের আশ জলপেন স্তরে 1” 
আধাটের 'ঝরঝর বরিষণ যেন সেই বিশ্বৃত অতীতের 
কাহিনীর রেস বহিয়্া আনিয়াছে কবির হৃদয়-অঙ্গনে। 
“যে মিলনের মালাগুলি 
ধুলায় মিশে ধৌঁল ধুলি 
গন্ধ তাবি £ভসে আসে, 
আজি সজল সমীরণে। 
বাস্তবিক পৌরাণিক ঘুগের স্বধাকঠ কবি কালিদাসের 
লেখনী ও বিংশশতাবীর রবীন্দ্রনাথের লেখনী বর্ধার 
কাব্যের আসরে ষে অপক্ূপ এীক্তান বাদনের হি 
করিয়াছে, তাহার মাধুধা সত্যই উপভোগ্য | 
কবি কালিদাস বর্ধাকে অভিনন্বিত করিয়াছেন বাজার 
এশ্বধ্যে । 
“সঃ শীকরাস্তোধরমত্তকুপরস্তড়িৎপতাকোহশনিশষ- 
মন্দন: | 
সমাগতো রাজবছুদ্ধতছ্যু তি্ঘনাগমঃ কামিজলপ্রিয়: 
প্রিয়ে ॥৮ 
অর্থাৎ, দেখ কামিজ্রনের অতিপ্রিয় বর্ধাতু রাজার 
গ্যায় উপস্থিত হইয়াছে, রাজাব ন্তায় ইহারও জলকণাবী 
মেঘ মত্তমাতঙ্গ, বিছ্যুক্লেখা! বিজ্যয়ুপতাকা, গম্ভীর বজ্জনিনাদ 
আগমন ঘোষণার মাদল। 
কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ধাকে আহবান করিয়াছেন, 
"ই আসে এ অতি ভৈরব হরষে 
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে 
ঘনগৌর্বে নবযৌবনা বরষা 
শ্বাম গম্ভীর সরসা। 
গুরুগর্জনে নীপষঞগ্জরী শিহরে 
শিখীদম্পতি কেকা-কল্পোলে বিহরে 
দিষধৃ-চিত-হর্যা 
ঘনগৌরবে আসে উন্মাদ বনুষা।” 


৬৫৮ 


বর্ষার বারিদারায় সগ্যন্গাতা পৃথিবীর ম্সিগ্ধন্ূপ কবি- 
অন্তর ভরিয়া অন্থ5ব করেন, তাহার লেখনীমুখে ফুটিয়া 
উঠে, 
প্রভি্বৈদুর্ধানিতৈস্তাস্কৃরৈঃ সমাচিতা প্রোন্ধি তকন্দলী- 
দলৈ-_ | 
বিভাতি শুক্লেতররব্বভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিবিস্র- 
গোপকৈ: ॥ 
অর্থাৎ দপিতবৈদূর্যামণির ন্যায় শ্যামল তৃণাঙ্কুরে, 
নবোদগত কন্দলীপত্ররে এবং ইজ্জ্রগোপকীটলমহের দ্বার! 
সমাবৃত হইয়া পৃথিবী নীলাদিরতু ভূষিতা বরাঙ্গী সুন্দরীর 
য় শোভা পাইতেছে 7 
“মুদিত ইব কাদ্ৈ্জাত পুশ্পৈঃ সমস্তাৎ পবনচলিত- 
শাখৈ: শাখিভিনুভাতীব। 
হসিতমিব বিধতে শ্ুচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিল- 
নিষেকচ্ছিন্পতাপোবনাস্তঃ ॥ 


অর্থাৎস*আজ নবজ্ঞলসম্পার্তে বনস্লীর সমস্ত তাপ 
বিদুরিত হইয়াছে; চতুদ্দিকে বিকশিত কদশ্বকুস্থমে তাহার 
প্রফুল্লতা, পবনকম্পিত শাখাবিশিষ্ট বুক্ষবাজির মধ্যে নৃত্য 
ও কেতকীকুহ্ছমের পরাগলিপ্চ তীক্ক কিঞ্কগুলির মধ্যে 
তাহার হাশ্তা প্রকাশিত হইতেছে । | 
ন্বঙ্জলধর দর্শনে উৎফুল্ল হৃ?য় কবি গাহিয়া উঠেন, 
দয় আমার নাচে রে আঙ্জিকে 


মযুবের মতো নাচ রে, 
চি চি সী 
নয়নে আমার সঙ্জল মেঘের 
নীল অঞ্জন লেগেছে 
নয়নে লেগেছে । 
নব তণদলে ঘনবন ছায়ে, 
হর্ষ আমার দিয়েছি বিছায়ে, 
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি 
বিকশিত প্রাণ জেগেছে 
নয়নে সজল ন্িগ্ধ মেঘের 
নীল অঞ্ধন লেগেছে 1 


বধার শ্োতোবেগে উচ্ছল নদীর চিত্র রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীমুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে-- 
“পৃবে হাওয়া বয় কলে নেই কেউ, 
ছুকুল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ 
বদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল.উঠে বাজি রে 1” 


মাতৃভূমি 





১৩৫০ 





কালিদাস আকিয়াছেন বর্ষার প্রবহমান বারিধারার 
দৃশ্য, ধৃ্গিমলিন পৃথিবীর সকল মলিনতা ধৌত করিয়া 
বিভিন্ন শ্রোতে বহিয়া যাইতেছে 
“বিপাতুরং কীটরজস্তণান্বিতং তৃজজ্স বক্রগতি- 
প্রসর্পিতম্‌। 
সমাধ্বসৈর্ভেককুলৈনি রীক্ষিতং প্রয়াতি নিস্বাভিমুখং 
নবোদকম্‌।” 


অর্থাৎ-_বর্ধার আবিলতায় পাণ্ুবর্ণ, এবং কীট রজ ও 
তৃণাদিতে সমাচ্ছন্জ হইয়া নৃতন জলমোত তূঙ্জের ন্যায় 
কুটিল গতিতে কেমন নিম্নাতিমুখে বহিয়া যাইতেছে, আর 
এ শ্রোতকে ভেকসমৃহ ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছে। 

আফাঢ-সন্ধ্যার জলতারাবনত আকাশের পানে চাহিয়া 
কবি বলিয়াছে ন_- 

“নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহি রে 
ওগো আজ তোরা ষাসনে ঘরের বাহিরে । 
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর 
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর 
কালিমাথা মেঘে ওপারে আধার ঘনিয়েছে, দেখ, 
চাহি বে” 
পূর্বমেথকে দেখিয়া কালিদাসের মনে যে চিরবিরহীর 
অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহ। ব্ূপ লাভ করিষাছিল তাহার 
অমর কাব্য “মেঘদূতে' । মানবমনের এই চিরন্তন বিরহের 
অনুভূতি গভীরতর ব্যঞ্না লাভ করিয়াছে ব্বীজ্দ্রনাথের 
কমেকটি ছঞ্জে £__ | 
হেরি চারিধ।র, 
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম। ঘনায়ে আধার 
আসিছে নির্জন নিশা । প্রাস্তরের শেষে 
কেঁদে চলিয়াছে বাষু অকৃল উদ্দেশে 
ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিজ্্র নয়ান 
কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান । 
কেন উর্ধে চেয়ে কাদে রুদ্ধ মলোরথ 
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ । 
আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইলে প্রিজনের 
সায়িখ্যের জন্ত প্রবাসীর মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে 


আশিন 


বর্ধাবর্ণনায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 


৬৫৯ 


৪ এডি উড িডিটিআিরে তি রি িঠিরিরি 
'রঘুবংশে কবি রামচন্জ্ের মুখ দিয়া তাহাই বলাইয়া- দিয়া অনুভব করিবার জন্ত কৰি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। 


ছেন-- 
গন্ধশ্চ ধারাহতপবলানাং কাদগ্থমর্ধোপগতকেসবঞ্চ । 
্িগ্কাশ্চ কেকাঃ শিখীনাং বতৃবুধস্মিক্সস্যানি 
বিনা তয়া মে ॥ 
অর্থাৎ নববারিসিক্ত ম্বত্তিকার গন্ধ, অদ্দোদগত কদঙগের 
মুকুল এবং ময়ুরগণের মধুর কেকারব, এই সকল পদার্থ 
স্থখজনক হইলেও তঙৎকালে তোমার বিরহে অসহা মনে 
তষ্টত। আর বর্ষণমুখর রাজি স্তব্ধ তিথিরে পরমদেবতার 
সঙ্গযলাভে ব্যাকুল কবির হাদয়ুব্যথ! ফুটিয়া উঠিয্বাছে তাহার 
অমর লেখনীমুখে__ 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার 
পরাণসথা বন্ধু হে আমার, 
আজি আকাশ কাদে হতাশ সম 
নয়নে ঘুম নাই যে মম, 
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, 
চাই যে বারে বার ॥ 
যৌবনের উপাসক কবি কালিদাস শিশ্ুমনের উপর 
ব্ধার প্রভাব বর্ণনা কেন নাই, কিন্ত আবালবুদ্ধবনিতার 
কৰি রবীন্দ্রনাথ শিশুকে ভুলিতে পারেন নাই । মেদের 
খেল! দেখিয়া তাহার মনে জগিয়াছে, ছেলেবেলায় শোনা 
“বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান”। 
“মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে 
কতদিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে। 
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান 
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান 1” 
কালিদাস বর্ধার বাহিরের কূপ ও প্রেমিক মনে তাহার 
প্রভাবই শুধু বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানেই 
থামেন নাই । তাহার কবিমানস বধার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়াছে । তিনি মানবের মাঝে বর্ষার কূপ দেখিতেছেন-- 
“আজি বরুষার রূপ হেরি মানবের মাঝে 1? 
শ্রাবগ বরিষণ যেন কোন্‌ বিশ্বত অতীতের অস্পষ্ট 


“শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে 
কি বাণী আনে এ রয়ে রায়ে 
গোপন কেতকীর পরিমলে 
সিক্তমঘ়ুরের বনতলে 
দূরের আখিজল বয়ে ঝয়ে 
কি বাণী আনে ই রায়ে বয়ে। 
নক্ষত্রথচিত নৈশ আকাশের অন্তরালে কবি 1068৪ 
যে রহস্তের আভাস পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
বাধাবন্ধহারা ঈশানের পুঞ্জমেঘের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ 
যেন শুনিয়াছেন সেই অস্পষ্ট রহস্যময় বাণী-_ 
“ঈশান কোণেতে এ যে ঝড়ের বাণী 
গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি। 
দিগস্তরালে কোন ভবিতব্যতা 
শুব্বতিযিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা, 
কালো কল্পন! নিবিড় ছায়ার তলে 
ঘনায়ে উঠেছে কোন আসঙ্প কাজে। 
বার এই অন্তন্নিহিত বাণীকে উপলব্ধি করবার জন্থা 
কবি সমস্ত অন্তর দিধী চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মনে 
হইতেছে-- 
“শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে 
ধ্বনিয়া তুলিয়াছে মন্তমদির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা 
শতশত গীতমুখরিত বনবীথিকা |” 
শুধু তাহাই নহে, ঝটিকাক্ষুন্ধ বর্ষণমুখর রানির প ্তাময় 
রূপ কবিকে দিয়াছে চর্ম আত্মোৎ্সর্গের প্রেরণা, তাই 
মরীয়া হইয়া তিনি গাহিয়া উত্ঠিাছেন-- 
“আজি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে 
অরণ-খেলা 
নিশথবেল!।” 
অজানাকে উপলদ্ধি করিবার জন্ত ব্যাকুল কবিহ্ৃদঘু 
হয়তো এই আত্মাৎসর্গের প্রয়াসের মধ্য দিয়াই বর্ষার প্রকৃত 


বাষ্মীকে তাহার কানে আনিয়া দিয়াছে, সেই বাণীকে হৃদয় রূপ ও অস্পষ্ট বাণীকে হুদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 


ধর্মঘট 
(গল্প) 
অনিলকুমার ভট্টাচার্য 


মহাজাতি পত্রিকা অফিসে ধর্মঘট হুইয়াছে। 

সমস্ত কম্পোজ্জিটার, মেসিনম্যান্‌, দ্চরি সকলে মিলিয়া 
কাঞ্জ বন্ধ করিয়া স্বত্বাধিকারীর দরজায় গিয়া দাড়াইল। 
যুদ্ধভাতা হ্বিগুণ না করিলে, মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে, 
চালডাল না পাইলে কাজে যোগদান করিতে তাহারা 
অসমর্থ। দিনের মজুরিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রাত্রি 
জাগিয়া যদি না তাহারা দিনের অগ্পই সংগ্রহ করিতে 


পারিল তবে এমন কাজ করিবে তাহারা কিসের 


প্রলোভনে ? পয়ব্রিশ টাকা চালের মণ, শুধু চাল কিনিতেই 
যদি তাহাদের বেতন নিঃশেষ হইয়া যায় তবে সংসাবের 
অপর প্রয়োজনের দাবী মিটাইবে তাহার! কেমন করিয়।? 
দেশে স্বীপুত্র-পরিবার প্রতিপালন সে তো ছুরূহ ব্যাপার-_- 
ডবল ডিউটি করিয়াও তাহার! শুধু অন্প সংস্থান করিতে 
পারে না। 

তরুণ কম্পোজিটার অনার্দিচরণই এই প্রত্তাব 
তুলিয়াছিল, প্রেসের সকল কম্পোজিটার এবং . অন্থাম্য 
কর্মচাবিবুন্দকে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থার 
কথা বুঝাইয়া তাহাদের দাবী এবং অধিকার-বোধকে 
জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে সে-ই 
সর্বপ্রথম মাথা তুলিয়া গাড়াইয়াছিল। তাহার নেতৃত্বে 
আক্জ সকলে কাজবদ্ধ করিয়া প্রেসে মিটিং ডাকিয়াছে, 
শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং নিজেদের 
জ্লাবী স্ৃম্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত কবিয়া স্বত্বাধিকারী মহানম্দ 


বাবুর নিকট তাহাদের অভাব-অভিফোগের কথা সবিস্তাবে 
প্রশ্তাবাকারে নিবেদন কবিয়াছে। 


স্বত্বাধিকারী চতুর লোক। মহাজাতি দৈনিক সংবাদ- 
পত্র চালাইয়া মন্ত ব্যবসা ফাদিয়াছেন। ভবিষ্যতে 
মহাজাতি গড়িতে যে পরিমাণে দেশসেবার কাজ 
করিতেছেন ব্যাঙ্কের ব্যালেচ্গও সেই পরিমাণে অপর 
পক্ষে বর্ধিত হইতেছে । শহরের বুকে চার-পাচখানি 
প্রাসাদসম অদ্টলালিকা, তাহার গাড়ি ধশ্বধ্য__সে হইল 
তাহার ব্যবহারিক জীবন। তাহার অন্তরের আদর্শনীতি 
যাহা তাহা হইতেছে মহাজাতি মহাসমাজ | যেখানে উচ্চ 
নীচে ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সুস্থ সবল সমাজতান্ত্রিক 
ভাবধারা, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত তাহার 


কোন সামগ্রন্ত না থাকিলেও মতবাদ তাহার স্বার্থান্ব হইতে 
পারে না তাই বলিয়া। 

মহাজাতির ভিতর দিয়া সমাজতাস্ত্রিকতার মহাবাণীই 
তিনি প্রচার করিতেছেন। সম্পাদক হইতে কমচারী 
সকলেই তাহার তাবেদার ভূত্য-স্বল্প বেতনভোগী সওদা- 
গরী অফিসের কেরাণীর মতই তাহাদের অবস্থা। কঠিন 
পরিশ্রমের বিনিময়ে মহাদারিদ্রা বরণ করিয়া লইলেও 
মহাজাতিরই সেবক তাহারা এই তাহাদের আদর্শ। 


মহাজাতির স্বত্বাধিকারী মহানন্দ বাবু একথা বার বার 
তাহার কমণচারীদের ম্মরণ করাইয়াছেন। 


আজ তাহার প্রেসের কমণারীরা ধমঘট করিয়াছে। 
সুগন্ধ বালাখানার তামাকের আমেজে ভরপুর হইয়া 
কমচারীদের দাবীপক্র তিনি পাঠ করিতেছিলেন। 
খানিকটা গম্ভীরভাবে তিনি কিছু ভাবিয়া লইলেন, তারপর 
স্বয়ং কর্মচারীদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাদের 
ধর্মঘট সভায় তিনিই সর্বপ্রথম বক্তৃতা দিতে উঠিলেন-- 

*ভাইসব, তোমাদের অভিযোগ আমার হৃদয়কে 
গভ।র্ভাবে স্পর্শ করেছে। জীবন ধারণের গুরু ব্যয়- 
ভার আজ ধনীদরিদ্রনিবিশেষে সমাজের সকল স্তরের 
মান্নৃষকে পীড়িত করেছে। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আজ 
আমাদের জীবন-যুদ্ধও সমানতালে পা ফেলে চলেছে । আজ 
আমরা সকলেই সৈনিক, সম্মুধে আমাদে; রণক্ষেত্র 
অগ্নিপরীক্ষা। খাগ্যাভাব, বন্ত্রাভাব, জীবন ধারণের সমস্যা 
আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার সঙ্গে সামাজিক এবং 
বাষ্িক সংগ্রামের সংযোগ সংস্থাপন করেছে। বন্ধুগণ ! 


আজিকার এই যুদ্ধে আমাদের ধৈর্য এবং বীরত্বের পরিচয় 
দিতে হবে। আপনারা মহাজাতির সেবক--কাগজ অভাবে, 
ছুমূল্যতায়, অর্থাভাবে মহ্থাজাতি পত্রিকার মহাবক্ষে আজ 
ষে উমি মুখরতা--কালবৈশাখীর রুত্র তাগডবলীলায় আজ 
যে মহাঝটিকার বিক্ষু্ধতা আমাদের পক্জিকার জীবন-তরণী 
তার মাঝে টলমল করছে আপনারা সেই নিমজ্জমান 
তরণীর কর্ণধার ভাইসব হুসিয়ার ! 

“ত্যাগের মহা আদর্শের মহামন্থে আপনারা দীক্ষিত। 
দেশের সেবায়, দশের সেবায়, সমাজের সেবায়, রাষ্ট্রের 
সেবায় জন্গণের সেবায় আপনারা আপনাদের ষে 


আশ্বিন 


ধর্মঘট 


৬৬১ 





মহাপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন__-আপনাদের সে আদর্শ ভয়ঘুক্ত 
হোক! এই বৃতুক্ষিত মুমূর্ু ক্ষয়িযুঃ জাতির কংকালে প্রাণ- 
সঞ্জবনীর অমৃত স্থধাপাত্র হাতে করে আপনারা তলে 
যান আপনাদের স্বার্থগত ছুংখ-বেদনা আপনাদের অধ” 
ক্ষুধার জালা ।” 

মহানন্দবাবুর বক্তৃতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। 
অনাদিচরণ কেবল ইহারই যাঝে বলিয়া ফেলিল--“কিস্ু 
আমাদেরও ষে বাচতে হবে--এই দুমুজ্যের দিনে আমাদের 
পেটভাতাও জুটুছে না । আমরা যদি নিজেরাই না বাচতে 
পারলুম তবে অপরকে আমর! বাচাবো কেমন কারে 1” 

অনাদিচরণের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সকলেই 
চীৎকার করিয়া উঠিল “আমরা বাচতে চাই-কঠিন 
পরিশ্রমের বিনিময়ে ছুটো খেয়েপবে কেন আমরা বাঁচবো 
না? আমরা বাঁচতে চাই__ষেমন করেই তোকু আমর! 
বাচতে চাই 1” 


মহানন্দ বাবু আবার উঠিয়! ঈাড়াইলেন। কণঠস্বরে 
আরও ভাবাবেগ টানিয়া আনিয়া কহিলেন-_সবন্ধুগণ ! 
আপনারা সেই মহা আদরশ-ধর্মে দীক্ষিত আপনাদের স।যু- 
তনজীতে সেই রক্তধারা প্রবাহিত, আপনারা সেই মহামন্ত্ের 
আদর্শ পৃজ্জারী যেখানে পিনাকীদেব সমগ্রবিশ্বের হলাহল 
নিক্তকণ্ে ধারণ করে নীলকঠ হয়েছিলেন । মেই মহাদেবের 
মন্্পূতঃ শিষ্য আপনারা আজ দেশের চরম দুর্দিনে 
আপনারা সেই মহাত্যাগী মহাযোগীর জীবন-আদর্শের 
কোন অস্ুপ্রেরণাই কী মমের মাঝে অঙ্ুভব করতে 
পারছেন না? মহাজাতি আপনাদেরই একান্ত নিজন্ব-_ 
মহাজাতিকে, বাচিয়ে আপনারাও বাচ়ুন! আজ দেখুন 
রাশিয়াকে কী আদর্শ ক্ষতি শ্বীকার করেও আজ তারা 
দেশমাতৃকার সেবায় ব্রতী । দেশের অগণিত অন্ধকারাচ্চ্্ 
পথহারা ভ্রান্ত পথিকেরা আপনাদেরই স্থপরিচালিত সনিদিষ্ট 
পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষায় আপনাদের মুখাপেক্ষী | এই জন- 
গণকে আপনারা অন্ধকার হতে আলোকের পথে পরিচালিত 
করুন! জাতী এই সংগ্রামে-ব্যক্তির এই সংগ্রামে 
লমাজের এই সংগ্রামে তথা সমগ্র পৃথিবীর এই সংগ্রামে 
জনগণের এই সংগ্রামে-হে আদর্শ বীরগণ, আপনারা 
অগ্রগামী হয়ে জয়যুক্ত হোন! জনগণ জয়ী হোক !! 


মহাজাতিব ছুদিনে আপনার! হূর্গত-_মহাক্সাতির স্থদিনে 
আপনার! নিশ্চয়ই লাভবান হবেন । আপনাদের দাবী 
আপনাদের গ্যায়ত: অধিকারকে কোনদিনই আমি অশ্রপ্ধার 
চক্ষে দেখবো না। আমি আশা করি অতঃপর আর কোন 
অভিষোগই আপনাদের নেই। এই ম্ষোগে বন্ধুগণ, 
আপনাদের আমি কৃতজ্ঞত! অভিবাদন জ্ঞাপন 
করছি ।* 


এবং 


ঘন ঘন করতালির মাঝে মহানম্দ বাবুর বক্তৃতা শেষ 
হইল] মহাজাত্তির কর্ষচারিগণের ধম্ঘট এককথায় 
মিটিয়া গেল। 

অন্ধকারাচ্ছন্ন সাসেতে হল ঘরটিতে কুত্বশ্বাসেব মাঝে 
মহাজাতির সেবকগণ যে যাহার কাজে আবার মন দিল। 


অনাদিচরণ বাধ্য হইয়াই চুপ করিয়। ছিল! মঙ্তাননা 
বাবুর ধাগ্লাবাজীতে এত সহজেই সে ভুলিতে রাজী নয়। 
কিন্তু অপর সকলকে আর জাগাইবার মতন উত্তেজিত 
করিয়া বিশ্ষু্ষ করিবার মতন কোন অস্ত্রই তাহার হাতে 
নাই । মভানন্দ বাবুর বক্তৃতায় তাহার! গলিয়া পড়িয়াছে। 
পেটে যাহাদের ক্ষুধার জালা কঠের মাদক শ্বধা তাহাদের 
ভূলাইয়াছে। 


চু টুলটি টানিয়া লইয়া গেলির পর গেলি সে অক্ষরের 
মাল! গাখিয়া চলিল। মনে তাহার ঝড় বহিতেছে, শালা 
পাকা ধড়িবাজ! তাহাবু সমস্ত প্রচেষ্টাকে এক কথায় মাটি 
করিয়া দিয়াছে । পাখার তলায় বিয়া অর্থ এবং আহার্ষ- 
প্রাচুষের মাঝে মহাজাতির মহাসেবার আদশ বুঝি 
আওড়ান চলে-কিস্ত তাহাদের মতন যাহার! দীনদরিদ্ 
অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহাদের ছুই বেলা দুই মুঠা 
অয্ন়েরও সংস্থান হয়ব না তাহারা করিবে জাতির সেবা 
সমাজের দেবা? বণিকের পদতলে আত্মবিদর্জন পিয়া 
তাহাদের স্বণিত ভাচ্ছিল্যের দঘ্লা ভিক্ষা করিয়া! দিন 
ষাহাদের চলে-_-মন তাহাদের মরিয়া গেছে। মাস্থষের 
কথা দুরে থাকুক ঈশ্বরের দানও তাহাদের প্রতি অকরুণ! 
অনাদিচরণ অনুভব করিল--ধাগ্লাবাজী দিয়া তাহাদের 
ভূলানে! কত সহজ ! 


৬৬২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৬ 





অনাদিচরণ অবসন্ন হইয়া পড়িল-_ক্ষুধার জালায় সর্ব 
শরীরে তখন তাহার আনচান করিতেছে । 

সর্বেশ্বর আলিয়া তাহার পাশে দ্রাড়াইল--কী অনাদি- 
দা, বলি বক্তিমে কেমন শুন্লে 1” 

দগ্তরি রমজান মিঞা কহিল-_“তা! বেশ বললে মাইরি 
সব উচুদরের কথা_-বড় জ্ঞানগম্যবাণী। শালা পয়সা তো 
সকলেই রোজগার করে-_চোর ডাকাতেও আবার ভদ্দর 
আদৃমিও--কিন্ত মান্গুষ বলতে কারা ?” 

চোখে স্থতাবাধা পুরু চশমার ফাক হইতে চোখ 
মেলিয়া বুদ্ধ কম্পোঞ্জিটার যদুমিত্তির কহিল--“সে কথা 
ঠিক 1” 

অনাদিচরণের অসহা লাগিতেছিল। শরীরে এখনও 
তাহার তারুণ্যের তেজ--আক্ষরিক শিক্ষা মনে এখনও 
তাহার বিজ্রোহ জাগাইয়া তোলে। কিন্তু স্রোতের ধারা 
এখন সম্পূর্ণ বিপরীতদুখী--এখন বাধা দিতে যাওয়া শুধু 
বিড়ম্বনা মাত্র। 

আর এসব চিন্তা এখন তাহার ভালোও লাগিতেছে 
না। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে 
-সএকটি দানাও আর চাল নাই। দেশ হইতে আজই 
বৃদ্ধা মাতা তাহার শতবিধ অভাব-অনটনের ফিরিস্তি 
দেওয়া পত্রাঘাত করিম্বাছে। বুতুক্ষিত পরিবার তাহার 
নিজের জঠরেও ক্ষুধার জালা । প্রতিকারের আশার দীপ 
নিবাপিত হইয়াছে-স্কতরাং কিছুই ভালো লাগিতেছে না 
তাহার। 


ওদিকে মহানন্দ বাবুর ঘর হইতে অনাদিচরণের ভাক 
আসিল। মহানন্দ বাবু তখন আরাম-কেদারায় শুইয়] 
নিশ্চস্ত মনে তামাক সেবন করিতেছেন। অনাদিচরণ 
আসিয়া সন্রমের অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিলে তিশি তাহাকে 
কহিলেনকী রকম তোমাদের অভিযোগ সব মিটেছে 
তো?” 

অনাদি মাথা চুল্কাইয়া কহিল--“আজ্ঞে আপনার 
অমন উপদেশের পর আমর! আর কী বলতে পারি বলুন? 
কিন্তু বাবু আমার বড়ই অভাব আজ সমস্ত দিন অনাহারী 
-_বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে সেখানে মুমুু পরিবার ।* 


অনাদি কে আর বিদ্রোহের হুর নাই--চোখ ছুইটি 
তাহার অশ্রধারায় চিকৃচিক্‌ করিয়া উঠিল! 

মহানন্দ বাবু কহিলেন__“এখন মাইনে পাও কত?” 

“আজ্ঞে ডবল ডিউটি করে তিরিশ টাকা আর পাচ 
টাকা যুদ্ধভাতা এই পয়ত্রিশ! বাড়িতে অনেকগুলি 
ছপোষাএখানে নিজের খরচ--পয়জিশ টাকায় এখন 
শুধু একমণ চাল পাওয়া যায়)? 


মহানন্দবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন--“সত্যিই হে 


অনাদিচরণ দেশের আজ বড় ছুদিন। ১» কাগজপত্রে 
যে অবস্থা ভাতে নিজের সংসার ' না অসাধ্য হয়ে 
উঠেছে--কী যে করি? আচ্ছা সেযা; : “-এইমাস থেকে 
তোমার পাচ টাকা যাইনে বাড়িয়ে. +--এখন থেকে 
তুযি চক্লিশ টাকা করে পাবে । ওদের” াউকে একথা 


ঘুণাক্ষরেও জানিয়ো না যেন। তোমা আমি পছন্ণ 
করি--ফাহোক্‌ শিক্ষার্দীক্ষা তোমার আছে" ভদ্রলোকের 
ছেলে, অবস্থার বিপধ্যয়ে পড়ে তুমি এসেছো | ও বেটারা 
যত সব মুখ্যু-_ছোটলোকের দল ওদের কখনও খ্যাপাতে 
আছে? বুঝতে পারে না--ওদের বিচার-শক্তি কোথায়? 
ওরা অন্ধ! যাও এই নাও একটাকা-_কিছু খেয়ে দেয়ে 
এসো, তারপর কাজ করো গে। তোমার অভাব আমাকে 
চুপি চাপ এসে বললেই তো পারতে । ওসব ধর্মঘট 
মর্মঘট ও সব বুদ্ধিস্তদ্ধি ভালে। নয়। ওদের : ও এসব 
পথ দেখিও না। গরিবের ছেলে খেটে খেতে হবে 
তোমাকে, যনিবকে তুষ্ট করাই তোমার ঞতব্য। কাল 
আমার কাছ থেকে এসে কিছু টাকা নিয়ে যেওবাড়ি 
পাঠিয়ে দেবে। আর আজ ন'বার সময় সের দশেক চাল 
দরোয়ানের কাছ থেকে নিয়ে যাবে -আমি দিয়ে দেবো । 
যাও--কেমন খুশি তো ?” 

অনাদিচরণ আপ্যায়িত হইল-__“আপনার অনেক দয়া 
বড়বাবু, ভগবান্‌ আপনাকে তাই এত বড় করেছেন !” 


অনাদিচরণ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ানাইয়া চলিয়া 
যাইবার উদ্যোগ করিতে মৃহানন্দবাবু আর একবার স্মরণ 
করাইয়া দিলেন--“দেখ এসব যেন ওরা কোন মতে 
জানতে না পারে। আর ধর্মঘট করার কথা কখনও 
স্বপ্লেও যেন ভেবো না-ভাহলে আমাকে কিন্তু অন্য পথ 
ধরতে হবে ।” 


আশ্বিন 


অনাদ্িচরণ অবনত মস্তক স্বীকৃতি জানাইল। 


অনাদিচরণ শস্ত হইয়াছে। 

খাবারের দোকান হইতে খাবার খাইয়া পান 
চিবা্টতে চিবাইতে যখন সে ঘনঘন জলস্ত বিড়িতে টান 
দিতে লাগিল তখন তাহার চিত্তে আর কোন বিজ্রোের 
লেলিহান শিখা জিতেছে না। 

স্যাংসেতে ঘরটিতে প্রেসের কালিঝুলির মাঝে 
ভাহারনিদিষ্ই আসনটিতে বলিয়া গভীর মনোযোগের সহিত 


সে তাহার কাজ করিয়া! যাইতে লাগিল । গেলির পরু 
গেলি ম্যাটার কম্পোজিং হইতেছে । মহাঙ্জাতির 
সম্পাদকীয় শুস্ত তাহার হাতে পড়িয়া । প্রধান প্রবন্ধ 


হইতেছে ধর্মঘট । আজ্জিকার ব্যাপাব্টিকে কেন্ত্র করিয়া 
মহানন্দ বাবুর বক্তৃতা মহাজাতি বক্ষে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার 
করিতেছে। 

বক্তৃতাটি সম্পাদকের লেখনী যারফৎ আরও তীব্র 
জোরালো এবং প্রাণস্পর্শা হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি 
কথায় যেন অগ্রিস্কুলিঙ্গ ঝরিয়া ঝরিঘ়া পড়িতেছে। কথা- 
গ্ুলির মর্ত্রার্থ অনাদিচরণ এখন ষেন বেশি করিয়া উপলব্ি 
করিতেছে । দিক যুগের অমৃতস্য পুত্রাঃ আজ তাহারা 
মুখ পৃথিবীর মাঝে অমুত সুধা বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। 
জাতির মৃত প্রাণে তাহার। দিবে জীবনী-শক্কি সামাবাদের 


রূপকথা 


৬৬৩ 


মহামন্ত্রে তাহারা সৃষ্টি করিবে নৃতন পৃথিবী । জনগণ 
ভাহারা--নরনারায়ূণ ভাহারা। জীবন-যুদ্ধে। রাষ্্রযুদ্ধে 
সমাজ-যুছধে জয় তাহাদের অবশস্তাবী । ছু'খ তাহীদেক শব, 
দারিত্রয তাহাদের আত্মশুদ্ধি, মৃত্যু তাহাদের নবজীবনের 
মহা ইংগিত অনাগত কালের তাহাবাই হইল ভাবী স্র্ধ। 

অনাদদিচরণের রক্তে দোলা লাগিল । সমস্ত বিক্ষোভ 
তাহার দৃর্বীভূত, হইল, মূন তাহার অহংকার এবং আত্ম- 
উৎফুল্নভায় ভবিগ্জা উঠিল-__মহাছ্াতির মহাসেবক সে! 

ঘনঘন বিড়ি টানিতে টানিতে আবেগ উজ্জ্রল কে 
বার বার সে চীৎকার করিয়া উঠিল_“জনগণ জী 
হোক 

রমজান মিঞা, যদছুমিত্তির এবং সর্বেশ্বরকে শুনাইয়া 
অনাদিচর গধিতভাবে কহিল_জানো হে আমরাই 


হচ্ছি জনগ্ণ--নরনাবায়ণ--অনাগত কালের আমরাই হচ্ছি 
ভাৰী শৃ্ !” 


মহাজাতি পত্রিকা অফিসে আর কোন ধর্মঘটের 
সংবাদ আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই। মহানন্দ বাবুর 
আদর্শ বাণী জয়যুক্ত হষ্টয়াছে। অন্ধকার স্াৎসেতে ঘর- 
খানিতে অনাদিচরণ, সর্বেশ্বর, ষছু মিত্বির, বুমজান মিঞা 
প্রভৃতি কমচারিগণ নিবিবাদে মহাজাতির সেবকরূপে 
নিশ্চিন্তষনে কাজ করিয়া ভবিযাতের মহাজাতি গঠনে 
সহায়তা করিতেছে । 





রূপকথা 
(নাটিকা) 
সুশীল বায় 


১ম পুরা 


[ একটি জীর্ণ কুটীর। কুটারে উপযোগী ছোটোথাটো 
মিন ধৃদর জিনিষ-পত্র। এক কোণে একটি ভাঙা নডবড়ে 
চৌকী, নড়িলে-চড়িলে মড়মড় শব্দ করিয়া ওঠে। ছেড়। 
বিচ্বানা। তারি ঠিক বিপরীত দিকে, ঘরের অন্য কোণে 
একটি লক্ষ্মীর পট, পটের সমুখে পিপন্থুজ, শঙ্খ, রেকাবী 
ইত্যাদি, পিলন্থজে টিপটিপ করিয়। জলি, তছে বাতি। 


পাশেই একটি ছোটো জ্ঞানালা, প্রাম্ম বন্ধ কৰা আঁছে। 
বাহিরে ভীষণ বুষ্টি ও ঝড়ের শব্দ ।)] 

১মনাতি। তারপর কি হলো দিদিম। । 

দিদিমা । তারপর আর কী? (হাসিয়া) গল্প তো! 
শেষ হয়ে গেলো! 

২য় নাতি। না, তা হবে না] সেই রাজপৃতত গেলো 
কোথায়? 





৬৬৪ মাতৃভূমি ১৩৫০ 
১ম নাতনি! লে সগ্ধাগরের নৌকায় বুঝি চ'ড়ে পট পরিবর্তন । 
বস্লো? ঝা, দিদিমা 1. উ৫, কী ভীষণ ছেলে সে, না [আলো জালিতেই সমূথে ফুটিয়া উঠিল প্রকাণ্ড রাজপুরী ) 
দিদিম! ? [ নেপথ্যে 
১ম নাতি । ছাৎ্, হ্যা দিললিমা, না দিদিমা । চুপ কৰু ১ম নাতি । এবার বলো-- 


তুই! উঠ, কী ভয়ানক, না দিদিমা! আজকের মতো! 
এম্নি ঝড়, এমনি বৃষ্টি, তারি মধ্যে হাটতে হাটতে সাগরের 
ধারে এসে দেখলো-_কি দেখলো দিদিমা? . 

দিদিমা । বললাম যে, সে দ্েখলো-দুরে একটি 
সঞ্দাগরেব নৌকো, তীরের দিকেই আসছে ক্রমে ক্রমে । 
সে হাত তুলে ইসার| করলো-_- 


১ম নাৎনি। ঠেচিয়ে ডাকলো না কেন? 
(বাজের শব) 
দিদিমা । ভয় নেই । আমার কাছে সবে এসে বস্‌। 


২য় নাতি-| সেদিনও তো এম্নি বাজ ডাকছিলো, 
না? রাজপুতের বুঝি ভয় করে নি? 
দিদিমা । ভর? রাজপুতের আবার ওয় কিমের? 
সে এসেছে বীরের মতো সাহস নিয়ে, মগধের রাজকন্যাকে 
সে জয় করে নিয়ে ধাবে__ 


১ম নাৎনি। কবেকার কথা দিদিমা? 


দিদিমা। 
অশোক রাজার আমলে । 


সেকি আজ? সে হলো গিয়ে, সেই 
রাজপুতু,র তার দশ ছেড়ে 


চলে এলো। সঙ্গে আছে তার অন্পচর ব'লেইছি তো, 
সেই অন্ুচর রাজপুজকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। 
কেমন? 

১মনাতি। বেশ তো। তারপর? 


দিদিমা । দুরে সওদাগরের নৌকো দেখে হাত তুলে 
ডাকুলো, উত্তর পেলো না। তখন সে অহ্ুচরকে নিয়ে 
চললো রাজপুরীর পথে, রাঞ্জকন্যের খোজে-যেতে যেতে 
তারা দেখলো দুরে ওই রাজপুরীর গম্বুজ__ 

[ হঠাৎ দম্কা বাতাসে সশবে .জানাল! খুলিয়া গেলো, 
বাতি গেলো নিভিয়া, মঞ্চ অন্ধকার ] 

১মনাতি। (অদ্ধকাবের মধ্যেই তার পর? 

দিদিমা। আলোটা ষে নিতে গেলো! আগে জেলে 
দিয়ে আঘ, জান্ল! দিয়ে ছাট আসচে বন্ধ করু, বলছি। 


দিদিমা । প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ । বিরাট তার চত্বব। 
সেখানে রাজপুত্র আর তাঁর অন্ুচর ধীরে ধীরে চারিদিকে 
তাকাতে তাকাতে এসে পৌছলো ] 

( রাজপু ও তার অন্থচরের প্রবেশ এবং অঠিনয 


আরম্ত।) 
শাল্সলী। তারপর পুরন্দর! বহুদেশ অতিক্রম করে 


এসে তো পৌছলাম, এখন উপাদ্ নির্ধারণ করো! তুমি 
দুতরূপে এর আগে এসে সবি তো জেনে গেছে, সবি তো 
দেখে গেছো, তবু তোমার এমন হতবুদ্ধি হওয়ার কারণ 
তো আমি ভেবে প্‌ই না। 

পুরন্দর । কুমার, বন্য হ'লে চলবে কেমন করে 
বলুন! আমি এসে সব কিছুই জেনে গেছি বটে, তবে 
বাজকুমারীর সাক্ষাৎ তো আমি পাইনি, আমি শুধুমাত্র 
সন্ধান করেছি প্রবেশ পথের, সেই পথে আপনাকে নিয়ে 
এলাম। 

শালসলী। কারো সাথে তোমার দেখা হুম়নি? 

পুরন্দর। হায়েছে। কিন্তু রাঞ্জকুমারীর সাক্ষাৎ 
পাইনি! আমি তারি সখী এবং মন্ত্রীর একমাত্র কন্যা 
উজ্জলাকে দেখেছি। 

শাল্মলী । তাকে কিছু বলেছিলে? 

পুরন্ধর। বলেছিলপাম। আমি রাপ্কুমারীর সন্ধান 
ক্করায় সে করুণ চোখে তাকালো আমার দিকে, তার অর্থ 
আমি বুঝতে পারলাম না। আমার তখন যোগী-বেশ, 
আমি বললেম--রাজকুমারী বুঝি অনুস্থা? তা তিনি 
শীগগিরই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন । যোগীর কথ! শুনে উদ্জদ্ল! 
আমার যত্ব করেছিলো, অভার্থনা করেছিলো । ভিতরে 
গিয়ে সে আমায় বললো-_রাজকুমার শাল্মলীর সন্ধান 
বলতে পারো, খষি? তিনি কি অবিলম্বে আসবেন? 
আমি প্রবীণের মতো! শিরসঞ্চালন করে বললেম-- 
আনবেন, কোনো চিন্তা নেই! 

শান্মলী ৷ বলেছিলে? তারপর ? 


আশ্বিন 


পুরন্দর। চিন্তিত মন্ত্রীকন্তা নিঃশ্বাস ফেললেন। আচ্ছা 
মার, সেই মহাসমৃদ্রের বুকের ওপর দিথবিজমী বাজার সঙ্গে 
(খন আপনার দেখা হয়, তখন কিতিনি আপনাকে কন্া 
নান করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ? 

শান্সলী। না পুরন্দর। তার কন্যার সম্বন্ধে কোনো 
কথাই আমার সঙ্গে হয়নি| আমি যখন সেই নৌকায় 
বাসে নীল আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে আছি সহস! 
আমার চোখের সমুখে ভেসে উঠলো! এক মৃহি। প্রথম 
দৃহ্ আমার মনে হ'লো এ মুষ্তি দেবী-প্রতিমা, পরমুহূর্তে সে 
রান্তি দূর হ'লো--আমি দেখলেম প্রতিমা মানবী। 
তারপ্র | ( দীর্ঘনিংশ্বাস ) 

পুর। কুমার, চঞ্চল হ'লে চল্বেনা। আপনি স্থির 
হোন। বাজকুমারীও ধখন আপনার প্রতি অন্থর্জ্ 
হয়েছেন 

শাল্সলী। কিন্ত পুরন্দর, মহাঁবিস্ আছে। স্থফলা 
নাকি বাখদত্তা। তার পিতা কোন্‌ এক বাজ্জপুত্রের কাছে 
কন্যা সম্প্রধান করবেন বলে প্রতিশ্রত। তিনি তার 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন? এক্ষেত্রে সহঞ্জে তো এ-কাঁধ্য হবার 
কোনো উপায় দেখিনা! হয়ত ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে আমা 
ফিরে যেতে হবে 


(নেপথ্যে সঙ্গীত ) 
কে গায়? রাজকুমারী, না উজ্জল? 


পুর। কুমার আপনি একটু আড়ালে ধান, আমি সব 
সন্ধান নি! 


(গান গাহিতে গাহিতে লিড়ি দির! নামিয়া আপিল 
দাসী ) . 
প্রভাতে আঙ্গ কী হেবিলাম নয়ন জানে, নয়ন জানে । 


লুৰ্ধ ভ্রমর উন্ননা, হায়, কুস্থম-্রাণে! ( কেন কে জানে) 
গোপন গুহায় বর্ণা ঘুমায় 
নামিল ধরায় কাহার টানে ! ( কেউ না জানে ) 
( পুরন্দর একটি থামেব আড়ালে দ্লাড়াইল।) 
পুরন্বর। ( থামের আড়াল হইতে গান ) 
আমি তা জানি, আমি তাজানি! 
পরাণে আমার ব্যাকুল জোয়ার আনিল চন্ত্রবদনথানি ! 
দ্াপী। (চারিদিকে ভাকাইয়া কাহাকেও না! দেখিয়া) 


কে? কে আমাকে বাঙ্গ করে! 


রূপকথা 


৬৬৭ 





পুরদ্দর। (আগা 
বাজ? ব্যঙ্গ কারে 
ব্যঙ্গ নাহি জানি! 


[শর 

টুদিপস্থিত থাকতো, 
৯7৮ 

ঠ ৮ হায়ে চলে 


যদি তিক্ত বেদনায় ং নী | ৮ 
ফদি-বা কাদিয়া উঠি রী 
যদি গান গাহি সেই: 


তারে তুমি ব্য কহ 


দাপী। (বিস্মিত হইয়া) কে তুমি? এখানে এসে 
ছড়া কাট্ছো, কে তুমি? 


পুরন্দর। (চক্ষু মুদ্রিত করিঘ! ) শাপভ্রষ্ট দেব আমি। 


তুমি? 
দাপী। আমি দাসী। 
পুরন্দব । আমি দাস তব। 


দাসী । তুমি কে আগে বলো! আমি নইলে 'রাবী-মা 
রাণী মা” বলে চীৎকার করে উঠবো! 
পুব। তুমি দাসী, আমি তব দাস। 
তোমারি সন্ধানে আমি বছদেশ করেছি ভ্রমণ 
বন্থ তীর্থ করি দরশন 
আজি মাগি তব পরুশন 
মোরে তুমি দিবে কি বেদন? 
দাপী। আমি অত বেদন-টে্ন বুঝি না বাপুঃ! 
সত্যি কথা বলো আগে, তুমি কে? 
পুর। আমি? আমি ধাস তব! 
দাপী। আমার দাস হ'তে হবে না! আমিই বলে 
দাসীগিরি করে, গান কারে, কোনো-রকমে রোজগার করি 
এই রাজবাড়ি থেকে! বাজকুমারীর মন জ্ুগিয়ে চলছি 
আমি 
পুব। আমি তব জুগাইব মন! 
কুমারী পাবো দূরশন ? 
দাসী। (অতিষ্ঠ হইয়া) রাখহ ভড়ং ! আমি চলি। 
( প্রস্থালোস্ত ) 
পুর । (বাধা দিয়া) তিষ্ঠ ক্ষণকাল। 
ব্ঙ্গ করো মোরে তুমি? 
জানো না, কী তিক্ত ব্যথা হদয়েব কিবা 


হাহাকার । 


শিস 
স্পট 


৬ 


৬৬৪ মাতৃভূমি 
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১ম নাতনি! € সজনী, আমি ভালোবাসিয়াছি। 
বসলো? ত্া,£ আসিয়াছি 
দিদিমা? বহুদূর হ'তে শুনি নাম। 
১". তোষার বূপেতে মুগ্ধ আমি। 
চিদ্ধণ তূরুর নিচে পাটল নয়ন 
হে স্থম্দরী, মোরে আজ করেছে উন্মন! 
রাজকুমারীর থেকে শতগুণে তুমি-যে স্ন্দরী ! 
নেহারীব এরূপ যুগ যুগ ধরি ! 
দাসী। (তুষ্ট হইয়া, হাসিয়া) সত্যি? 
পুর। মিথ্যা নাহি কহে কতু মহাবীর | 
দাসী। মহাবীর ভুমি? 
পুর। (সহান্ে ) নিজগ্তণ নিজমুখে কত বা কহিব! 
বিশ্বেরে বাধিতে পারি এই বজ হাতে। 
এই বক্ষে বাধা পড়ে খরশোতা! নদী! 
( বিক্রম প্রদর্শন) 


দাপী। (স্তপ্তিতা, মুগ্জা। চারিদিকে দৃষ্টিপাত |) 
পুর। গাহ গান। আমি শুনি। 
দাসী। গান? কিবা গান গাব আমি। 

প্রাণে মোর গান আর নাই! (নিশ্বাস পাত) 
পুর। (মুখ লুকাইয়া হাসিল। ) তবু। তবু গাহ! 
দাসী । এদিকে এসো । কেউ যদি এসে পড়ে! 
পুর। চলোযাই! 
( সেই বিবাট প্রাঙ্ষণের একটি নিভৃত অংশে বসিল |) 


দাসী। (গান) 


তুমি অপরূপ, সুন্দর তুমি, তুমি হে হৃদয় দেবতা 
দুর হ'তে তুমি কেমনে জানিলে মোর হৃদয়ের এ-ব্যথা! 
উপবাসী তরু কাল-বৈশাখে 
প্রেমবারি দিয়া বাচাইলে তা?কে 
জীবনে কখনো ভূলিব নী, প্রিয়, তোমার উদ্দার মমতা ! 


পুর। (হাসিল) তুমি গাও। আমি একটু দুর থেকে 
শুনি, কেমন? কাছে থেকে ধত মধুর দুগ্ে থেকে 
আরো যে মধুর। তুমি গাও! 

দ্বাসী আচ্ছা। 


(গান) 
বছ দিবসের বধ আরাধনা শুনিলে কি এত দিনে? 
দুর দেশ হ'তে বিদেশিনী কাছে এলে আজ পথ চিনে! 
যাহা কিছু আছে লহ তা হৃদয়ে 
দু'জনের যাহা যাক এক হয়ে 
তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে থাকুক কেবল একতা! 
[ পুরন্দর প্রাঙ্গণের অন্য অংশে আসিলে শাল্সলী তাহার 


নিকট আপিল । ছু'জনে চুপি চুপি কি যেন কথা কহিল। 
শান্মলী অঙ্গুরীয় পুরন্দরকে দিল )। 


পুর। (পাশে বসিয়া ) ভালো । আচ্ছা দামী, আমার 
একটা কথার জবাব দেবে? 

দাসী। কি বলো! 

পুর। তোশাদের রাজকুমারী কি রাতদিন কাদে? 

দাসী। হ্যা! 

পুর । কেন, তা বলতে পারো? 

দ্বাসী। রাজকুমারী ভালো বেসেছে মিথিলার রাজ- 
কুমার শালসলীকে, কিন্তু এখানে তার বিয়ে হ'তে 
পারে না, বাজার অমত। কারণ, বাজার সঙ্গে 
শাল্সলীর পিতার ঘম্দব। 


পুর। ভাঙ্গোবাস্লে আবার বিয়ে হয় না, কী থে 
বলো! 

দাদী । ( অপাঙ্গে পুরন্দরের দিকে চাহিয়া) হয়? 

পুর | (হাসিয়া) নিশ্চয় হয়। 

দাসী । (লজ্জিতা)। 

পুর 1 আমার ইচ্ছে করে রাজকুখধাকে একবার 
দেখি! 

দাসী । দেখবে? আমি দেখাতে পারি! 

পুর । কখন? 

দাসী। আজ রাত্রে। খুব চুপ ক'রে কিন্ত, কেউ 
জান্তে পেলে আমার গর্দীন যাবে। 

পুর। কেউ জান্বে না। আচ্ছ! বেশ। এই না, 
তুমি আমায় ভালোবাসো! 


,দাসী। কিন্তু তুমি কে তা আমায় বললে না! 


পুর । তোমার দাস! আমার নাম? পরে বলবো। 
আর দেখো, এই আঙ.টি তুমি যদি রাজকুমাবীকে 
চুপ ক'রে দিতে পারো তবে কি হবে জানো? 


আশ্বিন 


বূপকথা! ৬৬৭ 

এন 9578542১ িতিউজিনিত রর 
দাসী। কিহ'বে? ূ ঘটতো তবে সভায় শাম্মনী অবশ্তই উপস্থিত থাকতো, 
পুর। তোমার ষাইনে বেড়ে যাবে। দিতে পারবে? আমি তাকে বরমাল্য অর্পণ করে এদেশ ছাড়! হয়ে চলে 
দাসী | নিশ্চন্ন পারবো । যেতে পারতেম। শাল্মলীকে যে মনে মনে বর্ণ করেছি 
( অঙ্গুরীয় প্রদান ) সে কথা পিতার অজ্ঞাত নয়! এবং পাছে ছয়বেশী 
শাল্মশী সেই সভায় উপস্থিত থেকে বরমাল্য লাভ করে এই 

তবতীয় দৃষ্ঠ আশঙ্কায় আমাকে স্বয়স্বরা হ'তে দিলেন না। 

বাজ-অস্তঃপুর উ। সবিজানি। তোমার দুর্ভাগ্য! 


[ রাজকুমারী স্থফলা পালছ্ষে উপবিষ্টা। চামরী চামর 
ঢুলাইতেছ। মন্ত্রীকন্য! উজ্জল নত মুখে বসিগনা আছে। ] 

স্থফলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ) কত দিবসের কত আরাধনা, 
সব কি এমনি করেই বিফল হবে, উজ্জল? তুই বললি, 
এক খষি এসে বলে গেছে--সে আদবে! কিন্ত কই? সে 
তো এলো না! মিথিলার রাজকুমার শাল্মলী! চিরদিন 
সেকি আমার থেকে এমনি স্থদুরে থেকে আমা এমনি 
করেই উদ্মনা ক'রে রাখবে ? 

উজ্জ্র্1। সে কি কথা, প্রিম্নসতী! সে আস্বে, সে 
আপ্বে। তুমি ধৈধা ধর! 

স্থ। ধৈধা 1? (নিশ্বাপপাত) আজ এক বংসর 
হলো । একটি স্থদীর্ঘ বসর আমি তো ধৈধ্য ধরেই 
আছি। আর তো ধৈধ্য আমার নেই! কি কুক্ষণে 
জানিনা, আমি সাগর যাজ্জা করলুম, কি কুক্ষণে জানি ন! 
তার সাথে আমার দেখা হলো! সেই সমুব্রের বুকের ওপর 
মযুর্পজ্ধী নৌকায়! আকাশ ঘন নীল, জলীয় স্শিগ্ক বাতাস 
আর তারি মাঝে হঠাৎ সাগর-দেবতার মতো সে 
আবিভূতি হ'লো আমার সম্মুখে । আমার ইহকাল, আমার 
পরকাল সর্ববদ্থ লু্ন ক'রে তস্করের মত সে চলে গেল। 
বলে গেল--আসবো । এল না। 

উ। আস্বে প্রিয়সধী, সে আস্বে। আমার মন 
বলছে--সে অবস্তই আসবে। 

স্থ। আর কবে আসবে উজ্জলা? তুমি সবি জানো, 
আর মাথার ওপর বলীর খড়গ, আমার যে পা নির্বাচন 
করে ফেলেছেন আমার পিতা! এমন অভিশপ্ত আমি, 
আহি আমার ন্যায্য দাবী থেকেও বঞ্চিত হয়েছি । রাজ- 
কুমারী আমি, কিন্তু ম্বয়ঘরা হবার আমার ষে অধিকার 
রাজা আমীয় তা৷ দিলেন নী। ষদ্দি সে সৌতাগ্যলাভ 


স্থ। হু) ছুর্ভাগই বটে! এই অঙ্গরীয় (প্রদর্শন ) 
সে আমায় দান করেছে, এই স্মারক-অঙ্গুরীয়। আজো 
আমি এটি ধারণ ক'রে আছি। আচ্ছা, উজ্জলা, তুই 
বলতো সে কি আযায় ভুলে গেছে? আমি এই 
অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাকে আমার অঙুরীযটিই শুধু দিই 
নি, আমার হৃদয়ও যে দান করেছি! সেকি সেদাতান 
মধ্যাদা রাখতে ভুলে গেছে? 

উ। সেকি কথা প্রিয়সখী! সেতুলে যায় নি। সে 
আসবে। আমার মন বলছে--সে আস্বে। 

স্থ। কিন্তু আমার মন মে সায় দিতে পারছে না 
সমস্ত সঘয় মনের মধ দারুণ একটি আতঙ্ক । কেবলি মনে 
হচ্ছে--এই কক্ষ, এই পালস্ক, এই তুই, এই আমি হয্ত 
স্ব সহসা কোথায় মিলিয়ে বাঁবো ষদি আমি তার সাক্ষাৎ 
না পাই! পিতার প্রতিশ্রুতির জন্তে সন্তানের এই কঠোর 
প্রায়শ্চিত্ত । একবার তুই ভেবে দেখ উজ্জ্বল! 


উ। ভেবে আমি দেখেছি রাজকুমারী! 

স্থ। তোর স্বয়ন্বর তো আগামী কাল, না উজ্জল ? 

উ। হ্যা । 

স্থ। ভাল। ভোর! সব্‌ স্থখীহ। তোদের স্থথে 
যেন স্থৃখী হতে পারি এই আশীর্বাদ কর। উজ্জ্র্সা একটা 


গান কর্‌, আমার মন অভিরিক্ত খারাপ, আমায় একটা 
গান গেয়ে শোন।। 
উ। (গান ) 
ফিবে যদি নাহি চাও কেমনে বাচিব হায়, 
তোমার চোখের দিঠি আরার চোখের ভায় ! 
যদ্দি না চাহিলে ফিরে 
ফাকি দিলে আখিটিবে 


আধার আমারে ঘিরে কাধে মনোবেদনায়। 


১০ আন্ত 


৬৬৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





তোমার চোখের মাঝে 
মোর, নয়ন লুকানো আছে 
বারেক চাহিয়] ফিবে এ-আধার কর সায়। 


স্থ। এআধার করে! সার । বাঃ চমত্কার! এ- 
ঘ্বাধার করে সায়! কিন্তু এ-জ্াধার ষে কোনে। উপায়ে 
কোনোদিন দূরীভূত হবে, এ-কথা তো আমার মনে হয় 
না উজ্লা ! 

উ। অত কাতর হ'লে চলবে না বাজকুমারী। জানি 
তুমি বাগদত্তা, তোমার পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 
তোমাকে দান করবেন বিলোপের রাজকুমারের হাতে । 
কিন্ত এই প্রতিশ্রুতিই কি বড়ো, হৃদয়ের আবেদন কি 
এতই তুচ্ছ, তাঁর দাবীতে কান দেওয়া কি ভগবা নিষেধ 
ক'রে রেখেছেন? এ আমি বিশ্বাস করি না, প্রি'সখী। 
তুমি স্থির হও, নিজের মনে দৃ়-সঙ্ষল্প থাক দেখে! প্রাণের 
আগ্রহ অবশ্যই অয় লাভ করবে । 

স্থ। করবে? 

উ। করবে। আমি বারবার বলছি, তুমি যা চাও, 
তাই পাবে। তোমার পথে কোনে! বিশ্ন আলবে না। 
যদি কোনো বাধা এসে পড়ে, সে বাধা লঙ্ঘন করার জন্যে 
নিযুক্ত করো এই উজ্জলাকে। সেতার সমশ্টুকু আস্ত- 
রিকত দিয়ে তোমার সাহাষ্য করতে কৃপণত1 করবে না । 

স্থ। তৃই আমার সাহাধ্য করবি? সত্যি করবি? 
আমার যে ভম্ানক আনন্দ হচ্ছে উজ্জল! । আমি ষে মনে 
অতিরিক্ত জোর পাচ্ছি! আশীর্বাদ করি, তুই স্থখী হ'। 
চিরদিন তুই স্থথে থাক্‌। আমায় তুই তাহলে, সাহাষ্য 
করবি? 

উ। নিশ্চয়। তোমার নজে আমার ষে বদ্ধুতা 
তাতে তোমাকে হধে রাখাই আমার গুধান কর্তব্য | 

স্থ। বন্ধুত্বের আবার কর্তব্য কি, উজ্জল? 

উ। কর্তব্য নয়? সব কাজেরই ত্বতন্থ কর্তব্য আছে। 
আমাকে তোমার গান গাইতে বলাও যেমন কর্তব্য, 
আমার গান গাওয়াও কর্তব্য। পৃথিবী ঘুরছে কর্তব্যের 
খাতিরে, আমর! বেচে আছি--কর্তবা করছি, যবে যাবো 
কর্তব্য করবো । 

স্থ। (হাসিয়া) তুই মত্ত একটা দার্শনিক দেখছি! 


উ। দার্শনিক তো? মাক কাচা গেছে। এবার 
তুমি স্থির হয়েছ তো। আগে আমাকে সেই লংবাদটি । 
দাও। তা না হ'লে আমি এখান থেকে উঠছিনা! উ:, 
কী ভীষণ মেয়ে-ষে তুমি! কেবল কীদা, কেবল কাদা। 
আর কাম্মাকাটি ক'রে] না, আমি তোমার কাম্মাকাটির 
পথ বন্ধ করছি! 

স্থ। কর তাই, তাই কর। তাহ'লে তো আছি 
বেচে যাই! 

উ। সঙ্গে সঙ্গে যে আমরাও বেচে যাই, প্রিয়সধী। 
আমাদের মনেই কি কম দুঃখ? রাজকুমারীর চোখে জনন 
দেখলে যে সমস্ত রাজ্যের চোখেও জ্বল নেমে আসে এতো 
তুমি জানো! 

স্থ। আচ্ছা, উজ্জলা এত মনের জোর তুই কোথা 
থেকে পেলি? তুই বলছিম্‌ শাম্মলী আসবে 

উ। খখধির কথা কি কখনো মিথ্য| হয়? সে বালেছে- 
শান্মলী আসবে । এতো আমি বিশ্বাস লা ক'রে পারি 
না! এ যে ধধির মুখের কথা। 

স্থ। খধির মুখের কথা! তাবটে!। (নিশ্বাসপাত ) 
খুব আনন্দ লাগছে, আর একটা গান করবি ভাই? 

উ। স্থধুগান? (হাসিঘ্বা) সঙ্গে নাচ হ'লে তো 

স্থা। বেশ। সেই ভালো। বাদী-_ 

নর্তকীদের পাঠিয়ে দাও! 
[বাদীর প্রবেশ ও প্রঃ] 

উ। (হো হো হাসিয়া) সত্যি (০.শার খুব আনন্দ 
হয়েছে দেখছি। সত্যি-সতিই নাচ? 

স্থ। তানয়তোকি? এবার তুই গা_- 

উ। (গান) 

মনের গহনে মোর এলো রে আনন্দ 
ঘুচিল মনের গ্লানি যত দ্বিধা ছম্ব ! 
কিশালয় কাপে শাখে 
পুলকে জাগায়ে রাখে-_ 
আলোক লাগিল ঘোর দু'নয়নে অন্ধ ! 
[ নর্তকীদের নাচিতে নাচিতে প্রবেশ ও নৃত্য প্রদর্শন ] 
স্থ। নাচ দেখলি তো? 
উ। দেখলুম। আবার দেখবো, যেদিন তোমার 


আশ্বিন 


হাতে মিলনের রাখী-বন্ধন পড়বে। সেদিনের আশাতেই 
দিন গুণছি এখন | মহাবীর শাম্মলীব হাতে হাত বেখে 
শপথ কারো--তোমাদের এই প্রিয়সী উজ্জলাকে 
তোমাদের কোনো আনন্দ অবসর থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখবে না! 

স্থ। (লহাস্তে ) পাগল ! 


৩য় দৃশ্ত- 
[ রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণ, . গ্রার্ণের দুরতর অংশে মায়! 
দাসী কর্ধব্যত্ত, শশবা্ডে পুরদদরের প্রবেশ। ] 
পুর । এই যে, এই যে তৃমি! তোমাকে খুজতে 
খুঁজতে আমি হয়রাণ ! 
মায়া! (অভিমানভরে ) আর আমি বুঝি খুজিনি 
কাউকে? আমার বুঝি আর খোজ করার ইচ্ছে হয়নি, 
না? কতক্ষণ এ জান্লার ধারে, এ বাগানের পথে, 
পদ্মদীঘির শান-কীধানেো! ঘাটে কত সময নষ্ট করলেম, 
দেখ! পেলাম না । ভাবলেম, বুঝি তুঙ্গে গেছো ! 
পুর। (চমকিত ) ভূলে গেছি? বল কি হ্ন্দরী? 
টাদে কু ভোলে কি চকোর ? 
কুন্থমেরে ভোলে না ভ্রমর ! 
আমি পুরন্দর, আমি কতু ভূলিব ভোমায়? 
যাক সেকথা! কেমন আছে? সতা, আমার কথা ভেবে 
তোমার চোখের কোণে রীতিমত কালি পণ্ড়ছে দেখছি! 
ছি! ছি! অত কি ভাবতে আছে? অস্ত ভেবোনা, 
দ্যা? আমার ফখন দেখা না পাবে জেনে নেবে, আমি 
কোথাও না কোথাও বসে তোমারি কথা ভাবছি ! সত, 
তোমার কথা ভাবতে আমার এতে! ভালে! লাগে কেন 
বলতে পাবো? 
মায় । (সলক্গ )জানি না। যাঃও! 
পুরন্দব। চললুম! (প্রস্থানোদাত ) 
মায়া। (হস্ত ধারণ) যেতে বললুম লাকি? তোমাল 
নাম বুঝি পুরম্দর? 
পুর্ব । (চমকিত ) কে বললে? 
মায়া। এই যে তুমি বললে--“আমি পুরন্দর |” 
পুর। বলেছি বুঝি? তবে তাই ' আর তোমার 
নাম? 


রূপকথা 


মায়া । 


পুর । চমৎকার । আমরা ছু'জন হখন এক হবো। 
ছয়ে কি করবো বলো তৌ। 

মায়া। (লজ্জিত) জানি না। যাঃও! 

পুর। (পুরন্দর গ্রস্থানের ভঙ্জগী করিয়া হাদিল) 
আমরা যখন এক সঙ্গে হবো, তখন চ"লে যাবো ছু'জনে 
কোথায় জানো? সেই অনেক দুর। সেখানে বিঝাট এক 
নগর তৈরি করবো, তার নাম দেবো কি জানো? 
(মায়াকে ও নিজেকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া ) মায়াপুর। 
কেমন হবে, ভালো হবে না নামটা? সে নগরে কাউকে 
থাকতে দেবো না, থাকৃকো কেবল'তুমি আর আমি- 
আর দাসদাসী থাক্‌বে ষদ্দিও [ 

মায়া। মায়াপুর না মায়াপুরী ? 

পুর চম২কার! মায়াপুরী। 

(গান) 

আমাদের মায়াপুর, আমাদের মায়াপুরী 

সেথা, আমরা ছু'জন সকাল বিকাল বেড়াই ঘুরি। 

সেখা দিনেতে আসবে চাদ, রাতে আস্বে স্রুষ 

সেথা আকাশে তারার ফসল চাইবো হধু 

আমরা অবুঝ । 


আর নিশিহিণ হিয়ায় হিয়ায় বাজাব প্রেম-বাশুরী 
আমাদের মায়াপুরী-- 


মাযা। 


মায়া। তৃমি গান গাইতে জানো দেখছি। আমিও 
গাইবো? 
পুর । গাইবে? বেশ গাও; এখ খনি। 
(গান) 
মাম্মাপুরীর পথের ছু'ধার সোনাতে বইবে বাধা, 
সেখানে কেবল হাসি, সেখানে নেইকো কাদা! 
( মিলিত সঙ্গীত ) 
বিহানের প্রথম পাখী গাবে গান মলের সধে 
সাঝেতে হীরার পিদিম জলিবে তোমার বুকে 
জবলিবে আমার বুকে 
জলিবে দোহার বুকে! 
আমাদের মায়াপুরী _ 
সেথা, পলাশের ভালে ভালে ফুটিবে গোলাপ-কু'ড়ি! 


নাও ধরো? 


সে 


৬৭৯ 


মাতৃভূমি 
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মায়া। (নিশ্বাসের শেষে ) সে-স্প্র কতদূর? 

পুর। স্বপ্র। একে তুমি স্বপ্ন বলো? এই ষে আঙ্গ 
তোমাদের মন্ত্রীকন্তার হ্বয়্ব, সেটা কি স্বপ্র? এইষে 
আমি-তুমি মুখোমুখি দাড়িয়ে আছি, এটা। স্বপ্ন ? 

মায়া। আমার কিন্ত স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে! আমি 
সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না একে সত্য বলে! এত বড় 
সৌগাগয কি আমার হবে? তুমি মহাবীর, আমি বাসী ! 

পুর | আমি মহাবীর তবু আমি যে তোমার দাস! 
এ-কথা তো! তোমায় আমি বলেছি! 

মায়া! হ্যা, বালেছ? 

পুর। চিন্তা করোনা। ভালো কথা, তুমি রাজ- 
কুমারীকে আঙ টিটা দিয়েছ? কি বললো আঙটি পেয়ে? 

মায়া। সে এক কাণ্ড! কি যে মস্তর দেওয়া ছিলো 
জানি না, রাজকুমারী প্রায় মুচ্ছা__ 

পুর। মুচ্ছা? মেকি কথা? আমি তো ফোনে মন্তর 
দিয়ে দিয়নি ! তারপর ? 

মায়া। তারপর আমার বরাতে তিরস্কার। রাণী 
তিরস্কার করলে, রাজ] করলে, যে যেখানে ছিলো সব্বাই 
আমি সেখান থেকে পালিয়ে বাচপাম! 

পুর। বাঞ্জকুবারীকে তো আমায় দেখালে না? 
আমার তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে! খেদিন রাহে 
দেখাবে বললে--তারপর তোমার কোনো সন্ভানই 
পেলাম না! 

মায়া। আমিও তো তোমার কোনো সন্ধান পাইনি । 
দেখতে চাও? আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে দেখাবো ! 
আজই রাত্রে, তুমি বাগানের পশ্চিম দুয়ারে রা ্িপ্রহরের 
সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করো, আমি তখন গিয়ে 
তোমাকে পথের সন্ধান ব'লে আসবো । তারপর তুমি 
নিজ্জে যাবে! ঘুমস্ত,রাঞ্জকন্াকে তুমি দেখ তে পাবে। 

পুর। ঘুম রাজকন্ত? কেনঃ ষদি জাগ্রত রাজ- 
কন্তাকে দেখতে চাই ? 

মায়া। ওরে বাবা? না, সে আমি টপারবো না। 
আমার গর্দান যাবে! অতবড় ছুঃসাহসের মধ্য আমায় তুমি 
যেতে! বলো? 

পুরু। কখনই নয়। বেশ ঘুষস্ত রাজকন্াকেই দেখবে! । 


মায়া। আমি তোষাকে প্রবেশ-পথ ব'লে দোবো। 
তুমি সরাসরি রাজ্কন্তার শয়নকক্ষে চলে যেতে পারবে? 

পুর! সেখানে কেউ থাকবে না? 

মায়া। পরিচারিকার! থাকবে। তবে, তারা তখন 
ঘুমিয়ে পড়বে অকাতরে । তোমার কোনো ভয় নেই! 

পুব। আচ্ছা, তবে সেই কথাই রইলো। 

৪ দৃশ্য 

[ রাজ্জঅপ্তঃপুর। পূর্বোক্ত কক্ষে চিস্তিতা সফল! 
আসীন । তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। পরি- 
চারিকারা কন্মবাস্ত। এমন সমঘ্ধ উজ্জ্রলার গ্রুত প্রবেশ |] 

স্থ। কে? উজ্জল? আবার তৃই? কিমনে ক'রে 
ভাই ? 

উ। কি শ্রন্লুম প্রিয়সখী? তোমায় নাকি কে একট! 
অঙ্থুরীয় পাঠিয়েছে। অঙ্গুরীয় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তুমি 
নাকি মুগ্ছিতা হ'য়ে পড়ো । কি ব্যাপার কি রাজকুমারী? 

স্থা। ব্যাপার? বিশেষ কিছু নয় উজ্জলা। এই সেই 
অঙ্গুরীয়। আমার হৃত-সম্পদ আমি ফিরে পেয়েছি। 

উ। তাইত। এতো। তোমারই অন্গু্ীয়। কে দিয়ে 
গেলো? মহাবীর শাল্মলী কি তবে ফিরে এসেচে? অন্ুরীয় 
কে দিলে তোমায়? 

স্থ। যায়া। 

উ। মানা পেলে কোথায়? 

স্ব। সেবলছে: সে রাজপ্রাঙ্গণে কুড়ি, পেয়েছে! 

উ। শানুলী কি তবে তার ..ত্যাবর্তন-বার্তা 
তোমাকে জানাবার জন্তে-- 

স্থ। তাই, উদ্ভ্রলা, আমিও তাই মনে করছি। 

উ। (সর্ষের) দেখ, আমি বলেছিলাম না-সে 
আসবে, সে আসবে । এবার আমায় পুরস্কার দাও! 

স্থ। পুরস্কার? কি পুরস্কার দেব তোকে? তোর 
ফোগ্য-ভূষণ আমার কই! 


উ। আছে! 
স। কীসে। 
উ। থাক । পরে বলবে! 
স্থ। বলিস্‌। 


[যায়ার প্রবেশ] 


আশ্বিন 
স্থ। কিখবর মায়া? 
মায়। রাণীমা ডাকছেন। 
স্থ। তাষাচ্ছি। [ মায়ার প্রস্থান] 
উজ্লা, আর দেরি নয় ভাই, তোর স্ব্স্বরের সময় হয়ে 
এলো । তুই যা! ভাল দেখে বর পছন্দ করিস্‌ ভাই ! যেন 
তোরটি হয় সবার সেরা, আমাদের ঠকিয়ে দিতে পারবি? 
উ। কি কথা-যে বলো তুমি! 
স্ব। ভালো কথাই বলি! আচ্ছা ভাই, মা ডাকছে; 
আমি চললেম। তুই তো আর দেখাই করবি না, কেমন? 
উ। কেন করবোনা? 


৫ম দু 
-[ধৃধৃমাঠ। একটি গাছের নীচে বলিয়া রাখাল বাশ 

বাজাইতেছে। আর একটি রাখালবালক ভাহার কাছে 
আপিয়৷ বসিল। বীশী কিছুক্ষণ বাঞজিবার পর-- 1. 

১ম রাখাল। রাজ্যে আজ লক্ষ রাজকুমারের, তারো 
বেশি মনত্রীকুমারের আবির্ভাব হয়েছে ভাই 

২য়। শ্থয়্থর সভষু সব্বাই বুঝি যোগ দেবে? 

১ম। ছা! 

২য। কোন্দেশ থেকে নাকি শাল্মপী বালে এক 
মহাপুরুষ এসেচে, সব্বাই মিলে তাকে খুঁজছে! 

১ম। কেন? 

২য়। আমাদের রাঙ্জকুমারী চাঁয় তাকে বিয়ে করতে। 
তাকে বিয়ে না করতে পেলে সে নাকি থাকৃৰে চিরজীবন 


আইবুড়ো। কিন্তু মজাটা! একবার দেখো-রাঞ্জ্যের 
আনাচে-কানাচে তার খোজ করেও কেউ তার পাতা 
পাচ্ছে না। 

১ম সেকি কথা? সে এলোই-বা কখন? 


হয়। কেজানে? তবে সে নাকি এসেচে। তার 
হাতের একটি আংটি পাওয়া গেছে ব'লে রটনা । কিন্ত 
কোথায় যে সে গেলো, তার কোনো-__ 

১ম। আরে মুস্কিল! সে হঘুত' পালিয়ে গেছে! 

২য়। পালিয়ে গেছে কি? পালিয়েই যদি ঘাবে, 
তবে আবার এলো কেন? সেও যে চার বাজকুমারীকে 
বিয়ে করতে। সেই মতলবেই তো এসেছিলো ! 
১ম অভ চুরি ক'রে আসার মানে? রাজ্ঞা-রাজড়ার 
ব্যাপারই আলাদা! 

হয়। কেন, জানিস্‌ না তুই? আমাদের রাজা অপেক 


রূপকথা 
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দিন আগে বিলোপের মহারাজা কাছে যে প্রতিজ্ঞা 
কারেছেন, তাঁর কন্তাকে সেই মহারাজার পুজের সঙ্গে বিষে 
দেবেন। সে প্রতিজ্ঞা তো তিনি ভঙ্গ করতে পারেন না। 
এইখানেই তো, শ্ান্মলীতে আর বাজকুমারীতে মিলনের 
বাধা। 


১ম। তাঘদি বলিস, সে একটা কথা বটে। কিন্তু 
শাম্মলীর খোজ করা হচ্ছে কেন? 

২য়। রাজার আদেশ। কারণ জানিনা, ভাই! হয়ত 
নিজের প্রতিজ্ঞা তঙ্গ করে কন্তার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। 
নইলে, এমনো হ'তে পারে-_গর্দান্‌! 


১ম তা হ'তে পারে না! কী এমন অপরাধ বে 
গঞ্গান নেবে? 

২য়! যাই (হোক, কিন্তু তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে 
না' কোথায় লুকিয়ে আছে, কী আশ্চর্য বলো তো? 

১ম। কি কারে বলিভাই! এত খোজ-খবর তবু 
পাত্তা নেই? 

[ছুই-তিনজন প্রহরীর দ্রুত প্রবেশ। ] 

১ম প্রহরী । এদিকে কোথায় পাবো? এ যে ধৃধূ 
মাঠ! * 

২য় প্রহরী । এ ওদেব জিজ্ঞাদা করা ঘাক্‌! 


[ রাধালদের নিকটে গমন।] 
১মপ্রহরী। এদিক দিয়ে কোন লোক যেতে 
দেখেছ? কোনে! বাজ্জপুক্র, কোনো তিথারী, কোনো 
সওদাগর? 
২য় রাধাল। লা বাপু$, এখান দিয়ে লারাদিনের মধ্যে 
কেউ যায়নি! 
২য় প্রহরা। বলা যায় না, ছদ্মবেশ পরে পালিয়ে 
গেছে হয়ত। আচ্ছা ওদিকে চলো | 
[ প্র্থরীদের প্রস্থান! ] 
২য় বাখাল। দেখলি মঞ্জা? 
১ম রাখাল । আব কিছু নয়। সেযায়ও নি কোথাও । 
ওই যে স্বয়ঘর সভার লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র মন্তরীপুত্রের ভিড় 
তার মধোই লুকিয়ে প'ড়েছে। 
হয় রাখাল। ঠিক! ভাই হয়ত হবে। তোর বেশ 
বুদ্ধি আছে তো? 
১ম। বুদ্ধিই ঘদি না থাকবে, তবে সাধেই কি রাখাল 
হয়েছি ! চল যাই! 
শা 
[কাশী বাঙ্জাইতে বাজাইতে প্রস্থান ] 
(আগামী সংখ্যা শেষ হইবে) 


্ দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ 


(ভ্রমণ) 


ভূপর্ধ্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস 


আমার দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রমণকথা অনেক 
লেক্চারে এবং অনেক সাপ্তাহিক পত্রেই প্রকাশ করেছি। 
আব দক্ষিণ আফ্রিকার অস্তস্থল জ্যহোক্ষাবার্গ এবং 
নাতাল প্রদেশের কথা এখানে বলতে চেষ্টা করব। কথা 
প্রসংগে আমি বলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকার ভাবতীয় 
শ্রমিকগণ ইউরোপীয় মঞ্ুরদের সংগে থেকে একদম তাদের 
প্রকৃতিই পেয়ে গিয়েছিল। আমি একদিন একটি জুতার 
কারখানায় গিয়েছিলাম । টিফিনের সময় যখন ভারতীয় 
মঞ্জুরগণ অন্যান্য ইউরোপীগ মজুরদের সংগে কারখানা 
থেকে বের হয়ে এল তখন লক্ষ্য করে দেখলাম, এর] 
হাউমাউ করে চীৎকার করছে না, অথব1 কোন বাজে কথা 
বলে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে না। নিকটস্থ 
রেস্তোরায় গিয়ে কাগজে বাধা সেণ্ডউইচ এবং এক পেয়াল। 
কাফে হাতে করে নিয়ে আপন মনে বসে খাচ্ছিল। 
সেগ্ডউইচ-এ অনেক সময়ই গোমাংস থাকে, গাঝে মাঝে 
শুকর মাংদও থাকে | যারা মাংস খায় না তারা দুটুকরা 
রুটি এবং কাফের পেঘালা, মাংসভোজী হিন্দুদের কাছে 
বসেই খাচ্ছিল। কেউ সেজন্য একটা কথাও বলছিল না । 
আমারা সর্বপ্রথমই দেখি কে কি খেয়েছে এবং তাই 
নিয়ে আলোচন করি। আলোচনা হ'তে তর্ক সুরু হয়, 
তারপর স্থরু হয় কলহ। অবশ্য আমাদের কলহ কথনও 
রক্কারক্তিতে পরিণত হয় না, কারণ রক্ত দেখলেই আমরা 
ভয় পেয়ে যাই। 

দক্ষিণ আফ্রিকার মঞ্জুররা নানারকমেই ইউরোপীয় 
মেজাজ পেয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মজুর 
কখনও অত্যাচার সহ করে না, আমেন্িকার ধরণে তার 
প্রতিকার করে। আমেরিকায় যেমন বিনা লাইসেন্স 
পিস্তল কিন! যায় দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তেমনি ইউরোপীয়- 
গণ বিনা লাইসেক্সেই পিস্তল কিনতে পারে। ভারতীয় 


মজুরগণ পিস্তল কিনতে অধিকারী নয় বলেই তার! 
গোপনে পিস্তল ক্রয় করে ইউরোপীয়দের চেয়েও বেশি। 
যেখানে লোক প্রাণটাকে তৃণজ্ঞান করে সেখানে গোয়েন্দা 
মহাশয়গণ মাথা তুলে কথা বলতে সক্ষম হন না। দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয় মজুর সরকারী কাজে যোগ দেওয়া 
মোটেই পছন্দ করে না, আর যারা গোপনে সরকারী কাজ 
করেন তাদের বুকের পাট্টা এত শক্ত নয় যে ভারতীয় 
মজুরের গৃহে গিয়ে ভারতীয় ধরণে হামকি তুমকি করবেন। 
"আমি পুলিশ” একথা বলার পূর্বেই পুলিশের স্বর্গবানী 
হওয়ার ভম়ই সেখানে বেশি বলে শুনেছি । সেজন্যই 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মঞ্জুররা একদিক দিয়ে 
ইউরোপীয় রাইট পেছ়ে গেছে। মহাজ্মা গাদ্ধি যখন 
»ত্যাগ্রহ করেছিলেন তখন তিনি ভাল করেই বুঝেছিলেন, 
তার মুভমেন্ট সফল হয়েছিল উন্নত মুখের অঙ্থুগ্রহেই | 
যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সুরু হল তখন 
ভারতীয় মজুর ধীরে আস্তে কাজ পরিত্যাগ করে আপন 
ঘরে এসে নিশ্চিন্ত মনে বসে রইল না। তারা গাঁপন ঘর 
রক্ষা করারও বন্দোবস্ত করতে লাগল। ” |ন ঘর রক্ষা 
করতে গিয়ে ছেলে বুড়া সবাই মরবার জন্ট প্রস্তত হ'ল 
এসংবাদট| বুয়র সরকার পেয়োছলেন। এখানে আমি 
বুষ্ধর সরকারকে ধন্যবাদ দিবই, কারণ বুয়র সরকার ইচ্ছা! 
করলেই বিদ্রোহ দমন করার জন্ত সৈন্ভ ডেকে আনতে 
পারতেন এবং ভারতীয় গ্রামগ্চলি এক এক করে উড়িয়ে 
দিতে সক্ষম হতেন। এই ধ্বংসের কাজে বুয়র সরকারকে 
কেউ বাধা দিত না অথব। কোনরূপ প্রতিবাদও করত না। 
কিন্তু বুয়র সরকারের তখনকার দিনের কর্ণধার জেনারেল 
স্মার্ট দেখলেন ভারতবাসী দু'দলে বিভক্ত-_ব্যবসায়ী এবং 
মন্ভুর। ব্যবসায়ীরা তলে তলে মজুরদের উশ.কিয়ে দিচ্ছে 
আর প্রেম্সে ব্যবসা করছে। জেনারেল স্থাট দেখলেন, 


আশ্বিন 


টা নিরপরাধী মঞ্্ররদের হত্যা করে লাভ নাই । ভাই 
ছনি মহাআ্মা গাদ্ধির কাছে হার মানতে বাধা হয়েছিলেন । 
হাঞ্স। গান্ধি বোধ হয় মনে করেছিলেন-ভাগতের 
দুঃগণও উন্নত, তাই এখানেও তিনি গতকাধ্া হবেন) 
কপ্ক ভারতীয় মজুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত 
জুরে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। 
কউ একথা প্রকাশ করে নি যে, বুয়ব সরকার মহাত্ম। 
নদ্ষির সত্যাগ্রহকে নত্যাগ্রহ বলে স্বীকার করে না। 
ঘরগণ মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহকে কুলি আপরাই্ং 
নত। আপরাইজিং আর সত্যা গ্রহ এককথা নয়। 
ইত্ডিয়ান ওপিনিয়ন এবং ইণ্ডিয়ান ভিউজ 
মহাত্া গান্ধি ইণ্ডিয়ান পপিনিয়ন বলে একথান। 
[প্রাহিক মংবাদপজ্জ বের করেছিলেন। মচাস্থ। গান্ধ 
পে আসার পর শ্রুঘুক্ত মশিলঃল গাদ্ধি দক্ষতার সহিত 
গাহ| পারচালনা করে আসছিলেন অণিলাল ডেবেঠিগেন 
টা পিঠার তই ভিশি মজুর এবং ধনীদের মাঝখা!ন 
কেন এবং উভয় পক্ষেই মতবাধ তানু নাগ্তাহিকে 
হকাশ করবেন কিন্তু মণিলাঁল ভাবতে 
বেন নি ভার পিতার অবর্তমানে ভাবুতীয় ধনীদের মাংর 
নই একটা পরিবতান আসবে যার ধাক্ক। তিনি সামলাতে 
[হবেন না এবং ধনী ও মুত্র পৃথক হয়ে পড়বে। 
তি মহাযুদ্ধের পর যখন পৃথবীবাপী দরিএতা এসে 
ধথ। দিলি ভথন ভারতী মজুবগণ ও কমু 22 
কমচ্যুত হয়ে তাবা ভারতীয় ধনীদের ছাণস্থ হয় এখং 
তথাকথিত সত্যাগ্রহের সফলের কথা ধনীদের স্মরণ করি, 
দেয়। ধনীর। কিন্তু তাদের সেই 


আঙ্গ পবস্ত 


হয়ত 


হত কাজের কথ। স্বাশাগ 
করতে পাজি হলেন না, উপরুস্ত ডেস্টিটিউট সাঃজগে 
ভারতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুতে লাগলেন; 
মণিলাল চোখের সামনে এই আন্তায দেখে তা পীরে মুহা 
করতে পারেন নি। ভিনি তাবু প্রতিবাদ করতে থাণেন 
এবং ইগ্ডিমান ওপিনিয়নে দেই বেকারদের পক্ষে প্রবন্ধ 
বের হতে লাগল ভার প্রবন্ধ পাঠ কবে অনেক ধনীই 
ঠাকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দিয়েডিল। কিন্তু কথায় যখন কীজ 
হল না তখন তার কাগজ যাতে উঠে যার ত.19 বন্দ 
করতে ধনীর দল কুষ্ঠিত হয় নি। যখন বিছুতেহ কিছু 


ভাদের 


দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ 
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হল না তখন দেপ। গেল 8২ ইগ্ডদান ভিউ” বে 
একখাপা সংখাদপঞ্র পরপুশ্ণে সজ্জিত হয়ে ছায়া দিবার 
শগ্ঠ এগিয়ে আদে। আবমরা বুক্ষে ঘৌবন আনাই পর 
১কমের লই ধ (ক কন নানা ডে? 
হালে কি হয়, মু সা ০ না| 

যগ্তুরের দল যখন ইডজান ভিউচজর দিকে 
দিয়ে বসল তখন ইণ্ডিম্ান ডিউজ 


ভাতে অনেক ও 


পেছন 
তার স্ব্প এ্রকাশ 
করল, একঘেছে বক্ষিণ ভারতীয় কংগ্রেষের সংবাদ ছাপতে 
লাগণ। 

ভারতীয় কংগ্রেস চার আনাস 
কাপে সা গ্রহণ করে না। 


দক্ষিণ আফ্রিকার 
সেখানে একট সুন্দণ 
নিয়ন অনেকদিণ পথ প্রচলত ছল । 
বত মান 


এখস৪ সে নিম 
সামি জানিনা) সে নিয়িষতি 
হাল এঠ ছে) ধন কে কাদে নাম পবাছে চাস তনে 


আছে কিশা তি 


তাকে কছেবজন বশ কংগ্রেন কমি ছার হতে ভযু। 
তারা যদ আনেন কে মনোনীত কারন তবে, 
গ্রেধ সহ হাতে প কযায়। দক্ষ আ্রইহ নজুবেজ 


দল তারুজন্য এ 0%, ও আহেছ্ছে এবং বুঝ তত পে হহ। 


226 282347 
তাদের জয় দািণ আক 


কিস দ্বার বঙ্গ) তা 
ভাপা মেলিক 


অব ছিছুহত হে ছল হস 


বদি দিন টব হান হারিকেন ছুই 





চ তবেদ অভবার লাখে 
[কিস্ছ কল সেটহ হন হাছে। 


171 ঝুলে হুদে গেন,। 


আাডিখীদ কোন 


অমতে হতে পও্ন ন। 


৬২ দলে মল্বাও সাও 
একদল হত অঞ্ঠ দলকে দ্বুণা করে এবং একর 
সরদান অন্থে করুতি চা ভখন [থিলনেক পণ মাক মোটেই 
খোলা খাকে না। 

আমর। চোষে দেখছে পাই, হিবুমুদপমানের গড় 


মিলে এদেশে কত নবনাশ হচ্ছে ॥ ভোখের 51 বিষয় 


সকপ সমদ্ধ ঠিক হয়না । প্রকৃতপক্ষে হিনুমুসলমানে 
কোনরূপ বিবাদ আছে কিনা তাও আমি জাল কনে 
বুঝতে পারি না 


পড়ে । 


বিবাদ হথু তখনই মৃধন স্বাথে আঘাও 
হিনুতে হিন্দুতে যখন একে আস্তে স্বর্থে আঘাত 


৬৭৪ 





করে তখন হিন্দুতে হিন্দুতে বেশ লড়াই হয়| মুসলমানের 
ৰেলাও সেরূপই ঘটে। অতএব দেখা যাচ্ছে স্বার্থ হানি 
ছাড়া কোনমতেই বিবাদ ঘটতে পারে না । এখন দেখতে 
হবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভার্তীর মজুর এবং ধনীদের 
মাঝে কোনন্ধপ স্বার্থ নিয়ে গণ্ডগোল আছে কিনা? যদি 
হুল্্র দৃটিতে দেখা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে, এন্দের 
মধ্যে বেশ স্বার্থের ছন্ব আছে। স্বার্থের ছন্ প্রথম বাধল, 
বখন মহাত্মা গাদ্ধি জেনাবেল স্মাটের সংগে পেট করে 
যে সকল স্থবিধা পেয়েছিলেন তার সবটাই ভারতীয় 
ৰাৰসায়ীদের ভাগে পড়ল। যে মন্তুরদের অস্কগ্রহে 
মহাত্মাজী বাজী মাত করলেন সেই মুররাই কোন স্থবিধ! 
পেল না। সেজন্য দোষী মজুরবাই, ধনীর সেজন্য দোষী 
নয়। একথাটা আমি বেশ ভাল করেই অবগত আছি। 
কোন বিষয় ভাল করে অবগত হ'য়ে লা নাই, যদি তা 
প্রকাশ করতে পারা না যায়। মজুরের দল সত্যাগ্রহের 
স্থফলে বেশ ভাগ বপাতে সক্ষম হয়নি কেন, মহাত্ম 
গাদ্ধি সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। আমিও সে কথাটা 
অপ্রকাশিতই রাখতে চাই । £ 

তারপর স্থরু হ'ল নানা দিকে নানা রকমের ব্যবসা । 
কুলির দল যখন একটু শিক্ষা পেল তখন বড় কুলি অর্থাৎ 
ভারতীয় ধনীদের ঠেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। 
এঁ ছোট কুলিরা কখনও বড়লোক বলে নিজেদের পরিচয় 
দেয় না, এবং ওদের মাঝে যারাই নিজেদের বড়লোক 
বলে বাহাছুরী করতে অগ্রসর হন তাকেই তারা নানাব্পে 
শান্তি দেয়। এতে করে তাদের সমাজও ভাংগে নাঁ। 
মনে রাখতে হবে ভারতীয় প্রথামতে সামাজিক শাস্তি 
দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাতে চলে নাঁ। কি করে শাস্তি 
দেওয়া হয় তার একটা! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

দক্ষিণ আফ্রিকার কতগুলি স্থানে ভারতীদের জন্য 
মন্তপাপের বন্দোবস্ত আছে। এক্প মগ্যপানের স্থানে 
সতীপুক্ষ সবাই ধায় এবং একজে বসে মদ খায়। যখন 
ইউরোপীএ বধু এে গ্লাসে গ্লালে মদ ঢেলে দে তখন 
যাকে শান্তি দেওয়া হয় তার গ্লাসে মদ ঢালতে নিষেধ কর! 
হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়, লোকটির অন্থথ। 
তিনজন লোক যথন বলে লোকটির অন্থখ হয়েছে, তথন 


মাতৃভূমি 


বয় সেই লোকটিকে মদ থাবানের দর হ'তে বার কে 
দেয়। এক্সূপভাবে দু'একদিন অপমানিত হবার পট? 
তিনি শ্রীলোকই হন আর পুরুষ লোকই হন, আপোষে 
সকল রকম হবন্থ মিটিয়ে ফেলেন। 

মণিলাল গান্ধি যেদিন থেকে দক্ষিণ আকফ্রিকাবাসী 
ভারতীয় মজুর-শ্রেণীর পক্ষ হয়ে কাজ করতে লাগলেন সে- 
দিন থেকেই একটি নতুন দলের স্থগ্র হয়েছিল। সেই দলের 
নাম হয়েছিল 'কলোনিয়েল বর্ণ এণ্ড ইণ্ডিয়ান সেট্লারাস 
এসেপিয়েশন? । তাতে যোগ দিয়েছিলেন মিঃ নাইডু। 
মিং নাইডু ব্যারিষ্টার এবং ভারতীয়দের মাঝে একজন 
শিক্ষিত লোক । ম্জুরদের মাঝে ঘাতে ফোনরূপ ভাংগন 
না ধরে সেজন্য ভাবতীয় মজুরগণ ইউরোপীর মজুর 
কংগ্রেসে মিলে যেতে বাধা তয়। কারণ তারা বেশ ভাল 
করেই বুঝেছিল, ভারতীয় ধজুর্দেখ মাঝে ভা'গন ধরাবার 
জন্য ভারতীয় ধনীত্া আপ্রাণ চেষ্টা করবে, হয়ত আর 
একটা মুস্লিম মজুর সভাই করে বসবে। 
মন্তুরগণ ধের নাম করলেই গলে যায়। হিশুয়ানী আঃ 
মুসলমানী এসে দেখ! দেয়! ইউরোপীয় মজুরদের মাঝে 
যদি কেউ ধর্মের নাম [নিগ়ে ভাংগ” ধরাবার চেষ্টা করে 
তবে তার কথা কেউ শুনবে নী। ইউরোপীর মন্তুর তাস 
করেই জানে, ধনীর দল ধর্মকে ব্যবহীপ করে মজুর্দের 
মধ্যে অনৈক্য সুষ্টি করার জন্য । 

ভাতীয় মজুরদের মাঝে কয়েকজন ০. .১উটের সংগে 
আমার সাক্ষাৎ হদ। তারা তাদের অছ্িওভার কথা ঘণ্টার 
পর খণ্টা আমার কাছে বলত আর আমি বাত চারটা পঞ্ 
সে অভিজ্ঞ ত। 


ভাুতীয় 


সেই অভিজ্ঞতার কথা কান পেতে শুনভাম । 
বড়ই করুণ এবং মমস্পশী। 
রীতিমত কন্স্পিরেসি 
যে সকল মজুর গত মহাযুদ্ধের পর বেকার হয়েছি 
তাদের ভারতে ফেরত :পা্ঠাবার ভার দক্ষিণ আফ্রিকা 
সরকার কংগ্রেসের উপ অনেকটা ছেড়ে দেন। অনেক 
ছেড়ে দিবার মানে হ'ল কংগ্রেস কমিরা ধা করবেন তাঃ 
স্থপার্ভাইজারী করা« ভার সরকারের হাতেই ছিল 
খোলা কথায় যদি বলা হম তবে বল! যেতে পারে দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস নিজে গায়ে পড়ে দর্ষিৎ 


আশ্বিন 
আফ্রিকার মরকারকে সাহাষা করতে গিয়েছিলেন । এর 
পেছনে একটি কুমতলৰ ছিল। যে সকল লোক ঠারতে 
ফিরে আনতে রাজি হ'ল, তাদের পাথেয় দিবার বন্দোবন্ত 
হয়েছিল এবং ঘে সক মজুর আব দক্ষিণ আকা 
ফিরি আসবে না বলে নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করল ছাদের 
একটা মোটা টাকাও দেওয়া হয়েছিল। এই ঘোটা 
টাকার পরিবর্তে তারা যে নাগরিকত্ব হারাল অথবা 
নাগরিকত্ব হারাবার বন্দোবস্ত করল সে ধারণাই তাদের ছিল 
না। তারা ভেবেছিল আবার যখন সুদিন আসবে তখন 
আরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাবে। কিন্তু কলকাতার 
যখন আসল এবং “প্রবাসী” অপিসের সামনে এসে দ্রাড়াল 
তখন তারা বুঝল মাতৃভূমিতে তারা আসেনি এসেছে একটি 
উট দেশে যেখানে তাদের ধাতের সঙ্গে সবাই গরমিল 
হয়ে গেছে) এবপ বিভিন্ন ধরণের আচার-বাবহারে ভার। 
একদিন যদিও অভাস্থ ছিল, কিন্তু একটু শ্বাধীনাতা পেখেই 
তাপ: বুঝেছিল ভারতের বণাশুম ধর্য কত হীনস্তরের | 
অবনত এসব হীনম্তরের কথা আমি এখন বলতে যাব না, 
দবে মামাকে জ্রনত্চে হয়েছিল । 
ধন ডেসটিটিউটের দল ভারতে আসল এবং বুঝল 


দক্ষিণ 'আফ্িকা থেকে 


এদেশে ভাদ্র থাকা সম্ভব নয়, তখন অনেকেই জ্ঞাঠাঙ্জে 
করে 8৮ আফ্রিকা পৌছে সেখান থেকে পদব্র্জে দক্ষিণ 
মাফিকাতে চলে গিয়েছিল । যারা সেই কাজটি করবার 
ঘহ অর্থ ফোগাড় করতে পারল না তারা পদব্রজে দক্ষিণ 
আফিকাতে চলে গেল। এই ভ্রমণকাহিনী কথা কেউ 
জ্ঞানে না, সেই ভ্রমণকাহিনী কেউ লেখেনি, কখনও লেখা 
হবে না। আমিও তা লিখব না। তবে একটুকু এখনও 
আমাক মনে হয়, এদের প্ধটন কাহিনী প্রকৃতই বোমাঞচ- 
কর। আমি যখন তাদের সেই রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী 
শ্বন্ভাষ তখন যনে হতো, আমার ভ্রমণ-কথা সেই করুণ 
কাহিনীর কাছে কিছুই নয়। এই ডেস্টিটিউটরাই দক্ষিণ 
মাফ্রিকার ধনী পরিচালিত কংগ্রেসত্রোহী। এদের সঙ্গে 
কি কোনদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ধনী ভারতবাসীদের কোন- 
রূপ বন্ধুত্ব স্থাপন হ'তে পারে? এবার হয়ত হবে, কারণ 
ষে নতুন বিল দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার প্রণয়ন করেছেন 
ভার ভ্বারা এ ধনী শ্রেণীর লোক তার স্বস্থানে যেতে 


দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ 


৬৭৫ 


বাধ্য ভবেন। এবার তাদের না স্বর্গ লা নরক এক্প 
অবস্থা হ'তে একদম নরকে আসতে হবে । এবার ভাদের 


মজুদের সংগেই থাকতে হবে এবং হয়ত যজুরদ্রে কথা 


একটু ভীবভেও ঘষে। ভে খে ডট ফট, 
সেই কষ্ট আর কিছুই নয়, শুধু তাদের বুজককী যুক্ত 
পোষাক পরিত্যাগ করতে হবে। আরুবগণ দক্ষিণ 
আফ্রিকাতে এসে তাদের দেশের পোযাক পরিত্যাগ করে । 
কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ দক্ষিণ আফ্রিকাডে ঘাবার পর 
যখন একট্‌ ধনী হয় তখন আরবের পোষাক গ্রহণ করে। 
এসব পোষাক ইউনোপীমুগণ এক্সমাসের দ্রিনে পরে পথে 
ঘাটে তাগুবনৃন্ঠা করে থাকে । যে পোষাক পরলে লোকে 
হাসে, যে পোষাক ইউরোগীগণ একযাত্র গরম দেশেতেই 
বাবহার হতে পারে বলে জ্ঞানে সেই পোষাকে যখন 
ভারতীয় ধনীদের পখে দাট্ে দেখে তখন ভার! সে পথ 
পথ পরিত্যাগ করার কারণ 
শুধু তাই নয়, ভারতীয় চক্ষু এতই প্রথর যে ইউরোপীয় 
স্বীলোকদের পথে-ঘাটে দেখলেই যেন গিলে খেতে চায়। 
তারা এসব নীরবে সহা করবে কেন? বুটিশের সংগে 
বুযব্রগণই লড়াই করেছে এবং যুছ্ছেরু যা ফলাফল তা! তারাই 
ভোগ করবে । আবুববেশে ভারতবাপী সেই সুখছুঃখের 
ভাগীদার হবার হক যোটেই পেতে পারে না। সেজ্ন্থাই 
পেগিং ইউরোপীয় পোষাকে 
সজ্জিত আরব সেই হুষ্ট আইনে পতিত হয না কেন, সে 


পরিত্যাগ করতে বাধা হ্য়। 


বিঙ্গের প্রবর্ধন ভগ্নেছে। 
সংবাদ মিঃ কাজি এবং তার ধামাধরা কংগ্রেসীরা জানতেও 
রাজী নূন । এতদিন সেই সংবাদ অবগত হতে বাজি ছিলেন 
কাদুণ এখন আরবরা আর তাদের 
যদি আসে 
ইউরোপীয় সমাজ তাদেরও পরিত্যাগ করবে। আববগণ 
এত মর্থ নয় যে, তাদের পরিতাক্ত পোষাকে সজ্জিত 
ভারতবাসীর সংগে এসে দিন কাটাবেন। 

ভারতবাপী এখনও ধরি নামে পাগল হয়, বুয়রগাণ 
অথবা ভারতীয় মজুরগণ সেক্প অন্ধবিশ্বাসে পাগল হ'তে 
পারে না, কারণ তারা শিক্ষিত | মিঃ শেঠ নাঙীয় একজন 


ভারতীয় কংগ্রেস-নেতা আক্কিকা জ্রঘণে যাবার পর ভার 
সংগে আমার দেখা হয় এৰং তাকে আমি অনেকবারুই 


না, এখন হবেন । 


বাড়িতে খানা খেতে ম্মাসবে না। ভবে 


৬৭৬ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 





অন্ঠরোধ করেছিলাম, তিনি দয়া করে যেন ভারতীয় 
ধনীদের সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া ঘান। ভারতীয় 
ধশিগণ বৃটিশ পৃঁজিবাদীর বুচকা ঘাড়ে করে রাখতে পারেন 
তাতে কেউ বাধা! দিবে না, কিন্তু দয়া করে একবার 
ইউরোপীযদের বান্রিবাস পাজামা পরিত্যাগ করে, 
ফেসানি ড্রেদ আরব্য পোষাক পর্রিঘ্যাগ করে ইউরোপীয় 
পোধাক পরুতে অন্ভরোপ কনে যান। শুধু “কালারবার” বলে 
চীৎকার করলে চলবে নাং 'কালারুবার যার ফলে স্থ্টি হয় 
সেদিকটাও দেখতে তবে। বব ছাটে চুল কেটে সাঁড়ী পরলে 


প্পপীপপাপিপাা পপি ৩ 


যেমন বিশ্রী দেখায়, তেমনি বাছে পোযাক পড়লেও বিঃ 
দেখায়, সেদিকটা তাদের অনুধাবন করা উচিত ভার*য | 
মুসলমান মর এসব বালাই পত্রিত্যাগ করতে পেরেছে : 
ধনীরা তা পরিত্যাগ করবার কারণ খুঁজে পাওয়া বড়ই 
মুক্িল। মি: শেঠ তা না বলে শু? 'কালারবারের) জন্য দক্ষিণ 
আফ্রিকার বুয়রদেরই গালি দিয়েছেন, ভারতবাসীর্দের কিঃ 
বলেন লি। পাজ্াম! এবং আরব পোষাক বাবহারের ফ্সে 
পেগিং বিল ফা ভারতীয় ঘজুরুগণ গত তিনবৎসর যাবা 
আটকে রেখেছিল তা আইনে পরিণত হয়েছে । (জমশঃ 


০০০ 


শুকনো বরফ 
শ্রীশরদিন্রু চৌধুরী 


বখফ কি কানে হতে বদুফে হাত দিলেই ত 


তু) ডে ধীর পু গ গন্ডিষ্ঠ এসে 


পাকে? 


অল্পশ্ণি পরেই হাত 





ভিচিয়ে দেয়! এট লং কি কখনো আকুনো হতে পানে 
শায়। হতে জল গড়ন শা। সব ক্লে বরফ 
আনিস হযেছে, এবা কাই হল খলব। 


এদেশে ইলিশ মাছ উপহার দেবার ঈত্তি অলেক কাল 


থোকেউ প্রচলিত । 


5 


& 


কোন দুর্গত অনস্ীঘ-কী 


সন্দেশরসগোলীর সাথে ইছিশ মাও পাঠান হয়। দুরে 


ইভিশ মা অমনি হাসলে ভ উনহে 


নাঁতাহলে পচে 


যাবে । ভাই মাছ কুটি হলুদ এন দিয়ে মেখে মাটিব 
হ্াডীতে ভবে মহা দিকে টেকে পাঠান হয়। তাতে মাছ 
পচে ল।। আজকাল আব আরে পাঠান হজ না। 


কেবল ফাদের এ হ পভ াকুমা কিএক। দা আছেন, 


উাহাই এখনও আম্মা কটুঙ্ব বাড়ী একপে মাছ পাঠিসে 


থহুকন। আকাল বদ আসত হব্য়াদ লোকেরা মাছ 


পাঠাতে হলে আস্ত আাছই ফরফে আহ করে ভা পাঠায় 
শখ আতপ ঠান্ডায় পাঠাবার জান্তা কখন করধনও জন 
€ বর্ণ রি তা দিছে মাছ পাঠাতে 


পারে। এতে 


রআগে মাচষ খাদ্যদ্রবা, যেমন 


শআদা পক্ষাদন্ত ০৮ বলে লয়, কারণ তাছে 


মাচ-মাংস শুকিয়ুল স্থানাআরিক করত কিংবা বেশী দিও 


চ 


র্রাখত ) কিছ্তু হাতে খাছোর িটানিন নষ্ট 


এবং খুব বেশী দিনত 


হয়ে ঘোল 


পাখা য না! এখন বরুষ্ষ দিছে 


কিন চায় জমিয়ে জাখালি খাছাজুহাঃ শাকসন্তী, ফর 


টি আনেক দিন টাটকা অবস্থায় রাখা যায় তাতে 
অবশ্তা সেই শগালের সত 
"পদ ২টাবারু 
গাল বোধ হয় 7 দেখেনি তার 
সামনের প্রচুর মাংস একমাল ব! বহু দন রাখলে তা পচে 


মাতে! 


পু 
ভিউগমলও নঈ হয় না? 
সঙ্গাকনা বেশী। 
ক্সাজ্জকাল মাছ, ভপ্িতরকার্ণী, ফল সবই বরফ দিয়ে 


ফেলে কিন্তু বেশী দিল 
বুক চিয়ে কালে অস্রধিধেও অনেক আছে । 


ঈামাবে স্ানাগ্তুরিত করা হয়। 
আজকাল 
স্পেশাল কীম্রার় বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা কারে তাত মধ্যে খাছ 
জিনিষ পাঠান হয়। অস্নবিধেশ্তলি হচ্ছে এইকপ-অনেৰ 
সময় বরুফ গলে গলে ফলাঁদির উপর জল গড়িয়ে পড়ে 
ফলে সেই জলে ফলগুলো পচে উঠে। এটা একট 
মহা অস্থবিদে | তা তাড়া আবরুও অন্থবিধা আছে 
কাস্তায্ হঠাৎ যদি বরফ ফুরিয়ে যায় তখন নিকট, 


ষ্টেশনে বরফ পাবার আন্তে গাড়ীকে থামতে হবে 


আশ্বিন 


(েশনটি ছোট হলে সেখানে বরফের কারখানা না ও 
পারে। সহরের কেন্্ুস্থলে বরফ 
এারখানা স্থাপন করে সেখান হতে যোটরভ্যানে দরে 
সর্ঝ অশে বরফ সরবরাহ করে এ অন্গবিধে কতকাতশে 
চর করা যেতে পারে । সন ৪ বরফ মিশিয়ে ঠা নটৎপর 
এলে অনেক মময় ক্ষারজনিত ঈগলের ছার! দেল গাস্টীত 
এাম্রার দোহা ক্ষয়ে যায়] তাভে আবার একটি মতন 
£ঞচ বেড়ে যায়। অনেকে প্রত্যেক রেল গাড়” এক 
ণকটি ক্ষু্র বরফের কারখানা স্থাপনের কল্পনা কদেছের। 
কিন্তু তাতেও সব অস্থবিধে দূর হয় নি। 


গাকতে প্রস্থুছের 


বরফের এই অনস্থবিধেগুলো বিবেচনা করে মাচযের 
মনে স্বভাবস্তঃই গ্রন্থ জাগলো কি করে-এযন জিনিষ 
দিয়ে ঠাণ্ডা উৎপন্ন করা যায় যাহতে তরল পদার্থ বের 
হয়ে খাদা জিনিষ পচাবে নাঁযা হতে রেলের কাদ্হার 
গর হয না, ধা তাড়াতাড়ি ফুরায় না। 
মিঘা, রুল সালফারুডায়োক্সাইড প্রভৃতি দিয়েন ঠা! 
স্টপ করুবানু চেষ্ট] হল। 


তরুল এযো- 

এই তরূল পদাথগুলো বায়ব- 
াকাঁকে উড়ে যাবার আগে খানিকট! উত্তাপ এর ছিনিঘ- 

পু তে নিয়ে যায়, তাতে এ 

থাকে! 


৭) 


ছনিম কুয়েত ঠাপ হতে 
কিন্তু এ প্রক্রিয়াও তেমন সুবিধাজনক নয়) 
অবশেষে শুকৃনো বরফ আবিষ্কৃত হওয়ায় এসব অন্ভুবিধে 
দুরীভূত হয়েছে । 


শুকনে। বরফ বং টা £0৪-এর বানলাঘ়নিক শাঘ হচ্ছে 
৪0116 0810020-010219 বা কঠিন কার্ধনভায়োক্সাইড ।- 
একে শুকণো বরফ বলে--কারুণ, 
গলালে তবুল কার্দনছায়োন্সাইন্ছে 


একে সানাতিণ চাপে 

পরিণত না 
তৎক্ষণাৎ বায়বীয় কার্বনভায়োক্সা্টডে পরিণত তয়। 
ববুফ গলালে জল পাই । জল 
কিন্ত বরফ হতে সবাঁসবি বাম্প পাই নে) 
সাধারণ বরফ শুকৃনো বরফ নয়। 

1010-06 বা শুকনো বরফ প্রন্তুত করবার রতি 
বিশদরূপে বর্ণনা করা এস্থানে সম্ভব লগু। তবে এটুকু 
জানতে হবে, কঠিন কাঞ্পনভায়োক্সাইভ প্রস্তর করতে 
প্রথমত: কার্বনভায়োক্সাইভ গ্যসকে বিশ্তদ্ধ করতে হবে 
তারপর তাকে নির্দিষ্ট ভাপ (০0260916900) ) 


হয়ে 
কিন্ত 
হতে পরে বাপ পাঠ । 


সেই ছনো 


শুকৃনো বরফ 


৬৭৭. 


পাপা পাস পপি 
শোপিস পেশা পপ শপপপ 


পরাস্ত ঠাণ্ডা? 


তিরুল করা হয়! 


করে 


এবং উপযুক্ত 


এইকূপে তরল 


চাপ দিয়ে তাকে 
কার্ববনডায়োক্সাইড 
বাছবীয় কার্কনভায়োক্সাইডকে তরলীকত 
নারি হন্ সেই 
হয়। 
সেখানে উহাকে আন৪ ঠ1জ। করে এবং চাপ দিহ়ে কঠিন 
করাত: 
বরফ তৈরী হয়! 


পানা যায়। 
করবার জণ্চে আছে । 


কার্কুনডায়োক্সাইডকে নিদ্দিষ্ট 


ভাব পর 
তিবুল গ্রে নেপছা 
একপে বিন কার্কন ভাগোজ্সাইদ বং শুকনো 
কনো বণ্ফ ইইকথণ্ডের আকারে 
সরবরাহ করা হয়। শুকনো বরের দাবা কি কি সৃবিখে 
হয়েছে তাই এখন বলছি । 

প্রথমেই ত ইহা শু, সাধারণ 
1 তরল অবস্থায় রূপান্তরিত নী 
বায়বীয় আকারে বূপান্্রিত হয়। সুতরাং জল গড়িয়ে 
খাঁগাদি পচবার যে অস্থবিধে তা সহজেই দুরীভৃত হয়। 
আর এভতে যেগ্যাস বের হয় তা বের করে দেবার 
জন্যে পাইপ থাকে । আবু এই গ্যাস খাদাদ্রবোর সংস্পর্শে 


যদি৭ শুকনো বরফ কঠিন, তবু 


এব এক সুবিষে হচ্ছে 


চাপে ইহ হয়ে সরাসরি 


এলেও তা] নই হস না 


দি দে, শত মর ৬ 
এক, গে পেন আকাকে কাটা যেতে হা 


পারে। 


খযুকারি নিন সাদিক গান এব একটি মহা 


ঘবা নয়ু। 


আবিদে হচ্ছে এই যে গাপ বে? হমু তা 


যতক্ষণ থাদা দন্ত উপর থাকে পতক্ষণ বাইবেন টান্াপকে 
খাদোর ভেতর ঢুকছে দেয় না। বর্ষে কল দিয়ে ঢেকে 
বাধলে ঢা ফেমন বরুফকে বেশী গলছে দে না সেইরূপ 
এই গ্যাসও কগ্ছলের ন্যাঘ শিবের শুদ্ক বরফকে "যার 


বায়বীয় ভতে দেছ না। তাতে এই স্ববিপে হয় যে, একটি 


গাড়ীতে 
করে তার উপতে নিদিষ্ট সাক শস বরফের খণ্ড দিয়ে, 


মাংস, মাছ, শাকসন্ডি ফল মূল ইত্যাদি পূর্ণ 
অনেক দর অনায়াসে নিছে যাকয়া যা কারণ প্রথমতঃ 
যেটুকু শু বরুণ হাদবীঘ ভগ 


আবহ আব ববরুফ ন্ট হতে দেছু 


ভীভাহ কঙ্ধছেত। কাঁজ্ছ কনে 
এক পাউগ্ড সাধারণ 
তথানি কাজ কনছে পাবে, এক পউদ্ড গুদ 


না 
ববুফ এদ্দিকে ষ 
বরকু তাবু চেগ্ছে আনেক বেশী ক্কাজ করতে পাবে । 

সাধারণ চাপে শুষ্ক ব্ধফের উত্তাপ খুবই কম। 
চন এ সাধারণ বরফ মিশিয়ে যতটুকু ঠাণ্ডা উৎপাদন করা 
ষায় তার চেয়ে অনেক বেশী ঠান্ডা শুধু শব্ধ বরফ হতেই 


শা 


৬৭৮ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৩ 
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পাওয়া যার । কোন যস্ত্েয বাবহার নাং করে ৯০ ডিগ্রি 
সে কিংবা ভানু চেয়েও কম উত্তাপ এর সাহানো স্থষ্টি করা 
যায়! উত্তাপেরু পরিমাণ সহঙ্গেট ইচ্ছাদীন পাথ। ঘাম! 
গাড়ীতে কিংবা থাগ্/গারে যতটুকু ঠাণ্ডা দরকার সেই 
অজুপাতে বরফ ব্যবহার 
সাহাযো খাদাদ্রব্য স্থানান্তবিত করতে কম স্থানে এবং অল্প 


ওজনেই কাজ হাসিল হ। 


করলেই হ'ল। স্তন ইহার 
এ তৈরী করতে খরচও বেশ 


কম। সাধারণ বরফের অদ্ধেক কিংবা তিন-চহুখাংশ 


থবচেই শুক বরফ তৈরী করাযাহ। আব কান্ধণ ডায়ো- 
স্কাইড, ও সারা পৃথিবী জুড়েই আছে। 

যেকোন আকরু হতে কার্বণডায়োক্সাই ড গ্রস্ত হোক 
না কেন তা হতেই শুক বরফ তৈরী কর! যায় 
কেবল সব শ্ষেব্রেই ওকে বিশোধিত করে নিতে হাব। 
শুদ্ধ বরফের আর অনেক বাবহারু হচ্ছে, যেমন আইস্ত্রিষ 
তৈয়ারীর অগ্ত এবং গাড়ীতে করে ইহার সরবরাহের জন্য । 
জমান খাদা স্থানান্তরিত করবার জনো ত এব বাবার 
আছেই । পাতু নিষ্বাণ কারখানায় এবং বৈছাতিক কাজে 


শরক্ধ বএফ লাগে । শুষ্ক বরক হত যে কার্বণডায়োকাইড 
বের হয় ত. খুব নিশুদ্গ। সেজন্যে এই বিশুক্গ গাস 


মদ্াজাশীয় পানীয়ে বাবজত হয়। তার পর যেসব খাদা 


কার্দণড'হোক্সাইড গ্যাসে পচে না তাপ এই বিশ্তদ্ 
গ্যাসের মপো বাধা হয়| আঞ্চণ নেবানোর কাযো এবং 
ডাক্রারীতেও এর ব্যবতার অনেক 1 রেডিও টিউব (8010 
(06) এবং নিয়ন লাইট (০০ 10118) প্রস্থত করবার 
সময় বায়ুশূন্ত নলগ্ুলো ঠাণ্ডা করবার জনে শুষ্ক বরফের 
দরকার হয়। জলের কলের নল ম্বোমতের নো অনেক 
সময় শুদ্ধ বরফের সাহায্যে নলের ভিতরের জল জখিয়ে 
দিয়ে এবং এরূপে জলের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে তার পর 
মেরামত করা হয়ব যে জায়গায় ভালব, দিয়ে জল 
গ্রবাহ বন্ধ করা যায় না। শুদ্ধ বরফ আর5 অহনক কাযো 


বাবহৃত হচ্ছে] 


শুদ্ধ বরফ নিশ্মাণের একটি কারখানা সর্ব প্রথম ১৯২৫ 
খু: অবে আমেরিকায় স্থাপিত হয়। কিন্ত এই অল্পদিনের 
মধ্যেই এর প্রচলন এভ বেড়ে গিয়েছে ষে, আমেরিকায় 
এবং অন্যান্য দেশে আর৪ অনেক শুষ্ক বরফের কারখানা 
স্থাপিত হয়েছে । আমাদের দেশে কিন্তু এখনও এই 
জিনিষটির প্রচলন হয়ান। আম্চধ্যের বিষয়, কেবল 
আইসক্রীম নাড়াচাড়া করবার জন্টেই সর্বপ্রথম এই শুক 
বরফের বাবহার হয়েছিল! আজও শুদ্ধ বরফ অন্যানা 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও শতকরা ৫০ ভাগ শক বরফই 
আইস্ক্রীমের বাবসায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। 

সভ্য জগতের এই অতি প্রয়োজনীয় জিন্ষটি আমাদের 
দেশেও যাতে পধ্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তত হয়, তাই করতে 
হবে। এর বাবার আঘাদের দেশে খুব বেড়ে গেলে 
বুড়ি দিদিমা বা ঠাকুমারা দূর দেশে কুটুপববাড়ী টাটুকা 
জ্যান্ত ইলিশ পাঠাতে পারবেন। আর তা পচবার ভয় 
থাকবে না। এ ছাড়া কলকাতার ন্যায় বড় সহরে এ বড় 
বড় বাঙ্ছারে ফল, শাক্‌নম্তী সঞ্চয় করে রাখবার জন্য শুল্ক 
বরফের 11071045৮00 ০৮৫700 নেই । তা যন্দ থাকত 
হবে আর সকালের মাড বিকেলে পচে যেত না। আর 
বাঞ্জারে একদিনের বেশী শাক-সভী বা ফলগ্'লও রাখ! যায় 
নাতা শুকিয়ে যায় বা পচে যায়। তাই বড় বড় হবে এই 
সব খাছা-জিনিষ রাখবার জন্যে একটি ঠাণ্ডা শাড়ার 
ঘর করা দরুকার এবং তার মধ্যে সহরবাপীর উপ, » খাদ্য 
ধঘমন মাছ, মাংস) ফলমূল সঞ্চিত করা দার শুদ্ধ 
বরুফের সাহাধোই আজকাল ইহা একমাঞ্জ সম্ভব । সৃতরাং 
শু বরফের কারখানা সাধারণ বরফের কারধানার মতই 
তাবরতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে এবং এদিকে 
আমাদিগকে উদ্যোগী হতে হবে! তবে আমাদের 
খাদ্য আর এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না। একদিনে 
প্রচুর খাদা স্চয করে শুষ্ক বরফের ঠাণ্ডা ভাঁড়ার 
মান ভা স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাবে। 


ঘরে রেখে এক 


- লা শাআ 


অঞ্চযুন্‌ 


€ বিদেশী পত্রিকা হইতে ১ 


স্বাধীন চীনের ইতিহাস 


[ বর্ধমান প্রবস্ধটি অধ্যাপক হ্যারন্ড, এম্‌, কুইন্স 
লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত । মৌলিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হইয়াছিল নিউ ইয়র্কের [00078019021 00791171102 
পঞ্জিকাম্ম। জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কি করে 
স্বাধীন চীনকে তার সমস্ত ব্যবসায় বাণিজা ক্রমাগত 
পর্বতসঙ্কুল পশ্চিম চীনে স্থানান্তরিত করতে হথেছে। 
তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে |] 

১৯৩৭ থ্রীষ্টান্জের ভয়ঙ্কর ঘুদ্ধে৫ সুক থেকেই উনের 
জাতীয় গভণমেন্টের মমর কৌশলের ভিত্তি স্থাপিত হছে 
পশ্চিম চীনে পশ্চাদপসবণের প্রত্যাশার উপবূ; বাধাদানের 
জন্ত এখন এক সমগ্র রাষ্্িক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 
সম্প্রদায় সংগঠনের চেষ্টা করা হয়েছে ঘেটা আক্রমণকাপী 
শক্র সৈন্যের পক্ষে অনধ্বিগম্য ! ১৯৩৮ খ্রষ্টাের ১লা 
নহেখর জেনারেল চিঘাং বলেছিলেন । শহ্যাহকে। (মধ্য 
চীনে ) রক্ষার [পিচ্ছনে প্রধান উদ্দেশ ছিল পশ্চিগে সংগঠশ- 
মলক কাধগ্তলোর সংরক্ষণ যাতে পশ্চিমে চীনে সংবাদ 
আদানপ্রদান, পথঘাটের উন্নত করা যার, 
নিশ্মাণের কারখানা একক্রিত করা যায় এবং যাতে মধ্য এ 
ক্ষিণ-পূর্বব চীনের সব টেনিক শিল্পগুলোকে উত্তর পশ্চিথ 
ও দৃক্ষিণ-পশ্চিমে স্থানান্তরিত করতে পারা যায়)” 


অবশ 


জাতীয়তাবাদীদের কাজ ছিল পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ 
গুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে তোণ। থাতে সমুফ্রোপক্ল 
ভাগ, শিল্প-প্রধান সহরগুলো এবং প্রধান প্রধান যাতায়াতের 
পথগুলো জাপানের অধিকারে লে গেলেও অর্থনৈতিক 
প্গুতার সৃষ্টি না হয়, যাতে জ্বাপানের সামরিক আধকার 
হরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দুর না হয়। 

স্বাধীন অঞ্চলে অনেক কমলা এব" চীনের অধিকাংশ 
ম্যাঙ্গানির্জ, তায, সীসা, দস্তা, টাংস্টেন্, বমাঞ্জল (0১0, 
29075), টিন প্রভৃতি আছে; কিছুট' স্বর্ণ, কৌপা এবং 
মূল)বান প্রশ্তরও আছে । টিন হচ্ছে সবটেছে বেশী মূল্যবান 


রষ্থানী নিভদরখ্য। পক্ষেণ ইযুনানে আদিম পদ্ধতিতে 
টিনের নি পেকে টিব হোল। হয়। দেস্দি, পশ্চিম 
সান্সি এবং কাংস্থতে সব্গু অঞ্চলের অপিকাহশ কলা 
পাওয়া যায়; এই অঞ্চলে যঙ্্শুজে উন্নতির পক্ষে এই 
কয়লা যখেঞ্ট বটে--তবে এই কয়প। উৎপাদন ব্যাপারে 
এখনও আধুনিক পদ্গ?ত প্রয়োগ করা হয়ল । জেঙোয়ান 
(38০01১0), ইযুনান্‌ এ কোছেচোতে মথেষ্ট সংরক্ষিত 
কষুল। আছে , তার সাভায্যর বন্থশিলের গ্রমারের যথেষ্ট 
পাবে। 
সংরক্ষিত লৌহ আছে । কাছেই বিউতভাবে মন্ত্রশিজের 
প্রসারের অনয বর্ধমানে চ্ছাপাপীদের দীন ইয়াংলি নদীর 


সুবিধা হছে গ্বাদীন চীনে কিছু সমান মান 


তীর বর্ত প্রদেশের কয়লা কত সস্থ। আদানগ্দান পদতির 
সঙ্গে স্বাধীন চীনের পশ্চিন এব দশ পশ্চিঘাধলেস 
কয়লু এ অঙ্গাগ্ খানজধব্োে। পশ্যিলন একান্ত প্রো, 
জনীয়। বৃতমানের গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে পূব জে 
চোয়ানের লৌহ খনিগুলোতে ভয়ানক চাপ পড়েছে । 
স্মগ্র চীনে? সংরক্ষিত ভামের পারিখাণ কমা ইদুন নেই 
যা কিছু ভাত্র পাঞ্িছা যায় দঈগচোয়ানের সবণ-কুপ 
মংখ্যায় অনেক এবং তাদের উতৎ্পাদনী শক প্রচুর। 
বাবসারিক গুরুতপুণ কোন পক্টোদিয়াম কূপ অথনঞ 
আবিষ্ষত হয় লি; থে কয়ট। কূপ এ পথ্যপ্ত দেগ। গেছে 
সেগুলে। স্বাধীন টানেন সেন্সি, কাং9 এবং কৌোচেয়ানেই 
অবস্থিত । 


স্বাধীন চীনের অধিকৃত যে-সব অঞ্চলের হিসাথ 
পাওয়া যার, ভান থেকে দেখ। যার যে, কুষিকাধে পধুক্ত 
জমির পরিমাণ শতকরা 
কোম়াংসিতে শতকরা ২২ পযস্থ আছে পুত্রাণে: প্রদেশ 
গুলোর মধ্যে জেচোয়ান্‌ হচ্ছে বৃহভম-াকম্ত এই 
প্রদেশটি ফু্ধের বাগান এবং ফপের বাগান সমান্বিত 
ভাগ 
২৬টি প্রদেশের শতকহী ১৫ ভাগ জমির থেকে এই 


কোয়েহইচোতে ২৬ থেকে 


শত ২৫ জমি মা কযিকার্ষের জন্তে ব্যবৃগও 


ভয়। 
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বিভিন্রতার কারণ এই থে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আপিত্যকায় 
খুব পাহাড় পর্বতের আধিক্য । 

কৃষিজাত দ্রবোর উৎপাদন-বুছি জাতীয় গ হর্ণখেন্টের 
অন্যতম এরধান উদ্দেশ্য) এই উদ্দেশে জাতীর গভ্ণমেণ্ট 
পরিকল্পনা করেছেন এবং তদনবার়ী কাঁজ5 করুছেন। 
চীনের শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিকরা দগিণ পশ্চিমে চলে আসাদ 
গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টার খুব সভায়ুতা হয়েছে । এদের 
অনেক লোকই বিভিন্ন সমস্তার নিযুক্ত হয়েছিলেনশ 
যেখন তূলোর বীজ ও রেশমের গুটিত উন্নতি, উন্নত ধরণের 
ধান, গম এবং অগ্তান। অনেক গ্রকারের ফলেক চাষ, পশু- 
পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে ৮1 উৎপাদন এবহ নাহ (উট) 
এখন তাবু? এবং 


তৈল উৎপাদন প্রভৃতি । খাছ্যদৃব্য 


অন্তান প্রাকৃতিক দ্রবা উৎপাদনের গ্রজোজনীয় কাজে 
তাদের আবঙ্ধার প্রয়োগ করতে দনোনিবেশ কৰবেছেন। 
আগে যে সন জমিতে আফং দিব ভামাক বানা ভাত 
এখন সেগুলোতে গ্রটুর কলাই উৎপয় হু ইযুনান্‌ 
কোয়েটো এবং স্ষেচোর়ানের নতুন যন্্রশিল্প গুলোর নো 
তুলোব চাষে উউসাহ দরগচা হচ্ছে এবং উন্নত ধরণের 
তুলো পাপুয়া যাঁচ্ডে। উতিমধোই গভণমেনটের কফি 
খণপহ ডমত নরংখর বড ডি বগের ফলে অনেক বো 
গশপমেণ 


উৎপাদন-পরিনাণ বুদি পেয়েতে । জেচোয়ানে 


থেকে বেশখের চাষের সাহাযা করা ইচ্ছে এবং ফ্ধকদের 
বিডি পদ্ধতি নিম শিক্ষা দেলয়ু। শঙ্ছে | অধ এব* পুথ 


অঞ্চলে বয়েকটি শমাধকত ভুদেশের সম্বন্ধে একই 
কথা বলা চলে । টা: এবং আন্কানা শাফসজাজাত তেলের 
দিকেও হইরূপ মনোযোগ কছী হচ্ছে । 

বত দানের জঙ্টে স্বাবীদ চীনের যন্বশিজ পধানত ছোট 
এবং অকো্জীক হাতে বাধা; নত সধ-শিষ্প গড তুলতে 
সময় লাগে এব ভালভাবে স্গ্রপ্র না খালে, জ্ঞাপানী 
বোমাকি বিমানসমুহ বড় বড় কারধাশা ধ্বংস করতে 
পার্রে। ই সমসায় সমবায় নীতি প্রমোগ করে উল্লেখ 
যোগা ফল পাওয়া গেছেযদিও প্রাপ্ত মূলধন অগ্রচুর 
এঞিলিয়ানক্র কম। 


এবং "শিক্ষিত জাপান-অনদিকীত 


অঞ্চলের দিৰউবতী লভর বকে যন্তপাতি সবদিয়ে এনে এবং 


আশ্রয় প্রুধী শ্রমজীবী, কুলি এবং ককের মধ্যে থেকে 


মাড়ডরীম 
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শ্রমিক সংগ্রহ করে, সেন্সি, হুনান, কিয়াংসি, কাংস্থ এবং 
অন্থান্ত প্রদেশে গ্রাম্য কারখানা স্থাপিত করা হয়েছে 
এবং সেসব কারখানায় লৌহ-যন্ত্র মোজা, সাবান, 
মোমবাতি, ময়দা, চামড়ার জিনিস, কার্পান এবং পশম 
বস্ত্র, কাগজ, কাচ প্রভৃতি শি্াণ করা হচ্ছে । সমবায় 
কারখানাসুসো থেকে প্রচুর পরিমাণে ছোট মেসিন্গান 
সমবামী কমীরা একত্র কাজ করে এবং 
তাবা নিজেদের নির্বাচিত 


তৈদী ভচ্ছে। 
তারা অল্প গ্রতিদানেই সন্ত । 
পরিচালকদের যারফৎ কারখানাগুলো পরিচালনা করেন! 
এই আন্দোলনের আশা এই যে এর সাহায্যে সৈম্তদলের 
সইবপ্তাহ কায চালানো যায়, বেসামরিক জনগণের 
প্রয়োরন মেটানো যায়এই ভাবে জাপানী মালের উপর 
নিশবুতা কমছে মা -জ্রনগণ কমনিত এবং সন্ধষ্ট থাকে 
এবং অগ্চথায় ধের মাল জাপানীদের কাছে বিক্রম কার 
কিবা জাপানীদেপ ছার! বাজেদ্সাধ হবার সগাবনা থাকে, 
তার জগ্ঠ ঝাপ খুজে পায়! যায়। স্বাদীন চীন এবং 
অধি্টহ অঞাসাএই উদয় স্কানেই সমবায় কাবুখানা গুলোর 
বাজ চল । 

খান থেকে কয়লা এবং লৌহ উত্জোলনের জন্যো এব* 
অন্বশস্বাপি শিাণের জনে সাপ্তি প্রচুর পরিমাণে বন্দি 


আমদানী কপ! হচ্ছে) এর থেকে মনে তয় যে যে বৃহত্তর 
পরিধিতে যন্তধ্াশলের উপ্নভাবধানের প্রচেষ্টা চল্ছে। 
রাইফল্‌, মেশিনগান খবং ছোট ছোট ক্রু বুক 


নিমাণকারী কারবালার কাজ চল্ছে। পুবাঞ্চলের সহ 
গুলোর খেকে অনেক টন খশিসঙ্্গীর এবং ধাতুবিদ্য- 
ব্যয়? মন্কাদি দারিয়ে এনে হনান এবং জেচোয়ানে পুনঃ 
গঙণমেপ্টের সাহায্যে এবং পার- 
কল্পনায় সাধারণ যঙ্থ, বৈহ্যতিক যন্ত্র, রাসামুনিক দ্রব্য, 
কাগন্দ, বন্ধ, চনাধাটির পাত্র এবং অন্ান্ত প্রয়োজনীয় 
জিন্স তৈরী হচ্ছে। 


স্থাপিত করা হখ়েছে। 


যানবাহনঘটিত জ্রবিধা সধাপেক্ষা বেশ প্রয়োজনীয়, 
কেননা এদের সাহাবেই অগ্বশ্থ, ট্রাঙ্গ, পোট্রোলিয়াম্‌ 
এরোপ্রেন এবং অগ্ঠান্ত সামরিক ভ্রব্যাদি আমদানী করা 
হয । তাছাড়া সেনাবাহিনী এবং বন্দুক প্রভৃতি স্থানাস্তরে 


নিয়ে যাবার জন্টে, বুসদ এবং স্থানীয় কারখানাজাত 


আশ্বিন 


নঞ্চয়ন 
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ঈ্যাদি বিতরণের জন্যে এব বৈদেশিক কাণিজোর জনে 
»উদ্ধ ভ্রব্যাদি রগ্থানীর জন্তে৪ যানবাহনের প্রয়োজন। 
এই ক্ষেত্রে বেশ স্পরিকলিত প্রচেষ্টায় কাছ চগেছে এবং 
চল্ছে। কয়েক হাজার মাইল মোটর চলাঠগের রাত! 
তৈরী কর্পাকিংবা সংস্কার করা হয়েছে এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক শ মাইলের বেশী রেলপথ নিষণণ কর! 
না হলেও, রেল পাওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি রেলপথ বৃঙ্গির 
চেষ্টা চল্ছে। ইয়ুনানের কুম্মিং থেকে রেছুনের ব্রিটিশ 
লাইনের শাখা প্রান্ত বর্গের লাপসিও পধন্ত বিভ্তুত 
বার্ষা রোড? (37৮ 7500) যানবাহন চলার উপযোগী । 
এই পথটি মাত্র সাতাশ মাইল দী্থ, কিন্ত অতি শীঘ :নমিত 


প্রাসাদ 


হওয়ায় এই পথটি সন্ীর্ণ এবং অরক্ষিত বন্ধু এবং থাড়!। 
পথটি প্রায় মাট ভাঙ্গার ফুট উপের্ব বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই 
পারত্যাঞ্চলের মরা দিছে গেছে: এষ্ট 
খেকে অক্টোবর পধন্ত শীপণ বৃষ্িপাভ হয় । পথটি ব্যবহার 


সঞ্ছে মেমাস 


কপতে গিয়ে আনেক বাধ। অভিক্রধ কদতে হচ্ছে কিছ 

জনশক্তি এবং ।নমাণ এব্যাদ পাও! গেছিল ভার 
তুলনাম এ সব বাধাবিত্ব ছিণ তুচ্ছ । এপাইমাসে 
জাপানের অঈতোধে এই পথ বন্ধ করে দেবার পুবে অঙ্ধ 
শা্াদি এবং অস্তান্ত মাল প্রটুর পরিমাণে এই পদে হযুনানে 
এসে পৌছাত এবং সেখান থেকে নতুন নতুন পথ দিয়ে 
গ্জেচোয়ান, কোয়েটা এবং কোমাংপিতে যেত । এমনি 
আাবে স্বাধীন চীনের কাছে ফরাসী ইন্োচীলের সাধারণ 
পথ এবং রেলপথ বন্ধ হয়ে গেছে। 

জাপানীর। বন্ধ করতে পাবে নাঁ এমন একটি মোডির, 
পথ উত্তর-পাশ্চম দিকে জেচোছানের পঙগে দিশাকছ্াইকে 
যোগ করে তুকিস্থান_সাইবেরীয় গ্েলপথ পথপ্ত (ননিত 
হচ্ছে। এই পথটি জাতীয় ব্বাজধাপী চুক থেকে 
সোভিয়েট সীমানার [নিকটতম স্থান পযন্ত চলে গে, 
এর দৈর্ঘ্য ছু" হাজার পাশ মাইল। চু'কিং থেকে ০১২৪ 
পথে সিয়াম পৰপ্ত পথটি হুনিমিত গতি বছর বহর 
যাবত এ পথটি ব্যবহৃত হচ্ছে; তারপর কানু বাঙাল? 
ল্যাংচো অবধি এবং ভাবশ পশ্চিখে, শা শা মাইল পযন্ত 
এ পথটি পায়ে ইটা! পখের মত এই পটে এমন 
গিরিবর্ আছে যে গুলো সমুপ্রতল থেকে দশ হাজার 


অনেক 


ফুট উচুতে অবস্থিত । তা” সত্বেও এই পথটি ক্রঘ বধ মান 
কামান বারুদ, পশম, টা, পশুলোম, চাখড়া এবং উটের 
লোমের ব্যবসায় চ্গাচলে খুব সাহাধা করুছে। এই পথে 
দুঃসাহসিক অভিনানে উট, খচ্চর এবং মোটৰু লী একক 
সহযোগিতা করে । 

পিন্কিয়াং নামে চীনের একটি প্রদেশ হলে এবং 
এখানে একজন চীনা শাদনকত৭ থাকলে 4 এই প্রদেশটিতে 
সোঁভিগ্েট ইউনিয়নের পাই্ইনৈতিক এবং অথনৈতিক প্রভাব 
প্রচুৰ এবং মক্চোর দটাতেই এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে মাল 
চলাচল গত বপন্তকালে (১৯৪২) পিন 
কিয়ায়ে রুশ সাপের চলাচল দেখে মনে হয়েতিন যে, 


পসুব হয়; 


ইতি পরের বৃহর বঙ্গোলিয়ার মত সিন্কিমাংও সোতিষেট 
যুক্তরাষ্ট্রের অঘোষিত সত্য হয়ে দাড়াবে রখ যুদা? 
এবং যুদ্ধ পরাধর্শ বাতাদের মুলা হবধূপ স্বাধীন চীনকে হত 
বৃহৎ অথচ তার স'্জ ঘনিষ্টভাবে সংঘুক্ত ন্ধ এমন একটি 
প্রদেশ বিসজন দিতি হচ্ছে । কিন্তু তার পিপাবংচ্ছ॥ 
স্বাদীনতার উদ্দেশ) এ মুল্যের উপযুক্ত বৈ-কি। 

৬ 


“আমার বাঁড়া ড্ুথে গেছে” 
[ তহখাল শ্রধঙ্টি সি9 


১২ন (01815901710) 


নানক মীন আগ বারে (000500৮2000 (৮৮৮৮ নামক 
গ্রন্থ থেকে সাগুহীত জাপান সানির বিফ মে নটর 


সামাগ্রক যুদ্ধ চালাচ্ছে হাভে আগহাছু চীনগা পাদ 


ছুর্বস্থার অন্ত শেঠ । জপানীত অনেক মমম। বড় বড 


নদীর বাদ ভেঙে দিযে গ্ামাঞ্চম আনবে বেস] 


দুর খেকে বগলে দেয়াল পাদ! টে স্ইবুকে 


অনন্ত সনুজর বুট ফু নৌকার মতি বান হম সাবটিএ 


চাযদিন জলে ঘন কেবল আহবেতি উত্তর বিকটাম 


ধিয়ে মাঝে যাঝে গাছের আগা, আালোকত 
এই আঞচসট। 


মানুষের কষ্টের করুএকাহিনী 


দেশের উপৰ 


কিবা থে হাদি দেগ। 


শত 
উচ্চভঁসি। মাঝে মাঝে 
বহন করে আসিবাবের ভাঙডনাডা টুকরো ডপকে হেসে 
এঠে। প্রাতঃকালীন আকাশ পুপন্ধ মেঘে হ্াওজা এবং 
দৃঃ চক্রবাপকে বঙ্ঠারু আপ থেকে বিচ্ছি্ধ কছে দেখবার 


উপার নেই । বাতাসে ক্সীণ হলেও তীস্ষ বুলেটের শব্ধ 





৬৮২ | 


শোনা যাচ্ছে। হত যন্ত্রণাদায়ক স্বৃতি থেকেই শব্দতার 
জন্ম হয়। কিন্তু তাতেই শরীরে কাপুনি ধনে যায়। 
যুদ্ধ চলার সময় যুদ্ধক্ষে্জ দেখা ভয়ঙ্কর ব্যাপার শয়। 


ভীতি আসে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এখানে প্রযাটফমে। 


বিপদের ভাত থেকে কোন রকমে বেচে শত শত নির।শ্রর 
লোক অপেক্ষা করছে । তার! পশ্চিমদিকে যাবার জন্যে 
ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে । কোথায় যে তারা থাবে, ভা” 
তার! জানেও না, জানতে চায়ও না। এই বুদ নরনারীরা 
বাহন্ন ভঙ্গীতে রেল লাইনের পাশে কিংবা প্রযাটফমে শুয়ে 
আছে । তাদের পুত্র এবং স্বামীরা এখনপ গেবিলুদেও 


সঙ্গে পাবতা অঞ্চলে লুকিবে খাছে কাব মাছে জন 


সাধাতণেক নৈহদলে (00590৮8 00010) 1 বহুবার 
গুদব শোনা গেছে যে তাপ এব তাদের পৃৰপুকষের। 


নিরাপত্তার জন্তে 1চাঁতিং শদীর যে বাবটি তৈপী করেছে, 


জাপানের লামাঙ্িক বাহলী সেড। ধ্বংস কণবে। দহ 
গোরলাদের পর্রিবারগুলোকে শান্তি দিতে হবে” 


তারপরই এস ছুংখেপু রজনী বড় বড় (বপধ-স্চক 
ঘণ্ট| বেজে উঠল? নারী এবং শিশুদের “অস্হায় 
ক্রন্দন শে।না সম্্থ-দেহ লোকেরা পাথর 
মাটি, মুড়ি যা পেগ তাই দিয়ে কাধের পুৰ ধরজ। 
বন্ধ করার চেষ্টা ক?ল-আর তাদের মেয়েরা শিশু, 
গৃহপালিত মুরগী এবং অন্যান্ত মৃণাবান গিনিসপত্ নিয়ে 
ইতত্তত দৌড়াতে লাগল । এট] তাদের পলারনের তৃতীয় 
দিন। প্রথম ছুর্দিন তাঁর! অনেক কান্নাকাটি করেছিল, 
খাগ্ঠ, ট্রেন এবং বন্যাপ্াবিত তাদের ঘবে থবরের জন্য 
চীৎকার করেছে। শিশুরা তাদের পিতাদের খুজেছে এবং 
বযস্করা তাদের াগ্যের দোষ দিয়েছে । এখন তারা 
গনেকটা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দৈহিক 
দি গেকে তারা একেবারে পরিশ্রান্ত । 


গেল । 


কয়েকঙ্গন লোক নগ্র কাধে শাদা বস্তা বহন করে 
চলেছে--ভাদের পিছু নিয়েছে একদল লোক । পিছনে 
কনুই (দিয়ে সোকেরা পথ স্ট্টি করছে। ভীড়ের মধ্য থেকে 
একজন যপা বয়েসী নারী ভার হাড়-বের করা হাত ছুটি 
বিস্তৃত করে উদ্দিগ্ন ভাবে চীৎকার করছে ঃ পাকন্ধ মহাশয়, 
আমি আমার কাড হারিয়ে ফেলেছি।” তার বলীরেখাস্কিত 


মাহরাম 





১৩৫০ 





গাল বেয়ে চোখের জল নামতে সু করে এবং হাতিগরেত 
বিশৃঙ্খল তার চুল শক্ত হয়ে ওঠে। ইতিপৃবেই মাছুঃ 
বিহানো একটা উদ্মুক্ত হানে লোকগুলো থাষে: 
বস্তাগ্তলো খা:ল কা হয এবং ছোট ছোটি বাদামী নুঙের 
অতি সাধারণ রুটি সব মাছুনে গড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই 
একটা ছোট টিলা মঙ কৃষ্টি ইয়। আরও লোক এসে 
জড় হয় এবং অনেক প্রক্কারের মাছও এসে সেই স্থানটিতে 
ভীড় জন্মায়। 

জাণ-বর্মচারী ঠেকে বলে £ “প্রত্যেক দলের নেতাব। !5 
তালা যথাশত্র শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাড়ান প্রত্যেক নেতার 
পিচ্ছনেই কছেক ডন করে ক্ষুধা মুখ খোলা । 

“পাচ একে পা পাঠ ছুশ্ণে দশ, তিন পাটি 
বিবর্ণ 
শন্ীম৭ 


শাহ! কণে। 


চোখদিলে। 





ভাবে লোতের হতিখশোতে 


করে এপ সলাত তাজ জালে চিবুকপ্তংলা বঠ, 
হয়াং-আআন্- এ একজন লাস তার অংশ পেয়েছে | 
দে তার ছেঁড়া পোবাকির সামনে লেটা তুজে ঘরে নিস 


মনে বলে £ "মামি আটিষছি বহসর বে১ ছি আখি 
বৃথনন একপ লি মানকাহধম দেগি নিও সে জিলিড় 


করতে করতেই রুটির টুহরোগুলো অর করার জনে, 


ছেড়া পোষাকেত মধ্জো হাত চালার! সে তান মুখে 
এক হরে টোল দিয় এবং সামলে ঝুতিব পড়া তার 


বৃকেল ভাডগ্তগে। আশপোলিত হতে থাকে । 


নামহীন একটি সমাধির পাশে বসে শছে একটি 
যুবতী! কোল কতে সে একটি শিশুকে আদর উপ । 


শিশুটি সলোতে তার ঝুল-পচা শাখল শ্বনছয় ছিছে 
টানাটানি করছে এবং ছুগ্ধহীন নলের বোটা সিখ্যাই মুখ 
লাগাচ্ছে। 


ইভিমধ্োই তার শোখ ছুটি হয়েছে জ্যোতিহীন। নিগ্গের 


মাধের বয়েস কুড়ি বঙ্গনের বেশী নয়) বি 


উত্সাহ দেখানো চনে উদস্থক একটি সবুঙ্গ মাছি_বারে 
মাথাটায় ফোড়া 
আর ঘা। শিশু উত্যক্ত হয়ে উঠে ভার পাতলা কালে! 
মুখটি ফিবায় এবং আাজভাহে চায়। কিন্তু তার ছোট 
বান্টি অধ উভালিত করতে না করতেই মাছিটা সব 
বুঝে ফেলে এবং উড়ে গিডে নিবটস্থ একটা ঝোপের কাছে 
অন্য একটা নর-স্তপের উপর বসে। 


বারে শিশুর মাথা; উদ্ড় এসে বদছে। 


সন 


আশ্বিন - 





8৮, রা 
বদ্ধ স্টেশলমাস্টারবে দেখতে পেয়ে লোকে উদ 


ভাবে প্রশ্ন কে £শকগন ট্রেন পানিয়া যাবে চপ দেখত 
চাঞ্ীএবের কোলে একটি পীচ-হুয় বছবেক শিশু 


দিদি 








গায়ে পুভীন জ্ঞামা-মাথাবু দুই পাশে কঠিন চিন্ত সঃ 


সুতি । 
হাবু কানের পিছনে গোলাকার কালো স্সান্ততণ বিশু 
হমঙ্থৃর কীদছে; ) 

“মাল পঙ্ছন করার ঘনেব বাইকে কোন জর উন? 


মা এই শিশুতক ফেলে গেছে ?” 

কেউ এগিষে আসে লা আছো জলে শিশখটির মুদ 
এত বিকুত্ৎ যে জআাকে চেলাই মুস্কিল । সেশন আনুন 
তাঁকে একটা সাইনবোর্ডেহ পাশে নামি লাখে । গম 


তাবু চোখে জল কম কিন্তু কান্নার বেগে কার ক্রীপ টি 


কাপ । 


এনজন জান কর্মচারী পৃদ্দেবু তিনে একপ্াজ 

ভাতের মণ্ড দে বদ্ধ ভীাতক খাশফাছে বসে শিশুটি 
দ্বার শ্ুকনে। মুখ খুলে সম্বন্ধে গিলতে থাকে । 

দভোমার পদবী” কফি [সি স্টেশন মাস্টার প্রশ্র বনু! 


ভেলেটির চোখের ক্লে হার বিশৃঙ্খল দাড়ি হোছ!। 
শিশুটি শন দিতে ভার দিকে ভাঁকায় এবং শাবান খাবার 
পারের দিকে আ্কে পড়ে অমুলা পেইটিকে হোই 
বেলুনের মত তি করা হচ্ছে । যখন পান্রের নলাদিশ পয 
আখ ল দিমু 


খালি হায় আদ, সে দীর্গশ্াস 


মৃগ 


গেলে। 


এগন ভার চারদিকে ধিপ্বে জড়ানো 


মুদ্ সে 


অপারুচিত লোকাদরু দেখছে থাকে) হঠাত সে মাগ! 
নগাগ যেন তার কোন কিছু মান পাড় গেক্ে । দে বঙ্গের 


গলা জ্ুডিয়ে দা'বে কের এসে £ মাহি মাকে চাই । আমি 
মাকে চাই 1” 
স্টেশন মাস্টার শিশুটিকে উঠিয়ে প্রশ্ন করে £ তাত ভগ 


বেচাবি, বল্তো তৌর বাড়ী কোথায় ?” 
শিশুটি চারদিকে ক্ষণকাল ভাকায়। 
খাপা্টা বুদ্ধের বগলের নীচে ঠেসে দেয়। তার ছোট 


তারপত্ত দে 


দেহটা ভয়ে কাপে । 
“আমার বাড়ী ডুবে গেছে!” 


গণতন্ত্ের অগ্রি-পরীক্ষা 
- বর্তমান প্রবন্ধটি ই'লগের অন্থতম তো মনীদা একা 


হাঈনীতিবিদ অধ্যাপক হারক্ড, জ্ষে, ল্যান্কির লেগা। 


সপ্যন ১৪ 
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৩ বিচে নিটল 07 50০০ পঞ্জিকা থেকে 


সংকলিত! ঠরক্ষরিত। অধ্যাপক ল্যান্কি প্রমাণ করতে 





'ন থে উভলী-লিবোধী আন্দোলন মারঈ গ্ণ-তঙ্র 


এট! সাবান জানের বালক হে যুদ্কালে ইংলগু এবং 
আসি ইজুদী-বিকোধ রেড়ে গেছে কিন্ছ এটা থে 
সপ যেশ্রেণ নিজেদের বাগ সহজ্জ নির্দেশ কোন দোষের 
পাজেন উপবু চাপাতে গাম, আদেছ মাধ্যই সীমাবদ্ধ ভা 
মম । যুঙগের পুবে অপিবাসীদেতু যেসব অংশের মন্যে এন্ধ্রপ 
মনোভাব ছিল না বলছে চলে, ভাদেন্ মপ্যেও এসনো 
ভাব দেখ। ধিখলেছে--শেমন বাজনীতিবিদ্‌, শাসনকত্তা, 
গৃহকর্বী, বাবসায়ী, সামাজিক কী এবং সাগবপাবের 
সবের হোটেলবক্ষকদের অপো। এদের জোর কারে 
চেপে ধরলে, বেশীর শাগ লোকই স্বীকার করবে যে, এ 
কিন্ধ বেশীর ভাগ লোকই 


আবারু এ পরুণেরে মানাবত্তিগ আবির্ভাবের আন্যে একটা না 


পণুণের মলো কার আযাঁক্িক | 


একটা অজুহাত নিয়ে তৈরী থাকে । 

ব্্ পরণের মবসুক্তি গুদরশশন করা হয়ে থাকে; 
ইভদীরা লিখি সামরিক শ্াযাটি অর্জন করতে পানে নি 
কাঁদে? দোষ দেওয়া হয়ে খাক। কোন কোন 
সুদী চোবা বাজারে অংশ গ্রতণ কবে বগে ভাদের দোষী 
করা হয়। কারা নিজেদের ছুর্টাগোর বিরুদ্ধে প্রাতিবাঁদ 
কনে আকাশ বানাদ পর্ণ কার বালন তাদের দোষ দেওয়া 
ভয়! আন্পাতিক বিছারে বড় রকমের ইভ্যাকুয়েশন 
কারে তাবা মাঞে্টার,। লীড স্‌ এবং লগুনের পূর্বাংশ 
থেকে গালে শি বিমান আকুমণের হা থেকে সাতে 
হোয়ান্চে সালেও নদের দো দেলয়া হয়! কাবা মন্ত্রীদের 
বিরুক্তিপ উদ্রেক করে, কেননা আবুবদের সঙ্জে আমাদের 
সম্পকাকে আনাই জাটিল তোলে তাদের 


কনে এবং 


ঘু্তবাষ্ট্রির বন্ধুরা আমাদের প্যালেস্টাইনের নীতির 
সমালোচনা করে। তারা শাসনকতণদের বিরুক্তি উত্পাদন 
করে-কেননা যে-সব আটিল সমস্যার স্থ্টি তারা করে, 
'হাদর অন্তিত্বের ফলে শাসন-বিভাগে দীর্ঘ গবেষণা চলে 
এ৭* পার্লাঘেন্টে অনর্থ কটি হয়।। তারা সামজিক কর্মীদের 


বিনুক্তিভীঙ্গন এই কারণে যে সাধারণ অধিবাঁপীদের সম্বন্ধে 


৬৮৪ 





প্রধুজ্য বাধাধরা নীতির মধ্যে তারা পড়ে না; তাই যে 
বিষয়ে তারা প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে এই যুদ্ের সময় 
শ্রাস্তিকর প্রচেষ্টার প্রশ্নোজন হয়ে পড়ে। তাত 
ব্যবসায়ীদের বিরাগ-হাজন এইজন্যে যে তাদের তীক্ষ 
ব্যবদায়-বুদ্ি তাদের ছুর্দম গতিকে প্রত্যেক লাভজনক 
নতুন বাজ্ঞাবের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তারা গৃহকত্রী 
এবং হ্রোটেল-রঙ্গকদের বিরক্তি উত্পাদন করে এই জগ্ে 
যে তারা যে বোভিং গৃহ কিংবা হোটেলে সমবেত হু, 
সেখানে তাদের সমট্টিগত আঙগত্োর বিশেষ ছাপ পড়ে। 
ভার! তাদের গ্ফলতীবু জন্মে "আত্মরক্ষার উৎসাহের জন্যে 
এবং তার্দের অন্তুবিধাঁর কথা জানানোর ক্ষমতার জন্যে 
এদের সবাইকে বিরক্ত করে তোলে । 

তারা যে সহাস্গভতির ঘোগা এ সত্য অশ্বভীন হস! 
নীৎসী পাশবিকভীর তারাই থে চূড়ান্ত গ্রমাণ এ সতাও 
স্বীরুত হয়। কিন্ত এ কথাও অনুভূত হয় যে চড়ান্ত 
ছুদৈবের সময় ভাবা নিজেদের করুণ অভিনয়াংশের উপর 
বন্ড বেশী কো দেয়। তারা ভয়ঙ্কর অন্যাঘের সামনে 
মর্ধাদা-দীপ নীরবতা রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে স্কুবিরাম 
নিরদ্য় অস্বত্ির হুটি করে। 

আমার মনে হম যে দুইটি বড সংস্কৃতির উত্তরাপিকারী 
একমাত্র ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান ইভুদীই আহ্গকের 
দিনে তাদের ইভদী-এছ্িহাকে বীচিয়ে রাখার জনা যে 
মনস্তাত্বিক বস্থণা এবং বেদনার মূলা দিতে হবে, তার প্রকৃত 
অর্থ বুঝতে পারে । একপক্ষে ইংরেজ এবং আমেরিকান 
হিসেবে তার একমাত্র উচ্চাশা হচ্ছে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত 
না করা--কেননা এই যুদ্ধ-গ্রচেষ্টায় জয়লাভের উপর তার 
জীবন নির্ভর করছে; অপ্রপক্ষে, যে নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ 
ইছদী ইউরোপ মহাদেশে আছে__ভাদের প্রতি আহুগত্াও 
সে এড়াতে পারে ন1) এতিহাসিক সময়ে একট! দুর্ঘটন 
না ঘটলে ভাদের তাগো যা ঘটেছে, তার ভাগ্যেও তা-ই 
ঘটতে পার্ত। ইংরেজ এবং আমেরিকান হিসেবে 
নীরব থাঁকলেপ্,। এ বিধয়ে সে সচেতন থে যে-বাষ্ট্রনীতি- 
বিদ্দেদ কমব্যস্ততাঁয় তাঁর ভবিষ্যতের গুরুত্ব সামান্য, 
তাদের কাছে ইউরোপীয় ইহুদীদের ভবিষ্যতের গুরুত্ব 
আরও কম খদি সে ইহুদী হিসেবে কথা বলে, তবে 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





আজ হাক, কাপ হোক, সে এমন এক মতামতের 


মাবহাব্মা? সম্মুখীন নিশ্চয়ই হবে যাতে সে সহজেই 
বুঝতে পারবে যে সে যাদের কাছে আবেদন করছে, 
তাদের একট! অধজাগ্রত বোধ আছে যে যাই হো'ক,সে 
একজন বিদেশী এবং সে এমন সব বিদেশীর পক্ষে ওকালতি, 
করছে যাদের দাবী কোনক্রমেই অধিকারপদবাচ্য নয়। 
সে যদি ইন্ছাদী-বিরোধের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে চায়, তবে 
সে দেখতে পায় যে সেটা বিচারসঙ্গত যুক্তির বাইরে। 
যেসব ভয়ঙ্কর জটিলততাতপুর্ণ ভিত্তির উপরে আধুনিক 
সাতায় ইনদীর! দাড়িয়ে আছে, ভার কথা সে যদি বলতে 
চায়, সে খুব সম্ভব এই দূঢবিশ্বাসই শুষ্টি করে যে সে যে- 
এতিহো নিজের সমগ্র সত্তাকে বিজড়িত মনে কবে, তার 
বাইনে পে চিবতরে দাড়িয়ে আছে? 

সে সবাই সহাচিততিশীল বিবেচনা চাইতে পারে এবহ 
মাধারণত পায়৪। কিন্। যখন সে সহান্টভূতির ফলম্বরূপ 
চূড়াস্থ কাজের প্রত্যাশা করে, তখন 
তাকে বাস 


মেসীমার মধো 
সেই সীমা সম্বন্ধে সে সচেতন 


ভয়ে এছে। ৯ র্গ দি স্ক ৮ 


করতে হবে, 
মাকাশে সথঘ যখন 
জলে, খন সে স্কানীয় অধিবাশীদের উপরে : বারেমিটানে 
যখন ঝড়ের সস্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সেবাদা হয়েই 
স্বানীর অদিবামীদের নিদিষ্ট পদমরধাদাকে ঈগা করে। 
মোটামুটি বলতে গেলে, ফরাসী বিপ্রবের স্বর্ূপাতের 
সময় পাশ্চাতা জগতের ইভদীঙ্গের বন্ধন-শঙ্খল ”:» ফেলার 
'নুমতি দেওয়া হয়েছিল; সে যে-স্বাধীনত ভোগ করুন, 
সেটা ছিল ১৭৮৯ খুষ্টাঝের পর ইতিহাসে থে উদীরনৈতিক 
বাজি ম্বাহঙ্ধের হষ্ট হয়েছিল, তারই একটা অংশবিশেষ । 
আথার সনে হয় কেউ যদি ১৭৮৯ খুষ্টাব্ফ থেকে ১৮৪৮ 
ৃষ্টান্দ পধন্ত ইউরোপে দীর্ঘ বিপর্যয়ের ইতিহাস পড়ে তবে 
এ বিষয়ে তার দু বিশ্বান না জন্মে পারে নাযে আিজাত্য- 
জনিত বিশেষ হ্বিধা, বাবসায়িক নিয়ন্ত্রণ, ধর্মসন্বন্বীয় 
কুসংস্কার কিংবা জাতীয় আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি যে-সব 
শক্তি ইহুদীদের মুণ্তকে বাধা দিতে চেয়েছিল, তারা ছিল 
সেই সংকীর্ণ শখখলাবিধানের নিত্য উপাদান--যাকে 
ফব্খাসী বিপ্রবেরু বন্যা ধ্বংদ করতে চেয়েছিঙ্স। যে 
গণতান্ত্িক সম্প্রসারণে মানুষ কুলশীল ধর্ম-বিচার না করে 


আশ্বন 


হিজেকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, 
ইহুদীদের মুক্তি ছিল তাঁরই অংশ বিশেষ! যউদিন পথ 
সামাঞ্জিক এবং অর্থপৈতিক পরিবেশ গণভাছি 
সম্প্রসানুণের অন্থকুল ছিল, ততদিন উন্দীদেরু অপিকাশু 
সংরক্ষণ সভ্যতার অঙ্জবিশেষ বলে মনে হয়েছিল । রি 
যখনই গণতান্তিক্ সম্প্রসারণের গতি থেমে গিয়েছিল, 
প্রথম কুঠারাথাত পড়েছিল এই নীতিএ প্রচেষ্টার উপরে । 
কাজেই এটা স্বাভাবিক যে" এযুগে যখন স্থৃবিপাবাদীত 
«ল হিউলার-মুসোলিনির মত সভাতা বিরোধী লোক দিয়ে 
খতি-বিপ্রব কৰিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবের সাম্প্রসারণকে বাধা 
দেবার চেষ্টা করেছে, তখন সে উদ্দেশ্য দিছি করতে 
ইছদীদের শধিকারগগুলোকেই সবপ্রথষে বলি দিতে হবে। 
ব্রিটেন্‌ ন্স্যায়েরিকা প্রভৃতি দেশের গণতাধ্ধিক মাটিতে 
প্রতি-বিরবের শজিগ্তলো আছে, ইদী 
বিরোধের নামে স্বাধীন বাক্ি-স্বাতঙ্োর বিরুছে। তারা 
লড়ছে, ভার উপর দর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করাব চেষ্টা করুবে, 
'এটা ত সৃথেষ্ট স্বাভাবিক | 


তারা থে 


7 


মু 


৩৭ 


৫ 


এটাও স্বাভাবিক, বেসব বাঈশীতিধিদ এ 


নেতৃত্ব কর্ছে তারাও মৌখিক ছা আর কোন ভিডি 
উপর শব্ত হয়ে দীৃড়িয়ে এম 
লড়তে পারে না) 
হয়েছে, তারা অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং বতমানের 
আবেগ-প্রবণ প্রচারের সাহাযো বুঝতে পেবেছ যে এই 
প্রতীকই হচ্ছে তাদের বিশেষ শত্রু । 
ধনী ইহুদী গরীবদের শক্র; গরীব ইনুপী 

শক্তু। কুষক ইহুদী ব্যবসায়ীর মধ্য দেখতে পায় ভার 
যূল্র সমতা-রক্ষার আশঙ্কা । বাবসায়ী তার মধো দেখতে 
পায় কঠিন গ্রতিদ্বন্দী । উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি 
হিসেবে ইহুদীরা এমন মব অঞ্চল আক্রমণ করে যেখানে 
_বিদেশীর্দের গরভাব থাকা বাঞ্চনীয় নয়, সাহিত্য কিবা 
শিল্পের জগতে ইহুদীরা সংস্কতিকে এমন সব এতিহোর 
দ্বারা প্রভাবিত করে, যেগুলি তার নিন্ব স্বতঃস্কত্ত নীতির 
ফল নয়" ইহুদী যদি তার প্রাচীন ধমের প্রতি বিশ্বাসী 
হয়, তবে সে খ্রীস্টীয় স্বপ্রকাশ নীতির হলস্ত বিরোগী, 
মদ্ি সে ভার প্রাচীন ধমকে অস্বীকার করে, তবে খে 


একটা প্রতীসের বির 
এই প্রতীকের দ্বার যাদেএ স্বার্থ শব 


সঞ্চযন 


৬৮৫ 





পার্থিবীকরণের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্বীন্টান জগৎ সদা জাগ্রত, 
সে তারই প্রধান চত। ফেবু উন্বিং। শতীন্বীর শেষ 
ন্থা বলে স্বীকৃত গ্রণগুলোকে পুনরল্য বিপণবদ হচ্ছে) সে 
যুগে এত্যেবেরই ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু 
অভিষোগ ককার মত আছেই । আইন্‌ হোক, কিবা 
অন্খাসনেহ ভোকু। অভিযোগকারীদে র 
তাদের অন্ুহব কছিয়ে দেওয়া যেতে 
স্বযোগের দরুজাগডুলো আবরএ বেশী করে তাদেন 
ছন্চ খুলে দে৪ছা। হয়েছে । 


ভি কাছে 


নতি আকার করে, 
পাবে যে 
ইহুদীরা নিঃসনেতে উচৈস্বরে 
এবং আনুও ভিক্ততার মঙ্ধে অভিযোগ কর্বে ; কিন্ত তাঁরা 
কথন অভিযোগ করে নি? 

'্বামি ঘষে ব্যিয়ে একাললি করুছি দেটা অতি সন্ুল; 
ইন্তদী পির্যাতমের স্দে জনসাধারণের শ্বা্বিমজন। বিজন 
ডিতি। উন্তাদী-বিযোপী আন্দোলনের পতাবান পিছনে 
নিঃসনোছে একট! আনারঙের পোষাক পরা সৈন্তদস এগিয়ে 
যাচ্ছে । 
চালনায় নিধুক্, তাদের মুখা উদ্দেশা হচচ্ছ গণতান্তিক 
যার! উ্দীদের শত্রুদের সঙ্গে 
সন্ধি করটের চা) এ কথা নং জানলেন তারা গ্রুতি বিরবের 
প্রতিবিপব 


তার দারা হা বিদ্রাঙ্ 


কিন্ধ ধে-সেনাপতির। এই সমন্রকৌশল পরি, 
সম্প্ারণকে বাধা রেএমু। 


গ্হী 


সঙ্গেই হাত চলা আক । শ্রায় ক্ষেয়েট এই 


যম অনথা দুনুবেশ গ্রচণ করে, 


হান প্রাম কষে আবার তাদের লান্কি মাহাযা পা 


সেই সব ইভুদী আকতার কাছ “থকে হারা সাময়িক 
নোঙর ফেলাকে নিরাপদ পোতাশ্রয় বলে সনে কলে এবং 
আধুনিক রাজনীতিবিদ্র। অন্যামের সামনে থে মৌনতার 
ষড়যন্ত্রে নিপুণ জাদের সেই কাছে প্রবন্ধ করে। 

সের শিক্ষা অভ্ান্ত--ইহুদীর 
ইহদী-বিরোদী 


তারাই কাল স্বাদীনতার 


তবে আমাছে: ইতিহা 


শন্র সভ্যতারও শক্ত । যারা আজ 
আন্দোননগ্জলে। সংগঠন করে, 
সাধারণ ভিত্তিকে আক্রমণ করছে! একটা জাতি নিজেদের 
বন্ধন-শৃ্খল ছি করার মতন ইহুদীদের শ্বাধীন্তার দাবীকে 
স্বীকৃতি দেয় কিনা তাই দিয়েই সে জাতির নৈতিক 
উচ্চতার মাপ করা হয়! জাতি যখন ইহপ্দীদের যগ্রণার 
সামনে চুপ করে থাকে, তখন সে জাতি তার নিজেরই 


ভবিষ্যৎ দাঁসত্ব সংগঠনে সহামতা কে 


৯৮৬ 





মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





( দেশী পত্রিকা হইতে ) 


ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদের এক অধ্যায় 

[ বভমান প্রবন্ধটি “মন্দির? 
আদ্র সংখ্যা থেকে সংকলিত 1] 

আধুনিক দুনিয়ার রাদশীতিক আন্দোলন ও 
গুলির মধ্যে 'সামাবাদ' বা "সমাজতন্ত্র বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিঘ। আছে । অন্ঠান্ত দেশের গাম ভাবুত বর্ষে 
সমাজতন্ত্র আপন হাফ অধিকার প্রা 
নাই। সামাদ বাস 
গেলেই সামার প্রথমেই মনে পড়ে জনৈক 'আখ্যাতনামা 
লেখকেন সেই উদ্ধিটি_-“*ঘমন আকাশে অযুত তার! 
আছে, তেমনি পৃথিবীতে অমুত সমাঞ্জতন্ত্র ” হাইতব্য 
সন্বদ্ধেও সমাজতগের এট বিহরূপিহাু কোন ব।তিঞ্ম 


ঘটে নাই । তছুপার ডারছের নিজস্ব উতিালিক বার। ও 
কলাহিটাও 


নামক মাদিক পত্রিকার 


য্রাদ- 


তষ্টা করিতে ছাড়ে 


মাজত সঙ্বদ্ধে কিছু বলিতে 


ফা 


জলবাষুর গুণে এখানে সমাজতঙ্ত্রেরে গতি এবং 4 


একটু বিচিত্র রকবষেএই হইয়াছে বলিতে হইতে ১৯৩৪ 
সালে কংগ্রেসের আইন অনাশ্থ আন্দোলন পাহহাদের পত্র 


হইতে আরস্থ করির; ১৯৪২ সালে কংগ্রেসেঠ কিইট্‌ 
ইয়া বা 'হাকত ছাড়া প্রভাব পাশ অবদি এই আই 


বৎসর কাল ভারতে সমাজহায়িক আন্দেলনের গতি 
করিলেত একথার পরিচ্ পাওয়া যাইবে | 

মনে রাখিতে হইবে যে এই সমট। গিগছে। ভারতের 
বাজনীতিক 
এই সমস্ছে। 


প্রধাননম প্রতিষ্টান কাগ্রেমের নিখর 
ত্ান্ত্রিকতার যুগ । 
শাসনতন্থের মধোই মন্্রিত গহণ. পথ্যন্ত করি! সাহ্াজা- 


বাদের »গ্গে আত্মীয়তা 
চিল 


ব মধ্যে কংগস্‌ সাস্্রাজাবাদী 


শিগন্ডে বাপা পড়িঘাঙ্ছিল। 
ভানু পু 


অমান্য 


১৯৩০-৩৩ সা হাজনতির ঘোর 


আবর্ডেহ সম । আইন ৭৪ সন্্রাস্নাদী বিপ্রবী 


আন্দোলনের তাহার প্রকাশ। হাবত 


স্বাধীনতার আকাঁজ্কাছ উন্মাদ তইয়া উঠিগাছিল। 


মপো ঘুবক 
পিক সম্ংজাবাদের পীড়ন-নীতিউ শেন পয জমুযুক 


হঈল। বিপ্লবী আন্দোলন উচ্ছিন্ন হইল। গাহি 


বাজনীতি পরিহার কবিলেন। কাহার হবিজ্গন আন্দোলন 
ও পল্লীউন্নগ্নের মধ্যে সেই পরাজ্জয়েরই অভিব্যক্তি দেখ! 


গেল। এই ব্যর্থতার অমানিশার মধ ভারতীয় যুবকের 


আত্ম। অধীর হইয়া একটা আশার আলোক খুঁজিতে 
লাগিল। তাহার দমিত কশ্মোন্সাদনাকে প্রধাবিত করার 
একটা পথ চাই। ঠিক এই সময়ে ভারতীয় যুবমন 
অন্ধকার করিয়া বসিল একটি অভিনব ন্বপ্নকুহক1-- 
একোধিল্টার্ণ, বা ভৃতীয় (সামাবাদী ) আস্তর্জীতিকের 
স্বপ্ন1 বাশিয়) বাশিয়” করিয়া ভাবুতীম যুবকবুন্ধ 
এবং রাজনৈতিক কনম্মিগণের কলকাঁকলীতে ভারতের 
গগন পবন মুখরিত হইঘা উঠিল। 

তারপর হইতে াঁজ্নীতিক ক্ষেজঞে গাদ্ধীক্দির অবি- 
সংবাপী নেতৃত্বে ভাটা পড়িল। 'গাদ্ধী ভাগো' আওয়াঙ্গ 
আকাশে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বন্দে 
যাতর্মণকে ছাপাইঘ়া উঠিল 'ইনকিলাবের ধ্বনি | ভারুতে 
বিশেষ করিয়া তরুণ সথাজেনু মধ্যে “রাশিয়া ও নাম্াবাদা 
দিগ্বিজয় করিয়া চলিল।  ১৯৩৭-৩৮ পালে দেখা গেল যে 
রাজনীণতি-ক্ষেরে, কংগ্রেসের ভিতর এ কাহিবে, 


ভারতের 


ভারতীয় 


বারো মানাই “সামাবাদী” । সকলের মুখেই সামাবাছা 
আহ সমাজতন্থী। হবে লেহ পুরা) কেহ বা আপা - 
কেহ সিকি, ম্বারু কেহ বা ছু, আনা সাম্যবাদী মাজ । 


গান্ধীবাদের ভার হাটে সমাজজন্ত্র তাহার আসর মাইম 
বসিল ৷ বলতে কি, তাহাদের নিকট নিছক জাতীয়তাবাদ 
প্রগতি হীন এবং অপাংক্তেয় হইয়া উদীগ । 

তাবুপর ইউরোপীর রাজনীছে ম্ভাযুদে ৭ 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেগ্গর মাসে অক্কম্মাৎ অশনি 
পাতের শ্যাম যুদ্ধের দুন্দুতি বাজিধা উঠিল। ভারতের 
দল-উপদলপ্তল পরিবন্তিত রাজনীতিক 
অবস্থায় পিজ্েদের মনোভাব নির্ধারণে মনোষোগী হইল। 
বাশিনার ভূত তধনো তাহাদের ছাড়ে নাই । 

১৯৪১ মালের জুন মাপ। ক্বঠাৎ মহাযুদ্ধের পট 
পরিবর্ভন হইল : জান্মানী রাশিয়া মাক্রমণ কবিয়ী বঙিল। 
বনু দেশের বিপ্রবী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানবেন্ত্রকে আমরা 
“সতেরো আনা সমাজতীভ্বক” বলিব-কারণ তার কমে - 
সার কৌলিগ্তের মধ্যাদা রক্ষা হইবে কেন? তিনি" যুদ্ধের 
স্থচনাতেই একটা ছুঃসাহসেব কাজ করিয়া বসিয়াছিলেন । 
তিনি বলিয়াছিলেন যে বর্তমান যুদ্ধট! গতবারের স্থায় 


ঘনঘটা 


আদিল, 


সাখাবাদ মাক! 


আঁশ্বন 


সঞ্চযন 
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আব “সাম্রাজ্যবাদী” যুদ্ধ মাত্র নহে, ইহা হইল সামাবাদ ও 
শোধিত শ্রধিকশ্রেণীর শ্রেঠ শক্র ফ্যাসিবাদের বিরুছে 
গিণতান্ত্রিক দেশগুালর যুদ।। অতএব শ্রমিক দমাদ্কে 
প্রাণপণ করিয়া এই “জন-যুদ্ধে” জয়ুলাত করিতেই হইবে। 
পাঠক আজ ভাবিতেছেন ইহাতে আর নৃতনত্ব কি আছে 
-এ রকম কথা তো দল বিশেষের মুখে আমরা অভুঠই 
শুনিয়া আসিতেছি। [কন্ত তুলিয়া! গেলে চলিবে না যে, 
মানবেতর তাহার জুনিশ্চিত ভবিষাং দুষ্টির জোরে যুদ্ধের 
স্থচনাতেই এ কথা বলিয়াছিলেন। তখন কেহই তাহার 
কথাকে আমল দেয় নাই । পৌনে ছুই বঙ্সর পরে যখন সা 
সত্যই নাতসী জাম্মানী “সাম্যবাদের খাস কেল।” সোবছেত 
ভূমি আক্রমণ করিল, তখন যানবেন্ত্র ঠাহার নিপুণ 
বিশ্লেষণ এবং স্্প্রমাণিত ভবিবাদু্ির প্ুশাসা পাঠবার 
আশায় বললেন আমিত পূঙ্জেই 
ঘটিবে। 
ফ্বাসিধাদ বনীম গণতগ্ন এ কূপটি আমার চোখে পরা 
পাঁডয়াহিল- ছাম্মাণীর পাশা আক্রমণে 


ন্যায় সেই সতাক্পেরহ প্রককাশনাজ হই 0? 


জানিতাদ একস 


১৯৩৯ সাঙ্গেই বাজোনঠিত অস্কুরেছ মত 


৩০ 
৮ 


৮ বীন 


হঙুব্রালামেগ 

(কথ চায় 
এবারে তাহার কথা বড় একর কেহ কণপাত কাপণ 
না দে যাহাহ হউক, রুশআম্মীন বুদ্ধ শনি রবগ 
“সানাব।দী”দেরই পি 


ষেসাম্াদাবাদেই বিকুক্ছে উঠার এতকাল তিনাকিসাছও 


০, শাড়া দিয় গেন। 
(বিপ্লব) করার কথা বলিয়া আাপিয়াছেন, সেই সাম্্াাবাদেও 
সঙ্গেই আন্তর্জাতিক গেছে ভাঙাগের প্রেরণার মুল উতদ 
বাশিঘার মৈনীচৃজি পাধরত হইল ভিরতীয 
কম্যুনিষ্ট পাটি” (তন অবৈধ ) বাস [ব্রিটেন হহতে সা 
বাদেধ” পেটেন্ট লইয়া! কাঙ্ছ কমিতোহুলেন।  * অতঙব 
ভাহাপদিগকে আমরা “যাণ-আনা পাথাবাদীর” গোরব 
সান্যবাপীরাপ ক 


দিতে বাধা । এই যোণ আনা 


জাশ্মান যুদ্ধ এবং ইজ রুশ চার ফলে বেবী পাডির। 


*. এইখানটায় জানিয়া বাথ! ভাল যেখকফাত সে 
ভারতের সহজ ষোগনুদ্র কোনকাতেই সাই । অহ 
ইংরাজের সাম্রাজ্য! অভএব ভারতে সামার দেখ ডে 
মার্ক দেওয়ার অধিকারী ইং সামাবাদীর। । কে মণ্লাগের 
এই ব্যবস্থা । 





লগুনের নিংদ্িশেরু 








প্রতীক্ষায় মৌন 
তাহারা একদিকে 
প্রতি নৈতিক ও যৎসাধান্য আর্থিক সহানুভূতি 
প্রদশন করিয়া সাআঙ্জাবাদেন বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাইয়া 
ঘাএয়ার শীতি গ্রহণ করিলেন । কিন্তু স্বভাবতই এবারে 
নীতিটা একটু খিধান্ত, পাদঙ্ষেপ সংশয়যুক্ত--তবু চলিতে 


গেলেন । এদিকে 


হইয়) বসিতা থাকাও চলে না, তাই 





সো ঘি 


হইবে, তাই তীভারু। যাহোক কৰি চলিতে লাগিলেন। 
আর আরু “সায্যবাদখবা”--জংগ্েস সমাঙ্গতঙ্ী প্রমুখেরা 
বাশির প্রতি নৈতিক সভ জু ত দেখাহাতে পশ্চাৎ্পদ 
হইলেন না-কিন্তু সাম্াজাবাদ [ৰরোপিত সশ্বঙ্ছে দিধাযুক্ত 
রহিলেন। 

তাখপর প্রা ঢষ ছাপ কাটি গেল । ১৯৪১ সালে 
[ডসেম্বর মাছে সইসা ইঙ্গ-রুণ চুভির মত আকম্মিক ভাবে 
ভারজের “ষোল-গানা মাষাধাদীত৮ দল ঘোষণা কগিলেন 
যে রুশ জাম্মান যুগের গলে জাস্মাকাদী অভাধুদ্ঘটা “জুন 


যুদ্ধ পরুৰিহ 5ইগ! গিলচে অভির এবার ভঈতে 





শারতের কর্তা শেগ 


বকবিনুটি দিঘু ফ্যাসিবাদকে 
প্রতিরোধক পাঠিক ভাবতে পাঁতেন, একথাটা রুশ- 
জান্মান বৃদ্ধের মুরুতেই পা বলিছ। ছয় মাস কাল বিল 
হইল কেন? পাঠক ভুল বুঝিবেন না, ভীবুতের “ষোপ- 


সানা সামাবাদীর। বৃদ্ধিবভিতে কাভারে। চেয়ে ভীন নিন, 





তাহাদের মক পর্ধাললে জ্রতজার ম্মভাবের জন্ত 
নহে, যুদ্ধকালীন ্লগথের নানা পিদ্প এযাইচ। বিলাের 
“কম্কেড দের” শিদেশ পৌগ্িতে অয্া বিলদ্বেক দরুণই 
ষাট 
হোই, হবার হইত সামাজাবাদেবু "ইন্কিলাবী” যোগা- 


নীতি-নদ্ধারনে ভাঙহাদের এই ভয়মীস কাপ বিলম্ব । 


যোগ স্থুরু হইস। 

ইতিমবা জাপান ইঞ্-আআমেরিকার বিরুচ্ছে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিঘ়ান্ে। অগ্রসপুখান জাপানের বিজ্রমু-অভিঘান 
ভারতের মনোজগভে বিছ্যুৎ্স্কুরণ করিয়া চলিয়াছে। 

১৯৪২এর এপ্রিলমাস। স্বাধীনতার পনাড়ল ভাতে 
লইয়া স্বনামখ্যাত জরীপ সাহেব আসিলেন ভা ব্রত বধকে 
যুক্ষকাধো প্রলোভিত করিবার জন্ত। তিনি প্রত্যাখ্যান 
হইয়! ফিরিয়া গেলেন। 


১৯৪২এব আগষ্ট মান। বোগ্বাই কংগ্রেসে 'ঝুইট্‌ 
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ইত্ডিয়া, বা ভারত ছাড়” প্রস্তাব পাশ হইল। নেতৃবৃন্দ 
্রেপ্তার হইলেন । তারপর সুরু হইল ভারতব্যাপী “বিপ্রবী” 
আলোড়ন । সাম্যবাদী 'জনযোদ্ধপ্ে'র “জাপানকে কুখততি 
হবে” ধ্বনি তার মধ্যে কোথায় ডূবিয়া গেল। 

এবার হইতে ভারতীয় রাজনীতি নতুন অঞ্ধে প্রবেশ 
লাভ কিল। নিমমতাস্ত্রিকতীর পথব্রষ্ট কংগ্রেস “বিদ্রোহী” 
হইয়া! কারাগারে নিক্ষিপ্ত £ইলেন।  “যোলআনা সামা- 
বাদীর” দল আন্মগুপ্চির কুহক কাটাইয়া বাজানুগ্রহে 
এবারে বৈধভাবে প্রকাশ্ত রাজপথে আসিয়া ধাড়াইলেন। 
শুধু রাজার পাণিষদ পদপ্াপ্থিএ সৌভাগ্য অপূর্ণ রহিল। 

কিন্ধ সবচেয়ে পরিবর্তন হগগাছে পরা কথিত সেই 
আধুলি, সিকি এ ছু'ানা সামাবাপীদের । কংগ্রেস সমাজ 
তশ্্ী দল এবং সাখাবাদের ধরবআাধারী অধুত দল উপদলের 
কথাই আমর। বলিতেছি । পাঠক ক্ষমা করিবেন, ইহাদের 
সকলের নাম করিবার সাধ্য আমাদের নাই । ১৯৩৪-৩৯ 
সালের মধো গান্ধীবাদের ভাটাগ সময়ে অল্পে অল্পে ভহারা 
ব্ুশিয়ার রঙে রঙ্ীন হইয়াছিলেন) এবে যো আনা নদ । 
ভাবতের প্রদেশে প্রদেশ, জেলাম় জেলায় নগরে, গ্রামে, 
হাটে, মাঠে, রেলস্টেখনে, কুলিবন্তীতে সর্বত্র 
দৃিগোচর হইতেন।  “ইঠাদের নিশান ছিল লাল, 
ইাধের আসনবসন সবই ছিল লাগ । 
ত-বটেই | হাজানে হাজারে, লক্ষে লক্ষে ভারতকে উহার 
“সাম্যবাদের” করিয়া রাখিয়াছিগেন। 
জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীবাদ ছিল উহাদের চক্ষুশুল, নাসিক 


তহাৰ। 


অন্ততঃ পালাশি- 
কল্পতানে মুখ 
কুঞ্চন-বিধান-কারী। 

কিছু হায়, আজ হহাঁরা কোথায়? নবান বষ৫ জ্ুল- 


ধারার সায় 'জাতীষতা” এ গান্ষীবাদেরশ প্রাবনে হতাদের 
ভামাইফা নিয়া গয়াছে। ঘোর ছুম্বথের নত সমাজ্জ-তন্বের 


সছ্‌ 
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্বপ্ন-কুহক তাহাদের কাটিয়া গিয়াছে! সমাজ-তঙ্জের নামে 
আর তেমন করিয়া ইহারা মাতিয়া উঠেন না। জ্াতীয়তার 
নামে আর ততটা! নাসিকা কুষ্চিত করেন না। “ইনকিলাব? 
না বলিয়া 'বন্দেযাতরম্ঠ বলিলে আজ আর ইহাদের নিকট 
জাতি-চ্যুত হওয়ার ভয় থাকে না। 


১৯৪৩এর মে মাদ। লাল মস্কে হইতে ঘোষণা হইল 
_কোমিপ্টার্ণ” ভাঙ্গিয়া দিতেছি । “ম্বাধীন” দেশসমূহের 
সাম্যবাদী ভাইরা, বাজ্জভক্ত প্রজা হইয়া তোমরা 
তোমাদের ফ্যাসি-শক্র নিধনে মনোনিবেশ কর। স্্ৃট 
“জাতীয় এক্যের” ভিত্তিতে যুদ্ধ করিয়া সমরোত্তর সাম্যবাদী 
(1) ভাবষ্য সমাজ গড়িছা তোল ।” 

এন পরে বাণিয়া ও সমাজতন্ত্রের শেষ স্বপ্র-বেশটুকু৪ 
কাটিয়া গেশ ।-তারতের “সমাজতন্বীর। সব আঙ্গ গান্ধী- 
বাদের ওলা গাডে। শুধু “যোল আনা; সামাবাদী” কম্যুনি্ 
দল এবং “সতের আন! সাম্যবাদী মানবেন্দ্রের দলই এই 
জোদাবের সপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। পরাধীন 
জাতীর স্বাধীনভার আন্দোলন ঠেকাহয়। 
ছাতগ-পীড়িত মুখ ভাএতবাসীর বুকের ভপরে ভারতের 
সাম্যবাদীরা আজ ভাতের পথে পথে “জাপানী জহু)4” 
হাত হইতে হংরাজেপ কাজ রক্ষা করিয়। চলিমাছেন, 
গামাকস্ জা পোনন !! হার রে সমাজতন্ত্র 1! 


ভারতে 


বংশ শতাব্দীর 5তৃথথ দশকে ব্রিটিশ » “তে স্বেচ্ছায় 
দাস-খত [লখিহ। দিবার জন যখন আর কেংই বড় অবশিষ্ট 


বিলেন সা) তখন এই “সাম্যবাদীরাই” অগ্রপর হইরা 
সক্জানে “দেচ্ছায় স্বাধীনভাবে স্বহন্তে তাহাদের “সাম্য বাদ)” 
দাসথত [াখ্য়া দিলেন 1-ইতিহান তাহাদের এই কীন্ভি- 
কাহিনী বড় যদ্থে বুঝে ধরিয়া রাখিবে 1১৮ 





(উপন্াস) 
(পূ্বসথবৃততি ) 
শ্রীদিলীপকৃমার রায় 


নিম্গপ বলল--লৌকটাকে যে 
গেল রে।” 

অন্সিত বলল--*তাই দূর থেকে দেখলে অনেক কিছুই 
শক্‌ করে যা কাছ থেকে দেখলে মনে হয় শুধু ষে ছুর্বোধ্য 
মনে হয় না তাই নয়--যেন লইতেও তালো লাগে ।_- 
অন্তত রৃতিলালের সম্বন্ধে একথা আমার বেশি করেই 
মনে হয়েছিল বদি ওকে কতটুকুই বা আমি জেনেছি। 
কিন্তু যাক ওর কথা-_রমার কথায়ই আমি ফিবে। 

“বলেছি রুমা আমারু কাছে গান শেখা স্বরু করেছিল। 
একটু হয়ত ভুল বলা হয়ে গেছে। কারণ গান শেখ! 
বলতে যা বোঝায়-_অথাৎ নমিতা কি মৃচ্ছনা কি অমিতা 
ষেভাবে আমার কাছে গানে ভালিম নিত ও ঠিক সেভাবে 
শিখত না। কারণ গান ওর লক্ষ্য ছিল না__ছিল উপাসনার 
মন্ত্র, পৃজার নৈবেস্ক। ওর আগে কাউকে আমি এভাবে 
গান শেখাই নি; যাকেই শিখিয়েছি প্রধানত গানের জন্েই 
বটে_-এমন কি ভঙ্জন কীত'নের বেলায়ও । কিন্তু ও গান 
শিখত গানের স্পন্দনে ওর হৃদয়ে ভক্তি জেগে উঠত 
বলে-গানের শ্বরবিন্তাস বা স্রুটি হয়ত ওর কাছে তৃষ্ণার 
জল ছিল বলে নয়। আমি ওকে গান শেখাতাম আরো 
এই জন্েই, কেন না এ নতুন ধুণের দীক্ষা, দেওয়ার মধ্য 
দিয়ে এর নতুন রসের স্বাদ পেতাম আমি। ও কখনো 
কোনো গানের স্থর নিয়ে মন্তব্য করত না উদ্ভাসিত 

হয়ে উঠত তার ভিভাব নিয়ে। হর ওর কমনীয়কণ্ঠ 

ছুলে উঠত সুন্দর হদ্য়ই-কারণ বড় গায়িকা ও ছিল না 

বটে, ক্ষিত্ত কঠের স্বাভাবিক মাধুর্ধ ও কুমারী হৃদয়ের 

অনাবিল ভক্তি ছুয়ে মিলে ওর গান কর তুলেছিল 

সত্যিই উপভোগ্য । একথা আবটাবাদের ওদের ছুএকটি 
৭ 


ভালোই লেগে 


প্রতিবেশীর মুখেও শুনেছি। ওর গানে তারা অভক্ত 
হয়েও মুগ্ধ হত। সুরের পথেই ও তাদের যন টানত 
একথা সভ্য নয়। টানত ওর ভক্তির জাছৃতে। স্থবেষ 
চেয়ে যে তক্তি কত বড় ওকে শেখাতে গিয়ে শিখলাম ঘেন 
নতুন করে। 

“আমার খুব আনন্দ হ'ত আমার নিজের এই 
বিচিত্র উপলন্ধিতে। বলতে কি, গানকে যে-ভাবে আমি 
দেখতে চেয়েছি বহুদিন থেকেই অথচ পারি নি কিছুতে 
ওর মধ্যে দেখতাম সেই ভাবেরই সরল ধারা ঝ'বে 
পড়ছে ঝর্ণার মতন সহজ উৎসারে। গানের মধ্যে দিয়ে 
সবের তরল শ্রোত ওর মনকে তেমনি সহজে নিয়ে যেত 
ভক্তির মোহনায় ষেমন সহজে বরফ্-গলা আোতস্থিনীর সহজ 
বেগ নিয়ে যায় তাকে নীল সমুদ্রের কোলে । 

“দাছু এটা দেখে বড় খুসি। উনি তো! এই-ই চাই- 
ছিলেন--রমার এমনি একজন সাথী। বলতেন প্রায়ই 
হাসিমুখে “বেচে থাকো দাদা, বেচে থাকো। ভক্তিমস্তকে 
ষে ৰাচায় তারই ভক্তিদীক্ষা' সার্থক। গুরুবল তোমার 
সার্থক হয়েছে ইতিমধ্যেই পরে হবে তার জয়জয়কার, 
দেখে নিও । 

“কী যে বলেন দাদু!” 

না দাদা, কম্প্রিমেপ্ট দেবার পাক আর ঘিনিই ছোন্‌ 
তোমার শ্রীমৎ দাচু স্বামী নন। তার জন্তে যেও তোমার 
অন্ত ফ্যান-দের কাছে। আমি ষে অন্থভব করেছি তোমার 
মধ্যে তোমার গুরুদেবের শক্তি ।? 

“করেছেন সত্যি । 

“নৈলে কি তোমায় ভাবতাম দ্বাদা? মনে নেই 
মহাভারতে কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে অঞ্জনের সেই 


৬৯০ 
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গাণ্তীব তুলতে না পারা? গুরুচরণে যাদের ভক্তি সহজ 
তাদের ক্ষেত্রে এমনিই হয়। তাদের মধ্যে যে-শক্তি 
কাজ করে সে তাদেয় নিজন্ব মূলধন নয়-ধার করা__ 
অথচ এই খণই সব চেয়ে বড় সম্পদ জীবনে । এমন কি 
দানের মহিমার চেয়েও এই খচণের মহিমা বেশি। - মনে 
পড়ে না পরমহংসদেবের উপমা-_মা রাশ ঠেলে-দিচ্ছেন যে 
কথাম্বত ফুরুবে কী ছুঃথে ? 

“আমি এধরণের কথায় ষতই কুন্তিত বোধ করতাম 
রমা ততই হ'য়ে উঠত প্রসন্ন । ছুষ্মির ভাব ওর মধ্যে 
খুব কমই ছিল। কেবল এই ধরণের আলোচনাতেই সে 
উঠত জেগে। বলভ আমাকে 'আহা এ-ও বোঝেন ন 
দাছু! দাদা ওরকম ক্ষেত্রেনা না নানা করেন আপনি 
আরো ইা হা ই! হা করবেন এই আশায়ই তো।? 

নিম'ল বলল--"আর রূপচাঁদ ? সে বেচায়ি বুঝি রয়ে 
গেল বাইরের দেউড়িতেই ! 

অসিত বলল--*না। তবে ঠিক অস্তরঙ্গ ভাবে অন্দর 
মহলে ঢুকতে পাননি । কারণ চান নি1” 

প্রমীলা বলল-_“চান নি?” [ও 

অসিত বলল--"ওরে দিদি। দরদী হবার একটা 
জায়িত্ও যে আছে একথা যে ঠেকেছে সে-ই শিখেছে । 
ঝূপকাকা বেশিক্ষণ সইতে পারতেন না ধর্মের প্রসঙ্গ যদিও 
ক্রমশ তারও বদল হচ্ছিল একটু একটু করে। মানে 
তিনিও যোগ দিতেন দাছুর শান্ত্রপাঠনের সময়ে--আমারের 
ধর্ম দিয়ে আলাপ আলোচনার সময়ে কিন্তু যেন দায়ে-সারা 
ভাবে। কেবল গানের আসরে তিনি দিতেন সাড়া_- 
সহজেই । আর মনে হয় এই পথেই ধীবে ধীরে ভক্তির 
বস তার অস্ত্রে ঠাই কারে নিল_অজাস্তে। তাই 
বমাকে ধখন আমি কীতন বাস্তোত্র শেখাতাম তিনি 
হাজিরি দিতে তৃলতেন না। থেকে থেকে রমার মুখে 
আমার সুরভঙ্গির এক একট! মিড়ে বা তানে উঠতেন আহা 
আহা কারে। দাদুর একটা হাসিভবা কথা মনে পড়ে : 
যেগাঁন হ'ল ঘরশক্র বিভীষণ--নান্তিকের কাছে ।” 

প্রমীলা বলল--"কিস্ত তোমার বূপকাকাকে কি নাস্তিক 
বলবে ?” 

অসিত বলল-_“দাছু বলতেন প্রথম প্রথম ওধবপের 


সকাল সন্দে একটু আধটু সন্ধ্যা আহ্িক ও হ'ল নাস্তিক- 
তারই ছাড়ি কামানো | দাঁড়িটা বেশি উগ্র হলে চোঁথে 
পড়ে বলেই একটু যনোরম ক'রে নেওয়া আর কি--ও 
হ'ল একটু আধটু বুড়ি ছুয়ে বাখা-শ্যাম কুল ছুই-ই বজায় 
রাখার চতুরালি। ওধরণের কত ঠাট্টা যে করতেন তিনি 
বন্ধুর সাম্নেই। ূপকাকা প্রতিবাদ করতেন কদাচ, 
হাসতেনই বেশি, তাও মু হাসি। কেননা লোকটি 
স্বভাবে তারিক ছিজেন না। কিট প্র্যাকটিকাল মানুষ 
কথার রাজ্যে ওকে কেমন যেন পরদেশী মনে হ'ত। কিন্তু 
তবু মনে হ'ত--এসব তিনি শুনতেন বেশ মন দিয়েই। 
দুখে পেয়ে আরো! যেন বুঝতে চাইতেন__-বিশেষ ক'রে 
মেয়ের জন্থে--কী সে ভাব যার জন্তে সংসার স্বামী 
সম্পত্তি পিতৃম্সেহ খই ওর কাছে ভরা যৌবনেও হ'য়ে 
গেল অবাস্তর। হয়ত বা নিছক কৌতৃহল--জোর ক'রে 
কিছু বলা চলে না। কিন্তু সে যাই হোক আমাদের 
ধর্ম ধ্যান পাঠ ইত্যাদির আসরে উনি ক্রমশ শ্রদ্ধা নিয়েই 
যোগ দেওয়া স্থরু করলেন এতে আমর! সবাই পুলকিত 
হ'য়ে উঠলাম। কয়েক সপ্তাহের যধ্যেই যেন বেশ একটু 
রস পেতে সুরু করলেন। তখন দাছুই ফের ওকে 
দিলাশা দিয়ে বলতেন; “সাবান ভায়া সাবাস। এ যেন 
অক্জামিলের নারায়ণ নামে ছেলেকে ডাকতে না ডাকতে 
বিষ্ুপদ প্রাপ্থি। একদিকে এমন মৈজ্েয়ী কন্ঠ অন্থদিকে 
তার গুণী ভক্ত গীতিগুরু। হবে না কেন?” 

“এতে অবশ্য আমিই বেশ বিব্রতও বোধ করতাম। 
কিন্তু এর একটা সুফল ফলল এই যে এধরণের ঠাট্টা 
তামাশার ফলেই ব্ূপকাকার ভয়টা কাটল। ওর ধারণ! 
ছিল ধর্মবুঝি একটা দারুণ নীরস দাড়িনাড়া কত'ব্যের 
দেনা শোধ কর1--সাংঘাতিক গুরুগল্ভীর গবেষণা । কিন্ত 
এইভাবে একটা সহজ নর্ল গীতিগ্রফুল্প রসন্দিগ্ধ পরিবেশের 
মধো দিয়ে তিনি যেন আশ্বস্ত হ'য়ে উঠলেন--যার ফলে 
তার বদল সরু হ'ল একটু একটু করে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরও ভালো হচ্ছিল । কিন্ধু ঠিক এই সময়ে--মানে 
মাস দেড়েক বাদে--হুঠাৎ ফের রতিলাল--একেবারে 
সটাং আমার ঘরে । সকালবেলা উঠে রম! .আমি ও দাছু 
ধ্যানে বসেছি-__একেবারে ওর অত্থযদয়। 


আশ্বিন 


"আমি ভাবতেও পারিনি । ভেবেছিলাম চাকরবাকর 
কেউ বুঝি । তাই দোরে টোকা শুনে যেই বলেছি "আও 
ভিতর 1 ওমা! দেখি একবারে “পর্বতের চূড়া যেন সহসা 
প্রকাশ) 

"রমার ক্ষিপ্ত কোমল মুখের সে_পরিবতণন আমি 
তুলব না। উঠে দরাড়াল-_কিন্ত মুখ ফিরিম়ে-:শক্ক হয়ে 
একেবাবে ঘরের কোণে আশ্রয়। দাছু বসেই বইলেন। 
আমি উঠে বললাম--বাযাপার কী রতিলাল ? 

*রতিলাল বলল-_আশ্রম থেকে কে না কি লাহোরে 
ওরই এক বন্ধুকে লিখেছে যে রমা আশ্রমে এল ব'লে । 

আমি বললাম সেকি? কে লিখল? 

রতিলাল বলল 'নাম করা যারা । তবে লিখেছে আপনি 
ওকে আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্যে যোগটোগ ছেড়ে এখানে 
রঃয়ে গেছেন ।” 

দাছু বললেন : “তাই বুঝি তোমার এই ঘরে রইতে 
নাবি সই অবস্থা? 

রতিলাল রাগ চেপে বলল-__'আমার অবস্থার কথা 
থাকৃক। আমি জানতে এসেছি কথাট। সত্যি কি না।' 

“রুমা বিছান্ছেগে ঘুরে গ্লাড়ালো, বলল তীক্ষক্ঠে_ 
কোন্‌ অধিকারে ?* 

শরতিলাল কেমন যেন খতমত খেয়ে তাকালে! বলল 
“মানে? 

রমা বলল : “অসিদাকে জেরা করতে এসেছ কোন 
আইনের অধিকারে? এবার মান্টো! বুঝতে পেরেছ 
কি? 

আমি রমাকে শাস্ত হ'তে ৰ'লে রতিলালের দিকে 
তাকিয়ে বললাম «বোসো না। দাড়িয়ে কেন? 

ও বসল লা, বলল, “আপনি ৰরং আনন আমার ওখানে 
একবার । 

রমা বলল : “না? 

বতিলাল বলল £ “কেন ?' 

. রমা বলল £ “আমার সন্বদ্ধে আলোচন! 
সাক্ষাতেই হোক-_ আমার ইচ্ছে।? 

আমি ওকে আদর ক'রে বললাম-_ শমন করেনা 
দিছ্গিছি। ও খন বলছে--? 


আমার 


শাদা কালো 


৬৯১ 


“রমা আরো শক্ত হয়ে বলল ; 'না অসিদ1। চায় 
এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার ওপর-_কে কাকে কী লিখেছে 


. সেই জন্যে যে ছুটে আসে তদস্ত করতে তার সঙ্গে আমার 


অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হয় এ আমি 
চাই না।, 


"দাদু ব্যত্ত হ'ঘে বললেন ₹ «অত ক্ষেপতে নেই 
ক্ষেপী। শোন্‌ বলি--? 

“কেন নেই দাছু? আমি কিওকে কথাদ্িইনিঘে 
এক বছর যাব না কোনে! আশ্রমে--থাকব এই আবটা- 
বাদেই? আমার কথার উপর যার এতটুকু শ্রন্ধা নেই 
তার স্বামিত্বের দবিতে আমিই বা শ্রদ্ধা করব কিপের 
জন্তে? না অসিদা, আমার মাথার দিব্যি রইল- যি 


এর পরেও ওর ওখানে যাও তুমি, আমার মরামুখ 
দেখবে ।' 


"দা আরো ব্রস্ত হ'ঘে উঠলেন: “কি ষে বলে 
পাগলি মেয়ে !? 

পাগলি টাগলি নয়। কথা ষা হবার এখানেই হবে__ 
আর কোথাও না। 


*রতিলাল রেগে উঠল এবার। “এ আবফার নয় 
বলুন তো অসিদা? বলল ও চড়া গলায়। “আমার 
পারিবারিক কথা সব আলোচনা করতে হবে হাটের 
মাঝখানে 700 1831 0170 1709) 10 00৮10 1, 

শঠিক এই সময়ে ব্ূপকাকা ফিরছিলেন বেড়িয়ে। 
আমার ঘরট1 ছিল গেটের কাছেই--কাজেই ফিরতে 
হ'লে আমার জানলার ঠিক নিচে দিয়েই আসতে হয়। 
রতিলালের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে বৃদ্ধ হস্তদস্ত হয়ে 
এসে হাজির। ঢুকেই রুষ্ট কণ্ঠে বললেন ঃ 
ব্যাপার ! 

*রতিলাল কোনোমতে শ্বশুরকে একটা প্রণাম ঠুকে 
বলল স্থুর নামিয়ে : 'আমি--যানে-- 

“বূপকাকা শান্ত অথচ রুক্ষকঠে বললেন 2 ৭[:0 ৪1 
987 18067 1 08৮3০ কথাটা কানে গেল। 
সব চাষাড়ে ভাষা ? 

“ও লজ্জিত হ'য়ে বলল £ 'আপনি কাছাকাছি ছিলেন 
জানতাম না ।” 


একী 


ফের এই 


৬৯২ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





দূপকাকা বললেন £ কিন্তু আমি আমার বাড়ির 
কাছাকাছি থাকব না তো কি থাকব ্বীপাস্তরে ?-_কিস্ত 
মরুক গে--কী ব্যাপার শুনি-ঘার জন্যে সক্কাল বেলায় 
উঠেই হল্লা ? 

“এবার দাছু ধরলেন তারা ধারালো ব্যঙ্গ, বললেন £ 
ব্যাপার আর কিছুই নম ভায়া, রতিলাল শুনেছে 

কাকেন হরিতো। কর্ণেও তন্মাদ্ধি পরিবেদনা__কাজেই 
ডাকছে : কুত্র গচ্ছসি পাষণ্ড! দেহি মে সম্পদং মম। 
ব্যাপারটা তে! সহজ নম ভায়া সাক্ষাৎ কান--পৈতৃক 
কান--হ'লই বা ঈষৎ লম্বা--কান তো1।” 

'িতিলাল ক্ষেপে উঠগ্স, আমার দিকে ফিরে বলল : 
“দেখলেন তো অসিদা, কেন আমি চাইছিলাম 07158) ? 
এই সব ০:81 &09১০দের সামনে কি কখনো কোনো! 
8671008 আলোচনা সম্ভব ? 

শ্দাছু হেসে বললেন : “কী করবে ভাম্বা-যখন এমনি 
স্ত্রীভাগ্য নিয়ে জন্মেছ যে ৪০1%০৩৪দের কথায়ই হাসে আর 
97%চ]দের কথায় কাদে। তবে আমি এখন প্রস্থান 
করি-তোমরা নিভৃতে করো চুটিয়ে গ্রভীরাত্মা 
আলোচনা |” 

“রমা বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি ইঙ্গিত ক'রে 
বারণ করলাম। ও ঘুরে দ্লাড়াল ফের দেয়ালের দিকে 
মুখ ক'রে । দাছু বেরিয়ে গেলেন। 

*ক্ূুপকাকা বললেন £ আচ্ছা, শুনি এবার কী জস্তে 
তোমার ফের এত 00৪০ঠর দরকার হ'ল 

“রতিলাল নত মুখে ঈাড়িয়ে রইল। অগত্যা আমিই 
কথা কইলাম, বললাম : “ও শ্তনেছে কার কাছে যে আমি 
ন1কি রমাকে পটাচ্ছি আমাদের আশ্রমেই আশ্রম নিতে । 
তাই ছুটে এসেছে 

"রুমা ফিরে তীস্ষকণ্ঠে বলল ; 'এই লোকের হাতে 
তুমি আমাকে দিয়েছ বাবা-ষে শ্বীকে নিজের তৈজস- 
অগ্রেরও অধম মনে করে।_- 

“রৃতিলাল বলল : “তার মানে ? 

পরমা বলল £ এতজসপত্রকেও লোকে বিশ্বাস কবে-" 
আমঘাকে তৃমি বিশ্বাস করো না।, 

“রতিলাল £ “কথাট। তুমি বুদ্ধিমতীর মতন বলো নি 


রমা, কারণ যাকে অবিশ্বাস করার প্রন্থই ওঠে না তাকে 
বিশ্বাস করার কথা কেউ তোলে না। কিন্তুসে যাক্‌। 
আমি জানতে এসেছি অসিদা যদি তোমাকে নিয়ে যেতে 


নাই চান তবে এতদিন এখানে কী করছেন আশ্রম ছেড়ে। 


-না অসিদা 019558 000১0 6906 000০৪--আপনাকে 
আমি শ্রদ্ধ! করি বলেছি আগেই । আমার শুধু ভয্র পাচ্ছে 
আপনার প্রভাবে পস্ড় ও রাতারাতি দৌড় দেয় 
আপনাদের আশ্রমে । 

“রুমা তীব্র স্থুরেই বালে উঠল £ যখন আমার কথা 
দেওয়ার কোনো মূল্যই তোমার কাছে নেই তখন এসব 
আলোচনার কী মানে?-না বাবা, আপনাদের ও সব 
ইসারা আমার ভালো! লাগে না--কেন আমি চুপ করব 
শুনি? কোন্‌ অধিক!নে ও এ ভাবে চড়াও হয় আমাদের 
বাঁড়িতে ?_তোমার চেক কি ও ভাঙায় নি ?” 

“রতিলাল বলল : “তুমি কি ভাবো আমি টাকার 
জনো--, 

“ক্ূপকাকা বললেন : "যাক এ বিশ্রী আলোচন! 
রতিলাল। এমব তো চুকে বুকে গেছে । শোনো 
আমি আর এসব সইতে পারছি নে। মিটমাটের চেষ্টা 
আমি যথেষ্ট করেছি। এখন তোমাকে বলছি কান দাও : 
তুমি ষদি ভালোয় ভালোয় তোমার সব দাবি না ছাড়ো 
তো আমি ধাপারি করব । শোনো এ বৃথা ভয় দেখানো 
নয়। তুমি জানো আমার এ মেয়ে বৈ কিছুষ্ট লই, আর 
ওর সখের জন্যেই তোমার চোখরাঙানি সয়ে এসেছি। 
কিন্ত ওকে ষে ভগবান সংসারের জনো গড়েন নি তার 
অনেক প্রামাণই আমি পেয়েছি। আগেও এটা জানতাম 
-তবু জেগে ঘুমচ্ছিলাম। এখন ঘুম ভেঙেছে চোখও 
ফুটেছে ভগবানের করুণায্থ। তাই আমি তোমাকে বলে 
দিচ্ছি সাফ. কথা__-ও আশ্রমে যাবে, কি কৈলাসে যাবে, 
কি দ্দিষ্পি যাবে, কি মক্কা যাবে-সে নিয়ে কোনে! জ্বাব- 
দ্িহি ওর নেই কারুর কাছেই নেই_না আমার কাছেও 
না) মা আমার বহু রুষ্ট পেয়েছে আমারই দোষে ।-_ 
যেআমাদের থাকের মেয়ে নয় তাকে আমরা চেয়েছি 
আমাদেরই তাবে রাখতে । এ চাওয়া অন্যায়_-পাপ-_ 
মহাপাপ--? বলতে বলতে বৃদ্ধ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন! 


আশ্বিন 


রমা ভাড়াতাড়ি ত্রত্ত হয়ে কাছে এসে বলল; 'লক্ষ্মীটি 
বাবা! তোমার হার্ট ভালো নয় জক্মীটিস্-তুমি অমন 
কোরো না।, 


“বোধ হয় ও টের পেয়েছিল কিছু। কারণ এই ভাবে 
সান্তনা দিতে যেই ও দৌড়ে এগিয়ে এসেছে বৃদ্ধ কেঁদে 
উঠলেন “মা যা" বলে ঠিক শিশুর মত। ওর গলা জড়িয়ে 
ধরে ওর বুকে মাথা রেখে সে যে কী কান্না মিলি--ব'লে 
বোঝাতে পারব না। পাশের ঘর থেকে দাছ ছুটে এলেন 
কান্নার শষে। রমা কেদে বলল : 'দাছু, বাবার কী হ'ল 
দেখুন--কিছুতে বুঝছেন না। দেখুন দাছু__সামলান-_ 
আপনার ছুটি পায়ে পড়ি, 

“কিন্ধ স্ততক্ষণে বৃদ্ধের দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, 
ওর পাথর থর ক'রে বাপতে স্থরু করেছে-আহি ও দাছু 
গিয়ে গরতেই--ষা মা করতে কঘতে টলে পড়লেন। 
রতিলালও এগিয়ে এল । কিন্তু রমা! কঠোর ভাবে আঙুল 
দিয়ে ঘরের দোর দেখিয়ে বলল : "আর একটিও কথা না? 
রতিলাল 'মন্ত্রটালিতের মতন বেরিয়ে গেল! আমরা 
তখন ধরাধরি ক'রে রূপকাকাকে আমার বিছালায়ই 
শোয়ালাম। রমা বলল কেঁদে : ডাক্তার অসিদ11 


"আমি ছুটলাম ওদের মোটর নিয়ে সিভিল সার্জনের 
বাড়ি। 


ঝা ক ৮০ 


প্রমীলা বলল : “কী কাণ্ড! 

অসিত বলল : “কিন্তূ ফা ঘটল তা চোখে পা দেখলে 
বিশ্বাস হবার কথা নয় মিলি । কারণ ভেবে দেখ ব্যাপারট! 
ধমপরিণীতা বলছে ম্বামীকে বেরিয়ে যেতে আর ধর্মেই 
জোরে । সাধারণ পাতিত্রত্যে এটা অধম বটেই তো। 
কিন্তু সত্যিকারের ধর্ষের কোঠা কটা ছন্দই বা 
লোকাচারের চোখে ধর্ষ ঠেকে? আশ্রমে গিয়ে এইটে 
আমি শিখেছি যেন নতুন করে মিলি যে ধর্মের সঙ্গে 
যেখানে স্বার্থের সংঘাত সেখানে সত্যিকার ধর্ম প্রাহই 
দাড়ায় না ষদি কোনো! মহাপুরুষের বা গুরুর আশ্রয় না 
পায়। আমি বলতে পারি রমা কিছুতে “. ভাবে রুখে 
উঠতে পারত নি না ওর বিশ্বাস হ'ত যে ও গুরুদ্েষের 


শাদা কালো 


৬৯৩ 


শরণাপর হ'লে ও আশ্রয় পাবেই। কিন্তু এ সক যস্তবা 
থাক। ফিরে আসি গল্পেরই কোঠায় ।* 
ক চা ক 
অপিত বলল ; “সিভিল সানি এসে বললেন মাথার 
একটা রক্তকোষ ছি'ড়ে গেছে । এ যাত্রা [ুবাচাবার আশা 
আছে, তবে ভবিষ্যতে ফের এ রকম কোনো উত্তেজনা 


হ'লে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত। 
“তারপর ভুলব না রমার সেই সেবা । যমে মাস্থষে 
টানাটানি । ওর সেই প্রার্থনা। সেই কাম্মা। ওর প্রতি 


ম্বেহের আতিশয্যের দরুণই যে বাপের আজ এ-অবস্থা 
এ ও কিছুতে সইতে পারল না। মুহূর্তে ওর মধ্যে মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠল কন্তা--ম্েহের ছুলালী-সাধিকা গেল 
দুরে সবে। 

“্দাছু বুঝতেন না এটা। সংসাঝের ছন্দ তার কাছে 
একটু অচেনা মতনই হ'য়ে গিয়েছিল বছদিনের বৈরাগ্যের 
ফলে। কাজেই বমাকে তিনিও বিচার করতে স্থরূ 
করলেন ঠিক এই সময়েই । ও তাতে ছুঃখ পেত কিন্তু 
পারত ন[ নিজের প্রার্থনার বা আচরণের ছন্দ বদলাতে । 
শেষে বলল £ "গুরদেবকে লেখো অসিদা, তোমার ছুটি 
পায়ে পড়ি। বাবা এভাবে মার! গেল, আমিও বাঁচব 
না। সত্যি--আমিই তাকে মেবে ফেললাম !, 

“কিছুতে ওকে বোঝাতে পারি না। আরো এই জন্তে 
যে পুরো! চব্বিশ, ঘণ্টা কেটে গেল তবু রূপকাকার জ্ঞান 
হয় না। কী করি তার করলাম গুরুদেবকে । পরদিনই 
যাছুর মোটরে এল ফুল। আমি সে-সমস্কে ওদের লিদ্কে 
এত ব্যস্ত ষে আশ্রমের খবরট! পর্যন্ত নিতে পারুলাম না। 

গগ্রুদেবের ফল ঠেকালাম অচেতন মাস্ুষটির 
মাথায়--পরে রাখলাম তার বাইশের নিচে। আশ্চর্য, 
ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি চোখ চাইলেন। কিন্তু দেখা 
গেল একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। সিভিল সার্জন মুখ 
মেঘল] ক'রে বলল £ “এ যাত্ধা বেঁচে গেলেন বটে তবে-- 
চোখ নই হয়ে যাওয়া স্থুলক্ষণ নয় |? 

“স্টে। আমরাও বুঝতে পেরেছিলাম । কিন্ত বুঝে 
জার করছি কী? ঠায় অপেক্ষা কছা ছাড়া তো আর পথ 
ছিল না। 


৬৯৪ 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





“যাহোক সাত আট দিন বাদে রূপটত্দ পথ্য করলেন। 
দিন দশস্বার বাদে আস্তে আস্তে বেড়াতে সরু করলেন। 
মাস খানেক পরে অনেকট! ধাতস্থ। অবশ্য একটি চোখ 
গেল চিরদিনের জন্যেই । কিন্তু আশ্চর্য সেজন্যে তার 
বিশেষ কোনো খেদ দেখা গেল না। বরং কথাবত 
ধরণধারণের মধ্যে দেখা দিল যেন এক নতুন শাস্তির 
আভাস--নব তিতিক্ষার শক্তি। সে বড়স্থন্দর মিলি! 
সেই 7981£856790-এর ভাব। পুরো আত্মসমর্পণ নয় 
অবশ্ঠ কিন্তু ওরই সগোত্র। 

“এ পরিবত'ন ওর আসছিল এমনিই-ধীরে ধীরে। 
এই হঠাৎ অস্থখের ফলে সেই পরিবভনের স্ফীতি ষেন 
বেড়ে গেল। শক্ত অস্থথের ফলে অনেক সময়ে 
গভীর একটা পরিবত্ন পুহয় অনেকের-এ আমি 
বহুবার দেখেছি--বিশেষ ক'রে আশ্রম-জীবনে। যার 
নির্ভরের ভাব আসছিল না তার আসে শির্ভরের শক্তি, 
যার মনে ভক্তির উদয় হচ্ছিল না কিছুতেই তার আসে 
ভক্তি, যার বিশ্বাসের অভাব তার আসে বিশ্বাস। আরও 
কত কী ষে ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে । যেমন পপ্রাবনের 
প্রলয়ের পরে মাটির উর্বরতা বেড়ে যায় অনেকটা তেম্নি। 
কিন্তু না--এরকম ক্ষেত্রে উপমা টুপমা কাজে আসে না 
বড় একটা । কারণ এ ধরণের ভূমিকম্পের পরে সারা 
সত্তায় জাগে যেন এক নবচেতনা--নতুন কোনো আবি- 
ভাবের ম্পন্দন। কূপকাকার মধ্যেও তাই এল গভীর 
পরিবত'ন 1” 

পির্ধল বলল--“রুতিলালের কী হ'ল ?” 

অসিত বলল--“সে সেইদিনই ফিরে গেল কলকাতায় । 
যাবার সময়ে শুধু আমাকে বলে গেল একটা চিঠিতে ষে 
ওর তুল ও বুঝেছে-_-আর রমার উপর কোনো উপদ্রব 
করবে না কোনোদিনও। সে চিঠিটা আমার নেই। 
ভবে তাতে ও লিখেছিল ওর অস্ুতাপের কথাই বেশি 
কারে। শেষে পুনশ্চের মধ্যে রমার কাছে ক্ষমাও চেয়ে- 
ছিল। দাদু বললেন হেসে, কৃষ্ণের কাছে কুস্তীর ত্র 
মনে পড়ে দাদা--তাগবতে । 

বিপদঃ সন্ত তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগংগুরো 
ভবতো দর্শনং যত স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্‌? 


কী হুম্দর কথা দাদা! নয়? কী-না, প্রত, বিপদই 
আস্থক আমাদের বার বার--কারণ ভোমার আবির্ভাব 
তো সম্পদের মাঝে নয়। অথচ দাদা, আমর! ভাবি তাকে 
পাব হেসেখেলে চারদিকে স্থখের তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে। 
তোমার মুখে এ গানটা আমার বড় ভাল লাগে। এ 
-কী ফষেন 1? 
মোরা হদে না তোমারে বরি” 
বাহিয়। কুস্থম-তবী 
চাহি নিয়তি তোমারে মা এড়ামে কাটায় 
ধাকে মেলে শুধু কাটাপথে প্রাণ সাধনায় 1” 

নিম বলল, “তা বুঝলাম তাই, কিন্তু তা বালে তো 
এর নাম “সমাধান, দেওয়া চলে না। কী হ'ল এ 
মেয়েটার । বিয়ে-করা ম্বামী ছাড়া যত সহজ চোখে-না- 
দেখা জগয়াথকে ধরা.যে তত সহজ নয় তা ত দেখাই গেল 
খন বাপের অস্থখ হ'তে না হ'তে ও করল কেঁদেকেটে 
কুরুক্ষেত্র” 

অসিত বলল “কথাটা তোর পুরো ঠিক হ'ল না 
নির্ঘল। কারণ পারিবারিক ছুঃখে যে কেদে কেটে 
কুরুক্ষেত্র করে সেই তো আর পারমার্ধিক স্থখের শ্রক্ষেতর 
রচে না। তাছাড়া তুই ব্যাপারটাকে ঠিক ধরতে পারিস 
নি। ভগবানের পথে ধখনই মান্য একটু এগোয় বাধা 
আসে নানা দিক দিয়ে--যার আর্ধ নাম হ'ল কলির ছিদ্র- 
পথ। কলি সত্যিই খোজে এছিদ্র ভাই-."টুকু আমি 
বলতে পারি বার বৎসর যৌগিক বনবাসে কাটানোর পর । 
রমার ক্ষেত্রে ষে দুর্বলতার পুনরুখান হ'ল সেটাকে তাই 
ব্যর্থতা বা পরাজয় বলা চলে না । কারণ ওর মধ্যেকার থে 
মাছষট৷ বাপের দুঃখে মমতার কায়াকাটি সরু করল সেই 
মান্থষটাই কিন্ধু শিবের কাছে কাদে নি 'সংসারদুঃখগহনা- 
জগদীশ রক্ষ' বলে ।” 

প্রমীলা বলল--"কথাটা পরিষ্কার হস্ল না ভাই, কিছু 
মনে করো না। যে-ভালোবাসা আমরা প্রিয়জনকে দিই 
ঠিক সেই ভালোবাসাই ত দিই ভগবানকে ?” 

অসিত বলল ১--“কথাট! পুরো! সত নয় যদিও কিছু 
সত্য আছে এর মধ্যে । কিন্তু মিথ্েটা মিশেল হ'য়ে দেখা 
দেয় এই জগ্তে যে প্রিয়জনকে আমরা যে ভালোবাসা দি 


আশ্বিন 


শাদা কালো 


৬৯৫ 


০০০০৬৬১০০১৪ উন নি 


চার পেছনে সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে গ্রতিদানের প্রত্যাশা 
[ীকেই। কিন্তু ভগবানকে যে-ভালোবাস! দিতে হয তার 
টীক্ষা এ নয়--মানে, সে চায় না কিছু তার কাছে, চাক 
শুধু নিজেকে দিতে তব পায়ে । সাংসারিক ভালোবানায় 
প্রজ্চিদান পাওয়া খুবই ম্বাভাবি ক--]9516178৮9-_এ ছন্দ 
সবাই মেনে নেয় এর উপরে কেউ-ই উঠতে পারে না ব'লে । 
কিন্তু ভগবানকে ঘখন ভালোবাসতে চাই তখন কী বলি? 
মনে পড়ে দাদুর কথা : “দাদা ভাগবতে কি সাধে বলেছে-- 
একাস্তিনো যস্ত ন কাঞ্চনার্থ, বাঞ্ধাত্তি ষে বৈ ভগবৎ- 
গ্রপন্নাঃ? একাস্তিক ধার! তারা ভগবানের শরণাপক্ন হন 
শুধু তারই জন্তে_কোনো বর পেতে নয় । আমি বলছি না 
এটা আমবা প্রথমেই পারি-_-এ হ'ল অহৈতুকী ভক্তি 
ধকান্তিকতার চর্ম ফল । আমার বলবার উদ্দেশ্য - 
ভগবধ্প্রপন্ধ ধারা, তাদের আদর্শ এই-ই--কিন্ত সাংসারিক 
ভালোবাসায় অহৈতৃকী প্রেম বড় জোর একটা কথার 
কথা-_-আদর্শের কোঠায়ও পড়ে না। রমার কাহিনী আর 
একটু শুনলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে । শোন, 
কু ১ ক 

অসিত বলল £ "রতিলালের অস্তধণানের পরই বাড়িতে 
শাস্তি ফিরে এল। অবিশ্তি রূপকাকার অস্থথের জন্যে 
সবারই মনে একটা উতৎ্কঠা ছিলই-কিন্কু সে তো! এধরণের 
অশাস্তি নয়-তার মধ্যে মিশিয়ে ছিল একটা মমতার 
মাধুর্ধ। ধতষ্ট বলি না কেন সাংলান্িকতা আমাদের 


এখনো রক্তে মিশে । ভাই দা 'মমেতি চ ভবেম্মত্যু 
বাজে শীসালে হবে কী--*আমীাব আমাব বলে ডাকি 
আমার এও আমার তা" গাইতে দেহে মনে কে যেন 
আবীর দিয়ে বৃডিয়ে দেয়। মমতা নিছে মোহ নিয়ে সত্য 
সাধনা হয় না---কিস্ত কাব্যসাধনা তো হয়ই ) তাই যদিও 
এক্ষেত্রে হঠাথ্ রমার মধ্যে অন্ত এক রূপ দেখা দিল যাব 
নাম দেওয়া যেতে পারে পারিবারিকতা৷ তবু সেটার মধ্যে 
জাবণ্যের নির্যাস মেশানো ছিলই নানাভাবে, আর সে 
লাবণোর ছন্দ আমাদের কাছে বন্থপরিচিত। 

কিন্ত মুস্কিল এই ঘে, এই যে লাবপ্যসন্ভোগ এবও দাম 
ওকেই দিতে হত। কমর্ষল এড়াবার জো নেই-এক 
করুণার জাদুতে এ অসভ্ভব সম্ভব হয়_তবে সে করুণাও 
আসে বহু সাধনা শ্রুতির ফলে। কাজেই যতই ও ঝুঁকতে 
লাগল ওর বাপের দিকে ততই ওর মধ্যে ভগবৎভক্তিব 
শিখা হ'য়ে আসতে লাগল নিভন্ত 
করতেন । 


দাদু সময়ে সময়ে খেদ 
বলতেন £ “দাদা মনটা পালাই পালাই করছে 
যে ফের। আমি বলতাম £ “না না--এসময়ে ও কে ছেড়ে 
যাবেন না দাছু লক্্মীটি। সংসার বুদ্ধি ধন ওকে টানবে 
তখনই ত চাই আপনার ওকে আরো জোর দেওয়া উদ্টে! 
দ্রিকে। মমতার ছুরবলত| ত পেয়ে বসেই আমাদের দাছু, 
তাই বলে কি গুরু বাগ করেন, না হিতাথা হয়ে ওঠে 


ছুবাস] ?' 


(ক্রমশ ) 





" নারীর অধিকার 
[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 
শ্ীগোপালচন্ত্র নিয়োগী, বি-এল 


কোন, কবি ষেন বলিয়াছেন : “নামে কি করে, 
গোলাপে যে নামে ডাক সুধা বিতরে 1, নাম সম্বন্ধে 
কবির এই আধ্ববাকা গোলাপের বেলায় হয়ত: নিতু 
ভাবেই প্রযোজ্য, কিন্তু শবব্রক্ষ নামের মাহাত্য সত্যই 
বলিয়া শেষ করা যায় না। নাম-নামীর অভেদত্বকে 
শুধু ভক্তিপদ্থাতেই নয়, বিপ্লবের পথেও মানুষ কাজে 
লাগাইয়াছে, নাম বদ্লাইয়া যান্ষ বদ্লাইয়া ফেলিয়াছে 
গোটা জিনিষটাকেও। যে-বিপ্রবের ফলে মাতৃকুলাত্মক 
পরিবারের স্থলে পিতৃকুলাতুক পরিবার গঠিত হইয়াছে 
সে বিপ্লবে নাম একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। 
এই বিপ্লবের রূপ সম্বন্ধে যদিও কিছু জানা যায় না, তথাপি 
ই্তা সত্য ষে, এক গোষ্ঠীর লোকের সহিত আর এক 
গোঠীর লোকের বদ্‌লাবদ্‌্লী না করিয়াই, যে ষেখানে ছিল 
তাহাকে সেইখানে রাখিয়াই এই বিপ্লব দাধিত হওয়া 
সম্ভব হইয়া ছিল শুধু নাম-মহাত্যো। 

মাতৃকুলাত্বক পরিবারের যুগে পুত্রকন্যারা পিতার 
গোঠীতুক্ত হইত না, হইত মাতার গোঠাতৃক্ত, মাতার 
সম্পত্তির উত্বরাধিকারীই তাহারা হইত, পিতার সম্পত্তি 
তাহারা পাইভ না। উত্তরাধিকারের এই বিধান পরিবর্তন 
করিয়! পুত্রকে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধীকারী করার জন্য 
এই নৃতন বিধান কর! হইল ঘে, গোঠীর পুরুষদের সম্ভান- 
সম্তভতিরা গোষ্ঠীর ভিতরেই থাকিবে, কিন্তু নারীদের সন্তান- 
সম্ততিরা গোষ্ঠীর বাহিরে চলিয়া যাইয়া পিতার গোঠীতৃক্ত 
হইবে। এই নৃতন বিধানের ফলে মাতৃপরম্পরা বংশধারা 
গণনা করারু পদ্ধতি এবং মাতার সম্পদ্ভির উত্তরাধিকারী 
হওয়ার বিধান বাতিল হইয়া গেল, স্থুরু হইল শিতৃপরম্পরায় 
বংশধারা গণনা এবং পুত্র হইল পিতার সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী । 


মাতৃকুলাত্বক পারিবারিক ব্যবস্থা ষে বিধান মতে 
পিতৃকুলাত্বুক পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবন্িত হইল তাহা 
আমাদের কাছে নৃতনত্বহীন অর্থাৎ 00187) বজিয়া এই 
পরিবর্তিনটা অর্থহীন মনে হওয়া খুব ম্বভাবিক | পিতৃ- 
কুলাতুক পরিবারের সহিতই আমরা জন্মাবধি পরিচিত, 
উহ্থার রীতিনীতিতেই আঙ্গন্ম আমরা অন্ান্ত। আমরা 
দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্ব পধ্যন্ত কন্যা পিতার গোরচী- 
তৃক্তই থাকে আর বিবাহের পর হয় তাহার স্বামীর গোি- 
তৃক্ত। পুত্রবরাবরই পিতার গোঠীতৃক্তই থাকে। স্বতরাং 
পুত্রের অর্থাৎ পুরুষের সম্তানসম্ভতিরা পিভার গোঠীভৃক্তই 
হয় আর কন্যার অর্থাৎ নারীর সস্তান-সম্ভতিরা তাহার 
(নারীর) পিতার গোঠীতুক্ত না হইয়া হয় তাহার 
(নারীর) স্বামীর গোঠীতৃক্ত । কাজেই পবিবর্তনটা কি 
হইল এবং কিরূপে হইল তাহা! যদি আমরা সহজে না 
বুঝিতে পারি, তাহা! হইলে দোষের কিছুই নাই। 
দ্বিতীয়তঃ পরিবারের অনুবন্ূপ করিয়া যে -গাঞ্ী গঠিত 
হয় নাই, এ কথাটা আমাদের মনেই থাকে না। কারণ 
বর্তমান যুগের সমাজ-বিন্যাসের ইউনিট (5218) হইল 
পরিবার। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় 
এই রকম পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখনো 


প্রকৃতপক্ষে আইনের দৃষ্টিতে পরিবারের কোন অস্তিত্ব 


নাই। উত্তরাধিকারের জন্য আইন দেখে গোঠী অর্থাৎ 
রক্তের সম্পর্কের নৈকট্য, পরিবার নয়।. নারীর উত্তরাধি- 
কারিত্বের মধ্যে ইহার পরিচন্ধ পাওয়া যায়। “লিগেল 
ফিক্শনে, শ্বী স্বামীর গোঠীতুকত হইলেও অর্থনৈতিক 
বিশেষ কারণে তাহাকে হ্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
করা হইয়াছে। কিন্তু গোড়ায় স্ত্রীর এই অধিকার ছিল না। 
এখনও দেখা যায়, পিত! বর্তমানে নিঃসন্তান পুত্র মরিয়া গেলে 


আশ্বিন 


পুত্রবধূ বিবাহের মন্ত্রের জোরে শ্বশুরের গোষ্ঠীতুক্ত হইলেও 
তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। বিধবা পুত্ববধৃকে 
ভরণপোষণ করিতে শ্বশুরকে আইনতঃ বাধ্য করিবার কোন 
উপান্ণ নাই, উহা শুধু তাহার নৈতিক দায়িত্ব-জীবনের 
বাস্তবক্ষেত্রে ষে নৈতিক দায়িত্ব অর্থহীন, মূল্যহীন, শুধু 
পোষাৰী কথা। আমরা প্রসঙ্গ ছাড়িঘ্া অনেক দুর 
আসিয়া পড়িঘ্বাছি। এবার আসল কথায় আমাদের 
ফিরিতে হইবে। 


গোষ্ঠীর পুরুষদের সন্তান-সম্ভুতির1 গো্ঠীর ভিতর থাকিবে 
আর নারীদের সন্তান-সম্ভতিরা তাহাদের (নারীদের) 
স্বামীর গোষঠীতুক্ত হইবে, এই বিধানের ফলে যে পরিবর্তন 
হইল তাহার তাৎপধ্য বুঝিতে হইলে মাতৃকুলাত্মক গো্ঠী 
ও পরিবার সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা 
প্রয়োজন ।* আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের 
শুধু একদম্পতি পরিবারের (2000280200৭ 1400))) 
অঠিজ্ঞতাই আছে। কিন্তু গোত্র-পরিবার হইতেই ক্রম- 
বিবর্তনের ফলে বর্তমান একদম্পতি পরিবার গড়িয়া 
উঠিষ্াছে। ছ্বিতীয়তঃ: পরিবার বিগ্রহবান_-আমাদের 
প্রত্যক্ষ দর্শনীয় বস্তু । কিন্তু গোরা ঠিক তেমন গ্রত্যক্ষ- 
দর্শনযোগ্য বিগ্রহবান্‌ বস্ত নয়- রক্তের সম্পর্কের ডিতর 
দিয়া গোঠীর পরিচয় আমাদের পাইতে হয়। অন্য কথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, গোষ্ঠীর সদৃশ করিয়া পত্রিবার 
গঠিত হয় না, কিন্বা পরিবারের সদৃশ হইয়া গোঠা গড়িয়া 
উঠে নাই । আমাদের দেশে 'রজের টান, ও 'নাড়ীর 
বন্ধন? বলিয়া দুইটি কথা আছে। বর্তমান পিতৃকুলাত্মুক 
গোষঠীর পরিচয়ের মধ্যে শুধু রূক্তেত টানেরই সন্ধান পাওয়া 





* কোন কোন পাঠক-পাঠিকা লেখকের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধের পূর্ববপ্রকাশিত অংশে 
মাতৃকুলাত্বক পরিবার ও গোঠীর বিশদ পরিচয় দেওয়া 
হয় নাই । এই অভিষোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ 
নারীর অধিকারের আর্লোচনায় মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও 
গোঠীর সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কতকটা 
উহ রাখিতে হইয়াছে। তবে তাহাদের দাবী পূরণের 
জন্ত মাতৃকুলাতবাক পরিবার ও গোগীর সম্পর্কে আরও কিছু 
আলোচন! এ মাসে করা হইল। 


৮ 


নারীর অধিকার 


৬৯৭ 


যায়, কিন্তু মাতৃকুল্গাত্মক গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের টান ও 
নাড়ীর বন্ধন ছুইয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইত । 

পরিবার হইতেই গোঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। আদতে 
এক কৌমের অথাৎ এক ৮০০১৪-এর সমস্ত স্রীপুরুষ 
মিলিয়াই ছিল এক পরিবার। এই পরিবার প্রতিষ্ঠিত 
ছিল আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার উপর। বংশপরস্পবা 
গণনা করা হইত মাতার দিক দিয়া, মাতার পরিচয়ই ছিল 
মাঙ্গষের পরিচয়। বর্তমান যুগে মান্ষ আত্মপরিচয় দিতে 
ষাইয়া বলে পিতার নাম, পিতার পিতার নাম, এবং শিতা- 
মহের পিতার নাম। মাতৃকুলাত্বক পরিবারের ষুগে 
পরিচয় দিতে হইলে লোকে বলিত মায়ের নাম, মায়ের 
মায়ের নাম এবং মাতামহীর মায়ের নাম। অর্থাৎ কোনও 
এক পূর্বপুরুষ মাতা হইতে (909৩৪5:] 120809:) মানুষ 
নিজের পরিচয় দিত, বংশের পরিচয় দিত। পিতৃকুলাত্মুক 
পরিবার ও গোষ্ঠার প্রচলন হওয়ার পরেও মাহুষ অনেক 
দিন পধ্যন্ত পিতার নামের সঙ্গে মায়ের নামও বলিত। 
যুখিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন শুধু পাণডরই নন, কৌস্তেয়ও বটেন। 
প্রকুষ্কের পরিচন্ শুধু বাস্থদেৰ নয়, তিনি দেবকীনন্দন। 
পিতৃকুল্লাত্মক পরিবারের যুগেও কখন কখন পিতার পরিচয় 
না হইলেও কোন ক্ষতি হইত না দেখা গিয়াছে । বল- 
রামকে আমরা রোহিধী-নন্দন বলিয়াই জানি, তাহার 
পিতৃপরিচয় কোথাও নাই । 

এক কৌমের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিপিয়া ছিল এক পরিবার 
বা এক গৃহস্থালী । নৃতন নূতন শিশুর আগমনে লোক- 
সংখ্যা বদ্ধিত হওয়ায় এই গৃহস্থালীতে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। 
এক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া হইল দুই গৃহস্থালী । কিন্তু কে কোন্‌ 
গৃহস্থালীতে যাইবে তাহা স্থির হইয়াছিল কিরূপে? খাম- 
খেয়ালী মতে যে হম নাই, তাহা ঠিক। যাহার যে 
গৃহস্থালীতে ইচ্ছা সেই গৃহস্থালীতে গিয়াছে, তাহাও নয়। 
একটা বিধান অনুযায়ী এই বিভাগ করা হইয়াছিল। এই 
বিধানট! পাওয়া গিয়াছিল হাতের কাছেই ।. 

এক কৌমের সব স্ত্ী-পুক্রষ মিলিয়া যখন এক গৃহস্থালী 
বা এক পরিবার ছিল, তখন ছিল সমষ্টি বাঁ যৌথ-বিবাহের 
যুগ। এই যৌথ বিবাহের কিরূপ ছিল তাহা গত মাসে 
আমরা উল্লেখ করিয়াছি । এখন দেখা দঝকার, এই সমষ্টি 


উনি৮ 


বিবাহের যুগ্নে পারিবারিক সম্বন্ধের কি রূপ ছিল তৎকালে 
পারিবারিক সন্বন্ধের ছিল ছয়টি রূপ : পিতা, মাতা, পুত্র, 
কন্তা, ভ্রাতা, ভঙ্বী। ভ্রাতাঙ্গের ও ভগ্রীদের পুত্রকন্তারা 
শুধু পরম্পরই ভ্রাতা ভম্মী নয়, তাহারা তাহাদের মাতার, 
মায়ের ভগ্নীদের ও ভাইদের, পিতার এবং পিতার 
ভ্রাভাদের ও ভম্মীদের যৌথ পুত্রকন্তা! | অর্থাৎ মা, মাসী, পিসী 
মকলকেই তাহার] মা ভাকিত এবং পিতা, পিতৃব্য, যেসো 
এবং মাতুল সকলকেই ডাকিত বাবা। হাওয়াই দ্বীপের 
অসভ্যদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকা দেখা গিয়াছে ।* 
এই ভাক শুধু গ্রাম-স্থবাদে দাদা, কাকা ডাকার মত অর্থ 
হীন সপ্বোধন ছিল না। মাতৃকুলাত্বক পরিবার বিলুপ্চ 
হওয়ার বহু পরেও এরূপ সম্বোধন একেবারে বিরল ছিল 
না। সংস্কত তাত শব্দের অর্থ পিতা । মহাভারতে দেখা 
যায়, ঘৃথিষ্টির অনেক সময় ধৃতরাষট্রকে তাত অথবা! পিতা 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্তরের যুক্ধের পর 
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি 'সকলেই যখন কুরুক্ষেত্রে গমন 
করিয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির অন্ধরাঞ্জকে এই বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছিলেন, “পিতঃ, আমি হতভাগ্য যুধিষ্ঠির ।” যুধিষ্ঠির 
এবং ভীম উভয়েই গান্ধারীকে ম! বলিয়া সন্বোধন করিয়া- 
ছেন। বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, "পাগ্ডবগণও 
তোমার পুত্র 1” প্রথম বার পাশা খেলার পর ধুতরাষ্ট্ 
ভ্রৌপদদীকে বর দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "পাঞ্চালী, তুমি 
আমার পুত্রবধূগণের মধ্যে সর্ববপ্রধান।1* ভীম্মপর্কে আছে, 
ভীম্মকে বধ করার কথায় অঙ্্ষুন বলিয়াছিলেন, “একদিন 
আমি তাহার (ভীম্মের) কোলে উঠিগ্না তাহাকে পিতা 
বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, “হে কুল- 
প্রদীপ, আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা ।, 
এইগুলি কি শুধু শিষ্টাচারবোধক সম্বোধন? যদি তাহাই 
হয়, তাহা হইলেও এই সম্বোধনগুলিই কোন শিষ্টাচারসম্মত 
হুইল তাহার এতিহাসিক কারণ অঙ্সন্ধান করা প্রয়োজন। 
রাজসাহী জেলার কোন কোন স্থানে বিড় বাপ, “মেজো 
বাপ? “ছাট বাপ” ইত্যাদি ডাকিবার রীতি দেখা যাল্ব। 
এই সপ্োধনগুলি কোন্‌ স্থদ্ূর অতীত যুগের পারিবারিক 
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সন্দ্ধের এতিহাসিক চি তাহা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
বিষয়। 

সমাষ্ট-বিবাছের যুগে পুরুষের ছিল বহু স্ত্রী এবং স্ত্ী- 
লোকের ছিল বন শ্বামী--একই সঙ্গে বহু ম্বামিত্ব এবং 
বনু পত্িত্ব বর্তমান ছিল এবং পুত্রকন্তারও ছিল তাহাদের 
যৌথ পুত্রকল্তা। পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়! বর্তমান 
একবিবাহাত্মক পরিবার (00900270903 পি0315) গড়িয়। 
উঠিগ়্াছে। এই পরিবর্তনের প্রতি স্তরে পরিবারের সীমান্ত 
ক্রমশ: সন্ধীর্ণ হইয়া বর্তমানের একদম্পতি পরিবারে পরিণত 
হইয়াছে । সমষ্টি-বিবাহ-পরিবারে এক মাতার গর্ভজাত 
পুত্জকন্তা্দিগকে অন্যদের হইতে পৃথক করিয়া চিনিতে 
পারা যায়। ক্থতরাং মাতৃপরিচয় ছাড়া আর উপায় 
কি? প্রথমে ধখন সহোদর এবং সতোর্দরার মধ্যে বিবাহ 
নিষিদ্ধ হইল, তখন ভগ্বরীরা তাহাদের স্বামীদের লইয়া 
এক গৃহস্থালী পাতিল এবং ভ্রাতার! তাহাদের স্ত্রীদের 
লইয়া পাতিল আর এক গৃহগ্থীনলী। ইহাকে আমবা 
বলিতে পারি পুনালুয়া পরিবারের আদিরূপ। অনেক 
রকম রূপ পুনালুা পরিবার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্ত 
হার স্বরূপ লক্ষণ ছুইটি যাহা দ্বারা বিভিন্ন রূপ সত্তেও 
পুনালুয়া পরিবারকে চিনিতে পারা ঘায়। প্রথমত; 
পুনালুয়া পর্িবারেও যৌথ স্বামী এবং যৌথ স্ত্রী আছে। 
দ্বিতীয়তঃ যৌথ স্ত্রীদের ভ্রাতারা আর স্বামী পধ্যায়তুক্ত 
নহে এবং যৌপ স্বামীদের ভগ্রীরাও আর : *পধ্যায়তুক্ত 
নহে। প্রথমে শুধু সহোদর ভগ্মী ও ভ্রাতা শ্রী ও স্বামীর 
পর্ধ্যা্ হইতে বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুরব্ত। 
ভ্রাতারা ও ভম্বীরাও বাদ পড়িতে লাগিল। ভ্রাতাতগ্রীর 
বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের সন্তান-সম্ততিরা ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইল; একশ্রেণীতে রহিল মাসতৃত ও 
খুড়তুত ভাইবোন। ইহারা তখনো আপন ভাইবোন 


বলিয়াই গণ্য হইত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িল মামাত 
ও পিসতৃত ভাইবোন। ইহারা আর আপন ভাইবোন 


বলিয়া গণ্য হইল না-_মামাত, পিসতৃত ভাইবোনই হুইল 
তাহাদের পরিচয়। এই সর্বপ্রথম ভাগিনা ভাগ্রী, ভাইপো, 
ভাইবি সম্থন্ধের সঙি হইল। কিন্তু মাসতৃত ও খুড়তৃত 
ভাইবোনের স্থরি তখনও হয় নাই-হওয়ার কোন উপান্ 
ছিল না। টু 


আশ্বিন 


আমরা দেখিলাম, এই যে নৃতন পরিবার গঠিত হইল 
(ইহারই নাম পুনালুয়া পরিবার) এই পরিবারের সীমান্ত 
পূর্বাপেক্ষা সঙ্গীর্ণ হইয়াছে। ক্রমে যতই দূরবর্তী রক্তের 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিৎ হইতে লাগিল, 
ততই পরিবারের পরিধি ক্ষুপ্রতর হইয়া এমন অবস্থ! হইল 
যে, তখন যুগল-বিবাহ (081108 0১811979) ছাড়া আর 
বিবাহ হইবার উপায় রহিল না। এখন দেখা ষাউক, 
পুনালুয়া পরিবার হইতে গোগীর সি হইল কিবূপে! 
আমরা দেখিয়াছি, এক গৃহস্থালী ভাজিয়া যখন ছুই 
গৃহস্থা্ী হইল, তখন ধাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে 
না, তাহারাই দুই ভাগ হইয়া দুই গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন 
করিল। ইহাদের মধ্যে অতি নিকট রক্তের সম্পর্ক 
বিদ্মমান বলিয়া পুনালুয়ার বিবাহে ইহারা স্বামী স্ত্রী হইতে 
পারে না। ষে রক্তের সম্পর্কের নৈকট্যের জন্য বিবাহ 
হইতে পারে না তাহাই হইল গোষ্ঠীর ভিত্তি। “বিবাহ 
হইতে পারে না” এই নেতিবোধক বাক্য “রক্তের সম্পর্ক 
আছে” এই ইতিবোধক বাক্যের অপর একটি দিক মাত্র। 
কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুনালুয়া পরিবারও 
এক রকম যৌথ বিবাহের পরিবার কেবল উহার সীযাস্ত 
পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়াছে মাত্র। পুনালুঘা বিবাহে জাত 
পুত্রকন্ঠাদেরও পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার কোন উপায় ছিল 
না। শুধু কাহার গর্ভজাত সেই পরিচয় দেওয়াই সম্ভব ছিল। 
কাজেই রক্তের সম্পর্কের টনকট্য ধর! হইত মায়ের দিক 
দিয়া। স্থতরাং ঘাহাদিগকে কোনও এক পূর্ববপুক্ষ মাতার 
বংশধর বলিয়া চিনিতে পারা যাইত তাহারা িলিয়াই 
হইল এক গোষ্ঠী। ভ্রাতারা আর ভগ্রীদিগকে বিবাহ 
করিতে পারিত না, সন্তানের পিতৃপরিচয়ও জানা যায় না, 
এই অবস্থায় বংশধারার প্রত্যেক স্তরে কন্তাদের সন্তানদের 
মধ্যেই শুধু জাতিত্‌ সম্পর্ক থাকিত। পুজদের স্ত্রীরা ভি 
গোষ্ঠীর মেয়ে। কাজেই পুত্রদের সম্তানগণ আর তাহাদের 
(সস্তানদের ) পিতার গোঠীতৃক্ত হইতে পারিত না, 
তাহারা হইত মায়ের গোষঠীভুক্ত। পাঠক-পাঠিকারা 
হয়তঃ এখনও বলিবেন, ক মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও 
গোঠীর পরিচয়.তো এখনও ম্প্ট কিছু বোধ গেল না? 
এই স্পষ্ট না হওয়ার এক কারণ, আম্মান্দেসু চিন্তাধারার 


নারীর অধিকার 


৬৯৯ 


প্রতিস্তরেই পরিচিত পিতৃপরম্পরা বংশধারা আসিয়া! 
গোলমাল সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত: পরিবার এবং গোঠীর 
মধ্যে সমবন্ধট! আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া ধব1 পড়ে নাই? 
তাহার কারণ, পরিবারকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, 
কিন্তু গোষ্ঠীকে রক্জের সম্পর্ক দিয়া খুঁজিয়্া বাহির করিতে 
হয়। গোষ্ঠীর অন্থরূপ করিয়া পরিবার গঠিত হয় না, হইতে 
পারে না! কারণ পরিবারের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী 
পরস্পর ছুই ভিন্থ গোগির লোক। পরিবারের অর্দ্েকটা 
স্বামীর গোষীতৃক্ত বাকী অর্ধেক স্ত্রীর গোগিতৃক্ক । হিন্দু 
বিবাহে বিবাহের পরু স্ত্রী স্বামীর গোঠীতুক্ত হয়---আসলে 
উহা একটা 'লিগেল ফিকশান -প্রকূত কথা স্ত্রী ও স্বামী 
পরস্পর ভিন্ন গোঠীহুক্ত । পরিবার আসলে দোয়াশলা_ 
অর্ধনারীশ্বর। ব্যক্তিগত ব্যাপারে উহা যত মূলাবানই 
হউক, আইনের চক্ষে এখনও উহা ঘে সমাজ-সংগঠনের 
ইউনিটরূপে গৃহীত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি । 

মাতৃকুলাত্মক গোঠীতৃক্ত তাহারাই যাহারা ভাহাদের 
নিছ্ের বংশাবলী কোন এক পূর্বপুরুষ মাতা হইতে গণন! 
করিতে পারে। তিন পুরুষের অধিক দুর যাওয়া আমাদের 
নিশ্পোয়জন। প্রথম পুরুষ মাতা, দ্বিতীয় পুরুষ কন্তাঃ 
তৃতীয় পুরুষ কন্তার কন্যা । মাযছের যে পুত্রকন্যা তাহার! 
মায়েব গোঠাুক্ত । কন্যার পুক্রকন্তারাও মায়ের গোষ্ঠী 
ভূক্ত, কিন্ধু পুত্রের পুত্্কন্তা আর পুত্রের মাতার অর্থাৎ 
মাতামহীব গোঠীতুক্ত নহে। কাজেই ভ্রাতাভগ্নী পরস্পর 
এক গোঠীভূক্ত হইলেও, মাতৃকুলাতুক গোষ্ঠী গণনার নিয়মে 
ভ্রাতাভগ্রীর পুভ্রকন্তারা আর এক গোষ্ঠীতুক্ত নঘ্ব। কাহা- 
দিগকে লইয়া এক গোষ্ঠী তাহা নির্ণক্নকরিবার একটা স্থ 
আমরা খুঁজিয়া পাইলাম । আমরা এখন বলি, পিতার 
গোষ্ঠী, মাতুল-গোষ্ঠী। কিন্তু মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীর যুগে 
পিতার গোষ্ঠী ও মাতুল-গোরষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং 
বলা যাইতে পারে মাতার গোঠী ও মাতুলানীর গোঠী। 

এক কৌম ভাঙ্গিয়া প্রথমে হইল ছুই গোঠা। গোষ্ঠীর 
মধ্য লোক বৃদ্ধি সঙ্গে সজেই ছুই গোষঠীর প্রত্যেকটি আবার 
ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া চাবিটি গোষ্ঠী হইল । মূল গোঠী তখন 
পরিণত হইল কুলে (08:৪৮) 1 মাতৃ-পরম্পরা কে কোন্‌ 


০০ 


মাতৃভূমি 


১৩৫৬ 





গোষ্ঠির লোক তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইবার পথ 
পাইয়াছি। সহোদর-সহোক্দরাগণ এক গোঠীতৃত্তঃ এখন 
যাহাদিগকে আমরা মাসতুত খুড়তৃত ভাইবোন বলি 
তাহারাও এক গোঠীতুক্ত । এই কারণেই মাসতৃত বোনদের 
পুত্রকন্তার মধো অথবা ভাইদের পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাহ 
নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মামাত, পিসতৃত ভাইবোনরা আর 
এক গোঠীতুক্ত নয়। এইজন্যই মাতৃকুঙ্াত্মক গোষ্ঠীর যুগে 
মামাত-পিসতৃত ভাইবোনের বিবাহ (০:088-00880 
20800829) হইত । কারণ তাহার! পরস্পর ভিন্ন গোঠীব 
লোক। পিতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহুদিন 
পর্য্যন্ত ০:098-০0081. 108118৩ বা মাতুঙগ-কন্যা পিতৃণ্বস্থ- 
পুত্রের বিবাহ প্রচলিত ছিল। মহাভারতে আমরা পাই-__ 
অঙ্জুদন মাতুল কন্যা স্ভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
সহদেবেরও এক স্ত্রী ছিলেন তাহার মাতুল শল্যরাজের 
কন্তা। শাক্যসিংহের স্ত্রী গোপাও তাহার মাতৃল-কন্তা। 
বৌধায়ণের স্বৃতিতে এবং শুক্র-নীতিতে মাতুলকন্টা 
বিবাহেত্ নিচ্দা করা হইয়াছে। স্বতরাং উঠ যে এক 
কালে ব্যাপক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মাদ্রাজ 
মাতুলকন্যা বিবাহ প্রশস্ত। বৈবন্বত মন্ুর পুর ইক্ষা কু 
হইতে স্ধ্যবংশেন্র এবং কন্যা ইলা হইতে চক্্রবংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে-_অর্থাৎ ভ্রাতা ও ভগ্মীর পৃথক গোী 
স্্টি হইয়াছে। মহধি অত্রির বংশোদ্ভব চন্দর-পুত্র বুধ 
ইলাঁকে বিবাহ করেন। চক্দ্রবংশের রাজা যযাতি নৃপতির 
জ্যোষ্টপুত্র যু হইতেই যছুকুলের উৎপত্তি। ভোঙ্জ, অদ্ধক, 
কুকুব ও বৃষ্চ বংশের সকলেই যাদব অর্থাৎ এই চারিটি 
হশ যযাতি-পুত্র যু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহারা 
সফলেই মূলতঃ যদুবংশের সম্তান। ভোজবংশীয় রাজ! 
উগ্রসেনের কন্যা দেবকীকে বুষ্চবংশের রাজা শুরসেনের 
পুত্র বন্থদেব বিবাহ করেন এই বস্থদেবের পুন্রই শ্রীরুষ্ণ। 
শ্রীকষণও ভোজবংশীয় রাজা! জরাসদ্ধের ভ্রাতা ভীম্মকের 
কন্াকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিজ্ঞান প্রেরণাতেই হউক, 
কিছ্বা সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফলেই হউক, ক্রমশ; যখন দূরবর্তী 
রক্তের সম্বদ্ধের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, যুগল-বিবাহের 
উদ্ভব তখনই সম্ভব হইয়াছে । যুগল-বিবাহে জাত সন্তানের 


পিতৃপরিচয় পাওয়া খুব সহঙ্গ। তখন মানব-সমাজে 
নৃতন সন্স্ধ সি হইল : জ্যাঠতুত, খুড়তুত ভাই, মাসতুত 
ভাই। কিন্তু তখনও মাতৃপবরম্পরা সম্বন্ধই গৌঠীর বন্ধন- 
সুত্্_মাতৃপরম্পরাই গোঠী গণনা করা হইত। সম্পত্তি 
গোষ্ঠীর বাহিরে যাইতে পারিত না। পরিবারের মধ্যে 
মাতা এক গোষ্ঠীর লোক এবং পিতা অন্য গোষ্টীর লোক 
এবং পরিবার ও গৌঠী মাতৃকুপ্াত্মুক বলিয়া পুত্রকন্তা 
মাতার গোষঠীতৃক্ত হইত, পিতা যে-গোর্ঠীর সন্তান সে- 
গোঠীতৃক্ত হইত না। পুত্রকন্যার পক্ষে পিতার সম্পত্তির 
অধিকারী হওয়ারও উপায় ছিল না। গত সংখ্যায় আমরা 
দেখিয়াছি, পুরুষ যখন যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হইল, 
পুত্রকন্তাকে নিজের উরসজাত বলিয়া চিনিতে পারিল, 
তখন সে চেষ্টা করিতে লাগিল পুত্রকন্তাকে নিজের 
সম্পত্তির উত্তরাধীকারী করিতে । কিরূপে পুরুষ এই 
উদ্দেশাটি সিদ্ধ করিল তাহা এমাসে প্রবন্ধের প্রারভ্ডেই 
আমরা উল্লেখ করিয়াছি । উপায়টি হইল এই যে, অতঃপর 
পুরকন্তার! মাতার গোষ্ঠীতৃত্ত না হইমা পিতার গোঠাতুক্ 
হইবে। এই একটি বাক্যের পরিধকন_ পরিবার ও 
গোষ্ঠীর রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইফা গেল কিরূপে বদলাইল 
তাহা বলিতে আবরস্ত করিয়া মাতৃকুলাত্মকক পরিবার ও 
গোরা সম্পর্কে নৃত্রন করিয়া আবার কিছু আলোচনা 
করিতে হষ্টয়াছে। এখন একটা দুষ্াস্ত দিয়া 'রিবর্ডনটা 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

মনে করুন: ক ও থ এক যুগল-বিব।হের দম্পতী-_ 
ক স্বামী এবং খস্ত্রী। তাহাদের একটি পুত্র চ এবং একটি 
কন্তাছ। ক এক গোর লোক এবং খ অন্ত গোির। 
মাতৃকুপ্রাত্মক ব্যবস্থা পুত্র চ এবং কন্া ছ মায়ের অর্থাৎ 
খ-এর গোষঠাত্ক্ত হইবে । চ ও ছ বড় হইয়া বিবাহ করিলে 
-চএর স্ত্বীহইল ট এবং ছ-এর স্বামী হইল ঠ। কিন্তু 


চ এর পুরকন্তারা চ-এর পিতার গোঠীতুক্ত হইবে না, হইবে 
তাহাদের মা ট-এর গোষঠীতুক্ত । আবার ছ-এর পুত্রকন্তারা 
তাহাদের পিতা ঠ-এর গোষীতূক্ত হইবে, না, হইবে মাতা 
ছ-এর গোঠীতুক্ক অর্থাৎ মাতামহী খ'এর গোষঠীতুক্ত । 
কারণ বংশধার! গণনা করা হয় মাতৃপরম্পরা। কাজেই 
ক-এর পুত্তর-পৌত্রেরা ক-এর গোষ্ঠাতৃক্ত না হইয়া খ-এর 
গোষঠীতুক্ত হইবে। 


আশ্বিন 


পুরুষেরা যখন নৃতন বিধান প্রবর্তন করিল যে, অতঃপর 
পুরুষের পুত্রকন্তারা ভাহারই গোষ্ীতৃক্ত হইবে এবং নবীর 
পুরকন্তারা হইবে নারীর স্বামীর গোঠাতৃক। তখন বংশ- 
পরম্পরা গণনাব ধারাটাই একদম বদলাইয়া গেল। ফলে, 
ক-এর পুত্র চ ও কন্তা, ছ ক-এর গোঠীতুক্ত হইল। চ-এর 
যে পুঞ্কন্তা হইল তাহাবাও তাহাদের পিতা চ-এর অর্থাৎ 
পিতামহ ক-এর গোঠীকৃক হইল। কিন্তু কন্তা ছ-এর পুত্র- 
কন্তারা আর ছ-এর গোঠীত্ৃক্ত হইল না অর্থাৎ মাভামহী 
থ-এর গোঠী হৃক্ত হইল না, হইল পিতা ঠ-এর গোগাতুক! 
হৃতরাং পরিবার এবং গোষ্ঠী ছুই-ই হইয়া গেল পিতৃকুলা- 
তবক। স্বতরাৎ পুত্রকন্যা পিতার গোঠীতুক্ত হইল, হইল 
পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং বংশপরম্পরা পিতৃ 
অনুক্রমে গণনা কর] ছাড়া আর উপায় রহিল না। সভ্য 
সমাজে এখন পর্ধাস্ত এই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে । 
এই ব্যবস্থাঘ্স বিবাহের পর নীরী পিভার গোঠী হইতে 
স্বামীর গোষীতৃক্ত ইয়। নারী পিতার সম্পতির উত্তরাধিকারী 
হয় না, কারণ সম্পন্বি গোষ্ঠীর ভিতরেই থাকিবে। 
নামের পরিবর্ধনে কি ভাবে বিপ্লব সাধিত হইল তাহা 
আমরা দেখিপাম। এই বিপ্লবের ফলে নারী তাহার সমস্ত 
অধিকার হারাইছাছে। আজ পধ্যস্ত নারী তাহার সেই লুপ 
অধিকার পুনরায় অঞ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই, সমস্ত নারী 
আন্দোলন সত্ত্বেও । কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে নারী তাহার 
অধিকার হারাইল কিন্ূপে তাহা এখনও ব্লা হয় নাই। 
মাতৃস্থলাত্ক ব্যবস্থার যুগেও দ্্ী-পুরুষে শ্রম বিভাগ ছিল-- 
উভয়ের শ্রমের ক্ষেত্র ছিল পৃথক । পুরুষ শিকার করিতি, 
মাছ ধরিত, ফলমূল সংগ্রহ করিত, খাস সংগ্রহের যন্ত্রপাতি 
ধোগাড় করিত, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিত। আর 
মেয়েরা গৃহস্থালী দেখিত, খাছ্া তৈয়ার ও বণ্টন করিত, 
কাপড় বুনিত, সেলাই করিত, শিশুসস্তানের লালন-পালন 
করিত। নারীর-শ্রমের ক্ষেঞ্জে নারীরই ছিল একচ্ছত্র 
| আধিপতা, পুরুষের শ্রমের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল 
পুরুষের । গৃহে ছি” নারীর আধিপত্য, গৃহের বাহিরে 
ছিল পুরুষের । খাস্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতির মালিক ছিল 
পুরুষ, আর. নারী ছিল গৃহস্থালীর আসব বপত্র, বয়ন ও 
সেলাইর যন্ত্রপাতির মালিক। গৃহস্থালী ছিল যৌথ-শুধু 


নারীর অধিকার 


৭০১ 


একাধিক পরিবারই নয়, এক সঙ্গে বহু পরিবার এক যৌথ 
গুহস্থজীতে বজ কৃতিত্ত ₹ পুক্ঘেব$ ফেক খাছ সংগ্রহ 
করিয়া আনিত, নারীরা যাহা তৈম্ার করিত তাহাতে গৃহ- 


স্থানীর নারী-পুরুষের সকলেরই ছিল মমান অধিকার । 


গৃহ, বাগান, ক্ষেত, খাঁমীর, নৌকা সক্ই ছি যৌধ 
সম্পত্তি। ব্যক্তিগত লাভ বা লোভের কোন ক্ষেত্র তখন 
ছিল। কেহই দরিদ্র ছিল না, কেহই অভাবগ্রন্ত ছিল না। 
এই যুগে নারীর ধেকি গৌরব ছিল, কি পদমর্যাদা ছিল, 
কি অবগ্ড প্রতাপ ছিল তাহা আজ আমাদের পক্ষে অনুমান 
করাও অসম্ভব। আমেরিকার অসভাজাতি ইরোকুইস্দের 
মেনেকা শাখার লোকদের মধ্যে “আশার বাইট? (4৪80 
1106) অনেকদিন পর্যান্ত মিশনাবীর কাজ কবিয়াছেন। 
এ সমস্থ তাহাদের মধ্যে যুগল-বিবাহ প্রথ! প্রচলিত 
হইয়াছে । তখনও ইরোকুইস সেনেকাদের মধ্যে নারীর 
অধিকার দ্বন্ধে 'আশার রাইট যাহা বলিয়াছেন মরগ্যান 
তাহ! তাহার পুগ্তকে উদ্ধত করিঘ়াছেন। এখানে তাহার 
কিছু উল্লেখ করা গেল : 


মাহ], 0151001101)01700101600 06 
])01২0, ০,000 সস চি মা (01000000056 ০৩ 
(00110110110 10091001010 10৮া 00 সিন (0০ 


১0711010417 00 00৭ লা 011000 00৯ ও 
1101100000৮ 2010), 00 চা016সযো 89035 
10 1101] 04561 100008৯05 11070018076 ৮৮ &াঠ 
1011061)0 10100551190 00) 10 1)1002700000861 
8171 8110 ৯৭ আস 50070107000 00000] 
[07107)1001107)0076 10 101৮৮, 2) 0006 সণ 
1) 00011011017 11011701105 5100000008৮ 00068 60 
115 0) 050 (৪07 07, 88 তহস0000 0050, £0 
11001 আছ ৮ তত 0৮0াম 00 হাটে 7১000 
00110721000 ছি দিত টি ০৮৮ টিতে পেতাম 
1110 01৭ (2৯), হর চস) তাস চযাত্ ৭ 
1001, 1705108105 100001৮৯100 2৫600005210 00 
50000 11তারত ও ই সরস টি] 084) টিটো 
11000020901 ৮ 0001 070 অধ) 0)0৮ 6৮ 25 
2] 01 0110 ভওাসিত(77007814006181) 0,499), 


নারীর শ্রমের ক্ষেত্র পূর্বে যাহ! ছিল এখনও তাহাই 
রহিয়াছে, ববং ধনীগৃহে নারীর কোন শ্রথই করিতে হয় 
না, কিছু কিছু পোষাকী কাঙ্গ ছাড়া। তবে নারী তাহার 
অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল কেন? মাতৃকুলাত্মুক 
বাবস্থার যুগে গৃহস্থালীতে শ্রধু সামাবাদই ছিল না, 
গুহস্থালীর নারীর! ছিল সকলেই একই গোর্টীভূক্ত, আর 
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পুরুতরা অর্থাৎ গ্বামীরা আগিভ বিভিন্ন গোঠী হইতে। 
এরূপ ক্ষেত্রে গৃহস্থালীতে নানীর আধিপত্য অপ্রতিহ 
হইবে ইহা খুব &ন্বাডাবিক। সমাজে নারীর কি পদমর্ধাদা, 
তাহা দিয়া নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগ নির্ধারিভ হয় না। 
সভাষমাজের -ধনীশ্রেণীতে নারীদের কোন কাজ করিতে 
হয় না, কতরকম কৃত্রিম সম্মানের বোবা তাহাদের ঘান্ডে 
চাপান হয়। কতভাবেই নাসভ্য ধনীশ্রেণী তাহাদের 
শ্ব-্রেণীস্থ নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
তাহাদের নারীদেরও প্রসাধন এবং বিলাস-ব্যসনের অভাব 
নাই। তবুকি তাহারা তাহাদের হ্বত অধিকার ফিরিয়া 
পাইয়াছেন। সভ্য-সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর নারীর মতই কি 
তাহারা এখনও তাহাদের ন্যাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইয়াই রহেন নাই? 

মাতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগে নারীর সত্যিকার মর্ধ্যাদা 
এবং ক্ষমতার কারণ আমর উল্লেখ করিয়াছি। এই 
মধ্যাদা এবং ক্ষমতা কিরূপ ধ্বংস হইয়া পিতৃকুলাত্বক 
পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইল? পরিবারের মধো দ্্ী-পুরুষে 
শমের বিভাগদ্বারা তাহাদের সম্পত্তির বিভাগও নিয়ন্ত্রিত 
হইত। পরিবারের মধ্যে সেই শ্রমবিভাগ এখনও তাহাই 
রহিষ়্াছে। তাহা সত্বেও নারীর প্রাধান্যের পরিবর্তে 
পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ পরিবারে বাহিরে 
শ্রমবিভাগের বিপুগ পরিবর্তন। মানুষ যখন পশুপালন 
করিতে শিখিল তধন সামাক্জিক শ্রমের এক যুগাস্তরকারী 
বিভাগ সৃষ্টি হইল--পশ্তপালনকারী মানব-কৌমগুলি শিকারী 
মানব-কৌমসমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্ধ্যাযতুকত হইয়া 
গেল। পঞ্জ-পালনকারী জাতিগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় 
রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইল, 
তাহাদের উৎপন্ধ দ্রব্যগুলিও হইল স্বতন্ত্র রকমের । ছুধ, ছুধ 
হইতে উৎপক্র্রব্য, মাংসের পধ্যাপ্ত ও নিশ্চিন্ত সরবরাহ, 
পঞ্চ, পশুলোম হইতে উৎপন্ন কাপড় ইত্যাদি জীবিক! 
সন্বন্ধে তাহাদিগকে শুধু নিশ্চিত্তই করিল না, বিনিময়ে 
পথও খুলিয়া দিল। উৎপর্-দ্রব্যের বিভিন্নতা হইতেই 
বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । সকলেরই উৎপন্নজ্ব্য 
একরকমের হইলে বিনিময়ের স্থল কোথায় ? প্রথম বিনিহয় 
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কার্যসম্পন্থ হইত গোষ্ীপতির মারফৎ। ক্রমে বিনিময় 
প্রথায় হলাড়াইয়া গেল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থট্টিতে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও বিনিময় স্থরু হইল। 

পশুপালনের যুগেই শ্রমের আর এক নৃতন বিভাগ 
সষ্টি হইল। পশ্তর বংশ যত তাড়াতাড়ি বাড়ে মাস্থষের 
ংশ তত তাড়াতাড়ি বাড়ে না। অথচ বদ্ধিত পশুপাল 
রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য লোকও চাই বেশী। নূতন শ্রমশক্কির 
প্রয়োজন । যুদ্ধ হইতে এই শ্রমশক্তির যোগান পাওয়া 
গেল-_যুদ্ধে বন্দীরা হুইল কৃতদাস। সমাজে সর্বপ্রথম 
স্থটি হইল প্রভু ও দাস, শোষক ও শোষিতের শ্রেণী। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীপুরুষের শ্রমবিভাগে 
নারীরা ছিল তাহাদের শ্রমের যন্ত্রপাতির মালিক এবং 
পুরুষবাও ছিল তাহাবের যন্ত্রপাতির মালিক। খাদ 
সংগ্রহের দায়িত্ব পুরুষের, কাজেই খাগ্যসং গ্রহ সংক্রান্ত 
যাহা কিছু সমন্তের মালিক পুরুষ, পশ্তপালনের যুগে পশ্তর 
মালিকও পৃরুষ, কৃতদাস৪ পুরুষের সম্পত্তি। কিন্তু প্রথমে 
সবই ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গোষ্ঠীর সম্পত্তি ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে পরিণত হইল কিরূপে তাহা জানা যায় না। 
তবে বর্কধরধুগের মধ্য ভাগে এই পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া 
অনেকে মনে করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থাতে গৃহেও 
পুরুষের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। গৃহে যাহা ছিল নারীর 
প্রততিপত্তির কারণ-_-অর্থাৎ তাহার গৃহস্থালীর শ্রম-- 
অতঃপর তাহাই হইয়া উঠিল পুরুষ প্রাধা।ধ কারণ। 
কারণ খাদ্যসংগ্রহের কাছে সেই গৃহস্থাজীর শ্রম তুচ্ছ 
হইয়া ধাড়াইল-_ক্কুতদাস ও কৃতদাসী দ্বারাও তাহা 
করাইয়া লওয়া যায়। পশুপালের বুদ্ধি, কৃতদাসের স্ষ্টি 
এবং বিনিময়ের প্রসারের দ্বারা যে বাড়তি সম্পদ স্থষ্ 
হইতে লাগিল, তাহার মালিক পুরুয। নারীরা এই সম্পদ 
ভোগ করিতে পাইল বটে, কিন্তু উহাতে তাহাদের কোন 
্বত্ৃস্বামিত্ব ছিল না। এই অবস্থায় নারীর পক্ষে তাহার 
প্রাধান্য রক্ষা কর। কঠিন হইয়া উঠিবে ইহা আর বিচি 
কি? দুর্দান্ত শিকারী পুরুষরা গৃহে নারীর আধিপত্য 
মানিয়াই চলিত, গৃহস্থালীর ব্যাপারে গৌণস্থান লইয়াই 
তাহারা সন্ধ্ ছিল। কিন্তু শান্তগ্রকৃতির নিরিহ পশু- 
পালপতি ধনের উদ্ধত গর্ধে গৃহেও নারীর. আসন পুরুষে. 


আশ্বিন 


আসনের নীচে টানিয়! নামাইস্বাছে। ভাহার প্রাধান্য 
গুতি্ঠার একমাত্জ বাধা অবশিষ্ট ছিল মাতৃকৃষাতুক গোঠী 
ও পরিবার। কিন্তু ইতিমধ্যে যুগল বিবাহের প্রচলন 
হইয়া গিয়াছে। অতঃপর পিতৃকুলাত্ুক গোগঠি এবং 
পরিবার গ্রতি্ট! করিতে তাহার আর বেশী বেগ পাইতে 
হইজ না, পুকষের বিগুল অর্থনৈতিক শির লকুে 
াতৃহুদাতুক গোরা শ্রোতের তৃণের মতই ভাসিয়! গেল। 
মাভার অধিকারের বিলুপ্তি যে সমগ্র নারীজাতির 
পরাজয় তাহাতে সন্দেহ নাই | পুরুষ যখন অর্থনৈতিক 
শির বলে গৃহেও কর্তা হইছ্া বসিল, তখন নারীর পক্ষে 
তাহার অধিকার ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়া রোধ করা অসপ্তব 
হইয়া উঠিবে, ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি। আব 
যুগল বিবাহ ঘতদিন নারীর এক বিবাহাত্ুক পরিবারে 
পরিণত না হইয়াছে, ততদিন নারীর স্বাধীনতা অনেকট! 
অন্ন ছিল। স্ত্রী এবং পুরুষ ঘে কেহ ইচ্ছা করিকেই 
এই যুগল বিধাছের বন্ধন ছিপ করিয়া ফেলিতে 
পারিত। পিতৃকুলাত্মক পরিবার প্রচলিত হওয়ার পরও 
অনেক দিন পর্যন্ত যুগল-বিবাহের প্রচলন ছিল। 
মনর পুত্র ইচ্ষাতু হইতে কুধ্য বংশের এবং 
কন্তা ইলা হইতে চন্্বংশের উৎপত্তি। চচ্দ্রবংশের 
রাজা ঘঘাতি নৃপতির কন্তা মাধবী পর পর চাবি বার বিবাহ 
করিয়াছিলেন মাধবী প্রথম বিবাহ করেন ক্ষান্ত 
ংশের রাজা হশথকে। এই বিবাহে মাধবীর একটি গু 
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হইয়াছিল। অতঃপর মাধবী এই বিবাহ ছি করিয়া 
কাশীরান্জ দেবদাপকে বিবাহ করেন। এই বিবাছেও 
তাহার একটি পুন্ধ জন্মে। কিছুদিন পর মাধবী এই বিবাহ 
ছিন্প করিয়া রাজ! উশীনরকে বিবাহ করিলে শিবি নামে 
তাহার এক পুত্র জম্মে। কপোতের গ্রাণ রক্ষার জন্য এই 
শিবি রাজাই আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিবেন। 
রাঙ্জা উশনীরের সহিত বিধাহও মাধবী অবশেষে ছিন্ন 
করিয়া মতি বিশ্বামিত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই 
বিবাহেও মাধবীর একটি পুন্ধ হয়, কিন্তু মাধবী এই বিবাহও 
ছি করিলেন তখন হাতি নৃপতি কন্যা মাধবীকে 
পুনরায় বিবাহ দিবার জন স্বয়্ষরের আয়োজন করিতে 
চাহিযাছিবেন। কিন্ত মাধবী আব বিবাহ করেন নাই & 
মাভারত রচয়িতা বেদব্যাস শ্রীককষদৈপায়ন পরাশর মুনির 
মহিত ধীবরকন্ত| সত্যবতীর ঘুগন-বিবাহের সম্তান। বাজ] 
শান্তস্ব পরে এই সত্াবতীকেই বিবাহ কবিয়াছিজেন। 
যুগল বিবাহ অপ্রচলিত হওয়ার পরেও এই বিবাহ প্রথা 
একেবারে বন্ধ হয় নাই । বৌধ হয এইজন্যই মহ্থসংহিতায় 
'সহোড়া? পুজের উল্লেখ করা হইম্বাছে। কিন্ধ পুরুষের 
অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও নারীর অর্থ পোতক অক্ষমতা মিলিয়। 
কালক্রমে নারীর একবিবাহাতুক পরিবারপ্রথাকে হ- 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । (ক্রমশ) 


___ দশা 


* মহাভারত--উদ্যোগপর্কব 


কবিতা 


নিশ্রদীপ 
বিমল ঘোষ 


উদ্দাস গন্ভীর রাত্রি নিরাশাব্যাকুল। 
শঙ্কার মুখোস ঢাকা শহরের আলো, 
সাবধানে জ্বলে দীপ স্তিমিত বিদ্যুৎ 


ছায়াময় রহস্য অদ্ভুত-. 
অবরুদ্ধ ঘবে। 


চিন্তাক্তিষ্ট অন্ধকার মাথার কোটরেস্ 


জলেছে কি দীপ? 
জলেছে কি জৈব দীপাধারে 
ভবিষ্যের দীপ্ধ ্বর্ণশিখা ? 


স্থপ্ধিলোকে কুয়াশায় নীরব শহর 
পুলিস সিভিক্‌ গার্ড ঘোরে 
রাতের পাহারা । 

কোথা দীপ্ত ভবিষ্যৎ? 

স্বপ্ন দেখে ঘুমস্ত জনতা 

অযুত ব্যর্থতা, 

ক্ষণতৃপ্ধ মান্গষের উষ্ণতপ্ত শ্বাস 
বিশ্বাস ও অবিশ্বাস 

পাশাপাশি ঘুমে অচেতন! 


ব্রহ্মবিহার 


(বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনা ) 
অমল দত্ত 


প্রাণপাতে রক্ষা করে যেমন জননী-- 
সন্তানের সর্বদুঃখ গ্লানি হয় দুর: 
প্রেমের বন্ধনে সবে বাধিবে তেমনি । 
সর্বকালে সর্বলোকে মিন্রতার সুর 
তোমার যাত্রার পথে যেন ওঠে রণি, 
বাধাহীন হিংসাহীন তব মনপুর 
দয়ার মদ্দির বাসে রবে সুরভিত-_. 
সবাকার মৈত্রীভাব, কেহ নয় ভীত! 


সারের প্রতি কর্ষে, প্রতি অগ্রষ্ঠানে, 
জীবনের প্রতিছক্রে, প্রতি চিন্তাধারে, 


চলিতে, ফিরিতে, পথে, হাসি খেল গানে, 
আলাপে প্রলাপে, তাপে, হৃখছঃখ ভারে 


প্রেমভাব রেখো মনে দিনাস্তর দিন-.. 
এ ত্রন্ধবিহীর লভে--চিত্ব অমলিন । 


জনতা 
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যনে হয়) 
আমাকে কি ওর! উপষে মারবে ? 

আমাকে কি ওর! দলিত করবে নির্মম রোলারে 
মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় 

আমি কি মাহ্ষ? 


ঘন বনঝাউ বাতাসের দোলায় ওপ্রিকে কাপে 
শিউলির বনে আসে হাওয়ার জোয়ার 
কনকটাপার। মাথা! ফোলায়। 


কিন্তু এর] লী বাচতে দেবে আমায়? 
কেবলি বলে, কাজ, কোথায় তোমার কাজ? 
কী আশ্চথ্য, কাজ ছাড়া কী আমার জীবনে 
আর কিছুই নেই? 

আমার কি ছুটার আকাশ চিরকালই 

থাক্বে গম্ভীর? 

আমার সাম্‌নে জনতা, 

আমার পিছনে জনতা! 

হে ঈশ্বর! আমি কি মানুষ? 


উপেক্ষিতা উন্সিলা 


শ্রীঅমিয় বস্থু (কাশফুল) 


নীরবে সহিলে কত ন! বেদন! 
হে রাজকুলবাল! 
যেন, আরতির লাগি দেব-দেউলে 
বৃথাই প্রদীপজ্ঞালা । 
রাজপ্রাসাদের বাতায়ন-পথে চাহি 
আখির যে জল ঝরালে কপোল বাহি 
সন্যযু্ ধারা কতটুকু তার নিয়েছে বহিয়া চঞ্চলা। 
উশ্মিল্লা...উশ্মিলা 


রামায়ণ-বুকে আকা আছে শুধু রাম আর সীতা 
তুমি বহিয়াছ পাষাণ-পু্রীতে কাবার উপেক্ষিতা 
ওগো অনাদৃতা, আজিও তোমার ছবি 
অবহেল! করি আাকিল না কোন কবি। 
বিশ্বের দ্বারে তুমি যেন হায় লুষ্ঠিতা ফুলমালা 
উর্দিলা***উর্শিল]| 


আশ্িন 


ভ্িশঙ্ক বিলাপ 
শাস্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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বাতাসের কানা শ্তুনিছ কি? 
স্তব্ধ দিন, ছন্দহীন। 
প্রেতের ছানার] কাপে কাপের দেয়ালে; 
ভাড়াচোবা স্মৃতিগুলি 
স্টকি দেয়, কথা কয়, ইসারায় ডাকে-_ 
স্মরণের গ্স্থী বেপে জীবনের নাগিনীর পাকে। 
আমা চেয়েছি শান্তি, জীবনের প্রচুর বিস্তার, 
সবুজ পৃথিবী আর আকাশ উদার, 
একটি কুটির, 
চাহি নাই 'প্রত্যাহের ভিড়, 
শাশ্বতেনে সাধিয়াছি স্পর্শ ভীরু নীড়ের মায়া 
-শকুনির পাথায় পাখায় 
আমাদের বসশ্ত বিদায়, 


শীতাত আকাশ আজ, তবু গড়ি আকাশ কুস্তম ; 
শতাব্দীর আহিফেনে ভাঙে নাকো শতাব্দীর ঘুম; 


পটভু্সিকার পাঁশে কোথ! যেন ওড়ে শঙ্খচিল, 
ছায়া হানে প্রেতের মিছিল; 

মুহুতেরা স্থির হয়ে মাসে 

ক্ষণদীপ্ধি প্রজ্ঞার আকাশে £ 

ছি্ভিন ছাদ্মবেশ, নিমেণক মিলায়। 

শকুনির পাথায় পাখায় 

মৃতদ্ব্ গড়ে! 


মনে হয়, 
আগঞ্তক ইতিহাসে আমাদের সাক্ষ্য রহিবে না! 


বাণিজো বসন্তে লক্ষমী--মোরা তার শুুধে চলি দশা! 


শাশ্বত শশকরৃত্তি; পলাতক মন 
প্রেমতীরু ছোট এক মেয়ের মতন 
আত্মগত প্রতিষ্ঠায় সম্মানিত আপনার কাছে 


সম্রাটের সিংহাসন জণান্তিকে সাজানো রছেছে ! 


পটভূমিকার পূ্নশে কোথা যেন ওড়ে শঙ্খচিল 
ছায়া হানে প্রেতের মিছিল £ 
তবু স্বপ্ন কাপে 


কবিতা 


তাহারে ঘিরেছে দেখি এক স্তিমিত আর বিষ বিস্ময় ঃ 


আমাদের স্বপ্পে জাগে দিগন্তের নব সুধোদয়। 


৭৫ 


টি ই ০৯১৯ 


আগামী 
গোপাল ভৌমিক 


নয় শুধু নয়. 

আমাদের চিন্তা আর ভয়-- 
কেন্দ্রীভূত আত্মিক সঞ্চয় : 
পৃথিবীর গর্তকোষে ভ্রণের মতন 
কেঁপে-৪ঠা আগামী স্বপন 
আমাদের রক্তে দেমু দৌলা-- 


যদি ভি, হবে তবে নিজেকেই ভোলা। 


আমাদেবও পবে__ 

নির্যাতিত পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘবে- 
আনে যারা নব রূপাস্তর-_ 

আমাদের ক্ষীণ কম্বর 

জানাবে না তাহাদের সাদর সম্তভাষ? 
মিছে কেন ফেলি শুধু দুমূর্ব নিশোস ? 


সে কথাও জাণিশ- 

পরিচিত এ পৃথিবীখানিশ 
মুছে যাবে বিনিঃশেষে £ 

ছুঃখ দৈগ্ যাবে সব তেসে, 
ডুবে যাবে বারুদের আগ 
ইম্পাতের আরও আছে প্রাণ! 






সমাজ ও সংস্কতি-_ব্বীন্দরবিনোদ সিংহ | প্রকাশক : 
পৃর্বাশা, পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিম্থয, কলিকাতা । পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা--২৪, মূল্য--তিন আনা। 

এটি পূর্ববাশা সিরিজের” পঞ্চম পুস্তিকা । ইতিপূর্বে 
এই সিরিজের আরও যে চারিটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে 
পঞ্চমটির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের সব ক'টির বিষয়বস্তু অনুধাবন 
করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটিরই মূল সর এক £ সমাঞজ- 
মানসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও যে বিবর্তন 
ঘটছে বিজ্ঞানান্থমোদিত এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
তাই দেখাবার চেষ্টা প্রত্যেকটি পুস্তিকায় আছে! এ 
থেকে এই অঙ্থমান করা অসঙ্গত হবে না যে বিখ্যাত 
প্রকাশক “পূর্বাশা” একটি বিশেষ উদ্দেশ্ঠ নিযে বইগুলো 
বার করছেন। বাংলাদেশে একশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সমা- 
লোচক ভালে গিয়েছেন ধাপের বিচারে সাহিত্য শুধু 
সমাজনিরপেক্ষই নয়, সাহিত্য চিরস্তন সতাশিব-হ্ন্দরেরও 
উদগাতা; অর্থাৎ এরা মনে করেন মাটির পৃথিবীকে 
অস্বীকার ক'রে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে স্্দূর গগনমার্গে 
বিহার করলে সাহিতোর স্বধর্ই যে শুধু রক্ষা পায় তা 
নয়, সাহিত্যের কৌলীন্যও তাতে অক্ষুপ্ন থাকে । সাহিত্যের 
গুচিতা, কৌলীন্ত ও চিরস্তনতা বাজায় রাখবার নামে 
€স্থিতাবস্থাকে ধরে রাখবার এই যে প্রয়াম তার স্বরূপ 
উদ্ঘাটন ক'রে তৎ্পরিবর্তে সাহিত্যের স্স্থ আদর্শটি সবার 
সামনে তুলে ধরবার জন্তেই “পূর্বাশার” এই আয়োজন। 
স্থৃতরাং “পূর্ববাশার” উদ্দেশ্তের সততা শুধু প্রশংসনীয় নয়, 
তার যুক্িযুক্ততাও অনন্থীকাধ্য। 

লেখক রবীন্দ্রবিনোদ সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত নবাগত হ'লেও তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণী 
শক্তি ও বক্তবাবিষয়ের যুক্তিবত্তার প্রশংসা ন! ক'রে পারা 
ধায় না। সমাজবিবর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
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রূপ কী ভাবে বদলায় এবং যুগ থেকে ঘুগে এই রূপাস্তর- 
ক্রিয়া কোন্‌ পদ্ধতি প্রকৃতি অস্সারে সংসাধিত হয় 
সুম্্ম লিপুণতার সঙ্গে লেখক তা-ই দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন। তার চেষ্টা সর্বত্র না হইলেও প্রায় সর্বাংশে 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে--কোনো নতুন লেখকের পক্ষে এ 
বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। লেখক আলোচনাকে 
পরিস্ফুট করবার জন্য প্রথম দিকে বিভিন্ন দেশের সমাজ- 
বিবর্তন ও তারই পটভূমিকায় সংস্কৃতির রূপান্তর নিয় 
করবার চেষ্টা করেছেন, পরে বিস্তারিত ভাবে ভারতবর্ষের 
সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। 
উতভয়ক্ষেত্রেই তিনি মার্কস-প্রবন্তিত বৈজ্ঞানিক যুক্রিবাদ- 
পম্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন_এবং সেই স্থত্র ধারে 
সমাজের অথনৈতিক ব্যবস্থাকে সমস্ত কূপাস্তরের মূলকারৎ- 
রূপে অভিহিত করেছেন।। উৎপাদন-বাবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজ এবং তারই ৪91)97 ৪07100079রূপে 
সংস্কৃতিরও রূপ বদ্লায় লেখক যুক্তির সাত; তীঁ সুন্দর 
প্রতিপন্ন করেছেন। যেহেতু তিনি ঘার্ক .বাঁ দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিষয়টিৰ আলোচন! করেছেন শুধু সেইজন্যেই তাও 
বিচার একদেশদশ হবে এ কথার কোনো মানে হয় না, 
কেন না যুক্তিই হচ্ছে মাঝ্সবাদের প্রাণ! আর ধার 
কলয়ে সেই যুক্তির ধার আছে জ্ঞাতসাবেই হোক আর 
অজ্ঞাতসারেই হোক তিনি সতোোর পৃজারী ; কাল'মার্কসের 
অদীক্ষিত শিষ্যদের তিনি একজন। আমরা রবীন্দ্র 
বিনোদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত নই, 
তবে তিনি যে সত্যনিরীক্ষা ও ২ যুক্তিনিষ্ঠার পৃজ্ারী 
একথা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায়। এই নবীন লেখক 
এই ধরণের আরও বই লিখে বাংলা সাহিত)টকে সমৃদ্ধ 
করুন এই দাবী তার ওপর আমাদের রইল | 

নারায়ণ চৌধুরী 


আঁশ্বিন 


দক্ষিণীয়ণ-_বিমলচন্্র ঘোষ! কবিতাভবন, ২০২, 
রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । দাম দেড় টাকা। 

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আসবে বিলচন্দ্র ঘোষ 
সুপরিচিত কবি। ইতিপূর্বের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় 
তার কবিতা পড়ে তৃপ্তি পেম়েছি। বতমান কাব্য-গ্রস্থে 
সংকলিত তাঁর কবিতাগ্তলোও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তেমনই 
তুপ্নি দিয়েছে! 

বিমলধাবু আধুনিক কবি হ'লে, তার কবিতায় 
আধুনিকতার চটক নেই-এটা বোধ হয় স্থখের কথা। 
আজকের দিনে আধুনিক কবি নামে কেউ কেউ যেমন 
অঠ্তুক খ্যাত্তি বা অখ্যাতি লাভ করেছেন, বিমল 
গাবুর ভাগ্যে সেব্ূপ খ্যাতি বা অধ্যাতি জোটে নি-_অথচ 
ঠার স্বকীয়তাকেও কেউ স্বীকৃতি না দিয়ে পালে নি। 
পুবীন্্রনাথের কথায় আমাদের বেশীর ভাগ আধুনিক 
কবিতার মধ্যেই দেখা যায় শুধু “ভঙ্গী দিয়ে চোখ 
ভোলানো'র চেষ্টা। সম্প্রতি বাংলা কবিতা অবশ্তা এই 
ঙগাতীয় নিছক ভঙ্গীপ্রীতির হাঠ থেকে কিছুটা বিপন্ুক্ত 
ইয়ে-আমাদের অনেক তথাকথিত আধুনিক কবিরই 
জনচকু উন্মিলিত হতে দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে 
'সামগানী করা নিছক ভঙ্গীর জোরে এই চারপাচ বৎসর 
আগে অকবির দল বাংলাকাব্য-ক্ষেত্রে যে দৌরাজ্মা স্বর 
করেছিলেন, তার চিহ্ন আজও বাংলা কাব্যের দেহ 
থেকে নিঃশেষে মুছে যা নি। বিমলচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই 
২ সেদিনের বাংলা কবিতার বিশৃঙ্খলতার 'তীড়েএ 
(নি তার মাথা ঠিক রাখতে পেব্েছিলেন। 

বিমলচন্ত্র ঘোষ কবিতায় আধুনিক মনন-শীলতার 
অধিকারী কিন্তু তার কাব্য-প্রের্ণা লমপামঘ্মিক বিলেতী 
এবং মার্কিন কবিতা পঠনজাত বদহজম থেকে উদ্ভৃত নয়। 
তার কবিতা অকৃত্রিম কাব্যানুভূতির ফল। ভাষা এবং 
কাবারূপের দ্বিক থেকে তিনি ত উচ্ছত্খল ননই--বরং 
একটু যেন বেশীমাত্রায় সংঘমী এবং এঁতিহবাদী। তার 
কবিভার ভাষায় তওতপমশবের এমন প্রাচুর্য দেখা যায় ষে 
সমালোচকদের পক্ষে ভার মধ্যে স্ধীন্দ্নাথ দত্তের ভাষার 
প্রভাব আবিষ্কার করা ছুঃসাধ্য নয়। স্বীন্রনাথ দত্তের 
কবিতার সঙ্গে বিমলবাবুর কবিতার অন্থান্থ দু'একটি 


পুস্তক পরিচয় 


৭০৭ 


বিষয়ে সাদৃষ্ঠ আছে। বিম্লবাবুর কোন কোন কবিতার 
বনিষ্টপ্রকাশভম্রী হবধীজ্ুনাথ দত্তকে মনে করিয়ে দেয়। 
তার পত্ু আরেকটি নুলক্ষণ এই যে স্থধীন্্রনাথের মত 
তিনিও দুর্বোধ্য নন। স্থধীন্দ্রনাথের কবিতা আপাতদৃষ্টিতে 
দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও, তার কবিতা ছুবোধা নয়। 
তার কবিতার দৃশ্ঠমান ছুর্বোধাতা সংস্কৃত শঝের কাঠিন্ত- 
জনিত। এই কাঠিন্তের কাটা তার ভেদ করতে পারলে 
সধীন্্রনাথের কবিতার অর্থবোধ কঠিন নয়। বিষিলচন্দ্ের 
কোন কোন কবিতা সম্বন্ধের একথ। সমভাবে প্রযোজ্য । 
কোন কোন তথাকথিত আধুনিক কবির মত অহেতুক 
ছুর্বোধাতার কুয়াশা স্ট্টি করবাঁব প্রয়াস তার নেই । 


কাব্য-রূপ, অলঙ্কার এবং উপমা প্রয়োগে বিমলধাবু 
এতিহাবাদী। আমাদের কোন কোন আধুলিক কবিকে 
দেখা যায় যে তারা উপমা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্তো ন্যাটিন 
এবং গ্রীক পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। এসব 
উপমা অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ কাব্য-পাঠকের পক্ষে 
দুরূহ হয়ে ওঠে। বিমলবাবুর উপমাগুলো কিশ্ত এদিক 
থেকে ভারতীয় এ্তিহোর পরিপোষক। বেশীর ভাগ 
গেত্েই তার উপমাদি আহত হয় সংস্কৃত কাণ। পুতাখ।দি 
থেকে। 


বিষলচন্দ্র ঘোষ প্রধানত মনের দিব থেকে সমাজ- 
সচেতন হলেও, 'দক্ষিণাছণে সংকলিত ভানু অধিকাংশ 
কবিতাই ব্যক্তিকেন্ত্রিক রোমাটিক মনের প্রকাশ; তার 
কবিতায় অধিকতর সমাজ্জ-বোধের সঞ্চার হ'লে যেত্ার 
কাব্য-স্থষ্টির গ্ভীবত্ব এবং ব্যাপকতত আরও বেশী বেডে 
যাবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই) বাঁংলার 
সাম্প্রতিক কাঁব্য-আন্দৌলনের অন্যতম উল্লেখযোৌগা দান 
বোধ হয় এই ফে বিগত যুগের বাংল! কবিতার বাক্‌- 
বাহুল্যের স্থান দখল করেছে বাক্‌-সং্যম | "দক্ষিণায়ণে”র 
অধিকাংশ কবিতা কিন্তু এই বস্তুটির অভাব পরিলক্ষিত 
হ্ল। 'দক্ষিণায়ণের কবিকে স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাঁকৃবহুল 
বলে মনে হয়] “দক্ষিণায়ণের বেশীর ভাগ কবিতারই 
স্থুর এবং বিষয়বস্ত গুরুগস্ভীর। কয়েকটি সরস প্রেমের 
কবিতা এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও আছে। কয়েকটি 
কবিতার আস্থাহীন চাঞ্চলা এবং নৈরাশ্ববাদ উপভোগকে, 


৭০৮ 


মাতৃড়ূমি 


১৩৫০ 


২০০০০2০০০০০ ১১০০১ স্পা পিল 


গীড়িত করে।  'দক্ষিণায়ণের মুত্রণ-পারিপাটা এবং অঙ্জ- 
সজ্জা প্রশ্বসনীয়। শিল্পী অনিলকুষ্ণ ভট্টাচাধ অঙ্কিত 
প্রচ্ছদদপটটি 'বশেষভাবে উল্লেখষোগা | 
গোপাল ভৌমিক 
দশরগ-লাহিত্যে নারী” (সমালোচনা )- শ্রীযুক্ত 
পান্নালাল চক্রবর্তী মহাশয় “শ্ীভারতী” ( শ্রাবণ, ১৩৫০ ) 
পত্রিকায় 'শরৎ-সাহিত্যে নারী” শীর্ষক নিবন্ধে সামাজিক 
নীতির আওতায় বাড়িয়া উঠিরা নারীর মনে যে দৃঢ় 
সংস্কার জন্মে তাহার সহিত নারীর হ্ৃদয়বুক্তির ছন্দই 
যে শবৎ-সাহিতোর বিষয়বস্ত তাহাই স্পষ্টভাবে পাঠকের 
সম্মুথে তুলিয়া! ধরিয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লোকোত্বর 
গ্রাতিভা ও তাহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের আজোচনায় তিনি 
নারী-হৃদগ্ের অপূর্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন । অধ্যাপক 
ডক্টর স্থবোধচন্দ্র সেনগুঞ্ের আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া 
তিনি প্রবন্ধের পটক্ষেপ করিয়াছেন £ *্রীতিহীন ধম এবং 
ক্ষমাহীন সমাজের বিচারে যে বুমণী কুলটা, তাহাদের 
ষে দুর্বার প্রেমাকাজ্ষা জাগিয়া উঠে, তাহার বিস্তদ্ধতার 
চিত্র শরৎচন্দ্র আকিয়াছেন। পাপপুণোর ঘষে মাপকাঠি 
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সমাজ মানিঞা লইয়াছে, তাহার সঙ্বীর্ণতা ও মূঢ়তা প্রতিপর 
করাই শরুৎ-সাহিতোর অন্যতম উদ্দেশ্য ।* এই প্রবন্ধে 
শরৎ-সাহিত্যের নারী সম্পর্কে তিনটি দিক লইয়া! আলোচন! 
করা হইয়াছে £ (১) নারীর হদয়জাত গ্রেমাকাজ্ষা এবং 
বহির্জগৎ হতে পাওয়! সংস্কার-প্রবৃত্তি ; (২) নাবী-মনের 
সংগ্রাম $ তে) নারীর মাতৃজেহ | শ্রৎ-পাহিতা থে নারী- 
হৃদয়ের অস্ভৃতিএ ভীত্রতায়, অভিবাক্তির অকুণ্ঠ বাস্তবতায় 
মনোহারী হইয়! উঠিয়াছে পান্নালালবাবু তাহাই বিক্সেষণ 
কৰিয়া পাঠকসাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন। 

পান্মালালবাবু সমীলোচনা-সাহিতো নবাগত । কিন্ত 
তাহার দৃষ্টি সক্ষম এবং যুক্তি বলিট | উদীয়মান সাহিতা- 
বেদীতলে ভিনি 


সমালোচকহিসাবে বাংলা সাহিত্যের 
একটি বিশিষ্ট হুঃন অধিকার করিতে পারিবেন, এইরূপ 
আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

গগ্ভ-সাতিত্যে সাহিতাভূষণ মহাশয়ের সমালোচনা 
মূলক পাণ্ডিত্য ও স্থক্ বিশ্সেষণ-শৃ্ভির পন্রিচয় পাই. 
তাহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা ফায় না 


স.চ. 
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কলিকাতায় নিরন্ন নরনারী 

ছিঘ্বাত্তরের মন্ন্তর আমাদের. কাছে ইতিহাসের মূর্ন্কদ 
কাহিনী। বাংলার অল্লাধিক একতৃতীম্বাংশ লোক এই 
দুভিক্ষে ম্ৃতামুখে পতিত হয়। কিন্তু বাংলায় বর্ঠমানে 
যে ছুভিক্ষ দেখা গিয়াছে, বড়লাটের শাসন পরিষদের 
প্রাক্তন সন্ত স্তার জগদীশপ্রসাদ ইহাকে ম্মহণকালের 
মধ্যে শোচনীয়তম বলিয়া অভিতিত করিয়াছেন । কত 
লোক ষে না খাইয়া দিন কাটাইতেছে, অন্গাভাবে না 
খাইতে পাইয়! মবিতেছে, বিংশ্শতান্দীর সংবাদ প্রকাশের 
সর্ববরকম স্থব্যবস্থী সত্বেও তাহার কতটুকু সংবাদ প্রকাশিত 
হইবার সযোগ পায়! সরকারী হিসাব মত কলিকাতায় 
নিরঙ্গ লোকের সংখা ৮২ হাজার ইহাদের অধিকাংশই 
মফস্বল হইতে আসিয়াছে। বিনামূল্যে মণ্ড বিতবণ 
কেন্দ্রে দৈনিক ৬২ হাজার নিরন্ন লোক খাদ্য পায়, আর 
বাকী ২৭ হাজার অন্ত উপায়ে খাছ সংগ্রহ করে। এই 
অন্ঠ উপাম্ম কি? কলিকাতার নাগরিকদের দ্বাবে দ্বারে 
ঘুরিয়৷ এক মুষ্টি অন্ন, বা একটু ফেন সংগ্রহ করা-অথবা! 
ডাষ্টবীনে ফেলিয়া! দেওয়া উচ্ছিষ্ট হইতে অন্ন খুটিয়া খাওয়া 
ছান্ডা আর দ্বিততীপ্স উপাধ কি থাকিতে পাবে? বাস্তি দশটা 
সাড়ে দশটা অবধি পিকাতার র।ঞ্পথগুলি “মা, একটু 
কেন দাও মা" এই করুণ কাতর প্রার্থনার আত্ুলাদে মুখরিত 
হইয়া উঠে। কলিকাতার ফুটপাথগুলিতে নিরক্ন স্বীপুরুষ, 
বালকবালিকা, শিশুদের অবস্থা ধাহারা না দেখিয়াছেন 
তাহাদিগকে এই দৃশোর মর্মান্তিক স্বরূপ বুঝান অপগুব। 

কঙিকাতায় ফুটপাতে এই ফে সহম্র সহম্ নিরক্সের 
সমাবেশ-_ ইহারা কাহারাঁ? কোথা হইতে ইহার 
কলিকাতায় আপিল ? গত ২৭শে আগষ্ট বাংলার মন্ত্রীদের, 
সেক্রেটারীদের এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের বৈঠকে 
যে নিদ্ধাস্ত করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ইহারা সব 
অসহায় শ্রমিক. ও ভিক্ষুক। আমাদের বিশ্বাস, হৃততব 
অঙ্গৃযারী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ইতাদের প্রায় 
সকলেই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। অক্লাভাবে: প্রবল আঘাত 
প্রথমে ভূমিহীন ক্ষেতমজ্ুরের উপরেই আসিয়া পড়ে। 


দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতায় বে সকল নিংস্ব লোকের সমাগম 
হইয়াছে তাহারা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী দ্দেলাগুলি হইতেই 
আপিয়াছে। স্থদূর মফস্বল উত্তর ও পূর্ববঙ্গের নিবসস 
লোকদের কলিকাতায় আসা সম্ভব ন্য়। 

বিনাযূল্যে মণ বিতরণের ব্যবস্থা সত্বেও কলিকাতায় 
অনশনপীড়িত লোকের সংখ্যা এবং অনশনে মৃত্যু সংখ্যা 
বাড়িয়া চলিতেছে লিমা যনে হয়। ১৬ই আগষ্ট সৌমবার 
হইতে অনাহারপীড়িত লোকদিগকে হাসপাতালে ভদ্তি 
করা আবস্ত হয়? প্রথম তিনদিনেই ২১৩ জন অনশন- 
পীডিতকে হাসপাতালে ভষ্তি করা হয়) তাহাদের মধ্যে 
কুড়ি জনের অধিক লোকের মৃত্যু হয়। ১৫ই আগষ্ট 
হইতে ২৩শে আগ পথ্যস্ত তিনশত অণাহারশীড়িভকে 
ক্যান্থেল হাসপাতালে এবং দুইশত জনকে বেহালা জরুরী 
হাসপাতালে ভর্তি কব! হয়। সংবাদে প্রকাশ, ১৬ই আগষ্ট 
হইতে ২রা সেপ্টেপ্বর পধ্যস্ত কলিকাতার রাজপথে ৩৯২ 
জনের এবং হাসপাতালে ২৭৩ জনের মৃত্যু হইমাছে। 
গড়ে দৈনিক ৩৭ জন অনাহারে মরিতেছে এবং ১০৬ জন 
অনাহারে মৃতকল্প অবস্থায় হাসপাঙহালে ভদ্ভি হইতেছে। 
কিন্তু ২৯শে ভাদ্র বুধবার কলিকাতায় অনশনে মৃত্যু 
হইয়াছে ৭৬ জনের এবং হালপাতালে প্রেরিত হইয়াছে 
২০০ জন। 

গত পাচ ব্সরে গড়ে জ্রলাই মাসের প্রতি সপ্তাহে 
কলিকাতায় ৫৮৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে । আর এবার 
কলিকাতায় জুলাই মাসে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৬৮৪ জনের 
মৃত্যু হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে যৃত্যু হইয়াছে ৯৭টির বেশী) 
গত ২১শে আগষ্ট যে সপ্ডাহে শেষ হইয়াছে এ সপ্থাহে 
১১২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে । গত পাচ বৎসর এ সপ্তাহে 
গড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫৬৮। গত ১১ই সেপ্টেথর যে 
সঞ্চাহ শেষ হইয়াছে এ সপ্তাহে কলিকাতায় ১২৯২ জনের 
মৃত্যু হইয়াছে । গত পাঁচ বৎসর এ সপ্তাহে গড়ে ৬২৭ 
জনের মৃত্যু হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে ম্ৃতু)র সংখ্যা 
দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। 
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মফঃস্মলে অন্নসমস্থা। 

কলিকাতার অবস্থা মোটামুটি রকম নিয়মিতভাবে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার স্থযোগ পায়। কিন্তু 
মফঃম্বলের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবার কোন 
ব্যবস্থা নাই। তথাপি মফঃম্থলের অল্লাভাবের সংবাদ 
মাঝে মাঝে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা মন্খন্ধদ । সংবাদপত্রে 
মফঃম্বলের সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইভেছে, পাঠক- 
পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন । আমাদের ইচ্ছাসত্বেও 
এ সকল সংবাদের বিস্তু ত আলোচনা করিবার স্থান আমরা 
পাইব না। 

নোয়াখালীর ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অনশনে 
এবং অনাবৃত স্থানে অবস্থানের ফলে মিউনিসিপাল 
এলাকার ভিতরে ১২ জনেরও অধিক লোকের যৃত্যু 
হইয়াছে । ঢাকায় ৪ঠা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ১৬৮ 
জন অনশনপীড়িত ব্যক্তিকে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে ভদ্রি 
করা হয়। ভন্মধ্যে ছয়জন ভত্তির পরেই মার! যায়। ১১ই 
সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ঢাকায় 
১১ জন লোক অনশনে মারা গিয়াছে । 
মৃত্যু হইয়াছে দুর্বলতাবশতঃ। এই সপ্তাহে ঢাকা মিউ- 
নিসিপাপিটিতে “অঙ্থান্য কারণে” ১১৫ জনের সৃত্যু রেজিষ্টারী 
করা হইয়াছে । অন্যান্থ কারণ কি, কিম্বা রোগে নাম 
উল্লেখ করা হয় নাই! মুন্সীগঞ্জের ১৪ই সেপ্টে্রের 
সংবাদে গুকাশ, এঁ সহরে ৫০ জনেরও অধিক লোকের 
অনশনে মৃত হইয়াছে । চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, ১৯শে 
আগ হইতে »ই সেপ্টেগ্বর পধ্যন্ত অনশনপীড়িত রোগীর 
মৃত্যুসংখ্যা ৩৯ জন এবং অতিরিক্ত মিশন হাসপাতালে 
২৫শে জুলাই হইতে ৯ই সেপ্টে্টর পধ্যন্ত এ শ্রেণীর মৃত্যা- 
সংখ্যা ১৮৮। দিনাজপুরের ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে 
প্রকাশ, এ সপ্তাহে সহর ও পর্লীঅঞ্চলে ৯১ জন লোক মারা 
গিয়াছে। রংপুরের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, 
তৎপূর্বব দশ দিনে রংপুর সহরে ১২ জন লোকের অনাহারে 
মৃত্যু হইঘাছে। মাদারীপুরের ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে 
প্রকাশ, মিউনিসিপালিটির ছুইটি ওয়ার্ডে গত দেড় যাসে 
১২৫টির অধিক মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। 

উল্লিখিত সংবাদগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় 


আরও ১১ জনের 


সবগুলি মফস্বল সহবের সংবাদ। সদর পল্লীর অবস্থা কিন্ধপ 
তাহা কিছু অনুমান করিতে পারা যায় কি? মফস্বলের 
সহরে যাহারা মরিতেছে তাহারা কি পলী হইতে আগত ? 


নিরন্নদিগের অন্নসমস্থয] 

কলিকাতায় নিরম্মদিগকে বিনামূলো মণ্ড বিতরণ করা 
হইলেও অনশনপীড়িতের সংখ্যা ও অনশনে মৃতার 
ংখ্যা হ্রাস হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না । 
ইহা সতাই বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ, হয় মণ্ড বিতরণের 
যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা কলিকাতায় আগত নিরলন- 
দের সংখ্যার তুলনাদ পধ্যাঞ্চ নয়, না-হয় বিতরিত 
মণ্ডের পরিমাণ পথ্য নহে। উভয় কাব্ণই বর্তমান 
থাকিতে পারে। গবর্ণমেপ্ট মণ্ড প্রস্তুতের যে বিধান 
করিয়াছেন তাহা গত মাসে আমরা উল্লেখ করিয়াছি । 
মণ্ড বিতরণের জন্য সরকার হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে খাছ্্রব্য 
পাইতে হইলে, সরকারশিদ্দিষ্ট বিধান অন্ুসারেই মণ্ড 
তৈয়ার করিতে ₹ইবে। এহ মণ্ডের খাদামূলা সম্বন্ধে 
স্যার জগণদীশপ্রসাদ এবং ভারতীয় মেডিকাল এসো- 
সিয়েশনের বাংপা শাখার অনারারী জয়েপ্ট সেঞ্েটারী 
ঘিঃ কে, কে, সেনগুপ্ত যাহ। বলিয়াছেন, তাহ! বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

মিঃ কে, কে, সেনগ্রপ্ত সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, 
প্রতোককে যে পরিমাণ মণ্ড দেওয়া হয় তাহা '«“হপক্ষার 
পক্ষে অনুপযোগী । তান হিসাব করিয়া পেখাইয়াছেন, 
বিতরিত মণ্ডে ৭ শত হইতে ৮ শত ক্যালরীর বেশী খাদ্য 
এবং ২০ গ্রামের বেশী উত্ভিজ্ঞ প্রোটিন থাকে না। 
জাতিসভ্ঘের (লীগ অব নেশনস্‌) স্বাস্থ কমিটির মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কম করিয়া হইলেও 
ক্যালরি খাদ্য এবং ৭৫ গ্রাম মিশ্র প্রোটিন প্রয়োজন । 
স্থতরাৎ নিরন্ন ব্যক্তিরা যে মণ্ড পাইতেছে তাহা 
তাহাদের দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্র। বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার .নাজিমউদ্দিনের 
নিকট স্যার জগণীশপ্রসাদ যে স্মারকলিপি দিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, বাংলা গবর্ণমেন্টের প্রচারিত 
নির্দেশে নিবু্নদের জন্য যে-পরিমাণ খারা পির্ধারিত 
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আশ্বিন 


হইয়াছে তাহাতে খাদ্যের পরিমাণ ছুভিক্ষ আইন অমুলারেও 
লোকের জীবন রক্ষার পক্ষে অপর্ধ্যাপ্ত। তিনি বলেন, 
বহু দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে দুর্ভিক্ষ আইনে ছূর্তিক্ষ- 
কালীন থাগ্ঠের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে । ছুই ছটাক 
খাদ দুর্ভিক্ষ আইনে নির্ধারিত খাদ্যের পরিমাণের প্রায় 
এক-চতুর্থাংশ মাত্র । এই মণ্ডই নিরক্পদের একমাত্র সঙ্গল। 
একবেলা এই মণ্ড খাইয়! বাচিযা থাকা কিব্ধূপে স্ব? 
ইহার উপর এই মণ্ডে জোয়ার ও বাজরা আছে। বাঙ্গালীর 
পাকস্থলী এই খাদ্যের মহিত পরিস্তি নয়। স্তারু জগদীশ 
প্রসাদ বলেন, উহ] কিরূপে বন্ধন করিতে হয় তাহা বাঙ্গালী 
জানে না। 
১৫ই আগষ্ট হইতে ৮ই সেপ্টেক্বর পথাস্ত মোট ২৫৩৭ 
জন অনাহারে মৃতপ্রান্ম বাক্তিকে বিভিন্ন হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । পরে ানপাতালে উহাদের 
এ সময়ের মধ্যে কলি- 
কাভার রাজপথ হইতে ৪৭৬টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত কর] 
হইয়াছে । ২৫ দিনে প্রায় 


মধ্ো ৪১১ অনের মতা হয়। 


হাজার নিরম্ লোকের 
মৃত্যু হইয়াছে । যাহা হউক, গবণমেপ্ট মণ্ড সঙ্গ্ধে 
নিগ্মমাবলী পরিবন্তন কবিমাছেন। এই পরিবপ্তিত 


ব্যবস্থায় নিবন্স ব্যক্তিরা দেহরক্ষার উপযোগী খাছ পাইবে 
কিনা, ভৎ্সম্পরকে বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ করা গবণ- 
মেণ্টের কর্তবা । 

কলিকাতায় আগত নিরমজদের অশ্সমস্তার 
থাকিবার সমস্যাও বড় কম নয়। কিন্ত এ পধ্যন্ত কোন 
ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এই অবস্থ। 
যে কতদিন থাকিবে তাহাই বাকেজানে। বর্ধা গেল, 
সম্মুখে আমিতেছে শত, শীতে উহাদের সমস্ত! আর কঠিন 
তইয়া উঠিবে। গবণমেন্ট কলিকাতার আগত নিরমদিগকে 
ক্রমে ক্রমে কলিকাতার নিকটস্থ মণ্ড বিতরণকেন্দে 
- পাঠাইয়া পরে নিজেদের বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। দেশে খাইতে পায় না বলিয়াই উহা 
প্রাসাদ-নগরী শ্রশ্বধ্যের লীলাভূমি কলিকাতা আলিয়াছে। 
বেদেখের মৃত ঘাহার! স্বাভাবিক যাষাবার নয়, ছুতিক্ষের 
অবস্থা না হইলে তাঁহারা কখনও নিজের বাড়ী ছাড়িয়া 
অন্যত্র যা না। যি: হুহরাওয়াদি ইতিপূর্বের এই নিক 


হত 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “নিজেদের গৃহ হইতে, 
আশ্রয়স্থল হইতে, যে পরিবেশ তাহাদিগকে অল্প যোগাইত 
সেই পরিবেশ হইতে উহারা চলিয়া আসিয়া! অর্থ নৈতিক. 
অতলঙজলে নিমজ্জিত হইয়াছে। নৃতন দেশে বৌদবৃষ্টির 
কষ্ট সহ করিবার মত জীবনীশক্তি উহাদের নাই । দুর্ভাগা- 
বশতঃ উহাদের কতক মরিতে বাধ্য । মৃত্যু তাহার প্রাপ্য 
অবশ্তই আদায় করিবে ।” মৃত্যু তাহার প্রাপা আদায় 
করিতেছে সে কথা ঠিক' কিন্তু ছূর্ভিক্ষ কমিশনারগণ 
তাহাদের একটি বিপোর্টে ছুর্তিক্ষ চিনিবার একটি উপাস্গ 
নিদ্দেশ করিয়াছেন । সেই উপায্টি হইল এই যে, নারী, 
পুরুষ এবং শিশু যাহারা স্বভাবতঃ ঘাযাবর নয তাহারা ঘখন 
থাগ্য অন্বেষণে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দূরদেশে যায়, যখন 
এই রকম দৃশ্য সধ্বদাই দেখা যায়, তখন গবর্ণমেন্টকে 
এনথা বুঝিতে হইবে যে, ইহা সাধারণ অন্নকষ্ট নয়, ইহ! 
তাহাই যাহার নাম ছুতিক্ষা। মি: স্বহরাওয়া্দি নির্জদের 
কলিকাতায়আগমনে কি সুচনা করিতেছে তাহ ভাবিয়া 
দেখেন নাই বলিয়াই উল্িখিত মন্তব্য করিমাছিলেন। [কস্ত 
উহ্থাদিস্গকে দেশে পাঠাইযা। দিলেই দুভিক্ষেত্ প্রতিকা্ 
হইবে নাঁ। উত্ভাদিগকে দেশে পাটাইবার আগেই পল্লীতে 
আন্নসত্র খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
নিরন্নদিগের অনশন-রে(গ 

কলিকাতায় যে সকল অনশনক্িষ্ট লোককে হাসপাতালে 
ভর্তি করা হয় এবং অনশনে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের 
প্রাত্যহিক সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সধববাহ 
কর] গবর্ণমেন্ট মাঝখানে বন্ধ করিয়া দিঘ্াছিলেন। গবর্ণ- 
মেণ্ট কেন এবূুপ করিয়াছিলেন আমাদের পক্ষে তাহ! 
অনুমান করা অসম্ভব । কাগজের স্বল্পতার জন্য সংবাদপত্রে 
স্বানাভাববশতঃ এ সকল সংবাদ প্রকাশ করিতে সংবাদপত্র 
সমূহের কতৃপক্ষের অস্থবিধা হইবে ভাবিয়া এই ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল, তাছা অনুমান করা অসম্ভব । কারণ, এই 
সকল সংবাদই যদি সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশ না করেন, তবে 
ংবাদপত্রের সার্থকতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ সংখ্যা-তথ্যের 
অকরুণ বাস্তবভাকে নাটকীয় অতিরঞ্ন মনে করাও 
বাংলার মন্্রিগ্ুলীর পক্ষে সম্ভব নমু! বাংলার অনামরিক 
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মাতৃভূমি 
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সরবরাহ সচিব মিঃ স্ুৃহরাওয়াঙ্দি নিজেই শ্বীকাঁর করিয়াছেন 
ষে, তাহার বিশ্বাস মৃত্যু তাহাদের ব্যর্থ হয় নাই তাহাদের 
মৃত্যু এই প্রদেশের ভয়ানক দুরবস্থার প্রতি সমগ্র ভারতের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়্াছে। স্বতরাং মৃত্যু-সংখ্যা প্রকাশিত 
হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে বাংলার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে 
এইক্ধপ ধারণা অন্যান্ত প্রাদেশের মনে সৃষ্টি হইয়া সাহাধ্য 
বন্ধ হইয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় 
উক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ভাল 
করিয়াছেন। 

সংবাদপত্রে প্রকাশ, পূর্বে সরকারী বিবরণে “অনশন? 
কথাটি থাকিত, এখন উহ্ার পরিবর্ডে “পীড়িত নিঃস্ব! 
কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে এবং অধিকাংশ মৃত্যুই পুরাতন 
বধির ফল বলিগ্বা নাকি বলা হইয়াছে! 
তো! বটেই, পীড়া বা রোগ ছাড়া কাহাকে আর হাসপাতালে 
ভর্তি করা হয়! তবে এদের আসল রোগটা অনশন রোগ । 
এই সত্যটি প্রকাশ না থাকিলে, হঠাৎ নিংস্বদের এত 
রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ শুধু যে বিদেশেই অপ্রকাশিত 
থাকিত তাহা নয়, ভাবী বংশধরগণ প্রাত্বতাত্তিক গবেষণায় 
হঠাৎ পুরাতন রোগের ফলে বহু লোকের মৃত্যু হইল কেন 
তাহার কোন কারণ খুঁ্জিয়া পাইবে নাঁ। বাংলার 
ইতিহাসে বর্তমান ছুর্তিক্ষের কাহিনীর পাতাটা সাদ! 
থাকিয়া যাইবে । 


বাংলার ছুভিক্ষ বাজেট 

বাংল! গবর্ণমেপ্টের অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্ত্র গোস্বামী 
গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বাংলা গবর্ণমেপ্টের ১৯৪৩-৪৪ সনের 
বাজেট নৃতন করিস্কা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়া- 
ছেন। হক-মন্ত্রিগুলী গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক বাজেট 
উপস্থিত করিয়াছিলেন! কিন্তু বাঞ্জেটের কয়েক দফা 
পাশ হওয়! বাকী থাকিতেই হক সাহেব পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। অতঃপর ২৪শে এপ্রিল বর্তমান নাজিম মন্ত্ি 
মণ্ডলী গঠিত হয় এবং পরিষদের জুলাই মাসের অধিবেশনে 
ষে খগ্ড-বাজেট পেশ করা হয়, স্পীকারের রুলিংএ তাহা 
বাতিল হইয়া ষায়। এবার ১৯৪৩-৪৪ সনের সমগ্র বাজেটটি 
_ নৃতন করিয়া পেশ করা হইয়াছে। 


পীড়িত নিঃস্ব * 


শ্রীধৃত গোস্বামীর বাজেটে আলোচ্য বৎসরে নিয়লিখিত 
কূপ আয়, ব্যয় ও ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে 
আয়__১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা । 
ব্যয়--২৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাক1। 
ঘাটুতি--৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা । 
ঘাটূতি ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা হইলেও গত বৎসরের 


. তুলনায় আয় বাড়িয়াছে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় 


বাড়িয়্াছে ৯ কোটি টাকারও কিছু বেশী। বাংলা গবর্ণ- 
মেন্টের এত আয় বৃদ্ধি আর কখনও হয় নাই, এইব্প বিপুল 
ঘাটতিও আর হয় নাই কখনও । ব্যয় বৃদ্ধি জনিত এই 
ঘাটতির মূল বাংলার বর্তমান দুর্তিক্ষ__স্মরণ কালের মধো 
যাহার তুলনা মিলে না। অর্থপচিব তাহার বাজেট 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “আম!দের বর্তমান ছুর্ভাগ্যজনক 
অবস্থা হেতু ছুগতদগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থার জন্য 
রাজস্বের উপর যে বিপুল বোঝ। চাপিঘ়্াছে এই বিপুল 
ঘাটতি সম্পূর্ণরূপে তাহারই জন্য ।” সাহাযোর ব্যবস্থা না 
করিলে মৃত্যু যাহাদের অবধারিত খরচের দিকে দৃক্পাত না 
করিয়। তাহাদের জন্ট সাহাখোর ব্যবস্থা করতে হইবে, 
এ বিষয়ে শ্রীধূত গোস্বামীর সঠিত আমরা একমত। কিন্ত 
দেশের পোকের ছুর্দশ1 যেমন ব্যাপক তেমনি তাহার 
বাজেটেও প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যাপক হইয়াছে কন 
তাহাই এই বাজেট সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য । 

বাজেট ঘাটতি ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ট।কা হইলেও 
আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যয় বাণ্ডয়াছে নয় কোটি 
টাকারও বেশী। সথতরাং দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য কি 
ভাবে এই ব্যয় বৃদ্ধিটা বণ্টন করা হইদ্াছে তাহা দেখা 
দূরকার। ছুর্গতি নিবারণের ব্যন্ন মোটাছুটি তিন ভাগে 
বিভক্ত 

(১) অন্নমূল্যে খাদাশস্ত সরবরাহের পরিকল্পনায় যে 
সাড়ে তিন কোটি টাকা ক্ষতি হইবে তাহা । 


(২) ছুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবত অর্থাৎ খয়রাতি সাহাধ্য 
এবং টেষ্ট রিলিফ বাবত ব্যয় ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা । 


(৩) অধিক ঠধাদ্যশস্ত উৎপাদন আন্দোলন বাবত 
ব্যয় ৮৩ লক্ষ টাকা । 


দেখা যাইতেছে, বাজেট ঘাটতির ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ 


আমিন 


পাশাপাশি ৮ শু শত 
পায় সবটাই উত্িধিভ প্রথম ও ছি চীছ দক বায়ে 


কর, 
কা? 


এ) চইছাতে | বাত বুদ্ছির দিক হইতে দেখিলে দেবো 
ধা সিিষঈ ধিীর্ক বাবত ৫€লক্ষ, পু তিতা খে 
২৭ লক্ষ পেভ বিভাগ খাতে ১১ লক্ষ, হৃদ বাব ১৫ লক্ষ, 
কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাহাধ্য বাবত সাড়ে পাচ লক্ষ 
এবং অপামরিক সরবরাহ বাব ৩১ জক্ষ টাকা, মোট 
১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বুদ্ধি হইয়াছে । 

বস্ততঃ অল্পমূলো খাদ্যশশ্ব দরুবরাহ বাবত যে বায়ু 
বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহ মূলধন ব্যয় নামে একটি পৃথক 
দফা তু । এই দফায় খাদাশস্, ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড় এবং 
লবণ ক্রম-বিক্রয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে। ষ্টাপ্তার্ড 
কাপড়ের জন্য কোন লোকসান হইবে না এবং লবণ 
জরুরী অবস্থার জনা ম্তুত থাকিবে । কাজেই এই দুষ্টটির 
জন্থ বাংজা গবর্ণমেন্ট যে মূলধন বায় করিবেন তাহা আবার 
ঘরেই ফিরিয়া আমিবে । খাদাশশ্ত ক্রম বাবত ১৭ কোটি 
টাক মৃঙ্গধন ব্যয় করার বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই দশ 
কোটি টাকা মূলধনের লব টাকাই যদি ঘরে ফিরুথা 
মাস্বানর সম্ভাবনা! থাকিত, ভাহা হইলে খাদা-সাচায্য 
বব বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে কিছুই বায় করার 
প্ররোচ্ছন হইত না। কিন্ত শ্রীযূত গোম্বামীর বাজেটে 
ম্নান কব *ইমাছে যে, এই ১০ কোটি টাকার খাদাশশ্য 
পয কারয়া অন্জমূপ্যে বিজয় করার ফলে বাংলা গবর্ণমেণ্টের 
সাঃ তিন €কাটি টাকা লোকসান হইবে । এই লোক- 
লালে! টাকা বাংলার রাঙ্জম্থের উপর দায়। 

প্রথম ইঃ 
দুর্গতি নিবারণের যে বাছবরাদ্দ করা হইয়াচ্ছ দুর্গ তর 


মাখাছের কথা এই যে, অন্তাতাব জনিত 


বিরাটত্ব এ ব্যপকত্তের তুননাগ্থ তাহাকে পধ্যা্ধ বণিযা 
কিছুতেই মনে করা যায় না। এই বায়বরাদা ছারা অল্প! 
ভাব ছূর্গাত্তর কতটুকু প্রতিকার হইবে সে সন্বস্ধে আমাদের 
সন্দেচ অমূলক কি না, তাহা দেশের অবস্থা দেখিয়া 
বুঝিতে পারা যাইবে । ছুর্তিক্ষ-সাহাযোর বায় বরাদ্দ 
৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে খয়রাতি সাহাষ্য 
১ কোটি ৯* লক্ষ টাকার এবং বাকীটা টেষ্ট রিলিফ অর্থাৎ 
কাজ করাই মজুরী বাবত দেওয়া হবে বাংলা দেশে 
নিরগ্জ লোকের সংখ] যদি কম পক্ষে এককোটিও হয়, তাহা 


পিবিধ প্রসঙ্গ 


উড 
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হারে মাথা পিছু ভিন উর যে পাড়বে না) 
লোকেরা বাই বাঁঠিবে কিবপে? নিরব লোকের মঃস্ 


বৌ আত আত অন্ধ জন্তু হে বড কট 
সমস্যা কলিকাতা ও মফস্বলের মৃত্রা সংখা দিয়া আমরা 
তাহা অনুমান করিতে পাবি। 

ছুম্ম ল্যতার জন্য চাউগ জ্রুঘ করা যাহাদের পক্ষে কঠিন, 
তাহাদিগকে অল্প দামে চাউল বিক্রঘ করিবার জন্তই দশ 
কোটি টাকা যৃগধন বায় করার বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
ষাহাদের নিকট অল্প দামে চাউল বিক্রম করা হইবে 
তাহাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী আছেন। সরকারী 
কর্মগারী ছাড়া অবশিষ্ট চাউল কন্টোঁল দোকানে বিক্রম 
হইবার জন্য । কিন্তু সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান 
কেন হইবে, তাহ! শরীধুক্ত গোস্বামী কিছুই বলেন নাই | 
সরকারী এজেন্টরা কি দামে চাউল কিনিয়াছেন এবং 
সরকারের নিকট কি দামে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা না 
জানিলে জনসাধারণের পক্ষে এই সাড়ে তিন কোটি টাকা 
লোকশান হওয়ার কারণ বুঝিয়া উঠ কঠিন। এই লোক- 
সানটা যখন বু'্জস্বের উপর দাসু, তখন এই তথা অপ্রকাশ 
রাখার ফোন কারণ থাকিতে পাবে না। শ্রুঘূত গোস্বামীর 
বাছ্রেটে সাতকোটি টাকার উপর ঘাটতি হইলেও এবং 
গত বৎসর অপেক্ষা ৯ কোটি টাকার উপর বাম বরাদ্দ 
করা হইলেএ. তিনি যে ভাবে এবং ষে উপায়ে অক্নাতাবের 
ছুর্গতি নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে দুরবস্থা 
দুর হয়ার ভওষ! করা যায় কি? 


ভাবী বড় লাঁটের বক্তৃতা! 

ভারতেরু ভাবী বড়লাট ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াতেল 
ভারতে পৌছিবার পর তিনটি সমন্যার সন্যুখীন হওয়ার 
আশঙ্কা প্রকাশ কবিয়াছেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর--লগুতুন 
পিলগ্রিম ভোঙ্গসভায় ভারতের জন্তা তাহার মনের ঝুলিতে 
কবিয়া যাহা লইয়! আসিতেছেন তাহা! বিবৃত করিয়! ষে 
বক্তৃতা তিনি দিয়াছেন তাহাতেই এই সমন্য! অয়ের কথা 
বলা হইয়াছে । বুটেনেরু জন্য ভারত কি করিয়'ছে, তাহা 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, “সৈস্ভ এবং সমরস্ভার 
সম্পর্কে ভারতের সাহাধ্য না পাইলে আমর! নিশ্চই 
মধ্যপ্রাচ্য বক্ষা করিতে পাবিতাম না।” 
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লর্ড ওয়াভেল তাহার মনের ঝুলি হইতে চারিটি জিনিষ 
সকলকে দেখাইয়াছেন। ভারতের জন্ত ত্তীহার সত্যিকার 
ভালবাসা এবং ভারত্তবাসীর জন্য তাহার সহানুভূতি, প্রথম 
জিনিষ । দ্বিতীয় জিনিষটি গত যুদ্ধের সময় সিবিয়ায় এবং 
যুদ্ধের পরে মিশরে ও পালেষ্টাইনে শাসন পরিচালন 
সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতা । তৃতীয়তঃ, ভারতের পূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্ত সমস্ত বকম সম্ভবপর সাহায্য করিতে 
বুটেনের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদিগের এক্যবদ্ধ দৃঢ় ইচ্ছা সম্বন্ধে 
সাহার জ্ঞান। চতুর্থটি হইল বিশ্বাসঘাতক জাপানীদের 
নিকটে তাহার খণ। কিস্ক ভারতে পৌছিয়াই তিনি নিষ্- 
লিখিত তিনটি সমস্তার সম্মুধীন হওয়ার আশঙ্কা করেন ঃ 
(১) জাপানের সহিত যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের চেষ্টা, (২) 
গবর্ণমেন্টের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্তা। 
(৩) ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি | ভারতের রাজ- 
নৈতিক অগ্রগতির প্রথম কথা, অচল অবস্থার সমাধান । 
ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দুর করিবার অম্ককৃলে 
বুটেনে এবং ভারতে জনমত ষে অতান্ত প্রবল, তাহাও 
লর্ড শুয়াভেল দেখিতে পাইয়াছেন। তথাপি ভারতের 
অচল অবস্থা সমাধানকে তাহার নিকট অত্যান্ত কঠোর ও 
বিপজ্জনক বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহাকে বুটিশ গবর্ণ- 
যেন্টের সনাত্তন ভারতীয় নীতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর 
কিছু বলা ধায় কি? আর, যত কঠোর এবং বিপজ্জনকই 
হউক, লর্ড ওয়াভেল ষদি তাহার কথিত ভারতীয় সমস্তা- 
জ্রযকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে 
পাইবেন, এই ভিনটি সমস্তার একটিও যেমন বিন্দুমাত্র 
অবহেলার বিষয় নয়, তেমনি ভারতের রাল্রনৈতিক 
অগ্রগতির সহিত প্রথম দুটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

স্থশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রেশস্তে হুনজ্জিত বৃটিশ ও 
মার্কিন বাহিনী জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত। 
কিন্ত যে দেশের মাটিকে ভিত্তি ভূমি করিয়া অভিযান 
চালান হইবে, সেই দেশের জনগণের নৈতিক দৃঢ়তা ও 
সাহস যে যুদ্ধজয়ের শক্কিশালী সহায় তাহা বহু যুদ্ধের বিপুল 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীর যোদ্ধা! লর্ড ওয়াভেলের কাছে অজ্ঞাত 
থাকিবার কথা নয়। জনগণের নৈতিক দৃঢ়তাকে দুর্জয় 
করিস তুলিতে হইলে তাহাদিগকে খাওয়াইয়! বাচাইয়া 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্বের 
প্রেরণা । ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন, অতিরিক্ত তিন-চার ক্ষ 
লোককে ভরণপোষণ এবং শিক্ষিত করা গুরুতর কঠিন 
সমস্তা । আমরা একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, 
ভারতের অচল অবস্থার অবসান হইলে জনগণের অঙ্্র- 
স্থান ও জাপানের সহিত যুদ্ধে তাহাদের আত্মরক্ষার 
শক্তিকে দৃঢ় করিতে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব তাহার সুদৃঢ় 
সায় হইৰে। কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমে্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
বাংলার অদ্্রাভাব এত শোচনীয় হইয়া উঠিতে পাবিত কি? 

লর্ড ওয়াভেল ভারতকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সুখী 
দেখিবার ইচ্ছা করিমাছেন। তাহার এই শুভ ইচ্ছাকে 
সার্ক করিবার একমান্র পথ ভারতের অচল অবস্থার 
সমাধানকে তিনি ষদি কঠোর ও বিপজ্জনক মনে করিয়! 
পাশ কাটাইয়া যান, তাহা হইলে তাহার শুভ ইচ্ছাকে 
ফলপ্রস্থ দেখা সম্ভব হইবে কিবূপে? 

ভারতের স্বাধীনতা-সমস্থয! 

শ্রাযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মনে কবেন, 'জাতীয়তা- 
বাদী ভারত এক্সিপ পক্ষের 'অঙুকুল' বুটিশদের মন হইতে 
এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইলে ভারতের অচল অবস্থার 
সমাধান হইবে । কিরূপে এই ভ্রান্ত ধারণ! দূল করিতে 
হইবে তাহার উপায় তিনি নির্দেশ ১ বয়াছেন। 
মান্রাঙ্জ প্রেসিডেন্পী কলেজ্জ ছাব্রসজ্বে এক বক্তৃতায় 
তিনি বালফ়াছেন। “এই উদ্দেন্য সাধনে ভারতবাসীর 
মধো একাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন ।” কিন্তু বৃটিশদের 
মনে উল্লিখিত আস্ত ধারণা স্্টি হওয়ারই বা কারণ কি? 
যুদ্ধ চলিতে থাক! অবস্থায় কংগ্রেস জাতীয় গবর্ণমে্ট গঠন 
করিতে চায়, ইহাই নিশ্চয়ই এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ 
নহে! বিশেষত: ভারভসাচব মি: আমেরী কমন্স সভায় 
স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, মহাত্মা! গান্ধী এক্সিম পক্ষের 
সমর্থক নহেন, জাপানের প্রতি তাহার, কোন সহানুভূতি 
নাই এবং ভারত গবর্ণমেন্টও তাহার বিরুদ্ধে এব্ধপ কোন 
অভিযোগ করেন নাই। তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার 
পক্ষে বাধা কোথায় ? 


আশ্বিন 


বুটিশ প্রচার-লচিব মিঃ ত্রাপ্তন ত্রাকেন আমেরিকায় 
ভারতের রাজনৈতিক সমস্তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহাকে 
আপাততঃ ঠাণ্ডা ঘরে (৩০1 9০88৪) মন্জুত রাখ! 
হইয়াছে । তাহার আর একটি উক্তির কথ! মাত্রাঙ্জের 
সট্তিয়ান এক্সপ্রেদ' পজিকার জগ্তনস্থ প্রতিনিধি জানাইয়া- 
ছেন। উক্তিটি হইল এই, “মি: গান্ধীকে যে বন্দী করা 


হইয়াছে ভাঙার কারণ তিনি তাহার কাধা দ্বারা আযাদের 
সাধারণ শক্তকে সাহাষা করিতেছিলেন।” কমন্দ সভায় 


ভারত সচিবের স্পষ্ট উক্তির পর বুটিশ গ্রচার সচিবের 
আমেরিকায় ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেম নেতা সম্বন্ধে এই 
জথন্য অপপ্রচার করিয়াছেন। ইহা যদি ভ্্াস্ত ধারণার ফল 
হয়, তবে ভারত সচিবের স্পষ্ট উক্কির পরও একপ ভ্রান্ত 
ধারণা থাকিবার কারণ কি? 





ভারতকে স্বাধীনতা না দিধার পক্ষে সনাতন বুটিশ 
যুক্তি হইল--'ভারতীয় অনৈক্য' | বুটিশ শ্রমিকদলের 
নেতা ডেপুটা প্রধান মন্ত্রী মি: দি, আর এটলী কার্ার্থেনে 
এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “ভারতের বিতিন্ন সপ্প্রদাছের 
মধ বদ্ধমূল অবিশ্বাস ছাড়া আবু কোন বাধাই ভাতের 
পুণ দ্বাযত্তশান প্রা্পুর পথ বোর করে পাই হই 
একই সমস্তা সিংহল। প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি সামাজ্জোর 
অপরাপর অংশে৪ প্রব্স, ইহ] আপনারা লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন ৮. বুটিশের সাশ্াজা লোভ নাই, কিন্তু কি 
করিবেন, সামাজ্োর সকল অংশেই অধিবাসীদের মধ্যে 
বদ্ধমূল অবিশ্বাসের জন্য সাম্রাঙ্গ্যই বুটেনকে আকড়াইয়া 
ধরিয়া বহিয্াছে। হয়ত 'কম্লি ছোড় তা নেহি” যুক্তিট' 
আমেরিকার কাছে তেমন প্রাণম্পর্শী হইবে না বলিয়াই 
মিঃ ব্রাপ্ডন ক্রাকেন মহাত্মা গান্ধীর এক্সিস-প্রীতির আন্ত 
যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন। 

মিঃ এটুলী সনাতন বুটিশ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ভারতবাসীর 
পরম্পর অবিশ্বাসকেই ভারতকে স্বাধীনতা দিবার অন্তরায় 
রূপে দেখিতে পাইযাছেন। যিঃ ত্রাপন ব্রাকেন ভারতের 
রাজনৈতিক প্রশ্নকে ঠাণ্ডাঘরে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু 
ভারত গবর্ণমেন্টের নৃতন সরবরাহ সচিব স্যার রামস্বামী 
মুদালীযর দিব্যৃষ্িতে দেখিতে পাইক্জাছেন, বুটেনের 
অধিবাসীরা যুদ্ধের পরে পুরাতন আদর্শ ও নীতি পরিত্যাগ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৭৯৫ 


কথা এবং যেসকল দেশ স্থায়ত্তশাসনের জন্য প্রস্তত 
তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনের স্থনিশ্চিত বাবস্থা 
করা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে সবই পাওয়। যাইবে, 
এই আশ্বাস সত্বেও ভারতের রাজনৈতিক সমস্তার সম্মুখে 
একটা বচ প্রশ্ন রহিয়াছে। যুদ্ধের চতুর্থ বাধিকী উপপক্ষে 
ভারত সচিব মি: আমেকী বুটিশ পাআাজ্যের মহিমা কীর্তন 
করিয়াছেন। বুটিশ সাম্রাজ্য অঙ্কুর রাখিয়া ভাএতের 
স্বাধীনতা লা কিন্ধুপে সম্ভব হইবে তাহা স্তার বামস্থামী 
মুদালীয়র বলেন নাই । ইহার উপর ভার্তবাসীগের মধ্যে 
বিদ্ধমূল অবিশ্বাস” তো আছেই । 


দুভিক্ষ ঘোষণার দাবী - 
গত ৩১শে আগষ্ট ভারতের রাষ্্রীয পরিষদে ভারত 
গবর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী যিঃ কন্রান ।স্মথ 


বাংলার খাছ পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ 
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“আমি 


একথা বলিতে পারি যে, (বাংলার) 


পরিস্থিতিকে কোথাও কোথাও নাটকীয় অতিরগনে রঞিত 
করা হইতেছে বলিয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিভেছেন। 
সম্তবত্তঃ খুব ভাল উদ্দেশ্য লইয়াই 
করা হইতেছে । 


এই  অতিরঞ্জন 
কিন্তু অন্তর নিছক রাজনৈতিক বা 
সাম্প্রদাহ্িক উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতিকে নিয়োগ করার 
প্রবুত্তিকে নিন্দা করিতে তীহারা ইতস্তত্তঃ করিতেছেন না।* 

অনশন-মৃত্যুর ফলে বাংলায় যে তয়াব্হ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে নাটকীয় অতিরঞ্রনে রঞ্জিত করা 
তো দূরের কথা, ভাষায় উবার একাংশ প্রকাশ করাও 
বোধ হয় অসস্ভব। মিঃ কন্রান স্মিথের কাছে উহা 
নাটকীয় অতিরঞ্রন বলিয়া মনে হওমঘার কারণ সত্যই 
দুক্েয়। বাংলা গবর্ণমেপ্টের রিপোর্ট ছাড়া বাংলার 
অবস্থা অবগত হওয়ার আর কি উপায় তাহার আছে তাহা 
আমরা জানি ন। কিন্তু বাংলার মস রমণ্ডলী স্বচক্ষে দেখা 


৭১৬ 





বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিবর্ণকে নাটকীয় অতিরঞ্জন 
ভাবিতে পারেন, ইহাই বা কিনুপে কল্পনা করা যায়? 
তবে আশ্বস্ত হওয়ার কথা এই যে, ভারত গবর্ণমেন্টের 
খান্ত-সচিব স্যার জে, পি শ্্রীবান্তব বাংলার ছুর্ভিক্ষকে 
নাটকীয় অতিরগ্চন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। 
তিনি লাঞ্চোরে এক সংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, 
শবাংলায় অতি নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং 
আগামী তিন নাস ছুদ্দেব আরুও ঘপীতৃত হইবে । এই 
অবস্থার প্রতিকারের উপায় ভারতের অন্ান্ত অংশ হইতে 
আটক কায়া, ধার করি! অথবা চুরি করিছা যাহা কিছু 


খাদ্য পাওয়া যায় সংগ্রহ করা। বাংলার অনাহারক্িষ্ 
লক্ষ লক্ষ লোককে বাচাইবার ইহাই একযাক্র পন্থা ।” 


স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব বাংলার অবস্থা কতকটা প্রত্যক্ষ 
করিয়া উল্লিথিত কথাও বলিয়াছেন। বাংলার যে 
এই অবস্থা, কোন ভাষায় তাহার নাটকীয় অতিরঞ্জন 
সম্ভব? ইহা! কি বাংলায় ছুঠিক্ষের অবস্থাই প্রকাশ 
করিতেছে না? বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিম- 
উদ্দিন বলিয়াছেন, বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা না হইলেও 
ছুর্ভিক্ষের অনুযায়ী ব্যবস্থ: করা হইয়াণ্ে। তাহার এই 
উক্তি হইতে স্বাভীবিকই লোকের মনে ছুইটি প্রশ্ন জাগিয়া 
থাকে। (১) ঘি ছুর্ভক্ষের অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হইয়া 
থাকে তবে ছুর্তিক্ষ ঘোষণা না করিবার কারণ কি? (২) 
ব্যবস্থা কি দুর্ভিক্ষের অনুযায়ীই করা হইয়াছে? স্যার 
নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং স্যার জগদীশপ্রসাদ ভারত গবর্ণ- 
মেন্টের খাগ্ঘসচিব স্যার জে, পি শ্রীবাস্তবের নিকট এক 
স্বারক লিপিতে বলিয়াছেন, "আমর! জ্ঞীত নহি এমন 
কোন কারণবশতঃ যি বাংসাদেশে ছুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা 
বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহা হইলে 'ফেমিন কোডে? নির্দিষ্ট যে 
সকল ব্যবস্থা বর্তমীলন সময়ের উপযোগী, তাহা অবিলম্বে 
অবলম্বন করা প্রয়োজন।৮ তীহাদের উল্লিখিত মন্তব্য 
হইতে বোঝা যাইতেছে, বাংলায় দুর্ডিক্ষ ঘোষণার 
উপযোগী অবস্থা বর্তমান এবং যদি কোন কারণে গবর্ণমেপ্ট 
ছুর্ডিক্ষ ঘোষণা করা! বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করেন, তবে 
সে কারণ তীহার্দের অজ্ঞাত । অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ঘোষণ! ন! 
করার কারণটি তীহার! বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। 


মাতৃভাষ 


১৩৫০ 


সমতে অবিলদ্ষে 
বোঝা যাইতেছে, 
ক্ষ আইনের বিধান 

এই ছুইটি বিষয় 
'*মউদ্দিনের নিকট 
তিনি বাংলার 
্ল্পি দাখিল 





দ্বিতীয়তঃ, তাহারা দুর্ভিক্ষ আইনের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ কঃ 
স্যার নাজিমউদ্দিনের উক্তি সত্ব, 
অগ্চযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হম না: । 
আবুও সুম্পই হইয়াছে খাজা] স্যার 
স্যার জগদীশপ্রানাদদের স্মারকলিপি 
অবস্থা! কতক পধ্াবেক্ষণ করিয়া এই 
করিয়াছেন। এই ম্মারকলিপিতে তি, 
“স্মরণকালের মধ্যে বাংলায় এক্ধপ শোচনীয়তম ছুর্ভক্ষ দেখা 
দেঁয় নাই 1” নিবন্নদিগকে যে মণ্ড বিতরণ করা হয় তৎদগ্বদ্ধে 
স্যার জগদীশপ্রাসাদ বলিঘাছেন, ছুই ছটাক খাদ্য দুর্ভিক্ষ 
আইনে নির্ধারিত খাদ্যের পরিমাণের এক-চতুত্ধাংশ মাত্র । 

এই সমস্তই বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দাবী ছাড়া 
আর কিছু নয়। বাংলায় ছুর্তিক্ষ ঘোষণা কর! ইইলে, 
দুর্তিক্ষ আইনের বিধানমত খাদ্যের বণনা করিতে হইবে 
_বাংলার জনগণকে খাওয়াঠয়। বাচাইয় রাখিকাণ বাশ্তব 
দাক্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে! বাংলার জনগণের বাটিবাক 
অধিকার যদি স্বীকৃত লা হয়, সমগ্র বাংলাদেশ যদি এ+ 
ভিক্ষার্জীবীর দেশে পত্রিণত হয়, তাহা হউলে দেখের 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে হয়। 


অন্নাভাবের কারণ কি? 

ংলায় কেন এই ভীষণ অম্ত্রাভাব দে 
হঠাৎ বা একদিনে তো এই অবস্থা তয় নাই ' স্যার জে, পি 
শ্রীবান্তব বাংলার অস্্রীভাবের কারণ »ম্পর্কে বলিয়াছেন 
“আমরা সকলেই ভুল করিয়াছিলাম 1” এই 'আমরাঃ 
কাহারা? কেন ভুল হইয়াছিল, কি তুঙ্প হইয়াছিল, কত- 
দিন ধরিয়া তুগ হইতেছে, এই সকল প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় 
নয়। মন্ত্রী হওয়ার পর মিঃ স্থহরণওয়ার্দি একটা আত্মা- 
সন্তুষ্টির ভাব দেখাইয়াছিলেন। “থাগ্যাভাব নাই, ঠিক এই 
কথাটি তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতে, দেশে প্রকৃতপক্ষে চাউলের অভাব নাই, .মন্ত্ি 
মণ্ডলীর এইরূপ ধারণাই প্রকাশ পাইশ্রাছে। এই বিশ্বাস 
অন্থযায়ীই কি খাদ্য অন্বেষণ অভিযানের পরিকষ্াতী গ্রহণ 
করা হয় নাই? এই অভিষানের ফলে কি পরিমাণ 


বঙ্গিয়াছেন, 


দিয়াছে? 


আশ্বিন 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


৮ পাশপাশি শিস পিপিপি শশী পল 
টু পপি শপ 


খাদাশন্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ না করি- 
বার কোন কারণ দেশের লোক খুঁজ্িয়া পাইতেছে না। 

বন্তত্ঃ বাংলার থাদ্যপরিস্থিতি একট। রহস্তাকৃত বিষ 
হইয়া রহিয়াছে ১৯৪২-৪৩ সনের পূর্ব বংসতের কোন 
বানি চাউল ছিল কি? ১৯৪২-৪৩ সনে বাংলাদেশে কি 
পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়া ? গত ৯ মাসে কি পরিযাণ 
চাউল বাংলার অধিবাসীদের খাওয়ার জন্য বায় হইয়াছে, কি 
পরিমাণ বাংলাদেশের বাহিরে বধ্ধানি হইয়াছে, কি পরিমাণ 
খারাশশ্য বা বাংলার বাহির হইতে বাংলাদেশে আমদানি 
করা হইতেছে ও হইয়াছে, এই সব তথা একমাত্র গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষেই জানা সম্ভব । কিন্তু মিঃ স্থৃহরাওয়ার্দি বাংলার 
অন্তাভাবের ১১টি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 
উল্লিখিত তথ্যাদি প্রদান করেন নাই। ক্রহ্ষদেশের চাউল 
না পাওয়ায় আমাদের চাউলের কিছু অভাব হইয়াছে 
সহ্য । কিন্তু বাংলার বাহির হইতে ২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
বাংলার জন্ত প্রয়োজন হয় মাত্র। বাংলার বহু লোক 
একবেলা খাইয়া থাকিতেছে, বাংলার বাহর ৬ইছেও 
খাগ্য*স্ত আসিতেছে, তবু বাংলার অতলম্পশী গহ্বর 
কিছুতে পুরণ হইতেছে না বাংলায় যে খাদ)শস্ত 
পবেরাহ করা হয় তাহা অতি সত্ধর কেমন করিয়া 
রদ্গ হয়, এই প্রশ্ন বাংলার বাহিরেও উঠিয়াছ্ে | বঙ্গীয় 
খাত্া-পরিষদের স্দস্যদিগের নিকট শ্যার জওলাপ্রসার 
বাস্তব এই রূহস্ট্ের উপর কিঞ্চিৎ আলো কসম্পাৎ ঠাহিয়া- 
ছিলেন। তিনি বঙলিয়াছিলেন, অন্য প্রদেশের নিকট 
বাংলার জন্য খাদ্া চাতিতে গেলে এই প্রশ্নের সছৃত্তর দিতে 
হ₹ইবে। 

বাংলা গবর্ণমেন্টের নিকট এই প্রশ্ন তিনি কৰিয়াডিলেন 
কি না, কোন উত্তর পাইয়াছিলেন কি না, কিবা কি উত্তর 
পাইয়াছিলেন এবং সে-উত্তরে প্রশ্নকারী প্রদেশসমূহ সন্ত 
হইয়াছেন কি না, এসব সম্বন্ধে কিছুই আমর] জানি না। 
কিন্ত বাংলার বাহির হইতে খাদাশস্তের আমদানি সত্বেও 
বাজারে কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। 

গত ২৮শে আগষ্ট হইতে চাউলের সূলানিয়ন্্রণ বাবস্থা 
বলবৎ ছইয়াছে, কিন্তু সেই দিন হইতেই বাসারে চাউল 
অনৃষ্থ। মিঃ সৃহ্রাওয়াদ্দির হুসিয়ারী সত্বেও বাজারে 


চাউল আৰু দৃশ্য হইছে না। ইহারই বাকারণ কি? 
বাজারে ষ্ধি পিয়ন দরে চাউল বিক্ুফ়ের ব্যবস্থা না হয়ঃ 
তাহা হইলে যুলা নিয়ন্ত্রণের সাথুকতা কি? 


প্রতিবাদ, না! স্বীকারোক্তি ? 

ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদাশস্ত বিদেশে পপ্তানি 
করা হইয়াছে, এঠ ভিযোগের প্রতিবাদে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিচাছেন। কিন্তু এই বিবৃতিতে 
স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ মালে ভারত হইতে 
মোট ৩ লক্ষ ৭, হাজার টন খা-)শশ্ত বিদেশে রুধানি করা 
হইয়াছে । ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রঞ্চানিকে গুরুতর বলিয়া 
মনে করেন না। কারণ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে 
৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে বুগ্তানি কর! হইঘাছে) ১৯৪৩ 
সালের প্রথম মাত মাসে খাদাশস্ত রপ্রানির পরিযাণ ৯২ 
হাজার ১ শত ৩৭ টনের বেশী নয়ু। 

১৯৩৭-৩৮ সনের অবস্থা! ফাহাই হউক, বর্তমান অবস্থায় 
এই পৌণে চারি লক্ষ টন খাদ্যশশ্ত বঞ্ানি যে প্রচুর বপ্চানি 
তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? ভারত 
গবর্ণমেন্টের এই প্রতিবাদকে স্বীকারোক্কি ছাড়া আর কিছু 
মনে হইতে পারে কি? 


পোলার্ডের মীমলার রায় 


জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলা এবং মুশিাবাদের পুজিশ 
স্পারিপ্টেত্ডেট মিঃ পোলার্ডের আপীল শুনানীর জন 
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ 
খোন্দকার এবং বিচারপাতি মি: লঞ্জকে লইয়া স্পেশ্যাল বেঞ্চ 
গঠিত হইয়াছিল। উকীল সত্যগোপাল মুখার্জিকে প্রহার 
করার অভিযোগে মিঃ পোলার্ড যে দুই শত টাকা অর্থদণ্ড 
ছত্ডিত হইয়াছিলেন স্পেস্তাল বেঞ্চ তাহা নাকচ করিয়া 
এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, ফৌন্জদারী কাধাবিধির আইনের 
১৯৭ ধারার বিধান অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ না 
করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আর যেন কোন মামলা দায়ের করা 
নাঁহয়। জিঘাগঞ্ধ চাউল লুঠের যামলাম্ব পুলিশ সুপারি- 
প্টেও্ডে্ট হিসাবে মিঃ পৌলার্ডের আচবুণ সম্পর্কে তৎকালিন 
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মাতৃভূমি 


১৩৫০ 





প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব বহরমপুরের জিল] ম্যাজিষ্ট্রেটের 
নিকট পত্র লিখিয়াছিজেন। প্রধান বিচারপতির বায়ের ষে 
বিবরণ সংবাদপঞ্জে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখা যায়, 
“প্রধান বিচারপতির প্রবল সন্দেহ হয় যে, সেই হস্তক্ষেপের 
ফলে (হক সাহেবের পত্রে) জিয়াগঞ্জ মামলা ও পোলার্ডের 
মামলা উভয় মামলাই প্রভাবিত হইয়াছে ।-".তাহার মতে 
বিচারকাধ্যে অসন্্রত হস্তক্ষেপের দরুণ ছুইটি মামলা ই 
দণ্ডাদেশ নাকচ হওয়া উচিত ।” 

হক সাহেবের পত্র সম্বন্ধে আমরা সসম্মানে ইহা নিবেদন 
করিব ষে, এ পত্র মিঃ পোলার্ডের মামলা সম্পর্কে লিখিত 
হয় নাই, লিখিত হইয়াছিল জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলা 
সম্পর্কে। এ মামলার সরকারী তদ্ধিরকারক হিসাবে মি: 
পোলার্ড ষদি কিছু ত্রুটি করেন, তাহা হইলে জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেটেকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই কি প্রধান মন্ত্রী ও 
স্বরাষ্ট্র সচিবের কর্তব্য হইবে না? সবকার পক্ষে প্রমাণাদি 
উপস্থিতের ক্রটিতে সবিচারে যাহাতে কোন বাধা না হয় 
তাহার শেষ দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্রসচিবেরই্ই নয়? তিনি এই 
দায়িত্ব পালন না করিতেন, তবে কি স্বরাষ্ট্-সচিব 
হিসাবে তাহার কর্তব্যের ত্রুটি হইত না? আমাদের 
আর একটি নিবেদন এই যে, মিঃ পোলার্ডের অভিপ্রায় 
অনুযায়ীই তাহার প্রথম আপীলের বিচার নদীয়ার দায়রা 
জজের একজলাসে হইয়াছিল এবং তিনি মামলার দৌষগ্ুণ 
বিচার করিঘ্াই আপীল ডিস্মিল করেন । আমর! সসম্মানে 
ইহাও নিবেদন করিব যে, স্পেশ্বাল বেঞ্চের বিচারে 
মামার দোষগুণের দিক দিয়া বিবেচনা করা হয় নাই। 
আমাদের সর্বশেষ নিবেদন এই যে, মি: পোলার্ডের মামলার 
সহিত হক সাহেবের চিঠির কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়া 
তাহার পত্র সম্বদ্ধে মন্তবোর কোন সার্থকতা ছিল বলিয়া 
আমরা মনে করিতে পারিতেছি না । 

ফেডারেল কোর্টের রাঁষ 

কতিপয় রাজবন্দীর দরধান্তের বিচারে কলিকাতা 
হাইকোর্ট সাব্যস্ত করেন যে, ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬নং 
বিধান বৈধ করিয়া যে নৃতন অভিনাম্স জারী হইয়াছে তাহা 
বৈধ নহে। হাইকোর্টের এ নিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংল! 


গবর্ণমেণ্ট ফেডারেল কোর্টে ৮টি আপিল দায়ের করেন। 
অন্যান্ত প্রদেশ হইডেও অনুরূপ ৯টি সাপীল দায়ের হয়| 
ফেডারেল কোট সাব্যস্ত করেন, ২৬ন" ৭ বৈধ করিয়া 
যে অডিনান্স জারী করা হইয়াছে তাহ, :বাধসম্মত হইয়াছে, 
কিন্তু যে-পদ্ধতিতে আটক বাথা হইয়াছে তাহা বিধি সম্মত 
হয় নাই । ফেডারেল কোট মন্তবা করিয়াছেন, “এ সম্পকে 
থে বিশি-বাবস্থ। অবলঙ্গন করা হইয়াছে আমরা ভাঙার তীত্র 
প্রতিবাদ না করিয়। পারি না।* তাগারা আরও মন্তব্য 
করেন "গ্রেফতারের বিষয়গুলির কোনটির সম্পর্কে গবর্ণব 
নিঃসন্দেহ হইয়াছেন (আদেশ দিবার সমঘ্ু তো নহেই ), 


এমন কি কোন অবস্থাতেই তিনি তা বিবেচনা করিয়া 


দেখিয়াছেন, তাহা প্রতীয়মান হয় ». ফেভাবেল 
কোর্টের যস্তব্য হইতে ইহাই প্রতীয়মা* ঈতেছে ষে, 
মান্ষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই শুধু ক্কু্ হয় না. আইনের 


মধ্যাদাও ক্ষুঞ্ন হইয়াছে। 


বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর 
স্যার জন হার্বাট গুরুতর অন্ুন্থ হপ্যায় বিহারের 
গবণবু স্যার টামাস রাদারফোড বাংলার অস্থায়৷ গবর্ণৰ- 
রূপে কাধ্যভার গ্রহণ করিফ্াছেন। বাংলার শে নীয়ৃতম 
অন্জাভাবের সময় তিনি বাংলার শাসন পর 


গ্রহণ করিলেন। 


ন তার 
আছেন। 
ভাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক *খালা চিঠিতে 
তাহাকে বাংলার সমস্যার স্বরূপ ছানাইতাছেন। আমরা 
আশা করিতেছি, তাহাবু শাসন-পরিচালনায় বাংলাদেশ 
এই অক্নাভাবের নিদারুণ পীড়ন হইতে মুক্তি পাইবে । » 


রর 
হু 
$ 


বাংলার অবস্থা তিনি অব* 


গল্প-প্রতিযোগিতা 
সম্প্রতি অনুষ্টিত একটি বাংলা গল্প প্রতিযোগিতায় 
ীযুক্তা প্রতিভা বহ্থ লিখিত বালুচর" এবং শ্ত্রীধুক 
জ্যোতি্ময় রায় লিখিত “ম্খরর মুস্ঠি” নামক গল্প দুষ্টটি 
বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইঘ্লাছে | বিচারক 
ছিলেন অধ্যাপক হমাযুন কবির, অমিয় চক্রবন্তী এবং 
নীহাররঞ্জন রায়। প্রতিযোগিতার পুরস্কার একশত টাকা 


আশ্বিন 


লেখক এবং লেখিকাকে সমানভাবে ভাগ কৰিয়া দেওঘু। 
হইয়াছে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালক্ষের ছাত্র শ্ীমুক্ত শৈলেক্জর- 
নারায়ণ রায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামক গল্পটির জন্য 
ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত কুড়ি টাকার একটি বিশেষ 
পুরস্কার পাইয়াছেন। “মাতৃভৃমি'তে প্রকাশার্থ উপারোক্ত 
গল্প তিনটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আমরা যথাক্রমে 
আমাদের পাঠকদিগকে গল্প তিনটি উপহার দিব । 


মহাযুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ 

ওরা সেপ্টেপ্ধর হইতে বিশ্বপংগ্রাম পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ 
করিয়াছে । চতুর্থ বংপরের শেষ ভাগ হইতেই যুদ্ধের গতি 
পরিবন্তিত হয়। উত্তর-আফ্রিকা হইতে জাম্মানী ও ইটালী 
বিতাড়িত হইয়াছে, মুসোলিনীর পতন হইল, মিজ্্রবাহিনী 
পিসিলি অধিকার করে এবং চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিনে 
ইটালীর মৃলভূভাগ সশ্মিলিত.পক্ষের বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়। অতঃপর ৮ই সেপ্টেম্বর ইটালী মিত্রশক্কির নিকট 
বিনাসর্তে আত্মলমর্পণ করিয়াছে । কিন্তু মুসোলিনীর 
পতনের পরেও এই আত্মসমর্পণ দেড় মাস বিলম্ব হওয়ায় 
জান্মান টৈন্তগণ উত্তর ও মধা ইটালী দখল করিয়া বসিবার 
স্বষোগ পাইয়াছে। 
গোথেন্দা পুলিশ এবং সশস্ত্র এস-এস বাহিনী মুনোলিনীকে 


অতঃপর জাম্মান প্যারাম্থ১ সৈন্থা, 


বিবিধ প্রসঙ্গ 
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তবে জান্মানী ও জাপানের শীপ্রই পরাজয় ঘটিবে ইহা 
সকলে মনে করেন না। 


পরলোকে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বস্থ 

বাংলার বিশিষ্ট মহিলা-ক্মী, সাংবাদিক এবং সাহিত্য 
সেবিকা শ্রীযুক্ত কুমুদিনী বস্থ গত ১৫ই ভান্র পরঞ্োক 
গমন করিয়াছেন, সংবাদে আমরা অতান্ত ব্যথিত হইলাম । 
তিনি স্বনামষখ্যাত কষ্ককুমার মিজ্রের উপযুক্ত কন্যা এবং 
স্বনামধন্য রাঙনাবাযুণ বস্থর স্থযোগ্যা দৌহিত্্রী ছিলেম 
স্বদেশীযুগে তিনি মহিলা-কম্ম্ীদের অগ্রণী ছিলেন। উত্তর 
স্বদেশীযুগে তাহার শিখের বলিদান একখানি বন্ছল প্রচারিত 
পুস্তক ছিল। তাহার সম্পাদিত হহ্থপ্রভাত' পত্রিকা 
তৎকালীন বাংল! সামগ্রিক পত্রিকা সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি 
“ব্যবল! ও বাণিজ্য পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি নারী- 
সমিত্তি ও নারীকল্যাণ আশ্রমের সম্পাদিকা ছিজেন। 
বাংলার নারীজ্জাতির উন্নতির জন্য তাহার অক্লান্ত নীরব শ্রম 
দেশবাসীর কাঞ্চে চিরস্মরণীঘ্ হইয়া থাকিবে । আমরা 
তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা 
জানাইতেছি। 


পরলোকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেব 


, মুক্ত করিয়াছে। এই দেড়মা বিলম্বের জন্ত মিত্রবাহিনীকে 


(যুদ্ধ করিয়া ইটালীর জার্ম্মান-অধিরুত অংশগ্ুলিকে মুক্ত 
'* করিতে হইবে। 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাস্ীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রগক্্র দেব গত ১৫ই ভাপ্র পরলোক গমন 
করিয়াছেন । তাহা মৃত্যুতে বাংলা একজন একনিষ্ঠ 
প্রবীন কংগ্রেলসেবীকে হারাইল | জীবনে তিনি একনিষ্ঠার 
পুরস্কার লা5 করিয়াছিলেন) জীবনের প্রারভে একজন 
সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকন্ধপে তিনি কংগ্রেসে যোগদান 
করেন এবং এক সময় তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সভাপতির পদেও প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিলেন। ত্বাহার 
রাজনৈতিক গুরু ছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি নিজে. 
ছিলেন চরুমপন্থী। বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি সন্বেও 
তিনি সকল দলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাহার দেশলেবার 


রং রুশরণাঙ্গনেও জ্ান্দানের পরাজয় ঘটিতেছে ৷ রাশিয়া 
১1 বেলগোরড, থারকত, কারাবন, টাগানরগ, ইয়েলনিয়র 
দখল করিয়া! কিয়েভ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীর 
৮. বণক্ষেত্রেও মার্কিন বাহিনী কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ 
' করিয়াছে। আত্তু, কিস্কা, এলুইশিয়ান ্বীপুঞ্, নিউ 
জঞ্জিয়া স্বীপ মুণ্ডার উড়োজাহাজ ঘাটি জাপানীদের 
“হগ্তচ্যুত হইয়াছে। কুইবেক সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধ 
দীর্ঘকি স্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ চরা হইয়াছে! 
বন্ধতঃ যুদ্ধের গতি এখন সম্পূর্ণরূপে মিত্রশক্তির অঙ্গকুলে। 





৭২০ 





একনিষ্ঠ আদর্শ প্রত্োক বাঙ্গালী তরুণের অগ্থসরণীঘ়। 
আমর! তাহার স্মতির প্রতি আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতেছি । 


ভারতীয় সমস্থা ও আমেরিকা 

ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্পর্কে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কোন একটি মাত্র যত নাই। ভারতের স্বাধীনতার 
দাবীর সমর্থক আমেরিকাবাসী যেমন আছেন, তেমনি 
আমেরিকায় বুটেনের ভারতীয় নীতির সমর্থকও আছেন। 
.খ, প্র কংগ্রেসের রক্ষণশীল সদস্য মিঃ রবার্ট হিলএই 
শেষোক্ত দলের। তিনি আমেরিকাবাসীকে উপদেশ 
দিঘ্লাছেন, “ভারতের প্রতি অবিচার হইতেছে একথা 
বঙ্গিও না। ইহা আমাদের কর্তব্য নয়। আমরা কি 
বাটশের পরামশশ লইয়া ডেট্রয়েটের জাতিগত দাঞ্জার 
মীমাংসা করিতেছি? পোর্টরিকো সমস্ত| সন্থন্ধে আমাদের 
ষে নীতি, ভাগাতে কি ইংলগ হস্তক্ষেপ করিতেছে? 
কোন , রাষ্ট্রের তথাকথিত ক্ষতস্থানে হস্তক্ষেপ কর! 
আন্টজ্জীতিক অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য নহে” ভাবুতীয়ু 
 সমশ্তা সম্পর্কে মিঃ হিলের উক্কির মধ্যে ষে মাকিন 
মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়, আমেরিকায় তাহার 
* প্রভাব বোধ হয় একেবারে সামান্য নয়। মিঃ ক্যাটেল 
মিচেল আমেরিকার “পিউ রিপাবলিক” পত্রিকার একটি 
গ্রবদ্ধ লিখিয়াছেন, “বৃটেনের সহিত একমত হইয়া 
আমোরকাও যেন ভাবিতেছে, তারতবাসীকেই ভারুতীয় 
সমস্যার সমাধান করিতে হইবে 1” তবে অন্ত মতও যে 
আমেরিকান আছে বিলাতের টয়েনবি হলের ওয়ার্ডেন 
ডাঃ জে, ম্যানের মন্তব্য হইতেও বুঝিতে পারা ঘায়। 
তিনি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
» বলিয়াছেন, “আমরা যে সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততন্ত্রজাতি, 
মঙ্জাগত হইয়াছে ।” 


এ-ধারণা আমেরিকাবান'দের 


মাতৃভূমি 


১৩৫০ 


অতঃপর ভিনি আমেরিকাকে বুধাইতে চাহিয়াছেন ফে 


ভারতের হ্বাধীনতা সম্পর্কে বুটেন এবং ভারত একসত | 


তবে মুস্ধি্ এই যে, ভারতবাসীরা প্রতিনিধিষূপক, এবং 
দায়িত্বসম্পন্ন এমন একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিতেছে 
না, যাহা হাতে ভারতের স্বাধীনতা 
যাইতে পারে। এই ধরণের প্রচার-কাধ্োের ফল কিছু না 
কিছু ফলিয়া থাকেই । 

কতক আমেরিকাবাসী মনে করেন, মুছ্ধের সময় ভাততকে 
স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না। আপন সিনক্রিয়ার 
এই দলের | তিনি বোম্বাইয়ের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের 
নিকট এক বাণীতে বলিয়াছেন,“ভারুত যদি এখনই স্বাধীনতা 
চায় তবে ভুল করিবে ।” তিনি ভরুসা দিয়াছেন, যুদ্ধত্তোর 
গণভন্্র-সমূহ যধন শান্তিপূর্ণ জগৎ গঠন করিতে সমর্থ 
হইবে, তথন কাধ্যক্ষেত্রে কিছু সাফলোর সম্ভাবনা লইয়া 
স্বাধীনতা ও ্বায়ত্তশাসনের শৃতন পরীক্ষা সম্ভব হইবে 1” 
কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পরীক্ষায় পাধ-ফেলের বিচার করিবে 
কে? দ্বিতীয়তঃ, ভারত যুদ্ধের মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতা চায় 
না, চাধিঘ্বাছে জ্বাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন কনিতে। প্রকৃত 
সমসা এইগানেই | জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষে বুটে 
যেগুলিকে বাধা বলিয়া উল্লেধ করে, মি: মিচেল হাহা 
খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের 
জন্য বুটেন আহ্বান করিলে কোন দলই তাহাতে যোগ 
দানে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিছ আমাদের 
শাসকবর্গ জাতীয় গবর্ণমেন্ট সম্থন্ধে একেবা.এহ উদ্াসীনগ 


ঠাগ্ডাঘরে উহাকে তাহারা জীয়াইয়া রাখিতে চান, রযজ 


ছাড়িয়া দেখা 


বাঁজাজী এসঘ্বদ্ধে বলিঘ্নাছেন, “আসলে ঠাগ্াঘরে ্ র 


নৈতিক বিভর্ককে রুদ্ধ রাখ! হইল না) একটি ্য়োজনীঃ . 
তাহার এইট উত্জি চু 


সমরোপকরণই রুদ্ধ রাখা হইল ।” 
বৃটেন নয়, আমেরিকার পক্ষেও চিন্তা করিয়া দেখিবার 
বিষয়। 


চে ! 
ঙহ 


রা 


% 


